The Hindu Philosophy of Life, Ethics and Religion. 
ওঁতৎসৎ । 


শ্ীমগ্তগবদগীতারহস্য । 


অথব। 


কর্মতধাগশাস্ত্র। 


গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা, মূলসংস্কৃত শ্লোক, ভাষা অনুবাদ, অর্থনির্ণায়নক্ 
গনী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের তুলন|, ইত্যাদি সহিত 


লেখক 
বাল-গঙ্গাধর তিলক । 
অনুবাদক 


গ্রীজ্যোতিরিন্দ্নাথ ঠাকুর । 


তন্মাদসত্তক সততং কার্ধাং কর্ম সমাচর । 
অসক্তে৷ হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ 
গীতাস্থ, ৩..১৯. 


১১ 
৮১ BNL 8,০০7 


পক্ষ ১৯৮১] কলিকাতা | সন ১৯২৪ খুঃ। 


মূল্য ৩২ টাকা! । 
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জদিব্রাঙ্গসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড 
ক'লিকাত| হইতে প্্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৫৫, আপার ‘চৎপুর রোড কলিকাত। 
আদিবাকহ্মসমান্ত যন্ত্রালয়ে 
শ্রীরণগোপাল চক্রবস্তী দ্বার! 


মুদ্রিত। 


All Rights Reserved by Messrs 1১. 13, Tilak and S, B, 11086 
568, Narayan Puth,' Poona (ity. 


॥ অথ নমপণম্‌ ॥ 


০০০০১ 


শ্ীগীতার্থঃ ক্র গন্ভীরঃ ব্যাখ্যাতঃ কবিভিঃ পুবা : 
আচার্ধ্যেধশ্চ বহুধা ক মেহল্লবিষয়া মতিঃ 

তথাপি চাপলাদন্যি বন্ত,ং তং পুনরদ্যতঃ ! 
শাস্ত্র ্ধান্‌ সম্মুখীকুত্য প্রত্বান্‌ নবোঃ সহোচিটৈঃ 
তমাধ্যাঃ শ্রোতৃমহৃন্ভি কার্্যাকাধ্য-দিদৃক্ষবঃ । 
এবং বিজ্ঞাপা স্থজনান কালিদাসাক্ষরৈ: প্রিয়ৈঃ ॥ 
বালে গাঙ্গাধরিশ্চাহং তিলকান্বয়জে। দ্বিজঃ ৷ 
মস্থাবাষ্ট্রে পুণ্যপুরে বসন্‌ শাণ্ডিল্যাগোত্রভৃৎ " 
শাকে মূন্যগ্নিবস্থভূ-সন্মিতে শালিবাহনে । 
অনুস্যত্য সতাং মার্গং ম্মরংশ্চাপি বচো ক্ষ হবেঃ ॥ 
সমপরে 'গ্রন্থমিমং শ্রীশায় জনতাত্মনে । 

অনেন শ্রীয়তাং দেবো ভগঝকন্‌ পুরুষঃ প্রঃ ॥ 


যং করো যদপ্রাসি বজ্জুহোষি দদাসি যৎ' 
ষন্তপস্যসি কোঁন্ডেয় ৩ৎকুরধ মদপণম্‌ £ 
গীতাসু ৯. ২৭. 


লি 


অন্ুবাদকের ভূমিক! 


লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাহার প্রণীত “গীতা রহসা” বঙ্গতাষাক় অঁনুর্বাদ 
করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । 
তাহ।র অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকলে,-- 
অতীব দুরহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও_ আমি এই গুরুভার স্বেচ্ছাপুর্বক গ্রহণ 
করিয়াছিলাম । আমি অনুবাদ শেষ করিয়া উহা তত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ 
প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিনের পর উহা গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করিয়া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল 
একটা আক্ষেপ বভিয়া গেল-_-এই অনুবাদ গ্রন্থথানি মহাত্মা তিলকের করকমলে 
স্বহস্তে সমর্পন করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ভারতবাসীকে 
শোকসাগরে ভাসাইয়! দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন । 

ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কীর্তন কর! বাহুল্য । এমন উদার ধন্মগ্রস্থ পৃথিবীতে 
আর একখানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হর না। ইহা এত উদার যে, সকল 
ধম্মসম্প্রদারই এই "অমূল্য টানতে আপনার করিয়। লইয়াছে। কতটা উদার, 
নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহার পরিচয় পায়! যায় £ 

"যে! যো যাং যাং তম্গুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়াচ্চি তুমিচ্ছতি | 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥” 

অর্থাৎ--“যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অচ্চনা করিতে 
ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা৷ শ্রদ্ধা বিধান করি ।” 

" এমন গ্রন্থের ভাষ্যকার হওয়াও গৌরবের বিষয়। এইরূপ গ্রন্থের যে বন্ছুতর 
ভাষ্য হইবে" তাশ্াতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু এ কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি 
হইৰে ন! যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মহাত্মা তিলকও টি 
উমদ্শগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার । * ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ রা 
জ্ঞানকে প্প্রাধান্য দিরাছেন, কেহ ব! ভক্তিতে প্রাধান্য দিয়াছেন) কেহ ব! 
ঈক্ন্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন, । ভগবদ্গীতা। এই সমস্তের সমন্বয় বলিলে অন্ভ্যুক্তি 
হয় ন! | কিন্ত এই সমন্বয়সাখনের সুখ্য তাঁত্পরধ্যট! কি, তাইারই তিলক তাহার 


৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 


গীতারহস্যে ত্বাভাস দিয়াছেন । তাহার মতে, কর্ম্মই গীতার মধ্য-বিন্দু-_সুখ্য 
উদ্দেশা। ভগবান" অজ্জুনকে সর্বতোভগবে বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি, 
কন্মের পরিপন্থী নহে, পরস্ত কর্মের পরিপোষক ও সহায়; জ্ঞান ও ভক্তি কর্মে 
গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে । এইভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, 
ভক্রিযোগ ও কর্স্মযোগের সমন্বয় করিয়াছেন । কর্ম্মই যে গীতার প্রধান কথা 
তাহাতে সন্দেহ নাই,__কেননা, অজ্জুবনকে যুদ্ধকাধ্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীকৃষ্ণের 
মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । শুধু “কৰ্ম্ম করিবে” বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না) ভগবান 
বলিয়াছেন, যাহা স্বধন্ম-অন্থমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরের 
হন্তে কম্ম্ের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, নিষ্কামভাবে ষে কর্ম্ম করা হয়, সেই কর্ম্মই 
শ্রেয় । এইরূপ কথা বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় নমাকৃব্ধপে সাধিত 
হইয়াছে । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য পৃথকভাবে কীর্তিত হইলেও, 
জ্ঞানভক্তিসমন্থিত কর্্মযোগের প্রাধানাই বে'গুঢ়ভাবে গীতাতে স্চি হইয়াছে, 
ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের 
পোষকতায় সমস্ত শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী 
শাস্কেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্বের এত কথ! আনুসঙ্গিকক্রমে তাহার 
গ্রন্থের মধ্যে আসিয়। পড়িপ্নাছে যে, একজন যদি মনোষোগসহকারে এই গ্রন্থ 
পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শাস্ত্রজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্মের প্রকৃত নন্মগ্রহণ 
করিতে পারে । এই গ্রন্থ রচনায় মহাত্ম। তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অধ্যবসায় 
ও কম্মশক্তি দেখিয়া বিস্ময়স্তম্তিত ন! হইয়া থাকা বায় না । আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া যখন এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তাহার 
হাতের কাছে স্বতিসাহাষ্যকারী কোন গ্রস্থই ছিল না_তিনি ইহার সমস্ত 
উপকরণই স্বকীয় পূর্বসঞ্চিত স্থৃতিভাগডার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকাধ্য 
সমাধ। করিয়াছিলেন । ধন্য তাহার স্থৃতিশ্ূক্তি ! ধন্য তাহার প্রতিভ! ! 

এই অন্ঞুবাদগ্রস্থ মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমরা জানি, অনেকের 
ধৈৰ্য্যচযুতি হইয়াছিল । নানা অনিবার্য কারণে বিলম্ব হইয়| গিয়াছে, তজ্জন্য 
তাহাদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষম। ভিক্ষা) করিতেছি । 

আর একটা কথা এখানে বল! আবশ্যক । আমার স্লেহভাজন. ভ্রাতুষ্পুক্র 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান ক্ষিতীন্ত্রনাথের সাহায্য না পাইলে-_ 
তিনি পগীতারহস্যের” পরিশিষ্টাংশ টীকাসমেত মূল ভগব্দ্গীতার অনুবাদ ন! 
করিয়| দিলে এবং যত্রসহকারে স্মন্ত সুদ্রাঙ্কনকার্য্যের তন্বাবধান না৷ কধিলে, 
এই অন্রবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ কর! অসম্ভব হইত। এইজন্য শ্রীমানকে অন্তরের 
সহিত আশীৰ্ব্বাদ করিতেছি । গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদিব্রান্মসমালের . 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ নাংখা-বেদাস্তকীর্থ বিশেষ ফাহাব্য করিয়াছেন । এই 
অবসরে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।' 


অনুবাদকের ভুমিকা । ৭ 


পরিশেষে বক্তব্য, “গীতারহস্যের” এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্র 
উনতিক চাঞ্চল্যের দিনে, যদি কাহারও স্থিরপ্রন্তা লাভ হয়, যদি কাহার ও অন্তরে 
অচল! ধশ্মবুদ্ধি নিষ্কাম কণ্তবাবুদ্ধি জাগৃত হয় তাহা হইলে অ'মাদের শ্রম সার্থক 
হবে ॥ 


রাচি 
শাস্তিধাম 
ণই পৌষ ১৩৩০ । 


শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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প্রস্তাবন! | 


সাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্তি আমার বাণী । 
জানি উহার ভেদ সত্য কি, আমি অভ্ঞানী ! * 


জীমপ্তগবদগীতার উপর অনেক সংস্কৃত ভাষ্য, টীকা এবং দেশী ভাষায় 
সর্ধবমানা ব্যাখ্যা আছে । এইরূপ অবস্থায় এই গ্রন্থ কেন প্রকাশ করিলাম? 
বদিও ইহার কারণ গ্রন্থের আরম্ভেই বল! হইয়াছে, তথাপি এমন কতকগুলি 
বিষয় রিনা গিয়াছে, যেগুলির, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে, উল্লেখ হইতে 
পারে নাই। অঁ বিষয়গুলি প্রকট করিবার জনা প্রস্তাবনা ব্যতীত দ্দিতীয় 
স্থান লাই। ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় স্বয়ং এন্বকারসম্বন্ধায়। পায় তেতাল্লিস 
বদর হইল, আমার ভগবদগীন্তার * সহিত প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। 
সন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে আমার পূজনায় পিতৃদেব অস্তিম রোগে আক্রাণ্ত হইয়া 
শয্যাগত ছিলেন। সেই সময়ে তাহাকে ভগব্দগীতার ভাষাবিবৃতি নামক 
মহারাষ্্রাদ টাক! শুনাইবার কার্যা আমি পাইয়াছিলাম। তখন, অর্থাৎ আমার 
যোল বংসর বয়সে, গীত্তার , ভাবার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। আরও, অল্প 
বয়সে মনে যে সংস্কার হয়, তাহ! দৃঢ় হইয়া যায়, এই কারণে সেই সময়ে 
ভগব্গীতা সম্বন্ধে যে অনুরাগ উৎপন্ন ভইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইয়া- 
ছিল। যখন সংস্কৃত ও ইংরাজী অধিক অভ্যস্ত হইল, তখন আমি গীতার 
স্কৃত ভাষ্য, অন্যান্য টীকা এবং মারাঠী ও ইংরাজীতে লিখিত অনেক পণ্ডিতের 
মালোচন। সময়ে সময়ে পড়ি। কিন্ত এখন, মনে এক সংশয় উৎপন্ন হইল, 
এবং তাহ! দিন দিন বাড়িতেই লাগিল । সেই সংশয় এই যে, যে অঞ্জন 
নিজের স্বজনগণের সঙ্গে মৃদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর কুকর্ম্ম বুঝিয়া খিন্ন হইয়! 
গিয়াছিলেন, সেই অর্জ্বনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যে গীতা বলা হইয়াছিল, 
সেই গাতাতে ব্ৰমজ্ঞানের দ্বারা বা ভক্তি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির বিধির--শুধু 
মোক্ষযাগের--বিচার কেন কর! হহল? গীতার কোনও টাকাতে এই বিষয়ের 
যোগা উত্তুর সন্ধান করিয়। পাওয়া গেল না, এইজন্য এই সংশয় আরও দৃঢ় 
হইতে চলিল। কে জানে যে আমারই মত অপর লোকদেবুও এই সংশয়ই 
হয় নাই। কিন্তু টীকাগুলির উপরেই নির্ভর করিলে, টীকাকা রদিগের প্রদত্ত 
উত্তর সমাধানকারক মনে না করিলেও উহাকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় উত্তর" 
মনেই আনে না। এই জন্যই আমি গীতার’ সমস্ত টাক! ও ভাষ্য সরাইয়া দূরে 
রাখিয়া দ্িয়াছি; এবং কেবল গীতারই স্বতন্ত্র বিচার পূর্বক অনেকবার 
পাঠ করিয়াছি। এইরূপ, করিলে পর. টাকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইভে মুক্ত * 


সাধু তৃকারামের এক অভঙ্গের ভাব । 
ক 


১০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


হইলাম এবং *এই জ্ঞান হইল যে গীত৷ নিবৃত্তিগ্রধান নহে; উহা কর্ম 
প্রধানই । অধিক আর বলিব কি, গীত্তাতে এক। ‘যোগ’ শব্দই “কম্মযোগ” 
'অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । মহাভারত, বেদান্তস্ত্র, উপনিষৎ এবং বেদাস্তশান্ত্রবিষয়ক 
অন্যান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াও এই মতই দৃঢ় হইতে চলিয়া- 
ছিল; এবং সাধারণ্যে এই বিষয় প্রকাশ করিলে অধিক চর্চা হইবে এবং 
সত্য তত্ব নির্ণয়ে আরও সুবিধা হইবে, এই অভিপ্রায়ে চারপাচ স্থানে এই 
বিধরেব্রই উপর ব্যাখ্যান দিয়াছি। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যান নাগপুরে জানুয়ারি 
সন ১৯০২তে হয় এবং দ্বিতীয় সন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্টমা সে, করবীর ও সক্কেশ্বর 
মঠের, জগদ্‌গুরু শ্রীণঙ্কর।চার্যের মাজ্ঞাতে, তাহারই, উপস্থিতিতে, সঙ্কেশর 
নঠে হইয়াছিল । সে সময়ে নাগপুরের ব্যাখ্যানের বিবরণও সংবাদপত্রসমূছে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহ ব্যতীত, এই বিবেচনাতেই, যখন যখন সময় 
পাইতাম, তখন তখন কোন কোন বিদ্বান বন্ধুর সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদ-বিবাদও 
করিয়াছি। এই বন্ধগণের মধ্যে স্বর্গার শ্রীপতি বুবা ভিঙ্গারকর ছিলেন । 
ইহার সহবানে ভাগবত সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। এবং গীতারহস্যে বার্ণত কোন কোন বিষয় তো তাহার ও 
আমার বাদ-বিবাদেই পুর্বে নিশ্চিত হইয়। রি এ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, 
. তিনি এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না । থাক্‌; এই প্রকারে এই মত স্থির 
হইয়াছে যে গাতার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রবৃত্তিপ্রধান, এবং ই হা লিখির। গ্রন্থারারে 
প্রকাশ করিবার বিচার করিতেও অনেক বংসর কাটিয়। গিয়াছে । বর্তমান 
সময়ে যে সমস্ত ভাষ্য, টীক! ও অনুবাদ পাওয়। যায়, তাহাতে যে গীতাতাতপর্যয 
স্বীকৃত হর নাই, কেবল তাহাই যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি, এবং প্রাচীন , 
টাকাকারদিগের 'স্থরীকৃত তাৎপর্য কেন আমার গ্রাহ্য নভে, তাহার কারণ ন! 
বলি, তাহা। হইলে খুবই সম্ভব ছিল থে লোকেরা যাহ! একট। কিছু বুঝিতে 
থাকিবে--উহাদের ভ্রম হইবে । এবং সমস্ত টীকাকারদিগের মত সংগ্রহ 
. করির। তাহাদের কারণসহ অপূর্ণ 5 দেখাইর! € ওয়, এবং অন্য ধর্ম ও তত্ব- 
জ্ঞানের সঙ্গে গীতাধর্ম্ের তুলনা কর! এক্স কোন সাধারণ কার্যা ছিল না যে, 
শীঘ্র শীপ্র চটপট হইতে পারে। অতএব বদিও আমার বন্ধু আফুত দাজী 
সাহেব খরে এবং দাদাসাচ্গের খাপর্ডে কিছু পূর্বেই ইহা প্রকাশ করিয়া 
“দিয়াছিলেন যে, আমি গীতার উপর এক নুতন গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ কুরিব 
তথাপি গ্রন্থ লিখিবার কাৰ্য্য এই মনে করিয়। বিলম্ব করিয়াছিলাম যে, আমার 
নি্ষট যে সামগ্রী আছে, তাহা! এখনও অনন্পুর্ণ । যখন্‌ সন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ 
শাস্তি দিক্সা আমাকে মাগুালেতে পাঠাইরা দির়াছিল, তখন এই গ্রন্থ ।লখিবার, 
আশা অনেক দুরে পড়িয়া গিয়াছিল। * কিন্ত কিছুকাল বাদে গ্রন্থ লিখিবার জন্য 
‘আবশ্যক পুস্তক প্রভৃতি সামগ্রী * পুনা হইতে 'আনাইবার অনুমতি যখন 


প্রস্তাবনা । ১১ 


গবর্ণমেন্টের অনুকম্পায় পাওয়া গেল তখন সন ১৯১*-১১র শীতকালে ( সম্বৎ 
১৯৬৭ কার্ডিক শুরু ১ হইতে চৈত্র রা ৩*শের ভিতরে ) এই গ্রন্থের পাণ্ুলিপি 
( মুসবিদা। ) মাগালের জেলখানায় সর্বপ্রথম লিখিত হইয়াছিল। আবারু 
সময়ানুসারে যেমন যেমন বিচার করিতে লাগিলাম তেমনি তেমনি উহাতে 
কাটছাট হইতে লাগিল। সেই সনয়ে, সমগ্র পুস্তক সেখানে না৷ থাকিবার 
কারণে, কয়েক স্থানে অপূর্ণতা থাকিয়া গিয়াছিল । 'এই অপূর্ণতা সেখান 
হইতে মুক্তিপাভের পর পুর্ণ তো করিয়া লইয়াছি ই, পরস্ত এখনও বলা যায না 
যে এই গ্রন্থ সর্ববাংশে পূরণ হইয়। গিয়াছে । কারণ মোক্ষ ও নীতিধর্ম্মের তত্ব 
গভন তো আছেই ; ততদচ্গেই উহার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবীন্‌ পণ্ডিত 
এত বিস্তৃত আলোচন; করিয়াছেন যে, বাথ বিস্তার হইতে বাচিয়া, ইহ! নির্ণয় 
করা অনেকবার কঠিন হইয়। উঠে যে, এই ছোট গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের 
সমাবেশ করা যায়্। কিন্ত এখন*আমার অবস্থা কবির এই উক্তির অনুযায়ী 
হুইয়৷ গিয়াছে 
যম-সেনাব বিমল ধ্বজ! এখন ‘জরা’ দৃষ্টিতে আসিছে। 
করিতে করিতে যুদ্ধ রোগেতে দেহ হারিতে চলিছে ॥ * 

এবং আমার সাংসারিক সহচ'রা ও পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। অতএব এখন এই 
গ্রন্থ ইহা মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম যে, আমার যে বিষয় উপলব্ধ হইয়াছে, 
এবং যে বিচারসকল আমি করিয়াছি সেই সমস্ত লোকদিগেরও জ্ঞাত হুইয়! 
নাউক ; আবার কোন-না-কোল সমানধন্মা৮ এখন বা পরে উৎপন্ন হইয়। 
উহ] পুর্ণ করিয়াই লইবে। 

আরস্তেই ধলা আবশাক হে, যদিও আমার এই নত মান্য নহে যে, 
সাংঙা!রক কম্মকে গৌণ অথবা ত্যাজ্ঞা ধরিয়া ব্রহ্মাজ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি শুধু 
নিবৃত্ি প্রধান দোক্ষমার্থেরই নিরূপণ গীতাতে আছে ; তথাপি আমি এমন বলি 
না যে, মোক্ষপ্রান্তির মার্গের আলোচনা ভগবদগীতাতে মোটেই নাই । আমিও 
এই গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয়ীছি যে, গীতাশাস্্র অনুসারে এই জগতে প্রত্যেক মন্ুযোর 
প্রথম কর্তবাই এই যে, সে পরমেশ্বরের শুদ্ধস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উহ! দ্বারা 
নিজের বুদ্ধিকে যতদুর পারে ততদূর, নির্মল ও পবিত্র করিয়া লইবে। কিন্ত 
ইহা কিছু গীতার মুখ্য বিষয় নছে। মুদ্ধের আরম্ভে অর্জুন এই কর্তব্যমোহে 
বাধা পড়িয়াছিলেন যে বুন্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধন্ম হইলই বা, কিন্তু কুলক্ষয় আদি' 
ঘোর পাতক হইলে যে যুদ্ধ মোক্ষ প্রাপ্থিন্ণপ আত্মকল্যাণেরর নাশ করিবে, নেই 


* নহারাষট্র কবিবধা মোরোপস্থের আয্যার ভাব ! ইহার হিন্দী নিয়ে দিলাম-- 
বম-লেন। কীর্ণবমল ধ্বপ। অব্জর! দৃষ্টিমে আতী টছ। 
করতী হুঙঈ যুদ্ধ রোগেঁ সে দেহ হা'রতী জাতী হৈ ॥ 


১২ . গীতারহস্য অথধা কণ্মযোগশাস্ত । 


যুদ্ধ করা উচিত লা অন্চিত। অতএব আমার এই অভিপ্রাপ় বে এ নোহ দুধ 
করিবার জন্য শুদ্ধ বেদান্তের ভিত্তিতে কর্ম্ম-অকর্ম্মের এবং সঙ্গেসঙ্গেই মোক্ষের 
'উপান্থসমূহের ও পূর্ণ বিচার করিয়া এই প্রকায় স্থির করা হইয়াছে যে, এক তো 
কর্ম কখনও দুরই হয় না এবং দ্বিতীয় উহা ছাড়াও উচিত নহে, এবং যাহা সাকা 
কর্ম ফনিলেও কোনও পাপ লাগে না এবং অস্তে উহ! দ্বারাই মোক্ষণ্ড লাভ হয়, 
গীতাতে সেই যুক্তিরই-_ জ্ঞানমূলক, ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগেরই--প্রতিপাদন করা 
হইয়াছে। কর্ম্স-অকর্ম্মের বা ধর্ম্ম-অধর্ম্মের এই বিচারকেই আধুনিক নিহুক 
আধিতৌতিক পণ্ডিত নীতিশান্ত বলেন। সাধাষণ পদ্ধতি অঙ্গুলারে গীতার 
শ্লোকসম্‌হের যথাক্রমে টাকা লিখিয়াও দেখানো যায় .যে, এই বিচার গীতাতে 
কি প্রকার কয়া হইয়াছে। কিন্ত বেদাস্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, কৰ্ম্ম বিপাক, অথবা 
ভক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের যে অনেক বাদ অথবা প্রমেয্নের ভিত্তিতে গীতার কর্ম্মযোগের 
প্রতিপাদন কর৷ হইয়াছে, এবং যাহার উল্লেখ কখনও কখনও খুবই সংক্ষিপ্তভাবে 
পাওয়া ষায়, সেই শাস্তীয় সিদ্ধান্তসমূহের পূর্বাবধিই জ্ঞান হওয়া ব্যতীত গীতার 
বিচারের সম্পূর্ণ মৰ্ম্ম সহস1 ধ্যানে জন্মে ন7া। এই জন্যই গীতাতে যে যে বিষয় 
অথব! দিদ্ধান্ত আসিয়াছে, সেগুলির শাস্ত্রীয় রীতিতে প্রকরণে বিভক্ত করিয়া, 
প্রধান প্রধান ফুক্তগুলির সহিত গীতারহস্যে উহাদের প্রথমে সংক্ষেপে নিরূপণ 
করা হইয়াছে ; আবার বর্তমান যুগের আলোচনাত্বরক পদ্ধতি অনুসারে গীতার 
মুখ্য সিদ্ধান্তসমূহের তুলনা অন্যান্য ধর্মের ও তত্বজ্ঞানের পিদ্ধান্তসমুহের সঙ্গে 
প্রসঙ্গান্থুসারে সংক্ষেপে করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই পুস্তকের পুর্ববাদ্ধে 
গীতারহস্য নামক যে নিবন্ধ আছে, তাহা! এই রীতিতে কর্ম্মযোগবিষয়ক এক: 
ক্ষুদ্র কিন্ত স্বতন্ত্র গ্রন্থই বল! যাইতে পারে। যাহা হৌক ; এই প্রকার সাধারণ 
নিরূপণে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারে নাই। অতএব 
শেষে, গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দিক়্াছি; এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থানে 
স্থানে যথেষ্ট টিপ্ননী ও জুড়িয়! দিয়াছি, যাহাতে পূর্বাপর সন্দর্ভ পাঠকের বুদ্ধিতে 
ভালরূপ আসিয়া যাঁয় অথবা প্রাচীন টাঁকাকারগণ নিজ সম্প্রদায়ের সির্ধির জন্য 
গীতার শ্লোকগুলির যে টানাবুনা করিয়াছেন, তাহ! পাঠক বুঝিতে পারেন 
(গী, ৩, ১৭-১৯; ৬, ৩7 ও ১৮. ২); বা গীতারহস্যে যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে,. 
তাহ! সহজেই জ্ঞাত হইয়া যায়; এবং ইহাও জ্ঞাত হইয়৷ যায় যে ইহাদের 
বধো কোন্‌ কোন্‌ সিদ্ধান্ত গীতার সম্বাদাত্মক প্রণালী অনুসারে কোথাস্গ কোথায় ' 
কি প্রকারে আসিয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে..এরূপ করিবার ফলে কোন কোন 
বিচার অবশ্য পুনরুক্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতারহুস্যের বিচার গীতার অনুবাদ হইতে 

পৃথক, এইজন্য রাখিতে হইয়াছে যে গীতারহস্যের তাৎপধ্যের বিষয়ে সাধারণ . 
পাঠকদের যে ভ্রম আঁসিয়াছে, সেই ভ্রম অন্য রীতিতে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারিত 
না। এই পদ্ধতিতে পূর্ব ইতিহাস .ও ভিত্তিসহ ইহ দেখাইবার সুবিধ। হইয়া. 


প্রস্তাঘন। । ১৩ 


গিয়াছে যে, বেদাস্ত, মীমাংস। ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গীতার * সিদ্ধান্ত ভারত, 
সাংখ্যশান্ত্র, বেদান্তুত্র, উপনিষদ, এবং মীমাংসা প্রভৃতি মৃলগ্রন্থে কিরূপে এবং 
কোথায় আসিয়াছে। ইহা হইতে বলা! সহজ হইয়াছে যে, সঙ্ন্যামার্গ ও. 
কর্মফোগমার্ণে কি কি প্রভেদ আছে; এবং আন্যানা ধর্মমত ও তন্বজ্ঞানের 
সঙ্গে গীতার তুলনা করিয়া ব্যবহারিক কর্মদৃষ্টিতে গীতার মহুত্বের উপযুক্ত 
নিরূপণ করা সরল হইয়! গিয়াছে । যদি গীতার উপর অনেক প্রকার টীকা ন! 
লিখিত হইত, এবং নান! ব্যক্তি নানাপ্রকারে গীতার নানা তাৎপধ্যের প্রতিপাদন 
না করিতেন, তবে আমার নিজের গ্রন্থের সিদ্ধান্তের পোষক ও ভিত্তিভূত মূল 
সংস্কৃত ব্যাখা। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কিন্ত 
বর্তমান সময় অনা ভইতেছে ; লোকদের মনে এই সংশয় হইতে পারিত যে 
আমি গীতাৰ্থ অথব! সিদ্ধান্ত যাহ! বলিয়াছি, তাহা ঠিক বা ঠিক নহে । এইজনাই 
আমি সর্বত্র স্থলনির্দেশপুর্ব্বক * বলিয়া দিয়াছি যে, আমার প্রমাণ কি; এবং 
প্রধান প্রধান স্থলে তো মূল সংস্কৃত বচনই অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়| দিয়াছি। 
এতদ্বতীত সংস্কৃত বচন৷ উদ্ধৃত করিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। তাহা 
এই মে, ইহাদের মধ্যে অনেক বচন, বেদান্তগ্রন্থে সাধারণভাবে প্রমাণার্থ লওয়৷ 
হয়, অতএব এখানে পাঈক্দের এগুলির সহজেই জ্ঞান হইয়া যাইবে এবং ইহ! 
দ্বার পাঠক সিদ্ধান্তগুলিও ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন । কিন্তু ইহা কি সম্ভব যে 
সরুল পাঠকই সংস্কৃতজ্ঞ হইবে । এইজন্য সমস্ত গ্রন্থ এই ধরণে রচিত হইয়াছে যে, 
যদি সংস্কৃতে অজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িয়া, কেবল ভাষাই পড়িয়া যায়, 
তবু অর্থে কোনও গোলমাল হইবে ন। এই কারণে সংস্কৃত লোকগুলির শব্দশ 
অনুবাদ ন লিখিয়৷। অনেক স্থলে উহাদের কেবল সারাংশ দিয়াই চালাইতে 
হুইঞ্জাছে। কিন্তু মূল শ্লোক সর্বদাই উপরে রাখা হইয়াছে, এই কারণে এই 
প্রণালীতে ভ্রম হইবার কোনও আব্মন্ক। নাই । 
বল! হয় যে, কোহিনূর হীরা! যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পৌছছিল, তখন 
উহ্থাতে নূতন পপ্লকাটার* উহ! জন্য পুনরায় পালিস কর! হইয়াছিল ; এবং 
ছুইবার পালিস হইবার পর উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া গেল। হীরার পক্ষে 
উপৰুজ্ধ এই ন্যায় সত্যরূপ রত্বের পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। গীতার ধর্ম্ম সত্য 
ও অভয় বটে ; কিন্তু উহ! ষে সময়ে এবং যে স্বরূপে বল! হইয়াছিল, সেই দেশকাল 
প্রভৃতি পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমানের অনেক পার্থক্য হইয়া গিয়াছে ; এই কারণে 
এখন উহ্থার তেজ পূর্বের ন্যায় অনেকেরই দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না। কোনও 
কর্মের ভালমন্ষ মানিবার পুর্বে, যে সময়ে “কর্ম কর! চাই, অথবা ন! কত্ত! চাই” 
এই লাধারণ এস গুরত্বপূর্ণ মনে হইয়াছিল, সেই সময়ে গীত! বন্যা হইয়াছে; 
এই কাদ্দণে উহার কনক অংশ এখন ,কোদ কোন লোকের নিকট অনাবশ্যক্ষ 
গ্রতীত হ্স। এবং হহার উপদেও মিতৃতিদার্গান্স টাঁকাক্ষারন্দিগের - প্রলেপ 


১৪ গাতারহস্য অথবা কন্মাবোগশাস্ত্র : 


গীতার কর্ম্মযোগ্নের বিচারকে আজকাল অনেকের পক্ষে দুর্কোধ্য করিয়া তুলি- 
য়াছে। ইহা ব্যতীত কোন কোন নবীন ব্রিদ্বান বাক্তি ইহা বুবিয়। গিয়াছেন 
এবে, আধুনিক কালে আধিভৌতিক জ্ঞানের পাশ্চাত্যদেশে যেরূপ কিছু বুদ্ধি 
হইয়াছে, সেই বুদ্ধির কারণে অধ্যাত্মশাস্বের ভিত্তিতে রচিত প্রাচীন কর্ম্মযোগের 
বিচার বর্তমান কালের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা 
মনে করা ঠিক নহে ; এই বুদ্ধির শনাগর্ভতা দেখাইবার জনা গীতারহস্যের 
বিচার, গীতার সিদ্ধান্তপমূহের অনুর্ূপই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তও, 
স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিস্বাছি। বস্তত গীতার ধ্্ম-অধর্ম্ম বিচার এই তুলন। 
দ্বারা কিছু বেশী সুদৃঢ় হর নাঃ তথা।স আধুনিক, আধিভৌতিক শান্তর 
অশ্রুতপুর্ধ বৃদ্ধি দ্বারা যাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া পড়িরা গিয়াছে ; অগবা আক- 
কালকার 'একদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির কারণে আধিভৌতিক অর্থাৎ বাজ দৃষ্টি- 
তেই নীতিশাস্ত্রের বিচার করা বীহাদের অভাস গড়িয়া! গিয়াছে, ঠাহার। 
এই তুলনা দ্বার এটুকু তো স্পষ্ট জ্ঞাত ভইবেন “যে মোক্ষধন্ম ও নীতি দুই 
বিষয় আধিভৌতিক ব্তান হইতে খ্রেঠ ; এবং তাহ'র! ইচা০ জানিতে পারিবেন 
যে, এই কারণেই প্রাচীন কালে আমাদের শাস্ত্কারগণ এই' ব্ৰনিয়ে যে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহার পরে নানবের জ্ঞানের গতি এখন পর্য্যন্ত 
পৌছিতে পারে নাই ; কেবল হচাই নতে, কিছ পাশ্চাত্য দেশেও অধাজ্ 
দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার এখন পর্য্যন্ত চলিয়াছে এবং 'এই আধ্যাত্মিক গ্রন্থ- 
কারদের বিচার গীতাশাস্ত্রের সিদ্ধান্তসমূহ হইতে বেশী ভিন্ন নহে । গীতা- 
রহস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে যে তুলনাত্মক বিচার আছে, তাহ। হইতে এই 
বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু এট বিষয় অতাস্ত বাপক হইতেছে, এই 
কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের যে সারাংশ বিভিন্ন স্থলে আমি দিয়াছি, 
তাহার সম্বন্ধে এখানে এটুকু বলা আবশ্যক্ক যে, গীতার্থ প্রতিপাদন করাই 
আমার মুখ্য কাজ, অতএব গীতার সিদ্ধান্তসমৃহকে প্রমাণ মানির। পাশ্চাত্য ' 
মভগুলির উল্লেখ আমি কেবল হহাই দেখাইবারু জন্য করিয়াছি স্কে, এই 
সদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পাশ্চাতা নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের অথবা পণ্ডিতদিগের 
সিদ্ধান্তের কোন্‌ পর্য্যন্ত মিল আছে। এবং, এই কাজ আমি এ* প্রণালীতে 
করিয়াছি যে, সাধারণ মারাঠী পাঠকদিগের নিকট উহার অর্থ বুবিতে কোনও 
কষ্ট হইবে না। এখন ইহ! নির্বিবাদ যে, এই দুইয়ের নধ্যে ষে "প্র ভেদ. 
আছে,_এবং আছেও অনেক--অথব। এই .সিদ্ধান্তগুগির যে পূর্ণ ডপপাদন 
বা ব্রার আছে, তাহা জানিবার জন্য মূল পাশ্চাত্য গ্রন্থ দেখিতে 
হইবে । পাশ্চাত্য বিদ্বান বলেন যে, কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিবেক অথবা নীতিশাস্ত্রের 
উপর নিয়মবন্ধ গ্রন্থ সর্কপ্রথমে গ্রীক তত্ববেত্তা অবিষ্টাট্ল্‌ লিখিয়াছেন। 
কিন্ত আমার মত এই যে, অরিষ্টট্লেরও পূর্বে, তাহার গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক: 


প্রস্তাবন! ॥ ১৫ 


ব্যাপক ও তাত্বিক দৃষ্টিতে, এই সকল প্রশ্নের বিচার মহাভারত ও গীতায়, 
হইয়৷ গিয়াছিল ; এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গীতায় যে নীতিতত্ব প্রতিপন্ন করা 
হইয়াছে, তথ্ব্যতীত কোনও নীতিতত্ব এপর্যাস্ত বাহির হয় নাই। “স্যাসী- 
দিগের ন্যায় থাকিয়া! ততব্বজ্ঞানের আলোচনায় শান্তিতে দিন কাটানে। ভাল, 
অথব। নানাবিধ বাঁজকীর জল্পনা-কল্পন! করা! ভাল”_-এই বিষয়ের যে. 
স্পষ্ট" ব্যাখা! অরিষ্টটল্‌ করিয়াছেন, তাহা গীতাতে আছে; এবং সক্রেটিসের 
এই নঁতেরও গীতায় একপ্রকার সমাবেশ হইয়া গিরাছে যে, "মনুষ্য বাহা ক্ষিছু 
পাপ করে, তাহ! অজ্ঞান হইতেই করে’ । কারণ গীতার তে! ইহাই '(সন্ধান্ত. 
যে, ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি সম হইলে পর, মহ্ৃষোর দ্বারা কোনও পাপ ৬ইতে 
পারে না। এপিকু্যুরিয়ন এবং ষ্টোয়িক পন্থার গ্রীক পঞ্ডিতদিগের এই ফ্র্থীও 
গীতা গ্রাহ্য বে, পূণ অবস্থায় উপনাত জ্ঞানী পুরুষের ব'বহারহ নীতিদৃষ্টিতে 
সকলের পক্ষে আদশস্বরূপে প্রমাণ ; * এবং এই পস্তাবলম্বীগণ পরম জ্ঞানী 
পুরুষের বে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গীতার স্টিতপ্রন্ঞ অবস্থার বণনার অনুরূপ । 
নিল, স্পেনের এবং কোৎ প্রভৃতি আধিভোৌতিকবাদীর1 বলেন বে, নীতির পরা- 
কান্ত: অথব) কষ্টি ইভাই যে, প্রতোক মন্ুষযাকে সমগ্র মানবজাতির তিতা 
উদ্যোগ করতে হইবে ; গীতায় বর্ণিত সতপ্রজ্ঞের “সববভূতীহভে বরতাঃ’ এই 
বাহা লক্ষণে উক্ কক্টিরও সমাবেশ হহরু। গিয়াছে । কাণ্ট এবং গ্রীনের, 
নাতিশাস্ত্রের উপপত্তিবিষয়ক এবং ইস্ছা-স্বাতন্ত্রা সশ্বন্ধীর সিদাপ্তও, উপানষদের 
জ্ঞার্নেব ভিত্তিতে গীতাতে আসিয়াছে । হহা অপেক্ষা যদি গীতাতে আব 
বেশী কিছু না থাকি ত, তাহা হহলেত উহ। সব্বমান্য হইয়। বাইত ৷ কিন্তু 
পাঁত। এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হন নাই) 'প্রত্যুত গীতা দেখাইরাছেন যে, মোক্ষ, 
“ভক্তি € নীতিধর্ম্মের মধো আধিভোতিক গ্রন্থকারদের নিকট, সে বিরোধের 
আতপ প্রতীত হয়, সে বিরোধ প্রকৃতু নহে ; এবং হহাও দেখাইয়াছেন যে 
জ্ঞঃন ও কন্দ সন্যাসমাগীদের বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রতিকূলে আসে, তাহাও 
ঠিক নভে । গীতা দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যার এবং ভক্তির যাহা মূল তত্ব 
তাহাই নীতির ও সৎকর্শ্বরও ভিত্তি; ; এবং এই বিষয়েরও নিণয় করিয়া দিয়া- 
ছেন যে, জ্ঞান, সন্যাস, কন্ম ও ভক্তির যথাযথ মিলনে, ইহলোকে জীবনযাপনের 
কে্ন্‌ মার্গ মনুষ্য স্বীকার করিবে । এই প্রকারে গীতাগ্রন্থ প্রধানত কর্ম্মযোগ- 
[বধযনক হইতেছে, এবং এই জন্যই “ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত ( কর্ম্ম- ) যোগশাস্ত্র” এই 
নামেণ্নমন্ত বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে উহা অগ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । গীতার বিষয়ে 
বলা হয় যে, “গীতা সুগীতা। কর্তব্যা কিমন্যৈই শাস্ত্রবিদ্তবৈ”--এক গীতারুই 
সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করাই ৰ্থেষ্ট ; অবশিষ্ট শান্ত্রসমুহের বৃথ৷ আলোচনার ফল কি? 
গর কথা কিছু মিথ্যা নহে । অতএব যে লোকের হিন্দুধর্ম ও: নীতিশাস্ত্ের "মুল- 

তত্বের সহিত পরিচয় করিয়৷ লইতে হইবে, তাহাদের প্রতি আমি সবিনয় কিন্তু 


১৬ গীতারহস্য অথব। কম্মযোগশান্ত্র । 


আগ্রহনহ বণিতেছি যে, সর্বপ্রথম আপনি এই অপূৰ্ব্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। 
ইহার কারণ এই যে, ক্ষর-অক্ষর স্থষ্টির এরং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ছের বিচারকারী ন্যায়, 
মীমাংসা, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র সে সময়ে, ফতদূর সম্ভৰ 
ততটা, পূর্ণ অবস্থায় আসিয়াছিল ; 'এবং ইহার পরেই বৈদিক ধর্ম জ্ঞানমূলক 
ভক্তিপ্রধান এবং কর্ম্মযোগবিষয়ক চরম স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; এবং বর্তমান 
কালে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের মূলই গাতাতে প্রতিপাদিত হইৰার কারণে আমি 
বলিতে পারি যে, সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধরূপে আধুনিক হিন্দুধর্মের" তত্ব 
বুঝাইবার জন্য গীতার তুলা দ্বিতীয় গ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্যেই নাই । 

, উল্লিখিত বক্তব্য হইতে ‘পাঠক সাধারণতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা- 
রহস্যের বিচারের কি প্রকারের কোন্‌ ধরণ হইতেছে । গীতার উপর যে 
শাঙ্করভাষ্য আছে, তাহার .তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে পুরাতন টাকাকারদের 
অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখ হইতে জান৷ যায় যে, গীতার উপর পূর্বের 
সম্ভবতঃ কৰ্ম্মযোগ প্রধান টীক। ছিল । কিন্ত: এ সময়ে এই টীক। উপলব্ধ নাই ; 
অতএব ইহ! বলিতে কোনই ক্ষতি নাই যে, গীতার কর্ম্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক 
বিচার ইহাই প্রথম । ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আজকালকার, 
টাকাতে প্রাপ্ত অর্গ হইতে ভিন্ন ; এবং এমন অনেক বিষয়ও বলা হইয়াছে যে, 
যাহা এ পর্যন্ত প্রাকৃত টীকাতে সবিস্তার কোথা ও' ছিল না । এই সকল বিষয় 
এবং ইহাদের উপপত্তি সকল যদিও আমি সংক্ষেপেই বলিয়াছি, তথাপি যথা শক্তি 


স্ুম্প্ট ও স্থবোধ্য রীতিতে বলিবার উদ্যোগে আমি কোনও বিষয় উঠাইয়া 


রাখি নাই। এরূপ করিতে গিয়া যদিও কোথাও কোথাও দ্বিরুক্রি হইয়া 
গিয়াছে, তথাপি আমি উহার কোনই পর্রোয়। করি নাই ; এবং যে সকল শব্দের 
অর্থ এ পর্য্যন্ত আষাতে প্রচলিত পাই নাই, তাহাদের পৰ্য্যায় শব উহাদের 


~~ 


সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থলে দিয়াছি। ইহ] ব্যতীত, এই বিষয়ে প্রধান প্রধান, 


সিদ্ধান্ত সারাংশরূপে স্থানে স্থানে, উপপাদন হইতে পৃথক করিয়া দেখানো 
হইয়াছে। আরও, শাস্ত্রীয় ও গহনবিষয়সমূহের ৰিচার, অল্প শব্দে, করা সর্বদাই 
কঠিন এবং এ বিষয়ের ভাষাও এখনও স্থির হয় নাই । অতএব আমি জানি যে, 
ভ্রমবশতঃ, দৃষ্টিদেষে অথবা অন্তান্ত কারণে আমার এই নূতন ধরণের আলোচনায় 
কাঠিন্য, ছর্বোধ্যতা, অপূর্ণতা এবং অন্য কোন দোষ হয়তো থাকির। গিস্বাছে। 
পরস্ত তগবাসীত! পাঠকদের কিছু অপরিচিত নহে--উহ হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ 
নূতন বস্তু নহে, বাহ! উহার কখনও দেখে নাই গুনে নাই। এষ এনেক 
সোক আছেন, বাহার মিত্য নিয়মপুর্ব্বক ভগবাগীতা পাঠ কঝক্রেন, এবং এরূপ 
ব্যক্তিও অল্প নাই, ধাহার। ইহ! শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে অধ্যত়ন: করিয়াছ্বেন না 


কন্িবেন। এইরূপ অধিকারী ব্যক্তিদের নিকট জামার এক প্রার্থনা এই মে). 


খন তাহাদের হাতে এই গ্রন্থ পৌছিবে এবং যদি* তাহারা এই ক্ষার ক্ষন 
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দেন দেখেন, তবে তাহার! কপ! করিয়। a তাহা জ'ানাকবেন। এটক্সগ 
ক বলে আমি উহার বিচার করিব, এবং যদি দ্বিতীয় স-্করণ প্রকাশ করিবার 
অবগব আনে, তবে তাহাতে পচ সশশাধন করা যাইবে । সম্ভবতঃ 
কে? কেহ মনে করেন যে, আমার কোন বিশেষ সত্ত্রধায় আছে এবং 
সেই সম্প্রদায়ের পিদ্ধির জন্যই আমি গীতার, এক প্রকার বিশ আও 
কারতেছি। এইজন্য এস্কলে এইটুকু বল! আবশাক যে, ‘হই গীতারংস্য 
কোনও বাক্কতিবিশেষ অথবা সম্প্রদায়ের উদ্দেশে লেখা হয় নাউ | 1" 
বিবেচনায় গীতার মূল সংস্কৃত শ্লোকের যাহ! সরল আর্থ হয়, ভাগাই তান 
শি:খগ্নাছি। 'এইবপ সরল মর্থ করিয়া দিলে-- এবং আজকাল মংস্কৃতের ছু 
বহুল প্রচার ৮*ইবাত্ কারণে অনেকে বুঝিতে পানিবেন বে, আত সরল 
কি না--যদি ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক গন্ধ আনিয়। মার, তবে তাহ| গা তব, 
আমান নহে। অন্মুন ভগবানকে" বলিয়াছিলেন যে “"মানাকে ঢই চার মাগ 
বলিরা ধাঁধায় ফেলিও না, নিণৎ্চয়পুন্বক এমন একই মাগ বল যা 
শ্ৰেযহ্কর’ (গী. ৩. ২; ৫ ১); ইহা হইতে সুষ্পই যে, গীতা কোন-না- 
কোন একই বিশেষ মত প্রতিপন্ন হৎয়। চাই । মুল গীতার অ+ করিয়া, 
নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে আমার দেখিতে হইবে ষে এ একই বিশেষ মত !কপ্রকার ; 
প্রথমাবধিহ কোনও মত স্থির করিয়া আমার সেট মতের সঙ্গ গীভাব মিল 
£য় ন], এইজ যা মামাকে গীতার অর্ণের টানাবুনা করিত হবু নাই। গার 
কথা, গীতার প্রকত রহাপোর চাই সেই রচদা কোনও সম্প্রবাণদর বঅগপা 
পল্ভার হউক -_শাতা ত ক্রুদের মধো প্রপরি কালা অগৰ বন্দ টি ক্ষ 
. অনুসারে এই জ্ঞানযন্ঞ করিবার জলা আমি প্রবন্ধ হই চি] আমার কণা 
এই যে, এই জ্ঞানবন্জের পূর্ণ সিদ্ধর জনা, উপরে পুর 2 ০৯% পলা কিস! 
তা আমার দেশবন্ধু ও পর্ব শুব আনে মতেই শিকা 
দিবেন। 
প্রাচীন টীকাকারেরো গীতার যে তাৎপর্য বাতির লণিয়িগদন, ভাঙা এবং 

অ'মাব ন্যাননায়া গীভারহস্যে ভেদ কেন হয়? এই (“দর কারন গাশারহশো 
সবিস্তার বলা হইয়'ছে । কিন্ত গীতার তাৎপর্মা বন্দে যদ ই পকার বের 
হয়, তগাপি গীহার উপর যে নানা ভাষা ও টাকা আছে এপ” পুলে ও পৃ 
মানকা।লে গীতার যে হাষানুবার্দ হইয়াছে, সেই সকল হাত আম এই এন 
লিখিত সময়ে মনানা বিষয় স্বৰ, রী সস সারে হান ক জায় তা পাত, 
য়াহি ; এই জন্য আদি, স মকৰ ৮১১, - চান্ত খরা । এই পণানবত যেসক্প 
ঠাচ তাম ও তদিগেব গ্রন্থের সিন্ধান্ত মাম স্থানে স্থানে উল্লেখ করিয়া 21217. 
দেবও উপকাৰ স্বীকাৰ করাৎচাই । অধিক কি, যদ এই সু চল 22 নাহ” 
ন! পাইতাম, তবে এই গ্রন্ধ লৈখ| যাইত কিন!--তাচাতে সন্দেহ আছে। এই 


১৮ সীতারহস্য অথবা কর্্মমোঁগশাস্ত্ । 


জন্যই আমি প্রস্তাবনার আরস্তেই সাধু তুকারামের এই বাক্য লিখিয়া দিয়াছি__. 
“সাধুদের উচ্ছিই উক্তি হইতেছে আমার বাণী।” সদাসর্ধদ। একতাবের 
উপযোগী অর্থাৎ জিকাল-অবাধিত যে জ্ঞান, তাহার নির্ণয়কারী গীতার ন্যায় 
গ্রন্থ হইতে কালভেদে মন্ুধা যে নূতন নূতন স্ফৃর্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহ! কিছুই 
আশ্চর্য্য নহে। কারণ এইরূপ ব্যাপক গ্রন্থের তো ইহাই ধর্শ। কিন্ত 
প্রান্টীন পণ্ডিতগণ এ গ্রন্থের উপর এতটা যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহ৷ ফিছু 
ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার যে অনুবাদ ইংরাজী এবং জর্দন 
প্রভৃতি ফুরোপীয় ভাষায় করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও এই ন্যারই উপযোগী 
হইতেছে। এই অনুবাদ গীতার প্রায় প্রাচীন টীকাসমূহের ভিত্তিতেই করা 
হয়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বতন্ত্র রীতিতে গীতার অর্থ করিবার 
উদ্যোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পরন্ত খাটি (কর্ম-) যোগের তত্ব অথবা! 
বৈদিক ধৰ্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ভালরূপ বুঝিতে না পারিবার কারণে বা বহিরঙ্গ- 
পরীক্ষার উপরই ইহাদের বিশেষ রুচি থাকিবার কারণে অথবা এই প্রকারই 
অনা কোন কারণে এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই বিচার অধিকতর অপূর্ণ এবং 
কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও ভ্রমে পরিপূর্ণ । এখানে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের গীতাবিষয়ক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিচার: করিবার অথবা তাহাদের 
যাচাই করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহার! যে মুখ্য প্রশ্ন উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য তাঁহ! এই গ্রন্থের পরিশিষ্টপ্রকরণে 
আছে। কিন্তু এখানে গীতাবিষয়ক যে সকল ইংরাজী লেখ! ইদানীং আমার 
দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার উল্লেখ করা উচিত মনে হয় । প্রথম লেখা মিঃ ক্রক্মের। 
কক্স থিয়সাফিষ্টপন্থী, ইনি নিজের গীতাব্ষিষ্নক গ্রন্থে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
ভগবদগীতা। কৰ্ম্মযোগ প্রধান--এবং ইনি নিজের ব্যাখ্যানেও এই মতই প্রন্চিপন্ন 
করিয়াছেন । দ্বিতীয় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এম্‌, রাধারুষ্জমএর ; ইহ! ক্ষুদ্র 
নিবন্ধৰূপে আমেরিকার 'সার্বরাস্্রীয় নীতিশান্ত্রসম্বন্ধীয় ৈমাসিকে” প্রকাশিত 
হয় (জুলাই ১৯১১)। ইহাতে আত্মস্বাতত্থ্য ও নীতিধৰ্ম্ম, এই ছুই বিষয়সন্বন্ধে 
গীতা ও কান্টের সামা দেখানো হইয়াছে। আমার মতে এই সামা ইহা 
অপেক্ষাও কোথাও অধিক ব্যাপক; এবং ক্যান্ট অপেক্ষা গ্রীনেয় নৈতিক 
উপপত্তি গীতার সহিত কোথা ৪ অধিক মিলে-জুলে। পরস্থ এই ছুই প্রশ্নের 
মীমাংস। যখন এই গ্রন্থে করাই হইয়াছে, তখন এখানে সেগুলির পুনরুস্তি 
আবশ্যক নাই। এই প্রকারই- পণ্ডিত সীতানাথ তব্বভূষণ কর্তৃক “কৃষ্ণ ও 
গীতা” নামক এক ইংরাজী গ্রন্থও ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত" 
,পিিঅজীর গীতাব্‌ উপর প্রদত্ত বারে! বাখান আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ 
পড়িলে যে কেহ জ্রানিবে যে, তর্বভূষণ্সীর অথবা মিঃ ক্রুক্সের প্রতিপাদনে 
এবং আমাগ্ধ প্রতিপাদনে অনেক প্রভেদ আছে। আরও এই সকল শেখা 
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হইতে প্রত হয় যে, গীতাবিধয়ক আমার বিচার কিছু অপুর্ব নহে) এবং 
এই স্ুচিহেরও জ্ঞান হয় যে, গীঠার কর্ম্মষোগের দিকে লোকদের দৃষ্টি 
অধকাধিক আকৃষ্ট হইতেছে । অতএব এখানে আমি এই সকল আধুনিক ' 
লেখকদিগকে অভিনন্দন করিতেছি । 

এই গ্রন্থ মাগডালেঠে লিখিয়। তো লওয়া হইয়াছিল, কিন্ত পেন্সিলে লেখা 
হইমাছিল ; এবং কাঁটা ছাট! ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক নূতন সংশোধন 
কর! হইয়াছিল। এইজন্য সরকারের এখান হইতে ইহা ফিবিয়া আগলে 
৫্রেসে দিবার জন্য শুদ্ধ নকল করিবার প্রস্জোজন হুয়। এবং যদি এই কাজ 
আমারই উপর নির্ভর করিয়। ছাড়িয়। দেওয়া হইত, তবে ইহার প্রকাশে আরও 
না জানি কত সময় লাগিয়া যাইত! পরস্ত শ্রীযুক্ত বামনগোপাল জোণী, 
নাবায়ণকৃষ্ণ গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয়পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব পিম্পুট কর» 
অগ্লাজী বিষ্ণু কুলকর্ণী প্রভৃতি সজ্জনগণ এই কাধ্যেখুব উৎসাহের সহিত 
সহায়ত৷ করেন; এইজন্য ইহাদের উপকার স্বীকার করা চাই। এইরূপই 
শীযুত কৃষ্ণানী প্রভাকর খাড়িলকর, এবং বিশেষতঃ বেদশান্ত্রসম্পন্ন দীক্ষিত 
কাশীনাথ শাস্ত্রী লেলে বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া, গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি 
পড়িবার কষ্ট স্বীকার করেন এবং অনেক উপযুক্ত ও মন্মার্থচচক ইঙ্গিত 
দেন যাহার জন্য আমি ইহাদের নিকট খণী। আরও স্মরণ থাকে যেন, এই গ্রন্থে 
প্রতিপাদিত মত সম্বন্ধে দায়িত্ব আমারই । এই প্রকারে গ্রন্থ ছাপিবার যোগ) তে 
হইয়া গেল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে কাগজের অভাবের সম্বাবনা হইল ; বোস্কাইয়েরু 
স্বদেশী কাগজের কারখানার মালিক মেসার্স “ডি, পদমজী এণ্ড সন’, আমার 
অভি প্রায় অনুযায়ী ভাল কাগজ যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া, এই অভাব, দূর করি- 
ল্ন। এই কারণে গীতাগ্রস্থ ছাপিবার জন্য ভাল স্বদেশী কাগজ পাওয়া. 
গিয়াছিল। কিন্ত গ্রন্থ আন্দাজ অপেস্ক/ অনেক বাড়িয়া গেল, এইজন্য আবার 
কাগজের অভাব পড়িল। এই অভাব পুনার পেপর মিলের মালিকগণ যদি 
দূর না করিতেন তবে আরও কয়েক মাস পর্য্যন্ত পাঠকদিগের গ্রন্থপ্রকাশের 
জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইত । অত্তএব উক্ত দ্রই কারখানার মালিক্দিগকে : 
কেবল আমি নহে পাঠকও ধন্যবাদ দিবেন। এখন শেষে গ্রুফ সংশোধনের, 
কাজ বাকী রহিল; ইহ! শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দত্তাত্রেয় পরাড়কর, রামকৃষ্ণ সদাশিব, 
পিপুটকর* এবং শ্রীধুত হরি রঘুনাথ ভাগবত স্বীকার করেন। ইহাতেও 
স্থান স্থানে অন্যান্য গ্রন্থের যে উল্লেখ করা৷ হইয়াছে, মুল গ্রন্থের সহিত সে 
সকল ঠিক ঠিক মিল কর! এবং যদি কোন অসম্পুরণতা" রহিয়া গেল, তাহা 
দেখাইলার কাজ শ্রীধুত রঘুনাথ ভাগবত একাকীই গ্রহণ করেন।, ইহাদের 
সহায়ত! ভিন্ন এই গ্রন্থ আমি এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিতাম না। খ্অতএব 
"আমি ইহাদের সকলকে শ্বদয় হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।*এখন রহিল ছাপানো, 


২০ গীতাঁরহস্য অথবা কম্যোগশাস্্র। 


বাহ! (টত্রশানা 'ছাপাখানার শ্বত্বধিকারী সাবধানে সত্বর ছাপিতে স্বীকার 
করয়। তদগ্রসারে এহ কার্ধা পূণ কপ দির।ছেন ; এই নিমিত্ত শেষে ইহ।রও 
"উপকার খ্াকার কর। আবশাক । ক্ষেত্রে ফলল হইয়া গেলেও ফসল হইতে 
'ম[নাঞ প্রপ্তত করা, এ!ং ভোক্নাখীর মুখে পৌছানো পর্য্যন্ত, যে প্রকার 
মনক পোকে? সহায়ত অপেক্ষা! করে, সেইরূপই কতক অংশে গ্রন্থ কারের = 
অন্তডভ আমর অবন্ত।। অশঙুএব উক্ত প্রকারে ধাহার। আমার সহায়তা 
কাযে ন--চাহ তাহাদদের নাম এখানে আন্ুক, অথবা নাই আস্থক = 
ত।হাদ কে আর একবার ধন্যবাদ পিয়। আমি এই প্রস্তাবন। সমাপ্ত করিতেছি । 

“প্রত্তএণ। সনপ্ত হল । এখন যে বিষয়ের বিচারে অনেক বৎসর কাটিয়। 
গন।হে, এ৭হ যাগার নিত্য সহবাস ও চিগ্তনে মনের সমাধান হইয়। আনন্দ 
হহত, মে” চো বাস গ্রন্থ পি হাত-হ্থাড়। হইবে_-ইহা ননে করিয়া যদিও 
খাখপ এনাণনতেছে, তথাপি এইটুকুই সন্তোষ যে, এই বিচার--শোধ হয় 
তে ব্যাজ সন্ত, অনাথ যেমনটা তেমনি --পরবর্ত্ত বংশের লোকদ্দিগকে 
{বাব জনাভ আম পাইগ্লাছিলাম। অতএব বৈদিক ধর্মের, রাজঞগ্চচোর এই 
পরপ্শপাথপর ক:ঠাপানষপের “উত্তিঠত । জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত !” 
( ক.৩. ১৪ )-ওঠ! জাগ! এবং (ভগবত্প্রদত্ত) এই বর বুঝিয়া লও-- 
এই মন্্ দ্বারা আশান্থল পাঠকদিগকে প্রেম পূর্বক সমর্পণ করিতেছি। 
প্রত্যক্ষ ভগবানেরই ই» সুনিশ্চিত আশ্বাসবাক্য যে, ইহাতেই কর্দ-অকঙ্নের 
সমস্ত বাঁ আছে; এবং এই ধর্মের স্বল্প আচরণ ও বড় বড় সঙ্কট হইতে বাচায়। 
ইহার অধিক আর কি চাই? স্ষ্টির “ন! করিলে কিছু হয় না”, এই নিয়মের 
উপর দৃষ্টি দিয়া, তোমার নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্মকর্তা হওয়া চাই, বস্‌ আর 
যাহা কিছু সমন্ত হইয়া গেল। কেবল স্বার্থপর বুদ্ধিতে যে গৃহস্থ চন্রিতে 
চলিতে হারিয়। দাঢ়াহয়া গিয়াছে, তাহার সময় কাটাইবার জন্য, অথব! 
ংসার -যাগী প্রস্তুত করিবার জনা, গীতা বল! হয় নাই । মোক্ষদুষ্টিতে সংসার- 
কর্ম কিপ্রকারে করব তাহাবই বিধান দিবার জন্য, সংসারে মস্গুষ্মাত্ের 
“গর্ত কর্তধ্য ‘ক্ষ, তাক্িক দুর্টিতে সেই বিষয়ের উপদেশ দিবার জনাই তো 
এ প্রবন্তথিত হইয়াছে । অতএব আমার এইটুকুই মিনতি যে, পুবৰব 

'্বতেই-টইৃতি বয়সেই প্রত্যেক মহুষা গুহস্থাশ্রমের অথবা সংসারের 
সি প্রাচীনখান্ন যত শী সম্ভব, না বুঝিয়া যেন নীরব না থাকেন । 


পুনা, অধিক নেশখি 


সশ্বৎ ১৯৭২ বিং | বাল গঙ্গাধর সিন | 


 শ্বীভারছস্যের সাধারণ অনুক্রমণিক!। 


বিষয় । 
মুখপুষ্ঠ। | ৬৬৬ ৬৬৬ ৪52 
সমর্পণ। °° ৩৯৩ ও ০০৬ 
অন্থবাদকের ভূমিকা। ০ উদিত 
প্রস্তাবনা । ৭৯০ °° 


গীতারহসোর সাধারণ অন্ুক্রমণিক | *** ০ 
গীভারহন্যের প্রত্যেক প্রকরণের বিযয়সমূহের অনুক্রমপিকা। 


সংক্ষিপ্ত চিহ্নের ব্যাওরা, ইত্যান্দি। ০০, ৮০ 
গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশা স্তর । ae নর 
গীতার বহিরঙ্গ পরীক্ষা । ৮৯০ তি 
গীতার অনুবাদের উপোদঘাত। --- *** 
গীতার অধ্যায় সমূহের প্লোকশ বিবর়ান্থক্রমণিক।। -  *** 


.শ্রীমস্তগবদগী তা--মুল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্লনী। .*, 


জি সমন 


পৃষ্ঠা । 
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প্রথম প্রকরণ--বিষয়প্রবেশ । 


শ্রীমপ্তগবদগীতার যোগ্যতা--গীতার অধ্যায়পরিসমাপ্তিস্চক সংকল্প _গীতা 
শব্দের অর্থ _অন্যান্ত গীতার বর্ণনা, এবং উহাদের এবং যোগবাশিষ্ঠ আদির 
গৌণত। -গ্রস্থপরীক্ষার ভেদ - ভগবদগীতার আধুনিক বহিরঙ্গপরীক্ষক-_মহা- 
ভারত প্রণেতার ব্যাখ্যাত গীতাতাৎপন্ন্য _-প্রস্থানত্রয়ী এবং তাহার উপর 
সাম্প্রদাগ্সিক ভাষ্য_-এতদনুষায়ী গীতার তাৎপধ্য _শ্রীশঙ্করাচাধ্য-_মধুস্থদন-_ 
তন্বমনি--পৈশ[চভাষা __রামানুজাচার্ধয-_মধবাচার্যয-_- বল্লভাচাধ্য-_ নিম্বার্ক_- 
শ্রীধরন্বামী__জ্ঞানেশ্বর সকলের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-- সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িয়! 
গ্রন্থের তাৎপর্য! বাহির করিবার প্রণালী _-পাম্প্রনারিক দৃষ্টিতে উহার উপেক্ষ1-- 
গীতার উপক্রম ও উপমংহার-*-পরম্পর্বিরুদ্ধ নীতিধর্্মসমূহের ঝগড়া এবং তাহার 
ফলে কর্রবাধন্মমোহ--ইহার নিবারণার্থ গীতার উপদেশ । *** পৃ. ১৯) 


দ্বিতীয় প্রকরণ-_কম্মজিজ্কানা | 


কর্তবামুড়তার দুই ইংরাজী উদ্াহরণ--এই দৃষ্টিতে মহাভারতের মহত্ব 
অহিংসাধন্ম ও তাহার অপবাদ--ক্ষম। ও তাহার অপবাদ-_আমাদের শাস্ত্রের 
সত্যানতবিবেক-- ইংরাজী নীতিশাস্ত্রের বিবেকের সঙ্গে উহার, তুলন।-_আমা- 
দের শীস্ত্রকারদের দৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা ও মহত্্-_প্রতিজ্ঞাপালন ও তাহার নর্য্যাদ! 
অনন্ত ও তাহার অপবাদ--“মৃত্যু অপেক্ষা বাচিয়। থাক। শ্রেয়ঙ্কর’ ইহার অপবাদ 
-আত্মরক্ষ) _মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি পূজ্য পুরুষদের সম্বন্ধে কর্তব্য ও 
তাহার অপবাদ--কাম, ক্রোধ ও লোভের নিগ্রহের তার্তম্য--ধৈর্্য "আদি 
উণের অৰসব্র এবং দেশ-কাল আদি মর্য্যাদ।-_-আচারের তারতম্য--ধন্ম-অধর্দের 
হুক্মত! ও গীতার অপুর্ববতা | bu ‘°° পৃ. ৩০-৫২ । 
তৃতীয় প্রকরণ-- কম্মযোগশাস্ত্র । 

কৰ্ম্মজিজ্ঞাসার মহত্ব, গীতার প্রথম অধ্যায় ও কর্মযোগশান্ত্রের প্রয়োজন-- 
কৰ্ম্ম শব্দের মৰ্থনির্ণর--ম্লীমাং ংসকদের কর্ম্ম বিভাগ -যোগ শব্দের অর্থনির্ণর--- 
গীতায় ধোগ =কৰ্ম্মযোগ, এবং তাহাই প্রতিপাদয--কর্ম্ম-অকশ্মের "পর্নযায় 
শব্ব শাস্ত্রীয় প্রতিপাদনের চিন পদ্থা, আখিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক 
-_এই পন্থাভেদের, কারণ -কোতের মত--গীত! অনুসারে অধ্যাত্বৃষ্টির শ্রেষ্ঠতা 


২৪ গীঠারহস্য অথবা কর্মযোগশান্্ী। 


ধর্ম শব্দের ছুই অর্শ, পারলৌকিক ও বাবহারিক --চাতুরর্ণ্য আদি ধর্শ - 
জগতের ধারণ করে এই জনা ধর্ম_ চোদনালক্ষণ-ধর্ম্ম -ধর্ম্ম-অধ্ম্মের নির্ণর 
করিবার সাধারন নিন্ম _“মহাঞ্জনে! মেন গভঃ স পস্থাঃঃ এবং ইহার দোষ 
“অঠি ববির বর্জন এবং উহার অপুর্তা -অবিরোধের দ্বার! ধর্ম্ম-নির্ণয়_ 
কর়যোগবান্ধের কাষা। °° পৃ. ৫৩-৭৫ । 


চতুৰ্থ প্রকরণ-_-মাধিভৌতিক স্খবাদ । 


স্বক্ূপ-প্রস্তাব -ধর্ত্ম-গধ্্ম নির্ণায়ক তন্ব--চার্বাকের কেবল শ্বার্থ--হব্‌সের 
দূরদর্শী স্বার্থ - স্বার্য-বুন্ধির ন্যায়ই পরোপকারবু্ধও স্বাভাবিক -যাজ্ঞবন্ধোর 
আম্মার্থ -স্বার্ম-পরার্য-উভগ্ন-বাদ অধবা উদান্ত ব। উচ্চ স্বার্থ উহার উপর 
আপনত্তি--পরার্থ প্রধান পক্ষ _অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ--ইহার উপর 
আপত্তি -কি প্রকারে এবং কে নিশ্চিত করিবে যে, অধিকাংশ লোকের 
অধিক সুখ কি-কর্ম্ম অপেক্ষ। কণার বুদ্ধির মহত্ব -পরোপকার কেন কর! 
চাই-_মন্ষ্যঙ্জাতির পূর্ণ অবস্থ। -শ্রেগ কর যখ অনিত্যতা এবং 
নীতিধন্মের নিত্যতা। ৮৯০ পৃ. ৭৬-৯৬। 


পঞ্চম প্রকরণ__হখতু: খবিবেক । 


সুখের জন্য প্রত্যেকের প্রবৃত্তি -স্ুখতুঃখের লক্ষণ ও ভেদ--সুখ স্বতন্ত্র 
বা হুঃখাভাবরূপ ? সন্নাসমার্গের মত-_-তাহার খণ্ডন--গীতার সিদ্ধান্ত-_স্্থ 
ও দুঃখ, দুই স্বতন্থ ভাব--ইহলোকে প্রাপ্ত নখ-হঃখবিপধ্যয়--সংসারে ভখ 
অধিক ব1 ছুঃব-পাশ্চাত্য স্ুখাধিক্যবাদ-_ মনুষ্য আত্মহত্যা না করিলেই 
ংনারের স্থখময়ত্ব সিদ্ধ ভয় না__সুখের ইচ্ছার অপার বৃদ্ধি--স্থখের ইচ্ছ! 
স্থখোপভোগে তৃপ্ত হয় না -অত এব সংসারে দুঃখের আধিক্য--আমাদের 
শান্ত্রকারদের তদনুকুল সিন্ধান্ত--পোপেনহরের মত--অসস্তোষের উপযোগ = 
উহার ছম্পবিণাম হটাইবার উপায়--স্ুখদুঃখ অন্ণুভবের আত্মবশতা, এবং 
ফলাশার লক্ষণ-_-ফলাপা ত্যাগ করিলেই হুঃখনিবারণ হয়, অতএব কর্ম্মত্যাগের 
নিষেধ ই স্দরিয়নিগ্রহের মর্যযাদ।--কর্ম্মযোগের চতুঃহ্ত্রী-শানীরিক অর্থাৎ 
আধিভৌতিক সুখের পশ্ুধর্্মত্ব--আসত্মপ্রসাদদ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তধের 
শ্ৰেষ্ঠত৷ ও নিভ্যত।_-এই ছুই মুখের গ্রান্তিই ক'্মযোগদৃষ্টিতে পরম সাধা - 
বিষয়োপভোগন্ধ অনিত্য এবং পরমধোয় টন অধোগ্য-__-আধিভো তিক 
আখবাদের অপুর্ণতা। ys পৃ, ৯৭-১২৪ । 


ষ্ঠ প্রকরণ__আধিদৈবতপক্ষ ক্ষেত্র EE | 
পাশ্চাতা পদ্দসদ্বিবকদেব ঠাপক্ষ_-তাহারই . সদৃশ মনোদেবতা সম্বন্ধে 
আমাদের গ্রন্থসমূছের বচন--আধিদৈবভ পক্ষের উপর আধ্ভোতিক পক্ষের 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা । ২৫ 


আপত্তি-আদত ও অভ্যাসের দ্বার! কাধ্য-অকার্যোর নির্ণর শীঘ্র শুইয়া! যায় 
ঈদসদ্বিবেক কোন নিছক শক্তি নহে _নধ্যাত্মপক্ষের আপত্তি - মন্ুধ্যদেহরূপ 
বৃহৎ কারখানা কর্েন্রিয় ও জ্ঞানেন্তি'য়র ব্যাপার--মন ও বুদ্ধির পৃথক পৃথক 
ফাজ-__ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক বুদ্ধির ভেদ ও সম্বন্ধ --ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি 
একই, কিন্ত সাত্বিক আদি ভেদে তিন প্রকারের--দদসঘ্িব্ক-বুদ্ধি ইহাতেই 
আছে, পৃথক নাই-ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বিচারের ও ক্ষর-অক্ষরবিচারের স্বরূপ এবং 
কর্মধোগের সহিত সমন্ধ _ক্ষেত্র শব্দের অর্থ--ক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ আত্মার অন্তি্থ 
-শক্ষর-অকর-বিচারের প্রস্ত।বন। । + *- পৃ, ১২৫-১৫০ |. 


সপ্তম প্রকরণ--কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র অথব! ক্ষর-অক্ষর বিচার 1 


ক্ষর ও অক্ষরের বিচারমূলক শাস্ব_কাণাদদিগের পরমাণুবাদ-__কাপিল 
সাংখ্য--সাংখ্য শব্দের অর্থ--কাপিল সাংখ্যবিষরক গ্রস্থ--সৎকাধ্যবাদ = 
জগতের মূল দ্রব্য অথবা প্রকৃতি একই-_সন্ব, রজ ও তম উহার তিন গুণ 
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ও পারস্পরিক সংঘর্ধ-বিবাদে নানা পদার্থের উৎপত্তি 
প্রকৃতি অব্যক্ত, অথণ্ডিত, একই ও অচেতন--অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত-- প্রকৃতি 
হইতেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তিত-হেকেলের জড়াদ্বৈত ও প্রকৃতি হইতে আত্মার 
উৎপত্তি সাংখ্যশাস্ত্রের স্বীকৃত নহে--প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই স্বতন্ত্র তত্ব--তন্মধ্যে 
পুরুষ অকর্তা, নিগুণ ও উদাসীন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্ররুৃতির--উভয়ের সংযোগে 
সষ্টির বিস্তার _ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ চিনিয়। লইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ- 
প্রাপ্তি -মোক্ষ কাহার হর, প্রকৃতির বা পুরুষের ?- সাংখোর অসংখ্য পুরুষ 
এবং বেদাত্তীদিগের এক পুরুষ_-ত্রিগুণাতীত অবস্থা __সাংখোর ও তৎসদৃশ 
গীতার সিদ্ধান্তের ভেদ। -*" **+ পু. ১৫১-১৭০ 


অষ্টম প্রকরণ--বিশ্বের রচনা ও সংহার । 


প্রকৃতিবু বিস্তার-__জ্ঞানবিজ্ঞানের লক্ষণ---বিভিন্ন স্ষ্টা তপত্তিক্ৰম এবং উহাদের 
অন্তিম একবাক্যতা-_- আধুনিক উৎক্রান্তিবাদের স্বরূপ এবং সাংখোর গুণোৎকর্ষ- 
তত্বের সহিত উহার সাম্য-_-গুণোতকর্ষের অথবা গুপ-পরিণামবাদের নিরূপণ 
প্রস্কতি হইতে প্রথম ব্যবসায্নাত্মক বুদ্ধির এবং ফের অহঙ্কারের উৎপত্তি--উহাদের 
ত্রিধাত্ত অনন্থভেদ -অহঙ্কার হইতে আবার সেন্দ্রিয় সৃষ্টির মনসহ এগারো তত্বের, 
এবং “এনিরিন্দরিয়-সৃষ্টির তন্মাত্ররূপী পাচ তত্বের উৎপত্তি --তন্মাত্র পাচই কেন 
এবং সুস্মেন্দিয় এগারোই কেন, তাহার নিরূপণ--সুন্ম * সৃষ্টি হইতে স্থল 
বিশেষ--পঁচিশ তত্তবের-ত্রহ্মাণডবুক্ষ-_অনুগীতার ব্ৰহ্মাবৃক্ষ এবং গীতার অশ্ব্থ- 
ধক্ষ__পচিশ্তর্থের বর্গীকরণ করিবার, সাংখ্যের এবং বেদান্তীদিগের ভিন্ন ভিন্ন 
বঁতি--উহার নক্।-_বেদাস্তপ্রস্থে বর্ণিত স্কুল*পঞ্চ মহাভূতের "্উৎপত্তিক্রম-...এব৫ 

প্‌ 


২৬ গীভারহস্য অথব। কন্মযোগশান্ত্র । 


যের পঞ্চীকরণের ছারা সমস্ত স্থুল পদ্দার্থ-_উপমিষদের ত্রিবুৎকরণের সহিত 
উহার তুলনা--সজীব সৃষ্টি ও লিঙগশরীর-__বেদাস্তে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের এবং 
সাংখ্যশান্ত্রে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের ভেদ--বুদ্ধির ভাব ও বেদাস্তের কর্ম--প্রলয় = 
উৎপত্বি-প্রণয়-কাল-_কল্পযুগমান ব্রহ্মার দিনরাত এবং উহার সমস্ত আয়ু 
সৃষ্টির উৎপত্তির অন্য ক্রমের সহিত বিরোধ ও একতা! । *** পৃ. ১৭১-১৯৮ | 


নবম প্রকরণ--অধ্যাত্ব | 


প্রকৃতি ও পুরুষরূপ দ্বৈতস্বন্ধে আপত্তি--উভয়ের অতীত বিষয়ের বিচার 
করিবার পদ্ধতি--উভয়ের অতীত একই পরমাত্মা অথৰ| পরমপুরুষ-_প্রক্কতি 
{ জগত ), পুরুষ ( জীব ) এবং পরমেশ্বর, এই ত্রয়ী-_গীতাতে বর্ণিত পরমেশ্বরের 
স্বরূপ-__ব্যক্ত অথবা সগুণ রূপ এবং উহার গৌণত।--অব্যক্ত কিন্তু মার! দ্বার! 
ব্ক্ত_অব্যক্তেরই তিন ভেদ--সগুণ, শিগুণ ও সগুণ-নিগুণ--উপনিষদে 
তৎসদৃশ বর্ণনা--উপনিষদদে উপাসনার জন্য ব্যাখ্যাত বিদ্যা ও প্রতীক-_ত্রিবিধ 
অব্যক্তরূপের মধো নিগু'ণই শ্রেষ্ঠ (পৃষ্ঠা ২১১)-উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের শাস্ত্রীয় 
উপপত্তি--নিগুণ ও সগুণের গহন অর্থ-_অমুতত্বের স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা__স্যষ্টি- 
জ্ঞান কিরূপে এবং কাহার হয় ?--জ্ঞান ক্রিয়ার বর্ণন। এবং নামরূপের ব্যাখ্যা_- 
নামরূপের দৃশ্য ও বস্ততত্ব--লত্যের ব্যাখ্য/--বিনশ্বর হইলে নামন্ূপ অসত্য এবং 
নিত্য হইলে বস্ততত্ব লত্য-_বস্ততত্বই অক্ষর-ত্রক্ম এবং নামরূপ মায়া--সত্য ও 
মিথ্য। শব্দের বেদান্তশান্ত্ান্থুসারী অর্থ--আধিভৌতিক শাস্ত্রের নামরূপাত্মক তা 
( পৃঃ ২২০ )--বিজ্ঞান-বাদ বেদান্তের গ্রাহ্য নহে-- মাক়্াবাদের প্রাচীনতা--নাম- 
রূপে আচ্ছাদিত নিত্য বর্গের, এবং শারীর আত্মার স্বরূপ একই-_-উভয়কে চিন্রপ 
কেন বলে ?-তরঙ্গাটআ্বক্য অর্থাৎ এই জ্ঞান যে “যাহ! পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্ধাণ্ডে 
_ ব্রন্ধানন্দ _আমিস্বের সৃত্যু__তুরীয়াবস্থা অথবা নিধিকল্প সমাধি--অমৃতত্ব-সীমা 
এবং মরণের মরণ ( পৃঃ ২৩৬ )--দ্বৈতবাদের উৎপত্তি - গীতা ও উপনিষদ উদয় 
অদ্বৈত বেদীস্তেরই প্রতিপাদন করে--নিগুণে সগুণ মায়ার উৎপত্তি কিরূপে 
হুয়--বিবর্তবাদ এবং গুণ-পরিণামবাদ--জগৎ্, জীব ও.পরমেশ্বরবিষয়ক অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত ( পৃঃ ২৪৫)- তরঙ্গের সত্যানৃতত্ব_-ওতৎসৎ এবং অন্য 
ব্রহ্মনির্দেশ-জীব পরমেশ্বরের ‘অংশ’ কি প্রকারে -পরমেশ্বর দ্িককালে সীমা- 
হীন ( পৃঃ ২৫০ )-_অধ্যাত্বশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত_দেহেন্দ্রিয়ে প্রবিদ্ধ সীম্যবুদ্ধি-_ 
মোক্ষস্বরূপ ও সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা (পৃঃ ২৫২)--খণেদের নাসদীয় সুক্রের' সার্থ 
বিবরণ-_পূর্বাপর প্রকরণের সঙ্গতি । রঃ *--* পৃ ১৯৯২৬২। 


দশম প্রকরণ--কন্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্্য । 
মায়াস্থষ্টি বর্গসথা_দেহের কোষ ও কর্দাশ্রয়ীতৃত লিঙ্গশরীর-_ কর্ম, 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা। ২.৭ 


নাম-রূপ ও মাঁয়ার পারম্পরিক সম্বন্ধ কর্ম্ম ও মায়ার ব্যাখ্য!-মাঁয়ীর মূল 
অগম্য, এইজনা যদ্যপি মায়া পরতন্ত্র তথাপি অনাদি--মারাত্মক প্রকৃতির 
বিস্তার অথবা স্ষ্টিই কর্ম্ম-_অতএব কর্মও অনাদি --কর্ণ্মের অখণ্ডিত 
প্রবত্ব _পরমেথর ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না এবং কন্মান্ছসারেই ফল; 
দেন (পৃঃ ২৬৯ )--কর্ম্মুবন্ধের স্দৃঢ়ত এবং প্রবৃতিস্বাতত্ত্রবাদের প্রস্তাবনা 
কর্মবিভাগ ; সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ--“প্রারব্ধকশ্মমণাং ভোগাদেব ক্ষয়: 
মীমাংসকদের নৈষ্ষপ্ধ্য-সিদ্ধিবাদ বেদাস্তের অগ্রাহ্য-জ্ঞান বিনা কন্মবন্ধ হইতে 
মুক্তি নাই--জ্ঞান শব্দের অর্থ জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য শারীর আত্মা স্বতন্ত 
(পৃঃ ২৮৫ )--পরন্ত কর্ম্ম করিবার সাধন উহার নিজের কাছে নাই, এই কারণে. 
এটুকুরই জন্য পরাবলম্বী--মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আচরিত স্বল্প কর্ম্মও ব্যর্থ যায় ন! 
অতএব কখন-না-কখন দীর্ঘ উদ্যোগ করিতে থাকিলে সিদ্ধি অবশ্য লাভ হয় 
কন্মক্ষয়ের স্বরূপ--কম্ দূর হয় না» ফলাশ! ছাড়--কর্মের বন্ধকত্ব মনে, কন্মে 
নহে--এইজন্য জ্ঞান যখনই হউক, উহার ফল মোক্ষই লাভ হইবে--তথাপি 
উহাতে অস্তকালের মহত্ব (পৃঃ ২৯২)-- কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড__শ্রোতষজ্ঞ ও. 
স্রার্তবজ্ঞ_-কন্ম প্রধান গারথস্থাবৃত্তি--উহারই ছুই ভেদ জ্ঞানযুক্ত ও জ্ঞানরহিত-_- 
এই অনুসারে বিভিন্ন গতি-_দেখিষান ও পিতৃষান-_কালবাচক বা! দেবতাবাচক ? 
_সতীয় নরকের গতি-_জীবনুক্তাবস্থার বর্ণনা । ০৪০ পৃ, ২৬৩-৩০৩ । 


একাদশ প্রকরণ--সম্্যাঙ্গ ও কম্মফোগ ॥ 


অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সন্যাস ও কর্ম্মষোগ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্স; 
কোন্টী _-এই পদ্থার অনুর্ূপই পাশ্চাত্য পন্থ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের পৰ্য্যায়. 
, শব্দ সন্ন্যাস শব্দের অর্থ--কর্ম্মযোগ সন্গ্যাসমার্থের অঙ্গ নহে, দুই স্বতস্থ__এই: 
সম্বন্ধে টীকাকারদের গোলমাল--গীতারি স্পষ্ট সিন্ধান্ত এই য়ে, এই দুই. 
মার্গ মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ট--সন্গ্যাসমার্গী টীকাকারদের কত বিপর্য্যাস--তাহার. 
উত্তর--অক্জুঁনকে অজ্ঞানী মানিতে পারি ন/( পু. ৩১৫ )--এই বিষয়ের গীতায়, 
নির্দিষ্ট কারণ যে, কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ কেন--আচার অনাদি কাল হইতে দ্বিবিধ, 
অতনব উল্ল শ্রেষ্টাতানির্ণয়ে উপযোগী নহে--জ্ৰনকের তিন এবং গীতার, 
ছুই নিষ্ঠা--কর্ম্পকে বন্ধক বলিলেই, ইহা, সিদ্ধ হয় না ষে, তাহা, ত্যাগ করিতে 
হইবে ১ ফলাশ! ছাড়িয়া দিলে নিৰ্ব্বাহ হুইয়া! যায়-_কর্ম্ দুর হইতে পারে না 
কম্ম ছাঁড়িয়া দিলে আহারও জুটিবে না--জ্ঞান হুইলে নিজের কর্তব্য যদি না; 
থাকে, অথবা বাসনার যুদি ক্ষয় হইয়! যায়, তবু কর্ম্ম দূর হয় না__অতএব" 
ক্মনপ্রাধিধী পরেও নিঃস্বার্থ-বুদ্ধিতে কর্ম অবশা কর! চাই-_-ভগবানের“এনং 
জনকের উদ্নাহরণ--ফলাশাত্যাগা, বৈরাগ্য ও কর্ম্মোৎসাহ ( পূ.*৩৩২ )--লোক- 
সংগ্রহ ও তাহার লক্ষণ-_ব্রহ্ষঙ্ঞানের ইহাই প্রকৃত পর্য্যবসান--তথাপি সেই 


২৮ গীত!রহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


লোকপংগ্রহও চাতুৰবৰ্ণা-বাবস্থ৷ অনুসায়ী ও নিষ্কাম হইবে ( পৃ. ৩৩৯ )- স্থতি- 
গ্রন্থে বর্ণিত চার আশ্রমের, জীবনযাপনের মার্গ--গৃহসন্থাশ্রমের মহত্ব_ভাগবত 
ধ্ম--ভাগবত ও ন্মার্তের মূল অর্থ--গীতাতে কর্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধর্শুই 
প্রতিপার্য--গীতার কম্মযোগ এবং মীমাংসকদের কন্মযোর্গের প্রভেদ-স্মার্ত : 
সম্যাস এবং ভাগবত সন্রযাসের প্রভেদ--উভয়ের একতা -_মন্ধস্থতির বৈদিক 
ক্কম্মযোগের এবং ভাগবতধর্দের প্রাচীনতা-_গী তার অধ্যাপ্সসমাপ্তিস্চক সংকল্পের 
অর্থ গীতার অপুর্বতা এবং প্রস্থানবরয়ীর তিন ভাগের সার্থকতা (পৃ. ৩৫৪ )-- 
সন্ন্যাস ( সাংখ্য ) এবং কর্ম্মবোগ ( যোগ ), উভয় মার্গের ভেদ-অভেদের নক্সার 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জীবনযাপনের বিভিন্ন মার্গ--গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
সকলের মধ্যে কন্দ্রষোগই শ্রেঠ -এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের মন্ত্র, এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের বিচার ও অন্যান্য স্থৃতির জ্ঞান-কম্ম- 
সমুচ্চয়াত্মক বচন। *** ০০ পৃ. ৩০৪-৩৬৯। 


দ্বাদশ প্রকরণ-_সিদ্ধ।বস্থ! ও ব্যবহার । * 


সমাজের পুর্ণ অবস্থা--পূর্ণাবস্থায় সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়-_- নীতির পরমাবধি 
-_পাশ্চাতা স্থিত প্রজ্ঞ--স্থিতপ্রজ্বের বিধিনিয়মের অতীত অবস্থা -করম্মযোগী 
স্থিপ্রজ্জের আচরণই পরম নীতি-_পূর্ণাবস্থায় পরমাবধির নীতিতে, এবং 
লোভী সমাজের নীতিতে প্রভেদ--দাসবোধে বর্ণিত উত্তম পুরুষের লক্ষণ 
কিন্ত এই ভেদের কারণে নীতি-ধন্ধের নিত্যতা কমে না (পৃ. ৩৮১ )--এই 
ভেদ স্থিতপ্রজ্জ কোন্‌ দৃষ্টিতে করেন-_ সমাজের শ্রেয়, কল্যাণ অথবা সর্বব- 
ভূতহিত--তখাপি এই বাহা দৃষ্টি অপেক্ষা সামাবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ-- অধিকাংশ লোকের 
অধিক হিত ও সাম্যবুদ্ধি, এই তত্বসকলের তুলন1-__সাম্যবুদ্ধিতে জগতে ব্যবহার , 
কর্তব্য--পরোপকাঁর ও নিজের নির্বাহ-_আত্বৌপম্যবুদ্ধি--উহার ব্যাপকত্ব, মহত্ব 
ও উপপত্তি -“বন্থধৈব কুটুষ্ধকম্‌” ( পৃ. ৩৯৪ )--বুদ্ধি সম হুইয়া গেলেও পাত্র- 
অপাত্রের বিচার দূর হয় না-_নির্বৈরের অর্থ নিক্রিয় অথবা নিশতিকার নহে 
যেমনকে তেমনি-_ছুষ্টনিগ্রহ--দেশাভিমান, .কুলাভিমান ইত্যাদির উপপত্তি-.. 
দেশ-কাল-মর্ম্যাদাপরিপালন ও আত্মসংরক্ষা-_জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য--লোকসংগ্রহ 
ও কর্মযোগ-_বিষয়োপসংহার-_স্বার্থ, পরার্থ ও পর্রমার্থ। *** পু. ৩৭০-৪১০ 1 


ত্রয়োদশ প্রকরণ-_ভক্তিমার্গ । 
অল্পবুদ্ধি সাধারণ মন্ুুয্যের পক্ষে নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপের ' ছুর্বোধযতা-_জ্ঞান- 
গ্রাপ্তির সাধন, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি_--উভয়ের পরম্পরাপেক্ষা_শ্রদ্ধ। দ্বার! ব্যবহার, 
সিদ্ধি_-শ্রদ্ধা দ্বারা পরমেশ্বরের ভান হইলে€ নির্বাহ হয় না--মনে উহ! 
প্রতিফলিত হইবার জন্য নিরতিশয় ও নির্হেতুক প্রেমে পরমেশ্বরের- চিন্ত! 
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করিতে হয়__ইহাকেই ভক্তি কহে-নসগুণ অব্যক্তের চিন্তা কষ্টকর ও ছুঃসাধ্য-_ 
অতএব উপাদনার জন্য প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়া চাই- জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ 
পরিণামে একই-_তথাপি জ্ঞানের সদৃশ ভক্তি নিষ্ঠা হইতে পারে না-_ভক্তি 
করিবার জন্য গৃহীত পরমেশ্বরের প্রেমগম্য ও প্রত্যক্ষ রূপ-_ প্রতীক শব্দের 
অর্থ_রাঁজবিদা! ও রাজগুহ্য শব্দের অর্থ_গীতার প্রেমরস (পৃ. ৪২১)-- 
পরমেশ্বরের অনেক বিভূতির মধ্যে যে কোনটা প্রতীক হইতে পারে--অনেক্লের 
অনেক প্রতীক এবং তৎসম্ভুত অনর্থ--উহ। পরিত্যাগের উপায়-প্রতীক ও 
তৎসম্বন্ধীয় ভাবনায় প্রভেদ _প্রতীক যাহাই হউক, ভাবনা অনুসারে ফল 
মিলে--বিভিন্ন দেবতার উপাসন1-_-ইহাতেও ফলদাতা একই পরমেশ্বর, "দেবতা 
নহে-যে কোন দেবতাকে ভজনা কর, তাহাতে পরমেশ্বরেরই অবিধিপুর্ব্বক 
ভজন! হয়--এই দৃষ্টিতে গীতার তৃক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা--শ্রদ্ধা ও প্রেমের শুদ্ধতা- 
অশুদ্ধতা--ক্ৰমশ উদ্যোগ করিলে সংশোধন এবং অনেক জন্মের পরে সিদ্ধি 
যাহার শ্রদ্ধা নাই বুদ্ধি নাই, সে ভুবিয়াছে--বুদ্ধি দ্বারা 'ও ভক্তি দ্বারা শেষে 
একই মনৈত ব্রর্ধক্তান হয় ( পু. ৪৩০ )--কর্্মবিপাক প্রক্রিয়ার এবং অধ্যাত্তের 
সকল সিন্ধান্ত ভক্তিমার্গেও স্থির থাকে--উদাহরণার্থ গীতার জীব ও পরমেশ্বরের 
স্বব্ধপ--তথাপি এই সিদ্ধার্তে কখন কখন শব্দ-ভেদ হইয়! যায়--কর্ম্মই এখন 
পরমেশ্বর হইয়া গিয়াছে--ব্রহ্মার্পণ ও কৃষ্ণার্পণ-_কিস্তু অর্থের অনর্থ হইলেও 
শব্দভেদও কর যায় না--গীতাধর্ধে প্রতিপার্দিত শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মিলন-_ভক্তি- 
মার্গে সন্ন্যাসধর্ম্মের অপেক্ষা নাই-_ভক্তি ও কর্ম্মে বিরোধ নাই। ভগবদ্তক্ত ও 
োঁকসংগ্রহ--স্বকণ্ম দ্বারাই ভগবানের যজন-পুজন --জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণের জন্য, 
ভক্তিমার্গ স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি সকলের জন্য খোলা আছে-_অন্তকালেও অনন্য ভাবে 
পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মুক্তি--অন্য সকল ধর্শ অপেক্ষা গীতাধশ্শের 
শ্রেষ্ঠতা। ৮৯ রি পৃ, ৪১১-৪৪৮ 


চতুর্দশ গ্রকরণ__-গীতাধ্যায়সঙ্গতি । 
বিষয়-প্রতিপাদনের হুই নীতি-_শান্ত্রীয় ও সম্াদাত্মক-_সম্বাদাত্বক পদ্ধ- 
ঠির শুঞ্দোষ--গীতার প্রারস্ত-_প্রথমাধ্যায়_দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সাংখ্য* ও 
‘যোগ’ এই ছুই মাৰ্গ হইতেই আরম্ভ-_তৃতীর়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্ম- 
যোগের বিচার --কর্ম্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা--কর্ম্ম দূর হইতে পারে না. 
সাংখীনিষ্ঠা অপেক্ষা কৰ্ম্মযোগ শ্রেয়স্কর-_সাম্বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্িয়নিগ্রতের 
, পীয়োজন--যষ্ঠ অধ্য]য়ে বর্ণিত ইন্দ্রিয়নিগ্রতের সাধন-_-কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, 
এই প্ৰধার গীতার তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা উচিত নহে--জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম, 
যোগের সাম্যবুদ্ধির সাধন--জ্ম ত এব ত্বং, তৎ, অলি এইপ্রকান্ত যড়ধ্যারী হয় না 
সপ্তম অধ্যায় হইতে ছাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানবিচার কর্মষোগের সিদ্ধির 
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২, গীতা ও উপনিবদের তুলনা--শবদাদৃশা ও অর্থসাদৃশ্য--গীতার অধ্যাত্ম 
জ্ঞান উপনিষদেরই--উপনিষদের এবং গীতার মায়াবাদ উপনিষদ অপেক্ষ। গীতার 
বিশেষত _সাংখাশাপ্ধ ও বেদান্তের একবাকাতা-ব্যক্তোপাসনা অথবা ভক্তি- 
মার্গ__কিন্ত কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদনই সর্ববাপেক্ষ! মহত্বপূর্ণ বিশেষত্ব গীতার 
ইন্দিয়নিগ্রহের জন্য ব্যাখ্যাত যোগ, পাতগ্জল যোগ ও উপনিষদ ।--ভাগ ৩, 
শ্দীতা ও ব্রহ্মসূত্রের পৌর্বাপর্যা--গীতাতে ব্রহ্মস্ুত্রের স্পষ্ট উল্লেথ-_বরহ্মস্থত্রে 
“ম্থৃতি' শব্দে গীতার অনেকবার উল্লেখ _উ্তরপ্রস্থের পৌর্কাপর্যাবিচার --ব্রহ্মসুত্র 
বর্তমান গীতার সমকালীন বা আরও পুরাতন, পরবর্তী নহে -গীতাত্তে ব্রহ্মস্থত্রের 
উল্লেখের এক প্রবল কারণ ।-_ ভাগ ৪, তাগবতধর্্মের উদয় ও গীতা--গীতার তত্তিমার্ 
বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ লইয়! হইয়াছে বেদান্তের মত গীতাতে পূর্ব হইতে 
মিলানে। হয় নাই - বৈদিক ধৰ্ম্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্ম্মপ্রধান -তদনস্তর 
জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্ত, সাংখা ও বৈরাগোর প্রাদুর্ভাব হয়-- উভয়ের একবা ক্যত! 
প্রাচীনকালেই হুইয়! গিম্সাছিল _- আবার ভক্তির প্রাছর্তাব_ অতএব পূর্বোক্ত 
মার্গগুলিয় সঙ্গে ভক্তির একবাক্যতা কর! প্রথমেই আবশ্যক - ইহাই ভাগবত- 
ধন্মের অতএব গীতারও দৃষ্টি গীতার জ্ঞান-কর্্-সমুচ্চয় উপনিষদের, পরস্ত ভক্তির 
মিলন অধিক -- ভাগবতধৰ্ম্মবিষগ্নক প্রাচীন গ্রন্থ”, গীতা ও নারায়ণীয় উপাখ্যান 
শ্রীকষ্ণের এবং সাস্বত অথবা ভাগবতধর্ম্মের উদয়কাল একই - বুদ্ধ হইতে আন্দাজ 
লাতমাট শত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্ট হইতে দেড় হাজার বৎসর পুর্বে-_এইরূপ 
মানিবার কারণ-_ না মানিলে অনবস্থার উৎপত্তি-ভাগবতধর্ম্বের মূল স্বরূপ 
নৈষ্বপণযপ্রথান ছিল, পরে ভক্তিপ্রধান হয়, এবং শেষে বিশিষ্টাদ্বৈত প্রধান হয়-__সূল 
গীত৷ খৃষ্ট হইতে প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্বের ।_-ভাগ ৫, বর্তমান গীতার কাল-_বর্তমান্‌ 
মহাভারত ও বর্তমান গীতার সময় একই-_তম্মধ্যে বর্তমান মহাভারত ভাসের, 
অশঘোষের, আশ্বলায়নের, আলেকজাগাঁরের, এবং মেষাদিগণনার পূর্ববর্তী কিন্ত 
বুদ্ধের পরবর্তী-_-অতএব শকের প্রায় পাচ শত বৎসর পূর্ববর্থী_বর্তমান গীতা 
কাপিদাসের, বাঁণভট্রেরঃ পুরাণ ও বৌধায়নের, এবং বোৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান পন্থারও 
পূর্ববন্তী অর্থাৎ শক হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ববর্তী ।__ভাগ ৬, গীতা ও বৌদ্ধপ্স্থ__ 
গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের এবং বৌদ্ধ অর্থতের বর্ণনা-সাদৃশ্য _-বৌদ্ধধন্মের স্বরূপ এবং 
উহার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে উহার উৎপত্তি--উপনিষদের আত্মবাদ ছাড়িয়া 
কেবর নিবৃত্তিপ্রধান আচারকেই বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন__বৌদ্ধমতানুসারে এই 
আচারের দৃশ্য কারণ, অথবা চার আধা সত৮-বৌদ্ধ গার্হস্থাধর্ম্ম ও বৈদিক 
স্বার্তৃধর্ম্মের সাদৃশ্য _-এই সমস্ত বিচার মূল বৈদিক ধর্মেরই--তথাপি মহাভারত 
ও গীতাবিবন্নক পৃথক বিচার করিবার প্রয়োজন -মূল অনাত্মবাদী ও নিবৃত্ত 
প্রধান ধৰ্ম্ম হইতেই সম্মুখে চন্গি্া ভক্তিপ্রধাম বোদ্ধধর্ম্ম উৎপরশ্হওয়! অসম্ভব-_ 
উহার প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্রিধন্ম গীতা হইতেই গৃহীত, ইহা মানিবার পক্ষে মহাষান- 


৩২ গীতারহস্য অথবা। কর্ম্মযোগশাস্ত । 


পদ্থার উৎপত্তি প্রমাণ--ইহা হইতে নির্ণীত গীতার সময় 1--ভাগ ৭, গীতা ও খৃষ্টানদের 
বাইবেল--খৃধধৰ্ম্ম হইতে গীতায় কোনও তত্ব গৃহীত হওয়া অসম্ভব-_খৃষ্টধর্্ম ইহুদী- 
ধর্ম হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র রীতিতে বাহির হয় নাই--উহ| কিরূপে উৎপন্ন 
হয়, সেই বিষয়ে প্রাচীন খৃষ্টীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত--এসীন পন্থা ও গ্রীক তত্ব- 
জ্ঞান- বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খৃষ্ধর্ম্মের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য_তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের নির্বিবাদ 
প্রাচীনত!--এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে, ইনুদীদিগের দেশে বৌদ্ধ যতিদের প্রবেশ 
প্রাটানকালে হুইয়। গিয়াছিল অত এব খৃষ্টধৰ্্ম তত্ব বৌদ্ধধন্দ হইতেই অর্থাৎ 
পর্যায়ক্রমে বৈদিক ধর্ম হইতেই অথব! গীতা হইতেই গৃহীত হওয়। অত্ন্ত 
সম্তব«-ইহা হইতে গীতার নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীনত। সিদ্ধ হয়। .** পৃ, ৫১৬৬০২। 


গীতারহস্যের সংক্ষিপ্ত চিহুসমূহের বিবরণ এবং 
সংক্ষিপ্ত চিহ্নের দ্বারা যে সকল গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছি তাহার পরিচয় । 
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'মৃখর্বব, অথব্ব বেদ। কাণ্ড, সুক্ত ও খকের বথাক্রমে নম্বর আছে । 
অফ্ট|. অগ্টাবক্রগীতি। । অধ্যায় ও শ্লোক । অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহের 
স্করণ । | 
ঈশা. ঈশালাস্যোপনিষৎ ॥ 'আনন্দাশ্রনের সংস্করণ ) 
খা. খপ্বেদ । মণ্ডল, হুক্ত ও খক। 
এ, অথবা এ. উ, এউতরেন্সোপনিষত্ | অধ্যায়, খণ্ড ও শ্লোক | পুনার 
আনন্দাএমের সংস্করণ । 
এ. ভরা, ‘ঈতরেয় ব্রাহ্মণ । পঞ্চিকা ও খণ্ড । ডা. জৌগের সংস্করণ । 
ক. অথবা ক, কঠোপনিবং। বল্লী ও মন্ত্র। আনন্দা শ্রমের সংস্করণ । 
কেন, কেনোপনিষৎ ( --তলবকারোপনিষত )। খণ্ড ও মন্ত্র । আনন্দাশম 
সংস্করণ । 
কৈ. কৈপলোপনিষৎ। খণ্ড ও মন্ত্র। ২৮ উপনিষদ, নির্ণকসাগর সংস্করণ । 
কৌধী. কৌষীতকুযুপনিষৎ অথবা বৌধীতকি ব্ৰাহ্মণোপনিবৎ । অধ্যায় ও 
থগ্ড। কোথাও কোথাও এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়কেহ ব্রাহ্মণাজ- 
ক্রমে তৃতীয় অধ্যায় বলে । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
গী. তগব্দগীতা। অধ্যায় ও শ্লোক। গা, শাংভা. গীতা শাঙ্করভাষ্য। 
গা, 'রাভা- গীতা রামানুজভাব্য। আনন্দাশ্রমের গীতা ও শাঙ্করভাষোর 
পুঁথির শেষে শব্দস্কহী আছে। আনি নিম্নালখিত টীকাগুলির্র উপযোগ 
*কবিয়াছি -_শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেসের ব্রানানুজভাষ্য ; কুস্তকোণের কুষ্ণাচার্য্য 
দ্বারা প্রকাশিত নাধ্বভাষ্য ; আনন্দগ্রির টীকা ঞএবং জগত-হিতেচ্ছু 
ছাপাখানাতে (পুন।) মুদ্রিত পরমার্থপ্রপা টীকা) নেটিব ওপিনিক্ষন 
ছাপ্গাথানায় ( বোম্বাই ) মুদ্রিত নধুস্থদনী টীক। $ নিৰ্ণয়সাগরে মুডিজ শ্ীধরী 
ও বামনী ( মরাঠী ) টাকা; আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পৈশচিভাষ্য ; গুজরাটী 
প্রিন্টিং প্রেসের বল্লভসম্প্রদারী ভত্বদীপিক1 ; বোস্বাইয়ে মুদ্রিত মহাভারতের 
নালকন্তী এবং মান্দ্রাজে মুদ্রিত রক্জানন্দী। কিন্তু ইক্াদের মন্যে টপশাচ- 


৩৪ _ গীন্তারহস্য অথব! কর্ম্মযোগশাস্ত্র ৷ 


ভাষা ও ব্রঙ্গানন্দীকে ছাড়িয়া অবশিষ্ট টাক এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের এবং 
আরও কতকগুলি অন্য টীক!--মোট পনেরে! সংস্কৃত টীক। গুজরাটা 
শ্রির্টিং প্রেস এখন ছাপাইয়। প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন এই 
গ্রন্থে সমস্ত কাজ হইয়া যায়। 
গী, র., অথবা গীতার, গীতারহস্য। আমার পুস্তকের প্রথম নিবন্ধ। 
ছাং, ছান্দোগোপনিষৎ। অধ্যায়, খণ্ড ও মন্ত্র । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
জ্ৈ. সূ. জৈমিনির মীমাংসাস্থত্র । অধ্যায়, পাদ ও সুত্র । কলিকাতা সংস্করণ । 
তৈ, অথবা তৈ. উ. তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। বলী, অনুবাক ও মন্ত্র । আনন্দা- 
শ্রম সংস্করণ । 
তৈ. ব্রা, তৈস্তিরীয় বাহ্মণ। কাণ্ড, প্রপাঠক, অঞ্ুবাক ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম 
সংস্করণ । 
তে, সং, তৈত্তিরীয় সংহিত| | কাণ্ড, প্রপাঠক, অন্গবাক ও মন্ত্র । 
দা. অথবা দাস, আসমর্থ রামদাসস্বামীকৃত দাসবোধ । ধুলিয়|-সংকা্য্যোত্তেজক 
মভার পু'থির, চিত্রশালা প্রেসে মুদ্রিত হিন্দী অনুবাদ । 
না. পং, নারদপঞ্চরাত্র। কলিকাতা সংস্করণ ।' 
না. স. নারদন্থত্র। বোম্বাই সংস্করণ | 
নৃসিংহ উ. নৃসিংচোত্তরতাপনীয্োপনিষৎ । 
পাতঞ্জলসু,. পাঁতঞ্জলযোগকস্থত্র। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ । 
পঞ্চ, পঞ্চদনী । নির্ণরসাগরের নটাক সংস্করণ । 
প্রশ্নী, প্রশ্নোপনিষৎ । প্রশ্ন ও মন্ত্র । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
বৃ. অথবা বৃহ, বৃহদারণাকোপনিষৎ | অধ্যায়, বাহ্মণ ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম 
সংস্করণ । সাধারণ পাঠ কাথ, কেবল একস্থানে মাধ্যন্দিন শাখার পাঠের 
উল্লেখ আছে। 
ত্র, সু, পরে বেসু দেখ। 
চু শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ। নির্ণয়সাগর সংস্করণ 
|, জ্যো, ভারতীয় জোতিঃশাস্ন । স্বর্গীয় শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতকৃত,। , 
০ মৎ্স্যপুরাণ। আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
মনু, মনুম্থতি। অধায় ও শ্লোক । ডাঃ জলির সংস্করণ । মঞণ্ডসীকের 
গথবা অন্য যে কোনও সংস্করণে «ই শ্লোকই প্রায় একই স্থানে মিলিবে। 
মন্্ুর উপর যে টাক! আছে, তাহা মগুল*কের সংস্করণের | 
মভ।, শ্রীমন্মহাভারত। হার পরবর্তী অক্ষর বিভিন্ন পর্বনির্দেশক, নন্বর অধ্যায়ে 
ও শ্রোধ্চের । কনিকাতায বাৰু প্রতার্রচন্ত্র রায় দ্বার! মুদ্রিত স-স্বত 
পৃথিরই আমি সর্বত্র উপষোগ করিয়াঁছ। বোম্বাই সংস্করণে এই 
শোক কিছু জাগে পরে মিলিবে । টা 


শীতারহস্যের সংক্ষিপ্ত চিন্লুসমূহের পরিচয় । ৩৫ 


মি. প্র, মিলিন্দপ্রশ্ন। পালী গ্রন্থ ।* ইংরাজী অনুবাদ । ১. B. E. . 

মু, অথবা মুণ্ড. মুণ্কোপনিবৎ। মুণ্ডক, খণ্ড ও মন্ত্র । আনন্দাশ্রম সংস্করণ | 

মৈক্র্য, মৈক্ৰ্যপনিষত অথবা মৈত্ৰায়ণুপনিষৎ । প্রপাঠক ও মন্ত্র। আনন্দা- 

শ্রম সংস্করণ । 

যাজক. যানজ্ঞবন্ধাস্থতি। অধ্যাম্ন ও শ্লোক । বোম্বাইয়ে মুদ্রিত ৷ ইহার অপরার্ক 
টাকারও (আনন্দাশম সংস্করণ ) ছু,এক স্থানে উল্লেখ আছে । 

যো. অথবা যোগ. ধোগবাসিষ্ঠ। প্রকরণ, সর্শ ও শ্লোক । ষষ্ঠ প্রকরণের 

ছুই ভাগ, € পু.) পুর্ববাদ্ধ, এবং (উ.) উত্তরাদ্ধ । নির্ণরসাগরের সটাক 

স্করণ। 

রামপু, রামপুর্বতাপিন্থাপনিষতৎ। আনন্দাশম সংস্করণ । 

বাজসং. বাজসনেরিসংভিতা । অধ্যায় ও মন্ত্র। বেবরের সংস্করণ । 

বাল্মাকিরা. অথবা বা, রা, বান্দীকিরামায়ণ । কাণ্ড অধ্যায় ও শ্লোক । 

বোক্বাই সংস্করণ । 

বিষ্ণু, বিষ্ণুপুরাণ। অংশ, অধ্যায় ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ। 

বে. সূ. বেপান্তন্ুত্র অথব! ব্ৰহ্মস্ুত্ৰ। অধ্যায়, পাদ ও হত্র। 

বে. সু. শাংভা- বেদান্ত্থত্র-শাহ্করভাষ্য । আনন্দা শ্রম সংক্করণেরই সর্বত্র 

fl উপযোগ করিয়াছি । 

শাংস., শাওল্যহত্র । বোম্বাই সংস্করণ । 

শিব. শিবগীত। । অধ্যায় ও শ্লোক । অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহ 
সংস্করণ । 

শ্বে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষতৎ। অধ্যায় ও মন্ম। আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 

S. B. E. Sacred Books of the 4255 Series. 

সাং, কা. সাংখ্যকারিক! । তুকারাম তাত্যা-সংস্করণ | 

সুর্য্যগাঁ* সক্যাগাত৷,। অধ্যায় ও শ্ৰোক ৷ মান্দাজ সংস্করণ । 

হরি. হরিবংশ । পর্ব, অধ্যায় ও শ্লোক । বোস্বাই সংস্করণ । 

, নোঁটি--ইভা ব্যতীত আরও অনেক সংস্কৃত, ইংরাজী মরাঠী এবং পালী গ্রন্থের 

স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে । কিন্তু উহাদের নাম যথাস্থানে প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত 

হইব্নাছে, অথব! তাহা বুঝিতে পার! বায় ॥ এইজন্য উহাদের নাম এই ফিরিস্তিতে, 

সামিল করা হয় নাই। 


ীগণেশায় নমঃ 
৩ ততৎসৎ । 


শীমস্ভগব্দগীতারহুস্য 
অথবা 


কর্মযোগশাক্ত । 
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পথম প্রকরণ । 
বিবয়প্রবেশ । 


নারায়ণং নসস্কৃত্য নর: চৈব নরো সম | 
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥ * 


মহাভারত, প্রথম শ্লোক । 
শ্রীসপ্তগবদ্গীতা আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থদমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নির্মল 
হীরকখণ্ড। জড়ব্রক্ষাওজ্ঞানের সহিত আত্মবিদ্যার গুঢ ও পবিত্র তত্ব সজ্কেপে 
এবং অনসংদিব্ধরূপে বিবৃত করে, নেই সকল তৃবত্বের উপর মন্ুয্যমাত্রেরই পুরুষার্থ 
আধ্যাত্মিক পুর্ণাবন্থার পরেচয় করিয়া দেয়, জ্ঞান ও ভক্তিকে মিলাইস়্া 
উদ্কে শাস্ত্রসন্মত ব্যবহারের সহিত সংযুক্ত করে এবং ইহার দ্বারা সংসারের 
ছুংখক্রিই মন্তুষতক শান্তি প্রদান পূর্বক নিফাম কর্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে, 
গীতার ন্যায় এরূপ সরল দ্বিতীয় গ্রন্থ, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের 
নাহিত্যেও দুর্লভ । কেবল কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহাকে উত্তম 
কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে । কারণ, ইহাতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন 
সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাবায় ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ইহা 
জ্ঞানসমূদ্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ । যে গ্রন্থে শ্রীতগবানের বাণী হইতে সকল বৈদিক 
ধর্মের সার গৃহীত হইয়াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর ফি বর্ণনা করিব? 
'জারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইন্যে পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন যখন প্রীতিভরে, কথা- 
[বড কহিতৈছিলেন সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মুখে অর্জুনের পুনরায় গীতা শুনিধার 
ইচ্ছা হইয়াছিল। অজ্জুন তৎক্ষণাৎ বিনয়পূর্ব্বক এইরূপ অনুরোধ করিলেন যে 


পাত Maat পাপাপ্পা পলাশ পলিপ তানি 


ae am el পাস হিপ 


Am mee bn শি শী পপিমপিিসপী শীল পি 


শ “নারায়ণকে, নহরর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ট তাহাকে, সরস্বতীদেবীকে,, এবং ব্যাসকে ন্মস্কার 
ধা তাহার পর “জন্ব' অর্থাৎ মহাভারত বলিতে হুরু করিবে” ইঠাই এই শোকের অর্থ । মহা 


কার 


২ ' গীতারহস্য অথবা কৃম্মযোগশাস্ত্র । 


“ভগবন্‌, যুদ্ধারস্তে তুমি যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা আমি বিস্থৃত হইয়াছি, তুমি 
কপা করিয়া আমাকে আর একবার তাহা বল ।” তথন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে 
এই উত্তর দিলেন যে, “সে সময়ে আমি অত্যান্ত যোগযুক্ত চিত্তে উপদেশ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত এখন পুনর্ধার এ প্রকার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব |” 
তাহাই অন্ুগীতার আরম্তে বলা হইয়াছে (সভা, অশ্বমেধ অ ১৬, শ্লো ৭০-৭৩ )। 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে ; কিন্ত 
তাহার উপরোক্ত উক্তি হইতে গীতার মাহাত্ম্য কত অধিক তাহাই সুন্দররূপে ব্যক্ত 
হইতেছে । বৈদিক ধর্মের অন্তরভূতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ আজ 
প্রায়. আড়াই হাজার বৎসর সকলের নিকটেই বেদের ন্যায় সমানরূপে মান্য ও 
প্রামাণ্য হইয়া আসিতেছে। এই গ্রন্থের মহত্বই'ইহার মূলকারণ । এই কারণে 
সর্ব্বোপনিষদে! গ।বে। দে।গ্চা গোপালনন্দনঃ । 
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা। ছুপ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 

অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্‌ গাভীস্বরূপ ; গোপালনন্দন স্বয়ং দোগ্ধাস্বরূপ, সুধী পার্থ 
অজ্জুন ভোক্তা বৎসম্বরূপ এবং মহৎ গীতামৃত হুগ্ধস্বকূপ--গীতাধ্যানে এই স্থৃতি- 
কালীন গ্রন্থের এইরূপ অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে। 
হিন্দুস্থানের সনস্ত প্রাকৃত ভাষায় যে ইহার অনেক ভাষান্তর, টাকা অথবা. ব্যাখ্যা 
হইয়াছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে সংস্কতের পরিচয় 
হইবার পর অবধি গ্রীক, ল্যাটিন, জর্মণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি ঘুরোপীয় 
ভাষাতেও গীতার নানা ভাষাস্তর হওয়াতে আজ সমস্ত জগতময় এই অপ্রতিম 
গ্রন্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছে। J 
সমস্ত উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছে শুধু তাহা নহে, ইহার পুরা নামও-_ 
“জ্রীমদ্ভগবদগীতা-উপনিষৎঠ”। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যায়- 
সমাপ্তিজ্ঞাপক বে স্বল্প আছে তাহাতে “ইতি শ্রীমদ্ভগবদুগীতাস্পনিমৎন্ ব্রহ্ম- 
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণাজ্জুনসংবাদে” ইত্যাদি শব আছে। এই সংকল্প 
মূল ভারতে দেওয়ান! হইলেও গীতাগ্রন্থের সকল সংস্করণেই উহ! দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই হেতু অনুমান হয় যে, নিত্যপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত হইতে 


ভারতে নর ও নারায়ণ এই ছুই ধধি ছুই স্বরূপে দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ পরমাস্জাই; এবং ইহারাই ছুই- 
জনে পরে অৰ্জুন ও শী কৃষ্ণ এই ছুই অরভার হইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে বর্ণিত আছে ( মং 
ভাং উ. ৪৮।৭-৯ ও ২৮২২; এবং বন, ১২। ৪৪-৪৬)। ইউহারাই নিষ্কামকর্্রপর নারারণীয় ও 
ভাগবতধন্ম সব্বপ্রথনে প্রবর্তিত করায় সকল ভাগবততর্থীর গ্রন্থের "গারগ্ডে ইহাঁদিগকেই নমস্কার 
করা হইয়। থাকে । কোন কোন গ্রন্থে এই প্লোকে “ব্যাস”এর পরিবর্তে “চেব', এইরূপ পাঠ", 
প্রদত্ত হইয়া থাকে ; “কিন্ত ওর'প করা আমার যুক্তিসঙ্গত হানে ছয় না। কারণ, ভাগবতধর্দের 
প্রচারক নরনারায়ণ ধষিছয়ের স্তায় এই ধর্মের দুই মুখ্য এন্ধ ভারত ও গীত! যিনি লিখিয়াছেন, 
নেই ব্যানও আনার মতে নমফ্য । মহাভারতের প্রাচীন নাম জয়’ (নং ভাং আচ ৬২। ২০) ॥' 


বিষয়প্রবেশ' । র ৩ 


গীতাকে পৃথক করিয়া বাহির কর! হয় তখন হইতে অর্থাৎ গীতার কোনপ্রকার 
টীকা হইবার পূর্ব্বাবধি উক্ত সংকল্প প্রচপিত হইয়া থাকিবে । এই হিসাবে গীতার 
তাৎপর্যযনিপ্ধারণে উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহ! পরে বলা যাইবে । আপাতত 
সংকল্পবাকোর মধো “ভগবদগীতাস্ু”” এবং “উপনিষৎস্থু” এই ছুই পদের বিচার 
করা কর্তব্য। “উপনিষৎ* শব্দ মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সংস্কৃত ভাষায় 
সত্রীলিঙ্গ ; সুতরাং “ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কগিত উপনিষৎ* এই অর্থ 
প্রকাশ করিবার কারণে সংস্কতভাষার *ভ্রীমদ্ভগবংগীতা উপনিষৎ”” এই ছুই 
বিশেষণবিশেষারপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং গ্রন্থ এক হইলেও সন্মনধর্থে 
জরীমদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষৎস্থ* এই বনুবচনাস্ত সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়াছে ।, 
শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যেই “ইতি গীতাস্থ” এইরূপ বহুবচনের 
'প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্ত নামের সংক্ষেপ করিবার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয়, পদ, 
এমন কি শেষের ‘উপনিষৎ’ এই জাতিবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যক্ত হইয়া 
“কেন”, ‘কঠ’, "ছান্য্যোগ্য এই প্রকার সংক্ষিপ্ত নামের অনুসরণ করিয়া “ভ্ীমদ- 
ভগবদগীত৷ উপনিষৎ”” এই ছুই একবচনাস্ত প্রথমা বিভক্তিবিশিষ্ট শব্দের প্রথমে 
“ভগবদশীতা+, পরে কেবল গীতা” এই স্ত্রীলিঙ্গী অতি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত 
হইয়াছে। ‘উপনিষৎ’ এই শব্দ যদি মূল নামে না থাকিত তাহ! হইলে “ভাগবতম্‌? 
‘ভারতম্‌’ “গোপীগীতম্, এই সকল শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থেরও নাম “ভগবদগীতম্‌ঃ 
কিংবা শুধু ‘গীতম্‌’ এইরূপ ক্লীবলিঙ্গী হইত। তাহা! না হইয়া ‘ভগবদগীতা” কিংবা 
গীতা” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গী শব্দই আজ পর্য্যন্ত বজায় থাকাতেই তাহার সহিত 
‘উপনিধষৎ’ এই শব্দ নিত্য অধ্যাহ্ৃত আছে ববিয়া বুঝিতে হইবে । অঙন্তুগীতার উপর 
অর্জুন মিশ্রের টীকাতে 'অন্ুগীতা” এই শব্দের অর্থও এইরূপেই করা হইয়াছে । 
» কিন্তু গীতা” এইশেব্দ কেবল সপ্তশতক্লোকী ভগবদগীতাভেই প্রযুক্ত হয় নাই, 
উহা আরে! অনেক জ্ঞানগর্ড গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহার দৃষ্টান্ত, মহাভারতর' :শাস্তিপর্কের অন্তভূক্ত মোক্ষপর্ধের কোন কোন 
বিচ্ছিন্ন প্রকরণের “পিঙ্গলগীতা” 'শম্পাকগীতা” মঙ্কিগীতা”, “বোধ্যগীতা+, ‘বিচখ্য- 
গীতি!” হারীতগীতা” 'বৃত্রগীতা” 'পরাশরগীতা” এবং “হংসগীতা, এইরূপ নাম 
দেওয়া হইয়াছে । অশ্বমেধ পর্বের অন্ুগীতার এক ভাগ 'ত্রাহ্মণগীতা” এই বিশিষ্ট 
নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'অবধূতগীতা”, ‘অষ্টাবক্ৰগীতা’, “ঈশ্বরগীতা”, * 
'উত্তরগীতা”, 'কপিলগীতা”, ‘গণেশগীতা’, ‘দেবীগীত!”, পপাগুরগীতা” “ব্রহ্মপীত!’, 
ভিক্ষুগীতা+, ‘মগীতা’,, “রামগীতা”, “ব্যাসগীতা+, “শিবগীতা”, “্িতগীতা”, স্বর্ধ্য- 
গীতা’ প্রীতি আবে! অনেক গীতা প্রসিদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র , 
প্রধালীতে রচিত হইয়াছে, অগ্রশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে, গৃহীত হইয়াছে। 
উদ্দাহরণ যথা -গণেশগীতা গণেশপুরাণের শেষে ক্রীড়াথণ্ডের ১৩৮ হইতে ১৪৮ 
অধ্যায় পর্য্যস্ত কথিত হইয়াছে। এই গণেশগীতা। অল্লাধিক পরিবর্তন স্হুরারে 


৪ _ শীতারহস্য অথবা রুন্দযোগশাস্ত্র । 


ভগবদগীতারই অবিকল নকল, এরূপ বলিলে কোন ক্ষতি নাই। “ঈশ্বরগীতা” 
কুম্মপুরানের উত্তরভাগের প্রখম- এগার অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে । পরবর্তী 
অধায়ে “ব্যাসগীতার আরম্ভ হইয়াছে । এবং স্কন্দপুরাণান্তর্গত স্ুতসংহিতার চতুর্থ 
অর্থাৎ যজ্ঞবৈভব খণ্ডের উপরিভাগের প্রারম্ভে (১ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ) 
ব্রহ্মগীতা” এবং ব্রহ্মগীতার পরবর্তী আঠ অধায়ে “হুতগীতা” আছে । স্বন্দপুরাণের 
এই ব্ৰক্মগীতা হইতে স্বতন্ব আর এক ব্রহ্গগীতা, যোগবাশিষ্ঠের নির্বাণপ্রকরণের 
উত্তরাৰ্ধে (১৭৩ হইতে ১৮১ সৰ্গ পর্য্যন্ত ) প্রনত্ত হইয়াছে । বমগীতা। তিন প্রকা- 
. বের- প্রথমটি বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি অগ্নিপুরাণের 
তৃতীয় খণ্ডের ৩৮১ অধ্যায়ে, এবং তৃতীরটি নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধ্যায়ে প্রকাশিত 
হইরাছে । “রানগীতার” কথাও এইরূপ। এখানে মহারাষ্্রদেশে যে রামগীতা 
প্রচলিত আছে তাহ। অধ্াজ্ব রানার়ণের উন্তরকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই অধাজ্মরামায়ন ব্রহ্ম।গুপুরাশের একভাগ বপিনা স্বীকৃত হইয়া থাকে । 
কিন্তু ইহা বাতীত আর এক রামগীতা মাদ্রাস অঞ্চলে প্রসিদ্ধ “গুরুজ্ঞানবা সিষ্ঠ- 
তন্বপারায়ণ” নামক গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ বেদান্ত-মূলক গ্রন্থ । 
ইহাতে জ্ঞান, উপাসন। ও কৰ্ম্ম এইতিনটী কাণ্ড আছে । তন্মধ্যে উপাসনাকাগ্ডের 
বিতীয় পাদের প্রথম ১৮ অধ্যায়ে রামগীতা এবং কর্মকাণ্ডের তৃতীয় প্রাদের প্রথম 
পাঁচ অধ্যায়ে “সূর্্যগীতা” বিবৃত হইয়াছে । কথ্তি আছে যে, পশিবগীতা” পদ্ম- 
পুরাণের পাতালথণ্ডে আছে। কিন্তু এই পুরাণের পুনাস্থিত আনন্দাশ্রমে যে সংস্করণ 
ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পদ্মোত্তর পুরাণে 
উহা পাওয়া যায় এই কথা পণ্ডিত জ্বালাপ্রনাদ স্বরচি ত“অষ্টাদশপুবাণদর্শন” নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন । নারদপুরাণে, অন্য পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে পন্মপুরাণেরও যে 
বিষক্সাঙ্গক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতার উল্লেখ আছে। 
শ্রীৰন্ভাগবত-পুবাশের ১১শ স্কোর ১৩শ অধ্যায়ে হংসগীতা এবং ২৩শ অধ্যায়ে 
ভিক্ষুমীত। বিবৃত হইগাছে। তৃতীর স্কন্ধের কপিলোপাখ্যানের, ২৩--৩৩ ) “কপিল- 
গীতা” এই নামও কেহ কেহ দিয়া থাকেন । কিন্তু কপিলগীতা বলিয়া এক স্বতন্ত্র 
মুদ্রিত গ্ৰন্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইরাছে। এই কপিলগীতায় হঠযোগের শ্রেষ্ঠত্ব 
বণিত হইগাছে এবং উহ! পয়পুরাণ হইতে গৃহীত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে 
কিন্তু পন্পুরাণে এই গীত! পাওগাই যার নাই । ইহার এক স্থলে (৪.৭ ) জৈন, 
জঙ্গম (লিঙ্গায়ং ) এবং সুফী (মুসলমান সাধু ), ইহাদেরও উল্লেখ থাক্ষায় 
এই,. গীতা মুসলমানী আমলের হইবে, এইরূপ বলিতে হয়। ভাগরত 
পুরাণের ন্যায় দেবীভাগবতেও সপ্তন স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪ অধ্যায় পর্যন্ত এক *. 
গীতা আছে, দেবীকর্তৃক কথিত বপিয়৷ তাহার নম দেবীগীতা হইয়াছে" 
ইহা! ব্যতীত, স্বয়ং ভগবদগীতার সার অগ্নিপুরাণের ‘তৃতীয় খণ্ডের ৩৮০ অধ্যায়ে 
এবং গরুড় পুরাণের পূর্ক্খণ্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। সৈইরূপ আবাল, . 


বিষয় প্রবেশ । ৫ 


বগি; রাপটন্্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই যোগবানিঠ নামে প্রসিদ্ধ ৷ 
পরন্থ এই গ্রন্থের শেষ (অর্ধাৎ নির্বাণ) প্রকরণে অন্জ্রুনোপাখানও 
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহাতে ভগবান্‌ ভ্রীরুৰ্ক করুক অর্জুনের রত কথিত 

ভনবদ্গীতার সার, এমন কি, তগবব্গীতাঁর অনেক শ্লোক যেসনটি তেমনিই 
বঙ্গায় রাখির। গ্রখিত কর! হইয়াছে (যোগ. ৬ পূ, ৫২-৫৮ দেখ )। উপরে 
বলিয়াছি বে, পুনায় মুদ্রিত পন্নপুরাণে ণিবগীত। পাওয়া যায় না) কিন্ত শিবগীতা 
না পাওয়া গেলেও এই সংঙ্গরণের উত্তর খণ্ডের ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত 
ভগবদগীআমাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে,_ভগবদগীভার' প্রতোক অধ্যায় ধরিয়া এই 
মাহায্মোর এক এক অধ্যায় রচিত হইয়াছে, এবং উচ্যতে এই সম্বন্ধীয় কথাও বিবৃত 
হইয়াছে। ইহা বাতীত, বরাহপুরাণে এক গীতাথাহাজ্া আছে। শিবপুরাণে 
এবং বার্পুবানেও গীতানাহাম্বর অহে বপিরা কখিত হর । কিন্তু কলিকাতায় 
মুদ্রিত বাযুপুৰনে আমি তাহ। পাই নাই । ভগবদ্গীতার মুদ্রিত সংস্করণের আরম্ভে 
গীতাধান’ নাগক এক নূতন শ্লোকপ্রকরণ প্রদন্ত হইয়াছে । ইহ। কোথ। হইতে 
গৃহীত তইয়াছে তাহা জান! যায় না। কিন্ত ইহার “ভীশ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা” 
এই শ্লোক অল্প শবভেদে সম্প্রতি প্রকাশিত ভান কবির “উরুভঙ্গ” নামক 
নাটকের আরস্তেই প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা হইতে অনুমান হয় বে এই ধ্যান 
ভামকবির সময়ের পরে প্রচারিত হইয়। থাকিহব। কারণ, ভাসের ন্যায় প্রপিদ্ধ 
' কবি এই শ্লোক গীতাধান হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন এইরূপ স্বীকার কর! 
অপেক্ষা, গীতাধানই স্বতন্ব স্বতন্ন স্থান হইতে গ্রোক সংগ্রহ করিয়। ও কতকগুলি 
নৃতন শ্লোক রচন। করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত । 
ভাসকবি কাঁপিদাসের পূর্ববর্তী তৎয়ায় তাহার কাল অন্তত তিনশত শকের 
‘( ৪৩৫ স’বং ) অধিক অর্ধাচীন হইতে পারে না । * 

'ভগবদ্গীতার কোন্‌ কোন্‌ অমুবাদ ও কতগুপি অনুবাদ, এবং অল্লাধিক 
পরিবর্তন সঙ্ককাবে গৃহীত নকল, তাঁংপর্যা কিংবা মাহাজ্মা পুরাণাদি গ্রন্থে 
পাওয়া যায়, তাহা পুৰ্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে উপলন্ধ হইবে । “মবধৃত', ‘অষ্টাবক্র’ 
প্রতি ই চারি গীতা স্ব তগ্নভাবে কাহ। কর্তৃক রচিত হয় অথবা কবে কোন্‌ 
পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়। যায় না। তথাপি এই 
সমস্ত গীতার রচনা এবং তরদন্তর্গত বিষয়-বিবেচন দেখিলে অনুমান হয় যে, 
এই দল গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়া লোকমান্য হইবারু পর রচিত হইয়া 
থাকিবে। এই সকল গীতা সম্বন্ধে ইহা বলিলেও কোনই ক্ষতি নাই যে, 
ভগবদ্গীতারর তায় ছুই** একটী গীতা কোন, বিশিষ্ট পন্থায় বা পুরাণে না 
খাকিলে সেই পছা বা পুবাণের পূর্ণতা হয় নু এই ধারণাতেই্‌ সেই গীতাগুলি 


* উপরি উক্ত অনেকে গীত৷ :এবং ভগবদ্গীতা গ্রীমুক্ত হরি রধুনাথ ভাগবত তি? পুন! 
হইতে বাহির করিতেছেন। 


৬ , শগীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ ৷ 


‘রচিত হইয়াছে । ভগবদ্গীতায় যেরূপ ভগবান্‌ অঙ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া 
জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, শিব-গীতা, দেবী-গীতা, গণেশ-গীতাতেও সেই প্রকার 
বর্ণনা আছে। শিবগীত। ঈশ্বরগীতা প্রভৃতির মধ্যে ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকই 
অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে । জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলে, এই সকল গীতায় ভগবদ্গীতা 
হইতে কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না; বরঞ্চ, অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে মিলন 
সাধনে ভগবদ্গীতায় যে একটা অপূর্ব নৈপুণ্য দেখ। যায়, সেরূপ নৈপুণ্য আর 
কোন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না । ভগবদ্গীতায় পাতঞ্জল-যোগ বা হঠযোগ 
এবং কর্মত্যাগরূপ সন্গাসের, যথোচিত বর্ণন না দেখিয়া উহার পূর্ণতাসাধনের 
হিদাবে ক্বঞ্কার্্জুনের কথোপকথনচ্ছলে কোন ব্যক্তি পরে উত্তরগীতা রচনা 
করিয়াছেন। “অবধৃত”, ‘অষ্টাবক্র’ প্রভৃতি গীতা নিহক একদেশীয় _-সেগুলিতে 
কেবল সন্নযাসমার্গই প্রতিপাধিত হইয়াছে । যমগীতা, পাগুবগীতা কেবল ভক্তি- 
বিষয়ক সংক্ষিপ্ত স্তোত্রমাত্র । শিবগীতা, গণেশগীতা এবং কুর্যযগীতা এ প্রকার 
নহে । যদিও উহাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন সম্বন্ধে সযৌক্তিক সমর্থন আছে 
সত্য, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহ! প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার অনেকাঁংশ 
ভগবদগীতা হইতে গৃহীত, সুতরাং উহাতে কোন নৃতনত্ব :আছে বলিয়৷ মনে 
হয় না। এই সকল কারণে ভগবদ্গীতার গম্ভীর ও ব্যাপক তেজের সম্মুখে, 
পরবর্তীকালে রচিত এই সকল পৌরাণিক গীতা দীড়াইতে পারে নাই, বরঞ্চ 
এই সকল নকল গীতার কারণেই ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য অধিকতর ব্যক্ত ও 
স্থাপিত হইয়ীছে। এই কারণেই “গীতা” শব্দের অর্থে “ভগবদ্গীতাই” মুখারূপে 
প্রচলিত হইয়াছে । “অধ্যাত্মরামায়ণ” ও “যোগবাসিষ্ঠ” এই ছুই গ্রন্থ বিস্তৃত 
হইলেও উহ! যে ভগবন্গীতার পরবর্তী, গ্রন্থ তাহ! উক্ত গ্রন্থন্থয়ের রচনা হইতেই 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের গুকুজ্ঞীনবাসিষ্-তত্বসারায়ণ” কাহাবও 
কাহারও মতে অতীব প্রাচীন; কিন্তু আমাদের তাহা মনে হয় না। তাহাতে 
যে ১০৮ উপনিষদের উল্লেখ আছে তাহাদের প্রাচীনতা সিদ্ধ হইতে পারে না । 
স্থর্ধাগীতায় বিশিষ্টাদ্বৈত মতেৰ উল্লেখ পাওয়া যায় (৩.৩০ ) এবং কোন কোন 
স্থানের যুক্তিক্রমও যেন ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়” ১.৬৮ )। 
সুতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবর্তী কালে, এমন কি, শ্রীশঙ্করাচার্যোরও পরবর্তী - 
কালে রচিত হইয়া! থাকিবে, এইরূপ অনুমান হয়। 
গীতা অনেকগুলি থাকিলেও ভগবদ্গীতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্বিবাদ বলিয়া এইরূপে- 
প্রতিপন্ন হওয়ায় উত্তরকালীন বৈদিক পণ্ডিতের! অন্তাক্ল গীতার প্রতি বেশী 
মনোযোগ না দিয়া কেবল ও ভগবর্গীতার পর্যালোচনা করিয়াই “তদস্তর্গত 
তাৎপ্য স্বকীয় ধর্ম্মন্রাতাদিগকে বলার সার্থকতু। আছে, এইরূপ বিবেচনা! 
করিয়াছিলেন। গ্রন্থের পৰ্য্যালোচনা ছুই প্রকারে হইতে পারে; এক অস্তরঙ্গ- 
পর্য্যাপোচনা, আর দ্বিতীয় বৃহিরঙ্গপর্যযালোচনা । সমগ্র গ্রন্থ দেখিয়া তাহার 'মর্ম্ম, 
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রহস্য, মথিতার্থ ও প্রমেয় প্রভৃতি বাহির করার নাম অন্তরঙ্গপর্যযালোচনা | গ্রন্থ 
কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচন৷ করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ--কাব্য- 
' দৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুৰ্য্য ও প্রসাদগুণ আছে, গ্রন্থের শব্ঘরচনা ব্যাকরণ- 
শুদ্ধ অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ধপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ 
মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গস্থের কালনির্ণ 
করা যাইতে পারে কি না, অথবা ত্বৎকালীন সামাজিক অবস্থার কোন নির্ণয় 
হইতে পারে কি না, গ্রগ্থান্তর্গত বিচার-আলোচন৷ স্বতন্ত্র বা অন্তের নিকট হইতে 
টস যদি অপরের নিকটে গৃহীত হয় তবে কোথা হইতে কোন্টা গৃহীত,*্এই 
সকল বাহাঙ্গের বিচার-আলোচনাকেই বহিরক্গপর্যযালোচনা বলে। গীতা সম্বন্ধে 
যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতদিগের ভাষ্য.ও টাকা আছে, তাহার! বাহা বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কারণ, তাহাদের মতে ভগবদ্গীতার ন্যায় 
অলৌকিক গ্রন্থের পর্যযালোচন। করিবার সময় ও সকল বহিরঙ্গের আলোচনা 
করা, আর কোন উত্তম পুষ্প পাইয়া! তাহার স্থগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দধ্যে 
কৌতৃহলাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল তাহার পাপড়ী গণনা করা অথবা 
মধুভরা মৌচাক হস্তে পাইয়া "তাহার কতগুলি মধুচ্ছিদ্র আছে তাহার অনুসন্ধান 
করা, উভরূই সমান--কেবল বৃথা সময় ক্ষেপণ মাত্র ! পরন্ত, এক্ষণে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিভদিগের অনুকরণে এদেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্থাঙ্গেরই বিশেষ 
অনুশীলন করিতেছেন । গীতার মধ্যে আর্বপ্রয়োগ সকল দেখিয়া এক ব্যক্তি 
এইরূপ নিদ্ধীরণ করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ যিশুুষ্ট জন্মিবার কয়েক শতাব্দী 
পূৰ্ব্বে রচিত হইয়৷ থাকিবে । ইহ! হইতে গীতার অন্তভূতি ভক্তিমার্গ তদছুত্তর- 
, কালে প্রবর্তিত খৃষ্টধৰ্ম্ম হইতে গৃহীত কি না এই সংশয় নিৰ্ম্মল হইয়| যায়। 
গীতার যোড়শ অধ্যায়ে থে নাস্তিক নতেখ্বী উল্লেখ আছে, তাহ! বোধ হয় বৌদ্ধ- 
ধর্ম হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া, অপর এক ব্যক্তি বুদ্ধানন্তর গীতা রচিত 
হুইয়। থাকিবে, এইরূপ ৰণিয়াছেন। তৃতীয় আর এক ব্যক্তি এইরূপ বলেন যে, 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ‘বহ্মস্ুত্রপাদৈশ্চৈব’ এই শ্লোকে ব্ৰহ্মহ্থত্রের উল্লেখ থাকায় 
গীতা ব্রহ্মকুত্রের পরে হইয়া থাকিবে । উল্টাপক্ষে একথাও কেহ কেহ বলেন 
বে, ব্রক্মহত্রের অনেক স্থানে গীতার প্রমাণ মীমাংসারূপে গৃহীত হওয়ায় গীতা 
তহুত্তৰকালীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আরও কতকগুলি 
লোক এইরূপ বলেন যে, ভারতীয় যুদ্ধে রণভূমির উপর সাতশত-গ্লোকী গীতা 
অঙ্জুনকে রলার অবকা!্রু পাওয়া সম্ভব ছিল না । হ্যা, ইহ! সম্ভব হইতে পারে ধেঁ, 
* খন তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল সেই সময়ে শ্রীকুঞ্ঝ অজ্জুনকে দশ কুড়িটী শ্লোক এবং 
তাঁহার অর্থ বলিয়াছিলেন এবং ও সকল গ্লোক বিস্তৃতভাবে *সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে, 
ব্যাস শুককে, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে, এবং পরে সুত শৌনককে বলিয়াছিলেন; 
অর্থবা র্বশেষে যাহ! কৰ্তৃক সুলভারত “মহাভারতেঃ পন্জিণত হয় তাহ! রুর্তুক 


be ও গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


উহা লিখিত হইয়া 'থাকিবে। গীত্রাগ্রস্থের রচনা সম্বন্ধে মনের এইরূপ ধারণ! 
হইবার পর, গীতাঁসাগরে ডুব দিয়া গীতার মূল শ্লোক কেহ সাত, * কেহ 
আটাইপ, কেহ ছত্রিশ, কেহ বা একশত খু'জিগা বাহির করিয়াছেন। কেহ 
কেহ ইহাও বলেন যে, রণভূমির উপর অক্জুনকে গীতান্তভূতি ব্রহ্মষ্ঞান বলিবার 
কৌন প্রয়োজনই ছিল না ; বেদান্তসম্বব্বীয় এই উত্তম ae পরে কেহ মহাভারতের 
মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন । বহিরঙ্গপ ঠালোচনার এই সকল কথা যে সর্ব 
নিরর্থক তাহা নহে। দ্ৃষ্টান্তন্ব্বপে, উপরে কথিত ফুলের পাপড়ীর কথ! 
কিংবা মৌচাকের ছিদ্রের কথা ধরা যাক্‌। বৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় 
অবশ্য তাহাদের ফুলের পাপড়ীরও বিচার নিশ্চয়ই করিতে হ্য়। সেইরূপ গণিতের 
সাহায্যে এক্ষণে প্রমাণিত হইশাঁছে যে, মধুর" পরিমাণ (ঘনফল ) কম হইবে না 
অথচ পরিবেষ্টনের পরিমাণ (পৃষ্ঠফল ) যাহাতে খুব কম হইয়া মোমের খরচ কম 
হয় এইরূপ, আকারের মধু ধারণ করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে এবং তাহার দরুণ 
মৌনাছিদিগের দৈহিক কারুকাধ্য পরিব্যক্ত হয় । এই প্রকারের উপযোগিতার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও এই গএছের পরিশিষ্টভ।গে গীতার বহিরঙ্গ পর্যালোচনা 
করিয়াছি এবং উহার মাহাত্ম্য বিষয়ক সিদ্ধান্তের ও কিছু কিছু বিচার করিয়াছি। 
কিন্ত গ্রস্থের রহস্য যিনি বুঝিতে চাহিবেন, বহিরঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ায় তাহার 
কোন লাভ নাই । বাগদেবীর রহস্যজ্ঞ' ও তাহার বহিরঙ্গসেবক--এই উভয়ের 
ভেদ প্রদর্শন কপ্রিয়। মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত দিরছেন। তিনি বলেন = 
অন্ধির্ল গ্িঘত এব বানরভটেঃ কিং ত্বস্য গম্ভীরতাম্‌। 
আপাতালনিমগ্রপীবরতঙ্ুর্জানাতি মস্থাচলঃ ॥ 

অর্থাৎ সমুদ্রের অগাধ গভীরতা জানিতে চাভিলে কাহাকে তাহা জিজ্ঞাস! 
করিবে? রামরাবণের নুদ্ধপ্রপঙ্গে শতশত সাহসী ও চপল বড় বড় বানরকীর 
ক্লেশে সমুদ্র লঙ্ঘন কারন! লঙ্কায় উপনাঁত হইয়াছিল “সতা, কিন্তু তাহাদের 
করজন সমুদ্রের গভীরতার পরিচয় পাইয়াছিল ? 'সমুদ্রমস্থনের সময় 
দেবতারা বে প্রকাণ্ড পর্ধতকে মছুনদগ্ড করিয়া” সমুদ্রভলে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং যে পর্বত সমুদ্রের নীচে পাতাল পর্য্যন্ত পৌছিয়ছিল, 
সেই মন্দরপর্বতই সমুদ্রের গভীরতা জানিতে সমর্থ হইয়াছিল । সুরারি 


* সম্ুতি এক সপ্তশ্লোকী গীতা প্রকাঁশিত হইয়াছে, উহাতে কেবল এই সাতটা লোক আছে-_ 
(১) ও ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি (,গী- ৮.১৩); (২) স্থানে হবীকেশ তব প্রকীত্যা ইত্যাদি 
(গী.5১১.৩৬) ; (৩) সব্বতঃ প।ণপাদং তত ইত্যাদি (শী ১৩.১৩) ; (৪) কবিং পুরাণমহূশা 

'সিতারং ইন্তাদি (গীণ৮.৯)7) (৫) উর্ধমূল মধঃশাখং* ইত্যাদি ( গী, ১৫.১); (৬) 
সর্ব্বস্য চাহ্‌ং হৃদি সন্নিখিষ্ট ইত্যাদি (গী ১৫.১৫); (৭) মন্সন। ভব সষ্টকজ্ৰে। উত্য।দি (শী, 
১৮.৬৫.) | এই প্রকার আারো অনেক সংক্ষিপ্ত গীতা আছে। « ‘ 


বিষয় প্রবেশ ৯ 
কবি এই যুক্তি অহ্ুনারে গীতার রহন্য জ'নিতে হইলে, বে সকল পণ্ডিত 
ও অচর্ধয গীতাপগর মন্থন করিনাছেন, তাহ।পধিগের গ্রন্থসমূহেরই প্রতি 
অগ্রদর হওয়া উচিত। এই পণ্ডিতঘগ্ুলীর মধ্যে মহাভারতকারই অগ্রগণ্য । 
অধিক কি, তিনি অধুন/তন প্রপিদ্ধ গীতার একপ্রকার রচয়িতা বলিলেও হয় । 
তাই সেই মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য কি- প্রথমে তাহাই সংঙ্গেপে 
বলিতেছি। | 

“ভগবদগীতা” কিংবা “ভগবান কর্তৃক গীত উপনিবৎ, এই নাম হইতেই, 
গীতাতে অঙ্জুনকে বে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে তাহ! প্রধানতঃ ভাগবত ধ্রর্শ্বের 
উপদেশ, অর্গাৎ ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। 
কারণ, শ্রীরুক্চের ‘শ্রীভগবান’ এই নাম ভাগবত ধর্মেই প্রনত্ত হইয়া থাকে । 
এই উপদেশ কিছু নূতন নহে; পূৰ্ব্বে এই উপদেশই ভগবান কর্তৃক বিবস্বানকে, 
বিবন্বান কর্তৃক মযুকে এবং মন্ত্র কর্তৃক ইক্ষাকুকে বেওন। হর, গীতার চতুর্য 
অধারের আরন্তেই (গা. ৪ অ. ১-৩) এইরূপ বল। হইরাছে। মহাভারতের 
শ!ণ্তিসর্বিন শেবে নারাধনীর ব। ভাগবত-ধর্মে বে সবিস্ত'র বিবৃতি আহে তাহাতে 
ব্রক্ষদদবের অনেক জন্মে অর্থাৎ কল্লান্তারে, ভাগবত-ধর্মের পারম্পর্য্য বর্ণনা 
করিশার পর, পরিশেষে ব্র্ধদেবের বন্তদান জন্মের অন্তভূতি ত্রেতাযুগে “এই ভাগ- 
' বত ধৰ্ম্ম বিবশ্বান-সন্-ইক্কুন্ন পরম্পরার প্রন্থত হইর|ছে” এইরূপ বল! হইগ্সাছে = 
j ত্রেতাধুগাদৌ চ ততো! বিবস্বান্‌ মনবে দদেঁ। 

মহুশ্চ লোকভ্ৃত্যর্থং স্তায়েক্ষণাকবে দদৌ। 
ইক্ষাকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ ॥ 
(মভা, শা, ৩৪৮, ৫১, ৫২)। 

, এই দুই পরম্পরা'রই পরস্পর মিল *আছে ( গীতা ৪. ১ এর উপরে আমার 
টীক। দেখ)! দুই ভিন্ন ধৰ্স্মের পারম্পর্ধ্য এক হইতে পারে ন! ; তাই পারম্পর্য্যর 
এঁকোর কারনে গীতাধর্্*ও ভাগবত-ধর্ম্ম বে এক তাহাই অসুনান কর! সহজ হ্র।. 
কিন্ত এই বিবরটা কেবল অসুনান অবলব্বন করিনাই আছে এরূস নহে। নারা- 
য়ণীয়ু বা ভ্গবত-ধর্ম্ের নিরূপণ বিষয়ে বৈণম্পারন জনমেজরকে বলিতেছেন 

এবমেব মহান্‌ ধর্ম্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তন | 
কথিতো হরিগীভাজ সমাসবিধিকল্িতঃ ॥ 
“হে নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজয় ! এই ভাগবত-ধৰ্ম্ম বৈধিযুক্ত ও লংক্ষিপ্ত প্রণালীতে 
হরিগ্বীতাতে অর্থাৎ ভগবুদগীতাতে পুর্বে তোমাকে বণিক্াছি” ( মভা, শা, ৩৪৬. 
০৯) ইহার পর এক অধ্যার ছাড়িয়া পরবর্তী অধ্যায়ে ( মভা. শা. ৩৪৮.৭৮) 
নারায়ণীয় ধর্মের সম্বন্ধে আরওম্পই্রূপে বলা'হইয়াছে - 
সমূপোঢেবনীকেছু কুরুপাগুবয়োধে 
অচ্ছুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং এ 


১০ . শগীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ী। 


"কৌরব ও পাগুবদিগের যুদ্ধে উত্তয়পক্ষের সৈন্য সজ্জিত থাকিলে অঞ্জু 
যখন বিমলস্ক অর্থাৎ উদ্বিগ্ন হইলেন, তখন তাহাকে ভগবান স্বয়ং রে উপদেশ 
দিরাছিলেন”। ইহা হইতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে 'হরিগীতা” ‘ভগবদ্‌- 
গীত।’ই এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে । গুরুপরম্পরার এঁক্য ব্যতীত ইহাও মনে 
রাথা উচিত যে, যে ভাগরতধর্ম্ম বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের বিষয়ে দুইবার বলা হইয়াছে, 
উহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উহাকেই “শাশ্বত” ও খরকান্তিক ধর্ম্ম বলা 
হইয়াছে | ইহার বিচারকালে দুই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে 

নারায়ণপরে! ধ্্মঃ পুনরাবৃত্তিদল ভঃ । 
প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধৰ্ম্মে নারায়ণাত্মকঃ ॥ শা. ৩৪৭. ৮০-১ 

“এই নারায়ণীয় ধৰ্ম্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পূর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং প্রবৃত্তিপরও 
বটে” । ইহার পর এই ধর্ম কিরূপে প্রবৃত্তিপর মহাভারতে তাহার পুনরায় ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে। সর্যাস গ্রহণ না করিয়া আমরণ চাতুর্বর্যবিহিত নিঞ্চাম কর্শ্মেই 
রত থকা-_এই অর্থে প্রবৃত্তি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে অর্জ্জুনকে 
যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা ভাগবত ধর্ম্মেরই উপদেশ, এবং উপরিউক্ত ধর্ম 
প্রবৃত্তিপর হওয়! প্রযুক্ত ক উপদেশ প্রবৃত্তিপর বলিয়াই যে মহাভারতকার বুঝিয়- 
ছেন, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় । তথাপি যদি ইহ! বলা যায় মে গীতাতে কেবল 
প্রবৃত্তিপর ‘ভাগবত ধর্ম্মই আছে তাহাও ঠিক হইবে না, কারণ বৈশম্পায়ন 
জনমেজয়কে পুনরায় বলিয়াছেন = 

যতীনাং চাপি যো৷ ধৰ্ম্মঃ স তে পুর্বম্‌ নৃপোত্তম | 
কথিতেো হরিগীতান্থ সমাসবিধিকল্পিতঃ | 

“যতির অর্থাৎ সন্যাসীর নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও, হে রাজন তোমাকে পুর্বে 
ভগবদগীতাতে যথাবিধি 'ও সংক্ষেপে বগিয়াছি*। ( মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৩)। 
কিন্ত যদিও প্রবৃত্তিপর ধর্ম্মের সঙ্গেই যতির নিবৃত্তিপর ধর্ম্মও গীতাতে বলা হুইয়াছে 
তথাপি মন্ণু-ইক্ষাকু ইত্যাদি গীতাধৰ্ম্মের যে পারম্পর্য্য গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে, 
ষতিধর্ম্ের সহিত তাহার একেবারেই মিল হয় না) কেবল ভাগবত ধর্ম্মেরই 
পারম্পর্যের সহিত তাহার মিল হয়। উপরিউক্ত বচন হইতে মহাভারতকারেরও 
এই অভিপ্রায় বুঝ! যাইতেছে যে, গীতাতে অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা মুখারূপে মন্ত ইক্ষাকু ইত্যাদি পরম্পরায় আগত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম্মেরই: 
উপদেশ; এবং উহাতে আন্ুবঙ্গিক-ক্রমে নিবৃত্তিপর যতিধর্ম্মের বর্ণনা করা হইয়াছে । 
মহাভারতের এই প্রবৃত্তিপর নারায়ণীয় ধর্ম্ম এবং ভাগবত পুরাণের ভাগবত ধরব 
মূলে,যে একই, তাহা পৃথু, প্রিয়ব্রত, প্রহলাদ প্রভৃতি ভগবন্তক্তদিগের কথা, 
হইতে. এবং ভাগবতে বর্ণিত নিষ্কাম “কর্মের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই, প্রতিপন্ন হয় 
(ভাগবত ৪. ২১. ৫১, ৫২ ) ৭. ১০. ২৩ ও ১১, ৪.৬ দেখ )। কিন্তু ভাগবত ধর্শের 
কর্মপর ্রবৃত্বিতবের সমর্থন ভাগবতপুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এই সমর্থন 
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মহাভারতে এবং বিশেষভাবে গীতাতে কর! হইয়াছে । কিন্তু এই সমর্থনের সময় 
ভাগবত ধর্মের ভক্তি-রহসা যথোচিত দেখাইতে ব্যাস তুলিয়া পিয়াছিলেন। এই 
কারণে ভাগবতের প্রথম অধ্যারগুলিতে (ভাগ. ১. ৫, ১২) লিখিত হইয়াছে যে, 
ভক্তি বিনা কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যর্থ ইহা বিবেচনা করিয়া এবং ভারতের এই 
অভাব পূরণ করিবার জন্য ভাগবত পুরাণ পরে রচিত হইয়াছে ইহাতেই ভাগবত 
পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্টর্ূপে উপলব্ধি হয়। সেই উদ্দেশ্য এই বে, 
ভাঁগবতে অনেক প্রকারের হরিকথা বলিয়া ভাগবত ধন্মের ভগবস্তক্তিমাহাত্ম্য 
যেরূপ বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে, ভাগবত ধর্ষনের কর্মপর অঙ্গের আল্যেচন৷ 
সে প্রকার করা হয় নাই। অধিক কি,:ভাগবতকাঁর ইহাই বলিতে চাহেন যে 
সনস্ত কৰ্ম্মযোগ ভক্তি ব্যতীত নিক্ষল (ভাগ ১. ৫. ৩৪)। তাই গীতার তাৎ- 
পর্য্য নির্ধারণে যে মহাভারতে গীতা উক্ত হইয়াছে তাহাতে নারায়ণীয় উপাখ্যান 
যেমন উপযোগী দেখ! বায়, ভাগবত পুরাণ ভাগবত ধর্মসন্বন্ধীয় হইলেও কেবল 
ভক্তি প্রধান বলিয়া উহা! সেরূপ উপযোগী হইতে পারে না। আর, যদিব।:উহার 
কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায়, তথাপি এ কথা আমাদের মনে রাখা 
আবশাক যে, ভারত ও ভাগবত এই ছুই গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং রচনাকাল বিভিন্ন । 
নিবৃন্তিশর বতিধন্ম এবং প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধৰ্ম্ম ইহাদের মূল স্বরূপ কি, ইহাদের 
এই ভেদ ঘটিবার কারণ কি, মূল ভাগবত ধর্শের এই সময়ে কি তাবে রূপাস্তর 
হইয়াছে ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার পরে করা যাইবে । 
ইহ! বুঝ! গিয়াছে বে স্বরং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য্য ফি। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ গীতার কি 
তাৎপর্য স্থির করিয়াছেন। এই ভাষ্য ও টীকাসমূহের মধ্যে আজকাল 
 শ্রীশঙ্করাচার্যের গীতা-ভাষ্য অতিপ্রথচীন বলিয়া সকলের স্বীকৃত। যদিও 
ইহার পুর্বে গীতার :অনেক ভাষা ও টীকা যে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই । 
কিন্ত সে সফল টাকা এক্ষণে পাঁওয়! যায় না; এবং সেই কারণে "জানিবার 
উপায় নাই যে, মহাভারতের রচনাকাল অবধি শাস্করাচার্য্যের আবির্ভাব পর্য্যন্ত 
গীতার অর্থ কি তাবে করা: হইত । তথাপি শঙ্করভাষ্যেতেই এই প্রাচীন 
টাকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে ( গী, শাংভা. অ. ২ ও ৩ এর উপোদ্ধাত 
দেখ), তাহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়! যায় যে, মহাভারতকারের ন্যায় 
আচার্ধ্যের পূর্ববর্তী টাকাকারের! গীতার অর্থ জ্ঞান-কর্শ্ম-সৃমুচ্চয়াত্মক বলিয়াই 
ধরিতেন, অর্থাৎ উহার এই প্রবৃত্তিপর অর্থ করা হইত যে, জ্ঞানী মনুষ্ের 
আক্জান অস্থসারেই আমরণ স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম করা উচিত। কিন্তু * বুদিক 
কর্ম্মযোগের এই সিদ্ধান্ত শ্রীশ্থঙ্করাচার্যের নিকট মান্য ন! হওয়ায় তিনি তাহা 
খণ্ডন করিক্াা নিজের মতে গীতার তাৎপর্ধ্য বুঝাইবার অভিপ্রায়েই গীতা- 
'ভাখ্য লিখিরাছেন্র। তাঁহার ভাষ্যের আরস্ভের উপোদ্‌মাতে এই কথা, তিনি 
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্পইই বলিয়াছেন। ‘ভাষ্য’ শব্দের অর্থ ইহাই । “ভাষ্য” ও ‘টীকা’, এই 
ছুই শব্দ অনেক সময়ে সমান অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে সত্য ; কিন্তু সাধারণতঃ 
ণটীক।'তে মূল গ্রন্থের সরল অন্বর় করিয়া শব্দের অর্থ সুগম করা হয় । ভাষ্যকার 
এইটুকুতে সন্তষ্ট না হইরা, নণব্যভাবে সমস্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা! করেন এবং 
তাহার মতে গ্রন্থের তাংপর্য্য কি ও তদনুসারে গ্রন্থের কিরূপ অর্থ করা হইবে, 
তাখাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । গীতার শ।ঙ্কর-ভাষোর স্বর্ূপও এই প্রকার ৷ 
কিন্ত গীতার তাংপর্যযবিচারে আচার্য্য বে ভেদ করিয়াছেন তাহার বীজ- 
সুত্রটর প্রতি লক্ষ্য করিবার পুর্বে প্রাচীন ইতিহাস এখানে একটু বল! 
আবশ্যক । বৈদিক ধৰ্ম্ম কেবল তাণ্থিক ধৰ্ম্ম নহে; উহাতে বে গুঢ়তত্ব আছে, 
তাহার হুক বিচার প্রাচীন কালেই উপনিষদসমূহের ভিতরেই হইয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু এই সকল উপনিষন্‌ ভিন্ন ভিন্ন খ্চবি কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
রচিত হওয়ায় তাহাদের মধ্যে বিচার বিভিন্নতাও আপিয়া পড়িয়াছে। এই 
সকল বিচার-বিরোধ নিটাইবার জনাই বাদরায়ণ আচার্ধা নিজ বেদান্তশ্যত্রে 
সমস্ত উপনিবদেরই একবাকাত| 'প্রতিপাদন করিয়াছেন ; এবং এই কারণে 
বোন্ভন্ও উপনিধালনূহকে প্রা) বালির। ধরিন। থাকেন। এই বেনীস্ত- 
স্থাত্রের অনা নাগ হইতেছে ব্রঙ্গস্ত্র', বা শারীরক সুত্র । তথাপি বৈশিকধর্্মান্তর্গত 
তবকপ্লানের পূর্ণ বিচার এই টুকুতেই হইতে পারে না। কারণ, উপনিয়দের 
উপদিষ জ্ঞান প্রায়ই বৈবাগাপর অর্থাৎ নিবৃত্তিপর ; এবং উপনিষদের এক- 
বাক্যত|:সম্পাদন করিবার জনাই বেদান্তস্ত্র রচিত হওয়ায়, উহাতে কোথাও 
প্রবৃত্তিপার্গের সবিস্তার বিচার কর! হয় নাই। তাই, প্রবৃত্তিগার্প্রতিপাদক 
ভগবর্নীতা বৈদিক ধর্মতত্বজ্ঞানের এই অভাব যখন সর্বপ্রথম পুর্ণ করিলেন, 
তখন উপনিৰন্‌ ও বেনান্তহ্থত্রের অস্তনিষ্কিত তত্বক্জানের পূর্ণতাসম্পাদক গ্রন্থ 
ভগবন্গীত। এই হিনাবেই উহাদের সহিত সগানরূপে সর্বনান্য ও প্রমাণভূত 
হইল। এবং'পরিশাদে উপনিব, বেনান্তক্গত্র :ও ভগবন্গীতা এই তিন গ্রন্থ 
“্রহানত্রনী” এই নান প্রাপ্ত হইল.। প্প্রহথানব্ররী”র অর্ম এই নে উহাতে বৈদিক 
ধর্মের আধারভূত তিন মুখ্য ব স্তম্ভ গ্রন্থ আছে, যে গ্রন্থগুলিতে ‘নিবৃত্তি ও 
প্রত্রত্তি এই ছুই মার্গেরই ধখাপন্ধতি তান্তিক বিচার কর! হইরাছে। এইরূপে; 
 প্রস্থানত্রয়ীতে ভগবব্গীতার সমাবেশ এবং প্রস্থানত্য়ীর সাম্রাজ্য “অধিকাধিক 
বিদ্থত হইবার পর, বে ধর্ম্মনত ব। সল্রদায় এই তিন গ্রন্থকে অবলম্বন করিত না, 
কিছব। এই তিনের মধধা যাহ।র সমাবেণ হইতে পারিত ন|, নেই মত ও সম্প্র 
দারকে বৈণিক ধর্মের লোকেরা গৌণ মনে করিয়া অগ্রাহ্য' করিতে লাগিল।, 
ইহার পরি|ন হইল, এই বে, অদ্বৈত, বিশিঠাবৈত, দৈত, শুল্কাদ্বৈত প্রন্থতি 
এবং তনত পবন বা ভক্তি [সক টাটিক ধৰ্্মে চোতে সপ্ন বৌদ্ধধর্ম 
: পতনের পা হিদুয়ানে প্রনসিত হইনাহে, উহার প্রতেক সঙ্র্যাবের প্রবর্তক ' 
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আচাধ্যের! প্রস্থানত্ররীর তিন ভাগের উপরেই ( ভগবদ্গীতাসহ ) ভাষ্য লিখি- 
যাছেন। তাহাদের ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন ছিল এই যে, তাঁহার! দেখাইতে 
চাহেন বে এই সকল স প্রদায়-বাহির হইবার পূর্বেই যে তিন ধর্মগ্রন্থ প্রামাণিক 
' গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইত, সেই তিন গ্রন্থেরই :উপর তাহাদের নিজের নিজের 
সম্প্রদায় দীাড়াইয়া আছে, অপর সম্প্রদায় ও সকল গ্রস্থকে মানিয়া চলেন না। 
এরূপ করিবার কারন এই বে, যদি কোন আচার্য্য ইহ! স্বীকার করেন বে অনন্য 
সম্প্রনায়ও প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের উপর সংপ্রতিষ্টিত, তবে তাহার নিজ সম্প্রদায়ের 
মাহাজ্বের কতকট। লাবব হয়; এবং এরূপ মাহাত্ম্যের লাঘব কর! কেনন 
সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট নহে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে গ্রস্থানত্রয় সম্বন্ধে ভাষ্য লিখি ' 
বার এই প্রথা আরম্ভ হইলে, বিভিন্ন পণ্ডিত নিজ নিজ সাশ্রদায়িক ভাষ্যের 
উপরেই নিজ নিজ টীকা লিখিয়। গীতার্থ প্রতিপাদন করিতে আরস্ত করিলেন, 
এবং প্রত্যেক সমপ্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ সাশ্্রদারিক টীকাই অধিক মান্য 
হইয়া পড়িল। গীত৷ সম্বন্ধে এক্ষণে যে সকল ভাষ্য কিংবা টীকা পাওয়া 
যায়, তাহ!দের প্রায় সকলগুলিই এই প্রকার বিভিন্ন সাশ্রদায়িক আচার্য্য বা 
পণ্ডিতের রচিত। ইহার পরিণাস্ু হইয়াছে এই বে, মূল ভগবদ্গীতাতে একই অর্থ 
সহজভাবে প্রতিপাঁদিত হইলেও, এ গীতাই প্রতোক সম্প্রদায়ের সমর্থক বলিয়া 
উপলব্ধ হর। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সপ্প্রদায়ই প্রাচীনতম 
সশ্্রদা় এবং তন্বজ্ানদৃষ্টিতে এ সম্প্রদায়ই হিন্দুস্থানে মান্যতম হইয়াছে। 
শনৎ শঙ্করাচার্য্য ৭১০ শালিবাহন শকে (৮৪৫ সম্বং.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ 
বংসরে তিনি গুহ।-প্রবেশ করেন (৭১০-৭৪২), * বর্তমানে ইহা নির্ধারিত 
হইরাছে। শ্রীপস্করাচার্ধ্য: একজন অলৌকিক . জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি 
স্বকীয় দিব্য শক্তির দ্বারা সেই সময় চতুর্দিকে ব্যাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতের খণ্ডন 
কিয়া অদ্বৈতমত স্থাপন করিলেন; এবং তিনি শ্রতি-স্থৃতি-বিহিত বৈদিক ধর্মের 
সংরক্ষণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দীড় করাইয়া নিবৃত্তিপর বৈদিক 
সন্যাস ধর্ম ব| সম্রদায় কলিযুগে পুনঃপ্রবন্তিতি করিলেন, একথা সর্ব 
বিশ্রুত। ত্য কোন সম্্রদাপনকেই ধর ন। কেন, স্বভাবতই তাহার ছুই ভাগ 
আছে -প্রধ, তব্বক্জানের ভাগ) ৰ্িতীর, আচরণের ভাগ। প্রথম ভাগে জড় 
্রহ্ধাণ্ডের বিচারের দ্বার পরমেশ্বরের স্বরূপ নিষ্পন্ন পূর্বক শাস্ত্ররীতি-অমুসারে 
নোক্ষসত্বন্ধীয় পিন্ধান্তও নির্ণয় কর! হয় ; এবং দ্বিতীয় ভাগে; এ নোক্ষলাভের 
সাধন বা উপায় কি অর্যাং এই জগতে মনুষ্য স্কিপ আচরণ করিবে, তাহাব্র 
নিরূপণ ব্রা হইয়া থাঁক। তন্মধ্যে প্রথন অর্থাৎ তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে, 
শ্ীপঙ্করাচার্যের কথাটি এই যে, (১) :আমি, তুমি, কিংবা মৃন্ষ্যের চক্ষুর্গোচর 

'* আমাদের মতে, শ্করাচার্টের কাল আরও ১০* বংসর পিহাইর| দেওয়া আবশ্যক।, 
পরিশিঃ তাগে তাহারু প্রমাণাদি জষ্টব্য । 


১৪ _ শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ স্থষ্টর অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নানাত্ব আদলে সত্য নহে। 
একই শুদ্ধ ও নিতা পরবন্ধ এই সমস্ত ভরিয়। আছেন, এবং তাহার মায়াতে 
মনুষ্যের ইন্স্রিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হয়। (২) মন্তুষ্যের আত্মাও মূলত 
পরব্রহ্ধরূপই ; এবং (৩) আত্মা ও পরব্রন্মের একতার পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অন্ু- 
ভবাত্মক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না । ইহাকেই অদ্বৈতবাদ 
বলে। ইহার তাংপর্যা এই যে, একমাত্র শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত 
অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্তু নাই; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহ! মানবী 
দৃষ্টির ভ্রম বা মায়িক উপাধিমূলক অবভাস মাত্র। মায়াও সত্য বস্তু বা স্বতন্ত্র 
বন্ত নহে; উহাও মিথা।। এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তাৎপর্য । কেবল তত্বজ্ঞানের 
বিচার করিতে হইলে শাঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা অধিক আলোচনা করা আবশ্যক 
হয় না। কিন্তু শাঙ্কারসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। অদ্বৈত তবজ্ঞানের 
সঙ্গে শাঙ্করসন্প্রদায়ের আর এক সিদ্ধান্ত আছে, যাহা আচারপৃষ্টিতে প্রথমের 
সহিত সমান মাহাত্মাবিশিষ্ট । তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও চিত্তগুদ্ধি হইলে পর 
ব্ৰহ্মাত্মৈকাজ্ঞান প্রাপ্ত হইবার যোগাতা৷ লাভ করিবার জন্য স্ৃতিগ্রস্থাদির উক্তি 
অনুসারে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম সকল কর! অত্যন্ত আবশ্যক, তথাপি এই সকল কর্মের 
অচরণ চিরকাল কর্তবা নহে, কারণ পরিশেষে সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাস 

গ্রহণ বাতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, কর্ম ও জ্ঞান, " 
অন্ধকার ও আলোকের নায় পরম্পর বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমস্ত বাসন! ও কর্ম্ম ' 
পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মস্তানের পূর্ণতাই হয় না। পরিশেষে সর্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 
জ্ঞানেতেই মগ্ন থাক৷ হস বলিয়া, এই সিন্ধান্তটকে 'নিবৃতিমার্ণ', ‘সন্যাসনিঠা’ বা 
‘দ্ঞাননিষ্ঠা’ বল! হয়। উপনিষদ ও ব্রহ্মস্ত্রের উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে 
তাহাতে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে যে এ উভয়ে শুধু অর্দতজ্ঞানই আছে এরূপ ' 
নহে, সন্গ্যাসমার্গও 'আছে অর্থাৎ শাঙ্করসম্প্রদায়ের  উপরি-উ ছুই ভাগেরই 
উপদেশ আছে। গীতার উপর যে শাঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে নিরূপিত 
হইয়াছে যে ভগবদগীতারও তাৎপর্য্য তাহাই (গী, শাংভা, উপোদ্ঘাত ও ব্রহ্মন্থ, 
শাংভা, ২.১. ১৪ দেখ)। ইহার প্রমাণ স্বরূপে গীতার কোন কোন বাক্যও 
প্রদত্ত হইয়াছে, যথ!--"জ্ঞানাপ্রিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে”_জ্ঞানক্নপ 
অগ্নিতে সকল কর্ম ভন্ম হইয়া যায় ( গী. ৪. ৩৭), “সর্ব্বকর্ম্মাখিলং* পার্থ জ্ঞানে 
পরিদমাপাতে*__জ্ঞানেতেই সর্বকৃর্ণের পরিদমাপ্তি হয় (গী. ৪. ৩৩)। সাঁরকথা 
এই যে, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির 
করি! “ভ্ীশঙ্করাচার্ধ্য বে বিশিষ্ট মার্গের স্থাপনা করিয়াছেন, গীতার" তাৎপর্য 
তাহারই অনুকূল » পূর্ব্ব টীকাকা রদিতগর কথাপ্রমাণে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় 
গীতার প্রতিপাদ্য নহে, প্রত্যুত.কর্ণই {জ্ঞানপ্রান্তির গৌণ সাধন এবং সর্ব্বকর্ম্ম 
সন্ন্যাসপুর্ব্বক জ্ঞানেতেই মোক্ষ লাভ হয়, শাঙ্করসম্্রদায়ের এই ফ্রিদ্ধাস্তই গীতাতে . 


বিষয়প্রবৈশ । ১৫ 


উপদিষ্ট হইয়াছে--ইহা৷ দেখাইবার জন্যই শাঙ্করভাষ্য লিখিত হইয়াছে । শঙ্করা- 
চার্য্যের পূর্বে যদি সন্ন্যাসপর কোন টীকা লিখিত হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে 
পাওয়া যায় না। এইজন্য গীতার প্রবৃত্তিপর রূপটি উঠাইয়া দিয়৷ নিবৃত্তিপর 
সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করা--উক্ত ভাষ্য হইতে আরস্ত হইয়াছে, এইরূপ বলা 
যাইতে পারে । অরশঙ্করাচার্য্যের পরে তাহার সম্প্রদায়ের অনুযায়ী, মধুহ্দনাদি 
যে সকল অনেক টীকাকার হইয়াছেন, তাহার! :এই বিষয়ে অনেকটা শঙ্করা- 
চার্যেরই অনুকরণ করিয়াছেন । ইহার পরে, এক অদ্ভুত বিচার উঠিয়াছে যে, 
অদ্বৈতমতের মুলীভূত মহাবাক্যসমুহের মধো “তত্বমসি”_[ সেই ( পরর্রহ্গ ) তুমি 
(শ্বেতকেতু )] ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মহাবাক্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
বিবৃত হইক্জাছে। কিন্ত এই মহাবাক্যের পদসকলের ক্রম বদলাইয়। প্রথমে 
প্বং ও তাহার পর “তত”, এবং পরে" “অসি”? এই পদগুলিকে লইয়া, এই নূতন 
ক্রম অস্গুসারে প্রত্যেক পদের উপর গীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, প্রীভগ- 
বান অপক্ষপাতে সনান সমান বাটিয়া দিয়াছেন । গীতা সম্বন্ধে পৈশাচ ভাষ্য কোন 
সম্প্রদায়েরই নহে, উহা সম্পূর্ণ স্বতন্ন এবং হমুমান্‌ অর্থাৎ মারুতি কর্তৃক লিখিত 
এইরূপ কাহারে! কাহারো ধারপ্র!। কিন্তু আদল কথা তাহা নহে । ভাগবতের 
টাকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহা! সন্গ্যাস মার্গের । ইহার 
কয়েক, স্থানে শাঙ্কর ভাষোরই অর্থ শবশ প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ, পূর্বে ও 
অধুনা, মারতে গীতার যে ভাষান্তর কিংবা আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে 
সে সমস্ত প্রায়ই শান্কর ভাবষ্ান্ুষায়ী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর কর্তৃক প্রকাশিত 
"প্রাচ্যধর্মপুস্তক-মালীয়” পরলোকগত কাশীনাথ পন্ত তৈলঙ্গকৃত ভগবদশগীতার 
ইংরেজি অন্গবাদও আছে। তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে, এই 
অন্ুবাদ্দে অনেকট৷ শঙ্ধরাচার্য্য ও শাঙ্কর সম্প্রদায়ী টীকাকারদিগের অনুসরণ 
করা হইয়াছে । 
গীত৷ ও প্রস্থানত্রয়ীব্ অন্তভূতি অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য লিখিবার রীতি প্রচলিত হইলে পর, অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও এরূপ 
রণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্যাস প্রতিপাদনকারী শাহ্ছর- 
সম্প্রদায়ের প্রায় সার্ধ ছুই শত বংসর পরে, শ্ীরামানুজাচাধ্য (জন্ম শক ৯৩৮, সম্বৎ 
১০৭৩) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিলেন । নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার 
উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় রামানুচার্যযও প্রস্থানত্রয়ীর উপর. ( সুতরাং তদস্তর্গত 
গীতারও উপর) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। *এই সম্প্রদায়ের মত এই ষ্ে 
/ শক রাচৰধ্যের মায়া-মিধ্যাত্ববাদ ও অধ্বৈত সিন্ধান্ত এ দুইটা সত্য নূহ ৯ জীব, 
জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তত্ব ভিয় হইলেও,*জীব ( চিৎ) ও জগত ( অচিৎ ) 
এই ছুইটা একই ঈশ্বরের শরী'র ; সুতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং 
ঈশ্বল্ম-শরীরাস্তর্ভূ তূ' এই সুশ্ম চিৎঅচিৎ হইতেই পরে স্থূল, চিৎ ও স্থূল অচিৎ 


১৬  শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্রী । 

বা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয় । এই মতই উপনিষদ, ব্রহ্মহ্থত্র ও গীতাতে 
প্রতিপাধিত হইয়াছে,__তব্বজ্ঞ।ননৃষ্টিতে ইহাই রানাম্জাচার্যের অভিপ্রায় । 
( গী, রা, ভা, ২, ১২; ১৩.২)। ইহারই গ্রস্থসমূহের কারণে ভাগবত 
ধর্মের মধ্যে বিখিষ্টাদ্বৈত মত প্রবেশলাভ করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। কারণ, ইহার পুর্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবত শের যে 
ধর্ণন। দেখ। যায়, তাহাতে অদ্বৈতবাদই স্বীকৃত দৃষ্ঠবয়। রামানুজাচার্ধ্য ভাগবত- 
ধর্ধমবনধী থাক। প্রবুক্ত, গাঁতাতে প্রবৃত্তিপর কম্মবোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে-_ 
এই, কথাই প্রকৃতপক্ষে তাহার মনে হওয়। উচিত ছিল । কিন্তু রানানুজাচার্য্যের 
সময়ে মুপ ভাগবত ধর্মের অন্তভূতি কর্মযোগ অনেকটা লুপ হইয়া গিয়াছিল 
এবং তিনি তব্জ্ঞাননৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে গীতাতে জ্ঞান কন্ম ও ভক্তি এই 
তিনই বৰ্ণিত হইলেও তন্বজ্ঞানবৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈত ও আচারদৃষ্টিতে বাস্থদেব- 
ভক্তিই গীতার সারতস্ব ; কর্্মনিঠা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে, জ্ঞাননিষ্ঠার উৎপাদক 
মাত্র ইহাই রাগাচুন।চার্যা সিন্ধান্ত করিয়াছেন (গী. রা-ভা, ১৮. ১ ও ৩১ ১ 
দেখ)। অদ্বৈত জ্ঞানের স্থানে বিশিইদ্বৈত এবং সন্যাসের স্থানে ভক্তি-- 
যৰ্দিও রাসাগুজাচার্ব্য শাঙ্করদশ্রনায় হইতে এইরূপ প্রভেন করির।ছেন, তথ।পি 
তিনি অচননৃষ্টতে তক্তিই পেব-কর্তব বলির! স্বীকার করার, বর্ণাশ্রমবিহিত 
সাংসারিক কর্ম আমরণ সম্পাদন কর।-ীহার মতে গৌণ হইয়াছে । এবং 
সেইজন্য গীতার রামান্থুজীয় তাৎপর্য্যও একপ্রকার কর্ম-সন্্য/সপরই বল! যাইতে 
পারে। কারণ, কর্মের দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম 
গ্রহণ করি! ব্রহ্গচিস্তাতে নিমগ্ন থাকা অথবা প্রেমযোগে অপরিসীম বাসুদেব- 
ভক্তিতে ডুবিয়া থাক!--এই দুই মার্গই ণ্কৰ্ম্মযোগৰৃষ্টিতে একই-_-উভরই নিবৃত্তি- 
পর। রামানুন্জাচার্য্যে পরবর্তী সম্প্রদারের উপরেও এই আপত্তি হইতে পারে। 
মায়ামিথ্যাতন্তবাদ অসত্য এবং বাঙ্গুদেবভক্তিই প্রকৃত . মোক্ষসাধক, রামাহুজ- 
সম্প্রদরের পরে এই নতপ্রচারক এক তৃতীয় সম্প্রদায় আবিহূর্ত হইয়াছিল । 
এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরক্রহ্ম ও জীব কিয়দংশে এক ও কিয়দংশে ভিন্ন, 
ইহ! স্বীকার করা পরম্পরবিরুদ্ধ ও.অসম্বন্ধ'। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এই- 
রূপ স্বীকার করিতেই হয়; পূর্ণরূপে .কিংবা অংগতও উহাদৈর মধ্যে এক্য 
থাকিতে পারে না|. এই তৃতীয় সম্প্রদায়কে “দ্বৈতী সম্প্ৰদায়” বল! হুয়।”' এই 
সপ্রনায়ের লোকদিগের মতে ইহার প্রবর্তক জীনধবচারযয ( শীনৎ আনন্দতীর্ঘ )। 
ইনি ১৯২০ শকে (১২৫৫ সম্বতে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন তাঁহার ব্যস 
৩৯ বংসর ছিল। কিন্ত ডাক্তার ভাগু।রকর “বৈষ্ণব, শৈব ও অন্ত পন্থী” নামে 
বে ইংরাজী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে (৫৯ পৃঃ) তান শিলা- 
লেখার প্রমাণের বঝো, মধ্বাচার্য্যের কাল ১১১৯ হুইতে ১৯৯৮ শক পর্যন্ত 


বিষয়প্রবেশ । ১৭ 


( ১২৫৪-১৩৩৩ সন্বং ) নির্বারিত করিয়াছেন । শ্রীমধ্বাচার্ম্যের প্রস্থান ত্রয়ী সম্বন্ধে--- 


সুতরাং গীতাসম্বন্ধেও-যে ভাষ্য আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ ছ্ৈতমতেরই 


, প্রতিপাদক--ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ 


বলেন যে, নিষ্ষান কর্মের মাহাত্ম্য যদিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই 
নিঞ্ধান কর্ম সাধনমাত্র, ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্ম ক্কিছু 
করিলে বা! ন! করিলে, তাহাতে কিছু আসিয়া যাগ না। “ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগ:৮- 
পরনেখরের ধ্যান বা ভক্তি অপেক্ষ। কন্মকলত্যাগ ব! নিষ্কাম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি 
কতকগুলি গীভাবচন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ; কিন্ত গীতার মাধ্বভাষ্যে লিখিত 
হইয়াছে বে, ও সকল বচন অক্ষরশঃ সত্য বলিয়া ধরিবার পরিবর্তে অর্থবাদীত্মক 
বলিয়। বুঝিতে হইবে (গী, মা ভা, ১২. ১৩)। চতুর্থ সম্প্ৰদায় শ্রীবল্পভাচার্য্য 
প্রবর্তিত (জন্মশক ১৪০১, সম্বং ১৫৩৬)। রামান্থুজ ও মাধব-সম্প্রদায়ের ন্যায় 
এই সন্প্রনায়ও বৈষ্ঞবপন্থী। কিন্ত জীব, জগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের 
মত বিশিষ্টাদ্বৈত কিংব। দ্বৈত মত হইতে স্বতন্্ব। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ 
জীব ও পরব্রহ্ম একই, দুই নহে, এই সম্প্রদায় ইহা স্বীকার করেন। এই 
জন্যই এই মতকে শশুদ্ধাদ্বৈত বলে । এই সম্প্রদায় জীশঙ্করাচার্য্যের ন্যায় জীব 
ও ব্রহ্ম এক বলিষা স্বীকার করেন না। ইহারা বলেন যে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের 
ন্যাম ‘জীব ঈশ্বরের অংশনাত্র; মারাত্মক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের 
ইচ্ছার ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মার্বাপরতন্ত্র জীবের মোক্ষজ্ঞান 
ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের মুখ্য 
সাধন। এই সিদ্ধান্তের কারণেই শাঙ্কর-সন্প্রদায় হইতেও এই সম্প্রদায় ভিন্ন 
হইয়াছে । এই মার্গের লোকেরা পরজ্পনেশ্বরের এই অনুগ্রহকে “পুষ্টি, পোষণ” 
নামেও অভিহিত করেন, তাই এই সম্প্রদায়কে “পৃষ্টিমা্গ”ও বলা হইয়া 
থাকে । এই সম্প্রদায়ের তত্বদীপিকাি গীতাসম্বন্ধীয় যে লকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে 
এইরূপ নিদ্ধীরিত হইয়াছৈ যে, ভগবান অর্জুনকে সাংখ্যজ্ঞান ও:কম্মযোগের কথা 
প্রথমে বলিয়া শেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া কৃতরৃত্য করিয়াছেন ; সেই কারণে 
ভগ্বং-ভক্তি এবং বিশেষভাবে নিবৃত্তিপর পুষ্টিমার্গীর ভক্তিই সমস্ত গীতার মুখ্য 
তাংপর্য্য। কারণ এই যে, ভগবান গীতার শেষে এই উপনেশ দিয়াছেন যে, “সর্ব- 
ধর্মীয়, পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (গী, ১৮" ৬৬)--সকল ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আমারই শরণ লও । উপরি উক্ত সম্প্রদায়সমূহের অতিরিক্ত নিম্বার্কেবও 
শ্লাধাকঞ্চতেস্তিপর আঙ্ক এক বৈষ্ণব-সন্প্রদায় আছে। এই আচার্য্য, রুমাঙ্জা- 


* স্টার্যোর পর ও মাধবাচার্যের পূর্বে, 'আমুমুানিক ১০৮৪ শকে (১২১৯ সঁস্বৎ ) 


আবি্ৃতি হইয়াছিলেন, ডাক্তটঁর ভাগারকর এইরূপ নির্ধারণ ফঁরিয়াছেন। জীব, 
জগুৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্বা্কাচার্য্ের মত এই যে, এই.তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও 


" জগতের ব্যাপার ও অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না হইয়া উহ! ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবলম্বন" করিয়া 


bo! 


Ed 


১৮ গীতারহস্য অথবা কন্ধমযোগশাস্ত্ী। 


আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের স্থন্মতত্ব অন্তভূ্তি রহিয়াছে । 
এই মত সিন্ধ করিবার জন্য নিধ্বার্ক বেদান্তহ্ছত্র সপ্ধন্ধে এক স্বতন্ব ভাষ্য লিখিক্সা- 
ছেন। এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য্য গীতার “তত্বপ্রকাশিকা” নামে এক 
টীকা লিখিয়া! তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, প্রকৃত গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনুকূল। 
রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনার্থ ইহাকে 
প্বৈতাদ্বৈতী” সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই সকল 
ভিন ভিন্ন সম্প্রদায় শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদ স্বীকার না করিয়াই প্রবর্তিত 
হইয়াছিল; কারণ, চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়৷ স্বীকার না করিলে ব্যক্তের 
উপাসন। অর্যাৎ ভক্তি নিরাধার বা কিয়দংশে মিথ্যাও হইয়! যায় । কিন্তু ভক্তিবাঁদ 
স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মায়াবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতেই হইবে এমন 
কোনই কথা নাই। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র 
দেশীয় এবং অন্যান্য সাধু-সনস্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অতএব এই পদ্থা 
শ্রীশক্করাচার্য্যের পূর্বব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ অনুমান হয়। অদ্বৈত, 
মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্মত্যাগের আবশ্যকতা, এই সকল শাঙ্করসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, 
উক্ত পন্থাতে ও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু এই পন্থার ইহাও মত যে, ব্রহ্মাত্মৈক্য- 
রূপ মোক্ষপ্রাপ্তির সর্ববাপেক্ষ সুগম সাধন হইতেছে ভক্তি । “তুজ হ্বাবা আহে 
দেব। তরি হা সলভ উপায়”, (তুকা, গা, ৩০০২-২) অর্থাৎ_ তোমার যদি 
দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপায়। তুকারাম বাবাজীর কথা অন্ু- 
সারে এই পদ্থাবলন্বীর ইহাই উপদেশ । গীতাতেও ভগবান প্রথমে এই কারণ 
বলিয়াছেন যে, “ক্লেশোহধিকতরন্তেবামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ঃ ( গী- ১২" ৫) অর্থাৎ 
অব্যক্ত ব্ৰহ্মের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা অধিক ক্লেশকর। পরে, অজ্জুনকে ' 
এই উপদেশ দিয়াছেন যে, “ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়া (গী- ১২২০) অর্থাৎ 
আমার ভক্তই আমার অভ্তীধ পরিকর । অতএব ইহাই প্রকট হইতেছে, বে, অদ্বৈত- 
পর্য্যবসারী তক্তিমার্গই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। 'শ্রীধর স্বামীও গীতার 
স্বক্কৃত টীকাতে (গী" ১৮: ৭৮) গীতার এইরূপ তাৎপর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন । 
মারাঠী ভাষাতে এই স প্রদায়ের গীতাসম্বন্ধীয় সর্বোত্তম গ্রন্থ হইতেছে “জ্ঞানেশ্বরী””। 
ইহাতে বল৷ হইয়াছে যে, গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছর অধ্যায়ে, কর্ম, 
মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হহই'য়াছে। 
স্বয়ং জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজ গ্রন্থের শেষে বলিয়াছেন যে, “ভাষ্যকার! তেঁ ( শঙ্করা- 
চাৰ্য্যুকে ) বাট পুসত’’--অর্থাৎ ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যকে ' পথ জিজ্ঞাসা, করিয়!-- 
অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের মতান্ুস্ণ করিয়া আমি নিজের টীকা রচনা করিয়াছি 
কিন্ত প্তানেশ্বরী”কে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ন গ্রন্থ বলি! ধরা উচিত, কারণ 'ইহাতে 
গীতার মূল অর্থ অনেরু বাড়াইয়া অচনক সরল দৃষ্টাস্তের দ্বার! সেগুলি বুবস্তইয়। 
দেওয়া হুইয়াছে ।এবং ইহাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্শের ও কিয়দংশে নিষ্কাম কর্পেরও 


বিষয়প্রবেশ । ১৯ 


প্ীণঞ্করাচার্ধ্য অপেক্ষা উত্তম বিচার কর! হইয়াছে । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে 
যোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ষ্ অধ্যায়ের যে শ্লোকে পাতগ্রল-যোগাভ্যাসের 
' বিষয় আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি এক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন। তাহার 
‘বক্তব্য এই বে, ভগবান শ্রীক্কষ্চ এই অধ্যায়ের শেষে “তন্মাদষোগী ভবাজ্ঞুন” 
অতএব হে অঞ্জঞুন তুমি যোগী হও (গী. ৬ ৪৯), অর্জুনকে এইরূপ 
বলিয়| সমস্ত মোক্ষপদ্থার মধ্যে পাঁতঞ্ললযোগই সর্বোৎকৃষ্ট নির্দিষ্ট করিয়াছেন 
এবং এই কারণে নিজে উহাকে “পদ্ধরাজ’ বলিয়াছেন। সার কথা এই, বে, 
ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভাষ্যকার, ও টাকাকারগণ গীতার অর্থ আপনাপ্ল 
মতের অনুকুল স্থির করিয়া লইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই কথ! বে, গীতার 
উপিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্ম্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; গীতাতে নিজ 
নিজ সম্প্রদারের স্বীকৃত তত্বজ্ঞানই পাওয়া যায়; আপন সম্প্রদায়ের মোক্ষদৃষ্টিতে 
শেষের কর্তব্য বলিয়া বে সকল আচার স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সকলই গীতাতে 
বর্ণিত হইয়াছে । অর্থাৎ মায়াবাদাআক অদ্বৈতবাদ ও কর্মমসন্্যাস, মায়াসত্যত্ব- 
প্রতিপাদক বিশিষ্টাদ্বৈত ও বাসুদেবভতক্তি, দ্বৈত ও বিষ্ণুভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, 
শাঙ্করাদ্বৈত ও ভক্তি, পাতঞ্ল-যোগ ও ভক্তি, কেবল ভক্তি, কেবল যোগ, কেবল 
্রহ্বজ্ঞান, এইরূপ অনেক প্রকারের কেবলমাত্র নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্ম্মই গীতার 
প্রধান :ও প্রতিপাদ্য বিষয় ! * ইহা শুধু আমাদেরই মত নহে, প্রসিদ্ধ নহারাষ্র 
কবি বামন পণ্ডিতেরও মত এইরূপ । গীতাসম্বন্ধীয় তাহার “্যথার্থদীপিকা” 
নামক বিস্ত ত মারাঠী টাকার উপোদ্ঘাতে তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন__- 
পরী অজী ভগবস্তজী । য়া কলিযুগ মাজী ॥ 
জো জো গীতাৰ্থ যোজী। মতাঙুরূপ ॥ 


*“হে ভগবান, এই কলিযুগে যে যে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে, তাহা নিজ নিজ 

নতান্ুরূপ |. এবং পুনরায় আক্ষেপ পূর্বক লিখিতেছেন যে, 

কোণ্যা মিসেঁ তরী কোণী। .গীতার্থ অন্যথা বাখাণী ॥ 

যজনাবডে,তো থোরামতীহি করণী। কায় কর” জী ভগবস্তা ॥ 
“কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ বড় 
লোকদ্দের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান” । অনেক সাম্প্রদায়িক 
টীকাকীরদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেগ্বিয়া ততসন্বন্ধে কেহ 
কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত মোক্ষসম্প্রদায় পরস্পরুবিরোধী, 
ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আচাধ্যদিগের গীতাসম্বন্থীর ভাব্য ও সেই সেই সন্প্রদারের*ছোট 
বড় সমস্ত মিলিয়! ১৫টি প্রধান প্রধান টীকা, বোম্বায়ে “গুজরাটা প্রিন্টিং প্রেসের" কর্তা সম্প্রতি 


একত্র ছা পাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টাকাকারদিগের অভিপ্রায় একযোগে অবগত হইবার গঙ্গে 
এই্ঠরস্থটা বড়ই সুবিনালনক । 


২০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


এবং গীতায় কি প্রতিপাদিত হইরাছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদায়ই তাহা বলিতে 
পারে নাই, অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হর বে, এই সকল মোক্ষসাধনের, , 
বিশেষতঃ কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের বর্ণন স্বতন্ত্র প্রণালীতে সংক্ষেপে ও পৃথক্‌ 
পৃথক করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরস্ত্ে, অনেক প্রকার মোক্ষো- 
পায়ের গোলষোগের মধো পড়িয়া বিভ্রাস্তচিত্ত অজ্জঞুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ এইরূপও বলেন যে, মোক্ষের অনেক উপায়ের এই সকল বর্ণন। পৃথক 
পৃথক্‌ নহে, কিন্তু এই সকলের এক তাই গীতায় দেখান হইয়াছে । এবং সর্বশেষে 
ফেব কেহ একথাও বলেন বে, গীতার প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা উপরি উপরি যদিও 
সুলভ বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম অতীব গূঢ়; গুরুমুখ ব্যতীত 
তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী- ৪- ৩৪ ) এবং গীতার টীকা যদিও অনেক 
হইয়াছে তথাপি গীতার গৃঢার্থ বুঝিবার পক্ষে গুরুদীক্ষা ব্যতীত অন্ত পদ্থা নাই। . 
এক্ষণে ইহা স্থম্পই যে গীতার অনেক প্রকার তাংপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
প্রথমেই তো স্বয়ং মহাভারতকার ভাগবতধর্ম্মান্সারী অর্থাৎ প্রবুত্তিপর তাৎপৰ্য্য 
ব্যাখা! করিয়াছেন । তাহার পর আবির্ভূত অনেক পণ্ডিত, আচার্য্য, কবি, যোগী ও 
ভগবদ্ধক্তগন নিজ নিজ সম্প্রদায়ান্তরূপ শুদ্ধ নিবৃত্তিপর তাৎপর্য্য প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন। ভগবদগীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া যে কোন 
ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়| স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এই গপরম্পর- 
বিরোধী নানাবিধ তীৎপর্য্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? 
বাহির কর! যাইতে পারে শুধু নয়, উহাতে ইষ্টও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, 
তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আঁচাধ্য, বিদ্বান, ধার্মিক ও 
অত্যন্ত সার্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । শ্রীশঙ্করা- 
চার্য্যের মত নহাতব্বজ্ঞানী আজ পর্যন্ত জগতে আবিভূতি হয় নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। তবে আবার তাহার সহিত পরবর্তী আচার্য্যদিগের এতটা! 
মতভেদ কেন? গীতাতো একটা ভোজবাজী নহে যে তাহা হইতে যে যাহা 
খুসি একট! অর্থ বাহির করিবে । উপরি-উক্ত সম্প্রদায়সমূহের আবির্ভাবের 
পূর্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল । অজ্জুনের ভ্রম বাড়াইবার জন্য নহে, পরস্ত তাঁহার 
ভ্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা অর্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন । 
গীতাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাৎপর্য্যের উপদেশ কর! হইয়াছে, এবং 
অক্ষুনের উপর তাঁহার অভীষ্ট পরিণামফলও হইয়াছে। ইহার পরেও গীতার তাৎ- 
পরধ্য লইয়া এতটা:গোলযোগ 'কেন:হইয়! চলিয়াছে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় 
সত্য ।:.কিন্ত উহার উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে; যতট! কঠিন বলিয়া মনে হয় আসলে: 
ততটা কঠিন নহে"! মনে কর, কোন সুমিষ্ট ও সরস পক্কান্ন দেখিয়া নিজ নিজ 
রুচি অনুসারে.বদি বা কেহ, তাহাকে গমের, কেহ বা ঘ্বতের এবং কেহ বা চিনির 
পক্কান্ন বলে, তাহা হইলে আমরা কোন্টা মিথ্যা বপিয়া স্বীকায় করিব? তিনুই 
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আপন আপন হিসাবে সত্য। কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা হইল না যে পক্কান্নঠী 
কোন্‌ বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হইযাছে। গম, ্বত 'ও চিনি এই তিন পদার্থই একত্র 
মিলিত হইয়া তাহা হইতে লাডড়, জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার 
পক্কান প্রস্তুত হইতে পারে, সুতরাং তাহার মধ্যে পক্কান্নটা কোন্‌ পদার্থ দ্বার! 
প্রস্তুত, তাহ! নির্ণয় করিতে হইলে, উহা ৬৫ স্বতগ্রধান কিংবা শর্করা 
প্রধান, শুধু এইরূপ বলিলেই চলিবে না। দ্রদস্থনের সময় কেহ বা অমৃত, 
কেহ বা বিষ, আবার কেহ কেহ বা ঈরাবত, কৌ ভ, পারিজাত প্রভৃতি বিভিন্ন 
বস্তু লাভ করিয়াছিলেন, তবু তাল দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণয় হয় নাই 
সাম্প্রদাযিকভাবে গীতাসাগরের মথনকারী টাকাকারদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ । 
আর একটী উদাহরণ দিই । কংসবধের সময় রঙ্গমণ্ডপে "অবতীর্ণ একই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক দর্শকের নিকট বিভিন্ন স্বরূপে অর্থাৎ ঘল্লের নিকট বজ্জসদৃশ, 
স্লীলোকের নিকট কামদেবসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদগীতা এক হইলে বিভিন্ন: সম্প্রদায়ের নিকট উহা! 
বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়াছে এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে কোন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, গে সম্প্রদায় একটা সাধারণত প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থের 
, অন্থুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না হইলে 
এ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্য 
হইবে । এইজন্য বৈদিক ধর্মের যত সম্প্রদাযই হউক না কেন, কোন বিশেষ 
বিষয়, যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পরযন্দব, বাদ দিলে বাকী বিষয়ে 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই মিল হয়। সেইজন্য আমাদের ধর্ম্মের প্রামাণিক 
*গ্রস্থাদির উপর যে সকল সাম্প্রদায়িক ভাষ্য বা টাকা আছে, সেগুলিকে মুলগ্রন্থের 
শত্রুর! নব্বইয়ের অধিক বচন বা শ্লোকেঁর ভাবার্ণ একই । যাহা কিছু ভেদ, 
তাহা,অবশিষ্ট বচন বা শ্লোক সম্বন্ধেই দেখা যায়। ওঁ সকল বচনের সরল অর্থ 
গ্রহণ করিলেও উহা সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে:সমান অনুকূল হইবে ইহা সম্ভবপর 
নহে। এই কারণে ইহার মধ্যে যে সকল বচন নিজ সম্প্রদায়ের অনুকূল সেই 
গুল্রিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া স্বীকার করিয়া, অথবা প্রতিকূল বচন- 
গুলির অর্থ যে কোন যুক্তির দ্বারা অন্যথা করিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও সরল 
বচনালি হইতেও নিজ নিজ অনুকুল শ্লেষার্থ ও অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্র- 
দায় যাঁহাতে সেই সকল প্রমাণের বলে সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন সাম্পরন্পারিক টীকাকারগণ 
তাহাই প্রতিপাদন করিস, থাকেন৷ তাহার উদাহরণ স্বরূপ গীতা, ২- ১২ ও ১৬৭ 
৭১৪: ১৯) ৩. ৩ এবং ১৮ ২ শ্লোকগুলির উপর আমার টীকা দেখ। কিন্ত ,এই 
সাম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে কোন গ্রন্থের তাঁধপর্য্য নিরূপণ করা» আর নিজ সম্প্র- 
দায় গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এইরূপ কিংবা! অন্য কোনরূপ অভিমান না 
' দ্লাধিয়৷ স্বতন্ত্র রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়া €কবল তাহা হইতে 


২২  গীতারহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশান্ত । 


সার অর্থ বাহির করা--এই ছুই বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন, ইহ! সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। 

গ্রন্থতাংপর্ধ্যনির্ণয়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি সদোঁষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; এখন 
তবে গীতার তাৎপৰ্য্য বাহির করিবার অন্য উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্যক | 
গ্রন্থ, প্রকরণ ও বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণন্ন কার্য্যে অত্যন্ত কুশল মীমাংসক- 
পিগের এই সম্বন্ধে সর্বমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

- উপক্রমোপসংহারৌ অভ্যাসোহপুর্ববতা ফলম্‌। 

না অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনি্ণয়ে ॥ 

মীমাংসাকার বলিতেছেন যে, কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাৎপৰ্য্য 
বাহির করিতে হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায়-স্বরূপ (লিঙ্গ ) 
হওয়ায় প্র সাত বিষয়ের বিচার করা নিতান্তই আশ্তক । তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিচাষ্য 
'উপক্রমোপসংহারৌ অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ভ ও শেষ এই ছুই বিষয়। প্রত্যেক 
মনুষ্যই মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন ; এবং 
উক্ত বিশিষ্ট উদ্দেশ্ সিদ্ধ হইলে পর গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এইজন্য, গ্রস্থতাৎপর্য্য- 
নির্ণরকার্ধ্যে প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারেৰু প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । 
সরল রেখা ব্যাখ্যা করিবার সময়, ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বল! হুইয়া থাকে দে, 
আরস্তের বিন্দু হইতে যে রেখা দক্ষিণেবামে কিংবা উপরে-নীচে না বাকিরা 
শেষের বিন্দু পর্য্যন্ত বরাবর সমান বায় তাহাকে সরল রেখা বলে। গ্রন্থের তাৎ- 
পর্য্যনির্ণয়েও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য্য গ্রন্থের আরস্তে ও 
শেষে স্পইরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্য্য । প্রারন্ত হইতে শেষ 
পর্যন্ত যাইবার অন্য অন্ত পথ থাকিলেও সে সব বাঁকা পথ বা আড়-পথ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । এইরূপে আদ্যন্ত দেখিয়া গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পর * 
সেই গ্রন্থে ‘অভ্যাস’ বা পুনরুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা 
হইয়াছে ইহ! দেখিতে হইবে । কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, 
তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া প্রত্যেকবার “অতএব 
এই বিষয় সিদ্ধ হইল” কিংবা “অতএব ইহা করা আবশ্যক” এইরূপ একই সিদ্ধান্ত 
পুনঃপুনঃ বলিয়া থাঁকেন। . গ্রন্থতাৎপর্য্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাধন 
“অপূর্বতা+ ও “ফল । “অপুর্ব!” অর্থাৎ নৃতনত্ব। যে কোন গ্রন্থকার হউন, 
একটা কিছু নূতন বলিবার কথা না থাকিলে, প্রাগ্নই তিনি নূতন গ্রন্থ লিখিতে 
প্ৰবৃত্ত হন না । অন্তত যে সময় ছাপাখানা ছিল না, সে সময় এরূপ হইত না। 
এইজন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্ধ্য নির্ণয় করিবার পূর্বে, সেই গ্রন্থে অপূর্ববত!, বৈশিষ্ট্য, _ 
কিংবা নৃতনত্ব কি আছে তাহাও দেখা! আরশ্তক। . এই প্রকারে সেই লেখা 'বা' 
গ্রন্থের কোন ফল অর্ধাৎ উক্ত শেখা বা গ্রন্থের দরুণ কোন পরিণাম সঙ্ঘটিত হুইয়া! 
থাকিলে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কারণ এই,ফল মিলিবে কিংবা 


কৰাল ০ 


= গর: 


= শলক = পসলাদা 


'বিষয়প্রবৈণ । ২৬ 
হইবে মনে করিয়াই যখন কোন গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে, তখন সংঘটিত 
পরিণামের উপর মনোযোগ দিলেই গ্রস্থকরের অভিপ্রায় খুবই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত 


, হইবে । ষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি ? না,--“অর্থবাদ” ও ণউপপত্ভি” | “অর্থবাদ” এই 


শব্দটি মীমাংসকদিগের পারিভাষিক শব্দ (জৈ: হু ১* ২: ১-১৮)। মুখ্যত কোন্‌ 
বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্‌ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে ইহা! নির্ধট 
রিত হইলেও গ্রন্থকার প্রর্প্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। 
প্রতিপাদনের মুখে দৃষ্টান্ত দিবার জন্য, তুলন! করিয়া একবাঁক্যতা সম্পাদনার্থ 
অথবা সাম্য ও ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতিপক্ষের দোষ দেখাইয়! স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, অল- 
স্কারার্থ, অতিশয়োক্তির ভাবে এবং যুক্তিবিন্যাসের পরিপোষক কোন বিষয়ের 
পূর্ব ইতিহাসের সম্বন্ধস্থত্রে অন্য অনেক বিষয় বর্ণিত হয়। উক্ত কারণ বা 
প্রসঙ্গসমূহের অতিরিক্ত অন্তান্ত কারণও থাকিতে পুরে, এবং কখনো কখনো! 
বিশেষ কোনই কারণ থাকেও না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকার যাহ! বর্ণনা করেন, 
তাহা মূল উদ্দেশ্যের বিপরীত না হইলেও গৌরবার্থ বা স্পষ্টীকরণার্থ কিংবা পূর্ণতা 
সম্পাদনার্থ করা হয় বলিয়া তাহা সকল সময়ে যে অক্ষরশ সত্য হইবে এরূপ কোন 
নিবম নাই । * কিং বহুনা, এই অপ্রধান বর্ণনা অক্ষরশ.সত্য কি সত্য নহে ইহা 
দেখিবার জন্ত কখন কখন গ্রন্থকার স্বয়ংও সাবধানতা অবলম্বন করেন না। 
এইজন্ড 3 সকল কথা৷ প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না) অর্থাৎ ইহা স্বীকার করা 
যায় না বে, গ্রস্থকারের সিদ্ধাস্তপক্ষের সঙ্গে এই বিভিন্ন বিষয়ের কোন বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ শুস্তগর্ভ, আগন্তক বা স্ততিবাচক, 
এইভাবে গ্রহণ করিয়া! মীমাংসকগণ উহাকে “অর্থবাদ” এই নাম দিয়া থাকেন, 
এবং এই অর্থবাদাত্মক কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের :তাৎপর্যয নির্ধারণ 
করিগি থাকেন। ইহার পর, উপপত্তির প্রতি মন দিতে হইবে । কোন বিশিষ্ট 
বিষয়কে সিদ্ধরূপে দেখাইবার জন্য তর্কশাস্ত্রান্ুসারে বাধক প্রমাণের খণ্ডন করা এবং 
সাধক প্রমাণের অনুকূল বিন্যাস করাকে 'উপপত্তি* বা ‘উপপাদন’ বলে। উপক্রম 
ও উপসংহাররূপ ছুই সীমাস্ত প্রথমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ 
ও উপপত্তির" সহায়তায় সুনিশ্চিত করিতে পারা যায়। কোন্‌ বিষয়টি অপ্রস্তুত ও 
আম্ুষঙ্গিক (অপ্রধান ) ইহ! অর্থবাদের সাহায্যে বুঝা যায়। অর্থবাদের একবার 
নির্ণয় হইলে পর, যে ব্যক্তি গ্রস্থতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি 'সমস্ত বাঁক! 


পথ ছাড়িয়া দেন। পাঠক যখন এইরূপে বাঁকাপথ ছাড়িক্া সরল ও প্রধান 


রাস্তায় আসেন তখন উপুপ্রত্তির সরল পথ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবঁ 


টি ৪2-১2-০৯০2 
অর্থবাদান্তভূতি বৰ্ণনা, বস্তস্থিতিমূলক বর্ণন। হটুলে তাহাকে ‘অনুবাদ’ ; বস্তস্থিতির বিরুদ্ধ 
হইলে তাহাকে 'গু৭বাদ' এবং পূর্বে ইস্তস্থিতি ধরিয়| কিন্ত আপাতত বন্তস্থিতি ছাড়িয়া দিয়া যে 
বর্ণনা তাঁহাকে 'ভূতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ" এই সামান্য 
শবে অন্তর্গত নিবন্ধচুদির সত্যালত্য অনুমারে এই তিন তেদ। 


২৪ ,  শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


গ্রন্থসমালোচককে প্রথম হইতেই সন্মুখে ক্রমশ ধাক্কা দিতে দিতে শেষের তাৎপধ্যে 
সোজা আনিরা তবে ছাড়ে । আমাদের প্রাচীন মীমাংসকদিগের স্থিরীকৃত গ্রন্থ- 
তাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্ব্বদেশীয বিদ্বানদিগের সমান অভিমত হওয়ায় উহার, 
উপবোগীতী ও আবশ্তকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার প্রয়োজন নাই । * 

০ এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারৈন যে, মীমাংসকদিগের এই নিয়ম 
ফি সশ্প্রদান্নপ্রবগক আলার্য্যপিগে্ন জানা ছিল না? এবং তাহাদের গ্রস্থা্দির 
মধ্যেও যদি এই সকল নিয়ম পাওয়া বার, তবে তাহাদের উপদিষ্ট গীতাতাৎপর্য্য 
এক্দেশীরতা-দোষে ছুই মুন করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, 
কাহারে! দৃষ্টি একবার সাম্প্রদায়িক ( সঙ্কুচিত) হইয়া পড়িলে আর তিনি ব্যাপকতা 
স্বীকার করিতে পারেন না। তখন তিনি কোন ন। কোন প্রকারে ইহা প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করেন বে প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রস্থসমূহের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়েরই বর্ণন৷ 
আছে। নিজ সম্প্রদাক়প্রনিদ্ধ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অন্ত কোন অর্থ হইলেও 
উহা সত্য নহে, তাহাতে কোন-না-কোন স্বতপ্ হেতু আছে, এই সকল গ্রন্থের 
তাৎপর্য্যসম্বন্ধে সাংপ্রনারিক টীকাকা রদিগের পুর্ব হইতেই এই দৃঢ় ধারণা হইরা 
থাকে । নিজ মতান্ুবারী বে অর্থ পুর্বেই সত্য বলিয়া তাহারা স্থির করিয়াছেন 
তাহাই সৰ্ব্বত্ৰ প্রতিপাদিত আছে এইরূপ দেখাইতে গিকা। নীমাংসাশাসত্রের কোন 
নিয়মের বাধা আপিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টীকাকারেরা এ সকল 
নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়। মনে করেন না। হিন্দু-ধর্্ম-শাঙ্রান্তগঁত মিতা-' 
ক্ষরা, দারভাগ প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত স্থৃতিবচনসমূহের ব্যবস্থা বা একবাক্যত! 
এই তন্বানুসারে কর! হর। কিন্তু কেবল হিন্দুধশ্মগ্রন্থাদিতেই যে" এই প্রকার 
পাওয়া যায় তাহা নহে। খৃষ্ীয় ও মহম্মনীর ধর্মের আদিগ্রহ্ বাইবেল ও কোরা- 
ণেরও পরবর্তীকালে আবিভূতি শতশত'সাশ্প্রদায়িক গ্রন্থকারগণ এইরূপেই উহাদের 
অর্থান্তর ঘটাইয়াছেন এবং এই বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতক- 
গুলি বাক্যের অর্থ ইহুদি লোকদিগের অর্থ হইতে খুষ্টভাক্তরা ভিন্নরূপে নিদ্ধারিত 
করিযাছেন। এ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 
কিম! লেখ! কোন্টি, ইহ! বে বেস্থলে পূর্ব হইতেই স্থিরনির্দিষ্ট "হইয়াছে এবং 
যেখানে এই নির্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ-বলে পরবর্তী সমস্ত বিষয়ের .নির্ণয 
করা হইয়া থাকে, সেই সেই স্থলে গ্রন্থার্থনির্ণয়ের উপরোক্ত পন্ধতিই, স্বীকৃত 


৮. ক গ্রন্থতাৎপর্যের এই নিয়ম ইংরাজি আদালতেও পালিত হইয়া থাকে । যেমন মনে কর, 
ক্লোন বিচারনিসপত্তির অর্থ ঠিক বুঝা ন। গেলে, ই বিচারনিপত্তির ফল যে হুকুমননামায় আছে 
তাহা দেখিয়া নিপত্তির অর্থ নির্ণন্ন কর। হয় এবং কোন নিপপত্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণর করিবার 
আবশ্যকত। নাই এইরূপ কোন বিধান থাকিলে উহ। পররবভী মোকদম।য় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় 
না। এইরূপ বিধানকে (০910৮ 01965 ) কিংব। বাহ বিধান" বলে এবং বাশ্তবপক্ষে দেখিতে 
গেলে ইহা অর্থব।দেরই প্রকানান্তর মাত্র । 


বিষয়প্রবেশ । ২৫ 


হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পণ্ডিত, উকীল ও 
বিচারপতি, ইহারা পূর্বেকার প্রামাণিক আইনগ্রস্থাদিকে কিংবা বিচারনিম্পত্তির 
‘সম্বন্ধে আপন আপন দিকে যেরূপভাবে টানিয়। থাকেন, তাহারও মধ্যে এই রহস্য 
নিহিত আছে। যদি শুধু লৌকিক বিষয়ের সম্ব্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে আমা- 
দের ধর্ম্মগ্রন্থ উপনিষদ, বেদাস্তকুত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় 
গ্রন্থ ভগবদগীতা সম্বন্ধেও যে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিবার কারণে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক ভাষ্য ও টীক। হইয়াছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কন 
কারণ নাই। কিন্ত এই সাম্প্রদায়িক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপযুক্ত মীমাংসকদিগের 
পদ্ধতি অনুসারে ভগবাদগীতার উপক্রম, উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় বুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরম্ভ হইবার পুর্বে যখন 
কুরুক্ষেত্র ছুই পক্ষের সৈম্ত যুদ্ধে সজ্জিত হুইয়! পরস্পরের উপর শ্ত্রসম্পাতে উদ্যত, 
এবং সেই অবসরে একাদিক্রমে অর্জুন ব্রহ্মজ্জানের বড় বড় কথা বিবৃত করিয়া 
“বিমনস্ক' হইয়। সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হ্ইয়াছিলেন, তখনই অর্জুনকে স্বীয় 
ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। যখন 
অজ্জুন দেখিতে লাগিলেন যে দুষ্ট হূর্য্যোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ 
করিবার জন্য কে কে আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধপিতামহ ভীম্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য ও 
শুরুপুত্র' অশ্বখামা, প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয় কৌরব এবং অন্যান্য স্ুহ্ৃদ্‌, 
আত্মজন, মামা, কাকা, ভগ্মীপতি, শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র প্রভৃতি তাহার দৃষ্টি- 
গোচর হইল। কেবল এক ক্ষুদ্র হন্তিনাপুরের রাজ্যলাভার্থ ইহাদিগকে বধ 
করিয়া নিজ কুলক্ষয়াদি মহাপাপ করিতে হইবে এই বিচার তাহার মনে 
উদিত হওয়ায় তাহার হৃদয় একেবারে, ক্ষুব্ধ হইল। একদিকে ক্ষাত্রধর্ম্ম 

যুদ্ধ “কর” বলিতেছিল, এবং অন্যদিরে পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রেম, 
ৃবৎত্রীত তাহাকে শিছনে পিছনে টানিতেছিল। হদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে পিতামহ 
গুরু ও আত্মীরদিগকে হত্যা করিয়া ঘোর পাতকে পতিত হইতে হইবে, আর যদি 
না করি তবে ক্ষাত্রধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হইবে । এইরূপ একদিকে গর্ভ আর এক- 
দিকে কৃপ দেখ দিলে পর, ছুই ম্যাড়ার গু'তার মঞ্যে পড়িয়া কোন নিরুপায় 
প্রাণীর যে অবস্থা! হয়, অর্জুনের সেই অবস্থা হইয়াছিল ! অর্জুন খুব বড় যোদ্ধা 
ছিলেন সত্য কিন্তু ধ্্মাধর্শ্মের সেই নৈতিক সঙ্কটে অকস্মাৎ পতিত হওয়ার 
তাহার মুখ গুকাইয়! গেল, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল» হাতের ধনু খসিয়৷ পড়িল 
এবং-“আমি যুদ্ধ করিব নাস**বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি রথে আড়ষ্ট হইয়] 
যাইলেন। শেষে মন্ুষ্যের যাহ! স্বভাবতই বেশী প্রিয়, সেই মমতা অর্থাৎ নিকট" 
বর্তী বন্ধন্নেহ, দূরবর্তী ক্ষীতধর্থের স্থান অধিকার করায়, মোহবশে তিনি এইরূপ 
বলিতে লাগিলেন যে, "পিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহ্তধ, অধিক,কি সমগ্র কুলক্ষয় 
প্রভৃতি ঘোরতর পাঁপ'ফরিয়া রাজ্যলাভাপেক্ষা উদরপূর্তির' জন্য ডিক্লা করা কি 
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মন্দ? শক্র এ সময় আমাকে নিরস্ত্র দেখিয়া আমার গল! কাটিয়া ফেলে; সেও 
ভাল; কিন্ত যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিয়া তাহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও 
অভিশাপগ্রস্ত হইয়া আমি সুখভোগ ইচ্ছা! করিনা! ক্ষাত্রধর্ম্ম হইলত কি, 
হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধরূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদি করিতে 
হর তবে পুড়ে যাক সে ক্ষাত্রধর্্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে ! প্রাতি- 
পক্ষ এ বিষয়ে জ্রক্ষেপ ন! করিলেও, তাহার! দুর্জ্জন হইলেও, এইরূপ আচরণ 
আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাই 
আমার দেখা আবশ্যক । আমার যখন মনে হইতেছে এইরূপ ঘোর পাতক করা 
শ্রেরস্কর নহে তখন ক্ষাত্রধর্ম্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহ! 
আমার কি কাজে আসিবে?’ এইরূপে তাহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, 
ধর্মসন্মূঢ় হইয়া অর্থাৎ কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়া! অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে 
ভগবান গীতা-উপদেশ দির! তাহাকে প্ররৃতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ 
করাই তাহার কর্তব্য হওয়ায়, ভীন্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভয়ে পরাষ্গুখ 
অর্জুনকে শক স্বেগ্ছক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। শীতা-উপদেশের রহস্য যদি 
উদঘাটন করিতে হয় তবে এই তাহার উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল আলো" 
চনা কর! আবশ্যক । ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়, কিংবা ব্রহ্মজ্ঞানের , 
দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিবৃত্বি- 
পর মার্গ কিংবা কর্স্মত্যাগরূপ সন্যাসধর্ম্মসন্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহের কেবলমাত্র আলোচনা ' 
করিয়া কোন লাভ নাই । অজ্জুনকে সন্যাস-দীক্ষ! দিয়া বৈরাগ্য অবলম্বনে তিক্ষা 
করিবার জন্য বনে পাঠানো কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়! ও নিম্বপত্র খাইয়! 
আমরণ যোগ্মভ্যাস করিবার জন্য হিমালুয়ে প্রেরণ কর! শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভি-, 
প্রায় ছিল না। অথবা *ন্্বাণের বদলে হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণা লইয়া 
সেই সকল বাদ্য-দহযোগে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে প্রেমানন্দে পূর্ণ 
হইয়া কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় ক্ষাত্রসমাজের সন্মুখে বৃহন্নলার 
ন্যায় আবার অজ্জুনকে নৃত্যে প্রবৃত্ত করা ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তো৷ 
অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং কুরুক্ষেত্রের উপর অজ্জুনের' অন্যপ্রকার 
কঠোর নৃত্যের প্রয়োজন ছিল। গীতা! বিবৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে অনেক 
প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া এবং শেষে “তন্মাৎ অর্থাৎ ‘অতএব’ এই পদ-_ 
অনুমানবাচক গৌরবাত্মক পদ : প্রয়োগপুর্ববক “তন্মাদ্যুধ্যস্থ ভারত”--হে অর্জুন, 
অতএব তুমি যুদ্ধ কর ( গী. ২. ১৮); “তন্মাদুত্তিষ্ঠ ক্স্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ”_ 
অতএব তুমি যুদ্ধে কতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর ( গী. ২. ৩৭) “তন্মার্দসক্তঃ সত্তঃ, 
কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর”__অতএব তুমি আসক্তি ছাড়িয্না নিজ কর্তব্য কর্ম্ম কর (গীঃ 
৩. ১৮); “কুরু কর্ম তশ্মাৎ ত্বং__অতএব তুমি কর্ণাই কর (গী* ৪* ১৮); 
পমামনুম্মর যুধ্য ৮”-_আর্মাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর ( গী. ৮. ৭) পসর্বকর্তা ও. 
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কারয়িতা আমি, তুমি নিমিত্তমাত্র, অতএব যুদ্ধ কর ও শত্রুকে জয় কর” (গী, 
১১৩৩) “শান্ত্রোক্ত কর্তব্য করা তোমার উচিত” (গী- ১৬. ১৪) ;--_এইরূপ 
* অঞ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্ম্মপর উপদেশ করিয়া, অষ্টাদশতম অধ্যায়ের উপসংহারে 
'পুনর্বার “এই সমস্ত কর্ম্ম করা উচিত” (গী" ১৮" ৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও 
উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে, “অর্জুন ! তোমার অজ্ঞান- 
মোহ এখন নষ্ট হইল কিনা”? (গী- ১৮ ৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জন 
শীকষ্ণকে এই সস্তোষজনক উত্তর দিলেন 
নষ্টো মোহ: স্থতির্লন্ধা ত্বং | 
স্থিতোহন্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 

“হে অচ্যুত ! আমার কর্তব্যমোহ ও সংশয় নষ্ট হইয়াছে; এখন আমি তোমার 
কথামত কাজ করিব” ইহ! অজ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর 
অঞ্ুন সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে ভীম্ম কর্ণ জয়দ্রথাদির বধসাধন করিলেন । 
এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, “অর্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়াছেন 
তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞান, যোগ কিংবা ভক্কিমাত্রেরই উপদেশ এবং তাহাই গীতারও 
মুখা প্রতিপাদ্য বিষর। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে কর্শের 
অরস্বল্ন প্রশংসা! করিয়া ভগবান অর্জ,নকে ওঁ যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। 
সুতরাং. যুদ্ধের সম্পূর্ণতা-সাধনকে মুখ্য বিষয় ন! ধরিয়া আহ্যঙ্গিক কিংবা অর্থ- 
*বাদাত্মক বলিয়াই ধরিতে হইবে । কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার 
উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল ঠিক দীড়াইতে পারে না। স্বধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্তব্য 
অনেক কষ্ট ও বাধা সহিয়াও আমরণ সাধন করিবার মহত্ব দেখানই এই স্থলে 
আবশ্যক ছিল। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তরূপ আপত্তিকারীদিগের 
*শূন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই ; কথিত হইলেও, অর্জু- 
নের* ন্যায় বুদ্ধিমান ও চৌকোস পুরুষ উহা! কি প্রকারে গ্রহণ করিতেন? 
তাহার মনে সুখ্য প্রশ্ন ইহাই ছিল যে, ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় প্রত্যক্ষ করিলেও আমাকে 
যুদ্ধ করিতে হইবে কি না; এবং যুদ্ধ করিতে হইলেও কি প্রকারে পাপে না 
পড়িতে হয় ।* “নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর” কিংবা “কর্ম্ম কর” প্র প্রশ্নের অর্থাৎ 
মুখ্য উদ্দেশ্যের এইরূপ উত্তরকে অর্থবাদ বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পারা 
যায়না] সেরূপ করা, আর নিজ বজমানের ঘরেই যজমানের অতিথি হইয়া 
থাকা এক্ই কথা! বেদাস্ত, ভক্তি কিংবা পাতঞ্জল যোগ এই সমস্ত গীতায় যে 
একেবারেই উপদিই হয় নাই, একথা আমি বর্লিনা। কিন্ত গীতায় এই যে. 
তিন বিষয়ের সম্মিলন করী হইয়াছে, তাহা কেবল এইরূপ হওয়া! চাই যে, 
তাহীর ফলে পরস্পরবিরুত্ধ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া “টা করিব, কি 
ওটা .করিব” এই প্রকার অর্জুনের যাহাতে নিজ কর্তব্যের নিষ্পাপ 
থা লাত হইয়া ক্ষাত্ৰ্ম্মামুসারে স্বকীয় শাস্তোক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি জুন্মে। 


২৮ _ শ্ীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাজ্তর | 


তাংপর্ধা এই ৫ যে, প্রবৃত্তিধর্ম্মেরই জ্ঞান গীতার মুন রিষয় এবং অন্যান্য কথা 
তৎসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কথিত ও স্মানুষঙ্গিক; সুতরাং গীতাধর্ম্মের যে রহস্য তাহাও 
প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্শপরই হইবে, ইহা! ত স্পষ্টই রহিয়াছে । কিন্ত এই প্রবৃত্তিপস্থ 
রহস্যটি কি এৰং তাহা বেদাস্তশাস্ হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টীকাকারই 
তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। গীতার আদ্যন্ত উপক্রম ও উপসংহারের 

দিকে ঠিক লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ব্রম্মন্ঞান বা ভক্তি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের 
কিরূপে অনুকূল হয়, নিবৃত্তিদৃষ্টিতে-তাহাতেই টাকাক্ষারগণ নিমগ্ন হইয়া! গিয়াছেন 
দেখ! যায়। যেন কর্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন করা একটা 
মহা পাপ! আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা এক জনের 
হওয়ায় তিনি আমাকে লিখিয়াছেন যে গ্ীকৃষ্ণের চরিত্র চক্ষের সন্মুখে রাখিয়া 
ভগবদনশ্দীতার অর্থ করা উচিত । ই্রীক্ষেঅ কাশীর সম্প্রতি সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ 
অদ্বেতী * পরমহংস আীকষ্ণানন্দ স্বামী, ‘গীতা-পরামর্শ নামে ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে 
যে এক ক্ষুদ্র সংস্কৃত নিরন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে “তন্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামুলং 
নীতিশাস্ত্রম“__গীত। এই কারণে ব্রহ্মরিদ্যামুলক কর্তব্যধর্মশান্্র এইরূপ স্পষ্ট 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 1 জর্ম্মন্‌ পণ্ডিত অধ্যাপক ডায়সন্ও স্বকীয় "উপনিষদের 
তত্বজ্ঞান* গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আরে! কতকগুলি 
পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতানমালোচকও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি 
তাহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রন্থের পর্যালোচনা করিয়! কর্ম্মপর দৃষ্টিতে 
ততদস্তততি সমস্ত বিষয় ও অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ তাহ! স্পষ্ট করিয়া! দেখা- 
ইবার প্রযত্ব করেন নাই; অধিকস্ত এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ভায়সন্‌ 
স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন। $ এই জন্য উক্ত প্রণালী অবলম্বনে গীত৷ পর্যালোচনা 
করিয়া উহার বিষয়সমূহের সঙ্গতি প্রচর্শন করা এই, গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । 
কিন্ত তাহা করিবার পূর্বে, গীতার প্রারস্তে পরম্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ম্ম সমূহের 
কঠিন সমস্যা দেখিয়! অৰ্জুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আরে! বেশী 


* এই টীকাকারের নাম এবং তাহার টীকা হইতে উদ্ধত কিয়দংশ বহু বৎসর পূর্বে 
একটি ভদ্রলোক আমাকে জানাইয়াছিলেন । কিন্তু উ পত্র আমার গোলযোগের সমর কোথায় 
যে গেল তাহা আর খু'জিয়া পাইলাম না। এবং এ পত্র বদি কখন এ ভত্রলোকটির চোগে পড়ে 
টা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি যেন আমাকে আবার জানান তাঁহার নিকট“ আমার 
এই মিনতি । 

+ প্রীকৃকাসন্দ স্বামীর ্রঁগীতা-রহস্য, গীতার্থপ্রকাশ, গীতাপরামর্শ .এবং ' গীতাসান্োদ্ধ।র 
এইঠপ এই বিষয়ে চারি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে। সেগুলি সমস্ত,একত্র করিয়া, রাজকোটে ছাখীম 
হুই্রাছে। উপরিপ্রগন্ত বাক্য তাহার গীতার্থপ্রকাশে আছে} 

$ Prof Deussen’s philosophy of the Upanishads (0,362) English 
Translation—1906 


বিষয়প্রবেশ । ২৯ 


খোলস করিয়া ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । নচেৎ গীতান্তর্গত বিষয়ের মর্ম ভাল 
করিয়া পাঠকের ধারণায় আসিবে না। অতএব, এই কর্ম্ম-অকর্ম্মের বিচার- 
সঙ্কট কিরূপে বিকট হয় এবং অনেক প্রসঙ্গে, “ইহা করি কি উহা করি” এই- 
রূপ সংশর-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্‌ 
বুঝিবার জন্য, এই প্রলঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা শাস্ত্রে, বিশেষত মেহাভারত্ে 
পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

ইতি বিষক়-প্রবেশ সমাপ্ত । 


৩ ct indaMhadits mo LEB et orcad 
Er i) ~~ 


দ্বিতীয় প্রকরণ । 
কর্মজিত্ভাসা ৷ 


"কিং কৰ্ম্ম কিমকর্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ 1”, 
গীতা ৩. ১৬। 

ভগবাগীতার আরম্তে, পরস্পরবিরুদ্ধ হুই ধর্ম্মের কাইচীর মধ্যে আসিয়া গড়ায় 
ক্তব্যবিমূঢ় অর্জুনের মনে যে চিস্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা কিছুই আশ্চর্য্য 
দহে। যে সকল অসমর্থ ও আত্মস্তরী ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ- 
পূর্বক বনে গমন করে, অথবা যাহারা শক্তির অভাবে জগতের অনেক অন্যায় 
নীরবে সহ্য করে, সে সকল লোকের কথাম্বতন্ত্র। কিন্ত সমাজে থাকিয়া যে 
লকল শ্রহ্ধাভাজন ধীর কর্মকর্তা পুরুষদিগের স্বকীয় সাংসারিক কর্তব্যসকল যথা- 
ধৰ্ম্ম ও ঘথানীতি সম্পাদন করিতে হয়, তীহাদেরও মনে এইরূপ চিন্তা অনেক সময় 
উপস্থিত হুইয়া থাকে। যুদ্ধের আরম্ভেই অজ্জুনের কর্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ 
হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে যুধিষ্টিরেরও এইরূপ মোহ আসিয়াছিল। সেই মোহ নিবৃত্তি করি- 
বার জন্যই 'শীস্তিপর্ব কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্ম্মাকর্ম্ম-সংশয়ের এই 
প্রকার অনেক প্রসঙ্গ 'খু'জিয় বাহির করিয়া কল্পনা করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড়. 
কবির! সুরস কাব্য ও উত্তম নাটকাদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্সপীয়রের হেমূলেট নামক নাটক । ডেন্মার্ক 
দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হেম্লেটের খুল্পতাত, আপন ভাইকে-_-ডেনমার্কের 
রাজাকে অর্থাৎ হেম্লেটের পিতাকে-শখুন করিয়া ও হেম্লেটের মাতাকে পুন- 
বিবাহ করিয়া, সিংহাসন:পর্য্স্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইরূপ পাপাচারী 
খুল্পতাতকে হত্যা করিয়া পুত্রধর্ম্মামুসারে পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইবে,* কিন্বা! মায়ের 
দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাসনের দখলকারী রাজা বলিয়৷ তাহার 
অধীনত স্বীকার করিবে, এই সংশয়মোহে পড়িয়া কোমলান্তঃকরণ হেম্লেটের 
মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপযুক্ত কোন হিতৈষী পথ- 
প্রদর্শক ন! থাকায় উন্মাদগ্রস্ত হইয়া শেষে “্বীচিয়া থাকা, কি না গাকা” এইরূপ 
বিচার-বিবেচনার পর হেমূলেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে" তাহার 
“চিত্র উৎকষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে । “কোরায়লেনস, নামক আর এক নাটকেও 
এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্সপীয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। ক্লোরায়লেনস, 


১ 

* “কর্ম কোন্টি এবং অকৰ্ম্ম কোন্টি এই সম্বন্ধে পর্জিতদিগ্েরও মোহ হইয়া খাকে।” এই 
স্থলে অকর্ণ শব্দ “কর্ণের অতাব' ও ‘মন্দ কর্ণ" এই দুই অর্থেই যধ্াসপ্তব গ্রহণ করিতে হইবে । 
মুল স্লোক সম্বন্ধে আসার টাকা দেখ। 
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নীমক বীরপুরুষ এক রোমক সদ্দারকে রোম-নগরের লোকের! নগর হইতে 
নির্বাসিত করায়, সেই রোমক বীর রোমনগরের শক্রদিগের সহিত গিয়া! মিলিয়া- 
ছিলেন, এবং "তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না” এইরূপ তিনি 
তাহাদিগের নিকট .অঙ্গীকার করেন। কিক়ৎকাল পরে তিনি সেই শ দিগের 
সাহায্যে রোমান্‌ লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে 
অবশেষে একেবারে রোমনগরের দরজার সামনে তাহার শিবির স্থাপন করিলেন? 
তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে সন্মুখে 
রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য কি, সেই বিষয় তাহাকে উপভ্েল 
দিলেন এবং রোমান-লোকদিগের শত্রুপক্ষের সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়া দিলেন! কর্তব্যাকর্তব্যের 
সংশয়-মোহে পতিত হইবার এইরূপ" দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা! অর্ধাটীন 
ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু এত দুরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। 
গ্রস্থারস্তে (আ. ২) ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস ‘সুন্মার্থ ন্যায়- 
যুক্ত?, “অনেকসময়ান্বিত”, প্রভৃতি তাহার বিশেষণ দিয়াছেন। উহাতে সমস্ত 
ধর্মশান্ত, অর্থশান্ত্র ও মোক্ষশান্ত্র আছে । শুধু তাহাই নয়,_“যদিহাস্তি তদন্যত্র 
বল্নেহান্তি ন তৎকচিৎ”-_ইহাতে যাহা! আছে তাহা! অন্যত্রও আছে, এবং ইহাতে 
যাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই ( আ. ৬২" ৫৩)-_এইরূপ মহাভারতের 
মাহাত্ব কীর্তন করিয়াছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ 
প্রাচীন মহাত্ম! পুরুষেরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা স্থবোধ্য কাহিনীর 
আকারে, সামান্য লোকদিগের বোধ-সৌকত্যার্থে, ভারত “মহাভারতে” পরিণত 
হইয়াছে। নতুবা কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংব! ‘জয়’ নামক ইতিহাসের বর্ণনা 
করিবার জন্য আঠারো! পর্ব বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

কেহ এইরূপ প্রশ্ন কুরিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্-অর্জুনের কথা ছাড়িয়া দেও) 
কিন্ত তোমার আমার এতটা গভীর জলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? মঙ্ 
প্রভৃতি স্থত্বিকারের আপন আপন গ্রন্থে, মনুষ্যের৷ সংসারে কিরূপভাবে 
চলিবে এই বিষয়ে কি স্পষ্ট নিয়ম নির্দেশ করিয়া দেন নাই? কাহারে! হিংসা 
করিবে না, প্রীণনাশ করিবে না, নীতিরক্ষ! করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজন- 
দিগকে*সম্মান করিবে, চুরি কিংবা! ব্যভিচার করিবে না, প্রভৃত্তি সর্বধর্ম্মের সাধারণ 
নিয়মগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহা হইলে” তোমার এই গোলষোগের মধ্যে 
পুঁড়িবার কারণ কি? কিন্ত উল্টা এইরূপ বিচারও কর! যাইতে পারে ষে, ভুগ- 
তের যাবতীয় লোক বে পর্য্যন্ত স্ত্রী এই নিরমানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সঙ্জনেরা 
সদাচরণের দ্বারা হুট লোকদিগের জালে আপনাদিগকে জড়াইর়! ফেলিবেন, না, 
তাহার প্রতিকারার্ণ যে প্রকারেই. হউক আপনাদিগকে বৃক্ষ করিবেন ?. ইহ! 
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ব্যতীত এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রামাণিক বলিয়! মানিয়া লইলেও, 
অনেক সময় কর্তীপুরুষের সন্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে যেস্থলে এই 
সাধারণ নিয়মগুলির মধ্যে ছুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে 
আমরা প্রাপ্ত হই। তখন “এটা করিব কি ও-ট! করিব” এইরূপ বিচারের মধ্যে 
পড়িয়া মানুষ পাগল হইয়া বার়। অর্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। কিন্ত 
অঞ্জুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন :সমস্যা উপস্থিত হইয়। 
থাকে । এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্ম্মম্পর্শী বিচার-আলোচনা 
আঁচ্ছ। তাহার দৃষ্টান্ত--মনু সর্ববর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়া যাহ! বলিয়াছেন 
"অহিংসাসত্যমন্তেয়ং শৌচমিক্দ্িয়নিগ্রহ:*-_অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, কায়মনো- 
বাক্যের শুদ্ধতা ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (মন্ছু ১০. $৩)-__এই সনাতন নীতিধ্ম্মগুলির 
'মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্‌। "অহিংস! পরমোধর্ম্মঃ? (মভা. আ. ১১. ১৩) 
এই তত্বটি কেবল আমাদের বৈদিক ধর্খের মধ্যে নাই, কিন্ত অন্য সকল ধর্দের 
মধ্যেই ইহা মুখ্যর্ূপে পরিগণিত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে বে 
সকল আদেশ আছে তন্মধ্যে “হিংস! করিবে না,” এই আদেশ-বচনটিকে মুর 
মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা শুধু জীব-হত্যা নহে, অন্য প্রাণীদের 
মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায় । সুতরাং অহিংস! 
অর্থে, কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার হুঃথ না দেওয়! বুঝায়। পিভৃ-হত্যা 
মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের 
হিংসা হওয়ায়, সকল ধর্মের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া 
হুইয়াছে। কিন্ত মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্নী 
বা কন্যার উপর বলাকার করিবার জনা, অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার 
জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য 
কোন দুষ্ট মনুষ্য হাতে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সুসজ্জিত ; নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই 
নাই; তখন এইরূপ “আততারী” মন্থুষ্যকে আমরা কি-“অহিংসা পরমো ধর্ম” 
বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব? না--এই দুষ্ট লোক সাম-উপচারের কথ! 
যদি ন! শুনে তবে উহাকে বথাশক্তি শাসন করিব ? মনত বলেন 
গুরুং বা বালবৃদ্ধো বা ব্রাঙ্মণং বা বহুশ্র্তম্‌ । 
আততার়িনমায়াস্তং 


হন্যাদেবাবিচারয়ন্‌ ৷ 
"এইক্লপ আততায়ী-ব ছুট মহুযাকে--সে .গুরুই হউক, বৃদ্ধই হউক, ছেলেই 
হউক, বা বিদ্বান্‌ ব্ৰাহ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, নিশ্চয়ই বধ .করিবে।» 
কা7ণ, এরূপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততারী নিজের, 
অধর্ম্মাচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শান্্রকারের! ধূলেন (মনু ৮.৩৫০ )। শুধু 
মঙ্গ নহে, অর্বাচীন ফৌজদারী আইনও একটা সীমার ভিতর আত্মরক্ষার এই 
অধিকার স্বীকার করিয়াছে। এইরূপ প্রসঙ্গে, অহিংসা অপেন্দা আঁতসংরক্ষণের 
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গুঁচিতাই অধিফতর বুঝিতে হইবে । ভ্রণ-হতা! সফলেই অতি গহিত বলিয়া 
'শ্বীকার করে; কিন্ত গর্ভে আটকাইয়। গেলে উহা কাটিয়া বাহির করা হয় নাকি? 
"বন্তে পশ্তব্ধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মন ৫.৩১); তথাপি পিষ্ট- 
পণ্ড নির্দীণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা যায় ( মতা, শাং, ৩৩৭, 
অন্ত. ১১৫, ৫৬) কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্বস্থান ছোট ছোট ক্ষু্র জীবে 
যে ভয়িয্না আছে, তাহাদের হৃতা। কিরূপে বন্ধ হইবে ? মহাভারতে ( শাং ১৫. 
২৬) অৰ্জ্জুন বলিতেছেন £-- 


স্ুক্মযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ। 
পক্মনোইপি নিপাতেন,যেঘাং স্যাৎ স্বন্ধপর্য্যয়ঃ ॥ 


“চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইক্সপ সুনা 
শ্রীবে জগৎ এতটা! ভরিয়া আছে যে, আমরা আনাদের চোখের পাতা ফেলিলেও 
এই সকল জীবের হাত পা ভাঙ্গিয়। ধায়!” অতএব হিংসা করিবে না, এই কথ! 
শুধু সুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইরূপ সারাসার বিচার করিয়া অনুশাসন 
পর্ষে ( অনু, ১১৩) মৃগপার সমর্ধন করা হইয়াছে। বনপর্ধে এইরূপ কাহিনী 
আছে যে, এক ত্রান্দণ ক্রোধের ত্বারা কোন পতিব্রতা রমণীকে ভন্ম করিতে উদ্যত 
হইয়া যখন নিক্ষলপ্রধত্ব হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপন্ন হইলেন; 
তাহার পর, ধর্ম্মের প্রকৃত রহস্য বুধাইবার জন্য এ রমণী উক্ত শ্রাহ্মণকে এক 
ব্যাধের নিকট পাঠাইলেন। এ ব্যাধ মাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃতক্ত 
, ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিন্রয় ও খেদ উপস্থিত 
? হুইল । তথন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত তত্ব ঞ্ঠাহাকে বগিয়! তাহার জ্ঞান সম্পাদন 
করিল! অগতের মধ্যে কে কাঁহাকে না খায়? “জীবে! জীবস্য জীবনমূ” 
(তাগ, ১. ১৩, ৪৬) এই ব্যবহার নিত্য চলিতেছে । আপৎকালে প্প্রাণস্যান্স- 
মিদং সর্ববম্‌*__ইহ! শুধু স্থতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মন্তু ৫, ২৮ ; মতা, 
শাং ১৫, ২১), ইহা! উপনিষদের মধ্যেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে (বেহু, ৩. ৪. 
২৮; ছাং ৫, ২. ১; বৃ, ৬. ১,১৪)। সকলেই হিংসা ছাড়ির। দিলে ক্ষান্রধশ্ব 
ফিরূপে থাকিবে ? এবং ক্ষাত্রধর্ম্ম চলিয়া গেলে প্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ 
ঘটিয়া, নে ধাহাকে ইচ্ছা বিনাশ করিবে, এইরূপ অবস্থা দীড়াইবে। সায় কথা, 
নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সকল সময়ে কর্মের বিচার চলে না; নীতিশাত্রের , 
মুখা'নিরম ফে অহিংসা, সেইপ্অহিংসার নিরমেতেও কর্তব্যাকর্তব্ের সুক্ষ বিচান্ব 
কয়া আবশ্যক হয়। 

‘রেমন অহিংসা ধর্ম; তেমনি ক্ষমা, শাস্তি, দক্া--এই সকল গুপও শাপ্্রে কথিত 
হইয়াছে । কিন্ত সর্ধু সময়ে এই শাস্তি কিনূপে রক্ষিত হইবে ? নিত বাহার! 
শান্তি অবলধন করিয়! থাকে তাহাদের শ্ত্রীপুত্রাদিফেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্য, 

€ 


৩৪ গীতীরহস্য অথবা কর্মযোগশাস্রী । 


ভাবে নিশ্চয়ই হরণ করে--এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন 
নাতি বলিরাজাকে এইরূপ বলিতেছেন-_ 
ন শ্রেয়: সততং তেজো! ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা ৷ 
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তন্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্তিতৈরপবাদিতা ॥ 
নিয়ত তেজস্বিতা ও নিয়ত ক্ষম৷ শ্রেয়ফর হয় না) এইজন্যই হে বৎস জ্ঞানীর! 
ক্ষমারও অপবাদ করিয়াছেন” (মভ।. বন. ২৮, ৬১৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগা- 
স্া্ঈপে কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহ্লাদ বিবৃত করিলেন। 
তথাপি, প্রহলাদ ক্ষমার যোগ্যস্থল বুঝিবার তত্ব বা নিয়ম কি তাহা বলেন নাই। 
যোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অপবাদেরই প্রয়োগ করে, তাহা হইলে 
তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে 
নির্ণয় কর! যাইতে পারে, তাহার তত্বটি বুবিয়৷ লওয়া খুবই আবশ্যক । 
সকল দেশের ও সকল ধর্মের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্বটিকে সর্কো- 
পরি প্রামাণিক বলিয়া মান্য করে--সেটি “সত্য” । সতোর মাহাত্বা কি আর 
বর্ণনা করিব? সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইবার পূর্বে ‘খত’ ও “সত্য উৎপন্ন হয়। 
সেই সত্যেতেই আকাশ, পৃথী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত আবৃত ও ধৃত হুইয়! 
আছে,--এইরূপ দেবতারা সত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন? প্ধতং চ সভাং 
চাভীদ্বাত্তপসোব্ধ্যজায়ত” (খ, ১০. ১৯. ১), “সত্যেনোত্তভিতা ভূমিঃ” (খ 
১০. ৮৫" ১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখ। “সত্য” এই শব্দের ধাত্বর্থও “ওয়া” অর্থাৎ 
“কখনই বিনাশ হইবার নহে” অথবা যাহ ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে” 
স্থতরাং "সত্যপরতা৷ নাহি ধর্শ। সত্য তেঁচি পরব্রন্ধ।” (সত্য অপেক্ষা ধর্ম্ম , 
নাই, সত্যই পরব্র্ম) এইরূপ সত্যের প্রকৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। “নাস্তি 
সত্যাৎপরোধর্ম্মঃ” ( শাং, ১৬২, ২৪ ), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায় এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে যে _ 
অশ্বমেধসহত্রং চ সত্যং চ তুলয়া ধৃতম্‌ । 
অশ্বমেধসহত্ান্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 
“সহন অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলদ্ধি হয়” 
(আ, ৭৪, ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। সত্য সম্বন্ধে মন 
বিশেষ করিয়া আর"এক কথা এই বলেন-_ 
বাচ্যর্থ নিরতাঃ সর্ব বাঙ্মুল! বাগ্বিনিস্যেতঃ। 
তাং তু যঃ স্তেনয়েছাচং স সর্বাস্তেয়কৃন্নরঃ ॥ 
"মনুষ্য মাত্রেরই "সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা [পরিচালিত হয়। পরম্পরেয 
বিচার-আলোচন! পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যায় দ্বিতীর সাধন নাই'। 
কিন্ত এই সমস্ত বাবহীরের, আশ্রয়স্থান ও বাক্যের যে মুল উৎস, তাহাকে যে. 
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ব্যক্তি ঘোলাইয়া ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা করে, সে -ব্যক্তিদ সর্ব 
চোর ব্যতীত আর কিছুই নহে।” অতএব “সত্যপুতীং বদেদ্বাচং* ( মন্থ ৬. ৪৬) 
সতাপৃত বাক্যই বলিবে--এইরূপ মনু বলিয়াছেন। উপনিষদেও “সত্যং'বদ। 
ধন্দদং চর |” ( তৈ, ১. ১১. ১) এইরূপে অন্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । শরশধ্যাশীয়ী ভীন্মদেব, শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে 
ফুধিষ্টিরকে সর্বধর্ম্মের উপদেশ দিয়া, প্রীণত্যাগের পুর্বে “সত্যেযু যতিতব্যং বঃ 
সতাং হি পরমং বলং* এই বাক্যকে সকল ধর্মের সারভূত বলিয়া এক সত্যফেই 
পালন করিতে বলিয়াছেন ( মভা, অনু, ১৬৮. ৫০)। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধরে 
এই ধৰ্ম্মেরই অস্ুরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। | 
এই প্রকারে সর্বোপরি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের ,কোন অপবাদ হইতে 

পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু হুষ্টলোকে পূর্ণ এই 
জগতের বাবহার বড়ই কঠিন ! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্্যহস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়৷ আছে) পরে তরবার-হস্তে 
সেই ডাকাত “সেই বাক্তি কোথায়” বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না, সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ 
বাচাইবে ? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংসা নিবারণ করা, ইহা শাস্ত্রাম্ুসারে 
' সত্যেরই, ন্যায় মহৎ ধর্ম । মন্ু বলেন, “নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ক্রয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ” 
(মনু, ২. ১১০) মতা, শাং ২৮৭, ৩৪, )--জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত 
কথা কহিবে না, এবং অনায়পূর্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার উত্তর দিবে না) জানা থাকিলেও পাগলের মত কেবল ছ' হু” করিয়াই 
কালক্ষেপ করিবে--“জানরপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।” ঠিক্‌ কথ!। 
কিন্তু ছু" হু” বলা ও মিথ্যা বলা পৰ্য্যায়ক্ৰমে একই নহে কি? “ন ব্যাজেন 
চরেদ্ধনং”,--ধর্ম্মের সহিত প্রতারণ! করিয়া মনকে বুঝাইও না-_তাহাতে ধর্ম 
প্রতারিত হয়'না, তুমিই প্রতারিত হইবে ; মহাভারতের অনেক স্থানে এইরূপ 
কথিত হইয়াছে ।, (মভা, আ, ২১৫. ৩৪)। কিন্তু কুছ" করিয়া! কালক্ষেপ 
করিবার মতও্যদি অবস্থা না হয়? দস্তা হাতে তরবার লইয়া, তোমার বুকের 
উপর বসিয়া, ধন রত্ব কোথায় আছে বলিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল, এবং 
উত্তর নয দিলে তোমার প্রাণ বাইবে,-- এই অৱস্থায় 'তুমি কি বলিবে ? 'সকল 
ধর্মের রহসান্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার ছূঙ্যর দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ণপর্ষে 
অর্জুনকে (কর্ণ, ৬৯. ৬৯), "এবং পরে, শাস্তিপর্কে, সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং, * 
৯০৯ ১৫, ৮৬) তীন্ম যুধি এইরূপ বলিতেছেন: . 

অকুজনেন দেন্মোন্গে। নাবকৃঁজেৎ কথংচন। 

অবশ্যং কুজিতাব্যে বা শঙ্কেরম্বাপ্যকুজনাৎ। 

শ্রেরস্তত্রান্তং বক্ত ং:সত্যাদিতি বিচারিতম্॥ 


৩৬ গীতারহস্য অথব] কর্ম্মযোগশাস্ত ৷ 


“মা বলিলে যদি মুক্তি পাইবায় সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই বলিবে না; 
ৰলা যদি নিতাস্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন বিপদের 
আশঙ্কা থাকে, তবে সেই সময় মিথ্যা বল! অধিক প্রশম্ত, বিচারে এইল্লপ 
স্থির হইয়াছে | কারণ, সত্য-ধর্ম্ম কেবল শকোচ্চারণনিঃহাত বাক্য নহে, 
কিন্ত যে'ব্যবহারে সকলের কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্ষোচ্চারণ অধথার্থ 
হইয়াছে বলিয়া গহিত বল! যাইতে পারে না। যাহাতে সকলের ক্ষতি হয় 
তাহা! সত্যও নহে, অহিংসাও নহে £-- 
সত্যান্য বচনং শ্রে্ঃ সত্যাদপি হিতং বদেত। 
স্তং এতৎসত্যং নতং নম ॥ 

“সত্য বল! গ্রশস্ত বটে; কিন্ত সত্য অপেক্ষাও সর্বভূতের যাহাতে হিত হয় 
সেইরূপ বাক্যই বলিবে 'কারণ, সর্কতৃতের খাহা ‘অত্যন্ত হিত তাহাই আমান 
মতে প্রকৃত সত্য”--এইরূপ পাতিপর্কে (শাং, ৩২৯, ১৩; ২৮৭, ১৯) 
সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ. শুককে বলিয়াছেন। “্ৰডূতহিতং” এই পদটি 
দেখিরা আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী স্মরণে আসায় যদি কোন ব্যক্তি 
এই ব্চনটি প্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তবে তার ইহা ভূলিলে চলিবে না যে, এই 
বচনটি মহাভারতের 'বনপর্বে ব্রাহ্মণব্যাধ-সম্বাদে, ছুই তিনবার আসিয়াছে। 
তন্মধ্যে একস্থানে “অহিংসা সত্যবচনং সর্ধভৃতহিতং পরং ( বন, ২০৬. ৭৩) 
এবং আর এক স্থানে “যত্ৃতহিতমত্যস্তং ভৎসতামিতি ধারণা” (বন, ২০৮, ৪), . 
এইরূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্টির দ্রোণাচার্য্যকে “নয়ে! 
ৰা কুপ্তরে। বা”--অশ্বখাম। হত ইতি গজ--এইরূপ উত্তর দিয়া যে সংশর-মোহ 
উৎপাদন করিয়াছিলেন,--ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। এই প্রকারে অনান্য 
বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। হত্যাকারী মন্গৃষ্যের প্রাণ মিথ্যা! :' 
বলিয়া বাচাইবে, আদাদের শাঁস্র একথা বলে না। কারণ, শাস্ত্রে হত্যাকারী 
মনুষ্যের দেহাস্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বধদও কথিত হইয়াছে; সুতরাং. উক্ত মনুষ্য 
দণ্ডার্হ কিংবা বধ্য। এই অবস্থায় ।কিংবা ইহার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় 
মিথন-সাক্ষ্য-দাতা মনষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্বপুরুষ ও সে ব্যাক্তি স্বয়ং 
নরকগামী হয়,-ইহা। সকল শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মন্ত, ৮. ৮৯৯৯) 
মভা. আ. ৭, ৩)। কিন্ত কর্ণপর্ধে উপরি-উক্ত দস্যুর দৃষ্টান্ত অনুসারে, যদি 
'সত্য কথা বলার দরুণ নিরপরাধ মনুষ্যের প্রাণ বিনা কারণে বিনষ্ট হয়-”তখন 
কি করা যাইবে? গ্রীন-নামর্ক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় “নীতিশাস্তরের 
ভপোদধাত’” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এইকপ' স্থলে সমস্ত, নীতিশাশ্র 
নিরুত্তর ও নীরব হইয়।৷ বায়। মন্থ ও যাল্তবন্্য এইরূপ প্রসঙ্গক্ষে সত্যাপবাদেকর 
মধ্যে পরিগণিত করেন সত্য; কিন্তু এইরূপ গণন! তাহাদের মতে সাধারণতঃ 
গৌখ--তাই তাহারা শেষে এরূপ অপবাদের জন্য প্রারশ্চিত্বেরও উপদেশ দিয়া/ছন 


কৰ্ম্মজিজ্ঞাসা । ০ 


তংপাবনায় নির্কাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ৷ 
(যাজ, ২. ৮৩ ; মনু, ৮. ১০৪-১০৬) । 
'অহিংসায় অপবাদে যিনি বিস্মিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য 
' সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মশাস্রকারদিগকে নীচে নামাইয়৷ রাখিবার প্রযত্ব করিয়াছেন । 
তাই, প্রামাণিক খৃষ্টান ধর্শ্মোপদেশক ও নীতিশাত্ত্রস্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই 
সম্বন্ধে কি বলেন তাহ! এইখানে বলিতেছি। "আমি মিথ্যা বলিলে, প্রভুর 
সতোর মহিমা যদি অধিক বন্ধিত হয় € অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মের অধিক প্রচার হয়) 
তাহ! হইলে আমাকে কিরূপে পাপা বলিয়া স্থির করিবে? (রোম, ৩. ৭) 
এইরূপ খৃষ্ট-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের অঙ্গীকারের মধ্য 
প্রদত্ত হইয়াছে । খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসকার মিলম্যান বলিয়াছেন যে প্রাচীন 
খৃষ্টধর্শ্মোপদেশক কয়েকবার এই অন্থুসারে কাজ করিয়াছেন। কাহাকে ভোগা 
দেওয়া! কিংবা তুল বুঝানো!--ইহ! বর্তমান কালের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের! 
প্রায়ই ন্যাধ্য বলিয়া শ্বীকার করেন না । তথাপি, সত্যধর্ম্মনীতি যে একেবারে 
নিয়পৰাদ এ কথাও তাহারা বলেন না। যে সিজ্বিক্‌ নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্ত্র- 
সয্ধীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের স্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। 
সিব্িক্‌ এই কর্ম্মাকর্ম্মসংশয় স্থলে, “অধিকতম লোকের অধিক সুখ” এই 
তন্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং ওঁ কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয়াই, . 
তিনি শেষে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, “ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি 
(সত্য বলিলে যদি তাহার শরীর খারাপ হয়), নিজের শক্ত, চোর-_ইহাদের 
নিকট এবং অন্যায়পূর্ববক যে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, 
কিংবা উকীলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,--মিথ্য| কথা রল! অন্যায় নহে ।” * মিলের 
' নীতিশাস্তসন্বন্ধীয় গ্রস্থেও এই অপবাদের কথা অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথা 
আছে।1 এই অপবাদ ব্যতীত সিজ্বিক্‌ নিজ গ্রন্থে আরও এই কথা লিখিয়াছেন 
যে, “সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইরূপ যদিও আমর! বলি, তথাপি যে 
রাজকীয় পুরুষকে নিজ কাজকর্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংবা! 
কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন এ কথা৷ আমরা 
বলিতে পারি ন!।” $ আর এক স্থানে, তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 


*e Sidgwick’s Methods of Ethics, Book III, Chap. XI § 6. 
P. 355 (7th Ed.) Also see PP. 315.817? (Same ed) 
1 Nill’s Utilitarianism, Chap II. pp. 33-84. (15ty Ed. 
‘Longmans 1907.) 
১০910810829. Methods of Ethics Book IV. Chap III. 
§ 2p. 454 (7th Ed.) and Book II Chap V 8 8. p. 169. 


৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত্র । 


€ 


নিজের সুবিধামত কাজ করা পাত্রি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা 
যায়। আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যিনি নীতিশান্ত্রের বিচার-আলোচন! করিয়াছেন সেই 
লেদ্‌লি ষ্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ 
দিয়া শেষে এইরূপ লিথিয়াছেন যে, “আমার মতে, কোন কাধ্যের পরিণামের 
দিকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার নীতিমত্তা স্থির করা আবশ্যক । মিথ্যা বলিলে 
যদি সর্বসমেত অধিক কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য 
বলিবার জন্য আমি কখনও প্রস্তত 'থাকিব না। এবং এই প্রকার 
বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্যা বলাই আমার কর্তবা--এইরূপ আমি 
বুঝিব।” * যিনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নীতিশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্রীন 
সাহেব 1 এই প্রপঙ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশান্ত্রে মনুষ্যের সংশয় 
মিবৃত্তি করিতে পারে না, এইরূপ স্পট বলিয়াছেন ; এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে “কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিয়াই পালন করিতে 
হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই? “সাধারণতঃ তাহার পালনে আমার 
শ্ৰেয় হইবে এইটুকুই নীতিশান্ত্রের কথা। কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল 
নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখিয়৷ 
le: $ নীতিশাস্ত্রবেত্তা বেন্‌, হ্বেবেল্‌ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগেরও মত 
এইরূপ । $ 

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্ম্মশাস্রকারদগের প্রৰ- 
ভিত নিয়মগুলির তুলনা করিলে সত্য" সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহা সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য-_ 

"ন নৰ্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্ীযু রাজম্ন বিবাহকালে । 
প্রাথাতায়ে সর্বধনাপহারে পণ্শনৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ 

“ঠাট্টা করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, 
এবং সঞ্চিত ধন বাচাইবার জন্য -সর্ধ-সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বনায় পাতক 
নাই” ( মভা, আ, ৮২, ১৬; শাং ১০৯ ও মন্ত্র ৮,১১৯ দেখ )। কিন্তু তাহার 


* Leslie Stephen’s Science of Ethics Chap IX $ 29. 7. 869 ' 
৮ (2nd 1.) “And the certainty may be of such a kmd as, to 
make me think it a duty to lie.” 

‘+t Green’s Prolegoména to Ethics. § 315: p. 379 (sth 
glen Edition.) | 
92105 Mental and Moral Science, p. 445 (Ed 1875) 

and Whewell’s Elements of Morality Book II, Chaps XIII 
and XIV (4th Ed. 1864.) 


কৰ্ম্মজিজ্ঞাপী । ৩৯ 


অর্থ স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্য। বলিবে, এরূপ নহে । সিজ্বিক সাহেব বে 
অর্থে “ছোট ছেলে, পাগল, কিংবা রুগ্ন” ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহিয়াছেন 
সেই অর্থই মহাভারতের অভিপ্রেত। কিন্তু পাঁরলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে 
ধাহারা গুটাইয়। রাখিয়াছেন, সেই£ইংরেজ গ্রন্থকারেরা আরে! বেশী দূর গিয়া, 
ব্যাপারীরা পর্যান্ত নিজের লাভের জন্ত মিথ্যা বলিতে পারে-- এই যে কথ্য 
স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এ কথা আমাদের শান্ত্রকারেরা কখনই 
স্বীকার করেন নাই। কেবল সত্যশব্দ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং 
সর্বভূতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই দুয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হর এখং 
যেস্থলে বাবহার-দৃষ্টিতে অসত্য বলা অপরিহার্য্য হয়, সেই সেহ স্থলেই ইহারা 
কাৰ্য্য সিদ্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন। সত্যাদি নীতিধর্ম্ম 
তাহাপিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্বকালে সমান অবাধিত ১ সুতরাং পারলৌকিক 
দৃষ্টিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিক্না তজ্জন্য তাহারা 
প্রায়শ্চিত্তেরও বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শুন্যগর্ভ, 
এই কথ! বর্তমানের আধিভৌতিক শান্ত্রকারেরা বলিলেও বলিতে পারেন । 
কিন্তু যাহারা এই সকল প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন তাহাদিগের ধারণ! 
কিংবা বাহাদের জন্য এইরূপ বিধান হইয়াছে তাহাদের ধারণ! সেরূপ না হওয়ার, 
উভয়েই উক্ত .সত্যাপবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধাস্ত 
করিতে হইবে ; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । উদাহরণ বথা-_-যুধিষ্টির “নরো বা কুঞ্জরো বা”, এইরূপ কঠিন সমস্যার 
স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়া বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহার দরুণ, পূর্বে তাহার 
যে রথ জমি হইতে চারি আঙ্গুল উপরে অস্তরীক্ষে চলিত, সেই রথ পরে অন্য 
লোকের রথের ন্যায় জমির উপর দিয়! চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ 
ঘণ্টাথানেকের জন্যও নরকলোকে তাহাকে বাস করিতে হইল-_-এইরূপ 
মহাভারতেই ‘কথিত হইয়াছে ( দ্রোণ, ১৯১, ৫৭, ৫৮ ও দ্বর্গা ৩. ১৫ )। সেইরূপ, 
ক্ষাত্রধর্পানুসারে, কিন্তু শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়া ভীম্মের বধসাধন করিবার 
দরুণ, অর্জুন" আপন পুত্র বক্রবাহনের হাতে পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধপর্বে 
বর্ণিত হইয়াছে ( মভা, অশ্ব, ৮১. ১৯ )। এই সকল কথা হইতে বুঝ! যাইতেছে 
যে, গ্রসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি-উত্ত অপবাদ মুখ্য বা প্রামাণিক স্বীকার 
করা যক্নি ন । আমাদের শান্ত্রেকোরগণের যাহা ক্ন্তিম ও তান্বিক সিদ্ধান্ত তাহা 
মহাদেব পার্বতীফে বলিয়াছেন 
আত্মহেতোঃ পরার্ধে বা নর্মহাস্যাশরয়াতথা । 
বে মৃযা ন ব্দস্তীহ তে নবাঃ হ্বর্মগামিনঃ ॥ 

“স্বার্থের জন্য, পরহিতের জনা, কিংব! ঠাট্টর। করিয়া বে সকল ব্যক্তি. এই 
-অগতে কখন মিথ্যাবলে না, তাহার! স্বর্গগামী হয়” (মক্কা, অনু, ১৪৪, ১৯)। 


85 গীতারহস্য অথবা কণ্মযোগশাস্তর । 


আপন বাক্য বা প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অস্তভূতি। “হিমাচল বিচ- 
লিত হইতে পারে, কিংবা অগ্নি শীতল হইতে পারে, কিন্ত আমার মুখের 
কথা অন্যথা হইবার নহে” এইরূপ জীক্বষ্চ ও ভগ্ন বলিয়াছেন ( মভা, আ, 
১০৩ ও উ- ৮১. ৪৮)। ভর্তৃহরিও সৎপুরুষের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 

তেজস্বিনঃ সুখমহুনপি সন্ত্যজস্তি 
সত্যব্রতব্যসনিনো ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্‌ ॥ 

“সত্যব্ৰত তেজন্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞ! 
ত্যাগ করেন না” (নীতিশ, ১১০)। সেইরূপ, দাশরথি হ্লামচন্্রের এক- 
পত্বীব্রতের মতই তাহার একবাণ ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি আছে--“দ্বিঃ শয়ং 
মাভিসন্ধত্তে রামে|। দ্বিনভিভাষতে’”। হরিশ্চন্্র স্বপ্নদত্ত বাক্যকে সত্য 
করিবার জন্য ভোমের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কথা 
আছে। কিন্তু উণ্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদি দেবতারাও বৃত্রাস্থুরের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়া তাহার বধসাধন করিয়াছিলেন, এইরূপ বেদে বর্ণিত হইয়াছে । হিরণা- 
কণনিপুবধ-স্বন্ধে ও ধরণের কথা আাছে। তদ্্যতীত আইনের ভিতরেও এমন 
কতকগুলা কড়ার দেখা যায় যাহ! ন্যায়রিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য 
' বলিয়া স্বীকৃত হইয়। থাকে । অজ্জুনসম্বন্ধে এইরূপ একট! বিষয় মহাভারতের 
কর্ণপর্ষে বর্ণিত হইয়াছে (কর্ণ, ৬৯)। অজ্জুনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, 
তুমি আপন হাতের গাণ্ডীব ধন্থ অন্যকে দেও’ এই কথা যে কেহ আমাকে 
বলিবে আমি তখনি তার শিরচ্ছেৰ করিব”, অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিত্টিরকে 
পরাজয় করিলে পর, যুধিষ্টরের মুখ হইতে অজ্জুনকে উদ্দেশ করিয় যখন নৈরাশ্য- 
জ্রনিত স্বাভাবিক উচ্ছাসোক্তি বাহির জ্ইল যে “তোমার গাণ্ডীবে আমাদের 
কি কাজ হইল ? উহা! হাত হইতে ফেলিয়া দেও”, তখন অজ্জুন হাতে তরধার 
লইয়! ুধিঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ! কিন্তু শীকৃষ্ণ সেই সময় নিকটে, 
থাকায়, সত্যধর্ম্ম কাহাকে বলে, তন্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহার মার্ল্মিক বিচায় করিয়া, 
“তুমি মূঢ়, সুপ্ম ধৰ্ম্ম এখনও তুমি জান না, বুদ্ধদের নিকট তোমার উহা শিক্ষা 
করা আবশ্যক, “ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাস্ত্‌য়া-তুমি বৃদ্ধদের সেবা কর নাই, তোমার 
প্রতিজ্ঞা যদি রাখিতে হয় তবে তুমি যুধিষ্টিরকে ভর্খসনা কর, কারণ'মানী ব্যক্তির 
পক্ষে ভত্সনা বধেরই তুল্য,” ইত্যাদি প্রকারে তিনি অঙ্ছনকে বুবাইলেন ॥ 
এবং নির্বিচারে জ্যেষ্ঠত্রাতূহত্যা্প পাতক হইতে তাহাকে রক্ষা! করিলেন। 
হরুঞ্ণ এই সময়ে সত্যানৃতের বিচার করিয়া অজ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন; 
পরে শাস্তিপর্কে সত্যানৃতাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিত্তিরকেও সেই. উপদেশ দিয়াছিপেন 
(শাং, ১০৯)। ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই  উপদেশের প্রতি লক্ষ্য করনা 
আবশ্যক । এই সুস্ম প্রসঙ্গ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন সন্দেহ. নাই। দেখ '৭ই 
লে ভ্রাতৃধর্ম্ম সত্য ‘অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহার বিপরীতে 'গীতায় ভ্রাতৃপ্রেম 


কম্মাজজ্ঞাসা। ৪১ 


অপেক্ষা ক্ষাত্তধর্্ম তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহা পাঠকদিগের 
সহজেই উপলব্ধি হইবে । 
অহিংসা ও সত্য--ইহাদের সন্বন্ধেই যদি এত বাদানুবাদ তখন তৃতীয় সাধারণ 

তত্র অন্তেয় সম্বন্ধেও যে এই প্রকার বাদান্থবাদ হইবে তাহাতে আর, আশ্চ্ম্য 
কি? একজনের স্তায়োপার্জিত সম্পত্তি অন্তেরা যদি অবাধে চুরি বা লুট করিতে 
পায়, তবে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়া সকলেরই ক্ষতি হইবে, ইহা নির্কিবাদ। কিন্তু এ 
নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ, মূল্য দিয়া, মঞ্জুরী 
করিয়া, কিংবা ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না, এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত 
হইলে পর, যদি কেহ চুরি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি 
পাপী ঠাওরাইবে ? বারে! বৎসর ধরিয়া অকাল পড়ায়, বিশ্বামিত্রের নিকট এই- 
রূপ এক কঠিন সমন্তা উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুকুর- 
মাংসের ঠ্যাং চুরি করিরা' সেই অভক্ষ্য অন্নে স্বীয় প্রাণ বাঁচাইবার প্রবৃত্তি তাহার 
হইয়াছিল, এইরূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। “পঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ” 
(মন্ত, ৫" ১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্ত্রীর্থের ব্যাখ্যা করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
আর তাহাও চুরি করিয়া ভক্ষণ, না করিবার জন্য, শাস্ত্রপ্রমাণের উপর তয় করিয়া 
অনেক উপদেশ উক্ত চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিল। কিস্ত- 

: পিবস্ত্যেবোদকং গাবে। মঞ্জুকেষু রুবৎস্বপি । 

ন তেহধিকারো৷ ধর্ম্মেংস্ডি মা ভূরাত্মপ্রশংসকঃ ॥ 

"ওরে! ভেকেরা ডাকিলেও গাভীরা জল পান করিতে ছাড়ে না; চুপ কর! 
আমাকে ধৰ্ম্ম শেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে” এই 
৷ কথা বলিয়া বিশ্বামিত্ৰ তাহা অবজ্ঞা! করিয়াছৈন। বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন--“জীবিতং 
৷ মরণাঁথ শ্রেয়ো জীবন্ধর্মমবাপু রাৎ”-_-“বাচিলে তবে ধর্ম লাভ হয়, অতএব জীবন 
[ মরণাপেক্ষ! শ্রেয়” । কেবব্ম বিশ্বামিএ নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ত, বামদের 
{ অপর অনেক খধিও এইবূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়! মনু উদাহরণ দিয়াছেন 


* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর ৫টা করিয়া নখ আছে, সেই সকল প্রাণীর মধ্যে 
(যাদের গায়ে কণ্টক আছে সেই.) সজার, শলক (সজারুর এক জাত) গোধা, কুর্শ্ম, শশক: 


ইহার এইরূপ অর্থ করেন; এই পারিভাষিক অর্থকে তিনি “পরিসংখ্যা” এই দাম 
শি বলি মালিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের মাং খাওয়াও বিদ্ধ হইতেছে 


bd 


৪২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাঞ্র । 


(মন্থু ১*, ১*৫-১*৮)। হব্‌স্‌ নামক ইংরেজ গ্রন্থকার আপন গ্রন্থে এইরূপ 
বলেন যে, “হূর্ভিক্ষের সময়, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না 
পাঁরয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরি বা ডাকাতি করে তবে তাহার সে অপরাধ 
সর্বধা মার্ক্মনীয়।” * মিল্‌ও লিখিয়াছেন যে এই প্রকার অবস্থায় চুরি করি- 
রাও আপনার প্রাণ রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য ! 1 

“মরণ অপেক্ষা! জীবন শ্রেয়” বিশ্বামিত্রের এই তত্বটি কি সর্ব অব্যভিচারী 

নে? এই জগতে কেবল বাচিয়া থাকাটাই কিছু পুয়যার্থ নহে। বলি খাইয়া! 
কাকেরাও অনেক বৎসর বাচিয়া থাকে । তাই, বীরপত্বী বিছুলা আপন পুত্রকে 
এইরূপ বলিয়াছেন যে, শয্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, 
জন্য অলির! উঠাও শ্রেয়-_“মুহূর্তং অলিতং শ্রেয়ে। ন চ ধুমায়িতং চিরং” ( মতা, .উ, 
১৩২* ১৫)। আজ নহে কাল, অস্তত শত বৎসরের পরে মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাই 
বদি সত্য হয় ( ভাগ. ১*. ১. ৩৮) গী, ২. ২৭) তাহার জন্য ভয় বা কারা কেন? 
অধ্যাত্মশাস্ত্রাহথসারে আত্মা! নিত্য ও অমর। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, 
প্রারধ কর্ম্মামুসারে প্রাপ্ত যে শরীর সেই শরীরের কি হয়-_এই প্রশ্নটায় মীমাংসা 
বাকী থাকিয়া যায়। চলা-বল! করিতেছে এই ধে শরীর ইহ! নশ্বর, কিন্তু আত্মার 
কল্যাণীর্থ যাহা কিছু এ জগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার একমাত্র | 
সাধন ; তাই মনু ও বলিয়াছেন,_-“আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি* ধন, 
দার! প্রভৃতির দ্বার আপনাকে সতত রক্ষা করিবে (মনু ৭ ২১৩ )। এই ' 
মানবদেহ দুর্লভ ও নশ্বর হইলেও তাহ! বিসর্জন করিয়া যদি তাহা অপেক্ষা অধিক 
শাশ্বত কোন বস্তু কখন লাভ করিতে হয়, তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসায়, ব্রত, কিংবা! দাবী বজায় রাখিবার 
জন্য) মানের অন্য, যশের জন্য অথবা সর্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহাত্মাই 
অনেক সময়ে এই তীত্র কর্তব্যবহ্িতে আপনার প্রাণকেও আনন্দের সহিত আতি 
দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেমুকে সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন 
দেহকে বলি দিবার জন্য প্রস্তুত দিলীপ-_“আমার ন্যায় পুরুষদিগের পাঞ্চভৌতিক 
শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয়া থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার 
যশঃ-শরীরের দিকে চাহিয়! দেখ.” (রঘু ২৫৭), এই কথ! সিংহকে বলিয়া- 
ছিলেন, রঘুবংশে,আছে; সর্পের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গরুড়কে জীমূৃত 
"স্বীয় দেহ অর্পণ করিবার কথা-কথাসরিৎসাগরে ও নাগানন্দ নাটকে বর্ণিত হই- 
যুছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০. ২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন ২__ 
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ন ভীতো মরণাদন্মি কেবলং দুবিতং যশঃ। 
বিশুদ্বস্ত হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমঃ কিল ॥ 
“আমি মরণে ভীত নহি; কেবল যশ দুষিত হইয়াছে এই জন্যই আমি ছুঃখিত। 
বিশুদ্ধ থাকিয়া আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুক্রজন্মজন্য উৎ- 
সবের তুল্য।” এই তত্বের উপরে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের 'রক্ষণার্থ, 
হেন পক্গীর রূপধারী উক্ত কপোতের অনুধাবক ধর্মকে নিজ শরীরের মাংস 
কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শক্ত যে বৃত্রাসুর, তাহাকে মারিবার জুম্ত 
দধীচি খধির অস্থি হইতে এক বজ্ করিবার কথা হইল। তখন সকল দেবতার 
উক্ত খধির নিকট গিয়া "শরীরত্যাগং লৌকহিতার্থং ভবান্‌ কর্তম্‌ অর্থতি/__ 
“মহর্ষি, সর্বলোঁকের কল্যাণার্থ আপ্রনার দেহত্যাগ কর! কর্তব্য” এইরূপ তাহার 
নিকট প্রার্থনা করিলে পর, দধীচি খষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং 
দেবতাদিগকে আঁপন অস্থি দান করিলেন। এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্কে 
ও শাস্তিপর্কে প্রদত্ত হইয়াছে (বন. ১০০, ১৩১; শাং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের 
সঙ্গে সহজাত কবচ ও কুণ্ডল হরণ করিবার জন্য ইন্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া 
দানশূর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আসিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুগুল 
কাহাকে দান না কর! হয়, সূর্য্য পূর্ব হইতেই তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইয়! দিলেন 
এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, “তুই দানশূর বলিয়া যদিও তোর কীর্তি আছে, 
তথাপি কবচ-কুগুল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহ! কাঁহাকেও 
দিবি না” কারণ মরিয়! গেলে কীর্তি কি কাজে লাগিবে? মৃতন্ত কীর্ত্যা কিং 
কাৰ্য্যং’ ? সুর্য্যের এই কথা শুনিয়।-__“জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্তিস্তৎবিদ্ধি মে 
ব্রতম্”-_প্রাণ গেলেও কীর্তি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে, 
কণ্ণতাঁহাকে এইরূপ স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন ( মভা- বন. ২৯৯, ৩৮)। সারকথা 
এই যে, মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং বাচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি 
ক্ষাত্রধৰ্ম্ম ( গী- ২. ৩৭) এবং “ম্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ? ( গী- ৩. ৩৮) এই সিদ্ধান্ত ও 
তত্বকেই অবলম্বন করিয়া আছে) এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই ভ্রীসমর্থ রামদাস 
স্বামী বলিয়াঁছেন_-“কীর্তি পাহে জাতী সুখ নাহি। সুখ পাহ তী কীর্তি নাহি॥» 
“কীৰ্তি দেখিয়া চলিলে সুখ নাই, সুখ দেখিলে কীর্তি নাই’? | (দাস: ১২- ১০. ১৯) 
১৮ ¥%: ২৫)। আরও বলিয়াছেন--“দেহ ত্যাগিতী কীত্তি মাগে উরাবী। মন৷! 
সজ্জনা হেচি ক্রিয়া করাবী” ॥ “দেহ ত্যাগ কর্নার সময় কীত্তি সম্মুখে রাখিবে, 
ৱে মন! সজ্জনদিগের «এইরূপই আচরণ জানিবে।” কিন্তু পরোপকারের দ্বারা 
কীন্তি অঞ্জিত হয় এ কথা সত্য হইলেও, মরিয়া গেলে কীর্তি কি কাজে লাগিধে? 
অথবা মানী পুরুষের অপকীত্তি টপেক্ষা প্রাণত্যাগ কর! ( গী.২.৩৪ ), কিংবা] জীবন 
অপেক্ষা পরোপকার কর! অধিকতর প্রিয--কেন মনে করিবে? এই প্রশ্নের 
যোগ্য উত্তর দিতো হইলে, আত্ম-অনাত্মবিচারক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন দ্বিতীর উপায় 


88 , শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


নাই। এবং ইহারই সঙ্গে কর্ম্ম-অকর্শ্ম শাস্ত্রেরও বিচার করিয়া জানা উচিত যে, 
কোন্‌ প্রসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং কোন্‌ প্রসঙ্গে 
অনুচিত । নচেৎ, প্রাণ বিসর্জনের কারণে যশোলাভ দুরের কথা, মূর্খতা! করিয়! 
আত্মহত্যা করিবার পাপে লিপ্ত হইবার সম্ভাবন। আসে। 
মাতা, পিতা, গুরু প্রতৃতি বন্দ্য ও পুজ্য পুরুষদিগকে দেবতার ন্যায় পূজা ও 

সেখা কর!-__ইহাঁও সাধারণ ও সর্বমান্ত ধর্ম্মসমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্ম্ম বলিয়া 
বিবেচিত হইয়া থাকে। কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুম্বদিগের, গুরুকুলের 
কিঃবা সমস্ত সমাজেরও ঠিক ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই, শুধু 
স্বৃতিগ্রস্থাদিতে নহে, উপনিষদেও “সত্যং বদ ধর্ম্মং চর” এইরূপ বলিয়া তাহার পর 
আছে “মাতৃদেবে ভব । পিতৃদেবো ভব। আচাধ্যদেবো ভব।” অধ্যয়ন সম্পূর্ণ 
করিয়া গৃহে ফিরিবার মুখে প্রত্যেক গুরু শিব্যকে এইরূপ উপদেশ করিতেন, এই- 
রূপ উক্ত হইয়াছে ( তৈ. ১. ১১. ১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাঙ্গণব্যাধ আখ্যা- 
নেরও ইহাই তাৎপর্য্য (বন. অ. ২১৩)। কিন্তু এই ধর্নোও কতকগুলি অকল্নিত, 
কঠিন সমস্ত! উপস্থিত হইয়া:থাঁকে-_ 

উপাধ্যায়ান্দশাচার্ধ্যঃ আচার্ধ্যাণাং শতং পিত| | 

সহত্রং তু পিতুন্মাত! গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “দশ উপাধ্যায় অপেক্ষা আচার্য্য, শত আচার্য অপেক্ষা পিতা ও সহত্র 
পিতা অপেক্ষা মাতা গৌরবে অধিক” এইরূপ মন্ত্র বলেন (২.১৪৫)। তথাপি 
মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরগুরাম 
তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথা! প্রসিদ্ধ আছে € বন" ১১৬১৪ ); এবং শাস্তি 
পর্বে চিরকারিকোপাখ্যানে (শাং২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, 
পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা শ্রেয়স্কর কিংবা! পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন কর! 
শ্রেয়স্কর--অনেক সাঁধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ের সঁবি- 
স্তার বিচার করা হইয়াছে। এইরূপ সল্প প্রসঙ্গ-সমূহের -নীতিশান্তরদষ্টিতে মীমাংসা 
করিবার প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ স্পষ্ট দেখা 
যায়। পিতার'গ্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাহার আদেশে রামচন্দ্রের চৌদ্দ 
বৎসর বনবান স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্ত 
উপরে মাত! সম্বন্ধে যে নীতি কথিত হইল, তাহ! পিতার সম্বন্ধেও কখন কখন 
প্রযুক্ত হইবার অবয়র আসিতে পারে। তাহার উদ্াহরণ যথা-- পুত্র আপন পরা- 
ক্রমে রাজ! হইলে পর, তাহার পিতা অপরাধী: হইয়। বিচার-নিষ্পত্তির জন্ত 
তাহার সন্মুখে উপনীত] হইল; তখন রাজা এই সুত্রে তাহার]:বাপচক শাসন 
করিবে কিংবা বাপ বলিয়! ছাড়িয়া দিবে? মন্ু লেন £-- রি 

পিতাচার্য্যঃ সুন্বন্মাতা ভাৰ্ধ্যা:পুত্রঃ পুরোহিত: । 

নাদত্যো নাম রাজ্ঞোহস্তি যঃ স্বধর্শ্মে ন:তিষ্ঠতি 
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অর্থাৎ--“পিতা, আচাৰ্য্য, মিত্র, মাতা, পত্নী, পুত্র কিংবা! পুরোহিত যেই হউক না 
কেন, যদি সে আপন ধর্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে আদণ্ড্য নহে, 
অর্থাৎ উচিত শাসনস্করা:রাজার কর্তব্য” ( মন, ৮৩৩৫ ; মভা, শাং, ১২১ ৬০ )। 
কারণ, &এইস্থলে পুত্রধন্মীপেক্ষা রাজধর্ম্মের ওঁচিত্য অধিক । এই নীতি অনুসারে 
মহাঁপরাক্রমী হৃর্য্যবংশীয় সগর রাজা, আপন ছরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজা বর্গকে 
কষ্ট দিতেছে দেখিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন, এইরূপ মহাভারত 
ও রামায়ণ এই ছুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, ব. ১৯৭) রামা, ১৩৮)। 
মনুস্বতিতেও এইরূপ এক কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক খষির অল্প বর 
উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মাম! প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট 
অধায়ন করিতে লাগিলেন ; অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে ুরু:প্রায়ই যে ভাবে বলিয়া 
থাকেন সেইভাবে কোন এক প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে তাহাদিগের উদ্দেশে 
*পুত্রগণ” এই শব্দটা সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হুইয়া পড়িল-_পপুত্রকা ইতি 
হোবাচ জ্ঞানেন ৮৮৮ কিন্তু কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল 
বৃদ্ধেরা অতিশয় রুষ্ট হইয়া, “ছেশড়াটার ভারী দেমাক্‌ হইয়াছে” ঠাওর়াইলেন ) 
এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট নালিস 
করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা৷ শুনিয়া “আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা 
বলিয়াছে তাহা! স্তা্য+__এইবরপ বিচারনিষ্পত্তি করিলেন। কারণ 
ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনান্ত পলিতং শিরঃ। 
যো বে যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিছুঃ ॥ 

অর্থাৎ চুল পাঁকিলেই কোন মনুষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুবা হইয়াও যে অধীয়ান্‌ তাহা- 
কেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন” (মনু, ২: ১৫৬ ; সেইরূপ মভা, বন, ১৩৩, 
১১, শলা, ৫১. ৪৭ দেখ)। শুধু মনু ও ব্যাস নহে, বুদ্ধদেবও এই তত্ব মান্য করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, “মমুসংহিতার:উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ ‘ধন্মপদ্‌” * 

নামে প্রশিক্ধ নীতিবিষগ্নক বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে আছে ( ধর্ম্মপদ ২৬০)। পরে প্র 
গ্রন্থে-_-“কেবল.বয়সেই যে {পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন) ব্যর্থ এবং প্রক্কৃত 
ধার্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংসা ইত্যাদি সদ্গুণ থাকা. নিতাস্তই আবহাক” 


* “ধৰ্মমপদ” গ্রন্থের ইংরাজী ভাবাত্তর Sacred Books of the East (প্রাচ্য ধর্শপুত্তক- 
মালা)০/০! X এ করা হইয়াছে; চুলবগ্গের ইংরেজী:তাযষাস্তর এ মালার Vo! XVII ও 
XX এ প্রকাশিত হইয়াছে। মারাঠীতেও, রা,;রা,গযাদখ রাও বার্বাকর ধর্মপদের ভাবাস্তর 
করিযাছেন--তাহ!| কোহনাপুৰরর গ্রস্থমালায় ও পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। ; ধর্শপদের 
পালি নোকটাঁ নিমে দিতেছি £-- 

ন তেন খের হোতি যেবস্স পলিতং সিরো। 
পরিপক্ক! বরে! তস্স মোহজিক্পো:তি বুচ্চতি ॥ 
খের” এই শব্দ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, উহা! সংস্কৃতএহথবিরের' অপঅংশ। 


৪৬ ' পীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্ । 


এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং ছুল্লবগৃগ” নামক অপর গ্রন্থে, ধর্ম্মনিদর্শনকারী 
ভিক্ষু তরুণবয়ঙ্ক হইলেও স্বনং উচ্চ আসনে বলিয়া, আপনার পূর্বে দীক্ষিত বয়ো- 
বৃদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্ম্মোপদেশ করিবে, এইরূপ বৃদ্ধের অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্যা 
৬. ১৩.১ দেখ )। প্রহলাদ আপন পিতা হিরণ্যক শিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে 
কিন্রপে লাভ করিয়াছিলেন, দেই পৌরাণিক কথা সর্ধবিশ্রত আছে ! এই সকল 
হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে যখন পিতাপুত্রের সর্কমান্ সম্বন্ধ অপেক্ষা 
গুরুতর অপর কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হর, তখন পিতাপুত্রেরও সম্বন্ধ ক্ষণকাঁলের জন্য 
তুর্পিগা'যাইতে হয়। কিন্তু এইরূপ অবসর উপস্থিত না হইলেও, এই নিয়ম অবলম্বন 
কাররা কোন ছোট ছেলে আপন বাপকে যদি গালি দেয়, তবে আমরা সেই 
ছেলেকে পশুর মধ্যে গণনা “করি না কি? “গুরুর্গরীয়ান্‌ পিতৃতে| মাতৃতশ্চেতি মে 
মতিঃ” ( শাং, ১০৮. ১৭) মা বাঁপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ট--এইরূপ ভীম্ম যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন। কিন্ত “মরুত্ত” রাজার গুরু লোভবশ হইয়া স্বার্থের জন্য তাহাকে 
ত্যাগ করিলে পর 
গুরোরপ্যবলিপ্তন্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ । 
উৎপথপ্রতিপন্নস্ত স্তাঁধ্যং ভবতি শাসনম্‌ ৷ 
“কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা হ্যায়- 
সঙ্গত” এইরূপ উচ্ছ'সবাক্য মরুত্ত বাহির করিয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে 
কথিত হইয়াছে । মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে ( মভা, 
আঁ ১৪২. ৫২, ৩) উ. ১৭৯, ২৪7) ৫৭. ৭) ১৪০, ৪৮)। তন্মধ্যে প্রথম স্থলের 
পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে ; অন্তান্য স্থলে চতুর্থ চরণের পরিবর্তে “দণ্ডে! ভবতি 
শাশ্বতঃ” কিংবা “পরিত্যাগো বিধীয়তে”-এইরূপ পাঠাস্তর আছে। কিন্ত বান্মীকি- 
রামায়ণের ষে স্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একুই 
অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাওয়া যায় বলিয়া আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লই- 
য়াছি। ভীষ্ম পরশ্তরামের সহিত এবং অজ্জুন দ্রোণের* সহিত যে ' যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন তাহা এই তত্বেরই বনিয়াদে হ্ইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিয়োজিত 
প্রহলাদের গুরু যখন প্রহলাদকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আর্ত 
করিলেন তখন এই তত্বের বনিয়াদেই প্রহলাদ তাহাকে নিষেধ করেন। শাস্তি- 
পর্কে ভীষ্ম স্বয়ংই শ্রীক্ষ্ণকে বলিতেছেন যে, গুরুলৌক পুজ্য' সত্য,* কিন্ত 
তাহাদেরও নীতির “মর্যাদা! পালন করা কর্তব্য ; নচেৎ | 
সময়ত্যাগিনে! লুন্ধান্‌ গুরূনপি চ কেশব ॥ 
নিহস্তি সমরে পাপানু ক্ষত্রিয়ঃ সংহি ধর্ম্মবিৎ ॥ 
"হে কেশব, মৰ্য্যাদা, নীতি, কিংবা শিষ্টাচার প্রাহারা পালন করে না সেই 
লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহাদিগকে 
বধ করে সে. ধর্শাজ।* (শাং ৫৫, ১৬)। সেইরূপ,: তৈত্তিরীয়োপনি-. 


কৰ্্মজিজ্ঞাসা । 8৭ 
যদেও “আচার্য্যদেবো ভব” এইরূপ প্রথম বলিয়া তাহারই ঠিক পরে “আমা- 
দের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অন্থুকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ 
করিবে” --ধ্যান্যন্মীকং স্ুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাপি।”-- 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ, ১. ১১, ২)। ইহা হইতে পিতা কিনিবা আচার্য্য 
দেবতার সমান পূজনীয় হইলেও, যদি তাঁহারা সুরা পান করেন তথাপি তুমি 
সুরা পান করিবে না, কারণ নীতির মর্য্যাদার ও ধর্ম্মের অধিকার, পিতামাতা, 
গুরু প্রভৃতির অপেক্ষা অধিকতর বলবান, ইহাই উপনিধদের সিদ্ধান্ত খ্বলিয়া স্পষ্ট 
উপলব্ধি হয়। ‘ধৰ্ম্ম পালন কর, ধর্মকে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, “ধর্ম 
তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না,” মন্ত্র এইরূপ যে বিধান করিয়াছেন, 
তাহারও অস্তনিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮- ১৪-১৬)1- রাজা তো গুরু অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ট এককরূপ দেবতা ( মনু, ৭. ৮ ও মভা, শাং, ৬৮. ৪*)। কিন্ত তাহাকেও 
ধৰ্ম্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাঞ্চ হন এইরূপ মনুস্থতিতে উক্ত 
হইয়াছে! মহাভারতে বেন ও খনীনেত্র এই ছুই রাজার আখ্যানে এই অর্থই 
ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭. ৪১ ও ৮: ১২৮) মভা, শাং, ৫৯" ৯২-১০০, ও অশ্ব, 
৪ দেখ )। 

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়__-ইহাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়নিগ্রহও সাধারণ ধর্মের মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া থাকে (মনু, ১০:৬৩ )। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মঙুয্যের 
শত্রু হওয়ায়, মানব উহাদিগক্ষে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না পারিলে তাহার 
কিংবা সমাজের কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ সকল শান্ত্রেই আছে। বিদুরনীতি 
এবং তগব্দগীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে 

ত্রিবিধং নরকস্যেদং স্বারং নাশনমাত্মনঃ । 

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভণ্টন্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ 
“কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিন নরকের দ্বার ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় 
উহাদ্দিগকে ত্যাগ কন্রিবেক” (গীতা, ১৬- ২১১ মভা, উ, ৩২: ৭০) । কিন্ত 
গীতাতেই ভগবান্‌ “ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ষভ”--হে অজ্জুন, 
প্রাণীদিগেক মধ্যে, ধর্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭ ১১) এইরূপে 
আপন স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন ।. ইহা হইতে ধর্মের বিরুদ্ধ যে কাম তাহাই 
নরকের দ্বার; উহ! ব্যতীত অন্ত প্রকারের কাম ভগবানের নিকট মান্য, ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । মনও বলিয়াছেন যে “পৰ্ধিত্যজেদর্থকামৌ৷ যে স্যাতাং ধর্ম 
রঞ্জিতৌ”-_ অর্থাৎ ধর্মবুর্জিত যে অর্থ-কাঁম তাহাই পরিত্যাগ করিবে (মনু, ৪. 
৯৭৬)।* সকল প্রাণী যদি কল্য অবধি কাম-মহারাজকে একেবায়ে ছুটি পদিয়া 
আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে সঙ্কল্প করে, তাহ! হইলে ৫০ বৎসর কিংবা খুব- 
বেশী ১০ বৎসরের মধ্যেই জীবস্ষ্টির লয় লইয়া সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া যাঁইবে। 
এধং যে সৃষ্টি উৎসন্ন না হয় বলিয়া বারবার ভগকান্‌ অবতার ধারণ 'করেন, 


৪৮: গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্্। 


স্বললকালের মধ্যেই সেই স্য্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে । কাম ও ক্রোধ এ ছুই শক্ত 
বটে, কিন্ত কখন? যখন সংযত না থাকে তখনই । স্প্রির ক্রমগতির উচিত 
সীমার মধ্যে উহাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা মন্ত প্রভৃতি শান্্রকার- 
দিগেরও সম্মত ( মনু, ৫.৫৬)। এই প্রবল ছুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে 
রাখিলে, উহার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি বিধৃত হইয়া থাকে, বিনষ্ট হয় না। ভাগবতে 
আছে র্‌ 

লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেব! নিত্যান্তি জস্তোর্নহি তত্র চোদন! । 

ব্যবস্থিতিস্তেযু বিবাহষজ্ঞম্থরাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্ট! ॥ . 
“এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় না ; 
উহ! মনুষ্যের স্বতাবিক । এই তিনেরঃকোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহা- 
দিগকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংযত করিয়া, জ্ব্যবস্থিত কৰ্বিবে ;) এই কারণেই, 
বিবাহ, সোমযাগ ও সৌত্রামনী যজ্ঞ -শান্ত্রকারেরা যথাক্রমে ইহাদের যোজন! 
করিয়াছেন। কিন্ত তাহাতেও নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্ফাম আচরণই ইষ্ট হয়”__ এইরূপ 
ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১.৫.১১)। “নিবৃত্তি এই শব্দের, পঞ্চমী-অস্ত 
পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে “অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম্ম সর্বথ। ত্যাগ 
করা” এইরূপ অর্থ হয়; তথাপি কর্মযোগে “নিবৃত্ত এই বিশেষণ কর্মের সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হওয়ায় ‘নিবৃত্তকর্ম্ম' অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৃত কর্ম্ম-- এইরূপ এই পদের 
অর্থ ইহ! যেন এখানে মনে রাখা হয়। এরূপ অর্থ মন্ুস্থতি ও ভাগবত পুরাণে 
স্প্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ১২৮৯) ভাগ, ১১.১০,১ ও ৭.১৫.৪৭ দেখ )। 
ক্রোধসম্বন্ধে ভারবি কিরাতকাব্যে এইরূপ বলিতেছেন - 

অমর্ষশুন্তেন জনস্ত জন্তনা ন জতৈহার্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ ॥ 
অর্থাৎ__অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ বা রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই 
বাকি, দ্ৰেষই বা কি--ডুই সমান! ক্ষাত্রধন্মান্ুসারে দেখিতে গেলে-- 
পু এতাবানেব পুরুষে ব্মর্ষী যদৃক্ষমী । 

ক্ষমাবান্গিরমর্ষস্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্‌ ॥ 
অর্থাৎ “অন্যায় দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহ হয় সেই পুরুষ; 
যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে” এইরূপ বিছুল! 
বিবৃত করিক্কাছেন. ( মতা, উ, ১৩২" ৩৩)। উপরে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের 
ব্যবহারে সকল সময়ে ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সকল সময়ে ক্ষমাও 
উপযোগী নহে । লোভের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইত্তে পারে; কারণ, সন্ন্যাসী 
হইলেও মোক্ষের.বাসন! সে ত্যাগ করিতে পারে রা। | 
শৌর্য্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্গুণ পরস্পর বিরো- 

ধের অতিরিক্ত দেশকালাদির দ্বারা মর্ধ্যাদাবন্ধ হয়, ইহা! ব্যাস্দেব মহাভারতের 
নেক স্থানে বিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে কোন সদ্‌গুণই 


কর্্মজিজ্ঞাস। । ৪৯ 
হউক ন! কেন, উহ! সর্বপ্রপঙ্গেই উপযোগী হইবে এরূপ নহে। তর্তহরি 


বলেন-_ ূ 
বিপদি ধৈর্ধ্যমথাত্যুদয়ে ক্ষম! সদপি বাক্পটুতা যুর্ধি বিক্রমঃ 
অর্থাৎ “বিপদে ধৈর্য, অভ্যুদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার 
সময় ) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌধ্য--এহ সকল সদ্‌গুণ” ( নীতি, 
৬৩)। শান্তির সময় উত্তরের মন্ত বড়বড়, করিয়! বকিবার লোকের অভাব 
নাই। ঘরে বসিক্সা আ্ীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অনেক আছে? তাহা” 
দের মধ্যে রপাঙহ্গনে প্রকৃত ধন্ুধ্ধর বীর হই একজনই বাহির হয়। ধেধ্যাদি গু? 
উপরি-উক্ত সময়েই শোভা! পান ॥ শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ব্যতীত 
তাহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। হক্ষণেকের নশ্বসৃহৎ অনেক থাকে ? কিন্তু 
“নিকবগ্রাব! তু তেষাং বিপৎ*-_সম্কট কালই তাহাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি- 
পাথর । “প্রসঙ্গ” এই শব্দের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রাদি বিষরেরও 
সমাবেশ হর । সমতা অপেক্ষা অন্ত কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নাহ । ভগবদগীতা। স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে *সমঃ সর্বেষু ভূতেষু"--ইহ! সিদ্ধপুর্ুষের লক্ষণ । কিন্তু সমতার অর্থ 
কি? কোন ব্যক্তি যোগাত। অযোগ্যতার বিচার ন! করিয়া সকলকেই সমান: 
দান করিতে থাকিলে আমর! তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্বোধ বলিব £ 
ভগবদ্গীতাতেই এই প্রকার নির্ণর কর! হইয়াছে যে, “দেশে কালে চ পাত্রে চ 
তন্দানং সান্বিকং বিছুঃ*--দেশ-কাল বিবেচনা করিয়! যে দান কর! হয় তাহাই 
সাত্বিক দান ( গীজ৷ ১৭. ২০ )। কালের সীম! শুধু বর্তমান কাল পধ্যন্তই, এরূপ্‌ 
নহে । কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারক ধর্ন্মেতে পার্থক্য 
আসিয়া পড়ে, এবং তাহার দরুণ কোন প্রাচীনকালের বিষ.) বে।9/৩1 অবো- 
গ্যত! সম্বন্ধে নির্ণয় করিতে হইলে, তৎকালীন ধর্ম্মাধ্ম্ম-সন্বহ্ধীয় ধারণার বিচার 
করা৷ নিতাস্তই আবশ্যক হয় । 
অন্তে কতবুগে ধর্ম্মান্্রেভায়াং ঘাপরেছপরে । 
অন্যে ৰুলিযুগে ন্‌পাং যুগহাসাইরূপতঃ ॥ 
প্যুগ-মান অনুসারে কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, ইহাদের ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হইয়। 
থাকে,” এইরূপ মনু (১.৮৫) ও ব্যাস বণিয়াছেন ( মভা, শাং, ২.৫৯, ৮)! 
পূৰ্ব্বকালে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহের সীন! না থাকার তাহারা এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও 
অসংষত ছিল, কিন্ত পরে এই আচারের ছস্পরিণাম. নজরে আসিলে পর, স্মেতকেতু 
বিবাহের সীম। স্থাপন করিলেন ( নভা, ক, ১২২), এবং নুরাশান: সম্বন্ধে .. নিষেধ 
শুক্রাচাধ্য প্রথম প্রবর্তিত করেন, এইরূপ কথ! মহাভারতে বর্ণিত হুইক্সাছে ( মভা 
শসা, ৭৬)। সুতরাং এই নিয়ম যে সময়ে আসলে আসে নাই সেই সমরকার 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ও তাহার পরবর্তীকাঞ্পর ধর্ম্মাধর্ম্ম, ইহাদের নির্ণয় ভিন্ন রীতিতে কর! 
আবশ্যক । সেই প্রকার বর্থমানকালের ধর্শ বদি পরে বদল হয় ভব সেই অনু- 
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সারে ভবিষ্যৎকালের ধ্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনাও বিভিন্ন ধরণে করা যাইবে। কালমান 
অনুসারে দেশাচার, কুলাচার ও জাতিধশ্মেরও বিচার কর! আবশ্যক, কারণ 
আচারই সর্বধর্থের মূল। তথাপি আচার-বিচারাদির মধ্যেও নিল থাকে না। 
পিতামহ ভীশ্ন বলিতেছেন = 
ন হি সর্ধহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে। 
তেনৈবানাঃ প্রভবতি সোংপরং বাধতে পুনঃ ॥ 

“সকলের সকল সময়ে সমান হিতকর, এরূপ আচার দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এক আচার যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে দেখা যায় 
এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তবে তাহা আবার তৃতীয় কোন আচারের 
বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে” (শাং, ২৫৮. ১৭, ১৮)। যখন আচারসমূহের মধ্যে এত 
পার্থক্য, তখন ভীম্ষের উক্তি অনুসারে আচার-অনাচার'9 তারতম্য অথব। সার- 
অসার.দৃষ্টিতে বিচার করা আবশ্যক । 

সে ধাক্‌। কর্মাকর্ম কিংবা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সংক্রান্ত সংসারের 'সমস্ত সমস্যা 
এইরূপে সমাধান করিতে বনিলে দ্বিতীর মহাভারত লিখিতে হয় ।* গীতার 
'আরস্তে ক্ষাত্রধর্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই হুয়ের মধ্যে যুঝাধুঝি করিয়া অর্জুনের যে 
অবস্থ। হইয়াছিল তাছা৷ অ.লোকসাধারণ অবস্থ। নহে; ত্ররূপ অবস্থ। সংসারে 
কর্তৃপুরুষদিগের ও মহাত্মা! ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইরা থাকে । 
এইরূপ অবন্থ। আপিলে পর যখন অহিংস! ও আত্মরক্ষণ, সত্য ও সর্ধভূতহিত, 
দেহসংরক্ষণ ও যশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সহন্ধহত্রে উপস্থিত কর্তবাসমূহের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শাস্বোক্ত সাধারণ ও সর্ধমান্য শীতিনিয়মের দ্বার! 
কর্মের বিভাগ ন! হওয়ায়, উহাপিগের অনেক অপবাদ ব! ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়) 
এবং এইরূপ সংকটকালে সাধারণ মুহুষ্ের শুধু নহে, বড় বড় পণ্ডিতেরও 
কার্যযাকার্ধ্য-ব্যবস্থিতি, অর্থাৎ কর্তব্যাবর্তব্য ধর্মের নির্ণয় করিবার কোন 
স্থায়ী পদ্ধতি কিংবা যুক্তি আছে কি নাই, ইহা! জানিবার ইচ্ছ! স্বভাবতই হইয়! 
থাকে । এই সকল বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য 
উপরিলিখিত বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। হুর্িক্ষের মত সঙ্কটকালে 
‘“আপদ্ধন্ম’ বলিয়া শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথা বল! হইয়াছে সত্য। দৃষ্টান্ত 
যথা--আপতকালে বান্মণ যে-কোন স্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে 
দোষ বর্তে না এইরূপ স্থতিকারেরা বলিয়াছেন । উষন্তি-চাক্রারণ এই (প্রকার 
আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়। হান্দোগ্য উপনিবদে কথিত হইয়াছে (যাজ্ঞ, ৩, 
৪১? ছাং >, ১*)। কিন্ত ওঁ প্রসঙ্গ ও উপরোক্ত প্রসঙ্গ; এই ভয়ের মধ্যে অনেক 
শঁতেদ আছে। ছূর্তিক্ষের মত 'জাপৎকালে শাস্ত্রধর্ম্ম ও ক্ষুধা ভূষণ প্রভৃতি. 
ইন্জিকবৃত্তি, ইহীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়! ইঞ্জিয়গণণ একদিকে ও শাস্তুধর্শ্ 
অন্যদিকে টানিয়া থাকে । কিন্ত উপরে' যে সকল সমস্যা উল্লিখিত হইছে, 
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তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্িযবৃতি ও শাস্ত্রের পরম্প্র বিরোধ নাই। কিন্ত 
দুই ধর্থের এরূপ পরম্পর-বিরোধ হয়, বাহার প্রসঙ্গে শানে কর্তবা নিদ্দিষ্ট 
হইয়াছে । এবং সেই সময় ইহা করিব কি উহ! করিব--তাহার সুক্ বিচার 
' করা আবশ্যক হয়। পূর্ববর্তী সাধু পুরুষের! এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ. 
করিয়াছিলেন, তদন্ুসারে কোন কোন ব্যক্তি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন 
কোন বিষয় নিজ বুদ্ধিমত নির্ণর করিতে পারিলেও এমন অনেক প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হয় যেখানে অনেক বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে। কারণ, 
যতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হইয়া! 
শেষের নির্ণয় ছূর্ঘট হইয়| পড়ে। যথাযুক্ত নির্ণয় না হইলেও আমাদের ছারা” 
অধৰ্ম্ম কিংবা! অপরাধ ঘটিবারও সন্তাবন। হুইয়| থাকে । এই দৃষ্টিতে দেখিলে 
উপলব্ধি হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের ব কর্ম্মাকর্ম্মের বিচাধ-আলোচন। এক স্বতন্ত্র 
শাস্ম--উহ| ন্যায় ও ব্যাকরণ অপেক্ষাও গভীর । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 
'নীতিশাস্ত্র' এই শব্ধ প্রায়ই রাজনীতি শাস্ত্রেই প্রযুক্ত হয় ; এবং কর্তব্যাকর্তৃবয 
শান্ত্রকে ধর্রশাস্ব” বলাই প্রাচীন পদ্ধতি । কিন্তু আজ্গকাল ‘নীতি’ এই শব্দেই 
কর্তব্য বা সদাচরণের লমাবেশ হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে আমি এই গ্রন্থে 
ধর্মাধর্মের বা কর্ম্মাকর্শ্মের বিচার-আলোচনাকেই “নীতিশাস্ত্র” বলিয়াছি। নীতি, 
ক্ম্মাকর্ম্ম ব। ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার সংক্রান্ত এই শান্তর অতি গভীর, ইহ! দেখাইবার 
জন্যই '“সুস্ম। গতিহি ধৰ্ম্মসা”--ধৰ্ম্মের বা ব্যবহারিক নীতিধর্খের স্বরূপ অতিসুক্ম 
এই বচনটি মহাতারতের অনেক স্থানে পাওয়! যায়। পঞ্চপাণ্ব কেমন করিয়া 
এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন ? দ্রৌপদী বশ্রহরণের সময় ভীশ্ম-দ্রোণাদি 
শ্ন্তহথদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বলিয়। রহিলেন ? কিংবা! দুষ্ট দর্য্যোধনের 
' পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময় ভীগ্মদ্রোপণাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন “অর্থস্য পুরুষে! 
দাসঃ দাসম্তর্ধো ন ক্যচিং*-স্পুরুব অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাদ নহে ( মভা, 
ভীন্ম, ৪৩, ৩৫ ), এই তত্বটি ঠিক্‌ না ভুল ? যখনই হোক না কেন, “সেব। 
শ্বরৃত্তিরাখাতা” (মনু, 8০৬) সেবাধর্ম যদি কুকুরবৃত্তির ন্যায় গঠিত বলির 
্বীকৃত হয়, তবে অর্থের দাস না হইয়া ভীম্মা্দি কৌরবের! হূর্য্যোদনের সেবা কেন 
পরিত্যাগ করেন নাই ? এই সকণ প্রশ্নের উচিত নির্ণপ্ন করা বড়ই কঠিন। 
কারণ, এরূপ স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য প্রদঙ্গানুলারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান ব! নির্ণর 
করিস থাকে । “সু্ম। গতিহি ধর্মস্য” ( মভা, অনু, ১০, ৭০ ) ধর্মের তন সুগ্য, 
শুধু ইহাই বলিতে হইবে না ১ কিন্ত “বহুশাখ। হনস্তিক!” ( বম, ২০৮, ২) উহ! 
হইতে বহু শাখা গ্রশাখা*বাহির হওয়ায়, তাহ! হইতে নিষ্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন 
'হুইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হৃইয়াছে। তুলাধার-জাজলি-সংকাদদে 
তুলাধারও ধর্ম সম্বন্ধে বিচার স্বালোচন! করিবার সময় বলিয়াছেন যে, “সুক্মত্বার 
স বৈজ্ঞাতুং শকাতে ৰছনিহুবঃ"--ধৰ্ণ্দ সুপ্ম ও অতীৰ জটিল হওয়ায় অনেক সময় 


৫২ , গীতারহস্য অথবা কর্্মষোগশান্ত্র। 


বুঝ যায় না, ( শাং, ২৬১. ৩৭) । মহাভারতকার এই হুস্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে 
অবগত থাকায়, এইরূপ প্রনঙ্গে প্রাচীন মহাত্মারা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলি- 
বার জন্তহ তিনি মহাভারতে নানা উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শান্তর 
রীতি অনুসারে সমস্ত বিষয়ের 'বিচার করিয়া! তাহার সাধারণ মন্ত্র মহাভারতের 
যায় ধর্মগ্রন্থে কোথাও ন! কোথাও বল! আবশ্যক হইয়াছিল । এই মৰ্ম্ম, অর্জ্জু- 
নৈর কর্তব্যমূঢ়ত! অপসারিত করিৰার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতান্ন প্রতিপাদিত করিয়াছেন। তাহার 
দরুণ গীতা, মহা ভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে । মহাভারতও 
গীতাপ্রতিপাদিত মূলভৃত কর্মতত্বসমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাখ্যানে পরিণত 
হইয়াছে। গীতাগ্রস্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢ,কাইয়া দেওয়। হইয়াছে, এরূপ 
সন্দেহ যাহারা করেন, তাহারা আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। 
অধিক কি, গীতাগ্রস্থের যদি কিছু অপুর্ধতা বা বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উহাই। 
কারণ, শুধু গো" শান্মর অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদক ভপনিষদার্দি এবং অহিং- 
সাদি সদাডত্4৭ শুধু নয়ম-উপদেষ্ট। স্থৃতিশান্্রারদি অনেক থাকিলেও বেদান্তের 
গভীর তত্রঙ্জানের বনিয়াদে, “কার্ধ্যাকার্ধ্-ব্যবস্থিতি'-প্রবর্তক গীতার ন্যায় অপর 
প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্তমানে সংস্কৃত বাস্ময়ে (সাহিত্যে ) প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
“কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি” এই শব আমাদের ঘর-গড়া নহে, উহ! গীতাতেই আছে 
(গীতা, ১৬,২৪ ),_এ কথা গীতাভক্তদিগকে বল! বাহুল্য । ভগবৰদ্গীতার 
স্তায় যোগবানিঠ্ঠেও, বলিষ্ঠ রামচন্ত্রকে জ্ঞানমূলক প্রবৃতিণার্গেরই চরম উপদেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু যোগবাগিষ্টের ন্যায় যে সকল গ্রন্থ গীতার পরে বা তাহার 
অনুকরণে রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের দ্বারা, গীতার উপরোক্ত অপুর্ধত। 
বা বিশেষত্ব-বিষয়ে কোনই বাঁধ! হয় লা ইতি 


কর্মজিজ্ঞাসা সমাপ্ত। 


তৃতীয় প্রকরণ। 


কন্মযোগশান্ত্র । 


তন্মান্তোগায় যুজ্যন্ৰ যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌঁশলম্‌ । * 
কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ যদি কোন ৰ্যক্তির পূৰ্ব্ব হইতে ইচ্ছা না থাকে, 
তবে সে ব্যক্তি সে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের অনধিকারী হয়। এইরূপ অনধিকারী 
ব্যক্তিকে প্র শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়| আর উল্টানো কলসে জল ভরা--একই কথ৷। 
শিষ্যের তাহা হইতে কোন ফল হয় না,-_শুধু তাহ! নহে, গুরুরও অকারণ শরম 
হয় ; উভয়েরই সময় বার্থ হইয়া যায়। জৈমিনি এবং বাদরায়ণের স্ত্রের আরস্তে 
“অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ও “অথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এইরূপ সুত্র এই কারণেই 
স্থাপিত হইয়াছে । ব্র্মোপদেশ যেরূপ মুমুক্ষুকে, ধর্মোপদেশ যেরূপ ধর্মজিজ্ঞান্থকে 
দেওয়। উচিত, সেইরূপ, সংসারে কর্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ব জানি- 
বার ইচ্ছা কিংব৷ জিজ্ঞাস! যাহার হইয়াছে, তাহাকেই কর্ম্মশাপ্রোপদেশ দেওয়া 
উচিত ; এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে “অথাতে।' করিয়া, দ্বিতীয় প্রকরণে 
কর্মজিজ্ঞানার স্বরূপ ও কর্মযোগশান্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একট! মোটামুটি 
আলোচনা করিয়াছি । অমুক স্থানে আমার আট.কাইতেছে এইরূপ প্রথমেই 
অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে যুক্তিলাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতট৷ 
গুরুত্ব তাহ! আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, 
কেবল মুখে আওড়ানে! শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য 
সদ্গুরু শিষ্যের জিজ্ঞাস! অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিন। তাহাই দেখেন, 
যদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রধত্ব করিয়৷ থাকেন। 
গীতার কর্মষোগশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা৷ এই পদ্ধতি অনুসারেই করা হুইয়াছে। 
যে যুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হুইয়! সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগেরও 
ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া! উচিত কি অনুচিত, এই 
ংশয় অজ্ঞুনের মনে উদয় হওয়ায় অঙ্ছুন যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্যাস অবলম্বন করিতে 
যখন প্রস্তত"হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়া পাগলামি ও দুর্বলতার 
লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে স্বর্গপ্রান্তি হওয়া দূরে থাকুক, উল্ট। শুধু ছক্ীর্ভিই লাভ 
হুইবেঃ এইরূপ সাধারণ ধরণের বুক্তিবাদেও যখন তাহার সমাধান হইল না, 
তখন “অশোচ্যানস্বশোচনস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে”্ত-তুমি অশোচ্যের জন্য শোক 
করিতেছ এবং ব্রহ্মদ্ঞান্ডের বড় বড় কথা আমাকে বলিতেছ-_প্রীকৃষ্ণ একটু” 
* উপুহাসের ভাবে ইহ! বলিয়া অর্চ্ছুনকে কর্্মন্দ্রানের উপদেশ দিয়াছেন । অর্ল্জু- 
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,* অতএব তুমি যোগ অবলম্থনঞ্ক র } কন্দ করিবার যে শৈলী, চাতুধ্য, কিংব! কুশলতা! 
তাঙুুকেই যোগ বলে । 


৫৪ . গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্তর। 


নের সংশয় ভিত্তিহীন ন! হওয়া, বড় বড় পঞ্তিতেরাও প্রসঙ্গবিশেষে “কি 
করিবে কি করিবে না” এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা! আমি 
পূর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কম্মাকর্দ্মের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার 
উদ্ভব হয় বলিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ কর! যুক্তিসিদ্ধ নহে; যাহাতে জাগতিক কম্মের 
লোপ না হুইয়া, কেবলমাত্র কৰ্ম্মজনিত পাপ বা বন্ধন আমাতে না লাগে, এই 
প্রকারের “যোগ” অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়৷ লওয়| আবশ্যক । 
অতএব “হে অর্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর”- _-তন্মাদযোগায় যুজান্ব_-ইহা 
অঞ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বক্তব্য । এই ‘যোগ’ই “কম্মযোগশাস্তর”। 
অঞ্জন যে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সেই সমস্যা-প্রসঙ্গ কিছু অলৌকিক ছিল না 
সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত 
হয়। তাই ভগবদ্‌গীতাঁয় কর্দমযোগশাস্ত্রের যে বিচার করা হইয়াছে তাহ! 
আমাদের সকলেরই শিক্ষা কর! অবশ্য কর্তবা । কিন্তু যে কোন শাস্ত্র হউক না, 
তাহার প্রতিপাদন কল্পে কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গুঢ়ার্থ শবদ প্রযুক্ত হয় । 
প্র শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝিবার জন্য, সেই সকল শব্দের সরল অর্থ এবং সেই শান্ত 
প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে জানা আবশ্যক । নচেৎ পরে উহ! কুঝিবার 
পক্ষে অনেক প্রকার ভুল ও গণ্ডগোল উৎপন্ন হইতে পারে । এই জন্য এই 
সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়! প্রথমে এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের 
অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে । 

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শব “কর্ম” । “কর্ন” শব্দ ক-ধাতু হইতে বাহির হওয়ার 
তাহার অর্থ “করা”, “ব্যাপার*, “আচরণ”--এইরূপ ; এবং এই সাধারণ অর্থে 
এওঁ শব ভগবদগীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা! বলিবার কারণ এই যে, মীমাংসা- 
শাস্ত্রে কিংবা! অন্যত্র এই শব্দের যে সংকচিত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা, মনে 
আনিয়া পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না হন। যে কোন ধর্ম্মই ধর না কেন, তাহাতে 
ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কোন না কোন কর্ম্ম করিতে -বল! হইয়াছে। 
প্রাচীন বৈদিক ধর্ম অনুসারে বলিতে হইলে, যজ্ঞযাগই সেই কর্ধা। বৈদিকগ্রন্থে 
এই যজ্ঞবাগেরই বিধি বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রন্থা্দর স্থানে 
স্থানে কখন কখন বিরোধী বচনও পাওয়। যায়; তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় কিরূপে 
হইতে পারে তাহ! জৈমিনীয় পূর্ববমীমাংসা-শাস্্ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
জৈমিনীয় মতান্ুসারে, এই বৈদিক ও শ্রৌত বজ্ঞধাগের অনুষ্ঠান করাই: মুখ্য 
, প্রাচীন ধর্ম? মানুষ যাহা ‘কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মানুষের ধন 
পাইতে হইলে, যজ্ঞের জন্যই পাওয়া চাই ; এবং ধান্য “সংগ্রহ করিলেও তাহা! 
যঞ্জেরই জন্য বুঝিতে হইবে (মভা/শাং, ২৬. ২৫)। যখন, যজ্ঞ করিবে-_ইহাই - 
বেদের দেবতাদিগের,. আদেশ, তখন যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কর্ম স্বতন্ত্ররূপে 
কোন মনুষ্যের বন্ধক ফলদায়ক হয় না তাহা যজ্ঞের সাধন, স্বতন্ত্র সাধ্য নহে। 
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তাই, বজ্ঞ হইতে যে ফল পাওয়! যায় তাহা যজ্ঞেগই অস্তভূর্তি ; উহার অন্য 
পৃথক্‌ ফল নাই । কিন্তু বজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত এই সকল কর্ম স্বতন্ত্র ফলদায়ক না 
হইলেও শুধু বজ্র দ্বারাই স্বর্গ প্রাপ্তি ( অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের 
'ক্কুখ প্রাপ্তি) হয় এবং সেই স্বর্গপ্রান্তির জন্যই যজ্ঞকর্ত। পুরুষ অন্ুরাগের সহিত 
বজ্ত করিয়! থাকে । স্ত্তরাং স্বয়ং বজ্ঞকম্মই পুরুষার্থ ইহ! স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। 
যে বস্ত সন্বন্ধে মন্ুষ্যের প্রীতি থাকে ও পাইবার হচ্ছ। হয় তাহাকেই পুরুবার্চ 
বলে (সৈ, সু, ৪, ১. > ও ২)। বন্ধের এক পধ্যার় শব্দ 'ক্রতু" ; তাই যজ্ঞার্থের 
বদলে “ত্রত্বর্থ” এই শব্দও ব্যবহৃত হয় । এইরূপ সর্ব্কর্ম্ম হুই বর্গে বিভক্ত হু 
থাকে-__এক, “যজ্ঞার্থ” ক্রেত্বর্থ) কর্ম অর্থাৎ যাহ! স্বতন্ত্রয়পে ফলদায়ক নহে বলিস 
অবন্ধক ; এবং দ্বিতীয়, ‘পুরুষার্থ কর্ম্ম অর্থাৎ যাহ! পুরুষের ফলদায়ক বলিয়। 
বন্ধক। সংহিতা! ও ব্ৰাহ্মণগ্ৰন্থে ষাগবজ্ঞার্দিরই বর্ণনা আছে । খগ্বেদ-সংহিতায় 
ইন্দ্রা্দি দেবতাদ্দিগের স্তৃতিপর হুন্ত আছে সত্য, কিন্তু মীমাংসক বলেন যে তাহ।- 
দের বিনিয়োগ ষজ্জের সময়েই কর্তব্য হওয়ায় সমস্ত শ্রুতিগ্রন্থ যজ্ঞাদি কম্মেরই 
প্রতিপাদক । বেদের অন্তভূ“ত যাগধজ্ঞাদি কর্দ্দের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি 
হয়, নতুবা হয় না) অতএব এ যাগষজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংবা! ব্রন্গজ্ঞানপুর্ববক 
কর, একই ফল--এইরূপ এই কর্ম্মনিষ্ঠ, যান্তিক ও নিছক্‌ কর্ম্মবাদার! বলিয়! 
থাকেন । উপনিষদে এই যজ্ঞ গ্রাহা বলিয়া! ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা! ব্রহ্গজ্ঞান 
অপেক্ষ। কম বলিয়! যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে 
ব্রহ্মজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইরূপ প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে । ভগবদগীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে “বদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ” ( গী. ২. ৪২) প্রভৃতি বাক্যে 
যে যাগষজ্ঞার্দি কাম্যকর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহ! বিন! ব্রহ্গজ্ঞানে অনুষ্ঠিত 
* উপরিউক্ত যাগধজ্ঞাদি কর্ম্ম । সেইরূপ “যৃল্গার্থাৎ কর্্মণোহনাত্র লোকোহয়ং কর্ম্ম- 
বন্ধনঃ”_-যন্ঞার্থ অনুষ্টিত কৰ্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কৰ্ম্ম বন্ধন হইয়া থাকে (গী, 
৩. ৯), ইহাত মীমাংসকদিগের মতের অনুবাদ । এই যাগযজ্রাদি বৈদিক অর্থাৎ 
শ্রোত কর্ন বাতীত, ধৰ্ম্বদৃষ্টিতে নন্য আবশ্যক কৰ্ম্ম চাতুবর্ণাভেদে মনুস্থত্যাদি 
ধর্ম্গ্রস্থে বর্ণিত হইয়াছে, যথা-_ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি । 
এই সকল কৰ্ম্ম প্রথমতঃ স্ম্ৃতিগ্রস্থাদিতেই পদ্ধতিপূর্ব্যাক প্রতিপাদিত হওয়ায়, 
ইহাদিগকে . ম্সার্ত কমু” কিংবা 'স্রার্ভ যজ্ঞ’ এমনও বলা হইয়! থাকে। 
এই শ্রোত ও স্মার্ত কৰ্ম্ম ব্যতীত অপর কতকগুলি ধর্ম্মকন্ম--যথা, ব্রত 
উপবাস প্রহৃতি--কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই গ্রথমে দবিস্তীর প্রতিপাদিত , 
হওয়ায় উহাদিগকে “পৌরাণিক কর্ণ বলিতে পারিব। এই সমস্ত কর্ম্মের 
' "আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই তিন ভেদ নিরূপিত হুইয়াছে। নিত্য 
আবশ্যক আবন-সন্ধ্যাদি কর্্মই নিত্য কর্ম্ম। ইহা করিলে কোনি বিশেষ ফল 
কি$ব। অর্থনিদ্ধি হয় না; কিন্তু ন! করিলেই দোয হয়। কোনে কারণ উপস্থিত 
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হওয়ার যাহ! করা আবশ্যক হয় সেই কর্ম্ম নৈমিত্তিক কর্ম, যথা, অনিই-গ্রছ- 
শান্তি, প্রারশ্চিন্ত প্রভাতি । বে নিমিত্ত আমর! শাস্তিম্বস্তাক্নন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত 
করি, সেই ঘটন! পুর্বে ন| ঘটিলে এই সকল নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন 
নাই। ইভা ব্যতীত, কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছ! হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত 
আমর! অনেক সময় শাস্বামুসারে যে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্ম, 
বথ!--বৃির জন্য কিংব। পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ কর|। নিত্য, নৈমিত্তিক ও 
কাম্য --ইহ! ব্যতীত অন্য কৰ্ম্মকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে, ধথা-_সুরাপান শাস্ত্রে একে- 
বারেই ত্যান্জয বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । কোন্ট! নিত্যকর্শ্ম, কোন্টা নৈমি- 
'ত্তিক, কোন্ট। কাম্য এবং কোন্টাই ব! নিষিদ্ধ, তাহ! ধর্ম্মশাস্ত্র নির্ধারিত করিয়া 
দিয়াছে । অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম্ম পাপজনক না পুণ্যপ্রদ, কোন ধর্ম্ম- 
শাস্ত্রীকে বদি এইরূপ প্রশ্ন কর! যায়, তবে তিনি সেই শাস্ত্র অনুসারে উক্ত কর্ম্ম 
ষক্ঞার্থ ব৷ পুরুষার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি বিচার করিয়! 
পরে তাহার নিজের নির্ণয়টা বলিবেন। কিন্তু ভগবদশীতার দৃষ্টি ইহ! অপেক্ষাও 
ব্যাপক--অধিক কি, উহাকে ছাড়াইয়। গিয়াছে বলিলেও হয়। মনে কর, 
শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম নিধিদ্ধ বলিয়! স্বীকৃত হয় নাই, অধিক কি, উহ| বিহিত 
বলিয়! আমাদের কর্তব্যের মধোই পরিগণিত হইয়াছে; উদাহরণ যথা--উপস্থিত 
প্রসঙ্গে ক্ষান্রধন্্ন অজ্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু ইহা হইতে এটুকু সিদ্ধ 
হইতেছে না যে ওঁ সকল কর্ম আমর! সর্বদা করিব, অথব। এরূপ কর্ম্ম করিলে 
তাহ৷ সর্বদাই শ্রেয়ঙ্কর হইবে। তাছাড়া, শাস্ত্রের আদেশও যে কোন কোন 
গ্রনঙ্গে পরম্পরবিরুন্ধ হুইয়া৷ থাকে তাহ! পূর্বপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এরূপ 
অবস্থায়, মানুষ কোন্‌ মাগ স্বীকার করিবে, তাহ! স্থির করিবার কোন যুক্তি 
আছে কি ন! এবং যাদ থাকে তে! সে যুক্তিটি কি,_- ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়। এই বিষয়ে কর্মের যে নান! ভেদ উপরে বল! হইয়াছে, তৎপ্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যাগধজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধে কিংবা 
চাতুর্বণ্যের অন্য কর্ম্ম সম্বন্ধে মীমাংদকগণ যে সিদ্ধান্ত “করিয়াছেন, তাহা গীতা- 
প্রতিপাদ্দিত কৰ্ম্মযোগ সম্বন্ধে কতট। প্রযুক্ত হইতে পারে তাহ! দেখাইবার জন্য, 
মীমাংসকের উক্তিদকলও গীতায় প্রসঙ্গক্রমে বিচার কর! হইয়াছে এবং শেষ 
অধ্যায়ে যাগযজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্তব্য কি কর্তব্য নহে, এই প্রশ্থের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ১৮. ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
ব্ষিয় ইহা! অগেক্ষ! বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতাতে ‘কৰ্ম্ম’ শব্ষের অর্থ” কেরল 
" শ্রোত বা ম্মার্ত কৰ্ম্ম, এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থে না বুঝিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর 
‘ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সার কথা, মান্য ঘেষে কাজ করে 
খাওয়া, পর1,'খেলা, বস1, ওঠা, থাকা, নিঃশ্বাস গ্রহণ করা, হাসা, কাদা, আ.স্রাণ 
করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, লওযা, ঘুমান, জাগিয়া থাকা, "মারা, 
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পড়াই করা, মনন বা ধ্যান করা, আজ্ঞা বা নিষেধ করা, দান করাঃ যাগযজ্ঞ 
করা, চাষ কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা! করা, নিশ্চয় করা, গল্প করা 
ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ণ কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, বা মানসিকই হউক 
“সকল কৰ্ম্মই এই শব্দের অস্ততূক্তি (গীতা, ৫.৮, ৯)। অধিক কি, বীঁচা, 
মর! পর্য্যন্ত সমস্তই কর্মের অন্তভূতি;) এবং প্রসঙ্গ অনুসারে “বাচা কিংবা মরা” 
এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার কর। আবশ্যক হয় । 
এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, ‘কর্ম’ শব্দের “কর্তব্য কর্ম্ম অথবা ‘বিহিত কর্ম্ম” 
এই অর্থ হইক্সা থাকে (গী, ৪- ১৬)। মঙ্গয্যের কর্মসম্বন্ধে এইরূপ বিচার হইল 
ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার সম্বন্ধেও 
এই শবের প্রয়োগ হইয়া থাকে । কিন্ক তাহার বিচার. পরে কন্মবিপাক প্রক- 
রণে কর! যাইবে। 

কন্মাপেক্ষাও অধিক “গোলমেলে* শব্দ হইতেছে--যোগ” । এই শবের 
বর্তমান প্রচলিত অর্থ “প্রাণায়ামাদির সাধনের দ্বার! চিত্তবৃত্তি কিংবা! ইন্জিয়াদির 
নিরোধ করা” অথবা “পাতগ্রল সুত্রোক্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ”। এই অর্থে 
এই শব্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬. ১১)। কিন্তু এই সঙ্কুচিত অর্থ 
ভণব্দগীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হয় নাই ইহা মনে রাখা আবশ্যক, “যোগ, 
’ এই শব্দ ‘যুজ’ অর্থাৎ বুড়ি দেওয়। এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে, সুতরাং 
উহার ধাত্বর্থ 'যোড়” যোড়া, মিলন, সঙ্গতি) একত্রাবস্থিতি ইত্যাদি; এবং এ্ররূপ 
অবস্থা প্রা্ড হইবার ‘উপায়, সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল+-রূপ যে কর্শ তাহা- 
কেও যোগ বলা হয়। এই সকল অর্থ অমরকোধেও প্রদত্ত হইয়াছে, “যোগঃ 
সংহননোপারধ্যানসঙ্গতিযুক্তিবু’ (৩.৩.২২ )। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা 
অনিষ্টজনক হইলে সেই. গ্রহের ‘যোগ’ ইষ্ট ব| অনিষ্টজনক এইরূপ আমর! বলিয়া 
পাকি * এবং “যোগক্ষেম এই পদে ‘যোগ’ শব্দের অর্থে অপ্রাপ্ত বস্ত প্রাপ্ত হওয়! 
ধরা গিয়াছে ( গী,৯.২২ )। মহাতারতীয যুদ্ধে দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে পার! 
যাইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবার জন্ত একই ‘যোগ’ (সাধন ব! 
যুক্তি )-_-একোহি যোগোহস্ত বোরোর হরর শ্ীকষ্ণ বলিয়াছেন ( মভা, দ্রো, 
১৮১, ৩১) ; এবং পরে তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন, “আমি অরাসন্ধাদি রাজাদিগকে 
পূর্বকালে ধর্রক্ষপার্থ ‘যোগের দ্বারাই” কি করিয়া বধ করিয়াছিলাম”। তীন্ম 
অম্বা, অশ্বিক ও অশ্বালিকাকে হরণ করিলে পর অন্ত রাজগ্ণ ‘যোগ, যোগ, 
বলিয়া তাহাদিগের পশ্চান্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্বে (অ, ১৭২) উক্ত * 
হইয়াছে । ইহা ব্যতীত মহাভারতের অনেক-স্থানে এই অর্থেই ‘যোগ’ শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। গীতাতে ‘যোগ’, “যোগী” কিংবা যোগ শব্দ: হইতে নিশন্ন 
সামায়িক শব্দ প্রায় ৮* বার প্রধুক্ত হইক্সাছে। কিন্তু, খুব বদি বেশী হয়, চারি 
পাঁচ €গী, ৬. ১২: ২৩) স্থল ছাড়া “যোগ” শব্দের পাড়ঞ্ল যোগ এই অর্থ 
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কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। ‘যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোড়া, মেলা, এই 
অর্থই স্বল্লাধিক ভেদে গীতায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়। যায়। সুতরাং গীতাশাস্ত্াস্তরূতি 
ব্যাপক শব্বগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা বলিতে-কোন বাধা নাই। তথাপি 
যোগ অর্থে সাধন, কৌশল ব! যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিলেও চলে না । ' 
কারণ, বক্তার ইচ্ছান্থুসারে এই সাধন সন্ন্যাসের, কর্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, 
কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টান্ত ঘা-_গীতাতেই ছুই চারি 
স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত স্থষ্টি নিৰ্ম্মাণ করিবার প্রশ্বরিক কৌশল ব! অদ্ভুত 
সামর্থ্যের সম্বন্ধে যোগ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে (গী, ৭২৫ ) ৯৫ $ ১০.৭ ; ১১৭৮)। 
এই অর্থেই ভগবানকে “যোগেশ্বর” বলা! হইয়াছে (গী, ১৮. ৭৫ )। কিন্তু গীতাস্ত- 
ভূর্তি যোগশব্দের ইহ! কিছু মুখ্যার্থ নহে । তাই গীতায় ‘যোগ’ শব্দের মুখ্য অর্থ 
কোন বিশেষ প্রকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায়, ইহা বলিবার জন্য 
“যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্‌” (গী, ২:৫* ) অর্থাৎ কৰ্ম্ম করিবার কোন বিশেষ 
প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্য্য বা শৈলী--এইরূপ এই শবের ব্যাখ্যা 
স্পষ্টরূপে কর! হইয়াছে। শাহ্করভাষ্যেও পকর্মস্থ কৌশলম্* এই পদের 
“কর্মের যে স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহ! বিনষ্ট করিবার যুক্তি” এইরূপ অর্থই 
কর! হইয়াছে! সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্মের অনেক “যোগ, 
বা ‘উপায়’ হইয়া থাকে । কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের সন্বন্ধেই 
‘যোগ’ শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । উদাহরণ যথা--ধনলাভ করিতে 
হইলে তাহ! চুরি করিয়া, ঠকাইয়া, ভিক্ষা করিয়া, সেবা করিয়া, কর্জ করিয়া, 
মেহনৎ করিয়। ইত্যাদি নানাবিধ সাধনের দ্বারা কর! যাইতে পাবে ; এবং ইহার 
মধ্যে প্রত্যেক সাধনসন্বন্ধে ‘যোগ’ শব্দ ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও 
“আপনার স্বাতন্ত্র না হারাইয়।, মেহনৎ করিয়া পয়লা রোজগার করা” এই 
উপায়ই মুখ্যরূপে “ধনপ্রাপ্তি যোগ’ এইরূপ বলা প্রচলিত আছে। | 
“যোগঃ কর্মন্ু কৌশলম্‌” --কর্ম্ম করিবার একপ্রকান্র বিশেষ যুক্তি অর্থাৎ যোগ, 
বখন স্বয়ং ভগবান গীতায় যোগ শব্দের এইপ্রকার বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, 
তখন বস্তুত গীতায় এই শব্দের মুখ্য অর্থ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। 
কিন্ত ভগবানরুত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গীতার অনেক টাকাকার 
এই শব্দকে টানিয়! বুনিয়৷ নানাপ্রকারে গীতার মধিতার্থ বাহির করিয়াছেন; 
তাই, ভুল-বুঝ৷ দুর করিবার জন্য এইখানে ‘যোগ’ শব্দের আরও কিছু ব্যাখ্যা 
' করা আবশ্যক । সর্ধপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে 
শ্রবং সেই স্থানেই উহার অর্থ কি তাহাও স্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ কর! 
কেন কর্তব্য, সাংখ্যমার্ধীচ্গসারে ইহার যুক্তি বিবৃত করিবার পর, “এক্ষণে 
তোমাকে যোগশান্ত্রের সিদ্ধান্ত বলিতেছি” ( গী; ২, ৩৯) এইরূপ তগবান. বলি- 
যাছেন। আবার,‘ যাগ্যজ্ঞাদ্দি কাম্য কর্পেতে নিমগ্ন লোকদিগের বুদ্ধি. ফল- 
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প্রত্যাশার দরুণ কিরূপ ব্যগ্র হইয়|। থাকে তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন ( গী, ২. 
৪১-৪৬)। তাহার পর, তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে, বুদ্ধিকে এরূপ ব্যগ্র 
হইতে না দিয়া "আসক্তি ছাড়, কিন্ত কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না” এবং 
“যোগন্থ হইয়া! কর্ম কর” ( গী, ২. ৪৮)। এইখানেই “সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ে 
সমস্ববুদ্ধি* ‘যোগ’ শব্দের এই অর্থ স্পষ্টর্পে ব্যক্ত কর! হইয়াছে। তাহার 
পর, “ফলপ্রত্যাশায় কর্ম্ম করা অপেক্ষা সমত্ববুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ” € গী, ২৪. 
৪৮), “বুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে কর্মের পাঁপ-পুপ্য-বাধা কর্তাকে স্পর্শ করে না 
অতএব তুমি এই ‘যোগ’ সম্পাদন কর”, এইরূপ বলিয়৷ তখনই আবার “যোঠীঃ 
কর্খস্থ কৌশলম্‌্* ( গী, ২.৫০) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন। ইন্বাতে 
স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কর্মের পাপপুণ্যে লিপু ন! থাকিয়া কর্ম্ম করিবার 
সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে তাহারই নাম “কৌশল, 
এবং এই কৌশলের দ্বার! অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 
‘যোগ’ বল! হইয়াছে । এই অর্থই পরে “যোহয়ং যোগস্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধু- 
সদন” ৷ গী, ৬. ৩৩) ‘সমতার অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে 
বলিয়াছ',-_-এই শ্লোকে অক্ধুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে 
কিরূপভাবে চলিবেন তাহার সম্বন্ধে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্বব অবধি প্রচলিত বৈদিক 
ধর্ম অনুসরণ করিয়া ছুই মার্শ আছে। তন্মধ্যে, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে সর্ব 
কর্মের স্বরূপতঃ সন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা--এই এক মার্গ ; এবং জ্ঞানপ্রাপ্তির 
পরেও কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, কর্মের পাপপুণ্য-বাধ৷ না স্পর্শ করে সেইরূপ যুক্তি 
অনুসারে আমরণ কর্ম্ম করিতে থাক1--এই দ্বিতীয় মার্গ। এই ছুই মার্গ গীতাতে 
(গী, ৫.২) সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । সন্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং 
' যোগ অর্থাৎ জোড়া? সুতরাং কর্মের ছাচ্া ও জোঁড়াই এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন মার্গ। 
এই*ছই ভিন্ন মার্গ লক্ষ্য করিয়াই পরে “সাংখ্য ও যোগ” ( সাংখ্যযোগৌ ) এই 
সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞাও ( গী, ৫১১৪) প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্ত পাতঞ্জল 
যোগান্তভূতি আসনাদির বর্ণন! ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্তু তাহ! কাহার 
জন্য ? তপৃশ্বীর জন্ত নহে, পরস্ত কর্ম্মযোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্ম্মশীল মন্গু- 
ষ্যের এই সমতারপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার অন্য বল! হইয়াছে । নচেৎ “তপস্থিভ্যো- 
ইধিকো। যোগী” এই বাক্যের কোনই অর্থ হয় না। সেইরূপ আব “তন্মা- 
দ্যোর্গীঁ ভবাৰ্জ্জুন” (৬.৪৬) বলিয়া যে উপদেশ অধ্যায়ের শেযে আছে, তাহার 
অর্থ “পাতঞ্জল যোগের অভ্যাস "করিতে থাক” এইরূপ হইতে পারে না। এই 
কারণে উক্ত উপদেশের* অর্থ “যোগন্থঃ কুরু কর্ম্মাণি* (২৪৮), অথবা, পূরে 
'প্তল্মাদ্যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্ণুর্থ কৌশলম্চ( গী, ২:৫০ ) কিংবা চতুর্থ অধ্যায়ের 
শেষে “যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত” (৪. ৪২) ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক হওয়া 
উচ্চিত ; অর্থাৎ “যুক্তির দ্বারা কর্্মকারী যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী হও”=-এইরূপ 
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অর্থই গ্রহণ করা সঙ্গত। কারণ, “পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় করিয়া তুমি যুদ্ধে 
দাড়াও” এ কথা বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইতিপূর্বে স্পষ্ট বল! 
হইয়াছে যে, “কর্ম্মযযোগেন যোগিনাম্‌* (গী, ৩৩) অর্থৎ যোগী পুরুষ কন্দ 
করিয়৷ থাকেন। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম কিংবা ভাগবতধর্ম্মের বিচার- 
আলোচনাতেও উক্ত হইয়াছে যে, এই ধন্মীবলম্বী লোক আপনার কর্ম্ম না 
‘ছাড়িয়াই যুক্তিপূর্বাক কর্ম্মসাধনের দ্বারা (সুপ্রযুক্তেন কর্মণা ) পরমেশ্বরকে 
লাভ করে। ( মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৬) । ইহাতে, যোগী ও কর্ন্মযোগা এই ছুই 
অব্য গীতাতে সমানার্ক হওয়ায়, উহাদের ‘যুক্তিপূর্কক কর্ম্মকারী’ এইরূপ 
অর্থই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। তথাপি ‘কৰ্ম্মযোগ’ এই ঈষৎ দীর্ঘ শব্দের পরিবর্তে 
॥যোগ’ এই সংক্ষিপ্ত শব্দই গীতাতে -ও মহাভারতে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে । 
“আমি তোমাকে এই যে যোগের কথ! বলিলাম তাহা! পূর্বে বিবস্বানকে বলিয়া- 
ছিলাম ( গী, ৪. ১); বিবস্বান মনুকে বলিয়াছিলেন ; কিন্ত এ যোগ ইতিপূর্বে 
নষ্ট হওয়ায় আজ নূতন কদ্িয়া গর যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল”, ভগ- 
বান “যোগ” শব্দের এই যে তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে পাতঞ্জল যোগ 
বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,--পকর্্ম করিবার কোন এক প্রকারের 
বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন বা মাৰ্গ” এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা- 
অন্তর্গত কৃষ্ণার্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন ‘যোগ’ শব প্রয়োগ করিতেছেন (গী, 
১৮ ৩৫). তখনও ;ব;অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে । শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য 
নিজে সন্ন্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্যের আরস্তে বৈদিক ধর্ম্মের নিবৃত্তি 
ও প্রবৃত্তি এইরূপ ছুই ভেদ বলিয়া, যোগ” শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা 
অনুসারে কখন “সম্যগৃদর্শনোপায়কন্ম্ীনুষ্ঠানম্ঠ (গী, ৪. ৪২), আবার কখন 
“যোগঃ যুক্তি? (গী, ১০. ৭) এইরূপ করিয়াছেন। সেইপ্রকার মহাভারতে ও 
যোগ ও জ্ঞান, এই ছুই শব্দের অর্থ অন্ুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে মে, 
“প্রবৃত্তিলক্ষণো। যোগঃ . জ্ঞানং সঙ্গ্যাসলক্ষণম্”--ষোগ্রা প্রবৃত্তিলক্ষণ এবং জ্ঞান 
সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিলক্ষণ ( মভা, অশ্ব, ৪৩.২৫ )। শাস্তিপর্বের শেষে নারায়ণীয় উপা- 
খ্যানে সাংখ্য:ও যোগ শব্দ এই অর্থে ই;:অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই 
হুই শব্দ সৃষ্টির আরস্তেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহ! 
বৰ্ণন কর! হইয়াছে ( মভা, শাং, ২৪০ ও ৩৪৮ দেখ )। এই নারায়ণী কিংবা 
ভাগবত ধর্ম ভগবদগীতার প্রতিপাদ্য, তাহা প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের 
বচনাদি হইতে স্পষ্টরূপেই প্রফাশ পাইয়াছে। তাই, সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং 
(যোগ অর্থাৎ প্রবৃত্তি,”এই ছুই শব্দের যে প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারারণী ধন্মে 
আছে, তাহাই গীতাতেও বিবক্ষিভ এরূপ বল! যাইতে পারে । এই সম্বন্ধে কাছায়ও 
কোনু সংশয় থাকিলে “সমত্বং যোগ উচ্যতে” বা ‘যোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলম্* গীতোক্ত 
এই; ব্যাখ্যা:দ্বারা৷ 'গবং. “কর্মযোগেন যোগিনাম্‌* ইত্যাদি উপরি-উত্ত গীতোক্ত 
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বচনাদি দ্বারা ও সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। এই সকল হুইতে ইহাই 
নির্বিবাদে সিদ্ধ হইবে যে, গীতাতে যোগশব্দ প্ররবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ, ‘কৰ্ম্মযোগ’ এই 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । শুধু বৈদিক ধর্থগ্রস্থে নহে, পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম 
'গ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। উদাহরণ 
যথা প্রায় ২০* শকে (৩৩৫ সংবৎ) লিখিত মিলিন্দপ্রশ্ন নামক পালিগ্রন্থে 
“পুব্বযোগো’ ( পুর্বযোগ ) এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার* 
অর্থ 'পুববকন্মণ (পূর্বকর্ম ) এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, >* ৪) সেইরূপ 
শালিবাহন শকের আরস্তে আবিস্ভূতি অশ্থঘোষ কবির “বুদ্ধ চরিত’ নামক সংস্কৃত, 
কাব্যের প্রথম সর্গের ৫* প্লোকে বর্ণিত হইয়াছে 
“আচার্যকং যোগবিধৌ ঘিজানামপ্রাপ্তমন্তের্জনকে। জগাম ৷” 
“ব্রাহ্মণদিগকে যোগবিধি শিক্ষার্দানে জনকরা'জা আচার্য্য (উপদেষ্টা ) হইয়া- 
ছিলেন, জনকের পুর্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই”। এইস্থানে যোগ- 
বিধির অর্থ নিষ্কাম কর্মযোগের বিধি করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের 
ইহাই রহস্ত এইরূপ গীতাদি গ্রন্থ উচ্চকণে বলিয়াছেন; এবং অশ্বঘোষের বৃদ্ধ- 
চরিতেও (৯. ১৯ ও ২০) “গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষসাধন কিরূপে করা 
যাইতে পারে” ইহা! দেখাইবার জন্যই জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । জনক- 
প্রদর্শিত দার্গের নামও ‘যোগ’ ছিল। এইরূপ যোগ বৌদ্বপ্রস্থাদিতেও যখন সিদ্ধ 
, হইয়াছে তখন গীতার যোগ শবেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয় ; কারণ, জন- 
কের মার্গ গীতারও প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন ( গী, ৩. ২*)। সাংখ্য. 
ও যোগ এই ছুই মার্গ সম্বন্ধে বেণী বিচার আলোচনা পরে কর! যাইবে । কোন্‌ 
অর্থে গীতায় যোগশবের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন । 
* যোগ অর্থে কনম্মযোগ এবং যোগী অর্থে ক্র্মযোগী, গীতার এই হই শব্দের মুখ্য 
অর্থ গ্রই অনুসারে একবার নির্ণন্ন হইলে পর, ভগবদগীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্টি 
ইহা আর স্বত্ত্ররূপে বলিতে হইবে না। ভগবান নিজেই আপন উপদেশকে “যোগ” ' 
নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪. ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন 
(গী, ৬. ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে (গী, ১৮. ৭৫) সঞ্জয়ও গীতোক্ত 
উপদেশের নাম ‘যোগ’ দিয়াছেন। এইরূপে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
অধ্যায়সমাধিপ্রদূর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও স্পষ্ট বল! হইয়াছে ষে “যোগশাস্ত্রই 
গীতার পথ্য প্রতিপাদ্য বিষয় । কিন্তু এই সঙ্করের অন্তর্গত শব্দের অর্থের প্রতি 
৯০৬৬ HHL bo বলিয়া মনে হয় না।, 
রম্তের “শর/মস্তগবদ পনিষৎস্ু” এই দুই পদের পর, সঞ্চল্লে “বহ্মবিদ্যুয়াং 
* যোগশাস্তে” এই দুই শব্দ সংযুক্ত হুইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম হই পদের অর্থ হইতেছে 
গ্বান কর্তৃক গীত উপনিষনে” ) এবং পরবর্তী হই শব্দের “অর্থ 
“বৰহ্ষবিদ্্যাস্তৰ্গত যোগুশে” জর্ধাৎ “কর্শবোগশান্তরে”, যাহ! এই গীতার বিষয়ী! 
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ব্ৰহ্মবিদ্যার অর্থে ব্রহ্ষজ্ঞান ; গু জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী পুরুষের নিকট ছুই 
মার্গ উন্মুক্ত হয় ( গী, ৩. ৩) _এক, সাংখ্য অথবা সম্যাসমাৰ্গ--যে মার্গে জান- 
লাভের পর, জাগতিক সর্বকর্ধ্ম ত্যাগ করিয়া বিরাগীর মত থাকিতে হয়। দ্বিতীয় 
যোগ কিংবা কর্শমার্গ-_-যে মার্গে কর্ম্ম ন! ছাড়িয়া এরূপ যুক্তিপূর্ববক নিত্য কর্ম 
করিতে হয় যাহার ফলে মোক্ষপ্রান্তির কোন বাঁধা না হয়। এই ছুই মার্গের নধ্যে 
- প্রথমটির ‘জ্ঞাননিষ্ঠ” এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক খষি ও 
অপর গ্রস্থকারেরাঁও উহার আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত 
_কর্মযোগের বা যোগশীস্ত্ের তাত্বিক আলোচন! তগবদগীতা ব্যতীত অন্য কোথাও 
নাই। প্রথমেই ইহা বলা যাইতেছে যে, অধ্যায়-সমাপ্তিদর্শক সংকল্প গীতার সকল 
সংস্করণেই দেখিতে পাঁওয়! যায় বলিয়। গীতার সকল টীকা লিখিত হইবার পূর্বেই 
উহ রচিত হইয়া থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়। এই সংকরের রচয়িতা এই 
সংকলে প্রঙ্গবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে” এই ছুই পদ বৃথা জুড়িয়া দেন নাই ; কিন্ত 
তিনি গীতাশাস্ত্ান্তর্গত বিষয়ের অপূর্ধবত৷ দেখাইবার জন্যই এঁ পদগুলি সেই সক্বল্পের 
মধ্যে ভিত্তির উপরে যুক্তিপূর্বাক স্থাপন করিয়াছেন। এখন ইহাও সহজে উপলব্ধি 
হইবে যে, গীতাসন্বন্ধে বিস্তর সাম্প্রদায়িক টীকা হইবার পূর্বে গীতার তাৎপর্ধ্য 
লোকে কি উপায়ে ও কি ভাবে বুবিত। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগমার্শের 
প্রবর্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর ( যোগেশ্বর- যোগ + ঈশ্বর ) স্বয়ং জীকৃষ্ণ 
ভগবান এই কৰ্ম্মযোগ প্রতিপাদন কাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্বলোকের হিতার্থ 
অর্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। “যোগ” ও “যোগশাস্ত্র-_গীতার এই 
দুইটি শব্দ অপেক্ষা ‘কৰ্ম্মযোগ’ ও “কর্মষোগশান্ত্ এই দুই শব্দ একটু দীর্ঘ সত্য, 
কিন্ত গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে, এইজন্য এই 
গ্রন্থে ও প্রকরণে এই ঈষৎ দীর্ঘধরণের,নাম দেওয়া! আমি পছন্দ করিয়াছি । 

একই কর্ম করিবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা মার্গ আছে তন্মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও স্তন্ধ:মার্গ কোন্টি ; তাহা! সর্বদা আচরিত হইতে,পারে কি না; 
ন! পাঁরিলে তাহার অপবাদ বা ব্যতিক্রম স্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন 
উৎপন্ন হয়; যে মার্গ আমর! ভাল মনে করি, তাহা! কেন ভাল, কিংবা যাহাকে 
মন্দ বলি তাহা কেন মন্দ এবং এই ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়। স্থির করিবে 
কিংবা তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়, যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে 
পারে তাহাকে ‘কর্ম্মযোগশাস্তর” কিংবা গীতাস্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে. “যোগ- 
শান্ত’ বলা হইয়৷ থাকে । ভাল ও মন্দ এই ছুই শব্দ “সামান্য” শব্দ ; এই ছুই 
শব্বেরই সদৃশ অর্থে কখন শুভ ও অগ্তুভ, কখন হিতক্ষর ও অহিতকর, কখন 
শ্রেযস্থর ও অশ্রেয়স্কর, কখন পাপ ও পুণ্য, কখন বা ধর্ম্য ও অধর্ম্যয এ'সকল 
শব্দও ব্যবন্ধত হইয়া থাকে। কাৰ্য্য-অকাৰ্ধ্য- কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যাধ্য-অন্যাষ্য 
ইত্যাদি শব্দগুলিরও অর্থ এ প্রকার । তথাপি এই শবাব্যবহারকারীদিগেব সৃষ্টি- 


কঙ্দমযোগশান্র । ৬৩ 


টন! সহ্বন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ার “কর্ম্মযোগ’ শাস্ত্রের নিরূপণ-পদ্থাও বিভিন্ন 
হইয়াছে। যে কোন শাস্ত্রই ধর ন! কেন, তাস্তভূর্তি বিষয়ের চর্চা সাধারণতঃ 
তিন প্রকারে করা যাইতে পারে--( ১) জড়স্থষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের 
ইন্দিয়ের সন্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়৷ থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে" 
আর কিছুই নাই,_এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; 
ইহাকে আধিভৌতিক বিচার বলা হইয়া থাকে । উদ্দাহরণ যখা-_কুর্ধ্কে দেবতা 
বলিয়া ন৷ মানিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের এক গোলা! বলিয়া মানিয়া! 
উহার উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, দূরত্ব, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার প্ুণধর্ম্মেযই যখন, 
পরীক্ষা কর! হয় তখন সুর্যযসম্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা কর! হইতেছে বলিব। 
আর একট! গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ভাঁলপাল! ,গঞ্জাইয়া উঠ! প্রভৃতি 
ক্রিয়া কোন্‌ অন্তনিহিত শক্তির দ্বারা হইয়৷ থাকে ইহার বিচার না করিয়া, জমিতে 
বীজ লাগাইলে অঙ্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল 
প্রভৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয় কেবল বাহ্যৃষ্টিতে 
বিচার করিলে, ওঁ গাছের আধিভৌতিক আলোচন! করা হয় বলিতে পারি। 
বুসায়নশান্ত্র, পদার্থবিদ্যা, তড়িৎশান্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শীল্ত্রসম্বন্ধে আলোচনা এই 
চঙ্ষেরই হইয়া! থাকে । অধিক কি, এই প্রকারে কোন বস্তুর পরিদৃশ্যমান গুণের 
' বিচার কৃরিলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, ইহা অপেক্ষা! সৃষ্টির পদার্থের বেশী 
বিচার আলোচনা! করা নিক্ষল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদ্িগের মত। (২) উক্ত 
দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল 
তাহাদের গুণধর্ম্মের দ্বারাই হইয়| থাকে কিংবা তাহাদের পশ্চাতে অন্য কোন্‌ 
তত্ব ভিত্তিত্বরূপে আছে, ইহা! বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক 
বিচারকে ছাড়াইয়! সন্মুখে পা বাড়াইতে হয়। উদ্দাহর্ণ যখা--এই পাঞ্চভৌতিক 
সুয্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী সূর্য্য নামে এক দেবতা 
আছেন এবং*তাহা দ্বারাহু জড় হৃর্য্ের ব্যাপার ব! ব্যবহার চলিতেছে এইরূপ 
যখন মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বল! যায়। এই মতামুসারে 
মানিতে হয় যে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রভৃতি সর্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে 
স্বতত্ত্র বিভিন্ন দেবতা আছেন এবং তাহারা উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাজ 
চালাইয়া থাকেন। (৩) কিন্তু যখন ইহা মান! যায় যে, জড় সৃষ্টির অন্তর্গত 
সহ সহত্র জড়পদার্থের' মধ্যে এইরূপ সহজ্র সহস্র স্বতন্ত্র, দেবতা নাই, 
কিন্ত বাহস্থষ্টর সর্ধকার্যযপরিচালক, 'মন্ুয্ের শরীরে আত্মস্বরূপে অবস্থিত 
এবং মমুষ্যের সকল স্থষ্টিসম্বন্ধীয় জ্ঞানবিধায়ক, ইন্দ্রিয়াতীত একমাত্র চিৎশক্ধি 
'এই জগতে অধিষ্ঠিত আছেন, গ্রে শক্তির দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে, তখন 
তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার বল৷ বায়। উদাহরণ যথ।--ুরধ্যচন্ত্াদির ক্রিয়া, 
অধিস্ক কি, গাছের, পাতাটি নড়। পর্য্যন্ত এই অচিন্ত্য পক্তিরই প্রেরণার 


৬৪ গীতারহস্য অথবা! কর্মমযোগশাস্ত্ী । 


হইয়া থাকে, হর্ধাচন্্র প্রভৃতিতে বা অন্তন্থানে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবত। 
নাই। যে কোন বিষয়েরই বিচার করা হউক না কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং উপনিষদ্গ্রন্থাদিতেও তাহা অনুন্থত হই- 
য়াছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উদাহরণ ষথা-__বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে জ্ঞানেন্দ্রিয়- 
সকল ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহার বিচারকালে একবার ইন্দ্রিয়সমূ- 
হের অগ্নি-আদি দেবতাগণকে, আর একবার তাহাদের সুন্মস্বরূপ ( অধ্যাত্ম ) 
লইয়া উহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার করা হইয়াছে (বৃ, ১:৫: ২১ ও ২২; ছাং, 
১১৭২ ও ৩১ কৌধী, ২: ৮)। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের 
আরস্তে ঈশ্বর-ত্বরূপের যে বিচার আলোচনা করা হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে 
করা হইয়াছে । তন্মধ্যে “অধ্যাত্মবিদ্য! বিদ্যানাম্* ( গী, ১০. ৩২) এই বাক্য 
মন্ুসারে আমাদের শান্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক আলোচনীকেই উপরোক্ত তিন 
মার্গের মধ্যে অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক কালে, উপরি-উক্ত 
তিন শব্দের অর্থ একটু বদলাইয়। প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত “কৌৎ” 
আধিভৌতিক প্রতিপাদনকেই "সর্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। * 
তিনি বলেন যে, স্থষ্টির মুলে কি তত্ব আছে তাহার অন্থসন্ধান করিতে যাওয়ায় 
কোন লাভ নাই ; এই তত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জান! সম্ভব 
নহে, সুতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ'খাড়া করা উচিত ব! 
সাধ্যায়ত্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর, জালামুখী প্রভৃতি নড়াঁচড়া 
পদার্থ যখন প্রথম দেখিল তখন তাহার! ধর্ম্মান্ধতাবশত এই সমস্তই দেবত! 
বলিয়া মনে করিতে লাগিল । ঝৌতের মতে ইহাই আধিদৈবিক বিচার । কিন্তু 
নানুষ শীত্রই এই কল্পনাটি ছাড়িয়া দিয়া সকল পদার্থের মধ্যে কোন-নাকোন 
প্রকার আত্মতত্ব নিশ্চয় পূর্ণ হইয়া আছ এইরূপ মনে করিতে লাগিল । কোতের 
মতে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতির ইহাই দ্বিতীয় সোপান। এই ভিত্বিকে-তিনি 
আধ্যাত্মিক” এই নাম দিয়াছেন । কিন্ত এই মাগ ধরিয়া স্বষ্টির বিচার করিয়াও 
প্রত্যক্ষ-উপযোগী শাস্ত্রীয় জানের যখন কোন বুদ্ধি হয় না, তখন মান্য শেষে 


* ফান্সদেপে, গত শতাব্দীতে অগন্ত কৌৎ এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর 
এক বড় গ্রন্থ লিখিয়া, শাস্ত্রীয় রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখা- 
ইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাঁহার আলোচনা প্রথম (1)9091051021]) তাহার পর 
inetaphysical পদ্ধতিতে হইয়| থাকে এবং শেষে তাহার 1903165 স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া 
গ(র--অনেক শীস্ত্রের পর্যালোচনা করির! তিনি ইহ! স্থির করিয়াছেন। এই তিন পদ্ধতির 
শনুক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক এই প্ৰাচীন নাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি; 
ফৌৎ এই পদ্ধতি নূতন বাহির করন" নাই, উহা! পুরাতমই। কিন্তু উহ্াদিগের উ্তিহাসিক 
শ্রমটি তাহার নূতন রচনা । সর্বাপেক্ষা 00510%5 € আধিস্লতিক ) পদ্ধতিই শ্রেষ্ট ইহাই 
ডাহায় নুতন কথা । ইংরাজী ভাষার ইহার প্রধান গ্রন্থের ভাবাস্তগ্থ হইয়াছে। 


কম্মযোগশান্ত্র । ৬৫ 


স্থষ্টির অন্তর্গত পদীর্থসমূহের' দৃশ্য গুণধর্ম্মেরই আরও বেশী অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার ফলেই এক্ষণে আগগাঁড়ী, তার প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র 
আবিষ্কার করিয়া বাহ স্থৃষ্টর উপর মানুষ স্বীয় আধিপত্য অধিকতর স্থাপিত 
করিল। কৌৎ ইহার আধিভৌতিক মার্শ নাম দিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন 
যে, যেকোন শাস্ত্রের কিংবা বিবয়ের বিচার আলোচনা করিবার নময় এই মার্গ ই - 
অন্তান্ত মার্শ অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ । কোতের মতে, সমাজশাস্ত্র- 
সম্বন্ধে কিংবা কর্ম্মযোগশান্ত্রসশ্বন্ধে তাত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিতৃমিকেই স্বীকার, 
করিতে হইবে। এই মার্গ স্বীকার করিয়া এই পণ্ডিত ইতিহাস আলোচর্না 
করিয়াছেন এবং সকল ব্যবহারশান্ত্রের এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, 
, এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপরু প্রেম স্থাপন করিয়া 
সতত সর্বলোকের কল্যাণ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্ম। মিল, 
স্পেন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত এই মতের অগ্রণী বগিলেও চলে। উণ্টাপক্ষে, 
কান্ট, হেগেল, শোপেন্হোর প্রভৃতি জর্ম্মান তত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি 
নীতিশাস্ত্রের বিচারপক্ষে' অপূর্ণ স্থির করিয়া আজকাল ইউরোপে আমাদের 
বেদাস্তীদিগের ন্যায় অধ্যাত্বদৃষ্টির দ্বারাই নীতিসমর্থক মাগ পুনরায় স্থাপন 
করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা পরে বল! যাইবে । 

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও “ভাল ও মন্দের” পর্য্যায়বাচী “কাধ্য ও অকার্ধ্য 
ধন্ম্য ও অধৰ্ম্ম”, প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার 
কারণ এই যে, বিষয়প্রতিপাদনবিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ বা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন । 
যে যুদ্ধে ভীম্ম-দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার 
পক্ষে শ্রেয়্কর কিংবা! শ্রেয়ার নহে, অজ্জুনের এইরূপ প্রশ্ন ছিল (গী, ২. ৭)। 
কোনু আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, 
তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে অঙ্ুনের নিজের লাভালাভ কতটুকু এবং সমস্ত 
সমাজের উপর তাহার পরিণামই বা কি ঘটিতে পারে, তাহার সারাসার বিচার 
করিয়া, যুদ্ধ কর! ‘ন্যায্য’ কি ‘অন্তায্য” এই বিষয়ে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। 
ইহার কারণ গুই যে, কোন কর্মের ভালমন্দ নির্ণয় করিবার সনয় আধিভৌতিক 
পণ্ডিত চিন্তা করেন 'যে, এই সংসারে প্র কর্মের আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বাহ্য পরিণাম কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতে পারে। উহা! ব্যতীত উক্ত কর্ম্মের ভালমন্দ 
নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় সাধন বা! কষ্টিপাথর এই সক্লল আধিভৌতিক পণ্ডিতের, 
অভিমত নহে । কিন্তু এইরূপ উত্তরে অর্জ্জুনের সমস্যার সমাধান হয় না। 
তাহার দৃষ্টি ইহ! অপেক্ষা ব্যাপক ছিল । গুধু এই জগতের নহে, কিন্তু পারলৌকিক 
দৃষ্টিতেও এই যুদ্ধের পরিণামে আপন আত্মার শ্রেয় হইবে কি হইবে না, 
তাহার নিকট ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক ছিল। যুদ্ধে ভীশ্ম-দ্রোণাদি 
নিহত হইলে, আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়া সুখ লাভ* হইবৈ কি না, কিংবা 


৬৬ "  গীতারহস্য অথবা কন্দযোগশাস্ট্র 
,সুধিঠিরাদির শাসনকাল, দুর্য্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা লোকের পক্ষে অধিকতর 
স্থখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। 
সুতরাং আমি যাহা কারতেছি তাহা! "ধন্ম্য” বা “অধন্ম্য”ঃ পুণ্য” কি পাপ, ইহাই 
তাহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচারআলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা 
হুইগ্রাছে। শুধু গীতার নহে, মহাভারতের অন্তান্ত কয়েক স্থানেও যে বিচার- 
আলোচনা আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে করা হইয়াছে। 
সেই সকল স্থলে কোন কর্মের ‘ভাল মন্দ” দেখাইবার সময়, “ধর্ম” ও ‘অধর্ম্ম” 
“এই ছুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ‘ধৰ্ম্ম ও তাহার প্রতিযোগী 
অর্থাৎ উল্টা ‘অধৰ্ম্ম এই ছুই শব্দ ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন 
করায়. কর্ম্মযোগশান্ত্রে মুখ্যর্ূপে কোন্‌ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইতেছে তৎসন্বন্ধে 
এইখানে কিছু বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করা আবশ্যক। 
নিত্যব্যবহারে, অনেক সময় “ধৰ্ম্ম” শব্দ নিছক্‌ “পারলোকিক সুখের মার্গ” 
এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ! আমর! যখন কাহাকেও প্রশ্ন করি যে “তোমার 
কোন্‌ ধৰ্ম্ম, তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্‌ মার্গ অনুসরণ 
করিতেছ--বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় বা পাসী-- ইহাই আমাদের 
প্রশ্নের হেতু ; এবং উত্তরদাতাও তদনুসারে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। সেই 
প্রকার স্বগপ্রাধির সাধনভূত যাগযজ্তাি বৈদিক বিষয়ের মীমাংস। করিবার সময়, 
“অথাতে। ধশ্মজিজ্ঞাসা” প্রভৃতি সুত্রেতেও ধন্মশব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত হই- 
রাছে। কিন্তু ধর্ম শব্দের এইমাত্র সঙ্কুচিত অর্থ নহে; ইহ! ব্যতীত রাজধর্ম্ম, প্রজা- 
ধৰ্ম্ম, দেশধর্ম, জাতিধর্মম, কুলধর্ম্ম, মিত্রধর্ম প্রভৃতি সাংসারিক নীতিবন্ধনেও ধর্ব্ম- 
শব প্রযুক্ত হইয়! থাকে । ধৰ্ম্মশব্দের এই ছুই অর্থ পৃথক করিয়া দেখাইতে হইলে 
পারলৌকিক ধর্মকে “মোক্ষধর্ম” বা কেবল ‘মোক্ষ’, ব্যবহারিক ধন্ম বা নীতিকে 
ধৰ্ম্ম বল! হইয়া থাকে । উদাহরণ যথ।- চতুর্বিধ পুরুষার্থের গণন করিবার সময় 
আমরা ‘ধৰ্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ’ বলি। ইহাদের প্রথম শব্ধ ধর্মের ভিতর মোক্ষের 
সমাবেশ হইলে, শেষে মোক্ষকে পৃথক পুরুষার্থ বলিবার প্রয়োজন ছিল না। 
সুতরাং এই স্থানে ধন্মশর্ধে জগতের বা সংসারের শত শত নীতিধর্মই শাস্রকার- 
দিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হয়। ইহাঁকেই আমর! আজকাল কর্তব্য কর্ম, 
নীতি, নীতিধশ্ম কিংবা সদাচরণ বলিয়! থাকি । কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গগ্রন্থসমূহে 
‘নীতি’ কিংবা “নীতিশাস্ত্র শব বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত 
বলিয়৷ কর্তব্য কর্ম কিংবা সদাচার সম্বন্ধীয় সাধারণ আলো5নাকে£“নীতিপ্রবচনঃ ন! 
“বলিয়া ‘ৰ্ম্মপ্রবচন’ নাম দেওয়। হইত। কিন্তু নীতি ও ধৰ্ম্ম এই ছুই শব্দের এই 
পারিভাষিক ভেদ সকল সংস্কৃত গ্রস্থেই যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহ! নহে। তাই 
আমিও এই গ্রন্থে নীতি’, ‘কর্তব্য’ ও ‘ধৰ্ম্ম এই সকল শব একই: “অর্থে 
ব্যঘহার করিয়াছি ; এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর! হইয়াছে, সেই প্রঝ রণকে 


কন্নমযোগশান্ত্র । ৬৭ 


আনি ‘অধ্যাত্ম’ ও “ভক্তিনার্গ' এইরূপ স্বতন্ত্র নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধর্ম 
শব্দ অনেক স্থানেই পাঁওয়। যায় ; এবং থে স্থানে বল! হইয়াছে যে, “কাহারও 
কোন কার্য ধর্মনংগত হইরাছে,” নেই স্থানে ধর্ম শব্দে কর্তব্য শাস্ত্র কিংবা 
তৎকালীন সমাজব্যবস্থাশান্ত্র অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে ; এবং যে স্থানে 
পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত 'করিবার প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেই স্থানে 
অর্থাৎ শাস্তিপর্কের উত্তরার্ধে “মোর্শবধন্ম্” এই বিশিষ্ট শব্দের যোজনা! কর! হই- 
য়াছে। সেইরূপ আবার মন্বাদি স্থৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র ইহাদের 
বিশিষ্ট কর্ম অর্ধাৎ চাতুর্বন্যের কর্ম্ম বিবৃত করিবার সময়ে অনেকবার অনেক 
স্থানে কেবল ধর্ম্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; ভগবদ্‌গীতাতেও যখন  অঙ্জুনকে 
ভগবান স্বধন্মনপি চাবেক্ষ্য” (গী, ২৩১) অর্থাৎ স্বধৰ্ম্ম কি তাহা দেখিয়! 
যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, তখন এবং তংপুর্বে প্স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মশ্মো 
ভয্নাবহঃ” (গী, ৩. ৩৫), দেই স্থানেও ধের্খ্ট শব্দ “ইহছলীকিক চাতুৰবর্ণোর ধর্ম 
এই অর্থেই প্রনুক্ত হইয়াছে । সমাজের সমস্ত ব্যবহার যাহাতে সুচাকুরূপে 
পরিচালিত হয়, কোন এক বিশিঃ ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত 
ভার না পড়ে এবং সমাজের সকল পক্ষেরই ভালরূপে সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই 
*নিমিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্ধর্য বাবস্থ। পুরাকালীন খধিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয় । 
ইহা পৃথক কথ! যে, কিছুকাল পরে চতুর্ধর্ণের লোক কেবল জাতিমাত্রোপজীবী 
অর্থাৎ প্রকৃত স্বকর্ম্ম বিস্বৃত হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুভ্র 
হইয়া পড়িল । ইহা নিঃসন্দেহ যে, গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ কয়া 
হইয়াছিল ; এবং চতুর্বর্ণের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পরি” 
ত্যাগ করে, কিংবা যদি কোন বর্ণ সমূলে বিনষ্ট হয়.ও তাহার স্থান অন্য লোক 
আপি! পূর্ণ না করে, তাহ! হইলে সমস্ত সমাজ সেই পরিমাণেই পঙ্গু হইয়া ধীরে 
ধীরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা উহা নির্ষ্ট অবস্থাতে তো নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছে। 
যদিও এ কথা সত্য যে, পাণ্চাতা খণ্ডে চাতুর্বপ্য বাবস্থা বাতীত অনেক সমাজের 
অভ্যুদয় হইয়াছে, তথাপি ইহা! মনে রাখিতে হইবে যে, সে দেশে চাতুর্বর্ণয ব্যবস্থা 
নী থাকিলেও চারিবর্ণের সমস্ত ধৰ্ম্ম, জাতিরূপে ন! হউক, গুণবিভাগরূপে জাগ্রত 
বুহিন্নাছে। সারকৃথা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহার করি তখন 
সর্কসমারজর ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই (আমরা দেখি । মনু 
বলিয়াছেন --‘অসুখোদর্ক’ অর্থাৎ যাহার পরিণামে দুঃখ হয় সেরূপ ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ 
করিবে (মনু ৪. ১৩৬); *এবং শীস্তিপর্কের সতানৃভাধ্যায়ে (শী, ১০৯. ১২), 
শর্মা ধর্তর বিচারকালে ভীম্ম ও তৎপুর্বে কর্ণপর্র্ব শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিতেছেন 
যে, 
ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ । 
যৎ স্যান্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ 


৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


অর্থাৎ “ধৰ্ম্ম শব্দ ধৃধাতু ( = ধারণ করা ) হইতে বাহির হইয়াছে । ধর্মের দ্বারাই 
সমস্ত প্রজ! বাঁধা রহিয়াছে । ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যাহার দ্বারা (সকল প্রজার ) 
ধারণ হয় তাহাই ধর্ম” ( মভা, কর্ণ, ৬৯. ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম চলিয়া গেলে 
সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং সমাজের বন্ধন ছিন্ন 
হইলে আকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আকাশস্থ সুর্য্যাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত 
সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থা হয়, সমাজেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে । 
এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া যাহাতে সমাজের বিনাশ না হয়, সেই 
কারণে ব্যাসদেব কয়েক স্থানে বলিয়াছেন যে, যদি অর্থ বা দ্রব্য লাভ করিতে 
ইচ্ছা হয়, তবে তাহা ধর্ম্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাজের গঠন বিগড়াইয়া না 
যায়, এইরূপ ভাবে করিবে, এবং কামাদি বাসনা তৃপ্ত করিতে হইলে তাহা 
ধর্মুতই করিবে । মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে-_ 


উর্বাহুবিরৌমোষঃ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মাম্‌। 
ধন্মাদর্থ্চ কামশ্চ স ধৰ্ম্মঃ কিং ন সেব্যতে ॥ 


“ওরে! বাছ তুলিয়া আমি চীৎকার করিতেছি, ( কিন্ত) আমার কথা কেহই 
শুনে না! ধর্ম হইতে অর্থও কাম উভয়ই প্রাপ্ত হওয়! যায়; ( তথাপি ) 
এইরূপ ধর্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না ?” ইহা হইতে পাঠকের স্পষ্ট 
হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, মহাভারতকে যে ধর্ম্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্মসংহিতা! 
বলিয়া স্বীকার করা হয়, সেই ‘ধর্ম্মসংহিত|’ শব্দের মধ্যে “ধর্ম” এই শব্দের 
মুখ্য অর্থকি। ইহাই কারণ যে, “নারায়ণং নমস্কৃত্য” এই প্রতীক শব্গগুলির 
দ্বার! ব্রহ্মযজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে গু্ববমীমাংসা ও উত্তরমীমাংস! এই ছুই পা- 
লৌকিক অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থের ন্যায় ধর্ম্বগ্রন্থরূপে মহাভারতেরও . সমাবেশ করা 


1 
' ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, যদি ‘সমাজধারণ’, এবং দ্বিতীয় প্রকরণের সত্যানৃতবিবেক প্রসঙ্গে কথিত 
সৰ্ববভূতহিত’, এই ছই তত্ব যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ও 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে প্রতেদ কি? কারণ, এই দুই তত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
মূলক ও আধিভৌতিক | এই প্রশ্নের সবিস্তার বিচার পরবর্তী প্রকরণে কর! 
হইয়াছে। আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজধারণই ধর্ম্মের 
এপ্রধান বাহ্য উপযোগ ; এই তত্ব স্বীকার করিলেও, আমার মতের বিশেষত্ব 
এই যে, বৈদিক কিংবা অন্য সমস্ত ধর্শ্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যার্ণ কিংবা 
মোক্ষ তাহ। হইতেও আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হইতে দিই নাই । ?সমাজ- 
ধারণ”ই বল আর ‘সর্ক্ভূতহিত’ই বল, এই দুই বাহ্যোপযোগী তত্ব যদি আমাদের 
আত্মকল্যাণের পথের অস্তরায় হয়, তবে তাহা আমরা চাহি না। আমাদের 


কল্মযোগশান্ত্র । ৬৯ 


আয়ুর্কেদ যদি ইহাই প্রতিপাদন করে যে, বৈদ্যকশাস্ত্রও শরীররক্ষণ দ্বারা মোক্ষ- 
প্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়, তবে, ইহা! কখনই সম্ভব নহে যে, এই জগতে 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই গুরুতর বিবয়ের যে শাস্ত্র বিচার-আলোচন! 
করে, সেই কর্মযোগশাস্রকে আমাদের শান্ত্কার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্ঞান হইতে 
পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব আমি মনে করি যে, মোক্ষের অর্থাৎ 
আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকুল যে কর্ম্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম, কিংবা গুভকর্ল্া 
এবং তাহার প্রতিকূল যে কর্ম তাহাই পাপ, অধৰ্ম্ম কিংবা অশুভ । কর্তব্য ও কাৰ্য্য 
এবং অকর্তব্য ও অকার্ধ্য এই সকল শব্দের পরিবর্তে একই অর্থে, (একটু সন্দিজ্ধ 
হইলেও ) আমরা ধর্ম ও অধর্ম্ম এই ছুই শব্দের ব্যবহার যে অধিক পছন্দ করি, 
তাহারও মৰ্ম্ম ইহাই। বাহ্াস্থষ্টির অন্তভূতি ব্যবহারিক কর্ম ব্যাপার, মুখ্যরূপে 
আমাদের বিচারের বিষয় হইলেও, উক্ত কর্ম্মসমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারেরই 
ন্যায় এই সকল ব্যাপার আমাদের আত্মারও কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল, সে 
বিচারও আমরা সর্বদা করিয়া থাকি । আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত 
কেন করিব, আধিভৌতিকবাদীকে এইরূপ কোন প্রশ্ন করিলে, “সাধারণতঃ 
ইহাই মানব-স্বভাব”__ইহা ব্যতীত আর কি উত্তর তিনি দিতে পারেন? আমা- 
দের শাম্ত্রকারদিগের দৃষ্টি ইহার অগ্রে পৌছিয়াছে ; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতেই মহাভারতে কর্ম্মযোগশাকন্সরের বিচার করিয়াছেন; এইজন্য ভগবদ্‌- 
গীতাতেও বেদাস্তের নিরূপণও করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক পগ্ডিতদিগেরও 
এই মত যে মন্ুষ্যের “অত্যন্ত হিত’ কিংবা৷ “সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা, এইরূপ কোন 
কিছু পরম সাধ্য কল্পন! করিয়া পরে সেই অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার আলো- 
চন! করিতে হইবে ; এবং আরিষ্টটল স্বরচিত নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন 
(৯.৭. ৮) যে, আত্মার কল্যাণের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া 
থাকে। তৃথাপি আত্মার হিত সম্বন্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক, আরিষ্টটল 
ততটা প্রাধান্য দেন নষ্ট । আমাদের শান্্রকারদিগের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না । 
তাহার! স্থির করিয়াছেন যে, আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই 
প্রত্যেক মনুষ্যের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয়; অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা 
উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া তদনুসারে কর্দ্াকর্ম্বের বিচার করা আবশ্যক ; 
অধ্যুত্ববিদ্যাকে ছাড়িয়া কর্ম্মাকর্ম্মের বিচার করা বুক্তিসিদ্ধ নহে । বর্তমানকালে 
পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও কর্ম্বাকর্ম্ম বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার 
‘করিয়াছেন দেখিতে পাঁওয়! যায়। উদাহরণ যথা--জর্ম্মন তব্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে 
শুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মিক ) বুদ্ধির মীমাংসা” নামক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ লিখিয়া পরে 
তাহার পুরণস্বরূপে “ব্যবহারিক ( বাসনাত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা” নামক নীতিশাস্তর- 
ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; * এবং ইংলগ্ডেও গ্রীন আপন “নীতিশাস্ত্রের উপোদ্‌- 
কান্ট জর্শন তত্বজ্ঞানী ; ইনি অর্ববাচীন তন্বজ্ঞানশাস্ত্রের" জনক বলিয়া খ্যাত। ইহার 


৭৩ .  শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


যাত * স্থষ্টির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ব হইতেই আরন্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই 
গ্রন্থসমূহের পরিবর্তে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রস্থ আজকাল 
আমাদের দেশে ইংরেজি পাঠশালায় পড়ান হয় ; তাহারই পরিণামে দেখা যায় যে, 
গীতোক্ত কর্ম্মযোগশাস্্রের মূলতত্ব আমাদের মধ্যে অনেক ইংরেজিশিক্ষিত পণ্ডি- 
তেরাও ভাল বুঝিতে পারেন না। 

‘_ খ্ধৰ্ম্ম এই সাধারণ শব্ধ ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা 
সম্বন্ধে আমি কেন প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা! উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা হইতে 
্লানিতে পারা যাইবে। মহাভারত, ভগবদগীত। প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ 
এবং ভাষ্গ্রন্থেও ব্ৰহারিক কর্তব্য কিংবা নিয়ম অর্থে ধর্ম্মশব্দ সর্বদাই ব্যবহৃত 
হয়। কুলধৰ্ম্ম ও কুলাঁচার এই ছুই শব্ব আমর! সমানার্থক বলিয়া বুঝি । মহাঁ- 
ভারতীয় যুদ্ধে একবার কর্ণের রথের চাকা পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিলেন ; সেই 
চাকা উঠাইয়া উপরে আনিবার জন্য কর্ণ আপন রথ হইতে নীচে নামিলে পর, 
অৰ্জ্জুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন । তাহা! দেখিয়া কর্ণ বলিলেন 
“শত্রু নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মারা ধর্ম্মযু্ধ নহে”। তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপ- 
দীর বস্ত্রহরণ, সকলে মিলিয়া একাকী অভিমন্যুর বধসাধন প্রভৃতি পূর্বের কথা 
স্মরণ করাইয়! দিয়া প্রত্যেক প্রসঙ্গে কর্ণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে “হে কর্ণ 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ?” মহারাষ্ট্রকৰি মোরোপন্ত এই সকল বিষয়ের 
বর্ণনা করিয়াছেন । এবং মহাঁভারতেও এই প্রসঙ্গে “ক তে ধর্ম্মস্তদ! গতঃ” এই প্রশ্নে 
ধৰ্ম্ম শব্দেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে । সেইরূপে শেষে বল! হইয়াছে যে, যে এই 
প্রকার অধৰ্ম্ম করে তাহার সহিত এ প্রকারের ব্যবহার করাই তাহার উচিত 
দণ্ড। সার কথা, কি সংস্কৃত, কি ভাষাগ্রন্থ, সকল গ্রন্থেই, শিষ্টেরা নানা বিষয়সন্বন্ধে 
অধ্যাম্নৃষ্টিতে সন্নীজ-বিধরণের জন্য যে নীতি-নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, সেই 
সকলেতেই ধর্মশব্দের প্রয়োগ আছে । এই কারণে এ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে 
বঙ্গায় রাখিয়াছি। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া সমাজরিধরণার্থ শিষ্টগণস্থাপিত ও 
সর্ববাদসম্মত নীতির এ সকল নিয়ম বা “শিষ্টাচার+কে ধর্থের মূলভিত্তি বলা যাইতে 
পারে। এবং সেই কারণে, মহাভারতে (অনু, ১:৪, ১৫৭) ও স্থৃতিগ্রন্থে 
“আচারপ্রভবো ধৰ্ম্মঃ” অথবা “আচারঃ পরমে ধৰ্ম্মঃ” (মনু, ১. ১০৮), কিংবা 
ধর্মের মূল বুঝাইবার সময় “বেদঃ স্বতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ” '( মনু, 
২. ১২), এই সকল বচন উক্ত হইয়াছে । কিন্ত কর্মযোগশান্ত্রে এইটুকুতে কাজ 
চলে নাঃ এই আচার প্রবর্তিত হইবার কারণ কি, তাহার পূর্ণ ও মানিক 
বিচার কর! আবশ্যক ৷. 


22১৯82৬4225 
Critique of Pure Reason (es বুদ্ধির মীমাংয] ) এবং 0৮106 of Practi 
cal Reason ( বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংসা! ) এই ছুই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। 

* ' গ্রীন এইগ্রেন্থের নাম Prolegomena to Ethics এই নীম দিয়াছেন! 


কর্মযোগশান্ী। 8১ 


ধর্মশবের আর এক যে ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রস্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু 
বিচার করা এইখানে আবশ্যক ৷ মীমাংসকেরা “চোদনালক্ষণোহর্ো ধৰ্ম্মঃ” এইরূপ 
বলিয়া থাকেন (জৈ, সু, ১.১,২)। কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্তুমি 
অমুক কাজ কর* বা “করিও না” এইরূপ বল! কিংবা আদেশ করার নাম 
চোদন! বা প্রেরণা । যেপধ্যন্ত এই রকমের বিধান স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত 
যে কোন বিষয় যে কোন বাক্তির করিবার অধিকার আছে। ইহার ভাব এই যে, 
ধৰ্ম্ম প্রথমতঃ নিয়মবিধানের হিসাবে প্রবর্তিত হইয়াছে; প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার 
হব্স্এর মতের সঙ্গে, ধর্মের এই ব্যাখ্যার কিয়দংশে মিল আছে। অসভ্য ও 
বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তদন্থসারে কাজ 
করে। কিন্তু পরে, ধীরে ধীরে এই প্রকারের স্বৈরাচার শ্রেয়স্কর নহে এইরূপ 
বুঝ। যায়; এবং ইহা! বিশ্বাস হয় যে, ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক ব্যাপারের একটা সীমা 
নির্দেশ করিয়া তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়; তখন শিষ্টাচার কিংবা 
অন্য কোন রীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ এই সীমা-মর্য্যাদা! প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় 
পালন করিতে প্রবৃত্ত হয় । এবং এই প্রকারের সীমামর্ধ্যাদার সংখ্য। বেশী হইলে 
সেই সমস্ত লইয়াই এক শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে । বিবাহব্যবস্থা পূর্ব প্রচলিত 
. ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যবন্থা সর্বপ্রথম আমলে আনিয়াছিলেন। সুরা- 
পান শুক্রাচার্ধ্য নিষিদ্ধ বলিয়! স্থির করেন_- ইহা আমি পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। 
' শ্বেতকেতুর কিংব। শুক্রাচার্ষেযর এই সীমামর্ধ্যাদ! স্থাপনে হেতু কিছিল তাহা না 
দেখিয়া, এই প্রকার সীমামর্য্যাদ! স্বাপনের পক্ষে কেবল তাহাদের কর্তব্কেই 
লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়া ধর্মশব্দের “চোদনালক্ষণোহর্থে ধর্ম” এইরূপ ব্যাখ্যা! 
,নিষ্পন হইয়াছে । ধর্ম হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ব কাহারও লক্ষ্যের মধ্যে 
আনলে এবং তখনই তাহাতে উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । ‘খাও, পিয়ো, মজা! 
লোটো” একথা কাহাকে ও শিখাইতে হয় না) কারণ, উহা ইন্দরিয়সমূহের স্বাভা- 
বিক ধৰ্ম্ম । "মনু বলিয়াজ্ছন--“ন মাংসভক্ষণে দোষে! ন মদ্যে ন চ মৈথুনে” (মন্থ, 
৫" ৫৬ ) মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে কোন দোষ নাই অর্থাৎ এ সকল কাৰ্য্য 
সষ্টিকর্মের বিরুদ্ধ কোন দোষ নাই, ইহাই উহার তাৎপধ্য। এই সব বিষয় 
শুধু মন্ষ্যের নহে, কিন্তু প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক--“প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্”। 
সমাঞ্জধারণের ' জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জনা প্রবৃত্তি সুত্রে প্রাপ্ত এই 
স্বৈরাচারকে যথোচিত সংযত করাই ধর্ম। মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে (শাস্তি, 
৭৯৪. ২৯ )-_- 
আহারনিদ্রাভয়মৈধুনং চ সামান্যম্তৎ পশুভির্নরাণাম্‌। 
ধর্ম হি তেষামধিকো! বিশেষে! ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥ 
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পশু উভয়েরই সমান ম্বাভাবিক। 
ধর্ণেই (“অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীমা স্থাপনে? ) শমহুষ্য ও পগ্ুতে ভেদ 


৭২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র 


বুঝিতে হইবে । আহারবিহারের সংযম সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পুর্বপ্রকরণে 
প্রদত্ত হইয়াছে । সেইরূপ ভগবদগীতাতেও যখন অর্জুনকে ভগবান বলিতেছেন 
(গী. ৩ ৩৪ )-- 
ইন্জরিয়স্যে্্িয়স্যার্থে রাগছেষৌ ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপদ্থিনৌ ॥ 

অর্থাৎ “প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে আপনাপন উপভোগ্য ব! ত্যাজ্য পদার্থে প্রীতি ও দ্বেষ 
স্বাভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে ; কারণ, রাগ ও দ্বেষ 
উভয়ই আমাদের শত্র”, তখন ভগবান স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে সংযত করা যে 
ধর্মের লক্ষণ, তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। মনুষ্যেদ ইন্দ্রিয়াদি তাহাকে পশুর 
ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবংসতাহার বুদ্ধি তাহাকে উণ্টাদিকে আকর্ষণ করে। 
কলহানলে যে ব্যক্তি দেহের মধ্যে বিচরণকারী এই পশুত্বকে আহুতি দিয়া 
যক্তানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্তিক ও সেই ধন্য হয় । 

ধর্ম “আচার-মুলকই+ বল, “ধারণাত ধর্মই বল, বা “চোদনালক্ষণ” ধর্মই 
বল, ধর্মের বা ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, 
ধৰ্ম্মাধর্ম্মসহ্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিৰ্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত 
তিন লক্ষণের কোন উপযোগ হয় না। ধর্ম্মের মূল স্বরূপ কি তাহাই শুধু প্রথম 
ব্যাখ্যাটিতে বুঝ! যায়; উহার বাহ উপযোগ কি, তাহ! দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা 
জানা যায়; এবং ধর্ম্মের সীমামর্ধ্যাদা প্রথমে কোন এক ব্যক্তি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! তৃতীয় ব্যাখ্যার দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে । কিন্ত আচারে আচারে 
ভেদ দেখা যায়; একই কর্মের অনেক পরিণাম হয়; এবং অনেক খধির 
আদেশ অর্থাৎ “চোদনা”ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই সকল কারণে সংশয়স্থলে 
ধর্্মনির্ণয়ের অন্য মার্গ দেখা আবশ্যক | এই মার্গটা কি, যক্ষ যুধিষ্তিরকে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । যুধিষ্ঠির তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন-- - 
তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ে। বিভিন্নাঃ নৈকো। খধিরস্ত বচঃ প্রমাণম্‌। 
ধর্মন্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনে! যেন গতঃ স পন্থা ॥ 

অর্থাং-_প্তর্ক অগ্রতিষ্ঠ, যাহার বুদ্ধি যেরূপ তীক্ষ তদনুমারে অনেক প্রকারের 
অনেক অনুমান তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও 
আদেশ ভিন্ন ভিন্ন ; এবং স্থৃতিশাস্ত্রের কথা যদি বল, এমন এক খবিও নাই 
যাহার বচন আমরা অন্য অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। 
ভাল, ( এই ব্যবহারিক ) ধর্মের মূলতত্ব যদি দেখা যার তবে তাহাও অন্ধকারের 
মধ্য প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য । এই জন্য মহাজন যে পথ 
দিয়া গি্লাছেন,” সেই পথই পথ” (মভা, বন; ৩১২. ১১৫)। ঠিক কথা! 
কিন্তু ‘মহাজন’ কাহাকে বলে? উহার অর্থ “অধিক কিংবা বন্ধ জনসমূহ” 
হইতে পারে না। কারণ, যে সাধারণ লোকের মনে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংশয়ও কথন 
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উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা কি রকম ?--না যেমন, কঠোপ- 
নিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিখ্িরের ন্যায় ( “অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ) 
অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ ! মহাঁজনের অর্থ যদি “বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি” ধরা যায় 
এবং এই অর্থই যদি উপরি-উক্ত শ্রোকের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও এ 
সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায় ? নিষ্পাপ রামচন্দ্র আপন পত্বীকে অগ্নি 
হইতে শুদ্ধ হইয়া নির্গত হইবার পরেও কেবল লোকাপবাদের জন্যই ত্যাগ 
করিলেন; এবং স্থগ্রীবকে পাইবার জনা, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র অর্থাৎ 
তোমার শক্র আমার শক্ত এবং তোমার মিত্র আমার মিত্র এই প্রকার অঙ্গীকারে 
বন্ধ হইয়! রামচন্দ্র বিনা অপরাধে বালিকে বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার 
আজ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন! পাগুনদিগের আচরণ দেখ 
পাঁচজনের এক স্ত্রী! স্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে-_কেহবা 
অহল্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছেন, আর কেহ বা মুগরূপ ধরিয়। আপন কন্যার 
প্রতি অভিলাষ করায় রুদ্রের বাণে বিদ্ধশরীর হইয়। আকাশে পড়িয়া আছেন ( এ. 
ব্রা. ৩. ৩৩)। এই কথ| মনে করিয়াই 'উত্তররামচরিত” নাটকে ভবভূতি লবের 
মুখ দিয়! *বুদ্ধ/স্তে ন বিচারণীয়চরিতাঃ,+-__মর্থাৎ এই বৃদ্ধদের চরিত্র বেশী বিচার 
করিয় কাজ নাই--এই কথা বলাইয়াছেন | ইংরাজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক 
এক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সয়তানের অন্থচর ও দেবদূত ইহাদের যুদ্ধবৃত্তান্তে 
দেখা যায় যে, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যদিগকে কপটতা দ্বারা ঠকাইয়াছেন। 
সেইপ্রকার কৌমীতকী ব্রাহ্গণোপনিষদে ( কৌধী, ৩. ১ ও এ. ব্রা ৭” ২৮ দেখ) 
ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন বে, “আমি বৃত্রকে (যদিও সে ব্রাহ্মণ ছিল) বধ 
রুরিয়াছি। অরুনুখ সন্ন্যাসীদিগকে আমি টুক্রা টুক্র! করিয়া বৃকদিগের নিকট 
ফেলিন্ল| দিয়াছি এবং আমার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহলাদের আত্মীয় ও 
গোত্রজদিগকে,এবং পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছি, 
তথাপি আমার এক গাঁছা চুলও বাঁকে নাই,_“তস্য মে তত্র ন লোম চ মা 
মীয়তে”! যদি কেহ বলেন “তোমাদের এই মহাপুরুষদিগের মন্দ কর্মের প্রতি 
লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্তি অনুসারে 
(তৈত্তি, ১. ১১: ২) 'তীহাদের যে সকল কর্ম্ম ভাল, তোমরা তাহারই অনুকরণ 
কর, বাকী ছাড়িয়া দেও; উদাহরণ যথাঁ-“পরগুরামের মতোই পিতার আজ্ঞ। 
পালন কর, কিন্তু মাতাকে বধ করিও না”, তাহা *হইলে এ প্রথম প্রশ্ন "পুনরার, 
উঠ যে ভালমন্দ কর্্মণ বুঝিবার উপায় কি? তাই, উপরিউক্ত আপন 
'কৃম্যীদি বর্ণনা করিয়া ইক্্ প্রতর্দনকে পুনর্য়“বলিতেছেন যে, “যে পূর্ণ আত্ম- 
জ্ঞানী হইয়াছে, তাহাকে মাতৃবধঃ পিতৃবধ ভ্রণহত্যা বা সতের ( চৌধ্য) ইত্যাদি 
কো কৰ্শ্মেরই দোষ স্পর্শ করে না--এই কথাটা ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং 
আত্মা কাহাকে বলে তাহাও ' তুমি বুঝিয়া লও ; তাহ!” হইলে তোমার সকল 
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৭৪ গীতারহম্য অথৰা কৰ্ল্মৰোগশাস্ত্ৰ । 


সংশয়ের নিবৃত্তি হইবে” | ' তাহার পর, ইন্দ্র প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ 
দিয়াছেন । সারকথা এই যে, “মহাজনে। মেন গতঃ স পন্থা”, এই যুক্তি সাধারণ 
লোকর্দিগের পক্ষে সহজ হইলেও সকল কথার ইহা দ্বারা সমাধান হয় না), 
এবং শেষে মহাঞ্জনদিগের আচরণের প্রকৃত তত্ব যতই গৃঢ় হউক না কেন, কিচা- 
রক ব্যক্তিগণ আস্ত্রজ্জানেত্র অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। তাহ! খু'জিয়! বাহির করিতে 
ৰাধ্য হন। “ন দেঘচরিতং চরে+ অর্থাৎ, দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র 
অঙঈসারে কাজ করিবে না--এই উপদেশেরও ইহাই রহস্য । কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণরার্থ 
ইঠা ব্যতীত আর এক সরল যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাঁহার! 
বলেন যে, যে কোন সদ্গুণ হউক না কেন, তাহার আধিক্য যাহাতে না হয় 
তাহার জন্য সর্বদা চেষ্টা কবা আবশ্যক ; কারণ, এইরূপ আধিংক্যর কারণেই 
সদ্গুণ ৪ শেষে দুগুণ হইয়া পড়ে । দান কবা একটা সদ্গুণ সতা, কিন্তু “অতি 
দানাদ্‌ বলির্বদিঃ*--মর্থাৎ অতিদানে বলি রাজা বাধা পড়িয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ 
গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটল আপন নীতিশাস্্রণংক্রান্ত গ্রন্থে কর্ম্মাকর্ম্মনিরণয়ের এই 
যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করিয়া! দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক সদ্গুণ 
“অতি” হইলে কিরূপে “মাটি” হয়। কানিদাসও রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে 
নিছক্‌ শৌর্য্য ব্যাপ্রের ন্যায় হিং জন্তদিগের ক্রুর কম্ম, এবং নি্ছিক্‌ নীতি 
ভীকতা, ইহা স্থির করিয়। অভিথি রাজা, তরবারি ও রাজনীতি এই উভয়ের 
যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন ( রঘু: ১৭. ৪৭ )। ভর্ভৃহরিও কতক- 
গুলি গুণদোষের বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, বেশী কথ! বলা “বাচালতার লক্ষণ 
এবং অর কথা বল! মুকের লক্ষণ ; বেশী খরচ কবা উড়োনচণ্ডীর লক্ষণ এব 
কন খরচ করা 'কঞ্জুষেব লক্ষণ, সম্মুখে অগ্রসর হইলে 'প্রগন্ভত। এবং পিছাইয়! 
পড়িলে শিথিলত। ? মতিপয় আগ্রহ করিলে জেদী এবং না করিলে চঞ্চল, বেশী 
তোযানোদ করিলে নীচ এবং চুপ করিয়! থাকিলে গর্বিত ; কিন্তু এইরূপ স্থলরকমের 
কষ্টিপাথরে শেষ পর্ম্যন্ত কাজ হয় ন। কারণ, "অতি?ই লাকি, আর" ‘নিয়মিত’ই 
বাকি- ইহার তো কোন প্রকার নির্ণয় হওয়া আবশ্যক ) আর সেই নির্ণয কে 
করিবে, এবং কেমন করিয়াই ৰা করিবে? এব জনের নিকট কিংবা! এক প্রসঙ্গে 
বাহ ‘অতি’, তাহাই আর একজনেত্র নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি” বা 
নান হইতে পারে ,হন্গমানজী জন্মগ্রহণ করিতেই সূর্য্যকে ধরিবার জন্য লক্ষ প্রদান 
কর! কঠিন কার্য মনে করেন নাই (বা. রামা, ৭. ৩৫), কিন্তু ইহ! অন্যের 
পক্ষে কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এইজন্য ধর্্মাধন্মের সংশয় উপস্থিত হইলে 
গ্রচ্ভোক মমুৰ্যের শিবি রাজার প্রতি শ্যেনের উপূদেশমত নির্ণয় করা উচিত - 

অবিরোধ্বাত্ত, যো ধৰ্ম্মঃ স ধৰ্ম্মঃ সত)বিক্রম। 

ৰিরোধিযু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবমূ । 

ন বাধ! বিদ্যতে যত্ৰ তং ধৰ্ম্মং সমুপাচরেৎ ॥ 


কন্মযোগশাস্ত্র । - ৭৫ 


পরস্পরৰিকদ্ধ ধৰ্ম্মসকলের তার্ত্্য কিংৰা, লাথবগৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক 
প্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্মের কিংবা কর্ম্মের নির্ণর করা উচিত 
, ( মা. ৰন- ১৩১, ১১, ১২ ওমন্থ ৯: ২৯৯ দেখ )। কিন্ত একপও বলা ষাইতে 
পারে না যে, ইহা দ্বারাই ধর্শ্মাধর্শ্মের সাবাসার বিচাব কবাই সংশয়স্থলে ধর্ম 
নির্ণয়ের এক প্রকৃত কষ্টপাথব। কারণ, বাবহাবে অনেকবার ট্রে যায় যে» 
অনেক পণ্ডিত লোক আপনাপন বুদ্ধি অনুসারে সাবাঁসারেব বির্চরও ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমত্তার নির্ণয় ও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কবিয়া 
থাকেন। এই অর্ণই উপরি-উক্ত “তর্কৌহ প্রতিষ্ঠঃ” বচনে বলা হইয়াছে । তাই 
এক্ষণে আমাদেব দেখিতে হইবে যে, ধর্ম্মাধর্ম্মসংশয়েব এই প্রশ্নের নিভূল মীমাংসা 
কৰিবাৰ অন্য কোন উপায় আছে কি নাই; যদি থাকে ত সেটা কি) আর হদি 
অনেক উপাঁষ থাকে তৰে তন্মধ্যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপায় কোন্টি। এই বিধয়েব 
নিদ্ধীবণ কবাই হইল শান্বের কার্য । শাস্ত্রের লক্ষণও এই যে, “অনেক্ষ- 
স*শয়োচ্ছেদি পবোক্ষার্থন্য দর্শকম্চ-_অর্থাৎ অনেক সংশয় উৎপন্ন হইলে পব, 
সর্ধপ্রথম এ সকল বিবয়ের পাঁকগুলি পৃথক পৃণক করিয়া দেয়; যে সকল 
বিষয় বুঝা যায় না, সেই সকল বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট ও শ্ুগম করিস দেয় 
এবং ষে বিষয় প্রতাক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এপ বিষয়- 
+ সমূহেরও যথার্থ জ্ঞান সম্পাদন কবে। জ্যোতিষশাক্বো ভাবী গ্রহণ ও 
গণনা কবিতে পাবেন আলোচনা কবিলে, উক্ত লক্ষণ গুলিব মধ্যে “পবোক্ষার্থ স্য 
দর্শকং” এই অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। কিন্ত অনেক সংশয়েব সমাধান 
কবিতে হইলে প্রথমে জানা আবশ্যক যে উহা কোন্‌ প্রকারের সংশয্ন। তাই, 
গাচীন ও অর্বাচীন গ্রন্থকারদিগের এই পদ্ধতি প্রচলিত যে, কোন শাস্ধান্তর্গত 
সিজান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পুর্বে, দেই বিষয়ে যছগুলি পক্ষ বাহির হইয়াছে 
সেগুলির বিচার কবিয়া, তাহাদের দোষ ও নানতা প্রদর্শন করা হয়। এই 
পদ্ধতিই স্বীকার কবিয় লইয়া গীতাতে কর্স্মাকর্ম্মনির্ণযার্থ প্রতিপাদিত সিদ্ধাস্ত- 
পক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবুত কবিবার পূর্ব, এই কাজের জন্যই অন্য বে 
কিছু যুক্তি 'পণ্ডিতলোকেরা ব্যাখ্যা কবিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি সেগুলির ও 
বিচাব করিৰ। এ কথা সত্য যে, এই সকল যুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্বে বিশেষ- 
কপে প্রচলিত ছিল না; বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বর্তমান সময়ে এ 
সকল যুক্তি প্রবর্তিত করিয়াছেন; ফিন্ত তাঁহারৎ্দকণ উহার বিচার এই গ্রন্থে 
করা উচিত নহে, একগ্র বল! যাইতে পারে না। কারণ, কেবল তুলনার জন্য 
নহে, কিন্তু গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক ' কন্মযোগের মহত্ব উপলব্ধি করিবার জধ্যও 
এই সকল মুক্ধি--দৃতই সংক্ষেপ হউক না কেন--অবগত হওয়া আবশ্যক । 
ইতি তৃতীয় প্রকরণ-সমাধ । 


চতুর্থ প্রকরণ । 
আধিভৌতিক স্থখবাদ । 


দুঃখাদুদ্বিজতে সর্বঃ সর্বন্ত সুখমীপ্সিতম্‌। * 
মহাভারত, শাস্তি, ১৩৯.৬১ । 

মনুপ্রভ্ৃতি শাস্তরকারদিগের “অহিংসাসত্যমস্তেয়ং” ইত্যাদি নিরম স্থাপন করিবার 
“কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিত্য, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, উহাদের মূলতত্বটি কি, 
এবং উহাদের মধো কোন দুইটী পরস্পরবিরোধী ধৰ্ম্ম একই সময়ে আসিয়া পড়িলে, 
কোন্‌ মাগ স্বীকার কর] যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের “মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ,” 
কিংবা “অতি সৰ্ব্বত্ৰ বর্জয়ে এইরূপ সাধারণ যুক্তির দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে 
না। এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় কি প্রকারে হয় এবং শ্রেয়স্কর মার্গ কোন্টি 
তাহা স্থির করিবার জন্য নির্ভল যুক্তি কি, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে ; অর্থাৎ 
জান! চাই যে, পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মসমূহের লাঘব ও গৌরব, নযুনাধিক মহত্ব কোন্‌ 
দিতে নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে। অন্ত শাকঙ্্ীয় প্রতিপাদন অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্ম- 
বিচার সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহেরও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্মিক এই তিন মার্গ আছে। এই মার্গত্রয়ের ভেদ কি, তাহা পূর্বপ্রকরণে 
বলিয়াছি। আমাদের শাস্ত্রকর্তীদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক 
মার্গই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত অধ্যাত্মমার্গের মহত পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য 
ছুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক, তাই প্রথমে এই প্রকরণে কর্ম্মাকর্ম্ম পরী-. 
ক্ষণের আধিভৌতিক মূলতবের চর্চা করা হইয়াছে। যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
আক্কাল অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্থসমূহের বাহ ও দৃশ্য 
গুণেরই বিচার বিশেষভাবে কর! হয় । এইজন্য আধিভৌতিক শান্ত্রাদির অধ্য- 
নে বাহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে, এবং এই সকল শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে 
যাহাদের অভিমান আছে, তাহার! বাহ পরিণামের বিচারেই অভান্ত হইয়! 
পড়েন। তাহার পরিণামে তাহাদের তব্বজানদৃষ্টিও অল্পবিস্তর সঙ্কুচিত হয় এবং 
তাঁহার! কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক, অব্যক্ত 
ৰা অদৃশ্য কারণসমূহের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। কিন্ত যদিও তাঁহারা 
এইরূপ কারণে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করেন, তথাপি তাহা- 
‘দের ইহা মানিতে হয় যে, মন্ুষ্যদিগের সাংসারিক ব্যবহার সুচারুরূপে পরিচালিত 
করিবার এবং লোকসংগ্রহ.করিবার জন্য নীতিনিয়মের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। 
আমি দেখিতেছি যে, পরলোক সন্ধে ধাহাদিণের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত ' 

অধ্যাত্ম স্সানের উপর ('অর্ধাৎ পরমেখরেতে ও )' যাহাদের বিশ্বাস নাই, এইরূপ 


+ ছুংধ মকলকেই'উদ্থেজিত করে, সুথ সকলেরই অভীদ্সিত। 


আধিভৌতিক স্থখবাদ । ৭৭ 


পাশ্চাতাদেশের পণ্ডিতেরাও কর্ম্মযোগশাস্বের অত্যন্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। 
এই সকল পণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশে এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং 
এখনও এই তর্কৰিতর্ক চলিতেছে যে, কেবল আধিভৌতিক শান্ত্ররীতি অনুসারে 
অর্থাৎ নিছক প্রহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেই কর্ম্মাকর্ম্মশাস্তরের উপপত্তি 
দেখানো যাইতে পারে কি না । এই তর্কবিতর্কের ফলে ও সকল পণ্ডিতের 
স্থির করিয়াছেন ধে, নীতিশাস্ত্রের বিচার করিবার জন্য আধ্যাত্মশাস্ত্রের কোনই” 
প্রয়োজন নাই । কোন কর্মের ভালমন্দ উক্ত কর্মের আমাদের প্রত্যক্ষ বাহা 
পরিণাম হইতেই করা আবশ্যক ; এবং এইভাবে করাও হয়। কারণ, মন্তুষাঃ 
যে যে কর্ম্ম করেতাহা সমস্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবাঁরণার্থই করিয়া 
থাকে। অধিক কি, “সকল মনুষ্যের সুখ’ই এহিক পরমসাধ্য বিষয়) এবং 
যদি সকল কর্মের শেষ দৃশ্যফল এই প্রকার নিশ্চিত হয়, তবে সখ প্রাপ্তির কিংবা 
ছঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়! সকল কর্মের নীতিমত্তা নির্ধা- 
রণ করা নীতিনির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু ক্ষদ্রশুঙ্গী ও শীস্ত কিন্তু অধিক- 
পরিমাণে ছুধ দেয় সেই গরু যেমন ভাল বলা যায়, সেইরূপ যদি ব্যবহারে কোন 
(বিষয়ের ভালমন্দ বাঁহ উপযোগের হিসাবেই স্থির করা যায়, তবে ও নীতি 
অগ্নু্সারেই যে কর্ন হইতে সুখপ্রাপ্তি ছু'খনিবারণাত্বক বাহ্‌ ফল অধিক, তাহাই 
নীতিদৃষ্টিতে ও শ্রেয়স্কর বুঝিতে হইবে । আমর! যখন কেবল বাহ্‌ ও দৃশ্য পরিণাঁম- 
' সমূহের লাঘবগৌরব দেখিয়! নীতিমত্তার নির্ণয় করিবার এই সরল ও শাস্ত্রীয় কষ্টি- 
পাথর পাইলাম, তখন তাহার জন্য আত্ম-অনাত্ম বিচারের গভীর সাগরে প্রবেশ 
করিয়া “দ্রাবিড়ী প্রাণারাম” করা উচিত নহে। প্অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং 
পর্বতং ব্রজেং” * অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া যায় তবে মধুর জন্য 
“কিজন্য পর্বতে যাইবে? কোন কর্মের ক্ষেবল বাহফল দেখিয়া নীতি ও অনীতির 
নির্ণয়কারীর পক্ষকে আমি “আধিভৌতিক সুখবাদ” এই নাম দিয়ছি। কারণ, 
নীতিমত্তার মির্ণরার্থ এই *মত অনুসারে যে স্ুখছুঃখের বিচার করা হয়, সে সমস্ত 
প্রত্যক্ষদৃ এবং কেবল বাহ্‌ অর্থাৎ বাহ্‌ পদার্থের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হই- 
বার পর উৎগ্রন্ন বা আধিভৌতিক । এবং এই পহ্থাও সর্বজগতের কেবল আধি- 
ভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকা'রী পণ্ডিতেরাই প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদের 
সবিস্তার বিবর্ণ এই গ্রন্থে বলা অসম্ভব । ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের মতের 
সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাই, ভগবদগীতা- 
গতি কর্ম্মযোগশাস্তরের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত 


em স্পা শা জল আপি © 
শর শা আপ” শা জল পা পপ শা পপ সপ 


সপ, পপ পপ on ante et a আসত প 


oe উনি Eo 
এই শ্লোকে ‘অর্ক’ শব্দের অর্থ তুলার বৃক্ষ এইরূপ কেহ কেহনকরিপ়া থাকেন। কিন্ত 

ব্ৰহক্মহূত্ৰ ৩.৪.৩, উপরিউক্ত শাঞ্চর ভাঁষ্যের টাকায় আনন্দখিরি ‘অর্ক’ এই শঁব্দের অর্থ 'সমীপ' 

এইসুপ করিয়াছেন। এই গ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই--"সিদ্ধম্যার্থস্য সংপ্রাপ্তৌ কো! বিদ্বান্‌ 

্ুমীচরেৎ। 


av গীতারহস্য অথবা কর্ম্মষোগশাস্ত্র । 


দীতিশাস্নের, এই আধিভৌতিক মার্গের যতটা বিৰরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক 
নস স্থল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া! আমি দিয়াছি। ইহা 
গপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও জানিতে হইলে পাশ্চাত্য, বিদ্বানদিগের মূল গ্রহ 
উহার দেখ! আবশ্যক । উপরে বলা হইয়াছে ষে, আঁবি আঁধিভৌতিকবাদী পরলোক 
খন্ধে কিংবা আত্মবিদ্যা সম্বন্ধে উদাসীন ; একথার ইহা তাৎপর্য নহে যে; এই 
দার্গের সকল বিদ্বানই স্বার্থসাধক আত্মন্তরী কিংবা! অনীতিমীন্‌। এই সকল 
লোকের পারলৌকিক দৃষ্টি যদি না থাকে তো নাই রহিল। ইহারা মনুষ্যের 
কর্তব্য বিষয়ে ইহাই বলেন যে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় গ্ীহিক দৃষ্টিকে ই, যতদূর সত্তৰ, 
ব্যাপক করিয়া! সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করাই কর্তব্য । আঁস্তরিক 
ন উৎসাহের সহিত স্বাহারা এই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন, সেই কোৎ, মিল, 
স্পেন্সর প্রভৃতি সাত্বিকবৃত্তির অনেক পণ্ডিতও এই মার্গে আছেন; এৰং 
ডীহাদের গ্রন্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্ভ বিচারের দ্বার! পূর্ণ হওয়ার 
উহাদের গ্রন্থ সকলেরই পঠনীয় । যদিও কর্মযোগশীস্ত্রের পন্থা ভিন্ন, তথাপি 
ৰে পৰ্য্যন্ত জগতের কল্যাণ, এই বাহ্‌ সাধ্য উহা! হইতে বাদ না পড়ে সে পর্য্যন্ত 
ন্ন রীতিতে নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদক কোনও মার্গ ৰা পস্থাকে উপহাস কর! 
উচিত নহে। সে যাই হোক্‌ ; নৈতিক কৰ্ম্মাকৰ্ম্মের নির্ণযার্থ যে আধিভোঁতিক 
বাহন সুখের বিচার করিতে হইবে, সে কাহার স্থখ? নিজের, না,. পরের ; 
একজনের, না, বহুলোকের ? এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাঁদীদিগের মধ্যে মত- 
ভেদ আছে। এক্ষণে সংক্ষেপে বিচার করিব যে নব্য ও প্রাচীন সমস্ত আধি- 
ভীতিকবাদীদিগকে মুখ্যত কতগুলি বর্গের অন্ততৃক্ত কর! যাইতে পারে, এৰং 
াহাঁদের এই মার্গ কতদূর উচিত বা নির্দোষ । 
.. ভন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক সবা্থহ্খৰাদীদিগের এই মার্গের বক্তব্য এই 
ৰ, পরলোক ও প্রোপকার সমস্তই মিথ্যা, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা শুধু নিজের 
উদর পূর্ণ করিবার জন্ত আধ্যাত্মিক ধর্মমশাত্র লিখিয়াছে, এই জগতে, স্বার্থই 
কষাত্র সত্য, এবং ৰে উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে অথবা যাহার 
| নিজের আধিভৌতিক সুখের বৃদ্ধি হয়, তাহাই সাধ্য, প্রশস্ত বা শরেযস্কর 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে চাৰ্বাক 
উৎসাহ সহকারে এই মৃত প্রতিপদিন করিয়াছিলেন; এবং ' রামারণে 
অবোধ্যাকাণ্ডের শেষে, জাবালি রামকে বে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাঁহ! 
এবং মহাভারতে বর্ণিত কণিক নীতিও (মা, কমা ১৪২ )' এই মার্গেরই 
অন্তভুত। চার্কাকের মত এই এ, পঞ্চমহাভূত :একত্র .হইয়! -তাহার মিশ্রণ 
হইতে আন্মারূপ "এক গুণ. উদ্ধাস-হয় এবং দেহ দ্- হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মা দগ্ধ “হই! বায়) ভাই গণ্ডিতদিগের কর্তব্য এই যে; 'আগ্ম-ৰিচাঁদের 
গণ্ডগোলের মধ্যে না পড়িয়া শরীর বন্তদিন ৰাচিয়া থাকিবে ততদিন প্থণ/করি- 
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রাও উৎসব করিবে”__খণং ক্ৃত্বা স্বতং পিৰেৎ,__কারণ মরিবার পর আর কিছুই 
থাকে ন!। চার্ধাক ভারতবর্ষে জন্মিযাছিলেন বলিয়া! ঘ্বতের উপরে তাহার লোভট 
ৰেশি ছিল। নতুবা! “থণং ক্বত্ব৷ সুরাং পিবেং"এইরূপু সুত্রটির রূপান্তর দেখা বাইত! 
কোথায় বা ধর্ম, কোথায় বা পরোপকার ! এজগতে ষত পদার্থ পরমেশ্বর 
শিৰ শিৰ ! ভুল হইয়াছে ! পবমেশ্বর আসিল কোথা হইতে ?--এই জগতে ০ 
কিছু বস্তু আমি দেখিতেছি সে সমন্তই আমারই উপভোগের জন্য । সে সকলে: 
অন্য কোন ব্যবহাব দেখা যায় না,-নাই ই! আমি মরিলেই জগৎ অন্তহিত 
হইল । তাই, যতদিন বাচি তত দিন আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাহ 
কিছু সমস্ত আমাব আয়ত্ত করিয়া লইয়া আমার সমস্ত বাসনা কামনা আঁচি 
পৰিতৃপ্ত কবিব। আমি যদি তপস্যা কবি কিংবা দান করি, সে সমস্তই আমা 
মহন্ব বৃদ্ধিব জন্যই কবিব। এবং আমি যদি রাজশুমন বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, তা 
কেবল আমাব অধিকাব সব্ধত্র অবাধিত প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। 
সারা*শ,_এই জগতেৰ *'মামি'ই একমাত্র কেন্দ্র; ইহাই সমস্ত নীতিশাস্তরেং 
বহস্য , বাকী সব মিথ্যা। “ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী’ 
(শী. ১৬. ১৪) আমিই ঈশ্বব, আমিই ভোগী, আর আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বল্বান্‌ ও সুখী -এই প্রকারেব আন্থরী মতাভিমানীদিগের বিষয় গীতা- 
-যোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পবিবর্তে জাবালির ন্যায় এই 
দার্গের কোন ব্যক্তি অজ্জুনেব পাশে বসিয়া অঙ্জুনকে যদি উপদেশ দিতেন 
তাহ! হইলে তিনি প্রথমেই অজ্জুনকে মুখথাবৃড। দিয়া বলিতেন--“ওরে তুই 
কিসূর্ধ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়! অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাঃ 
উপভোগেব এই উত্তম সুযোগ পাঁইয়াও “ইহা কবিব কি উহ! করিৰ” এইক . 
বার্থ প্রলাপ কেন করিতেছিস্‌? এরূপ স্ষযোগ আর আসিবে না। কোথাকা 
আত্মা, আর কোথাকাঁব আত্মকুটুঙ্বের জন্য বসে আছিস্‌্! ভারী ভুল! তু 
হস্তিনাপুরের সামাঙ্গা সুখে ও নিষণ্টকে ভোগ কব! ইহাতেই তোর পর 
কল্যাণ । নিজের প্রত্যক্ষ এহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আব আছে কৰি? 
কিন্তু অৰ্জুন এই জঘন্য স্বার্থসাধক ও নিছক্‌ খ্মাত্মস্তরী রাক্ষলী উপদে- 
অপেক্ষা না করিয়া প্রগমেই শ্রীকষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি ত্রতোহপি মধুসুদন । 
অপি ট্রলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং মহীক্কৃতে ॥ 

“গুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ব্রৈল্যোক্যের রাজ্যও (এ * বড় বিষয়সুখ ) দি (এ: 
বুঝে) আমি পাই, তবু আমি কৌরবদিগকে বধ কাঁ, তইচ্ছা করি না। আমা 
"যদি গল! কাটা যায় তাহাও স্বীকার!” (গী, 2." 71 অৰ্জ্জুন প্রথমেই থে 
আজ্মমত্লবী নিছক্‌ স্বার্থপরায়ণ ও আধিভৌতিক নুখবাদের এই প্রকারে নিষে 
করি.গন, সেই আস্ুরী মতের কৈৰল উল্লেখ মাত্ৰেই তাহার, খন হয় বল 
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যাইতে পারে। লোকের যাই হৌক্‌ না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়ো- 
পভোগন্থকেই পরম পুরুধার্থ মনে করিয়া নীতি, ও ধর্ম্মবিসর্জনকারী আধি- 
ভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ শ্রেণী, কর্মযোগশান্ত্রসংক্রাত্ত সমস্ত গ্রন্থ- 
কার এবং সাধারণ লোকেরও নিকটে এক্ষণে অত্যান্ত অনীতিমূলক, ত্যাজ্য ও 
গঠিত বলিরা বিবেচিত হইয়াছে । অধিক কি, এই পদ্থাটি নীতিশাস্্র কিংবা 
নীতিবিচার নামের ও যোগ্য নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিয়া 
আধিভৌতিক সুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্‌। 

সুস্পষ্ট নগ স্বার্থ বা আত্মোদরভরণসর্বস্বতা জগতে চলে না । কারণ, আধি- 
ভৌতিক-বিষয়সুখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের স্থুখ অন্য লোকের সুখ- 
ভোগের যখন অন্তরাপ্প হয়, তখন অন্য লোকের! আমার নিজের সুখের বিশ্ব ন! 
জন্মাইয়। নিরস্ত হয় না, ইহ! প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় জানে। তাই, 
আর কতকগুলি আধিভৌতিক পণ্ডিত এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ 
বা স্বার্থদাধন আমার সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদিগকে নিজের মতো সাহায্য 
করা ব্যতীত নিজেরও নুখলাভ হইতে পারে না, তাই নিজের সুখের জন্য, দূর- 
দর্শিতাঁসহকারে অন্যেরও সুখের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । এই 
আঁধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তভূক্তি বলিয়া গণনা করি। কিন্ত 
নীতির আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইথান হইতেই হয় বলিলেও চলে। 
কারণ ইহার! চার্ধাকের ন্যায় সমাজ-বিধরণের জন্য নীতির বন্ধন নিশ্রয়োজন, 
সে কথা বলেন না) কিন্ত এ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, ইহারা 
স্বীয় বিচারদৃষ্টিতে তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা বলেন যে, জগতে 
অহিংসাধৰ্ম্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা! লোকেরা তাহা কেন পালন করে তাহার 
সুক্ষ্ম বিচার করিলে, “আমি অন্যকে মারিলে অন্যেরাও আমাকে মারিবে ও পরে 
আমার সুখ চলিয়া যাইবে” এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য কোন গভীর 
কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়। অহিংসাধর্মের ন্যায় “অন্য সমস্ত ধর্মই এই 
প্রকার স্বার্থমূলক কারণেই প্রচলিত হইয়াছে । আমার হুঃখ হইলে আমি 
ধাদি এবং অন্যের দুঃখে আমাদের দয়া হয়। কেন? আমারও কখনো এরূপ অবস্থা 
হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী দুঃখ, মনে আইসে--এই কারণেই 
কি নহে? পরোপকার, ওদাধ্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নম্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি 
যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই র্নোকের সুখের নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, 
সে সমস্তই মুলত দেখিতে গেলে, আমার নিজেরই সুখের, জন্য কিংবা নিজেরই 
ছুখনিবারণের জন্য । কেহ কাছাকে সাহায্য করে বা দান করে-কেন? ইহাই 
কি তাহার কারণ নহে যে, আমার নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও 
আমাকে সাহায্য করিবে? আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়া আমিও 
তাহাদের উপর্‌ দয়৷'করি"। নিদানপক্ষে, লোকেরা ভাল বলিবে, অন্তত এই স্বার্থ. 


আধিভৌতিক সুখবাদ। ৮১ 
মূলক হেতুটিও আমাদের মনের“মধ্যে নিহিত থাকে । পরোপকার ও পরার্থ এই 


ছুই শব্দ নিছক ভ্রাস্তিমূলক। একমাত্র স্বাৰ্থই সত্য ; এবং স্বার্থ অর্থে নিজের 


স্থখলাভ কিংবা দুঃখনিবারণ । মাত৷ সন্তানকে স্তন্য দেন, তাহার কারণ মাতার 
প্রেম নহে; ইহার প্রকৃত কারণ এই ঘে, মাতার স্তনের স্ষীতি তাহাকে কষ্ট 
দেয় বলিয়া সেই কষ্ট নিবারণের জন্য, কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা 
করিয়া তাহাকে সুখ দিবে .এই স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সে এই স্বার্থসাধক উপার 
অবলম্বন করিয়া থাকে,_প্রেম বাৎসল্যাদির ইহাই মূল কারণ! দ্বিতীয় বর্গের 
আধিভৌতিকবাদী স্বীকার করেন যে, আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক 
না, কিন্ত ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া এমন নীতিধন্ম পালন কর! উচিত, যাহাতে 
অন্যেরও সুখ হইতে পারে--বদ্‌, এইখানেই এই মতের সহিত চার্ধীকমতের 
প্রভেদ। তথাপি চার্ধাকমত-অনুসারে এই মতেও স্বীকার করা হয় যে, মনুষ্য 
নিছক বিষরস্থখরূপ স্বার্থের ছাচে ঢালা এক পুতুল । ইংলগ্ডে হব্স, এবং ফ্রান্সে 
হ্ল্বেশিরস. এই ষত প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু এই মতের অনুগামী এক্ষণে 
ন। ইংলণ্ডে ন! অন্যত্র বেশী পাওয়া যার়। হ্ব্সের নীতিধর্ম্মের এই উপপত্ভি 
ৰহুলপ্ৰচার হইলে পর বট্লরের * ন্যায় বিদ্বানের! উহার খণ্ডন করিয়া সপ্রমাণ 
করিলেন যে, মানবন্ব ভাব নিছক স্বার্থপর নহে; স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, 
'কৃতজ্ঞত৷ প্রভৃতি সদৃগুণও নুনাধিক পরিমাণে মন্ুয্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত 
থাকে । এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার বা কম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার 
সময়, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না দেখিয়া, স্বার্থ ও. 
পূরার্থ মানবস্বতাবের এই ছুই নৈসগিক, প্রবৃত্তির দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যুক । বাধিনীর ন্যায় ক্রু জানোয়ার পর্য্যন্ত আপন বাচ্ছাদের রক্ষণার্থ 
যখন প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তখন সকল মনুধ্যের মধ্যে প্রেম ও পরোপকার- 
বুদ্ধি নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ বলিতে পারি না । ইহা হইতে 
সিদ্ধ হইতেছে ষে, কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধৰ্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা কর! শান্্র- 
দৃষ্টিতেও উচিত’ নহে। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরি- 
শুদ্ধ হয় নাই এইরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক 
সময় নিজের হিতের জন্যই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিত- 
দিগেরও মনে আসিরাছিল। মহারাষ্ট্রে তুকারাম্ত বড় ভগবত্তক্ত ছিলেন। 
শ্বাশড়ীর তরে কাদে বে; ক্ষিন্ত' মনের ভাব ভিন্ন প (গা, ২৫৮. ৩. ২-) 
এইরূপ তুকারাম ' বলিক়্াছেন। অনেক পণ্ডিত/ হেল্বেসিরসকে ও ছাড়ার! 
গয়াছেন। উদাহরণ যথা . 

»হব্ের নত তাহার 7,6912//4% গ্রন্থে প্রাস্ধ হইয়াছে; এবং ৰট্‌ লরের মত ভাহার 
Sermons on Human nature এই প্রযন্ধে বিবৃত হইয়াছে | হেল্ভেশিয়সের পুত্ত- 
কের নার্জশ, মর্লি বীর ৫০০০৫ বিষয়ক এন্তে দিয়াছেন । (0, 71, Chap. 1, ) 


৮২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


মকুষ্যের সমস্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দোঁষময় হইরা থাকে--গ্রবর্থনা লক্ষণ 
দোষাঃ--এই গৌতম-্তাক্স্থত্রের (১. ১. ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্গহ্ব্রভাষ্যে গ্রীশক্বরা- 
রি বলিয়াছেন (ৰে. সু. শাংভা: ২: ২, ৩), তাহার উপর টীকা 
করিবার সময় আনন্দগিরি লিখিয়াছেন ষে, “আমার হৃদয়ে কারুণ্যবৃত্তি জাগ্রত 
হইলে, তাহা হইতে আমাদের ষে দুঃখ হয় তাহা দূর করিবার জন্ত আমরা 
লোকের উপর দয়া কিংবা পরোপকার করিয়া থাকি ।” আনন্দগিরির এই যুক্তি 
প্রায় সমস্ত সন্নযাসমার্গীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার দ্বারা সুখ্যরূপে ইহাই 
সিদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখা যায় ষে, সব কর্ম্মই স্বার্থপর অত এব ত্যাজ্য। কিন্তু 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে, বাজ্ঞবন্ক্য ও তাহার স্ত্রী মৈত্রেয়ী ইহাদের যে কথোপকথন 
দুই স্থানে আছে (বৃ, ২.'৪ ; ৪. ৫), তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই 
যুক্তিবাদের উপযোগ করা হইয়াছে । “আমার অমৃতত্ব কিসে লাভ হইবে ?” 
মৈত্রেদ্ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাজ্রবন্ধা তাহাকে বলিলেন যে, “মৈত্রেক্ী ৷ 
স্ত্রী স্বামীকে ষে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নহে ;__ আত্ম প্রীতার্থ ই ভালবাসে । 
সেইরূপ পুত্রকে পুত্র বলিয়া আমরা ভালবাসি না, আমার নিজের জন্ঠ পুত্রকে 
ভালবানি। * ধনসম্পত্তি, পশ্ড ও অন্ত সমস্ত পদার্থেই এই নীতি প্রযুক্ত হইতে 
পারে। “আত্মনস্ত কামার সর্ববং প্রিয়ং ভবতি*_-আত্মপ্রীত্যর্থ সমস্ত পদার্থ আমা- 
দের প্রিয় হইয়া থাকে । এবং সমস্ত প্রেমই যদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে 
আত্মাকে (আমি) প্রথমে চেনা আবশ্যক নহে:কি ?” এইরূপ বলিয়া শেষে 
বাঁজ্ঞবন্ধ্য উপদেশ দিলেন-_-আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদদিধ্যাসিতব্য£__ 
“আত্ম কে (প্রথমে) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর”। 
এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার, 
পর সমস্ত জগতই আত্মময় দৃষ্ট হয়, এবং স্বার্থ ও পরার্থের ভেদও মন হইতে 
বিলুপ্ত হয়। াজ্ঞবন্কোর এই যুক্তিবাদ আপাতত হবৃসের অনুরূপ বলিয়া মনে 
হয়) কিন্ত ইহা জানা কথা যে, এই উভয় হইতে উপপপ্ন সিদ্ধান্ত পরম্পরবিরুদ্ধ । 
হবৃল্‌ স্বার্থকেই প্রাধান্ত দেন এবং সমস্ত পরার্থকে দূরদর্শী স্বার্থেরই এক আকার 
ভাবিয়া বলেন বে, স্বার্থ ব্যতীত এই জগতে আর কিছু নাই। যীজ্ঞবন্ধ্য “স্বার্থ” 
এই শব্বান্তভূতি ন্ব' (আপনি ) এই পদের বনিয়াদে দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাত্ম- 


* “What Say yu of natural affection? Is that alse a 
“species of sell-love? Yes; Allis selflove. Your children 
&1re loved only because they are yours, Your friend for alike 
reason. And 787 country engages ¥ou Only so far as it has a 
conuection with Your-self.”» হিউমও শ্বকীয় "of the Dignity 97 
Mennness of Human natire” নামক প্রবন্ধে এই যুক্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 
হিউমের নিজের মত ইহ! হইতে ভিন্ন । 


আধিভৌতিক স্থখবাদ। . ৮৩ 


দৃষ্টিতে আমার এক আত্মাতেই সমস্ত ভূতের ও সমস্ত ভূতেতেই আমার আত্মার 
অবিরোধে কিরূপে সমাবেশ হস্ন। ইহা দেখাইয়া স্বার্থ ও পরার্থ এই উভয়ের মধ্যে 
, অবভাসমান দ্বৈতৈর বিরোধ ও ভাঙ্গিয়া দিলেন। হাজ্ঞব্ক্যের উক্ত মত এৰং 
সন্যাসমার্ণ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার করা যাইবে । “সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি 
স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মন্থখপর হইয়া থাকে” এই একই বিষয়ের ন্যুনাধিক গৌরৰ . 
প্রদান করিয়া কিংব! উহাকে সর্বথ! অপবাঁদরহিত ব! অব্যভিচারী স্বীকার করিয়া 
আমাদের প্রাচীন গ্রস্থকারের! উহ! হইতেই হব সের বিপরীত অন্ত সিদ্ধান্ত কিরূপে 
বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্তই এইস্থানে বাজ্বন্ক্যাদির উল্লেখ 
করিয়াছি । 
একথা যখন সিদ্ধ হইল যে, ইংরেজ গ্রন্থকার হবন্*ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌- 
ভেসিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্ম্বভাৰ নিছক স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী 
রাক্ষসী নহে; কিন্ত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্বিক মনোবৃত্তিও 
মনুয্যের অন্তরে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে ; অর্থাৎ যখন ইহ! স্থির হইল ঘষে, 
পরোপকার শুধু দূরদর্শী স্বার্থ নহে, তখন স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-স্থুথ এবং পরার্থ অর্থাৎ 
অন্যের সুখ এই ছুই তত্বের উপরে সমান দৃষ্টি রাখিয়। কার্য্যাকাধ্যব্যবস্থিতি- 
শাস্ত্রের রচনা করিবার প্রয়োজন প্রতীত হইতেছে । ইহাই আধিভৌতিকবাদী- 
দিগের তৃতীয় বর্গ । তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ, উভয়ই এহিক স্থখবাচক, 
' প্রহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও 
অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । এইটুকু প্রভেদ যে, এই পম্থার লোকেরা স্বার্থবুদ্ধির ন্যায় 
পরার্থবুদ্ধিকেও নৈসর্গিক স্বীকার করিয়া বলেন যে, নীতির বিচার করিবার 
সমন স্বার্থের ন্যায় পরার্থকে ও আমাদের দেখ! কর্তব্য । সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ 
ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয় না, তাই মনুষ্য যে কোন কর্ম্ম করে তাহা! 
প্রায়ই সমাজের হিতকর হয়। একজন ধন সঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজের ও 
হিত সাধিত হয়; কারণ? সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ এবং যদি ওঁ সমাজের 
প্রতোক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি ন! করিয়া আপনাপন লাভ করে, তাহাতে সমাজের 
কল্যাণই হয়) এইজন্য এই মার্ের লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে নিজের সুখের 
প্রতি দুর্লক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিতসাঁধন করিতে পারে তাহাই 
তাহার কর্তব্য" কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না, এবং 
ৰলেন যে, সকল সময়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্থ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার 
বিচার করিবে। ইহার পরিণাম এই হয় যে, যখন স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ 
উগ্নাস্থিত হয়, তখন অনেকে লোকের সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জম 
করিৰে ইহার নির্ণয়ে গোলযোঠুগ পড়িয়া অমেক সময় .স্বার্থেরই দিকে বেশী 
ঝুক্ষিয়া পড়ে । উল্নাহরণ যথা,-_স্মার্থ ও পরার্থ দুই-ই সমান প্রবল বলিয়া 
মার্দিলে সত্যের জন্য প্রাণ দেওয়া! ফিংবা রাজ্য হারানো জুম্নের কথ, ধনের ক্ষত্ধ 


৮৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 


অধিক হইলেও উহা সহ করিবে কিনা, ইহ! এই মার্গের মতাহুসাঁরে নির্ণয় হয় 
ন!। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের জন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলন্বী 
লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংসা! করিবে । কিন্তু নিজের সম্বন্ধে এরূপ প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই নৌকায় যে সকল পণ্ডিত সর্বদাই পা দেন 
তাহার! স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুকিবেন তাহা আর বলিতে হইবে না। 
“হবৃসের ন্যায় ইহারা পরার্থকে স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারভেদ বলিয়া মানেন না) 
কিন্ত ইহা মনে করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থ উভয়কে তৌলে স্থাপন পূর্বক উহাদের 
'তারতম্য অর্থাৎ ন্যনাধিক্য বিচার করিয়া খুব চতুরতার সহিত তাহার! নিজের 
“নিজের স্বার্থের নির্ণয় করিয়৷ থাকেন ; এইজন্য এই পশ্থার লোকেরা আপন 
মার্গকে “উদাত্ত” বা “উচ্চ” ৰা “জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ” (কিন্ত স্বার্থ বটে) নাম দিয়! 
তাহারই মাহাত্ম্য কীর্তৰ করিয়া থাকেন।* কিন্তু ভর্তৃহরি কি বলিতেছেন 
দেখ __ 

একে সংৎপুরুষাঃ পরার্থবটকাঃ স্বার্থান্‌ পরিত্যজ্য যে 

সামান্যাস্ত পরার্থমুদ্যমবতঃ স্বার্থাহবিরোধেন যে। 

তেংমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিত্বত্তি যে 

যে তু দ্্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥ 


“নিজের লাভ ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তাহারাই 
প্রকৃত সৎপুরুষ; স্বার্থ ন ছাড়িয়া লোকের হিতের জন্য বাহার! চেষ্টা করিয়া 
থাকেন তাহারা সাধারণ পুরুষ; এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি 
যাহারা করে তাহার! মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস; কিন্তু ইহাদের পরেও, 
বাহার! নিরর্থক লোকহিত নষ্ট করে, তাহাদের কি নাম দিব তাহা জানি 
না” (নী, শ,৭৪)। বাজধন্মের উত্তম অবস্থা বর্ণন করিতে গিয়া কালিদাসও 
বলিয়াছেন-_- | 
স্বস্থখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ। 
প্রতিদিনমথবা তে বুত্তিরেবদ্থিধৈব ॥ 
“নিজ সুখের অভিলাষ না| করিয়া তুমি প্রতিদিন লোকহিতের জন্য কষ্ট করিরা 
থাক। অথবা তোমার বৃত্তি বা বারসহ এইরূপ” ( শকুং, ৫, ৭ )। ভর্তৃহরি 
কিংবা! কালিদাস দেখেন নাই যে, কর্ম্মযোগশাস্ত্রে স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই তত্বই 
স্বীকার করিনা উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের ৰা কৰ্ম্মাৰুৰ্ম্মের নির্ণয় 
* কেমন করিয়া করিতে হইবে , তথাপি পরার্থের জন্য ধীহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন 
সেই সব পুরুষকে তাহার যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, ভাহ! নীতিতৃষ্টিতেও ন্যাব্য। 
এই মার্গের লোকেরা৷ এই সম্বপ্ধে বলেন যে, , “তাত্বিকদৃষ্টিতে পরার্থ শ্রেষ্ঠ হইলেও 


"৯ ইংরাজীতে ইহাকে ' Enlightened se 98111875956 বলে। আসি ইহার: ভাষা. 
স্বরে, “উদ্বাত্” কিংবা “উচ্চ স্বার্থ” কছিয়াছি। 


আধিভৌতিক সুখবাদ। ৮€ 


সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, তাহা ন! দেখিয়া, সাধারণ ব্যব্হারে সামান্য” ভুব্য 
কি ভাবে কাজ করিবে তাহাই স্থির করিতে হইবে ) এবং সেই কারণে জ্ঞানদীস্ত 
স্বার্থকে আমর! যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে সমুচিত।” * কিন্ত 
'আমাদের মতে এই যুক্তিবাদে কোন লাভ নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন 
মাপে সর্ধদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে ) বস্‌ এই কারণে বদি রাজ- 
দরবারে সকলের প্রমাণভুত বলিয়া নির্ধারিত ওজনমাপেও ন্যুনধিক্য রাখা 
হয়, তবে কি আমরা সেই সম্বন্ধে অধিকারীদিগের উপর দোষারোপ করি না? 
কর্ম্মযোগশান্ত্রেও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পারে। নীতিধর্শ্বের পূর্ণ, শুদ্ধ ও, 
নিত্য স্বরূপ কি,_ ইহার শাস্ত্রীয় নির্ণয় সম্পাদনার্ঘ ই নীতিশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে ; 
এবং এই কাঁজ নীতিশান্্র বদি না করে তবে নীতিশান্ত্র নিষ্ষল বলিতে হইবে। 
জ্ঞানানদে,'ক্তি স্বার্থ’ সাধারণ মহষ্যের দার্_সিজ্বিক্‌ যে ইহা বলেন, তাহা 
কিছু মিথা নহে। ভর্ভুহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদিগেরই 
পরাকাঠা-নীতিমত্তা সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা 
হইলে দেখ: যাইবে যে. সিজ্বিক্‌ পজ্ঞানদীপ্ত উচ্চ স্বার্থে” যে মহত্ব আরোপ 
করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক ; কারণ সাধারণ লোকেরও ধারণ! এই বে, নিষ্কলঙ্ক 
নীতির মার্গ কিংবা সংপুরুষদিগের অন্ুক্ত আচরণের মার্গ- ইহা সাধারণ 
স্বোদর-পুরণ মাগ হইতে শ্রেয়স্কর ! উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্তৃহরি ইহাই বিবৃত 
. করিয়াছেন । 

আধিভৌতিক সুখবাদের নিছক স্বার্থী, দূরদর্শী স্বার্থা ও উভয়বাদী বা 
জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থা,_-এই যে তিন মাগ আছে, সেই তিন মাগ সম্বন্ধে এতক্ষণ 
পর্য্যন্ত বিচার করিয়া তাহাদের মুখ্য দৌষগুলি কি তাহ। বলিয়াছি। কিন্ত 
'ইহাতেও সমস্ত আধিভৌতিক মাৰ্গ শ্বেষ হয় নাই) সাত্বিক আধিভৌতিক 
পর্তিতেরা 1 প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে “একই 
মন্তব্যের সুখের দিকে লুক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মন্ুষ্যেরই আধিভৌতিক স্ুখ- 
তঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কাধ্যাকার্যের নির্ণয় করা 
আবশ্যক” । এইরূপ মার্গই শ্রেষ্ঠতম মার্গ। একই কার্যে একই সময়ে সমান্ধের 
কিংবা জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হইতে পারে না। একজন বাহ! 
সুখ বলিয়া মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক । কিন্ত পেচকের 


* Sidgwick’s Methods of Ethics, Book I. Chap. II. § 9) 
PP 18-20 ; also Book 1V. Chap. IV § 3 Pp 474 এই তৃতীয় পন্থা 
5i/1৪wi০k বাহির করিয়াছেন এরাপ নহে; কিন্ত সাধারণ সুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রা এই 
পদ্থারই অনুগামী ; ইহার Comren sense mdfality এইরূপ নাহুঙও আছে। 

এ বেস্থাম, মিল প্রভৃতি .প:গুত এই নার্গের অগ্রণী। Greatest good of the 
greatest NUMbLEr, ইহা অহুবাদ করিযাছি-- অধিকাংশ লোংব্র অধিক রখ” ।, 


৮৬ গীতারহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশাস্তর । 


আলোক ভাল লাগে না বলিয়। আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ ৰলে না, সেইরূপ 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন কথা লাভজনক মনে না হইলেও তাহা ৰে 
সকলের পক্ষেই হিতাবহ নহে--একথা কন্মহোগশান্ত্রও বলিতে পারে না! 
এবং এই কারণেই “সকল লোকের সুখ” এই শব্দগুলির “অধিক লোকের অধিক 
, সুখ”--এই অর্থও করিতে হয়। সারকথা,__ণ্যাহাতে অধিক লোকের অধিক 
সুখ হয়_-তাহাই নীতিদৃষ্টিতে ন্যাধ্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে”-_এই 
মার্গের এইরূপ মত। আধিভৌতিক সুখবাদের এই তত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও 
১ স্বীকার করিয়া থাকে । অধিক কি, এই তত্ব আধ্যাত্বিকবাদীরা অতি প্রাচীন- 
কালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন; প্রভেদ এইটুকু যে, আধি- 
ভৌতিকবাদীরা এক্ষণে একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ করিয়াছে মাত্র। 
তুকারামের কথা অনুসারে “জগতের কল্যাণেরই জন্য সাধুদিগের বিভূতি। 
গরোপকারের জন্য তাহারা দেহকে কষ্ট দেন।” ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া 
বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা ওচিত্য সম্বন্ধে কোন 
বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদগীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত অর্থাৎ কর্মমষোগযুক্ত 
জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার সময় “সর্ব্ভূতহিতে রতাঃ” অর্থাৎ সর্বভূতের 
কল্যাণ সাঁধনেই তাহার! নিম, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে: ( গী, 
৫. ২৫ ১২: ৪)। ধর্মাধর্শের নির্ণয়ার্থেও আমাদিগের শান্ত্কার যে এই তত্বের 
প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখেন তাহ৷ দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত “্যদ্ভূতহিতমত্যস্তং 
তৎ সত্যমিতি ধারণা” এই মহাভারতের বচনে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। কিন্ত 
আমাদের শান্ত্রকারদিগের উক্তি অনুসারে, “সর্বভূতহিত”কে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের 
আচরণের ৰাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়! ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ প্রসঙ্গ বিশেষে 'স্থলভাবে 
উহার উপযোগ করা এক কথা; এবং উহাকে নীতিমত্তার সর্বস্ব মনে করিয়া 
অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্রের 
সমস্ত ইমারত খাড়া করা পৃথক কথা । এই উভয়ের মধ্যে অনেক . পার্থক্য । 
আধিভৌতিক পণ্ডিত অন্য মাগ স্বীকার করিরা গ্রতিপাদন করিয়া থাকেন 
যে, অধ্যাত্ববিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। ভাই, তাহার 
এই কথা কতটা যুক্তিসংগত তাহা আমাদিগের এখন দেখিতে হইবে । ‘সুখ’ 
ও ‘হিত’ এই ছুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে? কিন্ত আপাতত এ ভেদ বদি 
একপাশে সরাইয়া রাখা হয় এবং 'সর্বভূতহিত+ অর্থে “অধিক লোকের অধিক 
' সুখ” ধরিয়াই কাজ চালানো হয়, তথাপি, কার্ধ্যাকার্ধ্যনির্ণয়ের কাজে কেবল 
'এই তত্বেরই উপযোগ করিলে (দখা যায় বে, অনেক গুরুতর বাধাবি্ন উৎপর 
হইয়৷ থাকে । মনে কর, এই তত্বৈর কোন আধিভৌতিক উপদেষ্টা অর্জুনকে 
উপদেশ দিতে গেছেন; তিনি তাহাকে কি উপদেশ দিতেন? ইহাই নাকি 
যে, ভাক্তীগ যুদ্ধে তোমাদের জর্লাত হইলে, হদি অধিক লোকের অধিক সুখ 


। আধিভৌতিক নুখবাঁদ। ৮৪ 


হইবার সম্ভাবন! থাকে, তবেই ভীন্মকে বধ করিয়াও যুদ্ধ কর! তোমার কর্তব্য”? 
বাহ্দৃষ্টিত এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ ও সরল বলিয়া মনে হয়; কিন্ত একটু 
তলাইক়্া দেখিলে, উহার অপূর্ণত1 ও বাধ! বুঝা যায় । অধিক অর্থে কত 
লোক? পাগবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লোক ) 
পাগুবদিগের পরাজয় হইলে এই এগারো অক্ষৌহিণীর সুখ হইত,--এই যুক্তি- 
বাদে, পাওবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা ধাইতে পারে 
কি? গুধু ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া 
নীতিষত্তার নির্ণর করা ভুল। লক্ষ ছুর্জনের সুখ হওয়। অপেক্ষা যাহাতে একজন 
সঙ্জনের ও সন্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্ষ্য,-_ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল লোকই 
এইরূপ বুঝিয়া থাকে । এই ধারণা সত্য হইলে, এক 'সঙ্জনের সুথকে লক্ষ 
ছুর্জনের সুখাপেক্ষ। অধিক সুল্য দিতে হয়) এবং এরূপ করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক স্ুখই” নীতিমত্তার পরীক্ষার একমাত্র সাধন, এই প্রথম সিদ্ধা-: 
স্তটি ই পরিমাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা বেশী 
হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই 
হয়। আর একটা কথা মনে করা উচিত ষে, সাধারণতঃ সকল লোকে ৰে 
বিষয়কে কখন কখন সুখাবহ বলিয়। মনে করে, তাহাই দূরদর্শী ব্যক্তি পরিণামে 
সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক মনে করেন দেখ! যায়। উদাহরণ যথা-_সক্রেটিস্‌ 
'ও ধিশুধুষ্ট। দুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত কল্যাণজনক জানিয়া 
তদমুসারে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তাহাদের দেশভাইরা তাহাদিগকে সম 
জের শত্রু” মনে ক্রিয়া তাহাদিগের জন্য “দেহান্ত প্রায়শ্চিত্ত” ব্যবস্থা করিলেন। 
সেই সময়ের জনসাধারণ ও জন-নায়ক উভয়েই মিলিতভাবে “অধিক লোকের 
অধিক সুখ” এই তন্ব ধরিয়াই কাজ করিযর্পছিল; কিন্তু এখন আমরা বলিতে 
পারি না যে, সাধারণ লোকের আচরণ ন্যাধ্য হইয়াছিল। সারকথা, “অধিক 
লোকের অধিক সুখ”ই নীতির মুলতত্ব_-ইহ যদি মুহূর্তের জন্যও স্বীকার কর! 
বায় তথাপি, তাহ দ্বারা লক্ষকোটী লোকের সুখ কিসে হর এবং কি কত্িয়া 
তাহ স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংস! হয় না। 
সাধারণত, যে সকল লোকের সুখছুঃসন্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই সকল 
লোকের হস্তেই'ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত সাধারণ 
প্রলঙ্গে, এতট। হ্যাঙ্গাম ছঙ্জং করিবার কোন প্রয়োজন হর না; এবং বখন 
কোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তধন নিজের সুখ কিসে হয় 
, ইহা নিভুলি বিচার করা সাধারণ লোকের সাধ্যারত হয় না। এই বহার 
তূতের হাতে জ্বলন্ত কাঠ দিলে থে পরিণাম হর “অধিক লোকের *অধিক সুখ" 
এই মীতিতত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে এরূপ পরিণামই হইয়া থাকে । 
ইহা, উপরি-উত্ত এই ছঁদাহরণে :শপষ্ট 'উপলব্ধি হয়। প্বামাদের এই নীতি- 


৮৮ গীতারহুস্য অথবা কর্ত্মযোগশান্ত্র । 


ধর্মের তন্বট আসলে সতা, কিন্তু অজ্ঞান লোকের! ঘর্দি তাহার অপব্যবহার করে, 
আসর! তাহার কি করিব ?” এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন 
তৰ্ব সত্য হইলেও তাহার উপষোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী 
ইহার উপষোগ কথখন্‌ ও কিরূপে করিবে, ইত্যাদি বিষয়ের নিয়মও এ তত্ত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে ৰলিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ, সক্রেটিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণয় 
করিতে আমরা সমর্থ মনে করিয়! আমাদের অর্থকে অনর্থে পরিণত করাই 
সন্তব। 

কেবল সংখা ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয় না, এবং অধিক লোকের 
অধিক সুখ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নির্ধারণ করিবার কোনে বাহন সাধন 
মাই। এই ছুই আপত্তি ছাড়া, এই মাগ সম্বন্ধে আরও গুরুতর আপত্তি আনা 
যাইতে পারে । উদাহরণ যথা, বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে 
যে, কোন কা্যের শুধু বাহা পরিণাম ধরিয়াই সেই কার্য ন্যাধ্য কিংবা 
অন্যাধ্য ইহার পূর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংসা অনেক সময় করিতে পারা যায় না। 
কোন খড়ি ঠিক্‌ সময় রাখে কি না, তাহা ধরিয়াই এ ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণয় 
করি সত্য) কিন্তু মনুয্যের কাধ্যে এই ন্যায় প্রয়োগ করিবার পুর্বে, মনুষ্য 
শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক ৷ সজ্জনমাত্রেই 
জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিরা থাকেন সত্য; কিন্তু উল্টাপক্ষে, যে কোন 
লোক লোকহিতের চেষ্টা করিবে সেই যে সাধু হইবে এরূপ নিশ্চয় কর৷ 
যাইতে পারে না। মনুষ্যের অস্তঃকরণ কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক । যস্ত 
ও মন্গষ্যের মধ্যে বদি কোন ভেদ থাকে, তাহা এই যে, যর হৃধরহীন আর মনুধ্য 
হৃদরযুক্ত ; এবং সেই জনাই, অজ্ঞান ফিংবা ভুলক্রমে যদি কাহারো অপরাধ ' 
হয় আইনে তাহা মাজ্জনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাংপর্যয+-কোন কণ্ধ ভাল 
কি মন্দ, ধর্ম্য কি অধর্দ্য, নাতিমূুলক কি অশীতিমূলক, শুধু বাহ্য ফল বা 
পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক সুখ' হইবে কি না এই মাত্র 
দেখিয়া তাহা নির্ণয় কর! যাইতে পারে না। উক্ত কম্ম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, 
ৰ৷ হেতু কিরূপ সে সন্বন্ধেও দেখিতে হইবে । একবার আমেরিকার কোন বড় 
সহরে সকল লোকের সুখ ও সুবিধার জন্য ট্রামওয়ে করা আবশ্যক হইয়াছিল; 
কিন্ত অধিকারীপদিগের বিন! আদেশে ট্রামওয়ে করা সম্ভব ছিল না। সরকারী 
মঞ্জুরী পাইতে বিলম্ব হইতেছিল। তথন ট্রামওয়ের ব্যবস্থাপক, অধিকারীদিগকে 
কিছু টাকা ঘুস দিয়া শীত্র শীঘ্র মঞ্জুরী বাহির করিয়া লইলেন। ভ্রীমওয়ে 
হইয়!“গেল এবং তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের সুবিধা ও উপকার হইল'.। 
কিছু দিন পরে বুস দিৰার কথ! প্রকাশ হওয়ার '্যিবস্থাপকের উপর ফৌজদারী 
মোকদ্দমা রুজু হুইল। প্রথম “জুরি” একমত না হওয়ায়, অন্য “জুরি” 


নির্বাচিত হইল ; এবং সেই জুরি দোষী ৰলিয়! সাব্যস্ত, করা ট্রামওয়ে ব্যক 
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স্থাপকের দণ্ড হইল । এই স্থলে, অধিক লোকের অধিক সুখ এই নীতিতত্ব 
ধরিরা নিষ্পত্তি হইতে পারে না। খুদ দিবার দরুণ ট্রামউয়ে হইল --এই বাহ্য 
পরিণামে অধিক লোকের অধিক সখ হইবার কথা ; কিন্ত তৎসন্বেও 'এইরূপ 
ুস্‌ দিয়! কাৰ্য্য উদ্ধার করাটা! ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। * আমাদের কর্তব্য মনে 
করির! নিষ্কাম বুদ্ধিতে দান করা, এবং কীর্তির জন্য বা অন্য কোন ফল- 
কামনায় দান করা--এই ঢই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম 
হইলেও প্রথম প্রকারের দান সান্বিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক-_ 
ভগবদ্গীতা এইরূপ ভেদ কর! হইয়াছে (গী. ১৭. ২০, ২১)। এবং এ দান 
কুপান্রে প্রদত্ত হইলে তাহা তামসিক বা গহিত বলিরাও উক্ত হইয়াছে । 
কোন গরীব শোক কোন ধর্ম্মকার্য্যে চারি পয়সা দিলে এবং সেই একই কার্যে 
কোন ধনবান ব্যক্তি একশো! টাকা দিলে, উভয়েরই নৈতিক যোগ্যত। জন- 
সাধারণের নিকট সমান বলিয়াই বিবেচিত হয় । কিন্তু কেবল “অধিক লোকের 
অধিক হিত” এই বাহ্য সাধনের দ্বারা যদি বিচার করা যায় তাহা হইলে এই 
ছুই দান নৈতিক _দৃর্টিতে সমান যোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয় । “অধিক লোকেব 
মধিক হিত” এই আধিভৌতিক নীতিতন্বের একটা মস্ত দোষ এই যে, কর্ভার 
মনোগত অভিপ্ৰায় বা ভাবের কোন বিচার উহাতে হয় না) এবং মনোগত 
' অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বাহ শ্থই 
'নীতিমন্তার কষ্টিগাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হুয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক বাক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্তৃক 
প্রণীত আইন বা নিয়ম উচিত কি অনুচিত বিচার করিবার সময় সভাসদ্দিগের 
অন্ঃকরণ কিরূপ ছিল তাহ! দেখিবার কোন হেতু থাকে না; তাহাদের কৃত 
আইন হইতে, অধিক লোকের অধিক শখ হইবে কিনা, এই বাহ্য বিচার 
করিলেই যথেষ্ট হয় | কিন্ত অনা স্থলে এঁ ন্যায় খাটে না, তাহ! পূর্বোক্ত 
উদাহরণ হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে। “অধিক লোকের অধিক হিত বা 
সুখ” একেবারেই অনুপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ্য পরিণামের 
বিচার করিতে হইলে উহা অপেক্ষ। অন্য উৎকৃষ্ট তন্ব কোথাও পাওয়া যাইরে 
না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয় নীতিদৃষ্টিতে ন্যায্য বা অন্যাধ্য 
নির্ণয় করিতে হইলে, এই বাহ্য তন্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া অনেক 
প্রসঙ্গে অগ্ঠ বিষয়েরও বিচার করা আবশ্যক হয়। স্থৃতরাং নীতিতন্বনিণয় 
শুধু এই তন্বের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, ইহ! অপেক্ষা 
অধ্কিতর নিশ্চিত ও নির্দোষ তত্ব খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক । “কর্ম্মাপেক্ষ॥ 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ” (গী, ২. ৪৯) এই ধ্য কথা গীষ্তার আরম্তেই ভন্ক হইয়াছে, 


* পল, কেরলের "7 /he 12/167/ Problem” গ্রন্থ হইতে এই উনাভরথ গৃহীত 
হইয়াছে! 
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৯৩ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশাস্্র । 


তাহারও ইহাই অভিগ্রায়। শুধু বাহ্য কর্মের উপর দৃষ্টি রাখিলে অনেক 
সময় ভরমে পড়িতে হয়। “নান, সন্ধ্যা, তিলক, নাল!” ইত্যাদি বাহ্য কর্ন 
স্থির রাখিলেও “অন্তরে ক্রোধের জাল!” জলিতে থাক অপস্তব নছে। কিন্তু 
উল্টাপক্ষে অন্তরের ভাব শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্মের কোন গুরুত্বই থাকে না; 
সাধারণ লোকের নিকট সুদামের প্রদত্ত একমুষ্ট চাউল দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প 
বাহ কর্ম্মের ধর্মসংগত ও নীতিসংগত.: যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক বুখদায়ী 
বিশ মণ অন্নের সমান। তাই, জর্শ্মন 'তৰজ্ঞানী কাণ্ট, * কর্মের বাহ্‌ ও প্রত্যক্ষ 
পরিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি- 
শাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক সুখবাদের এই 
প্রধান ক্রটি আধিভৌতিকবাদীদিগের ষে নজরে পড়ে নাই তাহ! নহে। হিউম 
স্প বলিরাছেন বে, যখন মনুষ্যের কর্ম্ম তাহার স্বভাবের দ্যোতক হয়, এবং 
দেই কারণে যখন লোকের! উহাই নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়। স্বীকার করে, 
তখন কেবল বাহ্য পরিণাম ধরিয়া এ কর্ম স্তত্য.বা নিন্দনীয় তাহ! স্থির কর! 
অসম্ভব।1 “কর্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম্ম করে, সেই কন্মের 
নীতিমত্তা সম্পূর্ণরূপে তাহারই উপর নিডর করে” এই কথা মিল সাহেবের ও 
অভিমত। কিন্ত স্বপক্ষ সমর্থনার্থ মিল এই সম্বন্ধে এইরূপ কুটতর্ক করেন ষে, 
“যে পর্যন্ত বাহ্য কর্মের মধ্যে কোন ভেদ ন৷ হয় সে পর্য্যন্ত কর্তার উহা 
করিবার যে কোন বাসনা হউক না কেন তাহার দ্বারা কর্মের নীতিমত্তাব 
কোন ইতববিশেষ হয় ন। 1”: মিলের এই তর্কে সাম্প্রদায়িক আগ্রহ দেখা 


ক 12105 4/097-07//51/105 (Iran. by Abbott) 00 El, 856 
ft “For as actions are 0919965 of our moral sentiment, 90 
far only as they are indications of the internal character, 
passions and affections, it is impossible that théy can give 
rise either to praise or blame, where they proceed nut from 
these principles, but are derived altogether frcem external 
objects. "—Hume’s Inguiry concerning Human Understan- 
ding, Section VIII. Part II. (P, 368 of SEITE: ১ Essays, the 
Wold Library Edition. ) 
$+ “Morality of the actiun depends entirely upon the in- 
৭ tention, that is, upon whut the agent wills /0 do. But , the 
motive, that is, the feeling which makes him will so to do, 
when it makes no difference in the act, makes none inp the 
nrorality.” Mills Utilitarianism P. 27, ! | 
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যান; কারণ, বুদ্ধি পৃথক হওয়া প্রযুক্ত, দুই কর্ম দেখিতে এক হইলেও, তন্বতঃ 
উহা একই মুল্যের কখনই হইতে পারে না। তাই “ষে পর্য্যন্ত (বাহা) কর্ম্মের 
মধ্যে ভেদ না হয়” ইত্যাদি মিলের নিরমটিও নির্ম্ম ল হইয়া পড়ে, ইহ! গ্রীনসাহেব ' 
উঁত্তরেবেলিয়াছেন। * গীতার অভিপ্রায়ও তাহাই । কারণ, দুই ব্যক্তি একই 
ধন্মকার্য্যের জন্য একই রকমের দান করিলে ও, উভয়ের বুদ্ধিতেদমুলে এক দান 
সাত্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকওড হইতে পারে, ইহা গীতাতে উক্ত 
হইয়াছে। কিন্ত এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলনা 
করিবার সময় পরে করিব। এক্ষণে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, কর্ধের নিছক্‌ 
বাহ্য পরিণাদের উপর নির্ভরকারী আধিভৌতিক স্থুখবাদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীও নীতি- 
নিরশয়কার্ষ্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ হইতেছে ; এবং ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য মিলের, 
উপরি-উক্ত শ্বীকৃতিই আমাদের মতে যথেষ্ট । | 

“অধিক লোকের অধিক সুখ” এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্তার বুদ্ধির বা 
ভাবের কোন বিচারই হয় না, ইহাই সব চেয়ে বড় দোষ। মিলের উক্তি হইতে 
ইহ! স্পষ্টই সিদ্ধ হইতেছে যে, তাঁহার যুক্তিকে সত্য বলিয়া নানিয়া লইলেও সব 
সময়ে তাহার একই প্রকার উপযোগ করা যাইতে পারে না; কারণ উহা কেবল 
বাহা ফল ধরিয়া নীতিনির্ণর করে, অর্থাৎ তাহার উপযোগ একটা সীমার মধ্যে 
"বদ্ধ সুতরাং একদেশদশী । কিন্তু ইহা! ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা 
আপত্তি আছে যে, "স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ কেন এবং কিসে শ্রেষ্ঠ’ তাহার কোন 
মৃক্তি না বলিয়া ইহারা এই তন্বকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়েন । ফলে দাড়ায় 
এই যে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের. অপ্রতিহত বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্বার্থ ও পরার্গ এই 
হুই, তবই মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বাভাবিক 
হয়, তবে স্বার্থ অপেক্ষা “অধিক লোকের ভখ” এই তন্বের অধিকতর গুরুত্ব 
আমি ফেম মানিব? তুমি অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ দেখিয়া এইরূপ কর, 
এ প্রশ্নের ইহ! সন্তোষজনক উত্তর হইতেই পারে না . কারণ, “অধিক লোকের 
অধিক সুখ’ আমরা কেন করিব, ইহাই হইল মূল-প্রশ্র । লোকের হিত 
করিলে প্রায় আপনারও হিত হয় বলিয়া এই প্রশ্ন সর্বদা উপস্থিত হয় না, এ কথা 
সত্য। কিন্তু আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় বর্গ হইতে এই শেষের 
অর্থাৎ চতুর্থ বর্গের বিশেষত্ব এই যে, এই আধিভৌতিক মার্গের লোকেরা মনে 
করে যে, স্বার্থ ও পরার্ধের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের মার্স 
অনুসরণ ন! করিয়া, উচ্চ স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থ সাধনেরই চেষ্টা কর! কর্তব্য। এই 
আধিভৌতিক মার্গের বিশেষত্বসন্বত্ধে কোন যুক্তি দেখানো! হয় নাই। এই 


ক," Green’s Prolegomerta to Ethics $ 292 note. P. 848. 5108 
Cheaper Edition, 
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অভাব এই মার্গের এক আধিভোতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ে । তিনি ক্ষুদ্র কীট 
হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার বিশেষরূপ নিরীক্ষণ 
করেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন আপনার মতোই 
আগনার সন্তানসন্ততি ও জাতিকে পরিপোষণ করা এবং কাহাঁকে কষ্ট 
না দিয় আপন বদ্ধুদিগকে যতদূর .সম্ভব সাহায্য করা -এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট 
হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বদ্ধিত আকারে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বল! যাইতে পারে যে, সজীব ত্যষ্টির আচরণের 
এই পরস্পরকে সাহায্য কর! একটী মুখ্য ভাব সজীব স্থষ্টির এই ভাবটা 
প্রথমতঃ সন্তানোৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ-পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায়। 
স্ত্রী-পুরুষ ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতিঙ্ুন্ম কীটজগতের 
মধ্যেও দেখ|:যাঁয় যে,কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে কাটিয়। গিয়। উহ! ছুই কীটে 
পরিণত হয়। সন্ততির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসঙ্জন 
করে বলিলেও চলে ॥ সেইরূপ আবার, সজীব স্থষ্টির মধ্যে এই কীটের উপর- 
উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরুষাত্মক প্রাণীও আপন সন্ততি রক্ষণার্থ শ্বার্থত্যাগে আনন্দ 
অনুভব করিয়। থাকে ; এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া মনুষ্যজাতির 
নিতান্ত বন্য অসভ্য সমাজের দধ্যেও দেখা যায় যে, শুধু আপন সন্ততিকে নহে, 
আপন জাতভাইদ্িগকে ও আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, 
পরার্থের কাজেও স্বার্থের মতোই সুখ অনুভব করা, সমস্ত স্থষ্টির এই মে মূখ্য ভাব, 
এই ভাবটিকে আরও সম্মখে অগ্রসর করিয়া দিয়! স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীয়মান 
বিরোধটি একেবারে বহিঙ্গতি করিবার প্রবন্ন সজাব স্থক্টর শিরোমণি মন্তস্যের 
কর্তব্য । * বম্‌, ইহাতেই উহার কর্তব্যের শেব। এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক । 
পরোপকার করিবার সদ গুণ, মৃক-লৃষ্টির মধ্যেও সন্ভতভিরক্ষণব্যাপারে পাওয়া যার, 
অতএব উহার পরমোৎকষ সাধন করাই জ্ঞানবান মন্ুষ্যের পুরুার্থ, এই তন্ব কিছু 
নূতন নহে। এই তস্বের বিশেষত্ব কেবল এইটুকু যে, আ্বাধিভোতিক' শাস্ত্রের জ্ঞান 
অধুনা অনেক বাড়িয়া যাওয়ায় এই.তন্বের আধিভৌতিক উপপত্তি ভাল করিয়া 
বিকৃত করা হইরাছে। আমাদের শান্্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হলেও প্রাচীন 
গ্রন্থাদিতে কথিত হইয়াছে যে, 
অষ্টাদশপুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম। 
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্‌ ॥ 


, &₹ এই মতবাদ প্পেনসারের Datla uf Ethics গ্রন্থে প্র হইয়াছে। তাহার নিজের 
মত ও মিলের মঠের মধ্যে কি প্রভেদ, তাহ। মিলের নিকট প্রেরিত পত্রের নে) বিধৃত হওয়ার, 
এ পত্র হহতে উহা উদ্ধত করিয়া উক্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে ৷ PP. 57, 123, Also. see 
Bain’s Mental and Moral Science, PP, 721, 722, (15875 ). 
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পপরোপকারই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাঁপ--ইহ।ই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা”। 
তর্ভুহরিও বলিয়াছেন যে, “ব্বাথে!৷ যস্য পরার্থ এব স পুমান্‌ এক; সভাং অগ্রণী, 
পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই সমস্ত সঙ্জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ভাল) এখন 
ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্ধ্যস্তস্থষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে 
আনিলে আর একটা প্রশ্ন বাহির হয় যে, মনুষ্যে কেবল পরোপকারবুদ্ধিরই কি 
উৎকর্ষ হইয়াছে, অথবা তাহার সঙ্গে ন্যা্সবুদ্ধি, দয়া, উদারতা, দরদৃষ্টি, তর্ক, 
শৌধ্য, ধৃতি, ক্ষমা, ইন্দ্িয়নিগ্রহ ইত্যাদি অন্ত সাত্বিক গুণেরও বৃদ্ধি হইয়াছে? 
এই বিষয়ে বিচার করিলে পর বলিতে হয় যে, অন্য সমস্ত সজীব প্রাণী অপেক্ষ৮ 
মন্য্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্গুণের উৎকর্ষ হইয়াছে । এই সমস্ত সান্ষিক গুণসমূহের 
সমুচ্চয়কে আমরা মনুষ্যত্ব নামে অভিহিত করি। এক্ষণে ইহ! নিদ হইল যে, 
পরোপকার অপেক্ষা! প্মনুষ্যত্ব৮কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি; এ অবস্থাতে কোন 
কর্মের গচিত্য অনৌচিত্য বা নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্মের পরীক্ষা কেবল পরো- 
পকারের দিক দিয়া কর! যায় না-_“মনুষ্যত্বের” দৃষ্টিতে, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে 
অন্য প্রাণী অপেক্ষা ধে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখ! যায়, সেই সমস্ত 
গুণের দৃষ্টিতে উক্ত কর্মের পরীক্ষ। করা একান্ত আবশ্যক। কেবল এক পরোপ- 
কারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবার পরিবর্তে 
ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, সমস্ত মন্নষ্যের মন্রষ্যপণা” বা “ননুষ্যত্ব” যে কর্দের 
দ্বার! বৃদ্ধি পাইতেগ্পারে কিংবা প্মন্সষ্ত্র” বে কর্মের দ্বারা বিভূষিত হয় তাহাই 
সংকাঁধ্য, তাহাই নীতিধর্ম্ম। এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অন্তসরণ করিলে, 
“অধিক লোকের অধিক সুখ” উক্ত দৃষ্টির একটা স্বর অংশ হইয়া যাইবে কেবল 
এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই সমস্ত কাধ্যের ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বা নীতিমত্তীর বিচার করিতে 
হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর কল্পা যায় না) সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয়ের 
জনা মন্ুষ্যত্বেরই বিচার করা আবশ্যক হইবে। “মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যপণা*্র যথার্থ 
স্বরূপ কি, ভাহার স্বক্ম,বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে যাজ্ঞবন্ধোর * 
উক্তি অনুসারে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই বিষয় স্বভাবতই উপস্থিত হয়। 
নীতিশাস্ত্রের, বিচারক এক মাকিন গ্রন্থকার এই সমুচ্চয়াত্বক মনুষ্যধর্মকেই 
“আত্মা” সংজ্ঞা প্ৰদান করিয়াছেন । 

নিছক স্বার্থ ব| নিজের বিবয়-সুখের কনিষ্ঠ শ্রেণী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
আধিভৌতিক সুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোগকার ও শেষে মনুষ্যত্বের শ্রেণী 
পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছেন তাহা উপরি-উক্ত আলৌচনা হইতে উপলব্ধি হইদেশ 
কিন্তু মনুষ্যত্ববিষয়েও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের বাহ্‌ 
ব্য কল্পনা মুখ্য হয়; *অতএব যাহাতে অন্তঃপ্তদ্ধি ও অস্তঃসুখের বিচার 
আমলে ন! আনে, আধিভৌতিকবাদীদিগের সেই শেষের শ্রেণীও আমাদিগের 
অধ্যাত্মবাদী শান্্কারের মতে নির্দোষ বলিয়া নির্ধারিত *হক়্ নাই ৷ মনুষ্যের 
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সমপ্ত চেষ্টা-প্রবন্ধ, সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবারণার্থ হইয়! থাকে, ইহা! সাঁঝ|রণত 
স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিতান্থখ আধিভৌতিক অর্থাৎ এহিক বিষয়োপ- 
ভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নির্ণয় 
“ব্যতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষ ই গ্ৰাহ বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। শারী- 
ব্রিক সুখাপেক্ষা মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, ইহা! আধিভৌতিকবাদী ও 
স্বীকার করেন । পশুর ঘে-ষে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত সুথ কোন 
মন্থুষাকে দিয়া; তাহাকে যদি প্রশ্ন কর! যায় “তুই পশু হইতে রাজি আছিস্‌ কি ?” 
--একন্ন মনুব্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না। সেইরূপ, তবজ্ঞানের গভীর 
বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি যে এক প্রকার শান্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, এঁতিক 
সম্পত্তি কিংখ বাহ উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক, একথ। জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
বলিতে হইবে না। ভাল) লোকনতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, নীতিনত্তা-নির্ণয় শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না; মনুষ্য যাহা কিছু 
করে তাহ! কেবল আঁধিতৌতিক সুখের জন্যই করে না, আঁধিভৌতিক সুখকেই 
পরম সাধ্য বলিয়া মানে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু বাহ সুখ কেন, 
প্রীসঙ্গবিশেষ আসিলে জীবনেরও পরোয়া! রাখা কর্তব্য নহে। কারণ, সেই সময়ে 
আধ্যাম্মিক দৃষ্টিতে সত্যাদি যে সকল নীতিধর্মের যোগ্যতা নিজের প্রাণ অপেক্ষা ও 
অধিক, সেই সকল পালন করিবার জন্য মনোনিগ্রছেতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ! 
অজ্জুনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল । অর্জুনেরও প্রশ্ন ইহা ছিল না যে, যুদ্ধ 
করিলে কাহার কতটা সুখ হইবে । শ্রীক্বষ্ণের নিকট তাহার এই প্রশ্ন ছিল যে, 
“আমার অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহা আমাকে বর্ণ” ( গী, ২.৭ ; 
৩. ২)। আত্মার এই নিত্যকালের শ্রেয্ন ও সুখ, আম্মার শান্তিতে আছে । তাই 
এরহিক সুখ কিংবা সম্পত্তি যতই পাওয়] যাক না৷ কেন, শুধু তাহাতে এই আত্ম- 
সুখ কিংবা! শাস্তিলাভের আশা নাই--“মমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন”,--ইই! 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে ( বৃ, ২. ৪. ২)। এই প্রকার কল্ঠাপনিষদে 
লিখিত আছে যে, মৃত্যু নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পণ্ড ধান্য দ্রব্য প্রভৃতি বহু 
প্রকার এঁহিক সম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট 
জবাব দিলেন--“আমি আত্মবিদ্যা চাই, আমি সম্পত্তি চাই না)” এবং প্ররেয় 
অর্থাৎ ইন্সিয়ের প্রীতিজনক প্রহিক সুখ এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রক্কৃত কল্যাণ 
এই দুয়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়া বলিলেন 
শ্রেয়শ্চ প্ৰেয়শ্চ মনুষ্যমেততো। সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 

.. শ্ৰেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো। বৃণীতে প্রেয়ে! মন্দে! যোগক্ষেমাছ্বুণীতে ॥ 
"প্রেয় ( ক্ষণিক বাহ ইন্দ্রিয় সুখ ) এবং শ্রেয় (প্রকৃত চিরন্তন কল্যাণ) এই ছুই' 
মনুষ্যের সন্মুখে আপিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য এ দুয়ের মধে একটীকে বাছাই করির! 
লয়েন। সুবুদ্ধি যিনি, তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেরকে অধিক পছন্দ করেন; কিন্তু 


আধিভৌতিক হাখবাদ | ৯৫ 


মন্দবুদ্ধি মহুষ্যের নিকট মাত্মকল্যাণ অপেক্ষা প্রেরন অর্থাৎ বাহ নুখই অধিক 
প্রিয়,” (কঠ, ১* ২. ২)। তাই, সংসারের ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়সুখই এই জগতে 
মনুষ্যের পরম সাধা, এবং মনুষ্য. যাহা কিছু করে সে সকলই কেবল বাহন অর্থাৎ 
আধিভৌতিক সুখের জন্য অথবা নিজের ছঃখনিবারণার্থই করিয়া থাকে এরূপ 
মনে কর! ঠিক নহে। 

ইন্দিয়গম্য বাহ সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অস্তঃস্ুথের যোগ্যতা অধিক তৌ 
আছেই; কিন্ত তাহার সঙ্গে একটী কথা এই যে, বিষয়ন্ুখ আজ আছে, কাল: 
নাই, অর্থাৎ বিষয়স্থখ অনিত্য । নীতিধৰ্ম্মে একথা খাটে না। সকল লোকেই 
মানিয়া থাকে যে, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম কোন বাহু উপাধির উপর দির 
করে না অর্থাৎ বাহা সুখছঃখকে অবলম্বন করিয্না নাই ; সর্বকালে ও সর্বপ্রসঙ্গে 
ভাহা একই প্রকার, স্থতরাং নিত্য। বাহ বিষয়ের উপর যাহা নির্ভর করে না সেই 
নীতিধর্দের নিত্যত্ব কোথা! হইতে আসিল, তাহার কারণ কি? আবিভৌতিক- 
বাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া ঘায় না । কারণ, বাহ সৃষ্টর সুখতুঃখ অব- 
লোকন করিয়া কোন একট! সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখদ্রঃখ স্বভাবতই 
অনিতা হওয়ায়, উহাদের অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্মিত নীতিসিদ্ধান্তও এরূপ 
কাচা অর্থাৎ অনিত্য হইবে । এবং এই অবস্থাতে স্ুখদুঃখের কোনও পরোয়া না 
করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল-্ন্রিকালে অবাধিত এই সত্যধন্থের 
ষেনিতাতা তাহ! “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই অন্ধের দ্বার। সিদ্ধ হয় না। 
এ বিষয়ে এই আপত্তি করা যায় যে, যখন সাধারণ ব্যবহারে সত্যের জন্য প্রাণ 
দিবার সময় উপস্থিত হইলে ভাল ভাল লোকও অসত্যের আশয় গ্রহণ করিতে 
সংকোচ করেন না, এবং শান্্কারেরাও এরূপ সময়ে খুব টানিয়! ধরেন না, তখন 
সত্যাদি ধর্মের নিত্যতা কেন স্বীকার কারি? কিন্ত এই আপত্তি ঠিক নহে। 
কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে বাহার স।হস হয় ন। সেও এই নীতিধর্মের নিত্যত্ব 
নিজ মুখে স্বীকার করিয়াই থাকে । এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুষার্থ 
নাহ! দ্বারা সিদ্ধ হয় সেই সকল ব্যবহারিক ধন্মের বিচার আলোচনা করিয়। 
শেষে ভারন্তসাবিত্রীতে (এবং বিচুরনীতিতেও) ব্যাসদেব সকল লোককে, এই 
উপদেশ দিয়াছেন 


ন জাতু কামান্ন ভগ্নান্ন লোভাদ্ধর্্বং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি হেতোঃ । 
ধৰ্ম্মো নিত: সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবোঞনিত্যঃ হেতুরস্য স্বনিত্যঃ ॥ 


*জ্খহখ অনিত্য, কিন্ত ( নীতি-) ধর নিত্য অতএব, সুখেচ্ছায়, ভয়ে, ল্িভে, 
অথব| প্রাণসক্ছট উপস্থিত হইল্লোও, ধর্মকে কখনই ছাড়িবে না। জীব নিত্য, তাহার 
কভু অর্থাৎ সুথহুঃখাদি বিষয় অনিত্য”। অতএব ; ব্যাসদেব উপদেশ দিতেছেন 
ধ্য, অনিত্য সুপ্নদুঃখের বিচার করিতে ন! বসিয়া, নিত্য ধর্ম্মের সঙ্গেই নিত 


৯৬ গীতারহস্য. অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


জীবকে সংবুক করিয়|। দেওয়। কর্তব্য (ষভ।, স্ব, ৫. ৬০; উ, ৩৯, ১২, ১৩)। 
ব্যাসের এই উপদেশ কতট। যোগ্য ইহ। দেখিবার জন্য, সুখভুঃখের প্রক্কৃত স্বরূপ 
টিক, এবং নিত্য সুখ কাহাৰে বলে,-"এক্ষণে তাহার বিচার করা আবশ্যক । 


ইতি চতুর্ণ প্রকরণ সমাপ্ত । 


পঞ্চম প্রকরণ । 
স্থখদুঃখবিবেক । 


মুখমানতান্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্মতীব্রিয়ম ।* 
গীতা ৬. ২১। 


সুখ পাইবার জন্য কিংব! প্রাপ্ত সুখের বৃদ্ধির জন্য, দুঃখ নিবারণ বা লাঘব» 
করিবার জন্য প্রত্যেক ঘনুষ্য এই জগতে সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে; এই 
সিন্ধান্ত আমাদের শান্ত্রকারদিগের অভিমত । “ইহ খলু অমগ্মিংশচ লোকে বস্তু- 
প্রবৃত্বয়: খার্থমভিবীয়ন্তে । ন ন হাতঃপরং ভ্রিবর্গকলং বিশিষ্টতরমন্তি ৮ ( মভা. 
শা. ১৯০: ৯)। ' ইহলোকে কিং ংব| পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত; 
ইহার ঝৰঁতিরিক্ ধন্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, ইহা শান্তিপর্কে ভৃগু ভর- 
ঘ্বাজকে বলিয়াছেন। কিন্তু শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রকৃত সুখ কিসে 
হয় ইহা না বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আঁচলে বাধিয়া তাহাই খাটি মনে করিয়া 
মিথ্যা সুখকেই সত্য সুখ মনে করে; এবং আজ নাহয় কাল সুখ নিশ্চয়ই 
_ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, জীবন কটাইতে থাকে । ইহাতেই তাহাকে 
' একদিন নৃত্যুর কবলে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়। তথাপি সে সাবধান 
না হইয়| পুনৰ্ববার তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। এই ভাবে এই ভবচঞ্ 
চলিতেছে, কেহই প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, তাহার বিচার করে না। সংসার 
কেবল ছঃখময়, কিংব! শথপ্রধান বা ছুঃখপ্রধান, এই সন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য 
" তত্বজ্ঞানীদিগের মধ্যে গুবই মতভেদ আংছে। কিন্তু এই সকল মতবাদীদিগের 
সকলেরই ইহ! স্বীকৃত যে, ডঃখের অত্যন্ত নিবারণ পূর্বক অত্যন্ত ভথ প্রাপ্তির 
কার্যোই মনুষোর কল্যাণণ 

‘সুখ’ একের পরিবর্তে প্রায় ‘হিত’, শ্রেয়, “কল্যাণ এই সকল শব্দ বেশী 
ব্যৰঙ্গত হইস্ থাকে । উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বল! যাইবে। "সুখ 
শব্দের ভিতর. সর্বপ্রকারের তুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, 
সুখের নিমিত্ত" প্রত্যেকের প্রযত্ব হইয়া থাকে, এ কথা সাধারণত বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু উহার মূলে “বদিষ্টং তৎসুখং প্রাঃ দ্বেষ্যং ঃখমিহ্ষ্যেতে”--আপ- 
নার যাহা কিছু ইষ্ট তাহাই সুখ এবং আমরা যাহা দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহা কিছু 
আমরা চাহি না তাহাই ছুঃখ--এইকপ সুখছুঃখের যে লক্ষণ মহাভারতের*অন্ত- 
গতি পরাশরগীতায় বিবৃত হইয়াছে (মতা. শীং, ২৯৫, ২৭), ক্ৰান্তি দৃষ্টিতে তাহা 
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৯৮ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত্র । 


সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় “ইষ্ট” শব্দের অর্থ হষ্ট বস্তু বা পদার্থ 
হইলেও হইতে পারে; এবং এইরূপ অর্থ ধরিলে, ইষ্ট পদার্থকেও ক্ষুথ 
বলিতে হয়। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, ‘জল’ এই ৰাহ 
পদার্থে ‘সুখ’ নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা 
মানুষের বলিতে হয় যে, সে সুখেতে ডুবিতেছে। ইহাই সত্য যে, জলপানে যে 
ইন্্িয়তৃপ্তি হয় তাহাই সুখ । ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মনুষ্য এই ইন্দিয়তৃপ্তিকে 
ব! স্থখকেই চাহে £ কিন্তু তাই বলিয়া! মানুষ যাহ! চাহিবে তাহাই ধে সমস্ত সুখ 
হইবে, এরূপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না । এই কারণে নৈয়ান্িকের! 
*অমুকূল-বেদনীয়ং সুখং”, যে বেদনা আমাদের অনুকূল তাহাই স্থখ এবং 
*প্রতিকৃল-বেদনীয়ং ছঃখং*-_যে বেদনা আমাদের প্রতিকূল তাহাই হুঃখ, এইন্ধপ 
ব্যাখ্যা দিয়া স্থখ ও দুঃখ উভয়ই একপ্রকার বেদন৷ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
এই বেদনা! মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং অঙুভবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, 
নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা সুখছঃখের কোন আুন্দরতর লক্ষণ বলা 
যাইতে পারে না। এই বেদনারূপ সুখহুঃখ, কেবল মনুষ্যের ব্যাপারাদিতেই 
সমুভূত হয়, ইহা বল! ঠিক নহে ; কারণ, কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্তও 
কঠিন রোগ উৎপন্ন হইবার ফলে মনুষ্যকে ছুঃখ ভোগ করিতে হয়। তাই, 
বেদান্তপগরন্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক 
সুখদুঃখের এই তিন ভেদ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে 
ষে ঈখতঃখ অন্গভূত হয় তাহাকে “আধিদৈবিক* এই সংজ্ঞ| দেওয়া! হয়) বাহা 
জগতের পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাতৃতাত্মক পদার্থ মনুষ্যের ইন্দিয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইলে শীতোফাদিমূলক যে সুখহঃখ হয় তাহাকে “আধিভৌতিক” নাম দেওয়া 
হয়) এবং এই প্রকারের বাহ্‌ সংযোগ' ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত সুখহুঃখ 
“আধ্যাত্মিক” নামে অভিহিত হয়। , সুখহুঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে 
শরীরাস্তভূতি বাতপিতাদি দোষের পরিণাম বিকৃত হইয়া যে জরাদি ছঃখ উৎপন্ন 
হয়, এবং উহাদের পরিণাম ঠিক, থাকিলে শরীরপ্রকৃতির যে স্বাস্থ্য উৎপন্ন হয়, 
ভাছ৷ আধ্যাত্মিক সুখদুঃখের মধ্যে পরিথণিত হইয়া থাকে । কারথ, পরই সখ 
ছুখ পঞ্চভূতাত্মা শরীরাত্তভূতি হইলেও অর্থাৎ শারীরিক হুইছলও) শরীরের 
বাহিরের পদার্থসংঘোগে উহা উৎপন্ন কইয়াছে, এ কথা৷ সব সময়ে বল! বাইতে 
পারে না; এবং দেই জন্য, বেদাস্তদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সুখদুঃখেরও পুনরায় 
কায়িক ও মানসিক. এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। কিন্ত এইপ্রকার 
স্থথহূঃধের কায়িক ও মানসিক এই ছুই ভেদ করিলে, আবার আধিদৈঘিক নুখ- 
ছুঃখকে স্বতন্ত্র বলিয়! স্বীকার করিবাশ্ন প্রয়োজন পাকে না। কারণ, দেবতার 
প্রসাদে কিংবা কোপে সমুখপন্ন সুখহঃখকেও, মনুষ্যের নিজের শরীরে কিংৰ৷ 
মনে ভোগ করিতে হয়, ইহ! ত স্পইই দেখা যায়। তাই আমি এই গ্রচ্থ বেদান্ত, 
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গ্রন্থের পরিভাঁষ। অনুসারে সুখছঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়! উহাদের বাহ বা 
কায়িক এবং আভ্যন্তর বা মানসিক এই ছুই বর্গই কল্পনা করিয়া, প্রথম অর্থাৎ 
সর্বপ্রকার কায়িক সুখছুঃখকে “আধিভৌতিক” এবং সমস্ত মানসিক সুখহুঃখকে 
“আধ্যাত্মিক” এই নামে অভিহিত করিয়াছি। বেদাস্তগ্রশ্থের 'আধিদৈবিক 
বলিয়। স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাই। কারণ, আমার মতে সুখহুঃখের 
. শাস্ত্রীয় বিচার করিবার পক্ষে এই দ্বিবিধ বগাঁকরণই অপেক্ষাকৃত অধিক সহ্জ। 
স্থখছঃখের পরবর্তী বিচাক্ম পড়িবার লময়, ' বেদাস্তগ্রন্থের ও আমার পরিভাবার 
ভেষ্ব সর্বদাই মনে রাখ! আবশ্যক । 

স্থখহঃখ দ্বিবিধই স্বীকার কর, বা ব্রিবিধই স্বীকার কর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
যে, দুঃখ কেহই চাছে না। তাই সর্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং 
আত্যস্তিক ও নিত্য সুখ অর্জন করাই মহুষ্যের পুরুষার্থ, এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শাস্লৈই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১7 গী- ৬, ২১, ২২)। এইরূপ 
আত্যস্তিক সুখই মন্গষ্যের পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, এই প্রশ্ন সহজেই মনে 
আসে যে, অত্যন্ত সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ কর! সাধ্যায়ত্ত 
কি না, সাধ্যায়ত্ত হইলে কিরূপে ও কখন্‌ লাভ হইতে পারে ইত্যার্দি। এবং 
এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, 
নৈয়ায়িকদিগের প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সুখ ও দুঃখ কি ছুই বিভিন্ন স্বতন্ত্র 
বেদনা, অনুভূতি বা বস্তু, অথবা “আলোক না হইলেই অন্ধকার” এই ন্যাক্স 
অনুসারে এই ছুই বেদনার মধ্যে একের অভাব হইলেই কি দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপ- 
যোগ করা হয়? ভর্ভুহরি বলিয়াছেন_-“তষ্ণায় ঠোট শুকাইয়া গেলে সেই দুঃখ 
নিবারণার্থ আমরা মিষ্ট জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে সুগ্রাস অন্ন খাইয়া 
দেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসন৷ প্রদীপ্ত হইয়া দুঃসহ হইলে স্ত্রীসঙ্গের দ্বার! 
তাহা তপ্ত করি”; এই কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন 

“প্রতীকারো ব্যাধেঃ সুখমিতি বিপর্য্যস্যতি জনঃ1” 
কোন ব্যাধি বা দুঃখ হইলে, তাহার নিবারণ বা প্রতীকারকেই লোকে ভ্রম-: 
ক্রমে সপ্ন বলে। ছঃখনিবারণের অতিরিক্ত সুখ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ 
. নীই। উক্ত সিদ্ধান্ত মহুষ্যের স্বার্থমূলক ব্যবহারসমূহের বিষয়েই যে কেবল 
থাটে, তাহা নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার ছঃখ দেখিয়া 
আমাদের অস্ত্রে জাগ্রত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইয়া, থাকে, এবং 
সেই ছুঃসহত্বের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আদর! পরোপকার করি,-_ইহা *ষে 
আনন্দগিরির মত, তাহ! পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার করিলে 
'মহাতারতের অনুসরণে মানিতেত হয় যে,_-*. 
“তৃষগার্তথিপ্রগবং হখং ছুঃখাঙিপ্রভবং সুখং ।” ূ 

“প্রথমে কোন.বিষয়ের ভূষণ উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্চার গীড়| হইতে ছঃখ 
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হয়'এবং সেই হঃখের পীড়া হইতে পুনরায় সুখ উদ্ভৃত হয় (শাং, ২৫, ২২; 
১৭৪. ১৯)। সংক্ষেপে এই মার্গেরউক্তি এই যে, মন্থষ্যের মনে প্রথমত কোন 
আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া তাহা! হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, ' 
উক্ত হুংখের নিবারণত সুখ ; সুখ বলিয়া স্বতন্ত্র পৃথক কোন বস্তু নাই । অধিক 
কি, এই মার্গের লোকের! এই ত্বনুমানও বাহির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সাংসা' 
*রিক সমস্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক ও তৃষ্ণাত্মক ; যে পর্য্যন্ত সমস্ত সাংসারিক কর্মের 
ত্যাগ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত বাসনা বা তৃষ্গ সম্পূর্ণরূপে নির্মম ল হয় না; তৃষ্ণার 
, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে ন!। বৃহদ্বারণ্যকে 
(বৃ, ৪. ৪. ২২; বেক্থ ৩. ৪. ১৫) বিকল্পভাবে এবং জাবালসম্যাসাদি উপনিষদে 
মুখ্যভাবে এই মাগই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেইরূপ অষ্টাবক্রগীতাতে (৯.৮; 
১*. ৩-৮ ) এবং অবধূতগীতাতে (৩. ৪৬) ইহারই অনুবাদ করা হইয়াছে। এই 
মার্গের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি আত্যন্তিক সুখ বা মোক্ষ লাভ করিতে 
চাহে, তাহার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব সংসার ছাড়িয়া সন্যাস অবলম্বন করা! 
আবশ্যক। স্থৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য: কর্তৃক কলিযুগে স্থাপিত 
শত স্লার্ত কর্্ন-সন্ন্যাসমার্গ এই তত্বের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। সত্য? স্থথ 
বলিয়া যদি কোন স্বতন্থ পদার্থ না থাকে, যাহ! কিছু আছে তাহ বদি শুধু তুঃখই 
‘হয় এবং তাহাও তৃষ্ণামূলক হয়, তাহা হইলে এই তৃষ্ণাদিয়ই বিকার প্রথমত 
সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে স্বার্থের ও পরার্থের সমস্ত কচকচি আপনিই 
বিলুপ্ত হইবে, এবং মনের মূল সান্যাবস্থা ও শান্তি থাকিয়া যাইবে । এই অভি- 
প্রায়েই নহাভারতে শান্তিপর্মের অস্তগত পিঙ্গলগীতায় এবং মঞ্ষিগীতাতেও উক্ত 
হইয়াছে যে,--. 
ঘচ্চ কামঙন্তখং লোকে নচ্চ দিবাং নহত সৃখম্‌। 
তৃষ্চাক্ষয় সুখসৈযতে নাতঃ ষোড়শীং কলাম ॥ 
“হহলোকে কাম অর্থাৎ বাসনার তৃপ্তিতে যে সুখ হয় এবং স্বর্ণের বে মহৎ স্থখ_ 
এই দুই সুখের যোগ্যতা, তৃৰ্চাক্ষয়জনিত সুখের যোল কলারও সমান নহে” 
(শাং, ১৭৪. ৪৮; ১৭৭. ৪৯)। পরে জৈন ও বোদ্ধধর্ম্ধে বৈদিক সন্ন্যাস 
মাগেঁরই অনুকরণ কর! হুইয়াছে। তাই, এই দুই ধর্শের গ্রস্থসমূহে তৃষ্ণার 
দষ্পরিথাম ও ত্যাজ্যত! উপরি-উক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্থানে স্থান একটু বেশী 
করিয়৷ বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ, ধর্ম্মপদের অস্তভূতি তৃষ্ণাধর্গ দেখ)। 
(তিববতদেশস্থ বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থাদিতে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতের উক্ত 
শ্লোক, বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর গৌতম বুদ্ধের মুখ হইতে বাহির হইয়াছে । * . 
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উপরি-উক্ত তৃষ্ণার ছুষ্পরিণাঁন ভগবাদগীতায় স্বীকৃত হয় নাই এরূপ নহে। 
তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ ফর! উচিত নহে, গীতার এইরূপ 
সিদ্ধান্ত হওয়ায়, সুখহঃখের উক্ত উপপত্তি সম্বন্ধে একটু সুস্থ বিচার করা 
আবশ্যক । ধ্াদি ঢঃখের নিবারণ হইতেই সমস্ত সুখ উৎপন্ন হয়, সন্গ্যাস- 
মার্সের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। একবার 
অঙ্ষুভৃত (দৃষ্ট শত প্ৰভৃতি) কোন বস্তু প্ুনর্ধার চাহিলেই তাহাকে “কাম” 
‘বাসন!’ বা ইচ্ছা” বলা ভইরা থাকে | ঈদ্সিত বস্তু শীস্ব না পাইলে হুঃশ হয়; 
এবং এই ইচ্ছা আরও তীব্র হইতে পাকিলে, কিংবা প্রাপ্ত জুখ পূর্ণ মাত্রার না 
হওয়ায় উহার আকাঙ্কা ক্রমেই বাড়িতে থাঁকিলে সেই ইচ্ছাকে তৃষ্ণা নাম 
দেওয়া হয়। কিন্ত কেবল ইচ্ছা এইরূপে তৃষ্ণার স্বরুপ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে 
বদি সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তজ্জনিত সুখ ভৃষ্ণছুঃগের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, একথ। আমি বলিতে পারি না । উদাহরণ যথা--প্রতিদিন আহার 
যথা সময়ে প্রাপ্ত হইলে, আহারের পূর্বে হুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের 
অন্ুভব হয় না । সময়মত'আহার না মিলিলে প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ 
হইবে না। 'ভাল; নদি স্বীকার কর! বায় যে, তৃষ্ণা ও ইচ্ছা একই অর্থবাচক শব্দ, 
তাহা হইলেও সমস্ত সুখই তৃষ্ণামূলক, এ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া মানা যাইতে 
পারে না। উদাহরণ যথা--এক ছোট ছেলের মুখে অকস্মাৎ মিছ্রীর এক 
ট্রক্রো দিলে তাহার বে সুখ হর, সে সুখ তাহার পূর্কতৃষ্টার ক্ষয় প্রযুক্ত হই- 
রাছে, এরূপ বল৷ যায় না। নেইন্ষপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীয় 
উদ্যান হইতে কোকিলের মধুর ঢাক কানে আসিলে এ কথা বলা যাহ ন| যে, 
সেই মধুর ধ্বনি শোনা প্রযুক্ত দে সুখ, সেই সুখ আনি পূর্বেই ইচ্ছা করিয়া 
বসিয়াছিলাম। এই কথাই ঠিক বে, সুষ্টখর ইচ্ছা না করিলেও ও সময়ে আমি 
স্থখ পাইয়াছিলাম। এই উদাহরণের প্রতি লঙ্গ্য করিলে এইরূপ বলিতে 
হয় যে, সন্যাসমাগের স্মবলম্বিত শখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং 
ইহাও বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়সুহের ভাল-মন্দ পদার্থের উপভোগ . করিবার 
স্বাভাবিক শক্তি থাকাতে ইন্ররিরগণ যখন আপনাপন ব্যাপার সম্পাদন করে, 
এবং যদি কোন সময়ে তাহাদের অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় প্রাণ্তি হয়, তখন 
গোড়ায় তৃষ্ণা বা ইচ্ছা না থাকিলেও, আমাদের সুথছ্ঃখের অনুভব হইয়া 
থাকে। এই" অভিগ্রায়েই, “মাত্রাম্পর্শের” দ্বারা. শীতোষ্াদির অনুভব ঘটিলে 
সুখহ্‌ঃখ হয়, গীতাতে এইরূপ কথিত হইয়াছে ( গী. ২, ১৪)। হৃষ্টির অস্তর্গাত 
ৰবা পদার্থের সংজ্ঞা হইতেছে “নাত্রা গীতার উক্ত পদের অর্থ এই যে, এখন 


হইতে এই শ্লোক বাহির হইয়াছে। “ইহা হইতে এই শ্লোক সর্বপ্রথম যে বৃদ্ধের মুখ হইতে বাহির 
হয় নাই ত। হা স্পষ্ট উপুলন্ধি হয়। . 
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ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখন জুথছুঃখের বেদনা 
উৎপন্ন হয়। কর্মযোগশাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত । কর্কশ আওয়াজ কানের কেন 
অপ্রিয় এবং জিহ্বার মধুর রস কেন প্রিয়, কিংবা! পূর্ণিমার জ্যোৎস্না নয়নের কেন 
আনন্দদায়ক মনে হয়, এ সকলের কারণ কেহই বলিতে পারে না। মধুর রস 
পাইলে জিহ্বা পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। ইহা হইতে উপলব্ধি 
হইতেছে ঘেঃ আধিভৌতিক সুখের স্বরূপ কেবল ইন্দ্িয়াধীন হওয়ায় অনেক সময় 
এই ইন্দিয়ের ব্যাপার চালাইতে থাকিলেই সুখ অমুভূত হয়, পরে তাঁহাস্ন পরি- 
ণাম যাহাই হোক না কেন। উদাহরণ যথা--কখনো কখনো এমন হয় যে, ফোন 
চিন্তা মনে আসিলে এ বিচারহ্ছচক শব্দ আপনিই মুখ দিয়া বাহির হয়। এই 
শব কাহাকে জানাইবার জন্য বাহির হয় না; উল্টা, কত সময় এই সকল 
স্বাভাবিক ব্যাপারে মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা মতলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় 
ক্ষতি হইবারও সম্ভাবন! হয়। ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন 
অকারণ যে ইতস্তত খুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ এই যে, চলন ক্রিগ্গাতেই 
সেই সময় তাহাদের আনন্দ বোধ হয় । তাই, দুঃখের অভাবই সমস্ত সুখ এইরূপ 
না বলিয়া, “ইন্িয়স্যেক্রিয়স্যার্থে রাগদ্ধেষৌ ব্যবস্থিতৌ* (গী, ৬ ৩৪) ইন্দির- 
সমূহে ও তাহাদের শব্দম্পর্শাদি বিষয়সমূহে যে রাগ (প্রেম) ও দ্বেষ থাকে, এই 
দুই প্রথম হইতেই “বাবস্থিত” অর্থাৎ স্বতস্ত্রসিদ্ধ বলা হইয়াছে । এবং এখন আমা: 
দের দেখিতে হইবে যে, ইন্দ্িয়সমূহের এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কল্যাণ- 
দায়ক হয় কিংবা সে গুলিকে আত্মার কল্যাণদায়ক কর! যাইতে পারে। এই 
কারণে ভগবানের এই উপদেশ যে, ইন্দ্রিয় ও মনের বৃত্তিসমূহকে একেবারে 
বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে আমাদের আত্মার উপকারে আনি- 
বার জন্য আপনার অধীনে রাখিঝে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না। ভগবানের 
এই উপদেশ এবং তৃষ কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত ষনোরৃত্তিকে সমূলে 
উচ্ছেদ করা, এই ঘুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রচ্লেদ। অগণ্তের সমস্ত কর্তৃত্ব 
ও পরাক্রম একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে, গীতার তাহ! তাৎপর্য নহে; বরং উহার 
অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২৬) বলা হইয়াছে যে, কার্ধ্যকর্তাতে সমবুদ্ধির সহিত ধৃতি শু 
উৎসাহ পুণও থাকা আবশ্যক । এই বিষয়ে অধিক বিচার আলোচনা পরে 
করিঘ। এখানে কেবল ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, 'সুথ’-ও ‘হুঃখ’ দুই ভিন্ন 
বৃত্তি, কিংবা তন্মধ্যে একটি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র । এই বিষয়ে ভগবদগীতার 
অভিপ্রায় কি, তাহা উপস্নি-উক্ত আলোচন! হইতে পাঠকের উপলদ্ধি হইয়াছে। 
ক্ষেত্র বস্তুটি কি তাহা! বলিবান সময় সুথ ও ছঃখের পৃথক্‌ পৃথক্‌ গণনা কয়া 
হুইক্সাছে ("গী, ১৩, ৬)। শুধু তাহা নহে, “স্থুখ’ সন্বগুণের লক্ষণ এবং “তৃষ্ণা” 
রূজগুণের লক্ষণ ( গী, ১৪. ৬, ৭), ইহাও “উক্ত হইয়াছে ; এবং সৃগুণ ও 
রজোপ্ুণ ছুই গৃথক্‌,পৃথক্‌। এই অন্ুসারেও. ভগবদগীত্ার এইমত স্পষ্ট জান! 


স্থখছুঃখবিবেক । : ১০৩ 


যাইতেছে ঘে, সুণ ও দুঃখ উভয়ে পরম্পরের প্রতিধোগী এবং দুই পৃথক্‌ পৃথক, 
বৃত্তি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে “কোন কৰ্ম্ম দুঃখজনক বলিয়া ত্যাগ করিলে ত্যাগের 
ফল লাভ হয় না, কিন্ত এই প্রকার ত্যাগ রাজসিক উক্ত হর” (গী ১৮৮) 
এইরূপে বে রাজসিক ত্যাগের নূনত!| প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও “সমস্ত নুখই 
তৃষ্যাক্ষদ্নমূলকণ্, এই সিদ্ধান্তের ৰিরুদ্ধ। 
সমস্ত“সুখ তৃষগক্ষয়রূপ কিংবা ছুংখ-অভাবরূপ নহে এবং সুখ ও ছুঃখ হুই 
স্বত্ব বস্তু স্বীকার করিলেও এই ছুই বেদনা পরম্পরবিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী হওয়া 
প্রবুক্ত আর একটি প্রশ্ন এই উঠে যে, বাহার দুঃখের একটুও অনুভব নাই, সে 
সখের মধুরত। উপলদ্ধি করিতে পারে কি ন1? কেহ কেহ বলেন যে, দুঃথাঙ্ণুতব 
না হইলে সুখের মধুরতা উপলব্ধি কর! যায় না। উপ্টাপক্ষে, স্বর্গন্থ দেবতা 


দিগের নিত্য সুখের দৃষ্টাস্ত দিয়া অন্য পণ্ডিতের! এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, 
ন্থুখের মধুরতা উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখের পূর্বান্ুভব অত্যাবশ্যক নছে। 
লবণাক্ত পদার্থের আশ্বাদন না হইলেও যেমন মধু, গুড়, চিনি, আম, কলা! ইত্যাদি 
পদার্থের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মিষ্টত্ব অনুভব কর৷ যায়, সেইরূপ স্ুখেরও অনেক প্রকার, 
ভেদ থাকার কারণে পূর্বদুঃখাক্থুভব ব্যতীতও সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন সুখের 
যথা! তুলার গদির পর পালকের গদিতে বস! বা পাল্কীর পর তাঞ্জামে চড়! 
ইত্যাদি সুখের পর্যায়ে বিরক্তি না জন্বিয়া--অনুভব হওয়া অসম্ভব নহে। 
কিন্ত এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্ক নিরর্থক বলিয়া বুঝা যাইবে। 
পুরাণে দেবভাদিগেরও সঙ্কটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে; এবং 
পুণ্যাংশ চলিয়া গেলে স্বর্ণসুখ ও কালান্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব স্বর্থচুখের দৃষ্টান্ত 
উপযোগী নহে; এবং উপযোগী হইলেও স্বর্ণের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী ? 
পণেত্যমেব সুখং স্বর্গে” এই কথ সত্য বলি স্বীকার করিলেও ইহার পরেই 
“সুখং হুঃখমিহোভয়স্* ( মভা, শা, ১৯০. ১৪ )-_ এই সংসারে সুখ ও ছুঃখ দুই 
মিশ্রিত হইয়া থাকৈ--ইহাণ্ কথিত আছে। শ্রই কথা অনুসরণ করিয়াই সমর্থ 
আরামদ্বাস স্বামী বলিয়াছেন যে, ক্জখতে সর্বন্থথী কোন্‌ জন, বিচারিয়া দেখরে 
মন” । তা ছাড়ু! দ্রৌপদী সত্যভামাকে উপদেশ দিয়াছেন ঘের L 
“সুখং সুখেনেহ ন জ্বাতু লভ্যং হঃখেন সাধ্বী লভতে সুখানি ।” 
অর্থাৎ সুখের দ্বারা সুখ কখন মেলে না; সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কষ্ট সহা 
করিতে হয়” ( মভা, বন, ২৩৩. ৪)। ইহা লোকের অনুভূতি অনুসারে সতা, 
এইরূপ বলিতে হয়। কারণ, জাম ঠোটেতে পড়িলেও মুখের ভিতর দিতে হয়, 
এবং সুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া চিবাইতে হয়। অস্ততঃ এইটুকু 
*নির্ধিিবাদ ষে, দুঃখের পর প্রাপ্ত সুখের মিষ্টতা" এবং সকল সময়ে *বিষয়ভোগে 
নিষগ্ন র)জ্জির সুখের মিষ্টতা, এই দুরের মধ্যে অনেরু পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য 
মথড্ডোগে স্থখাহ্ধুভর করিবার ইন্দ্রিয়শক্তি মন্দীভৃত হয়। কুথিত আছে যে,_' 


১০৪ গীতারহ্স্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


*প্রায়েন শ্রীমতাং লোকে ভোক্তং শক্তির্ন বিদ্যতে । 
কাষ্ঠান্যপি হি জীরধ্যন্তে দরিদ্রাণাং চ সর্বশঃ ॥" 
অর্থা২--শ্রীনস্তদিগের সুম্বা অন্ন সেবনেরও প্রাননহরশক্তি থাকে না এবং দরি- 
দ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া যায়--( মভা, শা, ২৮. ২৯)। তাই, ইহলোকের ব্যন্ধ- 
হারের বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ছুঃখ ব্যতীত সুখ সব সময়ে অনু- 
ভূত হয়, কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়া! বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল 
নাই। “নুখস্যানস্তরং ভঃখং ছুঃখস্যানন্তরং সুখম্‌” (বন, ২৬০ ৪৯ ) শা, ২৫,২৩ ) 
সুখের পরে দুঃখ এবং দুঃখের পরে সুখ লাগিয়াই আছে । মহাকবি কালিদাসও 
মেঘদুতে ( মে, ১১৪ ) বর্ণনা করিয়াছেন = 
“কস্যৈকাস্তং সুখমুপনতং ভ্ঃখমেকান্ততো বা । 
নীচৈর্ণচ্ছত্যুপরি চ দশা তি I” 
“কাহারই নিয়ত সুখের কিংৰ| নিয়ত হঃখের অবন্থা হয় না। স্ুখতঃখের দশা 
চক্রগতির ন্যায় একবার নীচের দিকে, একবার উপর দিকে হইয়া থাকে |” এই 
ক্রম সর্বদাই চলিতে থাকে । এখন এই দ্ঃখ আমাদের সুথের মিষ্টত। বাড়াইবার 
জন্য উৎপন্ন হউক কিংব৷ প্রকৃতিজগতে তাহার হয়ত অন্য কোন উপযোগ 
থাকুক, উক্ত অনুভবসিদ্ধ ক্রমবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে ন|। হা, একথা! 
কথনে। অনন্তব নহে যে, কেহ সর্বদাই বিষয়স্থ উপভোগ করিবে, আর উহার 
ফলে তাহার প্রাণে বিরক্তি আসিবে না; কিন্তু এই কর্ম্মভূমিতে ( মৃত্ালোক 
ব সংসারে ) এ কথা অবশ্য অনম্ভব যে, দ্রুখ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে এবং সর্বদ। 
সুখেরই অনুভব হইবে । 
যদি এ কথ। পিন্ধ হয় যে, সংসার নিছক সুখময় নহে, কিন্ত জুখদ্রঃখাত্মক, 
তৰে এক্ষণে তৃতীয় প্রঃ স্বতই মনে £ুউনয় হয় যে, সংসারে সুখ অধিক বা ছঃখ 
অধিক? আধিভৌতিক সুখকেই যাহারা পরম সাধ্য বলিয়। মানেন সেই সকল 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কণ! বলেন,যে, সংসারে সুখাপেক্ষ! 
যদি দঃখই অধিক হইত, তবে সংসারের গোলযোগের মধ্যে ন! থাকিয়া, সকলে 
না হৌক অধিকাংশ লোকই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যখন মনুষ্য নিজের 
জীবনে বিরক্ত হইয়াছে দেখা যার না, তখন এই অনুমান ঠিক বলিয়। ধরা যাইতে 
পারে যে, সংমারে ছুঃখাপেক্ষ। স্থবভোগই অধিক হয়; এবং মানুষ সুখকেই 
পরম সাধ্য মনে করিয়! ধন্মীধর্মের নির্ণরও ‘সেই মাঁপকাঠীতে করিয়া থাকে । 
এখন উপরি-উক্ত মতকে ভপরূপে পরীক্ষা! করিলে বুঝা যাইবে যে, এখানে 
ফংসারন্খের সহিত আত্মহত্যার থে সম্বন্ধ জুড়ি দেওয়া হইয়াছে, তাহা! 
প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য -দহে। এ ক সত্য যে, কোন কোন প্রসঙ্গে 
কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়৷ আত্মহত্যা করনে ; কিন্তু লোকে তাহা অপবাদ 
বা পগলামির মধ্যে গণনা করে। ইহা হুইতে বুঝ! বাঁ যে, সর্বসাধ্ধরণ 


হুথুঃখবিবেক ॥ ১০৫ 


গোঞ্চও আত্মহত্যা করা বা না করার সহিত সংসার-সুখের কোন সম্বন্ধ রাখে না, 
উনাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়া মনে করে। সুসভ্য মনুষ্য যে অসভ্য সমাজকে 
অত্যন্ত ক্ময় বলিয়া মনে করে, সেই অসভ্য মন্্যসমাজের বিষয় বিচার করির! 
দেখিলেও এই অঙনুমানই নিম্পন হয়। প্রসিদ্ধ শ্যন্রিশাস্ত্রজ্ঞ চার্লল ডার্বিন আপন 
প্রবাস-্রন্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যেসব অসত্য লোক 
দেখিয়া আসিক়্াছিলেন সেই অসত্য লোকদিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ 
লিখিতেছেন যে, এই অসত্য লোক-_পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই অত্যন্ত শীতের 
সময়েও বিনা বন্ধে উলঙ্গ অবস্থাতেই বেড়ায় ; এবং ইহাদের নিকটে অন্নের 
সংগ্রহ না থাকিলে, কখনো কখনে! তাহাদিগকে বিনা অন্নেই ক্ষুধার্ত হইয়া 
মরিতে হয়; তথাপি তাহাদিগের সন্তান-সন্ততি বাড়িয়াই চলিয়াছে! * এই 
অসভ্য মন্তুষ্যও নিজের প্রাণ বিসৰ্জ্জন করে না, কিন্তু ইহা! হইতে এরূপ অনুমান 
কর! কি ঠিক যে, তাহাদের সংসার বা জীবন সুখময় ? তাহারা আম্মহত্যা করে 
না, একথা ঠিক্‌.; কিন্তু তাহার কারণের বিষয়ে সুস্্বিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে, সভ্য বা অসভ্য প্রত্যেক মনুষ্যই “আমি পশ্ড নহি, আমি মনুষ্য” এই 
কথাতেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে ; এবং অন্য সমস্ত সুথ অপেক্ষা মনুষ্য 
হওয়ারূপ সুখকে এত বেণী মহ্বপুর্ণ বলিয়া মনে করে যে, এই সংসার 
যতই কষ্টময় হোক না কেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়! মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ 
আনন্দ হারাইতে দে কখনই. প্রস্তুত থাকে না। মন্তব্য কেন, পশ্তপক্ষীও 
আত্মহত্যা করে না। তাই, তাহাদের সংসারও সুখময় তাহা কি বলিতে 
পারি? তাঁৎপর্য্য এই যে, মনুষ্য কিংবা পশুপক্ষী আত্মহত্যা করে না, তাই 
বলিয়া তাহাদের সংসার স্খময্ন এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই 
হউক, তাহার কোন অপেক্ষা না রাখিয়া নিছক্‌ অচেতভনের সচেতনে পরিণত 
ইওয়াতেই অন্থপম আনন্দ আছে, এবং ত্হার মধ্যে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্ববা- 
প্রেক্ষা*শ্রে্, এই সিন্ধান্ত করাই ঠিক। আমাদের শান্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন +--- 
* ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমতস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্বতাঃ ॥ 
* ব্রাঙ্গণেবু চ বিদ্বাংসঃ বিদ্বৎনু কৃতবৃদ্ধয়ঃ । 
ক্তবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ " . 

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, বুদ্ধি 
সম্পন্ন জীবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মনুষোর মধ্যে ব্রাহ্ম], ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান? 
বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি (যাহার লুসংস্কত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্তা এবং 
কঞ্জদেগের মধ্যে ব্রহ্মবাদী শ্রেষ্ঠ । এইরূপ, শাস্ত্রে বে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণনা* 
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* Daurwin’s Naturalist'$ Voyage round the World, Chap X. 
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১০৮ গীতারহস্য অথবা ক শ্মযোগশাস্ত্র | 


এই শ্লোকই মন্ুস্বতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনন, ২. ৯৪)। অুখসাধন ‘যতই 
উপলব্ধি হউক না কেন, ইন্দ্রিয়ের লালসা সতত বদ্ধিতই হইতে থাকে ; তাই 
কেবল সুথভোগের দ্বারা সুখেচ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না, উহাকে প্রতিরুদ্ধ করি- 
বার জন্ত অন্ত কোন উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয়, ইহাই হইল তাৎপর্য । এই 
তত্ব আমাদিগের ধর্ম্মশান্্রদহন্ধীয় সকল গ্রস্থকারদিগের অভিমত হওয়ার, ক্ঠাহা- 
* দের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের কামোপভোগে সংষম অব- 
লম্বন করা আবশ্যক। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ 
বাহার! বলেন তাহার! এই অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রতি একটুও লক্ষ্য করিলেই 

০ তাঁহাদের মতের অনারতা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। বৈদিক ধর্মের 
এই সিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্ম্েও স্বীকৃত; এবং যযাতির পরিবর্তে মান্ধাত৷ নামক. 
পৌরাণিক রাজা মৃত্যুকালে বণিক্কাছেন £= | 


ন কহাপণবস্সেন তিত্তি কামেস্থ বিজতি ৷ 
অপি দিব্বেস্থ কামেস্ রতিং সে। নাধিগচ্ছতি ॥ 
“কার্ধাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও কামের তৃপ্তি হয় না, এবং স্বর্গসুথ 
মিলিলেও কামী পুকষের কামের নিবৃত্তি হয় না” ইহা ধর্মপদ নামক বোদ্ধগ্রন্থে 
বর্ণিত হইয়াছে ( ১৮৬, ১৮৭ )। ইহা হইতে বল! যায় যে, বিষয়োপভোগন্খের 
পূর্ণতা কখনই হয় না, তাই প্রত্যেক মনুষ্য মনে করে-__“আমি দুঃখী” । মনুষ্য- 
মাত্রের এই অবস্থ। লক্ষ্য করিলে মহাভারতে কথিত সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় যে ১ 
সুথাদ্‌ বন্ুতরং হুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ | 
অর্থাৎ “এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষা দহুঃখই অধিক* (শা, 
২০৫. ৬; ৩৩০, ১৬)। এই দিদ্ধান্ত সাধু তুকারাম এই প্রকারে বলিয়াছেন 
“স্ুখপাহতা জবাপার্তে । ছুঃখ পৰ্ববতাএবটে ॥৮ 
“সুৰ যব প্রমাণ, দুঃখ পর্বত প্রনাণ” (তুক!. গা, ২৯৮৮ )। উপনিষৎকারদিগেরও 
ইহাই সিদ্ধান্ত ( মৈক্ৰ্যয ১২-৪)। গীতাতেও মহ্য্যের জন্ম অশাশ্বত .ও 'হঃখের 
ঘর’ এবং এই সংসার অনিত্য ও “সুখহীন” (গী, ৮-১৫ ৯*৩৩) কথিত 
হইয়াছে। জৰ্ম্মন পণ্ডিত শোপেন্হৌয়েরেরও এই মত, এবং তাহ! সপ্রমাণ করি- 
বার জন্ত তিনি এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত যোজনা করিয়াছেন ! তিনি বলেন যে, মন্গু- 
য্যের সনস্ত সুখেচ্ছার মধ্যে যত সুখের ইচ্ছা সফল হয় সেই পরিমাণে আমর! 
তাহাকে সুখী মনে করি) এবং সুখোপভোগ স্ুথেচ্ছ৷ অপেক্ষা কম হইলে সেই 
মন্তষ্যকে সেই পরিমাণে ছু মলি। ইহা গণিতের রীতিতে দেখাইতে হইলে, , 


ম্খাপ লোককে সখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া ভগ্নাংগররূপে এইরূপ লিখিতে হয়. 
_ সুণোপভোগ 


নৰে৷ « ! কিন্তু এই ভট্ীংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার 
hae 'অর্থাৎ সুখেচ্ছা তাহার বিভাজ্য অপেক্ষা অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা 


হখছুখাববেক । ১০৯ 


বরাবরই অধিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে । যদি এই ভগ্নাংশ প্রথমে ই হয়, এবং 
পরে উহার বিভাজ্য ১ হইতে ৩ হয়, তবে উহার বিতালক ২ হইতে ১০ হইবে 
অর্থাৎ ও ভগ্নাংশ ৩ হইয়া যায়। তাৎপৰ্য্য এই যে, যদি বিভাজ্য তিন গুণ বৃ্ধি হয়, 
তবে বিতাজক পীচগুণ বাড়িয়া! যায়। তাহার ফল এই যে, এ ভগ্নাংশ পূর্ণতার 
দিকে ন! যাইয়া অধিকাধিক অপূর্ণতার দিকেই চলিয়া যায়। অতএব মন্ুয্যের 
পুর্ণ সুখ আশা কর! বৃথা । 'প্রাচীনকালে সুখ কি পরিমাণ ছিল তাহার বিচার 
করিবার সময় এই ভগ্মাংশের বিতাজ্যের প্রতি আমরা পুর্ণ লক্ষ্য রাখি, কিন্তু 
বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়|। গিয়াছে সেদিকে আমর 
লক্ষ্য করি না। কিন্তু যখন স্থখহঃখের মাত্রারই নির্ণয় করিতে হইবে, তখন 
কোন কালের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, উক্ত ভগ্নাং- 
পের বিভাজ্য ও বিভাঙ্গক এই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ । আবার ইহ! 
স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই অপুর্ণাঙ্ক কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। “ন জাতু 
কামঃ কামানাশ এই মন্ুবচনের (২. ৯৪) অর্থই এই । সুখহুঃখ মাপিবার 
উষ্ণতামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অন্ু- 
সারে এইরূপ স্ুথহুঃখের তারতম্য-বিস্তা অনেকের পছন্দ না হওয়া সম্ভব । 
কিন্ত এই যুক্তিবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসারে মনুষযের সুখ অধিক 
' ইহা প্রমাণ করিবারও কোন নিশ্চিত উপায় নাই। এই আপত্তি উভয়পক্ষের 
নিকটেই সমান, তাই উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ সথথোপভোগ অপেক্ষা 
সুখেচ্ছার অসংযত বৃদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তের পক্ষে উহা কোনও 
ৰাধ। আনিতে পারে না। ধর্ম্মগ্রস্থসমূহে এবং জগতের ইতিহাসে এই ইতিহাসের 
পোষক অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। স্পেন দেশে ধখন মুসলমান রাজ্য ছিল 
“সই সময় তৃতীয় আবদুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক স্তারপরায়ণ ও পরাক্রমী; 
সম্রাট, নিল্ের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনাম্চা রাখিতেন এবং 
সেই রোজনাম্ডা অনুসারে, . তাঁহার রাজত্বের ৫* বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাত্র 
পূর্ণ সুথে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইরূপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত. 
হইয়াছে । একজন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জগতে, বিশেষতঃ যুরোপ- 
থণ্ডে, প্রাচীন ও অর্বাচীন তন্বজ্ঞানীদের মত আলোচনা করিলে দেখা বায় যে. 
তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেক “সংসার সুখময়” প্রতিপাঁদন করিয়াছেন এবং অপর অর্ধেক 
“সংসার দহুঃখময়” প্রতিপাদন করিয়াছেন । অর্থাৎ সংসারকে সুখময় ও হুখময় 
প্রতিপাদনকারীর সংখ্যা প্রায় সমান । + এই সংখ্যার উপর হিন্দু তত্জ্ঞানীর মতের 
ভার চাপাইলে, তৌন-কোনদিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে হইবে না। .. 


* Moors in Shain, P. 428 ( Story of the Nations Series. ) 
TI Macmillan's Promotion of Haffincss, P. 26, 
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সাংসারিক সুখহ্ঃখের উপক্ি-উক্ত বিচার শুনিয় কোন সন্যালমার্গী ব্যক্তি 
এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, “সুখ বাস্তবিক পদার্থ ন! হওয়ায় তৃষ্ণাত্খক' 
সমস্ত কর্ম না ছাঁড়িলে শাস্তি নাই, এই কথা তুমি স্বীকার ন! করিলেও, তোমার 
কথা অন্ধ্সারেই ভৃষ্ণ হইতে অসস্তোয এবং অসন্তোষ হইতে পরে ছঃখ হয়; 
তাহ! হইলে নিদেন এই অসস্তোষ দুর করিবার জন্য মনুষ্য, নিজের সমস্ত তৃষ্ণ! 
এবং ভৃষ্ণার সহিত সাংসারিক সমস্ত কর্খ--তাহা পরোপকারের জন্যই 
হৌক বা স্বার্থের জন্যই হৌক--ত্যাগ করিয়া! সর্বদাই সন্ত থাকিবে এইরূপ 
বলিতে বাধা কি?” মহাভারতেও আছে--"অসস্তোবস্য নান্ত্যস্তস্তষটিস্ত পরমং 
সুখম্‌” অসন্তোষের অন্ত নাই, সস্তোষই পরম সুখ ( মভা, বন, ২১৫. ২২)। 
জৈন ও বৌদ্ধধৰ্শ্বের ভিতিও এই তব্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং পাশ্চাত্য দেশে 
শোপেনহৌর অর্বাচীন কালে এই মত প্রতিপাঁদন করিয়াছেন। * কিন্ত ইহার 
বিপরীতে এইরূপ প্রশ্নও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব্দ 
উচ্চারিত হয় বলিয়া জিহ্বার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি? অগ্নির 
দ্বারা কথন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি সমস্ত অগ্নিকে বিসৰ্জ্জন দিয়া লোকে 
রীধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে? অগ্নির কথা কি, বিছবাৎশক্কিকেও যোগ্য 
সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা যেমন তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, সেইরূপ 
ভৃষ্ণ কিংবা অসস্তোষেরও স্থবাবস্থিত কোন সীম! বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। 
হাঁ, অসস্তোষ যদি সর্বাংশে ও সর্ধপ্রসঙ্গে হানিজনক হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। 
কিন্ত বিচারাস্তে তাহ! দেখ! যায় না। অসস্তোষ অর্থে নিছক আকাজ্ষা বা 
হাহুতাশ:নহে। এই অসন্তোষ শান্ত্রকারেরাও গহিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্ত অমোদের বর্তমান অবস্থাতে কেবলই আক্ষেপ করিতে না থাকিয়! শান্ত ও 
সমচিত্ততার সহিত যথাশক্তি ক্র অবস্থার উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া যথাসাধ্য 
উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছার সূলভূত যে' অস- 
স্তোষ তাহ! গহিত বলিয়া কখন স্বীকার কর! যাইতে পারে নাণ চাতুর্বর্্যের 
বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের, ক্ষত্রিয় বদি এরশ্বর্যের এবং বৈশ্য বহি 
ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়িয়া দেয়. তাহা হইলে সমাজ যে 
শীঘ্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায় 
মনেতে আনির ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, “যজ্তে| বিদ্যা 'সমুখানমযস্তোষঃ 
শ্রিয়ং প্রতি” (শাং ২৩. ৯) অর্থাৎ প্যজ্র, বিদ্যা, উদ্যোগ ও গশ্বর্য্য বিষয়ে 
অসস্তোষই ক্ষত্রিয়ের গুণ”।* সেইরূপ বিছলও আপন পুত্রকে উপদেশ করিবার 


জজ Schopenhauer’s World as will end Representation, Vol 
II. Chap. 46. শোপেনহোঁর কৃত সংসারের দুঃখননত্ব বৰ্ণন অত্যন্ত সয়স। সহ অর্দন 
ভাবায় লিখিত এবং ইংরাজীতে উহার অন্থবাদ আছে। . 
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সময় খলিয়াছিলেন যে, “সস্তোষে| বৈ শ্রিয়ং হন্তি” ( মভা, উ, ১৩২. ৩৩) অর্থাৎ 
সন্তোষে গীখ্বর্য্য নাশ হয়| অন্য এক প্রসঙ্গে ইহাও বল৷ হইয়াছে যে, “অমস্তোষযঃ 
পরিয়ে মূলং (মতা, সভা, ৫৫.১১)। * ব্রাঙ্গণধর্মে, সন্ভোষকে গুণ বলা 
হুইয়াছে; তথাপি তাহার অর্থ চাতুর্বপ্যধর্পীন্ুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা! এঁহিক 
পরশ্বৰ্য্যসম্বন্ধে সপ্তোষ ইহাই 'অভিপ্রেত। আমি যেটুকু জানলাঁভ করিয়াছি 
তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট এইরূপ বদি কোন ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে সে নিজেরই 
সর্বনাশ করিবে । সেইরূপ বৈশ্য কিংবা শূদ্র আপন আপন ধর্মান্থসারে যাহা 
' পাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্তষ্ট থাকে, তাহারও এরূপ দশা হইবে। সারাংশ, 
অসন্তোষই সকল ভাবী উৎকর্ষ, প্রযত্ব, এখর্য্য এবং মোক্ষেরও বীজ । এই 
অসস্তোষ যদি আমরা সমূলে বিনষ্ট করি, তাহ! হইলে ইহলোকে ও পরলোকে 
আমাদের হুর্গীতি হইবে, ইহ! আমাদের প্রত্যেকের সর্বদাই মনে রাখ! আব- 
শ্যক। ভগবদৃগীতাতেও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গুনিবার সময অজ্জুন বলিয়াছেন যে, 
প্তুয়ঃ কথয় তৃপ্ডিহি শৃ্ততো৷ নান্তি মেংমৃতম্* (গী, ১০. ১৮), অর্থাৎ “তোমার 
অমৃতবাণী শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব তোমার বিভৃতির কথা পুনঃ 
পুনঃ আমাকে বল”। এই কথা অৰ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার স্বীয় বিভূতির 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন? তিনি এরূপ উপদেশ করেন নাই যে, “তুমি আপন 
ইচ্ছ। সম্বরণ কর, অতৃপ্তি বা.অসন্তোষ ভাল নহে” । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, 
" ভাল কিংব| কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসম্তোষ হওয়া! তগবানেরও 
“অভীষ্ট । প্যশসি চাতিক্রচি্বযসনং শ্রুতৌ” অর্থাৎ অভিরুচি হওয়া চাই--যশের 
অভিরুচি, ব্যসন হওয়া চাই-বিদ্যার ব্যসন) তাহা! গহিত নহে। ভরত 
হরিও এক শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। কামক্রোধাদির বিকারের মতো! 
অসস্তোষকেও অসংযত হইতে দেওয়া ঠিক নহে। অনংঘত হইলে তাহা সৰ্বস্ব 
বাশ করিবে নিঃসন্দেহ। এই হেতু কেবলা বিষন্নভোগের জন্য তৃষ্ণার উপর 
তৃষ্ণা কিংবা আশার উপর আশ! চাপাইর! এঁহিক সুখের পশ্চাতে সর্বদা ছুটিয়! 
চলে যে ব্যক্তি; তাহার সম্পদকে গীতার বোড়শ অধ্যায়ে “আন্গরী সম্পৎ* বলা 
হইয়াছে। এইরূপ অসংযত লালসার দরুণ মানবমনের সাত্বিক বৃত্তির উচ্ছেদ 
হইয়া মনুষ্য শুধু যে অধোগতি প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, তৃষ্ণারও পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব 
হওয়ায় বীমোপভোগ-বাসন অধিকাধিক বাড়িয়! গিয়া তাহাতেই শেষে মন্গয্যের 
বিনাশ হয়। কিন্তু উল্টা পক্ষে, তৃষ্ণা ও অসস্তোষের এই ছুষ্পরিণাম পরিহার 
করিবার জন্য সর্বপ্রকার তৃষ্চার সঙ্গে সমণ্ড কর্ম একেবারে ত্যাগ করাও 
সাত্বিক মাৰ্গ নহে। উপরি-উক্ত কথা অনুসারে,* তৃষ্ণা বা অসস্তোষই ভাবী 


® Cf. “Unhappiness is the 02098 of progress.» Dr, Paul 
Carus’ The Ethical. Problem, bP, 261 ( 2nd Ed ), | 
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উৎকর্ষের খীজ; তাই চোরের তয়ে নির্দোষকে মারিবার প্রযত্ব না করিয়া কোন্‌, 
ভূষণ! হইতে খা অসন্তোব হইতে দুঃখ ছয়, তাহার “ঠিক বিচার করিয়। সেই 
ছুখজনক নাশা, তৃষ্ণা ৰা অসন্তোষ ত্যাগ করাই উচিত মার্শ স্বীকার করিতে 
হইৰে। তাহাক্স জন্য সমস্ত কৰ্ম্মত্যাগ করিবার কোন কান্বণ নাই। 'ছুঃখজনক 
আশ! “ছাড়িয়! দিয়! স্বধর্শ্মাহুসারে কর্ম করিবান্ন এই যে যুক্তি বা কৌশল, 
'তাহাকেই ‘যোগ’ ৰা “কর্মবোগ' বলে ( গী, ২. €* ) এবং. তাহাই গীতার 
সুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য হওয়ায় গাতাতে কোন্‌ প্রকারের আশ! ছুঃখজনক বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার-আলোচল! কৰিব। 
মনুষ্য কাণে শোনে, ত্বকের দ্বার! স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বার! 
আস্বাদন করে ও নাকের দ্বার আত্বাণ করে। ইঞ্জিয়সমুহের, এই ব্যাপার স্বাভাবিক 
বৃত্তির যেরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল হন্ব, সেই অনুসারে মহুষ্যের সুখ বা দুঃখ-হইয়। 
খাকে। সুখহঃখের বস্ত-স্বূপের এই লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সুখ- 
ছুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিতৌতিক স্খহঃখ 
উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইঞ্জিয়গণণের সহিত বাহ্য পদার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত 
আবশ্যক হইলেও, সুখহঃখের অনুভব মনষ্যের নিকট পরে কি প্রকারে আসিয়। 
থাকে, তাহার বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ইন্সিয়সমূহের স্বাভাবিক-ব্যাপার- 
নিম্পর এই সুখহঃখ জানিবার কাজ অর্থাৎ নিজের জন্য তাহ! স্বীকার বা অস্বী- 
কার করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মন্ষ্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে 
হয়! মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, “চস্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা ন তু চক্ষুষা*__. 
দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না,. তাহাতে মনের সাহায্য নিতান্তই 
আবশ্যক হয় € মভা, শা, ৩১১. ১৭ ), এবং সেই মন বদি ব্যাকুল থাকে, তবে 
চোখে দেখিলেও, না দেখিবার মতো! হইয়া থাকে । বৃহদারণ্যক-উপনিষদেও 
€ ১. ৫. ৩) উক্ত দেখা যায যে, “আস্থার মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি 
দেখিতে পাই নাই ( অন্যত্রমন৷ অভুবং নাদর্শ) আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়া 
আমি শুনিতে পাই নাই ( অন্যব্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্‌ )। ইহা! হইতে আধি- 
সুখদুঃখথের অনুভব ঘটিবার পক্ষে কেবল ইন্দ্রিয়গণই কারণ নহে, তাহার 
সঙ্গে মনেরও সাহায্য দরকার হয়-_-ইহ! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; এবং আধ্যাত্মিক 
সুখথহঃখ তো মানসিক হুইয়াই থাকে । এই সমস্ত হইতে দেখা যায়, সর্বপ্রকার 
স্থথহুঃখান্থতৃতি শেষে মনকেই অবলম্বন করিয়া থাকে । এবং ইহা! যদি সত্য হয়," 
তবে মনোনিগ্রহের দ্বারা দুখহ্ঃখাহ্ভূতিরও নিগ্রহ অসাধ্য নহে, ইহা স্বতই 
উপলব্ধি.হুইবে ।' ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মগ সুখহুমখের লক্ষণ, নৈয়ারিক- 
দিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন। তিনি বলেন | 
সৰ্ব্বং পরবশং, কথং সর্বমাত্মরশং সুখম্‌। 
এতদ্‌ বিদ্যাৎ সদাঁসেন লক্ষণ সুখহঃখয়োঃ ॥ 


সহদুঃখবিবেক । ১১৩ 


অর্থাৎ বাহ কিছু পরহশ তাহাই ছুঃখ, বাহ! কিছু আপনার আয়ত্ত তাহাই সুথ_- 
ইহাই সুখহুঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ” (মন্থু ৪. ১৬০)। নৈয়াক্গিকদিগের লক্ষণের 
'অন্ত্ভূ্ভি “বেদনা, শে শারীরিক ও দানসিক উভয় বেদনারই সমাবেশ হয় এবং 
সাহা! দ্বারা সুখহ:খের ঘাহ্যবস্তন্বরূপও দেখান হয়) মনু জুখত্ঃখের ফেল 
আত্যন্তরিক অনুভূতির উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এইটুকুর প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলে, সুখদুঃখের উক্ত ছুই লক্ষণের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে লা ॥ 
'দুখহুঃখানুতূতির ইন্্রিয়াবলদ্িতা এইরূপে বিলুপ্ত হইলে বলিতে হয় যে-- 
ছুঃখস্য ষদেতন্নাঙ্ণুচিস্তয়েৎ 1” 

অর্থৎ--“হঃখের চিন্তা না করাই হঃখনিবারণের মহৌষধ” ( মভাঁ, শা, ২০৫. ২) 
এবং এই নীতি অনুসারে মনকে দৃঢ় করিয়া সত্যের জন্য ও ধর্মের জন্য 
আহলাদের সহিত অগ্নিকাষ্ঠভক্ষণের অনেক উদাহরণ ইতিহাসেও আছে। অতএব ' 
গীতা উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু করিবে, তাহ! মনোনিগ্রহপূর্ববাক এবং 
তাহার ফলাশ! ছাড়িয়া ও সুখছুঃখ সম্বন্ধে সমবুদ্ধি বাখিয়্া করিবে; এই ভাৰে 
কর্ম কদ্িতে থাকিলে আমাদের ক্বর্দ ছাড়িতেও হইবে না৷ কিম্বা নেই কর্ম্ম 
হইতে আদাদের ছুঃখরূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকিষে না। 
ফলাশাত্যাগের অর্থ ইহা নহে যে, ফল লাভ হইলে তাহা! ত্যাগ করিতে হইবে, 
“কিংবা সেই ফল কেহ কখনও না পায় এইরূপ ইচ্ছা করিবে। সেইপ্রকাঁর 
ফ্লাশ! এবং কৰ্ম্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু, কিংবা ফলে অন্য 
কোঁন বিষয়ের যোজন! করা, উত্তয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ । কেবল 
হাত পা নাড়ানোর ইচ্ছ! হওয়া, আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা 
'অমুককে লাখি মারিবার জন্য হাত পা লাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, উভয়ের .মধ্যে 
অনেক গ্রতেদ। প্রথম ইচ্ছাটি কেবল কর্ম কর্বিবারই ইচ্ছা, উহাতে অন্য 
কোন €হতু থাকে না) এবং এই ইচ্ছা চলিয়! গেলে সমস্ত কৰ্ম্মই বন্ধ হয় । এই 
ইচ্ছার অতিরিক্ত প্রত্যেক মুন্তুষ্যের এই জ্ঞানটি হওয়া চাই যে, প্রত্যেক কর্মের 
কোন-না-কোন পরিণাম বা ফল অবশ্যই হইবে। জ্ঞান হওয়া! চাই শুধু নহে, 
এই প্রকার ইচ্ছাও হওয়া চাই যে, অমুক ফলের জন্য অমুক প্রকার যোজন! 
করিয়া অমুক কর্ম্ম করিতে হুইবে ; নতুবা তাহার লম্ত ক্রিয়া পাগলের মতো! 
ন্নির্থক হইবে । , এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু বা যোজনা পরিণামে হুঃখজনক হয় 
না; এবং তাহা বে ছাড়িতে হইবে সে কথা গীতাও বলেন নাই। কিন্ত মনে 
রেখে! যে, ইহাকে ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া! ধখন মচ্ুষ্যের মনে এই ভাব 
হয় যে, “আমি যে কৰ্ম্ম কৰ্বিতেছি আমার সেই কর্মের অমুক ফল অবশ্যই. 
. আমার'পাওয়! উচিত” অর্থাৎ যখন *কৃর্পফলের প্প্রতি কর্তীর বুদ্ধিতে মমত্থের 
এই আসক্তি, আকাজ্ষা, অভিমান অভিনিবেশ বা আগ্রহ উৎপন্ন হয় এবং 
তাহা দ্বারা মন অধিকৃত হয়, এবং যখন বাছিত ফল দিলিবার্‌ পক্ষে ৰাধা উপস্থিত 
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হয়, তখনই ছুঃখপরম্পরার কুত্রপাত হয়। এই বাধ অনিবাধ্য বা দৈবন্কত 
হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; কিন্তু উহ! মনুষ্যকৃত হইলে ক্রোধ ও দ্বেষ 
উৎপন্ন হইয়া তাহার ফলে কুকর্শ ঘটে এবং কুকর্শের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত 
হয়। কর্ম্মপরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্ত আসক্তি, উহার “ফরাঁশা”, “সঙ্গ”; 
“অহঙ্কার বুদ্ধি” ও 'কাম’, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে? এবং এখান হইতেই 
সাংসারিক ছুঃখপরম্পরায় আরস্ত, ইহ! ব্যক্ত .করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, বিষয়সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ 
হইতে মোহ এবং শেষে মন্ুয্যের বিনাশও হইয়া থাকে (গী* ২, ৬২, ৬৩)। 
এক্ষণে ইহা সিদ্ধ হইল যে, জড় জগতের অচেতন কর্ম্ম স্বয়ং দুঃখের মূল কারণ 
নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহাতে যে ফলাশ, কাম ব| আসক্তি বা ইচ্ছা স্থাপন করে, 
তাহাই প্রকৃত দুঃখের মুল । এই ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায় এই 
বে, বিষয়ের ফলাশা, আসক্তি বা কাম মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে 3 
সন্যাসমাগে যাহা বলা হয়, তদনুসারে সমস্ত বিষয় ও কর্ম অথবা সর্ধপ্রকারের 
ইচ্ছাই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই । অতএব ফলাশ! ছাড়িয়! নিফাম ও নিঃসঙ্গ 
বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ ; 
ইহা পরে গীতাতে উক্ত হুইয়াছে (গী, ২. ৬৪)। জগতের কর্মব্যবহার 
কখনই বন্ধ হইতে পারে না। মনুষ্য এই জগতে থাকুক আর নাই থাকুক, 
প্রকৃতি নিজ গুণধর্মান্ুসারে সততই নিজের কার্য করিতে থাকিবে । জড় 
প্রকৃতির ইহাতে সুথও নাই ছঃখও নাই। মনুষ্য নিজের মহত্বকে ব্যর্থ জানিয়। 
প্রকৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়া প্রযুক্ত সুখছূঃখভাগী হইয়া পড়ে। যদি সে 
এই আসক্তিবুদ্ধি দূরে নিক্ষেপ করিয়া “গুণ! গুণেষু, বর্তন্তে*__প্রক্কতির গুণ- 
ধন্মান্থসারে সমন্ত ব্যাপার চলিতেছে ( গী, ৩. ২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যব- 
হার করে, তাহা হইলে অসন্তোষ জন্য তাহার কোন-ছঃখই হইতে পারে ন|। 
তাই প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছেই ইহা বুঝিয়া তাহার জন্য সংসারকে 
ছংথপ্রধান বলিয়া কীদিতে বসা কিংবা তীহা৷ ত্যাগ ফরিবারও ইচ্ছ। কর! উচিত 
নয় । মহাভারতে ( শাস্তি, ২৫, ২৬) ব্যাসদেব বুধিঠিরকে এই উপদেশ 
দিয়াছেন যেঃ- 
সুখং বা যদি ব! হুঃখং প্ৰিয়ং বা যদি বাহপ্রিয়ম্‌। 
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হদয়েনাপরার্িতা ॥ 

অর্থাৎ--সুখই হউক বা ছু'খই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অপ্ৰিয়ই হউক, যখন 
যাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিতচিত্তে তাহার সেবা করিবে। সংসারে অনেক 
কর্তব্য দুঃখ সহিয়াও করিতে হয়--এই তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে. এই 
উপদেশের 'মহত্ব পূর্ণরূপে উপলদ্ধ হইবে। ভ্গ্নবাশীতাতে স্থিতপ্রজ্ের এই লক্ষণ ' 
উত্ত হইয়াছে যে, “যঃ সর্বজানতিম্নেহস্ত্বৎ প্রাপ্য গুভাগুভম্” (২ ৫৭) 
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অর্থাৎ গত অথবা অস্তুভ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যজি সর্বদা অনাসক্ত থাকিয়া! তাহার 
অভিনন্দন বা দ্বেষ করে না সে-ই স্থিতগ্রজ্জ। আবার পঞ্চম অধ্যায়ে উক্ত হই- 
গ্নাছে যে, “ন প্রহক্পেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোছিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়স্” (৫, ২০) সখ 
পাইয়া উল্লাসিত হইবে না, এবং দুঃখে মুহমানও হইবে ন! ; এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
এই সুখহুঃখ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ভোগ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (২, ১৪, 
১৫)। ভগবান গ্রীরুষ্চ এই উপদেশই বারস্বার পুনরুত্ত' করিয়াছেন (গী, ৫, ৯৪ 
১৩, ৯)। -বেদাস্তশান্ত্রের পরিভাষায় ইহাকে “সকল কর্মের বরঙ্গার্পণ করা” 
এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গে 'বরহ্গার্পণের স্থলে শ্রীরুষ্ণার্পণ” 
এই শব্দ সংযোজিত হুইয়। থাকে ; ইহাই সমস্ত গীতার সারতব্ব। ১ 
কৰ্ম্ম যে প্রকারেরই হউক না, উঁহ! করিবার ইচ্ছা ও উদ্যোগ না ছাড়িয়া 

এবং ফলপ্রান্তির আকাঙ্কা ন! রাখিয়। ( অর্থাৎ নিঃশঙ্গবুদ্ধিতে ) উহ করিতে 
হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ভবিষ্যতে পরিণামপ্রাপ্ত সুখ-হুখকে একই 
সমানভাবে ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে । এইভাবে কর্ম 
করিয়া গেলে অমর্ধ্যাদিত তৃষ্ণা! ও অসস্তোষজনিত ছপ্পরিপাম শুধু যে নিবা- 
রিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তৃষ্ণা বা অসস্তোষের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মেরও নাশ করিলে 
জীবন ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারিত তাহাও আসিতে পারিবে 
' না; এবং আমার মনোবৃত্তি শুদ্ধ হইয়া সর্বসৃতহিতপ্রদ হইয়া যাইবে। ইহা 
নির্কিবাদ যে, এইরূপে ফলাশ! ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বার! ইন্্রিয়সমূহের 
ও মনের পূর্ণ নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু মনে রেখো যে, ইন্দ্রিরসমূহকে বশে 
রাখিয়া, স্বার্থের বদলে বৈরাগ্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি হইতেই লোকসংগ্রহার্থ তাহা- 
দিগকে আপন আপন কর্শ করিতে দেওয়া এক কথা) এবং সঙ্ন্যাসমার্গ অনুসারে 
হষ্ণাকে উচ্ছেদে করিবার জন্য সমস্ত ইন্দিয়ব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মকে' 
আগ্রহের সহিত সমূলে নাশ করা পৃথক্‌ কথা--এই হুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
গ্রভেদ। গীতায় যে বৈত্বাগ্য ও ইন্জরিয়নিগ্রহের উপদেশ করা হইয়াছে তাহ! 
প্রথম প্রকারের; দ্বিতীয় প্রকারের নহে; এবং সেই অন্ুসারেই অন্গীতাতে 
জনক-ব্রাঙ্গণ সংবাদে ( মতা, অশ্ব, ৩২. ১৭-২৩) জনক রাজা ব্রাহ্মণের রূপধারী 
ধর্মকে এইরূপ বলিতেছেন যে 

শৃণু বুদ্ধিং যাং জ্ঞাত্বা সর্বত্র বিষয়ো মম। 

নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্‌ আ্রাণগতানপি ॥ 

খা EL) «a 

নাহমাত্মার্থমিচ্ছামি মনো নিত্যং মনোহস্তরে। 

মনো মে নির্জিতং তন্রাৎ বশে তিষ্ঠতি সর্বদা ॥ 
অর্থাৎ--“বে (বৈরাগ্য ) বুদ্ধি মনে রাধিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিয়া 
থাকি,তাহ| তোমাকে, বলিতেছি, শোন। আনি নিজের জন্য গৃন্ধ আগাণ করি 
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মা ( চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্মার্থ অর্থাৎ 
আপন লাতের জন্য ব্যবহার করি না) অতএব আনার নাক ( চোখ ইত্যাদি) 
ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাহার! আমার বশে আছে” ।” গীতারও বনের 
( গী, ৩. ৬, ৭) ইহাই তাৎপর্ধ্য যে, বে মনুষ্য কেবল কীনিয়সসূহের বৃত্তিকে 
দমন করিয়। মনের দ্বারা বিষরসমূহ্র চিন্তা করিতে থাকে সে পুরো ভণ্ড, 
এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহ্র দ্বার কাম্য বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে 
লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । বাহৃজগত 
কিংবা ইন্দ্িয়ব্যাপার আমর! উৎপন্ন করি নাই, তাহারা স্বভাবসিদ্ধ ;) আমি 
দেখি যে, কোন সন্যাসী যতই নিগ্রহী হউক ন। কেন, ক্ষুধা জ্বলিয়া উঠিলে ভিক্ষা 
করিতে বাহির হইবেই ( গী, ৩.৩৩); কিংব| অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়ী 
থাকিলে, কখন ব! দীড়াইয়৷ উঠে। তাৎপর্য এই ফে, নিগ্রহ যতই হউক ন! 
কেন, ইন্দ্রিয়ের এই স্বভাবসিন্ধ ব্যাপার কখনো রহিত হইতে পারে না) আর 
বদি একথা সত্য হয়, তৰে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম এবং সর্ব 
প্রকারের ইচ্ছা বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার হুরাপ্রহে না পড়িয়া ( গী, ২. ৪৭, 
১৮. ৫৯), মনোনিগ্রহের দ্বারা ফলাশা পরিত্যাগ পুর্ধক এবং সুথদুঃখকে 
সমান জ্ঞানপুর্বক ( গী, ২. ৩৮) নিষ্কা্ বুদ্ধিতে লৌকহিতার্থ সকল-কর্্ 
শাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিতে থাকাই হইল শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ মার্গ। তাই 


কৰ্ন্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 
মা কর্্মফলহেতুভূঃ মা তে সঙ্গোহস্বকৰ্ম্মণি ॥ 


এই শ্লোকে (গী, ২. ৪৭) ভগবান্‌ অজঙ্ঞুনকে প্রথমে এইরূপ ৰলিতেছেন ফেঃ 
তুমি এই কর্ম্মচুমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব “তোমার কর্ম করিবার 
অধিকান আছে” ; কিন্তু তোমার এই অধিকার কেবল (কর্তব্য ) কর্ম্ম করি- 
বারই অধিকার, ইহা মনে রেখো! । ‘এব’ পদের অর্থ “কেবল” ; :এই পদটির . 
ঘ্বারা সহজেই জানা যাইতেছে যে, কর্ম ব্যতীত অন্য বিষয়ে--অর্থাৎ কর্ম্ম- 
ফলে-_মনুষ্যের অধিকার নাই। এই গুরুতর বিষয় কেবল অনুমানের, 
উপর অবলম্বিত ন! রাখিয়া দ্বিতীয় চরণে ভগবান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, 
“কম্দফলে তোমার কোনই অধিকার নাই”, অর্থাৎ কোন কর্ধের ফল 
পাওয়া, কি না পাওয়া, তোমার অধিকারের কথা নহে, উহা পরমেখরের 
উপর কিংবা! স্যষ্টির কম্মবিপাকের উপর অবলস্বিত আছে । যে বিষয়ে 
আমার অধিকার নাই, ‘ তাহার সম্বন্ধে আশা কর! যে, উহা অমুক 
(প্রকারে হউক, মুঢ়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীয় ৰিষিয়টিও অনুমানের 
উপর অবন্গত্বিত নহে। তৃতীয় চরণে উত্তৎ হইয়াছে যে, “অতএব তুমি 
কর্ম্মফলের আকাক্কা মনেতে রাখিয়া কোন কর্ণই করিবে না”; কর্মৰিপাক 
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অনুসারে তোমার কর্ণোর যে ফল হইবার তাহা হইবেই, তোমার ইচ্ছায় তাহা 
নানাধিক হওয়া! অথবা শীস্র বা বিলম্বে হওয়া অসম্ভব? কিন্তু বদি তুমি এইরূপ আশ! 
রাখো বা আগ্রহ কল্প, তাহা! হইলে তোমার কেবল ব্যর্থ দুঃখ ও কষ্ট হইবে মাত্র ॥ 
‘এই স্থলে কোন কোন ব্যক্তি__ৰিশেষতঃ সন্গযাসমারগী-_ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 
কৰ্ম্ম করিয়া ফলের আশা ছাড়িৰার বৃথা চেষ্টা অপেক্ষা একেবারেই কর্ম ত্যাগ 
কর! ভাল নহে কি? এইজন্য ভগবান শেষে নিজের নিশ্চিত মতও বলিয়॥ 
দিয়াছেন যে, “কর্ম্ম না করিবার ( অকর্ম্মের ) আগ্রহ রাখিবে না”, তোমার ষে 
অধিকার আছে তদনুদারে- কিন্তু ফলাশ! ছাড়িয়া কর্ম্মই করিতে থাক । কর্ম্ম- 
যোগৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত এত গুরুতর যে উপরি-উক্ত শ্লোকের চারি চরণ 
কম্মযোগশান্ত্রের বা গীতাধর্দের চতুঃসুত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন1। 

ইহা বোবা গিয়াছে যে, সংসারে সুখ হঃখ সর্বদাই পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া 
বায়, এবং এখানে সুখ অপেক্ষা হুঃখেরই পরিমাণ অধিক ইহা সিদ্ধ হইলেও 
বদি সাংসারিক কর্ম্ম অপরিত্যাজ্য হয়, তবে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্ভির এবং অত্যন্ত 
সুথপ্রার্তির জন্য মনুষ্যের সমস্ত প্রযত্ব ব্যর্থ, ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া 
সম্ভব ; এবং কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগরূপ 
সুখেরই দিকে দৃষ্টি করিলে তাহাদের ধারণ! অসঙ্গত বল! যায় না। সত্য? 
চাদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও সে যেরূপ চাঁদকে 
সুঠির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপ আত্যস্তিক সুখের আশায় কেবল আধি- 
' ভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি দুর্ঘট হয়। কিন্তু মনে 
রেখো, আধিভৌতিক সুখই সর্বপ্রকার সুখের ভাণ্ডার নহে, সেই কারণ উপরি- 
উক্ত বাধার ভিতরেও অত্যন্ত ও নিত্য সুখপ্রান্তির একটা পথ বাহির কর 
‘যাইতে পারে। উপরে বলা! হইয্নাছে যে, শারীরিক ও মানসিক--সুখের এই 
ছুই তেদ। শরীরের কিংবা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার :অপেক্ষা শেষে মনেরই অধিক 
গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক ( অর্থাৎ আধিভৌতিক) স্বখাপেক্ষ। 
মানসিক সুখের যোগ্যতা অধিক, এই যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, 
তাহ! আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশতঃ তাহারা করেন না। এই সিদ্ধান্তেই শ্রেষ্ঠ 
মন্ষ্জন্মের যে প্রকৃত মহত্ব ও সার্থকতা, তাহ! আধিভৌতিকবাদী “মিল” আপন 
উপযোগবাদ সহন্ধীয় গ্রন্থে স্প্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। * কুকুর, শূকর, বলদ 


.* “It is better to bea human beipg dissatisfied than a 
Pig satisfied ; better to be Socrates dissatisfied than a fool 
Satisfied. And if the fool, or the 016, is of a different opinioi,’ 
it is because they only kyow their own side of the question.— 
Utilitarianism, P. 14 ( Longmans 1907. ) 


১১৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযৌগশাস্ত্র। 


প্রভৃতিরও ইন্ত্রিরসুখের আনন্দ যদি মন্ুষ্যেরই সমানই হইত ; এবং বিধয়োপ- 
ভোগই এই জগতে প্রকৃত সুখ, মনুষ্যের যদি ইহাই ধারণা হইত, তাহ! হইলে 
মনুষ্য পণ্ড হইতেও রাজি হইত । কিন্তু পপ্তর সমস্ত বিষয়ন্থখ নিত্য পাইবার 
অবসর আসিলেও কোন মনুষ্য পণ্ড হইতে রাজি হয় না) ইহাতেই জানা যাইতেছে 
যে, পণ্ড ও মন্ুধোর মধ্যে একটা কিছু বিশেষত্ব আছে । এই বিশেষত্বটি কি, তাহা 
বুঝিতে গেলে মন ও বুদ্ধির দ্বা্স আপনার ও বাহ্যজগতের জ্ঞান বাহার দ্বার! 
হয়, সেই আত্মার স্বরূপের বিচার কর! আবশ্যক ) এবং একবার এই বিচার সুরঃ 
হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পণ্ড ও মনুষ্য এই উভয়ের বিষয়োপভোগজনিত 
সুখ একই কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শ্যদ্ধা- 
বন্থাতে যে সুখ, তাহাই মন্থুষ্যের শ্রেষ্ঠ ও আত্যন্তিক সুখ। এই সুখ আত্মবশ ॥ 
ইহার প্রাপ্তি কোন বাহ্যবস্তর অপেক্ষা করে না; ইহার প্রাপ্তির জন্য অন্যের 
সুখ হাঁস করিবার প্রয়োজন হয় না) এই সুখ, আপনারই প্রযত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় 
এবং যেমন যেমন আমার উন্নতি হইতে থাকে, তেমনি তেমনি এই সুখের স্বরূপও 
অধিকাধিক গুদ্ধ ও নির্মল হইতে থাকে । তর্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন যে, “মনসি 
ট পরিতুষ্টে কোহর্থবান্‌ কো দরিদ্রঃ”_-মন প্রসর হইলে দরিদ্রই বা কে, ধনবানই 
বা কে, দুই-ই সমান। প্লেটো নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ববেত্তাও প্রতিপাদন 
করিয়াছেন যে, শারীরিক ( অর্থাৎ বাহ্য বা আধিতৌতিক ) সুখাপেক্ষা মনের সুখ 
শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধিগ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক ) সুখ শ্রেষ্ঠ । * 
তাই যদি আমি এখন মোক্ষের বিচার ছাড়িয়া দিই, তথাপি ইহাই সিদ্ধ হয় যে, 
আত্মবিচারনিমঞ্ন বুদ্ধি হইতেই পরম সুখ লাভ হইতে পারে। সেই কারণে 
ভগবদগীতাতে সুখের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন তেদ করা হইয়াছে, 
এবং ইহাদের লক্ষণও বলা হইয়াছে, যথা--আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির ( অর্থাৎ সর্বভৃতে' 
একই আত্মাকে জানিয়া আত্মার ওঁ প্রকৃত স্বরূপে রত বুদ্ধির ) প্রসন্নতা হইতে যে 
আধ্যাত্মিক সুখ পাওয়া যায় তাহাই সাত্বিক ও শ্রেষ্ঠ সুখ “তৎন্খং সান্বিকং 
প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজম্* ( গী, ১৮. ৩৭); যে আধিভৌতিক সুখ ইন্দিয় 
ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রস্থত, তাহ! সাত্বিক সুখের নিম্ন পদবীস্থ এবং তাহাকে রাজ- 
সিক বল৷ যায় ( গীতা,১৮. ৩৮); এবং যে সুখ হইতে চিত্তমোহ হয় এবং যে 
সুখ নিদ্রা বা আলস্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার যোগ্যতা তামসিক . অর্থাৎ কনিষ্ঠ 
শ্রেণীর । এই প্রকরণের আরস্তে গীতার যে শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই 
,তাৎপর্য্য ) এবং গীতাও বলিয়াছেন ( গী, ৬. ২২) যে, এই পরম স্থখের উপ- 
লব্ধি একবার হইলে পরে যত বড় দুঃখ আঙ্ক না কেন, তাহাতেও মন্ুযোর 
সুখময় স্থৈধ্য কখনই বিচলিত হয় না। এই অত্যন্তিক সুখ স্বৰ্গেরও বিষয়োপি- 


* Refublic Book IX. 
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ভোগজনিত সুখে পাওয়। যায় না) ইহ! লাভ করিবার জন্য নিজের বুদ্ধি প্রথমে 
প্রসন্ন হওয়া চাই । বুদ্ধিকে কেমন করিয়া প্রসন্ন রাখিবে তাহা! না দেখিয়া, 
যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপ্ুভাগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য। 
কেবল ইহাই নহে? কিন্ত বাহ! আজ ইন্দ্রিয়ের সুখজনক প্রতীত হইতেছে, তাহাই 
কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য দুঃখজনক হইতে পারে। উদ্বাহরণ বথা--গ্রীম্মকালে 
যে ঠাণ্ডা জল মিষ্ট লাগে তাহাই শীতকালে আর পান করা৷ ধায় ন|। ভাল) 
এত করিয়াও তাহ! হইতে সুখেচ্ছার পূর্ণ তৃপ্তি হইতেই পারে না। তাই, “মুখ, 
শবের ব্যাপক অর্থ লইয়! বদি আমি ওঁ শব্দের উপঘোগ সর্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধে 
করি, তাহা হইলে সুখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে 
সুখের অর্থে মুখ্যত ইন্্রিযন্থখই বুঝার । কিন্ত যখন ইন্জিয়াতীত ও নিছক আত্ম- 
নিষ্ বুদ্ধির উপলব্ধ সুখ হইতে বিষয়োপভোগরূপ সুখের ভেদ প্রদর্শন করিতে 
হইবে, তখন বিষয়োপভোগের আধিভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র সুখ ব! প্রেয় এবং 
আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্থখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, 
আনন্দ অথবা শাস্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্ব গ্রকরণের শেষে 
প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেয় ও শ্রেয় এই দুয়ের মধ্যে নচিকেতা যে ভেদ 
করিয়াছেন তাহাও এই মর্দেই করা হইয়াছে। মৃত্যু তাহাকে অগ্নির রহস্য 
প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রাপ্ত হইবার পরেই যখন নচিকেতা 
আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির বর চাহিলেন, তখন তাহার বদলে মৃত্যু তাহাকে অন্য অনেক 
এহিক স্থখের লোভ দেখাইলেন। কিন্ক নচিকেতা অনিত্য আধিভৌতিক 

সুখে কিংবা আপাতদৃই মধুর (প্রেয়) বস্তুতে না ভুলিয়া, দুরদৃষ্টপূর্বক, 

যাহাতে আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকেই 
, আগ্রহের সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সারকথা--আত্ম- 
বুদ্ধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগর্ম সুথকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দ- 
কেই আমাদের শীস্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়! মানেন; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া 

প্রযুক্ত সকলেই পাইতে পারে এবং সকলেরই তাহা পাইবার জন্য প্রযত্ব করা 

কর্তব্য, ইহাই আমাদের শাস্্কারদিগের অভিপ্রায় । পশুধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত 

মুখ এবং মানবীয় সুখের মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই ; এবং এই 

আত্মানন্দ কেবল বাহ্য উপাধিসমূহের উপর কখন নির্ভর না করিবার কারণে 

সমস্ত সুখের 'মধ্যে উহাই নিত্য, ম্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ । গীতাতে ইহারই 

নাম দেওয়া হইয়াছে--পনর্বাণের শাস্তি” (গী, ৬. ১৫) অর্থাৎ পরমশাস্তি 

এবং ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের ত্রাঙ্গী অবস্থার চরম সুখ (গী; ২, ৭১; ৬. ২৮) ১২, ১২; * 
১৮৬২ দেখ)। 

: খন স্থির হুইল্‌ যে, সাঁআর শাস্তি বা স্থখই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ: সুখ) উহা 

আত্মবশ হওয়া প্রযুক্ত উহা লার্ভ করাও সকলের সাধ্যারত্। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট 
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যে, সকল ধাতুর মধ্যে:স্বর্ণ অত্যন্ত মূল্যখান হইলেও ফেবল সুবর্ণ হইতেই 
লোহ প্রভৃতি অন্য ধাতু বিনা যেমন সংসারের কান্দ চলে না, কিংবা চিনি অত্যন্ত 
মিষ্ট হইলেও, লঘণ ধিন! যেমন কাজ চলে লা) সেইঙ্গপ আত্মসুখ ঘা শাস্তির 
বিষয়েও বুঝতে হইবে। ইহ নিঃসন্দেহ যে, এই শাস্তির লছিত অস্তত শতীর- 
ধারণার্খও ফোন কোন এহিক্ষ পদার্থেশ প্রয়োজন আছে ; এবং এই 
অভিপ্রায়েই আশীর্বাদের সক্করে কেবল “শান্তিরস্ত” বলিয়া *শাস্তিঃ পুষিস্তষিশ্চান্ত” 
অর্থাৎ শাস্তির সঙ্গে পুষ্টি ও তুষ্টিও চাই-_-এইরূপ বলিঘার ত্বীতি আছে। 
ফেবল শাস্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয়া! খাঁন্ন, ইহ| যদি শাস্মকাত্দিগের অভিপ্রা্ন 
হইত. 'তাহ| হইলে এই সঙ্করের মধ্যে ‘পুষ্টি’ শব্দের ৰখা সন্নিবেশ ফরিবাক্স কোন 
হেতু থাকিত ন! । ইহার অভিপ্রার এরূপ নহে যে, পুষ্টির অর্থাৎ এ্রহিক 
বুখবৃদ্ধির জন্য দিনরাত হায় হায় করিতে হইবে। উক্ত সন্ধল্লের ভাবার্থ এই 
যে, শাস্তি, পুষ্টি ও তুষ্টি (সন্তোষ ) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, 
এবং এই তিনই পাইঘার জন্য তোমার যত্ব কর! কর্তব্য । কঠোপনিষদেরও 
ইহাই তাংপর্য্য। নচিকেত। ঘম-লোঁকে গমন করিলে পর যম তাহাকে কোন তিনটা 
বর চাহিতে বণিলেন ৷ তদক্থসারে প্রার্থিত বর তাহাকে দিলেন, এই কথাই 
এই উপনিষদে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । সেই সময় নচিকেতা একেবারে প্রথম 
হইতে আমাকে. *ত্রন্মজ্ঞান দান কর” এইরূপ বর না চাহিয়া! “আমার £পিন্র| 
আমার উপর জুদ্ধ হইয়াছেন, তিনি ফেন আমার উপর প্রসন্ন হন”, এই বর 
চাহিলেন। পরে তিনি দ্বিতীয় বর চাহিলেন যে, “অগ্নি অর্থাৎ এ্রহিক সমৃদ্ধি- 
উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর” । এই ছুই বর প্রাপ্ত হইলে 
পর, ' শেষে তিনি হমের নিকট তৃতীয় ৰর চাঁহিলেন যে, “আমাকে আত্মবিদ্যার 
ভপনেশ দেও” । কিস্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অনেক সম্পদ দিতেছি 
এই কথা ধম যখন ৰলিলেন, তখন- অর্থাৎ প্রেক্ ( সুখ ) প্রাপ্তির পক্ষে "সাব- 
শ্যক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান লাভ হইলে পর, তাহার সম্বন্ধে অধিক আশা না 
করিয়। নচিকেতা এই বিষয়েই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন যে, “এক্ষণে, যাহাতে 
শ্ৰেয় (আত্যস্তিক সুখ ) লাভ হয় সেই ব্রন্মজ্ঞানের কথা আমাকে বল”। সার- 
কথ! এই যে, এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রে যাহ! বর্ণিত হইয়াছে তদনুসারে 
‘বন্ধবিদ্য” এবং “যোগবিধি” অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি-_এই ছুই-ই লাভ করিয়া নচি- 
কেতা মুক্ত হইয়াছিলেন ( কঠ, ৬. ১৮)। ইহা হইতে জ্ঞান ও.কর্ম্ম এই দুয়ের 
সমুচ্চয়ই উপনিধদের তাৎপর্ধ্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইন্দ্রেরও এই 
‘প্রকারের একটা কথা আছে। ইন্ত্র তো স্বয়ং ব্র্জ্ঞান্তী ছিলেনই, ক্লিস্ক আবার 
তিনি প্রতর্দনকেও ব্রঙ্গজ্ঞানের উপদেশ দিস্ুছিলেন, কৌধীতকী উপনিষদ 
এইরূপ বর্ণিত আছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্য ঠিয়! প্রহলাদ ত্রৈলোক্যাধিপতি 
হইলে পর, ইন্দ্র, দেবগুকু বৃহল্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পত্রের কিসে 
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সস ভাঁহা আমাকে বল” । তখন বৃহস্পতি বাজ্যত্রষ্ট ইন্ত্রকে বহ্ধবিদ্যা অর্থাৎ 
'আত্মঞ্তানের উপদেশ দিয়া খলিলেন যে, “ইহাই শ্রেক্ষ* (এতাবচ্ছে,য় ইতি )1 
কিন্তু ইন্ত্র তাহাতে আশ্বস্ত গা হইয়া "মারও বেশী কিছু আছে কি” (কে! 
'খিশেষে। তবে?) পুনরায় এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর, বৃহস্পতি তাহাকে শুক্রা- 
চার্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও এরূপ ঘটিলে পর, গুক্রাচার্য্য বলিলেন, 
‘যে, "উহ প্রহলাদের ভাল জানা আছে’”। তখন শেষে খ্রাঙ্গপণবেশে প্রহলাদের. 
'নিকট গিয়া! ইন্দ্র প্রহনাদের শিষ্য হইলেন এবং কিছুকাল তাহার সেখ। করিতে 
লাগিলেন । একদিন গ্রহলাদ তাহাকে বলিলেন যে, শীলই ( সত্য ও ধর্ম্মান্ণুসারে 
আচরণ করিবার স্বভাব) তভ্রৈলোক্যের রাজ্যলাভের নিগুড় তত্ব এবং তাহাই 
শ্রেপ্ন।- তাহার পর, প্রল'দ যখন বলিলেন যে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হই- 
স্বাছি, তুমি ভাগ্যবান, তোমাকে বর দান করিব, তখন খ্রাহ্গণবেশধারী ইন্দ্র এই 
ঘর চাহিলেন যে, “তোমার “শীল” আমাকে দেও” । প্রহ্লাদ ‘তথাস্ত” ঘলিতেই 
তাহার ‘শীল’ ও তাহার সঙ্গে ধৰ্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, এ অথবা গ্রশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্ত 
'দেবত! প্রহ্নাদের শরীর হইতে নির্গত হুইয়া ইন্দ্রের শরীরে প্রধেশ করিলেন ॥ 
কাহার ফলে ইন্তজ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। মহাভারতের শাস্তিপর্বে (শা, 
১২৪) ভীষ্ব যুধিিরকে এই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন।' এই সুন্দর ইন্দ্র 
শেহলাদের কথ! হইতে স্পষ্টই দেখা যায় বে, নিছক প্রশর্ধ্য অপেক্ষা নিছক আত্ম- 
জ্ঞান বঙ্গি যোগ্যতরও হয়, তথাপি এ জগতে বাহার থাকিতে হইবে তাহার অন্য 
লোকরই মতো আপনার জন্য এবং আপনার দেশের জদ্য প্রছিক সমৃদ্ধি 
অর্জন করিখার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকারও আছে; সেই কারণে 
বখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই জগতে মন্ুষ্যের পরম পাধ্য কি, তখন আমাদের 
কর্ম্মযোগশাস্তরে শেষ উত্তর এই পাওয়া নাঙ্ন যে, শাস্তি ও গুণ, শ্রেয় ও প্রের 
কিংবা জ্ঞান ও ্রশ্্য-_ছুই-ই এক সঙ্গে অর্জন কর। যে ভগবান অপেক্ষা 
এই জগতে আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এঘং খাহার পথ ধরিয়া অন্য সকল লোকই 
চলিতেছে, (গী, ৩, ২৩) সেই তগৰাই কি প্রশ্থধ্য ও সম্পদ. ত্যাগ 
করিয়াছেন ? = 
: উশ্র্ধযস্য সমপ্রস্য ধৰ্ম্মস্য যশসঃ প্রিয়ঃ । 
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জর্থাৎ সমগ্র এখ্য্য, ধর্ম্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয় বিষঙ্গকে ‘ভগ’ 
ঘলে--তগ শব্দের এই ব্যাখ্য! পুরাণাদিতে প্রদত্ত হই রাছে (বিষ্ণু, ৬, ৫. ৭৪ দেখ) । 
কেহ কেহ এই শ্লোকের এঁখর্য্য শব্দের অর্থ ‘যোগেখর্য্য করেন; কারণ, সী 
রও, সম্পদহুচক শব্দ পরে স্লাসিয়াছে। ' কিন্ত ব্যবহারে, ্রঙ্মর্য্যশব্দে সভা) 
যশ ও সম্পদ, এবং জ্ঞানে বৈরাগ্য ও ধর্মের সমাবেশ হয়, তাই অনায়াসে বলিতে 
পারি যে, লৌকিক্‌ দৃষ্টিতে উক্ত শ্লৌোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও এঁশর্য্য এই হই 
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পদেই ব্যক্ত হন । আর যখন স্বয়ং ভগবানই জ্ঞান ও গ্রশ্বর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন উহাই প্রমাণ মনে করিয়া লোকের কাজ কর! আবশ্যক (গী, ৩,২১৪ 
মভা, শাং, ৩৪১: ২৫)। নিছক আত্মজ্ঞানই এই সংসারে পরম. সাধ্য বস্তু, 
ইহ! কর্ন্মযোগমার্গের সিদ্ধান্ত কখনই নহে; সংসার হুঃখময় বলিয়া উহা! 
একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা সযম্যাসমার্গের সিদ্ধান্ত । ভিন্ন ভিন্ন 
*মার্গের এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়| গীতার অর্থের বিপধ্যয় করা উচিত 
নহে। তথাপি মনে রেখো, গীতাই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল 
শব্ধ, আস্থুরী সম্পদ । তাই শ্রশ্বর্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত অ্রশ্বয্য 
কিংবা! শাস্তি ও পুষ্টি এই দুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ 
হইতেছে। জ্ঞানের সহিত শরখর্য্য হওয়া অত্যাবশ্যক বলাতেই, কর্ম্ম করিবার 
আবশ্যকতা শ্বতই আদিয়া-পড়ে। কারণ মনু বলিয়াছেন, “কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি 
পুরুষং শ্রীনিষেবতে” (মন্তু, ৯ ৩০০) কর্ম্মকারী ব্যক্তিই এই জগতে শ্রী অর্থাৎ 
এশ্বর্য্য লাভ করে । প্রত্যক্ষ অনুভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয়; এবং গীতাতে 
অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই উক্ত হইয়াছে ( গী. 
৩. ৮)। মোক্ষদৃষ্টিতে কর্মের আবশ্যকতা ন! থাকায় শেষে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের 
পর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু আপা'- 
তত কেবল সুখহঃখেরই বিচার করা কর্তব্য ; এবং এ পর্য্যন্ত মোক্ষ ও কর্মের 
স্বরূপ পরীক্ষা, করা হয় নাই, তাই এই আপত্তির উত্তর এখানে দেওয়া! যাইতে 
পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কৰ্ম্ম বিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে 
বিচার আলোচন! করিয়া! পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে শুন্যগর্ভ 
তাহা দেখান ধাইবে। 

' স্থখ ও দুঃখ হুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা! ; সুখেচ্ছা কেবল সুখো- 
পভোগের দ্বার! তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে ছঃখই 
অধিক অনুভূত হইয়া থাকে; কিন্তু এই দুঃখ এড়াইবার জন্য তৃষ্ণা বা অসস্তোষকে 
এবং তাহার সহিত সমস্ত কর্ম্মকে সমূলে উচ্ছেদ কর! উচিত নহে ; কেবল ফলাশ! 
ছাড়িয়া সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকাই শ্রেয়ঙ্কর । কেবল বিষয়োপভোগসুখ কখনই 
পূর্ণ হয় না, উহা অনিত্য ও পশ্ুধৰ্শ্ম; অতএব এই সংসারে বৃদ্ধীন্দ্রি্ববিশিষ্ট মঙ্গুষ্যের 
যাহ! প্রক্কৃত ধ্যেয় তাহ! উহা! অপেক্ষা! উচ্চ আদর্শের হওয়া চাই ; আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ 
হইতে যে শাস্তিত্খ পাওয়া যায় সেই শাস্তিসুখই মনুষ্যের প্রকৃত ধ্যেয় ; কিন্ত 

আধ্যাত্মিক সুখই এই প্রকার, শ্রেট হইলেও উহার সঙ্গে এই সাংসারিক জীবনে 
এঁহিক বস্তুদমূহের ও যথোচিত আবশ্যকতা আছে; এবং এঁই কারণে নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
প্রধত্র অর্থাৎ কৰ্ম্ম করাও আবশ্যক )__এই কথাগুলি কর্ম্মযোগশাস্ত্রান্থসারে [ফিদ্ধ 
হইলে পর, সুখনৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহা বুঝাইরার প্রয়োজন হয় না যে, কেবল 
আধিভৌতিক সুখকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কর্ম্মের কেবল সুখছুখাত্মক রাহ্য 


হখছুঃখবিবেক । ১২৩ 


পরিণামের তার তমা হইতেই নীতিমত্তার নির্ণন্ন করা উচিত নহে। কারণ, বে বস্ত 
পরিপূর্ণাবস্থায় কখনও স্বতঃ আসিতে পারে না, তাহাকে পরম সাধ্য মনে কর! 
অর্থাৎ ‘পরম’ শব্দের অপব্যবহার করিয়! মৃগজলের স্থানে জলের ভাবন! করাটাই 
অসঙ্গত।' পরম সাধ্যই যখন অনিত্য ও অপূর্ণ হইল, তখন তাহার আশায় 
থাকিলে অনিত্য বস্তু ছাড়া আর কি পাইবে? “বর্ম্বো নিত্য: সুখহ্ঃথে ত্বনিত্যে” 
এই বচনের মর্ম্মও ইহাই । “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই বাক্যের মধ্যে 
সুখশকের অর্থ কি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আধিভৌতিকবাদীদিগের মধ্যেও 
অনেক মতভেদ আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে বলেন ফে, অনেক সময় মনুষ্য 
সমস্ত বিষয়নৃথকে পদাৰাত করিয়া কেবল সত্যের জন্য বাধর্শের জন্য প্রাণ দিতেও ' 
প্ৰস্তত হয়; কাজেই ইহা মনে করা অনুচিত বে, আধিভৌতিক স্তথপ্রাপ্তির জন্যই 
মহুষোর সর্বদাই ইন্ছা হয়। তাই, তাহার! সচনা ৰুরিয়াছেন যে, সুখশব্দের 
বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্দ জুড়িয়া দিয়া “অধিক লোকের অধিক সুথ” এই 
সূত্রের “অধিক লোকের অধিক হিত বা কল্যাণ” এইরূপ রূপাস্তর করিতে 
হইবে। কিন্ত এত করিয়াও এ মতে এই দোষ থাকিয়া যায় যে, কর্তার বুদ্ধির 
কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোবও এই মতে থাকিয়া যায়। 
ভাল, বিষরন্খের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইৰে ষদি বলা যায়, 
ভাহ। হইলে উহার আধিভৌতি ক পক্ষের এই প্রথম প্রতিঙ্ঞারই বিরোধ হয় যে, 
সকল কর্মেরই নীতিমত্তা কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিয়াই স্থির করা 
আবশ্যক--এবং তধন তো কোন-না-কোন অংশে অধ্যাজ্মপক্ষ একরকম স্বীকার 
করিতেই হয় । যখন এই প্রকারে শেষে অধ্যাত্মপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তখন 
আধাআধি স্বীকার করিয়া লাভ কি? অতএব আমাদের কর্মযোগশান্ত্রে এই শেয 
সিদ্ধান্ত স্থির কর! হইয়াছে যে, সর্বভূতহিত, অধিক লোকের অধিক সুখ, এবং মনুষ্য- 
তের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতিনির্ণয়ের সমস্ত বাহ সাধন কিংবা আধিভৌতিক 
মার্গ গৌণ ,জানিয়া এবং আত্মপ্রসাদরূপ আত্যন্তিক সুখ ও তাহার সহস্থারী 
কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই আধ্যাত্মিক কষ্টিপাথর জানিয়া তাহ! দ্বারাই কর্ম্ম-অকর্শ্মের 
পরীক্ষা করা আবশ্যক । দৃশ্য জগতের অতীত তন্বজ্ঞানে প্রবেশ করিব না বলিয়। 
যাহার! শপথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের কথা ছাড়িয়া দাও ৷ বাহার এ প্রকার, 
শপথ গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের যুক্তি হইতে বুঝা যাইবে যে, মন ও বুদ্ধিরও 
অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্মযোগশাস্ত্র মুখ্য কলিয়! স্বীকার করিতে 
হয়) বেদান্তে একবার প্রবেশ করিলেই যাহা! কিছু সমন্তই ব্রক্মময় হুইয়া! যায়, 
সেখানে আর ব্যবহারের যুক্তি খাটে না, এইন্লপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, 
‘ভাহি ভ্ৰান্ত ধারণা ॥ আজকাল, সাধারণতঃ বেদাস্তবিষয়ক যে সকল গ্রন্থ পঞ্ডিতে 
পাওয়৷ যায়, সেখুলি সন্গ্যাসমান্ অনুযায়ী লিখিত হয় বলিয়া এবং লন্যাসমার্গে তৃষা 
রূণী সংসারের সমস্ত ব্যবছীরই অপার মনে কর! হয় .ৰলিয়৷ তাহাদের এস্থাদিতে 


১২৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোশগশাস্র । 


কর্শবযোগের যথার্থ উপপত্তি ঠিক ঠিক পাওয়া বাল্প'না। অধিক কি, এই, গর 
জন্প্রদায়-অসহিষু গ্রন্থকারের। সন্যাসমার্গের বুক্তিক্রম কর্্দমবোগের নধ্যে গুঁজিয়া। 
দিয়! যাহাতে সাধারণ লোকের ধারণ! হয়' বে, সক্ন্যাস' ও কর্ত্মযোগ এই দুই৷ স্বত্ত 
মাগ নহে, সন্াঁদই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত গোক্ষন্দার্গ, তাহার জন্য: প্রতত্র' করিদ্াছেন'। 
কিন্ত এরূপ ধারণা ঠিক নহে। সব্যাপমার্গের ন্যাক্স কর্ম্মযোগমার্গও বৈদিক: 
‘বৰ্ম্মে অনাদি কাল হইতে শ্বতন্ত্রূপে চলিয়া আসিতেছে » এবং এই মার্গের প্রচা- 
বকের বেদাস্ততত্ব না ছাড়িয়া দিয়াও কম্মযোগশান্ত্রের উপপত্তি ঠিক ঠিক প্রদর্শন? 
করিয়াছেন। তগবাশীতা গ্রন্থ এই পঙ্থারই গ্রন্থ । গীতাকে ছাড়িক়া দিলেও” 
' জানা বাইবে যে, অধ্যাত্দৃষ্টিতে কাধ্যা'কার্ধ্যশাজ্ের বিচার আলোচনা করিবার; 
পদ্ধতি স্বন্গং ইংলপ্ডেই গ্রীণেক্র' ন্যার গ্রন্থকারের!| সুরু করিস্বাছেন ; * এবং জন্দা 
নীতে তো গ্রীগের,পৃর্বেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দৃশ্য জগতের যতই বিচার! 
আলোচনা করা হোক না কেন, কিস্ত এই জগতের" সাক্ষী ও কর্মকর্তী কে, ইহা? 
যে পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক অবগত হওয়! ন! যায, সে পৰ্য্যন্ত তাত্বিক দৃষ্টিতে এই জগতের 
মনুষ্যের পরম সাধ্য, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা অস্তিম ধ্যেয় কি, তাহারও- বিচাব্র অপূর্ণ 
থাকিকে। তাই, “আত্মা বা.অরে দ্রষ্টব্য; শ্রোতব্যো মস্তব্যো, নি'দধ্যাসিতব্যঃ” 
সাজ্ঞবন্থ্ের এই উপদেশ উপস্থিত প্রকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে । দৃষ্য 
জগতের পরবীক্ষ। করিয়! ষ্দি পরোপকাররূপ তত্বই পরিশেষে নিষ্পন্ন হয়, তবে 
ইহ! ছ'র! অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য হ্রাস না হইয়া উপ্টা উহা. দ্বারা. সর্ব্বভূতে :একই; 
আত্ম! থাকিবার আর এক, প্রমাণ পাওয়! যায়। *আধিভৌতিকবাদী য়ে স্বরচিত 
সীমার বাহিরে যাইতে পারেন না, তাহা কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের) 
শীস্তকা'রদের দৃষ্টি এই সঙ্ধীর্ণ সীমাকে ছাড়াইয়! গিক্সাছে, এবং এই কারণে তাহারা 
অধ্যত্মদৃষ্টিতেই কম্মযোগশান্েব সম্পূর্ণ উপপক্তি দিকাছেন। এই উপপস্তির কথ! 
স্বলিকার পুর্বে, কর্স্সাকর্স্মপরীক্ষ! সন্বন্ধে আর এক পুর্ববপক্ষেরও কিছু: আলোচন! 
কর! আবশ্যক, তাই এক্ষণে সেই পন্থা সক্বন্ধে বিচার আলোচনা করিতে, 
প্রবৃত্ত হইক। | 
ইতি পঞ্চ প্রকরণ, সমাপ্ত ৷ 
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ব প্রকরণ । 
আধিদৈবতবাদ ও ক্ষ্ত্রক্ষেত্রঙ্ক বিগারা। 


সত্যপুতাং বদেদ বাঁচম্‌, মনঃপুতং সঙম্গাচরেৎ । * 
মনু, ৬, ৪৬1 
আধিভৌতিক মাগ ব্যতীত কর্ম্মাকর্ম্ম পরীক্ষপের আর এক মার্গ আছে» 
ভাহা আধিদৈবতবাদীদিগের মাগ । এই মার্গের লোকেরা বলেন যে, যে সময়ে 
মনুষ্য কণ্মাকম্ম্ের বা কার্যাকার্যের নির্ণন্ট করে সেই সময়ে কোন্‌ কর্ম্ম হইতে, 
কাহার কত সুখ বা দুঃখ হইবে, অথবা সেগুলি হইতে সুখের মোট সংখ্যা ব॥ 
সুখের মোট সংখ অধিক হইবে” মন্ছ্ষ্য এইরূপ গোল্সযোগের মধ্যে কিংবা; 
আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে কখনই পড়ে না। অনেকে, এইক্কপ গোলযোগ) 
আছে বলিয়াই জানে না। অধিকস্ত, প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কর্ম্ম য়ে কেবল৷ 
নিজের সুখেরই জন্য করে এরূপ নহে। আধিজেতিকবাদী বাহাই বলুন না 
কেন। কিন্তু ধর্মাধর্্ন্ির্ণযি করিবার সময় মানব-মনেরু অবস্থা কিরূপ হয়, 
একটু বিচার করিলেই দেখা. যায় যে, কাকুপ্য, দয়া, পরোপকার ইত্যার্ছি 
মানকমনের স্বাভাৰিক ও উচ্চ মনোবৃন্তিসকলই কোন কাধ্য সম্পাদন 
করিবার জন্য মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করায়। উদ্দাহরণ যা কোন ভিখা- 
'্বীকে দেখিয়| তাহাকে কিছু ভিক্ষা! দিলে জগতের কিংৰ! নিজের আত্মার কতটা? 
কল্যাণ হইবে ইহার বিচার মন্ুষ্যের মনে আসিৰার পূর্বেই মনুষ্যহৃদয়ে কারুপ্য- 
বুস্তি জাগ্রত হয় এবং সে আপন শক্তি অনুপারে ভিথারীকে ভিক্ষা দিক্কাই খালাস; 
কয়। সেইরূপ ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে দুধ দিবার সময়, কত, 
লোকের কতটা হিত হুইৰে ইহার কিছুমাত্র*বিচার না করিক্া, তাহার মা তাহাকে 
হুধ দেয়। সুতরাং এই উচ্চ মনোবৃত্তিসমুহই কর্মষোগশান্ত্রের প্রকৃত ভিতি ঈ 
এই মনোবৃত্তিসকল আমাদিগকে কেহ দেয় নাই» কিন্ত এগুলি নিসর্গীসিক্ছ 
অর্থাৎ স্বাভাকিক, কিংবা এক ভাৰে স্বয়ংভু দেবতা । ৰিচারপতি আপন ৰিচার- 
আসনে বিলে, তাহার বুদ্ধিতে ন্যায়দেকতার প্রেরণ! হয় এবং তিনি সেই (প্রেরণ! 
অনুসারে ন্যাক্স-বিচার করেন ; কিন্ত যখন কোন বিড্াব্রপতি এই প্রেরপাকে 
গ্রাহ্য না করেন, তখনই তাহার হাত দিয়া অন্যাক্সবিচার ৰাহির হয়। ন্যায় 
দেবতার মর্তোই কারুণ্য, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কর্ধব্যান্থরাগ* ধৈর্য্য 
ইত্যাদি স€গুপসমুহের:যে সকল স্বাভাৰিক মনোবৃর্তি তাহারা'ও দেবতা । এই * 
_দেকতাদিগের শুদ্ধ স্বরূপ প্রত্যেকেরই: স্বভাবত জানা “আছে । কিন্ত লোভ, * 
+ “সতোর দ্বারা যাহা পৃত অর্থাৎ্প্েদ্ধ হইয়াছে এইবপ বাক্য বলিবেক আবং মন যাহা 
শক্জ ফলে করিতেন তাহাই আচরণ করিবেক ॥” | 


১২৬ গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


দেব, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কোন কারণবশত ষদি সে'দেবতাদিগের প্রেরণা গ্রাহ্য 
না করে, তবে দেবতারা কি করিবেন? ইহা! সত্য যে, কখন কখন এই দেবতা” 
দিগেরও মধ্যে লড়াই বাধিয়া যাওয়ায় কোন কার্য করিবার সময় কোন্‌ দেবতার 
প্রেরণ! বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করিব, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়। এই 

ংশয়ের নির্ণসার্থ ন্যায় কারুণ্যাদি দেবতাগণের অতিরিক্ত অপর কাহারে! পরামর্শ 
গ্রহণ কর! আবশ্যক বলিয়! মনে হুয়। কিন্তু এই অবলরে অধ্যাত্তবিচারের কিংব 
সুখতুঃখের তারতম্যের গোলষোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোদেব- 
তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সে-ই এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌ মর্গি শ্রেয়স্কর, শীত্রই' 
তাহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া দেয় । তাহার কারণ :এই যে, উপরি-উক্ত সমস্ত 
দেবতাদিগের মধ্যে ষনোদেবত শ্রেষ্ঠ । “মনোদেবতা” শবে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ 
প্রৃতি সমস্ত মনোবিকারের সমাবেশ করা ঠিক নহে; কিন্ত এই শব্দের দ্বারা 
ভালমন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদত্ব বা স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে 
তাহাই ধরিতে হুইবে। এই শক্তির “সদসদ্বিবেকবুদ্ধি” * এই এক বড় 
নাম আছে। কোন সংশক়প্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শান্তভাবে যদি ক্ষণ- 
মাত্র বিচার করিয়া দেখে তাহ হইলে এই সদদ্বিবেকবুদ্ধি কখনই তাহাকে 
ধোখা লাগাইবে না বা পরিত্যাগ ফরিবে না। অধিক কি, এইরূপ প্রসঙ্গে 
“তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌” এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। 
কোন্‌ সদ্‌গুণের কোন্‌ সময়ে কতটা গুরুত্ব দিতে হইবে, এই বড় দেবতার নিকট 
সেই বিষয়ের একটা! সুচী বা স্মারক পিপি সর্বদাই প্রস্তুত থাকে । সেই লিপি 
অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা আপন নিষ্পত্তি ব্যক্ত করেন। মনে কর যে, 
কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিল এবং দুর্ভিক্ষের সমস্ষে 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কি না, এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন এই সংশ্ 
নিবারণের জন্য শান্তচিত্তে এই মনোদেবতার পুজ] অর্চনা করিলে তখনি *মভক্ষ্য 
ভক্ষণ কর” এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়া পড়ে । সেইয়প স্বার্থ ও পরার্থ বা পরো" 
পকার ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চনার 
স্বার৷ করিতে হইবে । মনোনেবতার আপন ঘরের, ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্যের এই সুচী 
ব৷ স্মারকলিপি এক গ্রন্থকার শ্বাস্তভাবে বিচার করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; এবং 
তাহার নিজ গ্রন্থে উহ! প্রকাশ করিয়াছেন। 1 এই ম্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে 


* এই.দদসদ বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজীতে 00190161805 বলে; এবং আধিদৈবতবাদ 
অর্থে [70011109015 501)007 বলে। 
,. + এই খ্রস্থকারের নাম [21063 MartineaUu ( জেময, মাটি নো )। ইনি এই স্মারক" 
লিপি নিজের 7125 of 757০2 Theory ( Vol হা, P. 266. 3d Ed.) 
মানক গ্রন্থে দেয়াছেন। যারিনো আপন পন্থাকে [0101)5%01)0101021 এই নাম দিয়াছেন 
কিন্ত আমি উহ! মাধিদৈবতবাদেরই সামিল করিতেছি। 
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প্রথম আসন অর্থাৎ অতুযুচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার নীচে কারুণ্য 
স্বতজ্ঞতা, ওঁদাধ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবসমূহক্ষে ক্রমশঃ নীচের শ্রেণীতে ধর! 
হুইয়াছে। নীচের ও উপরের ধাপের সদগ্ণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইবামাত্র 
অপেক্ষাকত উপর-উপর ধাপের সদগুণগুলিকেই অধিকাধিক মান দেওয়া 
আবশ্যক, ইহাই এই গ্রস্থকারের অভিপ্রান্প । কার্য্যাকার্যের বা ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় 
হ্করিতে হইলে, তাহার মতে, ইহ! অপেক্ষা যোগ্য মার্গ আর নাই। কারণ আমা 
দের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিয়া "অধিক লোকের অধিক সখ” কিনে হয় তাহ 
সুনিশ্চিতরূপে নির্ধারিত কত্রিলেও, এই তারতম্যবুদ্ধিতে ইহ! বলিবার অধিকার 
নাই যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হয় তুমি তাহা কর; তাই শেষে 
“অধিক লোকের অধিক হিত” আমি কেন করিব এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি 
হয় না। সুতরাং সমস্ত ঝগড়া যেখানে ছিল দেইখানেইু থাকিয়া! যায়। কোন 
বিচারপতি রাঙ্গার নিকট অধিকার ন! পাইয়া! কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে সেই 
নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, দূরদৃষ্টিতে সুখছুঃখের বিচার করিয়া যে কাধ্যাকার্ধ্য 
নির্ণর হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া থাকে । তুমি এইরূপ কর, এই 
কাজটা ভোনায় করিতেই হুইবে, একথা কেবল দুরদৃষ্টি কাহাকেও বলিয়া দিতে 
পারে না। কারণ, দুরদৃষ্টি যতই কেন হোক না, তাহা মনুষ্যক্কত বলিয়া 
মনুষ্যের উপরে নিজের শাসনাধিকার বিস্তার করিতে পারে না। এইরূপ 
প্রসঙ্গে, আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ট অধিকারবিশি্ কাহারো নিকট হইতে আদেশ 
পাওয়া আবশ্যক । এবং এ কাৰ্য্য ঈখ্বরদত্ত সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিই করিতে পারে, 
কারণ উহ! মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুতরাং মনুষ্যের উপর নিজের অধিকার স্থাপনে 
সমর্থ। এই সদ্সদবিবেকবুদ্ধি বা ‘দেবতা!’ স্বয়ন্তু হওয়াপ্রযুক্ত প্রচলিত ব্যবহারে . 
এইরূপ বলিবার রীতি হইয়া গিয়াছে যে, আমার ‘মনোদেবত!” আমাকে 
অসুকঃপ্রকারের সাক্ষ্য দিতেছেন না। কেহ কোন ছন্দ করিলে পশ্চাত্তাপ 
বশত সে নিজেই লজ্জিত হয় এবং তাহার মনে সর্বদাই একট! যন্ত্রণা উপস্থিত 
হয়। ইহাও এই মনোদেবভার শাসনের ফল। ইহাদ্বারাঁও স্বতন্ত্র মনোদেবতার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আমার মন আমাকে কেন কষ্ট দেয়, আধিভৌতিক 
মতে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত এই প্রশ্নের আর কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। 
পাশ্চাত্য আধিদৈবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য 
দেশের এই মতবাদ প্রায় খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা এই ঈশ্বর- 
দত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহ । আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম্ম- '* 
যোগ্ঠশান্ত্রের এইরূপ স্বতন্ত্র কোন পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন. 
্রহ্সমূহের অনেক স্থানেই পাওয়ী যায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে “মহাভারতের 
অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখা যাঁয়। পূর্ব প্রকরণে বলাও 
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ঘোষ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা! এই আঘধিদৈবত মতে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। কিন্তু সদসদ্বিবেকরূপী গুদ্ধ মনোদেবত। কাঁহাকে বলা হইবে 
তাহার সুক্ষ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অনেক অপরি- 
হার্ধ্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন বিষয় ধর না কেন, তাহার সমস্ত 
দিক বিচার করিয়া তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি অযোগ্য, অথবা 
তাহা লাভজনক বা নুখজনক কি না, তাহ! নির্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখের 
কাজ নহে; কিন্ত এই কাজ এক স্বতন্ত্র ইঞ্জিয়ের, যাহাকে মন বলা যায়। 
অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্যের কিংব৷ ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় মনই করিয়া! থাকে ?--তাকে তুমি 
ইন্জ্রি্ই বল আর দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের মত বদি এইমাত্র হয় তাহ 
হইলে কোনই আপত্তি নাই। কিন্ত পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা 
আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন । তাহারা বলেন যে, ভাল বা মন্দ (সৎ ব! 
অসৎ) ন্যায্য বা অনাধ্য, ধর্ম বা অধশ্বের নির্ণয় কর! এক ; আর কোন পদার্থ 
ভারী বা হাকা, সাদা বা কালো, কিংবা! গণিতের কোন উদাহরণ ঠিক কি ভুল, 
তাহা নির্ণর করা আর এক কথা। এই ছুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন । ইহার মধ্যে 
দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের নির্ণয় মন ন্যায়শান্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে; কিন্ত 
প্রথম প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ, অতএব সেই 
কাধ্য সদসদ্বিবেচনরূপ যে দেবত। মনেতে আছেন কেবল তিনিই করিয়া, 
থাকেন। ইহার কারণ তাহারা এইরূপ বলেন যে, কোনও হিসাব ঠিক কি ভুল 
স্থির'করিবার সময় আমরা সেই হিসাবের তেরিজ, গুণফল প্রভৃতি পরীক্ষা 
করিয়৷ তাহার পর আমাদের মত স্থির করি ; অর্থাৎ এই বিষয়ের নির্ণয় করি- 
বার পূর্বে মনের অন্য কোন ক্রিয়া বা ব্যাপার করা দরকার। কিন্ত ভাল 
মন্দের নির্ণয় সেরূপ নহে । কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে শুনিবামান্র 
“ছি! সে বড়ই মন্দ কাজ করিয়াছে” এই রূপ উচ্ছাসোক্তি আমাদের মুখ . 
দিয়া একেবারেই বাহির হইয়! পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোনু বিচার করিতে 
হয় ন।। সুতরাং কোনই বিচার ন! করিয়া আপনাপনি যে নির্থয় করা যায়, 
এবং বিচার করিয়! যে নির্ণয় করা যায়, এই ছইই একই ননোবৃত্তির .ব্যাপার, 
তাহা বলিতে পার! যায় না। সেই জন্য সদসদ্বিবেচনশক্তিকেও এক স্বতন্ত্র 
মানসিক দেবতা! মানিতে হয়। সকল মন্ুয্যের অস্তঃকরণে এই শক্তি ব দেবতা 
সমানরূপে জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাগুকে অপরাধ মনে করে) এবং 
সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু, শিখাইতেও হয় না । আধিভৌতিক পদ্থার লোকেরা 
০. এই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এই উত্তর দেন €য, কেবল “আমি ছএকটা 
বিষয়ের নির্ণয় একেবারেই করিতে পারি. এইটুকু হইতে দ্বীকার করিতে 
পারা যায় না যে, যে বিষয়ের নির্ণয় আমাদের বিচার ' করিয়া কর! হ্য়, তাহা: 
উহা! হইতে ভিন্ন। কোন কাজ দ্রুত বা রহিয়া বসিয়া! কর| অভ্যাসের) কাজ । 
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ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মন থেকেই সেরছটাকের দর চট্‌ 
করিয়া! মুখে সুখে গণিতের প্রশালীতে হিসাব করিয়া বলিতে পারে? তাই 
বলিয়া বলা যায় না যে, উত্তম গণিতবেত্তা হইতে তাহার গুণন করিবার শক্তি 
'ৰা দেবতা ভিন্ন। সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হইয়া যায় বে 
কিছু বিচার ন! করিয়াও মনুষ্য তাহা শীজ্র ও সহজে করিয়া! বায়? উত্তম 
লক্ষ্যভেদী মনুষ্য উড়োপাখী বন্দুকে সহজে মারিয়। থাকে, তাই বলিয়া! লক্ষ্য- 
ভেদের এক শ্বতন্ত্র দেবতা আছে এরূপ কেহ বলিতে পারে না। শুধু তাহাই 
নহে, কিরূপে ‘তাক: করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণনা! করিতে 
হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও কেহ নিরর্থক ও ত্যাজ্য বলিতে পারে না। 
নেপোলিয়ন সম্বন্ধে এই কথ! প্রসিদ্ধ আছে যে, রণক্ষেত্রে দাড়াইয়|। একবার 
চারিদিকে তাকাইয়া দেখিলেই শক্রর ছিদ্র কোথায়, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার 
নজরে পড়িত । কিন্ত তাই বলিয়। যুদ্ধকল! এক স্বতন্ত্র দেবত| এবং অন্য 
মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন 
কাজে কাহারও বুদ্ধি স্বভাবত বেশী, আর কাহারও বা কম, ইহা, সত্য; 
কিন্ত কেবল সেই কারণেই উভয়ের বুদ্ধি বস্তুত ভিন্ন, তাহা আমি বলিভে 
পারি না। তাছাড়া এ কথাও সত্য নহে যে, কাধ্যাকার্য্যের কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের 
. নির্ণয় একাঁএক হইয়া যায়। যদি তাহাই হইত, তবে এই প্রশ্নই কখনও উপস্থিত 
হইত না যে, “অমুক কাজ করা উচিত অথবা করা অন্ধুচিত”। ইহা! সুস্পষ্ট 
যে, এই প্রকার প্রশ্ন প্রদঙ্গ অনুসারে অজ্জুনের ন্যায় সকলেরই সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া থাকে; এবং কার্য্যাকাধ্যনির্ণযের কোন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অভি- 
প্রাযও ভিন্ন ভিন্ন হুইয়! থাকে। সদসদ্বিবেচনশক্তিবূপ স্ময়স্ু দেবতা যদি 
একই হন তবে এই ভেদ কেন? কাজেক্টু বলিতে হয় যে, মনুয্যের বুদ্ধি যে 
পরিমাণে সুশিক্ষিত বা সুসংস্কত হইবে, সেই পরিমাণেই যোগ্যতার সহিত সে 
কোন বিষয়ের, নির্ণয় করিবে। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে বাহার! 
মনুষ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া হত মনুষ্যের মাংসও আনন্দে আহার 
করে!. অসভ্য লোকের .কথা ছাড়িয়া দাও। সভ্য দেশেও দেখা যায় বে, 
দেশাচার অনুসারে কোন এক দেশে যাহ! গহিত বলিয়। মনে করে, অন্য এক 
দেশে তাহাই সর্বমান্য হইয়া থাকে । উদাহরণ__এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী 
গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়! গণ্য ; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহ! বিশেষ দুষণীয় 
বলিয়া বিবেচিত হয় না। ভরগুর.সতার মধ্যে মাথাংহইতে পাগড়ী খুলিয়! বসা 
হিন্দুলোকে র- নিকট, লৰ্জা ও ক্নর্য্যাদার কথা কিন্ত ইরেংজ লোক মাথা হইতে 
, টুপি খোলাই সভ্যতার লক্ষণ মনে,করে। যদি ঈশ্বরদত ব! স্বাভাক্কি সদসন্-* 
বিবেচনপজ্জি প্রযুক্তই মন্দ কর্ম্ম বর্থরিতে লজ্জাবোধ করা সত্য হয়, তাহা হইলে 
সকছেই একই কাৰ্য্যে একই রকম লজ্জা বোধ করে না কেন? বড় বড় দস্থ্যও 
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বাহার অল্প একবার গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অন্তর ধরা নিনানীয সঙ্গে 
করে; কিন্ত বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও, পার্শ্ববর্ত্া রাজ্যের লোকদ্িগকে 
যুদ্ধে ৰধ করা শ্বদেশভক্তির লক্ষণ মনে করে। সদসদ্ৰিবেচনশক্তিরূপ দেবতা 
যদি একই হয় তাহ! হইলে এই পার্থক্য কেন নানা যার? এবং যদি বলা যার 
যে, সদসদ্বিবেচনশক্তিরও শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার অনুসারে তেদ হয়, 
তাহ! হইলে তাহার স্বয়ভূ নিতাত্ববিষয়ে বাধা আসে । অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়া 
মন্ুবা যেমন-যেমন সভ্য হইতে থাকে নেই অনুসারে তাহার মন্‌ ও বুদ্ধি বিক- 
শিত হইতে থাকে ; এবং এই প্রকারে বুদ্ধির বিকাশ হইলে পর পুর্বে অসত্য 
অবস্থায় থাকিতে যে সকল বিবয়ে বিচার সে করিতে পারিত না, এক্ষণে সত্য 
অবস্থার সেই সকল বিষয়েরই বিচার সে সত্বর করিতে প্রবৃত্ত হয়। অথবা 
বলিতে হয় যে, এই প্রকার বুদ্ধির বিকাশঃ হওয়াই সত্যতার লক্ষণ। সুসভ্য 
কিংব। সুশিক্ষিত মনুষ্য যে অপরের কোন ৰস্ত দেখিবাষাত্র চাহিয়। বসে না ব। 
লইতে ইচ্ছা করে না, ইহা তাহার ইন্দ্রি্নিগ্রহের পরিণাম । সেইরূপ ভাল- 
মন্দ নির্ণয় করিবার মনের শক্তিও আন্তে আন্তে বৃদ্ধি পায়, এবং এখন তো কোন 
কোন বিষঙ্গে উহা এতটা অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছে যে, কোন কোন বিষয়ে কিছু- 
মাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমরা নিজের নৈতিক সিন্ধান্ত ব্যক্ত 
করি। চক্ষু দ্বারা নিকটের কিংবা দুরের বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষু, শিরা ও 
সায়ু নানাধিক পরিনাণে সঙ্কুচিত করিতে হয়; এবং এই সৰু ক্রিয়া এত দ্ৰুত 
হইয়৷ থাকে বে আমর। তাহা জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ এই 
বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অনুপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা, মনুষ্যের 
মন বা বুদ্ধি সৰ্ব্বকালে ও সর্বকান্জে একই । কালে। ও সাদার নির্ণয় এক প্রকা- 
রের বুদ্ধি করে এবং ভালনন্দের নির্শস্কু অন্য প্রকারের বুদ্ধি করে, এ কথা: ঠিক 
নহে। কাহার বুদ্ধি কম থাকে, আর কাহারও বুদ্ধি অশিক্ষিত বা অপরিণত 
থাকে, এইটুকুই বা প্রভেদ। এই ভেদের প্রতি, এবং কোন কার্ম্য ক্রত করিতে 
পাঁরা যে অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাশ্চাত্য 
'্মাধিভৌতিকবাদীর৷ স্থির করিয়াছেন যে, মনের যে স্বাভাবিক শক্তিসনূহ আছে 
তাহার ওদিকে সদসদ্বিচারশক্তি বলিয়া! কোন আলাদ। স্বতন্ত্র ও বিশি শক্তি 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । 
আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকারদিগের এই সহ্বন্ধীর্র চরম Give পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিকবার্দীদিগেরই ন্যায় । স্বস্থ ও শান্ত চিত্তে সকল. বিষয়ের বিচার করা 
আবশ্যক, ইহ তাহার স্বীকার করেন। কিন্তু ধর্ম ধর্মনিপয়ের,নুদ্ধি এক, এবং 
' কালো নাদ। বুঝিবার বুদ্ধি আর-এক, এ মত ভাহারা স্বীকার করেন না। তাহারা, 
ইহাও প্রতিপীদন করিয়াছেন যে, মন বে পরিমাণে সুশিক্ষিত হইবে সেই পরি- 
মাশে সে ভালমন্দ নির্ণন করিতে পারিবে, তাই মনের উন্নতিসাধনের। আনা 
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পাতোকের ঘছ্ করা আবশ্যক ; এবং এই উৎকৰ্ষ কিরূপে সাধন করিতে হইবে 
তাহার নিয়মও তাহারা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সদসদ্ৰিৰেচনশক্তি সাধারণ 
বুদ্ধি হইতে কোন ভিন্ন বস্তু ব| ঈশ্বরের দান, এ মত তীহার| মানেন না'। 
‘মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার মন যব! বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করিস) 
চলে, প্রাচীন কালে তাহার স্ুক্ম আলোচনা হইয়া গিয়াছে । এই আলোচন! 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার নামে অভিহিত হুইক্স/ থাকে । ক্ষেত্র অর্থে শরীর এবং 
ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে আত্ম । এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিচার আধ্যাত্মববিদ্যার মূল । এই 
ক্ষেঅক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্যার ঠিক জ্ঞান হইলে পর, শুধু সদসদ্বিবেচনশক্তি কেন, কোন 
মনোদেবতারই অস্তিত্ব আত্ম! হইতে উৎকৃষ্ট বা স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে 
পার! যায় না। এই অবস্থাতে আধিদৈবতপক্ষ স্বতই দুর্বল হইয়। পড়ে । তাই 
এক্ষণে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিদ্যারই সংক্ষেপে বিচার কর? হইবে । ভগবদ্গীতার 
অনেক সিদ্ধান্থেরই প্রকৃত অর্থও এই বিচারহুত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি হইবে। 
মনষোর দেহ (পিণ্ড, ক্ষেত্র, বা শরীর) একটা মন্ত বড় কারখানা বলিলেও 
চলে। কোন কারখানায় যেরূপ বাহিরের পণ্যদ্রব্য প্রথমে ভিতরে লইর! যাওয়। 
হয়, এবং তাহার পর সেই মালের বাছাই ধ! ব্যবস্থা করিয়া পরে কারথানার 
উপযোগী পদার্থ কোন্গুলি এবং অনুপযোগী কোন্গুলি তাহ। স্থির করিয়া 
বাহির হইতে ভিতরে-আনা কাচ! মাল হইতে নুতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া তাহ! 
বাহিরে পাঠান হয়; সেইরূপ মনুষ্যের দেহের মধ্যেও প্রতিক্ষণে অনেক ব্যাপার 
চলিতে থাকে । এই জগতের পাঞ্চভৌতিক পদার্থসন্বন্ধে মনুষ্যের জ্ঞানপ্রাণ্ির 
জন্ত মন্ুষর ইন্দ্রিয়সমূহই প্রথম সাধন। এই হন্দিয়সমূহের দ্বারা জাগতিক, 
পদার্থের প্রকৃত বা মূল স্বরূপ জানা যায় না। আধিভৌতিকবার্দীগণের মত এই 
“যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে পদাথসমূহ,যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহাদের যথার্থ 
স্বরূপ তাহাই। রিস্ক কাল যদি আমর! কোন নব ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই, তাহ) 
হইলে তাহার, দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণধর্ম্ম বর্তমান হইতে যে ভিন্ন হইবে, 
তাহা আর বলিতে হইবে'না। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেও হুই ভেদ আছে-. 
এক কর্মেন্দিয়, দ্বিতীয় জ্ঞানেক্দ্িয় । হাত, পা, বাক্-ন্্র, গুদ ও উপস্থ এই পাঁচটা 
কর্ম্দেক্জিয়। আমরা আমাদের শরীরের দ্বারা যে কোন ব্যবহার করি সে সমস্তই 
এই কর্শ্মেক্জিয়ের দ্বারাই করিরা থাকি। নাক, চোখ, কান, জিভ ও ত্বক, এই 
পীচটী জ্ঞানেঞ্জিন্ন । চক্ষু দ্বার৷ রূপ, পিহব। দ্বারা রস, কর্ণ দ্বারা শব্দ, নাসিক! 
দ্বার! গন্ধ ও ত্বক দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করি। ত্য কোন বাহ্‌ পদার্থই ধর 
না কেন, তত্যম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা! উক্ত পদার্থের রূপ-রস-শবা-গন্ধ- 
স্পশঁর বাহিরে অন্য আর কিছুই নহে । উদাহরণ যথা" ধর, এক টুকরা সোনা 
উচ্া। চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, ত্বকের নিকট কঠিন বলিয়! প্রতিতান্ত হয়, পিটিলে 
লক্ব! হয়, "ইত্যাদি তাঁহার যে গুণ আমাদের ইন্দ্িরগোচর হয় তাহাকেই আমরা 
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সোনা বলি এবং এই গুণদকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে প্রকই- রবে 
দেখিতে পাওয়া গেলে, আমাদের দৃষ্টিতে সোনা এক স্বতন্ত্র পঞ্গর্থি হইয়া'দাড়ার।' 
বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া এবং ভিতরের মাল ৰাহিরে পাঠিয়ে দিবার 
জন্ত যেরূপ কোন কারখানার দরোজ। থাকে, সেইরূপ মানবদেহে বাহিরের 
মাল ভিতরে আনিবার জন্ত জ্ঞানেন্দ্িয়রূপী দ্বার আছে এবং ভিতরের মাল 
বাহিরে পাঠাইবার জন্য কর্ম্মেক্জিয়র্লপ দ্বার আছে। নুর্য্যের কিরণ কোন পদা- 
বের উপর পড়িয়া তথা হইতে আবার ফিরিয়া আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ 
করিলে আমাদের আত্মায্ন সেই পদার্থের রূপসন্বন্ধে জান হইয়া থাকে। কোন 
পদার্থ হইতে নিঃস্থত গন্ধের সুক্ম পরমাণু আমাদের নাকের মজ্জাতস্তর উপর 
আসিয়া পড়িলে আমাদের নিকট তাহার গন্ধ আসে। অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপা- 
রও এইরূপেই চলিয়া থাকে | জ্ঞানেন্দ্রিরসকল এইরূপে ব্যাপার করিতে থাকিলে 
তাহাদের দ্বারা বাহ্য জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে থাকে । কিন্ত জ্ঞানেন্জিয়- 
সকল যে কোন ব্যাপার করে তাহাদের জ্ঞান স্বতঃ তাহাদের হয়' না, তাই 
জ্ঞানেন্দ্রিয়দিগকে ‘জ্ঞাত!’ ন! বলিয়া শুধু বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার “দরোজা” 
বলা হইয়াছে । এই দরোজা দিয়া মাল ভিতরে আসিয়৷ পড়িলে পর, তাহার 
পরবর্তী ব্যবস্থা করা মনের কাজ ।' উদাহরণ যথা-্বিপ্রহর হইলে ঘড়িতে ঘণ্টা। 
বাকিতে থাকিলে তখনই আমাদের মন বুঝিতে পারে না যে কয়টা বাজিয়াছে। 
কিন্ত যেমন যেমন ঘড়িতে ঠনঠন” করিয়া এক একটী আওয়াজ হইতে থাকে, . 
তেমনি তেমনি বায়ুতরঙ্গ আমাদের কানে আসিয়া আঘাত করে, এবং মজ্জ!- 
তন্তর দ্বারা প্রত্যেক আওয়াজের পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথমে আমাদের মনের 
উপর হয় এবং শেষে এই সকল মিলিত করিয়! কয়ট! বাজিল তাহ! আমরা স্থির 
করি। জ্ঞানেন্ররিয় পশুদিগেরও আছে! ঘড়ির এক এক ঠোকা যেমন যেমন ' 
পড়িতে থাকে, তেমনি তেমনি প্রত্যেক ধ্বনির সংস্কার তাহার কান দিয়া-মন 
পর্য্যন্ত পৌছায়; কিন্ত তাহার! প্র সমস্ত সংস্কারকে একত্র করিয়া বারোটা 
বাজিল বলিয়া স্থির যে করিতে পারিবে, তাহাদের মন এঁতট! বিকশিত হয় নাই। 
এই শব্দ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে হইলে এইরূপ বল! হুইয়৷ থাকে যে, গণ্ডর 
একাধিক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান হইলেও তাহার সেই অনেকতার ' মধ্যে 
একত্বের বোধ হয় না। ভগবদগীতাতে আছে_-“ইন্দ্রিয়াণি পরাধ্যাছঃ ইঞ্জিয়েত্যঃ 
পরং মন:*-_অর্থাৎ হন্দিয়সকল ( বাহ ) পদার্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্িদ্ঘ অপে- 
ক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ (গীতা ৩. ৪২91 উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহারও 
তাবার্থ। পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, মন স্থির না হইলে .চোখ খোল! থাকি- 
*-৩%ও কিছুই দেখা! বায় না এবং কার খোলা থ্কিলেও কিছুই শোনা যায় না” 
তাৎপৰ্য্য এই যে, এই দেহরূপী কারখানায় ‘মন’ একটা মুন্সী ( কেরাণী ), যাহার 
নিকট জ্ঞানেজ্জরিয়ের দ্বারা বাহিরের সমস্ত নাল প্রেরিত হয়? এবং এই সুদী 
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{ মন) ক মালের বাচাই করে.। এখন বিচার করিতে হুইবে মে, এই যাচাই 
কিরূপে বত হক্ণ এবং এ পর্য্যন্ত আমরা যাহাকে সাধারণত “মন? বলিয়া 
আগিয়াছি, তাহারও আর কত প্রকার ভেদ করা যাইতো পারে, কিংবা একই 
‘মন অধিকারতেদে কি-কি পৃথক নাম প্রা হয় । 
জ্ঞানেন্দ্িরষোগে মনের উপর বে নকল সংস্কার ক্মটে সেগুলি প্রথমে এ 

ক্রিক এবং তাহাদের পরস্পর তৃলন! করিয়। নির্ণর করিতে হয় যে, তাহাছের মধ্যে 
€কোন্টি ভাল, আর কোন্টি মন্দ, কোন্টি গ্রান্ আর কোন্টি ত্যাজা, এবং 
কোন্টি লাতব্গনক ও কোন্টি ক্ষতিজনক | ইহ! নিৰ্ণয্ন হইলে পর, তাহাদের 
মধ্যে যেটি ভাল, গ্রাহ্ব, লাভজনক, উচিত বা করিবার যোগ্য তাহাই করিতে 
আমতা! প্রবৃত্ত হই। ইহাই সাধারণ মানসিক ব্যবঙ্গার। উদাহরণ যথা--আমর! 
কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিকা এই ছুই হইন্জিয়ের দ্বারা আমাদের 
মনের উপর বাগানের গাছ ও ফুলগুলির সংস্কার ঘটিয়া থাকে । কিন্ত এই ফুল- 
গুলির মধ্যে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোন্টির গন্ধ খারাপ, এই জ্ঞান আমা- 
দের আত্মাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছা মনে উৎপন্ন হয় 
না এবং তাহা তুলিবার উদ্যোগও আমরা ক্রি না। অতএব সমস্ত মনো- 
ব্যাপারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে -(১) জ্ঞানে- 
ন্রিয্নের দ্বারা বাহ পদার্থের জ্ঞান পাইয়া সেই সকল সংস্কারের তুলনার জন্ত ব্যবস্থা 
. পূর্বক সাজাইয়া রাখা ; (২) এইরূপ ব্যবস্থার পর তাহাদের ভালমন্দের সারা” 
সার বিচার'করিয়! কোন্টি গ্রাহ ও কোন্টি ত্যাজ্য তাহা স্থির করা; এবং (৩) 
এই নিশ্চয় হইলে পর, গ্রাহ বস্তু গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহা বস্ত ফেলিয়া! দিবার 
ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া আবার সেই অনুসারে প্রবৃত্তি হওয়া. কিন্ত হহা আবশ্যক 
*নহে যে, এই তিন ক্রিয়৷ ব্যবধান বিনা সঙ্গে সঙ্গে একের পিছনে আর একটি 
হইতে থাকিবে । .. ইহ সম্ভব যে, পূর্ববৃষ্ধ কোন বস্তুর ইচ্ছা আজ হইল) কিন্ত ' 
ইহাতেই বন] যাইতে পারে না,যে, উক্ত তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটি ক্রিয়ার 
প্রয়োজন নাই। বিচারের কাছারী এক হইলেও সেখানে যেমন কাজের এইরূপ 
বিভাগ আছে-_ প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদী কিংবা! তাহাদের উকিল আপন. আপন: 
সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের 
সাক্ষীসাবৃদ্. দেখিয়া তাঁহার উপর বিচারপতি আপন বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং 
বিচারপতি-ককৃত নিষ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে ? .ঠিক সেইরূপ এ পর্য্যন্ত 
যে যুন্দীকে আমর! সাধারণত .“মন* বলিক্া! আসিয়াছি, তাহার ব্যাপারসসূহেরও 
বিগ হইয়া থাকে ।. তন্মধ্যে সন্মুখে উপস্থিত বিষয়সমূহের সারাসার বিচার 
ক্রিয়া কোন এক বিষয় অমুক ,প্রকারেরই-.( এবমেব ) অন্য প্রকারের নে 
€ নাহন্যথ ), এইরূপ নিশ্চন্ন করিবার কাজ ( অর্থাৎ কেরল বিচারপতির. কাজ ) 
বুদ্ধি নামক ইন্দ্ৰিয়ের 1 .উপরে করিত সমস্ত মনোব্যাপার, হইতে এই সারাসার 
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বিবেকশক্তিকে পৃথক করিলে পর্ন, কেবল বাকী সমস্ত ব্যাপারই বে ইঞ্জিনের 
দ্বারা হইয়! থাকে, তাহাকেই সাংখ্য ও বেদাস্তশাস্তরে মন বনে (সাং. ক. ২৩ ও 
২৭ দেখ )।. এই মন উকিলের মতে! কোন বিষয় এইপ্রকার ( সংস্কর ), কিংব। 
ইহার বিপরীতে এ প্রকার (বিকর ), ইত্যাদি কল্পনাসযূহকে বুদ্ধির সমক্ষে' 
। নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত করে। তাই ইহাকে “সক্করবিকল্পাত্মক” অর্থাৎ নিশ্চয়- 
কাৰী ন। বলয়! শুধু করনাকারী ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে। “সন্কর+ শব্দে কখন কখন 
শ্লিশ্চয়ের”ও অর্থ সমাবেশ করা যায় (ছান্দোগ্য, ৭, ৪.১ দ্বেখ)। কিন্ত 
এখানে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া অমুক বিষয় অমুক প্রকারের মনে করা 
মানা, করন! করা, বুঝ! কিংবা কিছু যোজন! করা, ইচ্ছা করা, চিন্ত! করা, 
মনে আন! ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্যেই* 'সন্কল্প” শব্দের উপযোগ করা হইয়াছে। 
কিন্ত উকিলের মতো এই প্রকার নিজ করনাসমূহকে বুদ্ধিসমক্ষে নিষ্পত্তির জন্য 
কেবল উপস্থিত করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বৃদ্ধি দ্বারা ভালমন্দের নির্ণয় 
হইলে গর, যে বিষয় বুদ্ধি গ্রাহ মানিয়াছে, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহারই আবরণ 
কর! অর্থাৎ বুদ্ধির আল্ঞাকে কার্যে পরিণত করা_এই নাজিরের কাজও মনেরই 
করিতে হয়। তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্যা অন্য প্রকারেও করিতে পারা যায়। 
ইহা বলিতে কোনই আপত্তি নাই ষে, বুদ্ধিকৃত নির্ণ্নকে কিরূপে আমলে আনিতে 
হুইবে তাহার যে বিচার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার সঙ্করবিকল্লাত্মকই । 
কিন্ত ইহার জন্য সংস্কতভাষায় 'ব্যাকরণ-বিস্তার করা” এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়া! 
হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত বাকী সনস্ত কাজ বুদ্ধিরই । এ পর্য্যন্ত মন নিজেই 
করনাদমুহের সারাসার বিচার করে ন। সারানার বিচার করিয়া কোন এক 
বস্তুর যথার্থ জ্ঞান আত্মার করাইয়া দেওয়া, কিংবা! বাছাই করিয়া অমুক 
বসন্ত অমুক প্রকারের তাহ! নিশ্চয় কর! ব! তর্কের দ্বারা কাধ্যকারণসম্বন্ধ দেখিয়া 
নিশ্চিত অনুমান করা, অথব! কার্ধ্যাকীর্ধ্য নির্ণয় করা, এই সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধির। 
সংস্কৃত তাষায় এই ব্যাপারসমূহকে “ব্যবসায়” ব! ‘অধ্যবসায়’ বলে। তাই, এই ছুই 
শব্দের উপযোগ করিয়! “বুদ্ধি' ও “মন ইহাদের মধ ভেদ দেখাইবার জন্য 
মহাভারতে ( শাং ২৫১. ১১) এই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে-_ _ 
বুদ্ধিঃ মনো ব্যাকরণাত্মকম্‌ ॥ 

“বুদ্ধি ( ইঞ্জিয্ন ) ব্যবপায়কারা অর্থাৎ সারাসারবিচারপূর্ববক নিশ্চয়কারী ; এবং 
মন ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তারকারী নে পরবত্তী ব্যবস্থাকারী প্রবর্তক ইন্জিয়, 
অর্থাৎ বুদ্ধি বাবসায়াত্মক এবং মন ব্যাকরণাত্মক*। ভগবদগীতাঁতে “্ব্যবসায়া- 
‘জ্মিক৷ বুদ্ধি” এই শব্দের উল্লেখ আছে ( গী, ২. ৪৪ ) ; .এবং সেই স্থানেও বুদ্ধির 
কর্ন সারালারবিচারপূর্্বক নিশ্চয়কা রী ইন্জরিযই । প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি কেবল এক 
তলোরার মাত্র যাহা কিছু তাহার সন্মুখে আসে.বা আনীত হয়, তাহার কাট- 
ছাট করাই তাহার কাজ; তাহার অন্য কোনও প্রণ. বা ধর্দন্নাই ( মতা, রন, ' 
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১৮১, ২৩)। সঙ্কল্প, বাসনা, ইচ্ছা, স্থৃতি, ধতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কারুণ্য, উৎক$ঠ! 
প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, ঘেষ, 
লোত, মদ, মাৎসর্ধয, ক্রোধ ইত্যার্দি সমস্ত মনেরই গুণ বা ধর্ম (বৃ, ১. ৫. ২, 
, মৈক্ৰা, ৬:৩০ )। এই সকল মনোবৃত্তি যেমন যেমন্‌ জাগ্রত হয় তেমনি তেমনি 
কৰ্ম্ম করিবার দিকে মন্থব্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । উদ্দাহরপ, যথা-_মম্থষ্য. যত্টু 
বুদ্ধিমান হোক না কেন এবং যতই কেন ভালরূপ গরীব লোকদের অন্স্থা 
জামুক না, তাহার মনে যদি ককুণাবৃত্তি জাগ্রত না হয় তাহা হইলে তাহার 
গরীবদের সাহায্য করিবার ইচ্ছা কখনই হইবে না । অথবা, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
থাকিলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করিবে না। তাৎপধ্য এই যে, যে বিষয় 
আমরা করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে বুদ্ধি কেবল তাহাই বলিয়া 
দেয়। ইচ্ছা কিংবা ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বুদ্ধির ধন্ম না হওয়ায় বুদ্ধি আপনা হইতে 
অর্থাৎ মনের সাহাবা: ব্যতীত কখনই হন্দ্রিয়দিগকে প্রেরণ৷ দিতে পারে না । 
উল্টাপক্ষে ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া স্বয়ং মন ইন্দ্িয়দিগকে প্রেরণ! দিতে পারি- 
লেও বুদ্ধির সারাসার বিচার ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিসমূছের প্রেরণার দ্বারা সংঘটিত 
কৰ্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই, তাহা বল! যায় না। উদ্দাহরণ যথ! - বুদ্ধির উপ- 
যোখ ন! করিয়া শুধু করুণাবৃত্তি হইতে কোন দান করিলে তাহা! কোন অপান্রে 
' পড়িয়া তাহার মন্দ পরিণাম হইবার সম্ভাবনা আছে। সার কথ!--বুদ্ধির সাহায্য- 
ব্যতীত মনোবৃত্তি সকল অন্ধ । তাই মনুষ্যের কোন কাজ তখনই শুদ্ধ হইতে 
পারে, যখন বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ভালমন্দের অন্রাস্ত নির্ণয় করিতে পারে ; মন, 
বুদ্ধির অনুরোধে কার্য্য করে; এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনে অবস্থিত। বুদ্ধি ও 
মন এই হুই শব্দ ব্যতীত “অস্তঃকরণ+ ও “চিত্ত” এই ছুই শব্দও প্রচলিত আছে । 
তন্মধ্যে “অস্তঃকরণ” শবের ধাত্বর্ধ প্অন্তরন্জ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়”, এই জন্য 
তাহার মধ্যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণত সমাবেশ 
করা হয়; এবং মন সর্বপ্রথম বাহ্যবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলে তাহাই চিত্ত হয় ( মতা, শা. ২৭৪. ১৭)। কিন্ত সাধারপব্যবহারে এই 
সমস্ত শব্দ প্রায় একই:অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকসময় কোন্‌ অর্থ কোথায় 
বিবক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয় । এই গোলযোগ যাহাতে না! হয়, 
তাই উক্ত অনেক শব্দের মধ্যে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই ছুই শব্দই 
উপরি-প্রদত্ত নিশ্চিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই প্রকারে মন ও 
বুদ্ধির ভেদ স্থাপন করিলে, বিচারপতির অধিকারস্থত্রে বুদ্ধিকেই মন অপেক্ষা 
কাজেকাজেই শ্রেষ্ট বলিগ্ন* মানিতে: হয়) এবং মন ত্র বিচারপতি বুদ্ধির 
ুন্দী*্র। কেরাণী হইয়! দীড়ায়। $র্মনসন্ত পর! বুদ্ধি:*_-মন অপেক্ষা! বুদ্ধি 
শ্ৰে্ট ঝা অতীত (গী, ৩. ৪২) গীতাবাক্যের ভাবার্থও এই তথাপি 
উপরিউক্ত অনুসারে ও কেরাণীকেও হুই প্রকারের কাজ করিতে হয় 
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১৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মমযোগশান্ত্র । 


এফ, জ্ঞানেন্জিয় দ্বারা অথবা বাহির হইতে ভিতরে আনীত সংস্কারসমূহের 
ব্যবস্থা করিয়া, উহাদিগকে নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধির সমক্ষে স্থাপন করা এবং 
ক্লিতীয়, বুদ্ধির ঘারা নিষ্পত্তি হইলে পর, বুদ্ধির হুকুম বা আদেশ কর্ম্েক্জিয়ের 
নিকট পৌছাইয় দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যক বাহ্যক্রিয়া 
করাইয়া লওয়।। দোকানের জন্য জিনিস খরিদ করা ও দোকানে বসিয়া! বিক্রী 
করা, এই ছুই কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের একই কর্মচারীকে করিতে 
হয়, সেইরূপ মনেরও ছুই কাজ করিতে হ্য়। আমাদের কোন ন্নেহপান্র আমা- 
দের নজরে পড়িলে এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইলে আমর! তাকে “ওরে, 
বলিয়া ডাকি । এই ব্যাপারটিতে অন্তঃকরণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ। 
প্রথমে চোখ অথবা! জ্ঞানেন্দ্রিয় এই সংস্কার মনের মারফত বুদ্ধির নিকট 
পাঠাইল যে, আমাদের ' শ্নেহপাত্র নিকটে আছে? আবার বুদ্ধির মারফত সেই 
জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইল জ্ঞান হইবার ক্রিয়া। তাহার পর, 
সেই ন্নেহপাত্রকে হাক দিয়া ডাকিতে হইবে, আত্ম। বুদ্ধির দ্বারা ইহা স্থির 
“করে; এবং বুদ্ধির এই অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলিবার 
ইচ্ছ। হয় এবং মন আমার জিব! ( কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ) দ্বারা “ওরে” শব বলাই! 
থাকে। পাণিনির শিক্ষাগ্রন্থে শব্দোচ্চারপক্রিয়ার বর্ণনা এই ভাবেই করা 
হইয়াছে। 


আত্মা বুদ্ধা সমেত্যাহ্থান্‌ মনো যুংক্তে বিবক্ষয়। 

মনঃ কায়ামিমাহস্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতম্‌। 

মারুতস্ত,রসি চরন্‌ মন্ত্র জনয়তি স্বরম্‌ ॥ 
অর্থাৎ--“আত্ম| প্রথমে বুদ্ধি ধারা সমস্ত বিষয় আত্মগত করিয়! মনোমধ্যে বলিবার 
ইচ্ছ' উৎপন্ন করে; এবং মন কার়াপ্িকে চালিত করিবার পর কারাগি বায়ুকে 
প্রেরিত করে। তদনস্তর, এই বায়ু বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়! মন্্স্বর উৎপন্ন 
করে”। এই স্বর পরে ক্তালব্যাদিবর্ণভেদে মুখ হইতে নিঃস্থত হয়। উপরি- 
উক্ত প্লোকের শেষ ছুই চরণ মৈত্র যপনিষদেও প্রদত্ত হইয়াছে ( মৈক্রা, ৭. ১১১)) 
এবং ইহ! হইতে উপলদ্ধি হয় যে, এই শ্লোক পাণিনি হইতেও প্রাচীন ।* আধুনিক 
শারীরশান্ত্রে কারাগ্িরই নাম “মজ্জাতন্ত' । কিন্ত বহিঃপদার্থের জান অন্তরে আনি- 
বার জন্ত যে মজ্জাতন্ক এবং বুদ্ধির আদেশ কর্ম্মেন্সিয়যোগে মনের দ্বারা সম্পাদন 
করিবার জগ্ঠ যে মজ্জাতস্ত, এই হুই মজ্জাতস্ত বিভিন্ন ; তাই তদনুসারে মনও ছুই 
ৰলিয়৷ মানিতে হইবে, এইরূপ পাশ্চাত্য শারীরশাস্তজ্ঞদিগের উদ্তি। আমাদের 


* মৈত্বূপনিৰৎ পাণিনি হইতে প্রাচীন, এইরূপ মোক্ষমুলর সাহেব লিখিয়াছেন। 
Sacred Books of the East series, VOI XV, ৮০ এলে ৬, 11 
ইহার বিকৃত বিচার আমি পরে পরিশিষ্টপ্রকরণে কর্িস্বাছি। তাহ! দেখ। | 


আধিদৈবতবাধ ও ক্ষেত্ৰক্ষেত্ৰজ্ঞ বিচার। ১৩৯ 


শান্ত্কারের! ছুই মন না! মানিয়া, বুদ্ধি ও মনকে পৃথক করিয়! এইমাত্র বলিয়া- 
ছেন যে, মন উত্তয়াস্মক অর্থাৎ তাহ কর্ম্মেন্সিয়ের নিকট কর্শের্জিয়ের অনুরূপ ও 
জ্ঞানেঞ্জিয়ের নিকট জ্ঞানেন্দরিয়ের অনুরূপ কাধ্য করিয়া থাকে । উতয়ের তাৎ- 
পর্ধ্য একই । উভয়েরই দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্চয়কারী ৰিচারপতি এবং মন প্রথমে 
জ্ঞানেন্তরিয়ের নিকট সঙ্কল্প-বিকল্লাত্মক হইয়া যায় এবং কর্ম্মেক্সিয়ের নিকট ৰ্যাক- 
রণাত্মক বা কার্য্যসম্পাদক অর্থাৎ কর্শ্মেন্্রিয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্তক হইয়া থাকে । 
কোন বিষয়ের ‘ব্যাকরণ’ অর্থাৎ কার্ধ্য সম্পাদন করিবার সময়, বুদ্ধির হুকুম কি 
প্রকারে পালন কর! যাইবে, সে সম্বন্ধে কখন কখন সঙ্কন্-বিকল্প করাও মনের 
আবশ্যক হয়। তাই, মনের ব্যাখ্যা করিবার সময়, সাধারণত ‘সঙ্কল্পবিকরত্মকং 
মনঃ+, এইরূপ বলিবারই রীতি আছে। কিন্ত মনে রেখে যে, সে সময়েও 
উহার মধ্যে মনের দুই ব্যাপারেরই সমাবেশ হইয়। থাকে,। 

‘বুদ্ধি কিনা নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয়, এই যে অর্থ উপরে বল! হইয়াছে তাহ! কেবল 
শাস্ত্রী ও সুশ্ম বিচারের জন্য উপযোগী । কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অর্থের নিন প্রায়ই পরে 
করা হয়।” তাই, এখানে এই শাস্ত্রীয় অর্থ নিশ্চিত হইবার পুর্ব্বেই ‘বুদ্ধি’ শব্দের 
যে ব্যবহারিক অর্ধ প্রচলিত হুইয়| গিয়াছে তাহা ও এখানে বিচার করা আবশ্যক । 
ব্যবসায়াম্মিক! বুদ্ধি কোনও বিবয়ের প্রথম নির্ণয় না৷ করিলে, সেই বস্তুর জ্ঞান 
, আমাদের হয় নাঃ এবং জ্ঞান না হইলে নেই বস্তু লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা 
বাসনাও হয় না। তাই ব্যবহারে, আম গাছ ও ফল উভয়েতেই যেরূপ ‘আম’ 
এই একই শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বৃদ্ধি ও সেই বুদ্ধির বাসনাদি 
ফল, উভয়েতেই ব্যবহারে সাধারণ লোকে অনেক সময় এই একই বুদ্ধিশব প্রয়োগ 
করিয় থাকে | উদাহরণ যথ| --অমুকের বুদ্ধি হই এইরূপ যখন আমরা বলি তখন 
তাহার বাসন! দুষ্ট এইরূপ অর্থে বলিয়। থাকি । শান্ত্রৃ্টিতে ইচ্ছা! ৰা বাঁসন। 
মনের ,ধর্্ম হওয়ায় তাহার বুদ্ধি নাম দেওয়া সঙ্গত নহে? কিন্ত বুদ্ধি শব্দের 
শা্রীয় অর্থ নিফ্ধবিত "হইবার পূর্ব হইতেই সাধারণ ব্যবহারে লোকেরা এই 
ছুই অর্থে বুদ্ধি' শবের প্রয়াগ করিয়া আসিয়াছে-- ১) নির্পয়কারী ইন্দ্রিয় 
এবং (২) সেই ইন্ছরিয়ের ব্যাপার হইতে পরে মন্ুযোর মনে উৎপন্ন বাসনা, 
ৰা ইচ্ছা । তাই আমের ভেদ দেখাইৃতে হইলে যেমন ‘গাছ’ ও 'ফল+ এই শব্দ- 
গুলির প্রয়োগ করা! হয়, সেইরূপ বুদ্ধির দুই অর্থের প্রভেদ দেখান যখন 
আবশ্যক হয় তখন নির্ণন্নকারী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধির সহিত ‘ৰ্যবসায়াত্মিক!” 
এই বিশেষণ সংযোজিত কর! হয়, এবং বাসনাকে শুধু “বুদ্ধি” ক বড় জোর 
“বাসনাত্মক” বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে। গীতাতে উপাঁরউক্ত হুই অর্থে ই “বুদ্ধি” 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে (গাঁ, ২. ৪১, 88৪, 8৯5 ৩.৪২ )। কৰ্ম্মযোগের বিচার . 
ঠিক্‌ বুঝিতে. হইলে “বুদ্ধি” শবের * উপরি-উক্ত দুই অর্থই সর্বদা, «মনে রাখ 
আবশ্যক । মন্ু্য যে-কোন ন কৰ্ণ করুক না কেন, তাহার সনোব্যাপারের 


১৪০ গীতারহস্য অথবা কৰ্্মযোগলাক্ত। 


শ্রম এইরাস--সেই কর্ম ভাল কি মন্দ, করণীয় কি করণীয় নহে ইত্যাদি 
বিষয়ের বিচার সে প্রথমে 'ব্যবসায়াত্মিক' বুদ্ধি ইন্ছিয়ের গ্বারাই করিয়া থাকে 3 
এবং পরে সেই কর্ম্ম করিবার ইচ্ছ। ৰা বাসন (অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধি ) 
হার মনে উৎপন্ন হইয়া তাহাকে উক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করে। কার্ধ্যা- 
কার্য্যের নিষ্পত্তি করা, যাহ! ( ব্যবদায়াত্মিক ) বুদ্ধি-ইন্সিয়ের ব্যাপার, উহ! স্বস্থ 
ও শান্ত থাকিলে, নিরর্থক অন্য বাসন! (বুদ্ধি) মনেতে উৎপন্ন হইয়া মনকে 
বিগড়াইতে পারে না। তাই প্রথমে ব্যবনায্নাত্মিক বুদ্ধিকে গুদ্ধ ও স্থির 
কর! গীতান্তর্গত কর্মফোগশান্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪১। শুধু গীতার 
নহে,*ক্যাণ্টও * বুদ্ধর এইরূপ ছুই তেদ্দ করিয়া গুদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়াজ্মক 
বুদ্ধির ও ব্যবহারিক অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধির ব্যাপারাদি দুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে 
বিচার করিয়াছেন। বস্তুত দেখিলে প্রতীতি হয় যে, বাবসায়াত্মক বুদ্ধিকে 
স্থন্থির করা পাতধলল ধোগণাস্ত্রের বিষয়, কর্ম্মযোগশাস্ত্রের নহে । কিন্ত 
কর্ম্মের বিচার করিবার সময় কন্মের পরিণানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া! কর্ম 
কর্তার বাসনা অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধি কিরূপ তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে, 
ইহাই হইল গীতার সিদ্ধান্ত ( গী, ২. ৪৯)। এবং এই প্রকারে বাসনার 
বিচার করিলে দেখ। যায় যে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি সুস্থির ও শুদ্ধ হয় নাই, 
তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এবং সেইজন্য ৰল! 
যায় না যে, সেই বাসন৷ সর্বদা শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই ( গী, ২, ৪১)। বাসন! 
শুদ্ধ না হইলে পরবর্তী কর্ম্ম কি করিয়| শুদ্ধ হইবে? তাই কর্্মযোগশাস্তেও 
ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ রাখিবার সাধনা অথবা উপায়সমূহের সবিস্তার বিচার 
করা আবশ্যক হয়; এবং এই জন্যই ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুর্ধ 
করিবার এক সাধন, এই দৃষ্টতে পাতগ্জল যোগের বিচার কর! হঃয়াছে। কিন্ত এই 
সন্ন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! কোন কোন সাম্প্রদায়িক টীকাকার গীতার ,তাৎ- 
পর্য্য বাহির করিয়াছেন যে পাতঞ্জল যোগই গীতার প্রতিপাদ্য । এক্ষণে গীতা- 
শাস্ত্রে ‘বুদ্ধি’ শব্দের উপরি-প্রদত্ত দুই অর্থ ও সেই ছুই'অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ মনে 
রাখা আবশ্যক, তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে । 
সেষাক্‌; মানব অন্তঃকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে, তাহ! লক্ষ্য করিয়া 
মন ও বুদ্ধির কাজ কি, এবং ‘বুদ্ধি’ শব্দের অন্য অর্থ কি, তাহা! বলা হুইয়াছে। 
এক্ষণে মন ও বাবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদূবিবেক" 
দেবতার কাজট। কি, তাহ! দেখ। যাক্‌। ভালমন্দ নির্বাচন করাই এই দেব- 


_:,5" ক ক্যান্ট এই ব্যবসায়াত্বিকা বুদ্ধিকে 72075 18300. এবং বাসনাত্বক বৃদ্ধিকে Prac- 


tical Reason নাম দিয়াছেন; এবং হই খত গ্রন্থে এই ই বধির বিচার-আলৌচনা 
কাবিযাহেন ) '' 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেপ্রেজ্জ বিচার । ১৪১ 


গার কাজ হওয়ায় মনের মধ্যে তাহার সমাৰেশ হইতে পানে না। এবং একমাত্র 

ব্যবসাযাত্মক বুদ্ধিই যে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া নির্ণয় করে বলির! সদধদ্‌- 
বিবেকরূপ দেবতার জন্য কোনে স্বতন্ত্র স্থান থাকে না। ইহ! নিঃসন্দেহ যে, 
' যে কথার ৰ! বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয্ন করিতে হইবে, সেই 
সমস্ত বিষয় অনেক হইতে পারে । বেমন বাণিজা, যুদ্ধ, ফৌদ্গদারী বা দেও- 
য়ানী মোকন্দদা, মহাজনী, ক্ৃষিকার্ধ্য ইত্যাদি অনেক ব্যবসায়ে বিবিধ প্রসঙ্গে 
সারাসার বিচার করা৷ আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি 
বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়! যে ক্রিয়া, তাহ। সর্বত্র একই প্রকার ; 
এবং সেই জন্য বিবেক অথবা নির্ণয়কারী বুদ্ধিও একই হওয়া চাই। কিন্ত 
মনের ন্যায় বুদ্ধিও শারীরধর্ম হওয়া প্রযুক্ত পূর্ববকর্ম্মের অনুসারে, বংশান্থ- 
ক্রমিক বা আনুসঙ্গিক সংস্কারবশতঃ বা শিক্ষাদি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি 
ন্যানাধিক পরিমাণে সার্বিক, রাঁজসিক কিংব| তামসিক হইতে পারে। কারণ, 
একের বুদ্ধিতে যে বিষয় গ্রাহ্য প্রতীত হয়, তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু তাই বলিয়! বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন হইয় থাকে, 
এরূপ বল! বায় না। উদাহরণ শ্বপ্নপ, মন কর চোখ। কাহারও চোখ ট্যারা। 
কাহারও বোজা, আর কাহারও বা কাণ! ; আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, 
আর কাধারও ব৷ স্বচ্ছ হইয়৷ থাকে । তাই বলিয়া চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে, 
বনহ্ু--তাহা আমর! বালতে পারি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই ন্যায় প্রয়োগ কর 
বাইতে পারে। যে বুদ্ধির দ্বারা চাউল কিংবা! গম জানা যায়; যে বুদ্ধির দ্বারা 
পাথর ও হীরার প্রতেদ জানা যার ১ যে বুদ্ধির দ্বারা কালো, সাদা বা মিষ্ট-কটুর 
জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় করিবে না, কিংব! 
। লৎ কি আর অসৎ কি, লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে, ধর্ম ও অধৰ্ম্ম এবং কাৰ্য্য ও 
'অকারধ্যের ভেদ কি, এই সমস্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষ নির্ণরও 
ফরিয়। থাকে। সাধারণ ব্যবহারে “মনোদেবতাঃ বলিয়া! উহার যতই গৌরব 
কর! হউক না কেন, তথাপি তবঙ্ঞানদৃষ্টিতে উহা একই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি। 
এই অভিগ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির 
সাত্বিক, রাজনিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া ভগবান অর্জুনকে প্রথমে 
বলিয়াছেন +--. . 


প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্ধ্যাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধি সা পর্থ সাস্বিকী ॥ 


অর্থাৎ “কোন্‌ ফর্ম্ম করিবে, কোনু কর্ণ করিবে না, কোন্‌ কর্ম্ম কর! উচিত 
কোন্‌ কৰ্ম্ম করা. অস্থচিত, কোন্‌ বিষয়ে ভয় করিবে, কোন্‌ বিষয়ে ভয় করিবে না, 
খল কিসে হয় আর মোক্ষ কিসে হয়, যে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল বিবয়ের (বধার্থ) 


১৪২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। 


জ্ঞান হয়, তাহাই সান্বিকী বুদ্ধি” (গী, ১৮. ৩০)। এইরূপ. বলিবার পর 
বলিয়াছেন যে £-- | 

যয়া ধর্শমধর্মং চ কাৰ্য্যং চাকাৰ্ধ্যক্জ্ব চ। 

অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ 
অর্থাৎ--"ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম, কিংব। কাৰ্য্য ও অকার্য্ের যথার্থ নির্ণয় যে বুদ্ধি করিতে 
পারে না, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সর্বদা ভুল করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিই রাজসিক” 
(১৮. ৩১)। এবং শেষে বলিয়াছেন 

অধৰ্ম্মং ধন্শমিতি বা! মন্যতে তমসাবৃত। 

সর্বার্থা্িপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স! পার্থ তামসী ॥ 
অর্থাৎ--“ষে বুদ্ধি অধন্মকে ধর্ম্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত বা উল্টা 
নির্ণর করে সেই বুদ্ধি তাম্সী” ( গী, ১৮. ৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখ} 
যায় যে, কেবল ভালমন্দ নির্ণয়কারী অর্থাৎ সদসদৃবিবেকবুদ্ধিরূপ স্বতন্ত্র ও পৃথক 
দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি নিয়ত ভালোর নির্ণয়কারী কখনই হইতে 
পারে না_এইব্প ইহার অর্থ নহে। উপযুক্ত শ্লোক গুলির ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি 
একই ; এবং ঠিক ঠিক নির্ণয় করিবার সাত্বিক ধর্ম এ এক বুদ্ধিতেই পুর্ব্ব- 
সংস্কার, শিক্ষা, ইন্সিয়নিগ্রহ কিংবা আহারাদির কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে £ 
এবং এই পূর্বসংস্কারাদি কারণের অভাবেই প্র বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের ন্যায় 
অন্যান্য বিষয়েও রাজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে। চোর ও সাধুদের 
অথবা! বিভিন্নদেশীয় মন্ষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের 
স্বারা তাহার যেরূপ উপপত্তি হয়, সদসদৃবিবেচনশস্কিকে স্বতন্ত্র দেবত৷ বলিয়া 
মানিলে সেরূপ হয় না । আপনার বুদ্ধিকে সাত্বিক করা প্রত্যেক মন্তুয্যের কর্তব্য । 
ইন্দিয়নিগ্রহ ব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধি, 
মনুষ্যের প্রকৃত হিত কিসে হয় জানিতে পারে না, এবং তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা 
ন! করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়দের মর্জি অনুসারে চলে, সে পর্য্যন্ত সেই বুদ্ধিকে “শুদ্ধ? 
বল! যাইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্দ্রিয়ের অধীম হইতে না! দিয়া 
আমাদের এমন বাবস্থা করা উচিত, যাহাতে মন ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীনে আসে । 
ভগবদ্গীতাতে অনেক স্থানে এই তত্বই কথিত হইয়াছে ( গী, ২. ৬৭, ৬৮ ; 
৩, ৭, ৪১; ৬ ২৪, ২৬); এবং কারণ এই যে, কঠোপনিষদে শরীরের সহিত 
রথের উপম! দিয়া এই রূপক বাধা হইয়াছে যে, ওঁ শরীররূণী রথে যোজিত 
ইন্দরিয়রূপ অশ্বকে বিষয়োপতোগমার্গে সুনিয়মে চালাইবার অন্য ( ব্যবসায়াত্মক ), 
বুদ্ধিবূপ সারথীকে- মনোময় আগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টানিরা ধরিতে হইবে» 
(কঠ, ৩.৩. ৯)! মহাভারতেও হুই তিন স্থানে এই রূপকই কিছু নুনাধিকু 
-পিরিবর্তনের সহিত গৃহীত হইয়াছে ( মৃতা. বন. ২১০, ২৫ ১, স্ত্রী, ৭, ১৩; অশ্ব, 
৫১.৫)। ইন্দ্রিয়নিথহ বৰ্ণনা করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে, 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৩ 


ভীসদেশীক্ন প্রসিদ্ধ তব্ববেত্তা প্লেটোও আপন গ্রন্থে ( ফীডুস ২৪৬) ইঞ্জিয়নিগ্রহ্রে 
বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টাডুই প্রয়োগ করিয়াছেন। তগবদ্গীতাতে এই 
দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে; তথাপি উপরে নির্দেশিত গীতার শ্লোকে, 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা যে এই দৃষ্টাত্তটি মনে রাখিয়াই কর] হইয়াছে, তাহা এই 
বিষয়ের পূর্বাপর ধার! যাঁহার। অবগত আছেন, তাহাদের চোখে ইহা না পড়িয়া 
থাকিতে পারে না। সাধারণত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সুক্মভেদ করিবার আবশ্যকত।! 
যখন হয়, তখন উহ্াকেই মনোনিগ্রহ বল! হইয়া থাকে । কিন্তু উপরি-উত্ত 
অনুসারে মন ও বুদ্ধির খন ভেদ করা হয়, তখন নিগ্রহের কর্তৃত্ব মনের হাতে ন! 
থাকিয়া ব্যবমারাত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়! যায় । এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ 
করিতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বার! 
কিংবা ধ্যানের দ্বার! পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া, "সমস্ত মহুয্যের মধ্যে একই 
আত্মা আছে এই তত্ব বুদ্ধির মধ্যে লদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক | ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ 
বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে, এবং মনোনিগ্রহের দ্বার 
মন ও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে ইচ্ছা, বাসন! ইত্যাদি 
মনোধন্্ম (কিংব! বাসনাত্মক বুদ্ধি) স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, এবং শুদ্ধ সাত্বিক 
কর্ণের দিকে ইন্্িয়দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইয়া! থাকে । অধ্যাত্মৃষ্টিতে ইহাই 
সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্ম্মধোগশাস্তরের রহস্য । 
মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অতিরিক্ত সদসদ্বিবেকশক্তিরূপ স্বত্ত 
দেবতার অস্তিত্ব আমাদের শান্ত্রকারের! কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরি- 
উক্ত বিচার-আলোচন| হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে । তাঁহাদের ঈঁতেও মনকে 
বা বুদ্ধিকে গৌরবার্থে দেৰতা বলিতে কোন বাধা নাই ; কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিতে 
“বিচার করিয়া তাহারা স্থির করিয়াছেন ফে, আমর! বাহাকে মন বা বুদ্ধি বলি, 
তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্বয়স্ত সদসদ্বিবেক নামক কোন তৃতীয় দেবতার অস্তিত্ব 
থাকিতেই পারে না । “সৃতাং হি সন্দেহপদেযু’ এই বাক্যে “সতাং পদের উপ- 
যোগিতা ও গুরুত্ব এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। যাহাদের মন গুদ্ধ ও আত্ম- 
নি, তাহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! কিছুই অসঙ্গত নহে; 
অধিক কি, অথবা ইন্কাও বলা যাইতে পারে যে, কোন কর্ণ করিবার পূর্বে 
আপনার মনকে শুদ্ধ করিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ কর! উচিত। কিন্তু উচ্ছ থল 
চরিত্রের লোকের “আমরাও এই রকম করেই চলি” বলিলে কখনই উচিত কথা 
হইবে না। কারণ, ছইজনের সদসদ্বিবেচনশক্তি *এক হয় না,_-সাধু লোক- 
দিগের সাত্বিক এবং চৌরদিগের তামসিক হইয়া থাকে । সার কথা-__বাহাকে, 
লোক সদসদূবিবেকদেবত| বলেন, ততজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার 
বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দেকখতা বলিয়া! মনে হয় না) কিন্ত ব্যবসায়া্ক 
বধির স্বরূপসমুহ্রেই মধ্যে উহ! এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাত্বিক স্বরূপ, ইহাই 


১৪৪" গীতারহস্য অথবা কন্দমযোগশান্ত্র । 


‘আমানের শান্তর কারদিগের সিদ্ধান্ত । এবং এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, আবিদৈবতপক্ষ 
স্বতই খোঁড়া হইয়| পড়ে। 
আধিভৌতিক পক্ষ একদেশদর্শী ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও 
অকর্শণ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে, কর্ম্মযোগশান্ত্রের উপপত্তি নির্ধারণের অন্য কোন মার্গ 
আছে কি না, দেখা আবশ্যক । অন্য এক মার্গ আছে-_তাহাকে আধ্যাত্মিক 
মার্গ বলে । কারণ, বাহ্যকর্ম্মাপেক্ষ! বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও যখন সদসদ্বিবেক বুদ্ধি 
বলিয়৷ কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ভ্ত দেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন শুদ্ধ 
কর্ সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, 
কিংব! বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়া করা যায়, কর্মযোগশান্ত্রেও এই সকল প্রশ্নের 
বিচার আবশ্যক হইয়! পড়ে। এবং এই বিচার শুধু বাহজগতের বিচারকারী 
আধিভৌতিক শাস্ত্রকে ছাড়িয়া দিয়া অধ্যাত্মক্তানে প্রবেশ না করিলে সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। আত্ম! কিংবা পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান যে 
বুদ্ধির হয় নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে আমাদের শান্ত্রকারদিগের ইহাই 
চরম দিদ্ধান্ত। এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বল! হয় তাহাই 
বলিবার জন্য গীতাতে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিরূপণ কর! হইয়াছে । কিন্তু এই পূর্বা- 
পর সন্বন্ধের প্রতি ঠিক্‌ লক্ষ্য না করিয়। গীতাসম্বন্বীয় সাম্প্রদায়িক টীকাকার- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, বেদাস্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
বিষয়। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সন্বন্ধে উক্ত টাকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় যে 
ঠিক নহে, তাহা! পরে সবিস্তার দেখান যাইবে । এখানে শুধু ইহাই দেখাইৰ 
যে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য আত্মারও বিচার কর! নিশ্চয় আবশ্যক হয়। এই 
আত্মার বিষয়ে এই বিচার ছুই দিক্‌ দিয়া কর! হয়--(১) আপন পিণ্ডের, 
ক্ষেত্রের, বা শরীরের এবং মনের র্যাপারসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া উহা! হইতে 
ক্ষেত্রজ্তরূপী আত্মা কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তাহার বিচার করা-_( গী. অ. ১৩)। 
ইহারই সংজ্ঞা শারীরক কিংবা ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তবিচার ; এবং এই কারণেই বেদাস্ত- 
সুত্রকে “শারীরক ( শরীরের বিচারকারী ) সুত্র” বলে। নিজের শরীর ও মনের 
এইরূপ বিচার হইলে পর (২) দেখা আবশ্যক যে, তাহা হইতে নিষ্পন্ন তত্ব, 
এবং আমাদের চতুদ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ ব! ব্ৰহ্মাণ্ড আছে তাহার পধ্যবেক্ষণের 
দ্বার! নিষ্পন্ন তথ, এই দুই একই কিংবা বিভিন্ন । এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত 
জগতের বিচার-আলোচনাকে পক্ষরাক্ষরবিচার” কিংবা “ব্যক্তাব্যক্তবিচার” বলে ।, 
স্থষ্টির অন্ততূতি সমস্ত নশ্বর পদার্থ ক্ষর কিংবা ব্যক্ত এবং স্ষ্টিত্ন অন্তর্গত নশ্বর 
পদার্থের মধ্যে যাহ! সারভূত নিত্য তব তাহাই অক্ষর কিংবা! অব্যক্ত ( গী, ৮.২১; 
০০৮, ১৬)।  ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের, দ্বার এব: ক্ষরাক্ষরবিচারের দ্বারা নিম্পন 
এই দুই তত্বের পুনর্কার বিচার করিলে দেখ! যার যে, এই হুই তত্ব.যাহ! হইতে 
নিশ্পর হইয়াছে এবং এই ছন্পের অতীত (পর) সমস্তের সূলীভূত যে এক.তত্ব 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৫ 


আছে তাহাকেই "পরমাত্মা” বা “পুরুযোত্তম” বলা হয় (গী, ৮-২০)। ভগবদ্গীতাঁতে 
এই সকল বিষয়ের বিচার কর! হইয়াছে ; এবং পরিশেষে কর্ম্মযোগশাস্ত্রের উপ- 
পন্তি বুঝাইবার জন্য দেখানে। হইয়াছে ষে, সকলের মুলীভূত পরমাত্মারূপ তত্বের 
জ্ঞানের দ্বার! বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয়। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে 
আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে । তন্মধ্যে ব্রহ্মাগুজ্ঞান কিংব! ক্ষরাক্ষর- 
বিচার পরবস্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে । সদসদ্বিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরূপ- 
নির্ণয় করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহ! সুরু করা হইয়াছে সেই পিগুজ্ঞান কিংবা 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহা এক্ষণে পূরণ করিয়া লওয়া যাইবে । 
পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, শব্বম্পর্শ রূপ-রস- 
গন্ধাত্মক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচ বিষয়, সঙ্ক্সবিকল্লাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি, 
এই সকল বিষয়ে বিচার আলোচন৷ হইয়া গিয়াছে । কিন্তু ইহাতেই শরীরসম্বন্ধীয় 
বিচার পুর্ণ হয় না। মন ও বুদ্ধি, ইহারা কেবল বিচার করিবার সাধন বা! 
ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহার অতিরিক্ত প্রাণরূপী চেতন অর্থাৎ চেষ্টা- 
চাঞ্চল্য যদি না থাকিত তাহা! হইলে মন ও বুদ্ধি থাকা ও না থাক! সমান অর্থাৎ 
অনাবশ্যক বুঝ| যাইত । সুতরাং শরীরের মধ্যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির অতি- 
রিক্ত চেতনা বলিয়া আর এক তন্বেরও সমাবেশ করা চাই। কখন কখন 
চেতনাশবের অর্থ “চৈতন্য”ও করা হয়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে চেতনাশব্দ 
‘চৈতন্য’ অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখ! হয়; জড়দেহের মধ্যে বে 
* প্রাণচেষ্টা বা জীবনব্যাপার দেখা যায় সেই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে 
চিৎশক্তির দ্বারা জড়েরও মধো চেষ্টা বা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ; এই 
শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহারই বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃশ্তমান জীবন- 
ব্যাপার কিংবা চেতনার অতিরিক্ত বস্তু যাহাতে করিয়া আত্মপরভেদ উৎপন্ন হয় 
তাহাও এক পৃথক্‌ গুণ। কারণ, উপরি-কথিত বিচার অনুসারে বুদ্ধি সারাসারের 
বিচার পূর্বক নির্ণয়কারী এক ইন্দ্রিয় হওয়ায়, আত্মপর-ভেদের মৃলন্বর্ূপ অহ- 
স্কারকে এ বুদ্ধি হইতে পৃণ্নক্‌ স্বীকার করিতে হয় । ইচ্ছাদ্ধেষ, সুখহুঃথ প্রভৃতি 
দ্বন্দ গুলি মনেরই গুণ ; কিন্তু নৈয়ায়িক এই গুণ আত্মার বলিয়া মনে করার, এই 
ভ্রম দুর করিবার জন্য বেদান্তশাস্ত্র মনের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিয়া থাকে । 
রূপ পঞ্চমহাতূত যে মূল তত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রক্ৃতিরূপ তত্বেরও 
সমাবেশ শরীরেই করা হইয়া থাকে (শী, ১৩-৫, ৬)। এই সমস্ত তত্ব ষে 
শক্তির দ্বার! স্থির থাকে সেই শক্তিও আঁবার এই সকল হইছে পৃথক । তাহাকে 
‘ধৃতি’ বলে ( গী, ১৮. ৩১) ) এই সমস্ত বিষয় একত্রকরিলে যে সমুচচয়রূপ পদার্থ 
হইয্ন| দাড়ায় তাহা শান্ত্ে সঁবিকার শরীর কিংবা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে ;. 
এবং ইহাকে ব্যবহারে আমরা “চর্লছে-ফিরছে” (সবিকার) এইরএা মন্ুব্যশরীর 
ৰ! পিও বলিয়া খাকি। ক্ষেত্র বের এই ব্যাখ্যা আমি গীতা অবলম্বনেই করি- 
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স্নাছি ; কিন্তু ইচ্ছাদ্বেযোদিগুণ গণনা করিবার সময় কখনও এই ব্যাখ্যার “অরস্বন্প 
ইতরবিশেষও কর! হইয়। থাকে । উদাহরণ যথা-শাস্তিপর্কে জনক-স্ুলভা- 
ংবাদে (শাং, ৩২০) শরীরের ব্যাখা করিবার সময় পঞ্চকর্ম্বেন্সিয়ের পরিবর্তে 
কাল, সদসদভাব, বিধি, শুক্র ও বলের সমাবেশ কর! হইয়াছে । এই গণন। 
অনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্শেন্িয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয়; এবং 
স্বীকার করিতে হয় যে, গীতার গণনান্ুসারে কালের অন্তর্ভাব আকাশে এবং 
বিধিশুক্রবলাদির অন্তর্ভাব অন্য মহাভূতসমূহে করা হইয়াছে । যাহাই হউক, 
ইহা নিঃসন্দেহ যে, ক্ষেত্রশবের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত ; অর্থাৎ মান- 
সিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপী বিশিষ্ট-চেতনাযুক্ত যে ‘সমুদায়’, 
তাহারই নাম ক্ষেত্র । শরীর শব্দ মৃত দেহ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়া এই বিষয়ের 
বিচারকালে শরীর শব্দ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্বই অধিক ব্যবহৃত হয়। “ক্ষেত্র/শবের 
মুল অর্থ ক্ষেত; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, “সবিকাদ্ম ও সজীব মনুষ্যদেহ” এই 
অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ করা হইয়াছে । এই সবিকার ও সজীব 
. মনুধ্যদেহই আমার উপরি-উক্ত “বড় কারখানা” ৷ বাহিরের মাল এই কারখানায় 
আনিবার এবং কারখান। হইতে ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য 
জ্ঞানেক্ত্রিয়সমূহ এ কারখানার যথাক্রম দ্বার ; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও 
চেতনা এ কারখানার কর্মচারী ।' এই কর্মচারী যে কিছু ব্যবহার করে বা 
করায়, তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার বা ধর্শ বলা যায়। 
এই প্রকারে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নির্ধারিত হইলে পর এই প্রশ্ন সহজে 
উঠে যে, এই ক্ষেত্র কিংবা! ক্ষেত কাহার, এই কারখানার কোন মালিক আছে 
কিনা? আত্ম! শব্ধ মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বয়ং--এইরূপ নানা অর্থে 
ব্যবহৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা শরীরের মালিক ব৷ স্বামী ॥ 
মনুষ্য যে ধে ক্রিয়। করে, __তাহা মানসিক হোক্‌ বা শারীরিক হোক্‌-_সে সমস্ত 
তাহার বুৰধি-মাদি অন্তরিন্দ্রিস, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রয়, কিংবা হত্তপদাদি কর্শ্মেন্সিয 
করিয়া থাকে। এই সমস্ত ইন্ডরিগ্সমূহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি সর্ববাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । 
কিন্ত উহার! শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্দ্রিয়সমূহের ন্যায় উহারাও মুলে জড়দেছের 
কিংব৷ প্রক্কতিরই বিকার (পূর্ব প্রকরণ দেখ ) । তাই, মন ও বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইণেও উহার৷ আপন-আপন বিশিষ্ট ব্যাপারের বাহিরে অন্য কিছুই 
করিতে পারে না) এবং পারাও সম্ভব নহে। মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধি 
নিশ্চয্ন করে, ইহ! সত্য; কিন্তু ইহা হইতে একথা স্থির হয় না যে, এই 
কাজ মন ও বুদ্ধি কি জন্য করে, অথব৷ বিভিন্ন সময়ে, মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্‌ 
'পৃথক্‌ ব্যাপার ঘটিয়। থাকে, তাহাদের একত্বের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইবার 
জন্য যে' 'একীকরণ আবশ্যক হয় সেই *একীকরণ কে করে, কিংব! 
তদস্থুদারে পরে সমস্ত ইন্জিন স্ব স্ব ব্যাপারকে তদনুকুল করিবার সক্ধান্‌ 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ত বিচার । ১৪৭ 


কি করিয়া! পায়। মনুষ্যের জড়দেহই এই সমস্ত কাজ করে এ কথা বল! 
বাইতে পারে না । কারণ, শরীরের চেতন! অর্থাৎ নড়াঁচড়াব্যাপার নষ্ট 
হইলে যে জড়দেহ অবশিষ্ট থাকে, সে একাজ করিতে পারেনা। 
'জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি উপাদানসমূহ অয়েরই পরিণাম, এবং নিত্য 
ক্ষয়গ্রন্ত ও নিত্য নূতন নির্শিত হয়; সেইজন্য, কাল যে ‘আমি’ অমুক বিষয় 
দেখিয়াছিলাম, সেই আমি আঙ্জ অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে একত্ববুদ্ধি 
তাহা নিত্যপরিবর্তনশীল জড়দেহের ধৰ্ম্ম, এইরূপ মানিতে পারা যায় না। ভাল ৮ 
এখন জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনাকেই যদি মালিক বলা যায় তাহ! হইলে এই 
আপত্তি উঠে যে, গাঢ় নিদ্রাতে প্রাণাদি বায়ুর শ্বাসোচ্ছ সাদি অথব! রক্তচলাচল- 
আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতনা বজায় থাকিলেও ‘আমি”-জ্ঞান থাকে না (বৃ, ২.১, 
১৫, ১৮)। তাই, চেতনা কিংবা প্রাণাদির ব্যাপারও কেবল জড়েরই এক- 
প্রকার বিশিষ্ট গুণ; তাহা সমস্ত ইন্ডরিয়ব্যাপারের একীকরণ করিবার মুল প্রভু- 
শক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে ( কঠ, ৫" ৫)। ‘আমার’ ও ‘তোমার’ এই 
সন্বন্ধবোধক শব্দের দ্বারা কেবল অহঙ্কাররূপী গুণের বোধ হইয়া থাকে ? কিন্ত 
‘অহং’ অর্থাৎ “মামি” কে, এ বিষয়ের নির্ণয় হয় না । এই ‘আঁমি’কে যদি নিছক 
ভ্রম বল, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেকের প্রতীতি কিংবা অনুভূতি 
সেরূপ নহে) এবং এই অনুভূতিকে ছাঁড়িয়৷ অন্ত কোন বিষয়ের কল্পনা কর! 
. কেমন? না, যেমন জুীসমর্থ-রামদাস স্বামী বলিয়াছেন i 
পপ্রতীতীবীণ জে বোলণে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারবাপে ৷ ' 
তোড় পসরুণ চৈসেঁ সুণে'। রডোন গেলে ॥” 

অর্থাৎ--মুখব্যাদান করিয়া কুকুরের কান্না যেমন বিরক্তিকর, প্রতীতি বিন) 
“যাহা কিছু বল!' হয় সে সমস্তই তেমনি বিরক্তিকর (দা, ৯, ৫.১৫ )। এত 
করিক্াও তবু ইন্দ্িয়ব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় নাঃ 
কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, “আমি” বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই; কিন্ত 
ক্ষেত্র” শবে মন, বুদ্ধি, চৈতনা, জড়দেহ প্রভৃতি ফে সকল ভত্বের সমাবেশ করা 
হইয়া থাকে, সেই সমন্তের ঈংঘাতকে বা সমুচ্চয়কে “আমি” বল! যার । কিন্ত 
কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্স হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাক! একত্র যুক্ত 
করিলেই তাহাতে গতিও উৎপন্ন হয় না, ইহ! আমর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 
তাই, নিছক্‌ সঙ্ঘাতের দ্বারা বা সমুচ্চয়ের দ্বারাই কর্তৃত্ব আইচস এরূপ বল! চলে 
না। বলা! বাহুল্য যে, ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে; কিন্তু 
তাহাতে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা হেতু থাকে । এই ক্ষেত্ররূপ কার- 
খানার মন, বুদ্ধি আদি সমস্ত কর্ম্মচারীকে এই বিশিষ্ট অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য শে 
বিলিয়া :দেয়? সংঘাত অর্থে শুধু সমূহ । কতকগুলি পদার্থ একত্র করিলেও 
ভাঙার একগ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, তাহার মধ্য দিত একটা যোগহন্ধ 


১৪৮ গীতারহদ্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


গ্থাপন করা আবশ্যক ; নচেৎ উহা! পুনর্ব্বায় কখন-না-কখন পৃথক পৃথক হইয়া! 
যাইতে পারে । এই যোগস্ুত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। 
াত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে; তবে, তাহার গণন! ক্ষেত্রেই করা হইয়া 
থাকে (গী, ১৩, ৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্ষেত্রজ্জ কে, সংঘাতের দ্বার। 
তাহার সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপন্ন হয়, এইরূপ 
কেহ কেহ মনে করেন । কিন্ত প্রথমত এই মতই তো সত্য নহে, কারণ পুর্বে 
খাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না, তাহা এ জগতে নুতন উৎপন্ন হয় না, 
ইহ! তত্বজ্ঞানীরা পুর্ণবিচারান্তে সিদ্ধ করিয়াছেন (গী, ২. ১৬)। কিন্তু এই 
সিদ্ধান্ত ক্ষণতরে* একটু পাশে সরাইয়া রাখিলেও এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয় 
যে, সংঘাতে উৎপন্ন নূতন গুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া কেন স্বীকার কর! 
যাইবে না? এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশাস্তরজ্ত পণ্ডিতের 
বলেন ধে, দ্রব্য ও তাহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে না, গুণের কোন-না- 
কোন অধিষ্ঠান থাক! চাই। এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে ইহার! সমু: 
চ্চয়কেই এই ক্ষেত্রের মালিক বলেন। ঠিক কথা; কিন্তু আবার ব্যবহারেও 
“অগ্রি'শব্দের বদলে জ্বালানি কাঠ, “বিছ্বাৎশবের বদলে মেঘ, কিংবা পৃথিবীর 
“আকর্ষণের” বদলে পৃথিবী, কেন বলা খায় না? ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার এক 
ব্যবন্থ ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি ব্যতীত 
কোন ভিন্ন শক্তি থাকা চাই, এই কথ যদি নির্ব্িবাদ হয়; এবং যদি 
ইহা সত্য হয় যে, এওঁ শক্তির অধিষ্ঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য, কিংব! 
সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পূর্ণস্বরূপ ঠিক বলিতে পারা যায় না) তবে সেই শক্তিই 
নাই এ কথা বলা কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হয়? যেমন কে নও মানব নিজের কাধের 
উপর বসিতে পারে না, সেইরূপই সংবাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন 
করিয়া লয় এরূপ বল! যাইতে পারে না। অতএব, দেহ ইন্সিয়াদি সংঘাতের 
ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য .হইয়া থাকে, সে সংঘাত 
হইতে ভিন্ন, তর্কদৃষ্টিতেও এই দৃঢ় অনুমান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ব 
স্বয়ং সমস্ত তত্বের জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পদার্থসমূহের ন্যায় ইহা নিজেই 
নিজের ‘জ্রেয়” অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথা সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহার অস্তিত্বসন্বন্ধে কোন বাধা হয় না, কারণ সমস্ত পদার্থকে এই একই 
“জ্ঞেয়” কোঠারই শামিল করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সকল 
পদার্থের বর্গ বা! বিভাগ হয় » যেমন জ্ঞাতা, ও জেয়--এই তুই বর্গ--অর্থাৎ যে 
জানে, আর জানিবার বিষয়। এবং যখন কোন বস্তু দ্বিতীয় বর্গের (জ্ঞেয় ) 
শামিল ন| হয়, তখন প্রথম বর্গের মধ্যে তাঁহার সমাবেশ হয়, এবং তাহার 
সত্তাও জ্রেয়বস্তুর সমানই পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। অধিক কি, ইহাও বলা যায় যে, 
সংদাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাত। হওয়ায়, সে তাহার জ্ঞানর . রিষয় না হইলে 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেপ্রজ্ঞ বিচার । ১৪৯ 


আশ্চধ্যের বিষয় নহে । এই অভিপ্রায় অনুসারেই বৃহ্দারপ্যক উপনিধদে যাপ্র- 
বন্ধ্য বলিয়াছেন ( বৃ, ২. ৪, ১৪) “ওরে! যে সমস্ত বিষয় জানে তাহার জ্ঞাত! 
অন্য কোথ। হইতে আসিবে” 1-+বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজনীক়্াৎ। তাই শেষে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, এই চেতনাবিশিষ্ট সজীব শরীরে (ক্ষেত্রে ) 
এমন এক শক্তি আছে, যাহ! হত্তপদাদি ইন্জিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
প্রাণ, চেতনা, মন ও বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শা কর্াচারীদিগেরও বাহিরে 
থাকিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যাপারের একীকরণ করে এবং তাহারা কিরূপ তাবে 
কাজ করিবে তাহার নির্দেশ করিয়া দেয়; কিংবা যাহ! তাহাদের কর্দের নিত্য 
পাক্ষীশ্বর্ূপ থাকিলেও তাহাদের হইতে ভিন্ন, অধিক ব্যাপক ও.বমর্থ। সাংখ্য ও 
বেদান্ত এই ছুই শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মান্য ; এবং অর্বাচীনকালে জর্ম্মন তত্বজ্ঞ 
ক্যান্টও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিব্যাপারের সুক্ষ পরীক্ষা করিলে এই তত্বই নিষ্পন্ন 
হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনা এই সমস্ত, দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ বা 
অবস্বব। ইহাদের প্রবর্তক ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও ইহাদের অতীত 
“যে বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ” (গী, ৩ ৪২)। সাংখ্য-শান্ত্রে ইহারই নাম পুরুষ । 
বেদান্তে ইহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আত্মা বলে; এবং "আমি 
আছি” এই যে প্রত্যেক মনুষ্যের সাক্ষীত্প্রতীতি, ইহাই আত্মার অস্তিত্বের 
সর্বোৎকৃ্ প্রমাণ (বেস্থ' শাং ভা, ৩. ৩. ৫৩) ৫৪)। “আনি নাই” এরূপ 
- কেহ মনে করে না। শুধু তাহা নহে; মুখে “আমি নাই” এইরূপ উচ্চারণ 
করিবার সময়েও “নাই” এই ক্রিয়াপদের কর্তার অর্থাৎ ‘আমি’র কিংবা 
আত্মার বা ‘আপনার’ অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষ রীতিতে স্বীকার করিয়াই থাকে । 
এই প্রকারে ‘আমি’ এই অহঙ্কারযুক্ত সগুণরূপে, দেহের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ 
'আত্মতত্বের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত শ্বরূপটি কি, তাহারই 
বথাশাঁক্ত নির্ণয়ার্থ বেদান্তশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে (গী, ১৩. ৪)। তথাপি 
এই নির্ণয় কেবল দেহের অর্ধাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় নাই। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার 
করিয়া কি নিষ্পন্ন হয় তাহা দেখা আবশ্যক, ইহা পুর্বে বলা হুইয়াছে। 
এই ব্রক্গাগু-বিচারের নামই প্ক্ষরাক্ষর-বিচার” | ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারের 
দ্বারা নির্ণয় হয় বে, ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে বা পিণ্ডের মধ্যে ) নূলতত্ব 
( ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্ম ) কোন্টী ; এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারের দ্বারা বাহ জগতের - 
অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্বের জ্ঞান হয়। যখন এই *প্রকারে পিণ্ড ও ব্রন্ধাণ্ডের 
মূলতত্ব প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নির্ধারিত হয়, তখন বেদাস্তশাস্ত্রে চরম সিদ্ধান্ত করা, 
হয় যে, * এই দুই তত্ব একরূপ অর্থাৎ একই--কিংব! “যাহ! পিণ্ডে আছে তাহাই 

* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্রবিচার--আমাদের শাস্ত্রের এই বর্গীকরণ, গ্রীণ সাহে- 
বের জীনা ছিল না! তথাপি আপন Pyrolegoinena to Ethics, গ্রন্থের আরস্তে তিনি 


১৫০ গীতারহস্য অথবা! কর্দযোগশাস্ত্র ৷ 


ব্ধাণ্ডে আছে”। ইহাই চরাচর স্থষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও 
এই বিষয়ের বিচারালোচন। হইয়াছে, এব ক্যাণ্ট প্রভৃতি কোন কোন্‌ 
তত্বজ্ঞানীর সিদীস্ত আমাদের বেদান্তশান্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে 
বুড়ি মিশিরা চলিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং এখনকার মত পুর্বে 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের উন্নতি না হইলেও যাহার! অন্তরূষ্টির দ্বার অতি প্রাচীন- 
কালে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন, তাহাদের অলৌকিক ৰুদ্ধিবৈভক 
দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া থাক! যায় না। শুধু আশ্চর্য্য হইলে চলিৰে না, সেই 
সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব অনুভব করাও অবেশ্যক । 


ইতি বষ্ঠপ্রকরণ সমাপ্ত । 


অধ্যাম্ের যে বিচার করিয়াছেন তাহাতে প্রথমে Spiritual Principle in Nature 
এবং Spiritual Principle in Man এই ছুই পৃথক ভাগ করিয়া পরে তাহাদের এক্‌ 
দ্বেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্র্তর-বিচারে [১১1/01)010£ প্রভৃতি মানসশান্তরের এবং ক্ষরাহ্ষরু 
বিচারে Physics, Metaphysics প্রভৃতি শাস্ত্রের সমাবেশ হইয়া থাকে। এই সমস্তের 
বিচার করিয়া পরে আন্মস্বরূপের বিচার করিতে হয়, ইহা পাশ্চাত্য বিহ্বানদিগেরও মান্য 


সপ্তম প্রকরণ । 


কাপিলমাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার। 


প্র্কতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাষপি। * 
গীতা ১৩. ১৯। 

শরীর এবং শরীরের অধিস্বামী বা অধিষ্ঠাতা--ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-_ইহাদের 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ এবং তাহার মূলতত্ব-_ক্ষর ও অক্ষর-_ইহাদেরও 
বিচার করিবার পশ্চাং আবার আত্মার স্বরূপ নির্ণয় কর! আবশ্যক, ইহ! পূর্ব 
প্রকরণে বল! হইয়াছে । যোগ্য রীতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার 
তিন শাস্ত্র আছে । প্রথম ন্যায়শান্ত্র এবং দ্বিতীয় কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র) কিন্ত 
এই দুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ স্কির করিয়! বেদাস্তশাস্ত্র বন্ধস্বরূপের নির্ণয় তৃতীয় 
রীতিতে করিয়াছেন । তাই বেদান্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্বে, ন্যায় ও সাংখ্যের 
সিদ্ধান্ত কি, তাহা আমাদের দেখা আবশ্যক । বাদরায়পাচার্য্যের বেদান্হৃত্রে 
এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ডন 
কর! হইয়াছে । এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে করিতে না পারিলেও 
ভগবদূগীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক ততটুকু এ বিষয়ের উল্লেখ 
এই প্রকরণে ও পরবত্তী প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে করিয়াছি। নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত 
“অপেক্ষা সাংখ্য সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, কোন শিষ্ট ও প্রমুখ 
বেদাস্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না করিলেও কাঁপিলসাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত 
মন্-আদি স্তবতিগ্রন্থে এবং গীতাতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই কথা বাদরায়ণা- 
চার্ধযও বলিয়াছেন (বে. সু, ২. ১, ১২ ও ২, ২, ১৭)। তাই প্রথমেই পাঠ- 
কের সাংখ্যসিদ্ধান্ত জান! আবশ্যক । তথাপি সাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত 
বেদান্তে নিঃসন্দেহ পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদাস্তের শেষ সিদ্ধান্ত পরস্পর 
অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা পাঠক যেন বিস্বত না হন। এখানে এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় 
এই যে, বেদান্ত ও সংখ্যের যে সিদ্ধান্ত সাধারণ, তাহা! প্রথমে কে আবিষ্কার 
করে--বেদান্ত না সাংখ্য ? কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারে প্রবেশ কর! 
আবশ্যক নহে। এই প্রশ্নের উত্তর তিনগ্রকারে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম এই 
যে, উপনিষৎ ( বেদান্ত ) ও সাংখ্য, ইহাদের বৃদ্ধি ছুই বৈমাত্র ভাইয়ের মতো এক 
সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত সাংখ্য মতের অনুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা 
উপনিষৎকারের! স্বতন্ত্র রীতিতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
এই যে, বেদাস্তী কখনও কোন সিদ্ধান্ত সাংখ্যশান্ত্র হইতে লইয়া সেগুলিকে 
বেদান্তের অঙুকূল স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। তৃতীয় এই যে, 'কপিলাচার্ধ্য 
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* * ‘প্রকৃতি ও পুরুষ উত্তয়কে অনাদি বলিয়া! জান।' 
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১৫২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


আপন মত অনুসারে প্রাচীন বেদাস্তের সিদ্ধান্তেই কতক পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন করিয়! সাংখ্যশান্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই তিনটা মতের মধ্যে তৃতীয় মতই: 
অধিক বিশ্বাস্য বলিয়া! মনে হয়; কারণ বেদাস্ত ও সাংখ্য উভয়ই খুব প্রাচীন হইলেও 
তাহাদের মধ্যে বেদাস্ত বা উপনিষৎ সাংখ্য অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন ( শ্রীত ): 
সে যাহাই হোক্‌, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের ভাল- 
রূপ পরিচয় হইলে, বেদান্তের--বিশেষত গীতান্তর্গত বেদাস্তের-_তত্বসকল 
শীত্রই আমাদের উপলদ্ধি হইবে । এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচনা সম্বন্ধে এই 
দুই স্মার্তশান্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব। 

কোনো বিবক্ষিত কিংবা গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা কোন অনুমান 
কেমন করিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং এই অন্ুমানগুলির মধ্যে কোন্টি 
সত্য ও ক্যেন্ট ভ্রান্ত, ইহা কি প্রকারে নির্ণয় করা যাইবে, ন্যায়শাস্ত্রের ইহাই 
উপযুক্ত বিষয়-_-এইরূপ অনেকে মনে করেন, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। অন্থুমানাদি 
প্রমাণথও ন্যায়শাস্ত্রের এক ভাগ সত্য, কিন্তু ইহা তাহার মুখ্য বিষয় নহে? 
প্রমাণসমূহের অতিরিক্ত, জগতের অন্তততি অনেক বস্তুর, অর্থাৎ প্রমেয় পদা- 
ধের শ্রেণীবন্ধন বা বর্গাকরণ করিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উচ্চতর বর্গে আরোহণ 
করিতে করিতে, স্থষ্টির অন্তর্গত সমস্ত পদার্থের মূল বর্গ কিংবা পদার্থ কত, তাহা- 
দের গুণধর্ম্ম কি, তাহ! হইতে পরে অন্য পদার্থের উৎপত্তি কেমন করিয়! হয় 
এবং এই বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও 
বিচার ন্যারশান্ত্রে কর! ' হুইয়াছে। ইহাই বল! উচিত যে, শুধু অনুমানথণ্ডের 
বিচার করিবার জন্য নহে, বরঞ্চ উক্ত প্রশ্নলমূহের বিচার করিবার জন্যই ন্যায়- 
শান্তর রচিত হইয়াছে । কণাদকৃত ন্যায়হ্থত্রের আরম্ভ ও পরবর্তী রচনাও এই- 
প্রকার । কণাদের অন্ুযায়ীদিগকে কাণাদ বলা যায়। ইহাদের মত এই যে, 
পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখা ও পাশ্চাত্য .আধি- 
ভৌতিকশান্ত্রকারদিগের পরমাণুব্যাখ্যা একই প্রকার। যে কোন পদার্থের 
ৰিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাকে 
(পরম-অণু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি- 
তেমনি সংযোগের কারণ তাহাদের মধ্যে নূতন নুতন গুণ উৎপন্ন হুইয়। ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ হইয়। দীড়ায়। মন ও আত্মারও পরমাণু আছে; এবং উহা! একত্র 
হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাঁ ভিন্ন ভিন্ন । পৃথিবীর মূল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাণুতে তিন গুণ, তেজের পরমাণুতে হুই গুণ, এবং 
বায়ুর পরমাণুতে একটি গুণ আছে। এইরূপ সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই হুশ্ম 
ও নিত্য পরমাণুর দ্বার! পরিপূর্ণ । পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মূল 
কারণ নাই। সুস্্ম ও নিত্য পরমাণুগণের পরম্পরসংঘোগ যখন 'আরভ” হয়, তখন 
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কৃষ্টির অন্তর্গত ধ্যক্ত পদার্থ নকল বলচিত হইতে থাকে । ব্যক্ত সথষ্টির উৎপত্তি 
সধন্ধে নৈরাদ্িক-প্রতিপাদিত্ত এই কল্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা--‘আরম্ভ-বাদ’। 
কোনো নৈরারিক ইহা ছাড়াইয়া কখন যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইন্ধপ 
একটা! গল্প স্গাছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইতে বলিলে তিনি চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন, “পীলবঃ ! পীলবঃ !” পরমাণু! পরমাণু! পর্রমাণু! অন্য ফোন 
নৈয়ামিক স্বীকার করেন যে, পরমাণুর সংযোগের নিমিত্তকারণ ঈশ্বর । এই- 
প্রকারে তিনি স্থির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পূর্ণ করিয়া লন। এই প্রকার 
নৈয়ারিকদিগকে “দেখর নৈয়ার্িক” বলা হয়। বেদান্ত সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পাদে, এই পরমাণুবাদের (২. ২, ১১-১৭) এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ” এই মতেরও খণ্ডন কর! হইস্বাছে । 

উপরি-উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়নশান্ত্রজ্ঞ' ডাপ্টন নামক পণ্ডিত- 
প্রতিপাদিত পরমাণুবাদ, ইংরেঞ্জিশিক্ষিত পাঠক স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন 
না। কিন্ত পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের পরমাণুবান্নকে ডাবিন নামক প্রসিদ্ধ স্যষ্টি- 
শাস্ত্রজ্ের উংকাপ্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, সেইরূপ আমাদের 
দেশেও প্রাচীনকালে সাংখামত কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়া 
ছিল। মূল পরমানুতে গতি কিন্ধপে আদিল ইহা কাণাদেরা বপিতে পারে 
‘ন! তথ্যতীত, বৃক্ষ পশু মনুষ্য ইত্যাদি সচেতন: প্রাণীদিগের পর-পর 
উচ্চতর পদবী কি করিয়া! হইল এবং অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া 
আদিল, এ সকল বিষয়ের তাহারা বথোচিত মির্ণর করিতে পারে না। 
পাশ্চাত্য দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে লামার্ক ও ডাবিন এবং আমাদের দেশে 
পুরাকালে কপিল মুনি এই নির্ণয় করিয়াছেন । একই মূলপদার্থের গুণ- 
সন্ূহের বিকাশ হইন্লা জগতের সমস্ত রচন! *হইয়াছে, এই ছই মতের ইহাই 
তাৎপৰ্য্য । সেইজন্য প্রথমে হিন্দৃস্থানে এবং সমস্ত পাশ্চাত্যদেশেও পর- 
মাুবাদের উপ্বর বিশ্বাস, দাড়ায় নাই। এখন তো আধুনিক পদাথশাস্ত- 
জ্ঞের| সিদ্ধ করিয়াছেন যে, পরমাণু অবিতাজ্য নহে । আজকাল বেরপ সৃষ্টির 
অনেক পদার্থের পৃথকৃকরণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক সুষ্টি শাস্ত্রের প্রমাণ অন্জ- 
সারে পরমাণুবাদ বা উৎক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পুর্বে সেরূপ অবস্থা 
ছিল না। স্থাষ্টর অন্তর্গত পদার্থের উপর নূতন নূতন ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষ। প্রয়োগ 
করিয়া দেখা, কিংবা তাহাদিগকে অনেক প্রকারে পৃথ্বকত করিয়া তাহাদের 
গুণধৰ্ম্ম নিৰ্ধারণ করা» কিংবা! সত্ীব জগতের প্রাচীন্ত ও নূতন অনেক প্রাণী- 
দিগের শারীরিক অবয়বমমূহের একত্র তুলনা করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক- 
শান্তর অর্বাচীন যুক্তি কণাদের কিওবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। তাভাদের 
দৃষ্টির সম্মুখে সেই সময় যে সকল লামগ্রী ছিল তাহা হইতেই তাহার! অ.পন 
সিদ্ধান্ত বাহির করির়াছিলেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষ যে, স্থষ্টির অভিবৃদ্ধি 
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ও তাঁহার সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্যশান্ত্রকারগণ কর্তৃক: 
প্রদত্ত তাত্বিক সিদ্ধান্তে এবং অর্ধাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্বিক সিদ্ধান্তে 
অধিক প্রভেদ নাই ৷ স্বষ্টিশাস্বের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত এই মতের আধি- 
ভৌতিক উপপতির বর্ণন বর্তমানকালে অধিক নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে করা যাইতে 
পারে, এবং আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধির দরুন ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনুষ্যের 
অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু ‘একই অব্যক্ত প্রকৃতি 
হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সৃষ্টি কি করিয়া হইল” এই বিষয়ে অর্ধাচীন আধিভৌতিক 
শাত্মকারও কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই ৷ ইহার প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই পরে আমি কপিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই তুলনা করিবার অভিপ্রায়ে স্থানে স্থানে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলিরও 
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছি'। হেকেল নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন যে, তিনি 
এই সিদ্ধান্ত নূতন বাহির করেন নাই ; ডাধিন, স্পেন্সর প্রভৃতি তৎপুর্ববর্ী 
আধিভৌতিক পণ্ডিতধিগের গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারেই নিজের সিদ্ধান্তসমূহ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । তথাপি সিদ্ধান্ত যথাযথ নির়মান্ুসারে লিখিয়। সর্বপ্রথম 
তিনিই এই সকল.এককত্র জুড়িয়। “বিশ্বের রহস্য” * নামক গ্রন্থে সেগুলিকে একত্র 
করিয়া সরল প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন। এই কারণে সুবিধার জন্য হেকেল- 
(কেই আধিভৌতিক তত্বজ্ঞদিগের প্রধান মানিরা তাহারই মত এই প্রকরণে ও 
পরবর্তী প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ খুবই যে সংক্ষিপ্ত, 
তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্ত এখানে ইহা অপেক্ষা এই সকল 
সিদ্ধান্তের অধিক বিচার কর! যাইতে পারে না । যাহারা এই সন্ধে সবিস্তার 
জানিতে চাহেন তাহাদের স্পেন্সর, ডাবিন, হেকেল প্রভৃতির মুলগ্রন্থ অবলোকন 
করা আবশ্যক । ॥ ৮ 
কাপিলসাংখ্) শাস্ত্রের বিচার করিবার পূর্বে, ‘সাংখ্য’শব্দের ভিন্ন তিন্ন ' ছুইটা 
অর্থ আছে তাহা এখানে বলা আবশ্যক । প্রথম অর্থ কপিলাচার্য্যপ্রতিপাদিত 
খ্যশান্ত্র। তাহাই এই প্রকরণে এবং ভগবদূগীতাঁতেও একবার (গী. ১৮ 
১৩) উল্লেখ করা. হইরাছে। কিন্তু, এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্ধপ্রকারের 
তন্বজ্জানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি আছে; এবং এই ‘সাংখ্য? শব্দে 
বেদাগ্তপাস্ত্রেরও সমাবেশ হয় । “সাংখ্যনিষ্ঠা কিম্বা “সাংখ্যযোগ”' শবে, ‘সাংখ্য’ 
শব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়া থাকে । এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী- 
পুরুধদিগকেও ভগবদ্গীতাতে বেখানে (গী, ২* ৩৯) ৩, ৩3 ৫, 8, ৫ ও ১৩. 
১৪) ‘সাংখ্য’ বল! হইয়াছে, সেই স্থানে ‘সাংখ্য’ শব্দের অর্থ কেবল কাপিলসাংখ্য- 


* The Ridate of the Universe by Earnest Hackel, এই 
গ্রস্থেপ্র R. P. A. Cheap reprint সংকগণের আমি সব্বত্র উপযোগ করিয়াছি । 
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মা্গাই নহে; বরঞ্চ উহাতে আঁ্মানাম্মবিচারের দ্বারা সন্গযাসপূর্বক ব্রহ্মন্ঞানেতেই 
যাহার! নিমগ্ন থাকে সেই সকল বৈদাস্তিকেরও সমস্ত কর্মের সমাবেশ করা 
হইয়| থাকে । শব্দশাস্বস্তদিগের মত এই যে, ‘সাংখ্য’ শব্দ ‘সংখখ্যা’ ধাতু হইতে 
বাহির হওয়া প্রযুক্ত তাহার প্রথম অর্থ 'গণনাকারী+ ; এবং কপিলশাস্্ের মূলতন্ব 
গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই ও ‘গণনাকারী’র অর্থে এই বিশিষ্ট “সাংখ্য” নাম 
দেওয়া হইয়াছে ; তাহার পর আবীর ‘সাংখ্য’ অর্থাৎ সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার 
তবজ্ঞ।ন-_-এই ব্যাপক অর্থ দীড়াইয়া গিয়াছে-_এইরূপ শব্দশান্ত্র সমূহের মত। 
তাই, কপিলভিক্ষুকে ‘সাংখ্য’ বলিবার রীতি প্রথমে দাঁড়াইয়া গেলে, পরে 
বেদীস্তী সন্লাপীকেও ই নাম দেওয়া হইয়া থাকিবে ইহাই কারণ মনে হয়। যাহাই 
হৌক, সাংথা শব্দের এই অর্ধভেদ প্রবুক্ত পাছে গোলযোগ হয় এইজন্য ইচ্ছা 
করিপাই মামি এই প্রশ্নের “কাপিলদাংব্যশান্্” এই*লম্বাচৌড়া নাম দিয়াছি। 
কাণাদ ন্ায়শান্ত্রের ন্যায় এই কাপিল সাংখ্যশান্ত্রেরও সুত্র আছে। কিন্তু গৌড়- 
পাদ বা শারীরক্ভাষাকার প্রীপঞ্করাচার্ন্য এই সকল নুত্র আপন গ্রন্থের প্রমাণ 
স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া ও সকল স্বত্র প্রাচীন না হইতে পারে 
এইরূপ অনেক বিদ্বান লোকের মত। ইঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্গা 
প্রাচীন বণিয়া তাঁহারা মনে করেন এবং তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়" 
সাদ ভাব্য লিখিয়াছেন। শঙ্করভাব্যে এই কারিক। হইতেও অনেক কথ! 
উদ্ধৃত হইযাছে। ৫৭০ খৃষ্টাদের পুর্বে চিনার ভাবায় অনুদিত উক্ত গ্রন্থের 
ভাষান্তর অধুন। পাওয়া গিয়াছে । * “ষিতন্রঁ নামক ষাট প্রকরণের এক 
প্রাচীন ও বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্য (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়) সত্তর 
আর্মযাগ্নোকে এই গ্রন্থে বেওর। হইয়াছে, ইহা ঈথ্বরকৃঞ্ নিজের কারিকার শেষ 
ভাগে বলিয্নাছেন। এই যি তন্ন গ্রন্থ এখন. পাওয়া যায় না। তাই এই কারি- 
কার "আধারেই কাপিল নাংখাশান্বের মূল নিন্ধান্ত ুণি আমি এখানে আলোচন। 
করিয়াছি। মহাভারতে কয়েক অধ্যায়ে সাংখামতের নিরূপণ করা হইয়াছে। 


* ঈশ্বরকনঃ সম্বন্ধে এক্ষণে বোদ্ধগ্রন্থাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । বৌদ্ধ- 
পণ্ডিত বস্থবন্ধুর গু এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সনকালীন প্রতিপক্ষ ছিলেন; এই বন্ুবন্ধুর পরমার্থ 
কর্তৃক ( খৃষ্টাব্ব ৪৯৯-৫১৯ ) চিনীয় ভাষায় লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা 
হইতে ঈ্বরকৃষ্তরে কাল প্রায় খৃষ্টাব্দ ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টককমু্‌ স্থির করিয়াছেন । 
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & 
Ireland, 1905 PP, 33-53. কিন্ত ডাক্তার ভির্সেন্ট স্মিথের মতে স্বয়ং বন্থবন্ধুর 
কালই খষ্টীয্ন চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে (প্রায় ২৮০-৩৬০ ) ধরিতে হয়। কারণ সেই গ্রন্থের ভাষান্তর 
ঘৃঃ ৪৪৪এ চিনীয় ভাষায় হইয়াছে। বন্থবন্ধুর কাল এইরূপ পিছাইয়| পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও 
সেইরূপ প্রায় ছুইশত বৎসর পশ্চাৎ অর্থাৎ খৃঃ ২৪* ধরিতে হয়। Vincent ১Smith’s 
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১৫৬ গীতারহস্য অথর! কন্মযোগশাস্তর । 


গিন্ক তাহাতে বৈধান্তিকনতের মিশ্রণ থাকায় শুদ্ধ কাপিল:সাংখামতটি কি তাহ! 
স্থির করিবার জন্য অন্য গ্রহৃও দেখ| আবশাক হয়। এই কার্ষো উক্ত সাংখ্য- 
কারিকা অপেক্ষ। অধিকতর প্রাচীন অন্য গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। “সিদ্ধানাং 
ক।শলে। মুনি; (গী, ১০* ২৩) দিন্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি-ভগবান গীতায় 
যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহ! হইতে কপিলের যোগ্যত! সিদ্ধ হইতেছে । তথাপি 
কপিল খধষি কোথায় এবং কখন্‌ আবির্ভূত গহইয়াছিলেন তাহার ঠিকান। নাই। 
শাস্তিপবের একম্থলে (৩৪০. ৬৭ ) উল্লেখ আছে যে, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, 
সনংস্ৃজাত, সন, সনাতন এবং কপিল- ব্রঙ্গদেবের এই সাত মানসপুত্র । 
জন্মিবামাত্রই তাহাদের জ্ঞান হইয়্াছিল। আর এক স্থানে (শাং ২১৮) কপিল-শিষ্য 
আমার শিবা পঞ্চ।শথ জনককে সাংবাশান্ে৫ উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ 
আছে। দনেইরূস আবার,শান্তিপর্ধবে (৩১, ১০৮, ৯০৯) ভীষ্ম বলিয়াছেন যে, 
পাংখ্যের। স্ষ্টিরচনা সম্বন্ধে যে জ্ঞান এক সময় প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাই 
“পুরাণে, ইতিহাসে, অর্থশান্ত্র প্রভৃতি সর্বস্থানে* দেখিতে পাওয়া যায় । অধিক 
কি, “জ্ঞানং চ লোকে বদিহান্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন”_এই 
জগতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতেই নিঃস্থত হইয়াছে। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার 
অধুন। সকল স্থলে উৎক্রান্তিবাদের কিরূপ উপযোগ করিতেছেন তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে উৎক্রাপ্তিশাস্ত্রেরই অনুরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রেরও নানা 
ধিক অংশ এদেশবাসী সকলেই যে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই আশ্চর্য্য 
মনে হইবে না। “গুকুত্বাকর্ষণ+, জগত্রচনার ‘উৎক্রান্তিতস্ব' * বা ব্রহ্মাঙ্ৈ কা, 
এই বুকমের উচ্চ কল্সনা শত শত বংসরেই কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়। 
খাকে। তাই, ঘেঁ সনে বে সাধারণ সিন্ধান্ত ঝ ব্যাপক তন্ব সমাজে প্রচলিত 
থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়। কোন গ্রন্থের তত্ব প্রতিপাদন করিবার 
রতি সাধারণত স্বদেশের গ্রস্থেই দেখিতে পাওয়া যায় ।, 

দে যাক ; কাপিলসাংখাশান্ত্রের অভ্যাস আজকান প্রায় লুপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত 
এই প্রস্তাবন৷ করা৷ আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে ‘কাপিল সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য 
(সন্ধান্তগুলি কি তাহ। দেখ৷ বাক্‌। সাংখ্যশান্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, এই জগতে 
নুতন কিছুই উৎপন্ন হয় না; কারণ, শুন্য অর্থাৎ যাহা পুর্বে ছিলই ন! তাহ! 
হহতে শুনা ছাড়া, অন্য কিছুই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, উৎপন্ন বস্তুতে 
অথাৎ কার্যে বে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, যাহা হইতে উক্ত বস্ত উৎপন্ন হইয়া" 
ছিল তাহাতে অর্থাৎ কারণে হুক আকারে অবশ্যই ছিল, ইহা! সর্বদাই মনে 
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৯ উৎক্রার্ভিবাদ প্রই শক Evolution Theory এই অর্থে আজকাল প্রচলিত 
ওয় প্রযুক্ত মান এখানে ব্যবহার করিয়াছি । কিন্তু ‘উৎক্রান্তি' এই শব্দের অর্থ সংস্কৃত ভাষার 
“২৮ তাই উতক্ষাপ্িতন্বশদ অপেক্ষা গুণবিকাশ, গুগোৎকর্ষ কিংৰা গুণপরিপাম প্রভৃতি 
সং6িগের শব্দের উপযোগ কর। আমাক মতে অধিক প্রশস্ত । 
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রাখিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাণ্াদদিগের মতে, এক পদার্থের 
নাশ হইর। ঠাহ। হইতে শনা নূতন পদার্থ প্রন্তত হয়; উদাহরণ ষথা--বীজের 
নাশ হইর! তাহা হইতে অঙ্কুর এবং অঙ্কুরের নাশ হইয়। তাহা, হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি 
“হয় । কিন্ত সাংখ্যশাস্ত্রী ও বেদাস্তীগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাহারা! 
প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বাজে যে দ্রব্য আছে তাহ! বিনষ্ট না হইয়া! তাহাই 
ভূমি হইতে ও বায়ু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়। লওয়৷ প্রযুক্ত বীজ অস্কুরের 
নূতন রূপ বা অবস্থা প্রাপ্ত হয় ( বেশ, শাং তা, ২, ১.২৮)। সেইরূপ কাঠ 
জলিলে তাহারই ছাই, ধোয়। ইত্যাদি রূপান্তর হয় ; কাঠের মুগ দ্রব্য বিনষ্ট হইয়| 
ধূম নামক কোন নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয় ন। | ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
(ছাং, ৬. ২. ২) যে, “কথমসতঃ সঙ্জায়েত”- যাহা নাই তাহা হইতে যাহা আছে 
তাহা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে ? জগতের মূল কারণের প্রতি ‘অসৎ’ শব্দের উপ- 
যোগ কথনো৷ কখনো! উপনিষদে করা হইয়াছে (ছাং. ৩. ১৯, ১১ তে, ২.৭. ১)% 
কিন্ত এখানে অসৎ শব্দের অর্থ ‘অভাব = নাই’ নহে; বেদাস্তসত্রে স্থিরীকৃত হই- 
মাছে যে, (বেস, ২, ১. ১৬, ১৭ ) কেবল নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের বা অবস্থার 
অভাবই বিবক্ষিত। দুগ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না) তিল হইতে তৈল, 
বাহির হয়, বালুকা হইতে বাহির হয় না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেও 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে। কারণে যে গুণ নাই সেই গুণ “কার্য্যে” স্বতন্ত- 
. ভাবে উৎপন্ন হয় ইহা! যদি স্বীকার করা যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না» 
ইহার কারণ আমি বলিতে পারি না। সার কথা-_যাহা মূলেতেহ নাই তাহ) 
হইতে, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে তাহা উপপন্ন হইতে পারে না। তাই» 
যে কোন কাৰ্য্য ধর না কেন, তাহার বর্তমান দ্রব্যাংশ ও গুণ মূল কারণেও 
*কোন না কোন আকারে থাকা চাই, সাংখ্যের! এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
সিদ্ধান্তেরই নাম “সৎকার্য্যবাদ” | অর্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও এই সিদ্ধান্ত 
খু'জিয়। বাহির করিয়াছেন যে, পদার্থসমুহের জড়দ্রব্য-ও কর্ম্মশক্তি উভয়ই চির- 
স্থায়ী; কোন পদার্থের ধতই রূপান্তর হোক না কেন, শেষে স্ষ্টির সমগ্র দ্রব্যাং- 
শের ও কর্মশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে । উদাহরণ বথা- দীপ 
জলিয়। তৈল বিনষ্ট হইতেছে মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু মোটেই বিনষ্ট 
হয় না। কাজল, ধোঁয়া বা অন্য সুক্ষ দ্রব্যের আকারে এ পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে । 
এই সুক্ম দ্রব্যসকল একত্র করিয়৷ ওজন করিলে তাহ! এবং তৈল পুড়িবার সময় 
তাহার সহিত মিশ্রিত বাযুস্থিত পদার্থ এই দুইয়ের ওজন সমান হইয়া থাকে । 
একফণে ইহাও সিদ্ধ হইয়াছে যে, এই নিয়ম কর্ম্মশক্তিসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রের এবং সাংখোর সিদ্ধান্ত 
দেখিতে এক হুইলেও সাংখ্যগণের সিদ্ধান্ত এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপত্তি 
ধিষস্ে অর্থাৎ কেবল কার্য্যকারণভাবেরই সম্বন্ধে উপযুক্ত । কিন্ত অর্বাীন 


১৫৮ গীতারহ্স্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


পদার্থবিজ্ঞানপান্থবের গিদ্ধান্ত ইহা হইতে অধিক ব্যাপক । “কার্যোর কোন গুণই" 
“কারণ'-বহিভূতি গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না) শুধু তাহাই নহে, যখন 
কারণ কার্ধের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কার্য্যের দ্রব্যাংশ ও কর্মশক্তির এক- 
টুও নাশ হয় না) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার দ্রব্যাংশ ও কর্ম্মশক্তির মোট পরিমাণ 
সর্বদাই একই থাকে, বাড়েও না কমেও না। এই বিষয্ প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা 
গণিতপন্ধতি অনুপারে এক্ষণে হ্বিরীকত হইয়াছে । ইহাই উক্ত ছুই সিদ্ধান্তের 
গুরুতর বিশেষত্ব । এই প্রকার দৃষ্টিতে দেখিলে জানা যায় যে, ভগবদ্গীতার 
“নানতো বিদ্যতে ভাবঃ৮- যাহা মূলেই নাই তাহার কখন অস্তিত্ব আসিতে পারে 
না-ইতাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ২, ১৬, ) 
তাহ! সৎকাৰ্য্যবাদের মতো দেখিতে হইলেও, কেবল কার্য্যকারণাত্মক সৎকাধ্য- 
বাদ অপেক্ষ। অর্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশান্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য 
অধিক । উপরে প্রন্তি ছাঁন্দোগা-উপনিষদের বচনেরও ইহাই ভাবার্থ । সার কথা 
সতকার্ধাবাদের সিদ্ধান্ত বেদাস্তীর! স্বীকার করেন। কিন্ত অদ্বৈত বেদাস্তশান্ের 
মত এ বে, এই সিন্ধান্ত সগুণ স্যষ্টর বাহিরে একটুও প্রযুক্ত হইতে পারে না, 
এবং নিগুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি কিরূপ দেখায় তাহার উপপত্তি অন্য ৮৫১৮ 
লাগাইতে হইবে । এই বেদান্তমতের বিচার পরে অধ্যাজ প্রকরণে বিস্কৃত 
করা যাইবে । আপাতত সাং্যমতবাদের দৌড় কোন পর্য্যন্ত, তাহারই ৬ 
কর! কর্তব্য হওয়ায় সংকার্ধাবাদের পিদ্ধ'ন্ত মানিয়া লইর। ক্ষরাক্ষরশাস্ত্রে সাংখ্যেরা 
তাহার কিরূপ উপযোগ করিয়াছেন তাহার বিচার করিব । 

সাংখামতান্ুসাঁরে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, এই মতটি আপনা-আপনিই' 
খণ্ডিত হইয়। যায় যে, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পুর্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা 
শূনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ, শূন্য অর্থে --যাহা কিছুই নাই? বুঝায় ;' 
এবং যাহা নাই তাহা তইতে “যাহা অস্তিত্বে আছে’ তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে 
পারে ন!। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, জগ্সুৎ কোন না: কোন পদার্থ 
হইতে অবশা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং এক্ষণে জগতের যে গুণ দেখিতে পাই 
তাহাই এই মূল পদ্বার্থেও অবশ্য থাকা চাই । এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া 
দেখিলে বৃক্ষ, পশু, মনুষ্য, পাথর, সোনা, রূপা, হীরা, জল, বায়ু প্রভৃতি অনেক 
পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিরগোচর হয় । এবং এই সকলের রূপ ও গুণও বিভিন্ন 
সাংখার্দিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিভিন্নতা! বা নানাত্ব আদিতে অর্থাৎ মূল পদার্থে 
নাই ; মূলে সমস্ত পদর্থের 'মূলবস্ত একই । অন্বাচীন রসারন শান্ত্রজ্ঞগণ বিভিন্ন 
দ্রব্যের পৃথককরণ করিয়া প্রথমে বামটি (৬২) মুল তত্ব বাহির করিয়াছিলেন ; 
কিন্ত এখন পাশ্চাত্য পদার্থশাস্ত্রবেত্তারাঁও স্থির করিয়াছেন যে, এই ৬২ মূল .তত্তব 
স্বতন্ত্র ব| স্বয়ং সিদ্ধ নতে, কিন্তু এই সকলের মূলে একটি কোন পদার্থ আছে এবং 
সেই পদার্থ হইতেই সুধা, চন্দ্র, তারকা, পৃথী প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। 


কাঁগিলসাখখ্যশাস্ত্র কিংবা! ক্ষরাক্ষরবিচার। ১৫৯ 


লেই কারণে এক্ষণে এই দিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। 
জগতের সমস্ত পদার্থের এই ঘে মুন বস্ত তাহাকেই সাংখাশান্ত্রে প্রকৃতি” বলে। 
প্রকৃতির অর্থ মূলের, । এই প্ররুতি হইতে পরে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় 
‘তাহাকে ‘বিকৃতি’ অর্থাৎ মূল বস্তুর বিকার নাম দেওয়। হইয়াছে। 

কিন্তু সমস্ত পদার্থের মধ্যে মূল বস্তু একই হইলেও যদি 'এই মূল বস্তুর গুণও 
একই হয়, তবে সৎকার্্যবাদ অনুসারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ উৎপন্ন 
ইওয়া সম্ভব নহে। এবং এদিকে যখন এই জগতের পাথর, মাটি, জল, সোণ! 
ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ দেখি, তখন প্র সকলে বিভিন্ন অনেক গুণ চোখে পড়ে। 
তাই প্রথমে পদার্থসমূহের গুণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া সাংখ্যেরা এই গুণসমূহের 
সত্ব, রজ ও তম এই তিন ভেদ বা বর্গ নির্ধারণ করিয়াছেন। কারণ যে কোন 
পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নিম্মল কিংবা পুর্ণীবস্থা,এবং তদ্ধিরুদ্ধ নিক্বষ্টাবস্থা 
এই তুই ভেদ স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই পদার্থের নিকৃষ্ট 
অবস্থা হইতে পূর্ণাবস্থার দিকে উন্নত হইবার প্রবৃত্তিও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই 
তৃতীয় অবস্থা । এই তিন অবস্থার মধ্যে গুদ্ধাবস্থা বা পূর্ণাবস্থাকে সাত্বিক, 
নিকষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্তক অবস্থাকে রাজসিক বলা যায়। সাংখ্যগণ 
বলিয়া থাকেন যে, সব্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মুলবস্তরও- 
অর্থাৎ প্রকৃতিতে প্রারস্ত হইতেই আছে। অধিক কি, এই তিন গুণকেই প্রকৃতি 
বলিলে অনুচিত হইবে না। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরস্তে 
একইরূপ থাকায় প্রথম প্রথম এই প্রকৃতি সাম্যাবন্থায় থাকে । এই সাম্যাবস্থা 
জগতের আরম্ভে ছিল ; এবং জগতের লয় হইলে পুনর্বার হইবে। সাম্যাবস্থাতে 
কোন নড়াচড়া নাই, যাহা কিছু সমস্ত স্তদ্ধ থাকে । কিন্ত যখন এই তিন গুণ 
কম বেশী হইতে আর্ত হয়, তখন প্রবৃভ্যাত্বক রজোগুণের দরুণ, মুল পরন্কতি 
হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এখন এখানে এই প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ প্রথমে সাম্যাবস্থায় থাকিলে 
আহার মধ্যে নৃনাধিক্য কিন্মপ উৎপন্ন হইল? সাংখ্যের! তাহার উত্তরে বলেন 
যে, ইহ! প্রকৃতির মূল ধর্মই (সাং, কা, ৬১)। প্রকৃতি জড় হইলেও, তাহ! 
আপন।-আপনিই সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকে । এই তিন গুণের মধ্যে সত্ব- 
গুণের লক্ষণই জ্ঞান অর্থাৎ জান! এবং তমোগুণের লক্ষণ অভ্ঞান। রজোগুণ 
ভালমন্দ কর্মের প্রবর্তক । এই তিন গুণ কখনই পৃথক পৃথক থাকিতে 
পারে না। সকল পদার্থে মন্ত, রগ ও তম এই তিন গুণের মিশ্রণ থাকে ; এবং 
এই মিগরগ নিরতই এই তিনের অন্যোন্য-নুনাধিক্য "অনুসারে হয় । তাই মূলবস্ত 
এক হইলেও গুণভেদের দরুণ এর মূল বস্তরই সোনা, লোহা, মাটি, জল, 
আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি অনুনক বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে। যাহাকে 
আমর! সাত্বিক গুণের পদার্থ বলি, তাহাতে রজ ও তম এই ছুই গুণ অপেক্ষা 


১৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্শ্মযোগশাস্র । 


সব্বের বগ ব। পরিমাণ অধিক থাকার, সেই পদার্থে সদাবস্থিত বঙ্গ ও তম চাঁপা: 
পড়ে, কাজেই আমাদের চোখে পড়ে না। বস্তুত সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ 
অনা পদার্থের নার সাত্বিক পদার্থেও থাকে। নিছক্‌ সত্বগুণী, নিছক রজোগুণী, 
কিংব! নিছক তমোগুণী কোন পদার্থই নাই । প্রত্যেক পদার্থে তিন গুণেরই' 
সংঘর্ষ চলিতে থাফে ; এবং এই সংঘর্ষে যে গুণ প্রবল হয় তদনুসারে প্রত্যেক 
পদার্থকে লান্বিক, রাজপিক বা. তামসিক বল! যায় ( সাং. কা. ১২-) মভা. 
কআশ্ব__অন্লুগীতা--৩১ ও শাঁং ৩০৫ )। উদাহরণ বখ্া-_নিজের শরীরে রজ ও তম 
এই দুইয়ের উপর সব্বের প্রাধান্য হইলে আমাদের ন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সত্য কি তাহা আমর! জানিতে পারি, এবং চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়। সেই সময়ে ইহা 
বুঝিতে হইবে ন। যে, নিজের রজো গুণ ও তমোগুণ একেবারেই থাকে না). তৰে 
কনা, সেগুলি সবগুণের প্রভাবে দমিয়!| থাকায় তাহাদের কোন অধিকার দীড়া- 
ইতে পারে ন! ( গী. ১৪ ১০)। সঙ্বের বদলে রজোগুণ বদি প্রবল হয় তবে 
গন্তুকষণে লোভ জাগ্রত হইয়া আকাজ্ষা বাড়িতে থাকে এবং তাহ! আমাকে 
অনেক কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত করায়। সদেইরূস সন্ত ও রঙ্গ এই দুইয়ের উপর তমোগুণের 
প্রাধান্য হইলে নিদ্রা, আলস্য, স্থৃতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীনে উৎপন্ন হয়। তাত" 
পধ্য এই ঘে, জাগতিক পদার্থে সোনা, লোহা, পারা ইত্যাদি যে নানাত্ব বা প্ৰভেদ 
কৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃতির সব, বুজ্জ ও তম এই তিন গুণেরই পৰম্পর নুনাধিকতার 
ফল? মূল প্রকৃতি এক হইলেও জান! চাই যে, এই মানাত্ব ব| ভিন্নতা কিরূপে 
উৎপন্ন হয় । ইহারই যে ৰিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। ইহাতেই সমস্ত আধি- 
'ভৌতিকশান্ত্রেরও সমাবেশ হয় । উদাহরণ ঘখা_রসায়নশাস্তর, বিহ্যৎশাস্র, পদার্থ 
বিজ্ঞানশান্ব, এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান। 

সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি সাংখাশাস্ত্রে ‘অব্যক্ত’ অর্থাৎ ইন্দিয়ের অগোচর কথিত ' 
হুইয়াছে। এই প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের পরস্পর্ব নৃনাধিকতান্ 
কারণে যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, 
শুনি, আশ্বাদ করি, আত্রাণ করি ব! স্পর্শ করি, সাংখাশান্ত্রে তাহাই “ব্যক্ত 
বল! হইয়াছে । “বাক্ত+ অর্থে স্পইরূপে আমাদের ইন্দিয়গোচর পদার্থ; তাহা 
আকৃতির দ্বারা, রূপের দ্বারা গন্ধের দ্বারা বা অনা কোন যে গুণের দ্বারাই ব্যক্ত 
হউক । বাক্ত পদার্থ অনেক । তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থল; 
আর মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি হন্দ্রিয়গোচন্ন অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও 
সুক্্ব। সুস্মের অর্থ এ স্থলে ক্ষুদ্র নহে ; কারণ, আকাশ সুন্ম হইলেও সমস্ত 
জগত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তাই, সুক্ষ অর্থে স্থলের বিপরীত বা বায়ু হইতেও 
'অনেক হুশ, এইরূপ বুঝিতে হইবে “হুঙ্গ্' ও স্থল” এই ছুই শব্দের দ্বারা 
যে-কোন বস্তুর শরীররচনার জ্ঞান হয়; এবং ‘বক্র’ ও ‘অব্যক্ত’ এই দুই শবের 
দ্বারা; উক্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব বা সম্ভব নহে, 


কাপিলসাংখ্যশীস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৬১ 


ইহাই বৌধগণা হয়। তাই, ছুই বিভিন্ন পদার্থের ( উভয়ই সুক্ম হইলেও) মধ্যে 
একটি ব্যক্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদ্দাহরণ বথা বায়ু সুক্ষ 
হইলেও স্পর্ণেঞ্জিয় তাহ! জানিতে পারে বলিয়া তাহাকে ব্যক্ত বলি) এবং. সমস্ত 
পদার্থের মূলবস্ত বা মূল প্রকৃতি, বায়ু অপেক্ষা ও অত্যন্ত সুক্ষ হওয়া প্রযুক্ত কোন 
ইন্জি্ই তাহাকে জানিতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলি। প্রকৃতি বদি 
কোন ইন্দ্রিয়েরই গোচর না হয়, তবে প্রকৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, 
এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সাংখ্যের! এই প্রশ্নের উত্তর দেন বে, নেক 
ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সংকার্য্যবাদ অনুসারে এই অনুমান সিদ্ধ হয় যে, 
এই সকল পদার্থের মৃূলরূপ (গ্রক্কৃতি ) ইন্দরিয়সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও সুস্ম- 
রূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্য থাকাই চাই (সাং, কা. ৮)। বেদাস্তীরাও 
বন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সমর এই যুক্তিই স্বীকার করিয়াছেন ( কঠ, ৬. ১২, 
১৩ উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ )। প্রকৃতিকে এই প্রকার অত্যন্ত সুস্থ্য ও অব্যক্ত 
স্বীকার করিলে নৈয়ারিকদিগের পরমাণুবাদ আপনা-আপনিই সমূলে খণ্ডিত হইয়া 
যার! কারণ পরমাণু অব্যক্ত ও অপংখ্য হইলেও, প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
বা অবয়ব হওয়া! প্রযুক্ত এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায় যে, ছুই পরমাণুর 
মধাস্থলে কোন্‌ পদার্থ আছে। এইজন্য সাংখ্যশান্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে প্রকৃতিতে 
পরমাণুরূপ অবয়বভেদ নাই ; কিন্তু উহা! সর্বদাই একসংলগ্র, মধ্যে একটুও, 
ব্যবধান থাকে না, এক-সমান; অথবা ইহ বল! যায় যে, উহা! অব্যক্ত ( অর্থাৎ 
ইন্ত্রিয়ের অগোচর ) ও নিরবয়বরূপে নিরন্তর সর্বত্র পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে ।* পত়-. 
রঙ্গের বর্ণনা করিবার সময় দাঁসবোধে (দা, ২০, ২ ৩) শ্ীসমর্থ রাস্দাস 
বলেন - 
জিকড়ে পহাবে তিকল্ড়ে অপার । 
নাহি পার ॥ 
এক জিনসী স্বতন্ত্র । হুসরে নাহী" ॥ ; 
অর্থাৎ--যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীম! নাই ;' এক- 
মাত্র বস্ত ও স্বতস্ত্, তাহাতে দ্বৈত বা অন্য কিছুই নাই ।৷ সাংখ্যদিগের . প্রকৃতি 
সম্বন্ধেও এই বৰ্ণন! প্রযুক্ত হইতে পারে। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বরত্তু, 
ও একই প্রকার; এবং উঁহ! চারিদিকে নিরন্তর নিবিড়ভাবে পূর্ণ । আকাশ, 
বায়ু ইত্যাদি ভেদ পরে হইয়াছে এবং তাহা সুন্ম হইলেও ব্যক্ত; এই স্মন্তের 
মূল প্রকৃতি এইরূপ এবং বর্ববাপী ও অব্যক্ত । মনে থাকে যেন, বেদাস্তীদিগের 
পর্বঙ্গে এবং সাংখ্যদিগের প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান । কারণ, পরব্রন্ধ 
পওনিগুপণ কিন্ত প্রকৃতি জড়রূপ ও সত্বরজন্তমোময় অর্থাৎ সপ্তণ। 
এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে, করী! বাইবে। এক্ষণে সাংখ্যদিগেক্স .মত কি, 
তাহাই'জামাদের আলোচ্য ।. ‘বৃস্ম” ও স্থল’, “ব্যক্ত ও অব্যক্ত” ইহাদের 
২১ : 


১৬২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ত্রা। 


এইরূপ অর্থ করিলে, সৃষ্টির আরস্তে প্রত্যেক পদার্থ সুক্ষ ও অব্যক্ত প্রকৃতির 
রূপে থাকে, তাহার পর উহ (স্থূল হোক্‌ বা সুক্মই হোক্‌ ) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্জিয়- 
গোচর হইয়া থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্ক্তত্বরূপের নাশ হইলে আবার উহা 
অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে মিশিয়! গিয়া অব্যক্ত হইয়া! পড়ে, এইরূপ বলিতে হয়। 
প্ীতাতেও এই মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২. ২৮ ও ৮. ১৮)। সাংখ্যশান্ত্রে এই 
অব্যক্ত প্রকৃতিকে ‘অক্ষর’, এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে “ক্ষর” 
সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । এখানে ক্ষর অর্থে সম্পূর্ণ নাশ নহে; কেবল ব্যক্ত- 
রূপের নাশই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিণী, বহুধানক, প্রসবধর্থিণী, 
ইত্যাদি প্রকৃতির আরও অনেক নাম আছে। স্যষ্টির সমস্ত পদার্থের মুখ্য মূল 
.হওয়! প্রযুক্ত প্রকৃতিকে প্রধান বল! হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা আপনিই 
আপনাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে বলিয়া উহাকে গুণক্ষোভিপী বলে। গুণত্রয়রূপী পদার্থ- 
ভেদের বীজ প্রকৃতিতে আছে বলিয়া উহাকে বহুধানক বলে এবং প্রকৃতি হইতেই 
সমস্ত পদার্থ প্রন্থত হয় বা উৎপন্ন হয় বলিয়। উহাকে প্রসবধম্মিণী বলে । বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে এই প্রকৃতিকেই মায়!” অর্থাৎ মায়িক অবভাস বল! হইয়াছে । 

স্ষ্টির সমস্ত পদ্ার্থকে "ব্যক্ত" ও “অব্যক্ত” বা “ক্ষর+ ও ‘অক্ষর’ এই ছুই বিভাগে 
বিভক্ত করিলে পর দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ত বিচারে কথিত আত্মা; 
মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি সংখ্যমতে কোন্‌ বিভাগে বা বর্গে ফেলিতে 
হইবে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিসমূহ তো জড়ই, তাই ব্যক্ত পদার্থে উহাদের সমাবেশ 
হইতে পারে; কিন্তু মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা, ইহাদের কিরূপ ব্যবস্থা 
করা যাইবে ? মুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ সষ্টিশাত্রজ্ত হেকেল 
আপন গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা, এ.সমস্তই 
শারীরধর্ম্মা । উদাহরণ যথ!--মনুষ্যের মস্তিফ বিগড়াইরা গেলে তাহার স্মরণশক্জি 
লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্তও হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাই । সেইরূপ 
মাথায় গুরুতর আঘাত লাগিয়া! মন্তিফের.কোন অংশ, অসাড় হুইক়। গেলেও সেই 
অংশের মানসিক শক্তি বিলুণ্ত হয়, এইরূপ দেখিতে পাওয়া! যায়। সারকথা 
এই যে, মনোধৰ্ম্মও মন্তিফেরই গুণ ; অতএব উহাকে জড়বস্ত হইতে কখনই 
পৃথক করা যায় না, এবং সেইজন্য মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধর্ম্ম ও আত্মাকেও . 
‘ব্যক্ত’ পদার্থের বর্গে ফেলা আবশ্যক | এই জড়বাদ মানিয়া লইলে শেষে কেবল 
অব্যক্ত ও জড় প্রস্কতিই অবশিষ্ট থাকিয়া বার কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
এই মুল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । এই অবস্থায় প্রকৃতি বাতীক 
জগতের্‌ কর্তা ৰ! উৎপাদক আর কেহই হইতে ' পারে না। তখন.তো ইহাই 
বলিতে হয় যে, মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে "বাড়িতেই হচাহাই চৈতন্য বা আত্মার 
: স্বন্ষপ প্রাপ্ত হইয়াছে । সংক্কার্ধ্যবাদের ন্যাঁয় এই মূল প্রন্কতির কতকগুলি 
নিয়ম অন্তত হইয়াছে; এবং তদছস্ঠরে সদকা’ জগৎ ও: তাহাত লঙ্গে সঙ্দেই 


কাঁপিলস|ংখ্যশাক্স্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৬৩ 


মহুয্যও এই নিরমান্ুসারে জীবন নির্বাহ করিতেছে। জড় প্রকৃতি ব্যতীত 
আত্ম! বলিয়া কোন পৃথক্‌ পদার্থ নাই, কাজেই উহ! অবিনাশীও মহে, '্বতন্ত্ও 
নহে। তবে মোক্ষের আবশ্যকত। কি? আমার হচ্ছানুসারে আমি অমুক 
"কর্ম করিব এইরূপ প্রত্যেকে বে মনে করে তাহা নিছক ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে 
যে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে হইবে। সারকথা--_-৬শক্কর- 
মোরো রান্ডে কলহপুরী নাটকের আরম্তের ধ্রুপদে যাহা! বলিয়াছেন তদনুসারে 
বলিতে হয়_- 
বিশ্ব সর্ব হেঁ তুরুঙ্গ মোঠো প্রাণীমাত্র কৈদী। 
পদার্থধর্মাঞ্চিযা শৃঙ্খল! ত্যাতে কোণি ন ভেদী ॥ নি 
এই সমস্ত বিশ্ব এক- বৃহৎ কারাগার, প্রাণীমাত্রই কয়েদী এবং পদার্থের 
গুণধর শৃঙ্খল --এই শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। ইহাই হেকেলের মতের 
সারাংশ । এ মতানুসারে একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমন্ত হৃঠির মূল 
হওয়া প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন--“অদ্বৈত” ! কিন্তু এই অদ্বৈত 
জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতিতেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ করে বলিয়া 
আমি উহাকে জড়াত্বৈত বা আধিভৌতিকশান্ত্রাদেত বলিৰ। : 
: কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রকারের! এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন ন|। তাঁহারা বলেন 
বে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহার! পঞ্চভৃতাত্মক জড়প্রক্কৃতিরই ধৰ্ম্ম, এবং 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি গুণ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন 
হয়। কিন্তু তাহার মত এই যে, জড় প্ররুভি হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে 
পারে না) শুধু তাহাই নহে, যেমন কোন মনুষ্য আপন কাধের উপর 
বসিতে পারে না, সেইরূপ প্ররুতির জ্ঞাত! বা দ্রষ্টা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ন। 
হইলে “আমি ইহা জানিতেছি, উহা জানিতেছি' এইপ্রকার ভাষাও প্রযুক্ত 
হইতে” পারে না। এবং জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেরই 
ইহা অনুভূত হেয় যে, আমি যাহা কিছু জানিতেছি ৰ! দেখিতেছি, তাহ। 
আমা হইতে ভিন্ন। তাই 'জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্ট। ও দৃষ্টবন্ত কিংব| প্রকৃতির দ্র ও 
জড়গ্রক্কতি এই ছুই পদার্থ মূলতই তিন্ন ভিন্ন মানিতে হয় এইরূপ সাংখ্যের! 
স্থির করিয়াছেন ( সাং, কা, ১৭)। পূর্বপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্রস্ত কিংবা আত্মা 
বলা হইয়াছে তাহাই এই দ্র, জ্ঞাত! বা উপভোক্তা, এবং ইহাকেই সাংখ্যশান্্ে 
পুরুষ বা “জ্ঞ ( জ্ঞাত! ) বলা,হইয়াছে। এই জ্ঞাত। প্রকৃতি হইতে তিন্ন হওয়া) 
প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহ! সত্ব, রজ ও তম, প্রকৃতির এই তিন গুণের ৰাহিরে অর্থাৎ 
উহ! নিগুপ ও অবিকারী এরং জান! দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে ন|। 
'অতঞ্জব জগতে বাহ] কিছু, ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তৎসমস্ত একমাত্র প্রককৃতিরই 
কাজ, এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। স্বারকথা--প্রকৃতি অচেতন, পুরুষ সচেতন ১ 
প্রকৃতই, সমস্ত. কর্মচে্। করিতেছে, পুরুষ উদাসীন ও অকর্তা; প্রকৃতি 


১৬৪ গীতারহস্য অথব! কর্মাযোগশান্ত্র । 


ত্ৰিগুণাত্মক পুরুষ নিগুণ প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ সাক্ষী । এই প্রকারে 
এই সৃষ্টির মধ্যে এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ব অনাদিসিদ্ধ, স্বতন্ত্র ও ক্ঘয়ভূ, ইহাই, 
সাংখ্যশান্ত্রের সিদ্ধান্ত । ইহারই প্রতি লক্ষ্য ঘ্বাখিয়! তগবদগীতাতে প্রথমে বলা 
হইয়াছে “প্রক্ৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উতাবপি*- প্রক্কৃতি ও পুরুষ ইহার! 
উভয়েই অনাদি ( গাঁ, ১৩.১৯)১ ইহার পরে উহাদের এইরূপ বর্ণনা করা 
হইয়াছে যে, “কার্্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্ররুতিরুচ্যতে* অর্থাৎ দেহ ও ইন্দিয়- 
সমূহের ব্যাপার প্রক্কতি করিয়| থাকে; এবং “পুরুষঃ সুখহুঃখানাং ভোতৃত্থে 
হেতুরুচ্যতে* অর্থাৎ পুরুষ স্বথছুঃখের উপভোগ করিবার কারণ। গীতাতে 
প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! চাই যে, সাংখ্য- 
দের ন্যায় গীতাতে এই ছুই তত্ব স্বতন্ত্র কিংব! স্বয়ন্তু বলিয়া! স্বীকৃত নহে। কারণ, 
গীতাতে ভগবান প্রকৃতিকে আপন মায়া বলিয়াছেন ( গী, ৭, ১৪) ১৪, ৩); 
এবং পুরুষসম্বন্ধেও “মমৈবাংশো জীবলোকে* ( গী, ১৫. ৭)--উহা! আমারই 
অংশ, এইরূপ বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গীতা সাংখ্যশাস্তর- 
কেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কিস্ত আপাতত সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া শুধু 
সাংখ্যশান্ত্র পরে কি বলিতেছেন তাহাই দেখিব।' 
সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে, সৃষ্টির সমস্ত পদার্থ তিন বর্গে বিতক্ত । প্রথম অব্যক্ত 
(মূল প্রকৃতি ), দ্বিতীয় ব্যক্ত (প্রকৃতির বিকার ) এবং তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞ। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে প্রলয়কালে ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হয়; তাই এখন 
কেবল মূলে প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই তত্বই বাকী রহিয়! যায়। এই ছুই মূলত 
খ্যদিগের মতে অনাদি ও স্বরস্ু;) তাই সাংখ্যদিগকে দৈতবাদী (এই ছুই 
মুলতত্ব যাহার! স্বীকার করেন ) বলা হইয়া থাকে । ইহার! প্রকৃতি ও পুরুষের 
বাহিরে ঈশ্বর, কাল, স্বভাব বা অন্য কোন মূল তত্বই মানেন না।* কারণ," 


* ঈশ্বরকৃষ্ণ একজন পাক্ক। নিরীশ্বরবার্দী। তিনি নিজের সাংখ্যকারিকার উপসংহারাত্মক 
তিন আধ্যাততে বলিয়াছেন যে, মুলবিবয়ের উপর ৭০ আধা (প্লাক ছিল। কিন্ত কোলক্রক 
ও উইলসনের অনুবাদের সহিত বোস্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাত্যা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন 
তাহাতে মূলবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্ধ্যা আছে। এই হেতু ৭*ম আধ্যা কোন্টি, 
এইরূপ উইলসন্‌ সাহেবের সন্দেহ হইল। কিন্ত ও আধ্যাটি না' পাওয়ার তাহার সন্দেহের 
সমাধান হর নাই। আমার মতে, এই আধ্যা এখনকার ৬১ম আধ্যার পরে হইবে। কারণ, , 
৬১ম আর্ধার উপর গৌঁড়পাদের যে ভাষা আছে তাহ! এক জার্ধ্যার উপর নহে, ছুই আর্ধ্যার ' 
উপর। এবং এই ভাধোর মূলপ্নোকের পদগুলি লইয়া আব্যা রচন্! করিলে তাহা 

কারণমীম্বরষেকে ক্রবস্তি কালং পরে স্বভাবং বা। 
1... প্রজাঃ কথং নিগু গতো ব্যক্ত: কাল; স্বভাবশ্চ'॥ 
এইরূপ দীড়ার়। এই আর্ধ্যা অগ্রপশ্চাৎ রন্দর্ভেরও ( অর্থ বা ভাবের ) সহিত টিকঠিক বিলেও ॥ 
এই আধ্যা নিরীম্থর মংতর প্রতিপাদক হওয়ায় মনে হয় যে, কেহ ইহা পরে হাঁটি! ফেলি- 
শ্বাহে । ফি এই আধ্যার শোধনকারী মনুষ্য সেই আর্যার ভাহ্যও হাঁটি! ফেলিতে বিস্মৃত - 


'কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরধিচার । ১৬৫ 


সগুণ ঈশ্বর, কাল ও স্বভাব, এই সমস্ত ব্যক্ত হওয়! প্রযুক্ত প্রকৃতি হইতে উৎ- 
.পক্স ব্যক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহাদের সমাবেশ হইয়া থাকে ; এবং 
নিগুণ বলিয়া মানিলে, সৎকার্য্যবাদ অনুসারে নিপুণ মুলতন্ব হইতে ত্রিগুণা- 
ত্বক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই, তাহারা স্থির নির্ধারণ 
করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষকে ছাড়িয়া এই হৃষ্টির তৃতীয় কোন 
মূলতত্ব নাই । এই প্রকারে তাহার! দুই মূলতত্ব নির্ধারণ করিলে পর, তাহার! 
আপন মতাহুসারে ইহাও পিদ্ধ করিলেন যে, সেই ছুই মুলতত্ব হইতে ' সৃষ্টি 
কিরূপে উৎপন্ন হইল । তাহারা বলেন যে, নিগুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে 
না পারিলেও প্রকৃতির সঙ্গে উহার সংযোগ হইলে, যেমন গরু নিজের বাছুরের 
জন্য দুধ দেয় কিংবা লৌহ চুম্বকের সন্নিধানে আসিলে লৌহে আকর্ষণশক্তি 
আসে, সেইরূপ মুল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীয় গুণসমূহের (সুস্থ ও স্থল) ব্যক্ত বিস্তার 
পুরুষের সন্মুখে স্থাপন করে (সাং, কা, ৫৭ )। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাত! হইলেও, 
কেবল অর্থাৎ নিগুণ হুওয়। প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম করিবার কোন 
সাধন নাই; এবং প্রকৃতি কর্্মকর্ত। হইলেও জড় বা অচেতন হওয়া প্রযুক্ত, 
সেজানেনা যে কোন্‌ কাজ করিতে হইবে । এই কারণে ইহা খঞ্জ ও অন্ধের 
জুড়ী; অন্ধের বাঁধের উপর খঞ্জ বসিয়া! অন্যোন্যসহায়তায় হুজনেই যেরূপ পথ 
’ চলিতে থাকে, সেইরূপই জড় প্রকৃতি ও সচেতন পুরুষের সংযোগ হইলে সৃষ্টর 
সকল কর্ধের আরম্ভ হইয়া থাকে (সাং, কা, ২১)। এবং যেমন নাটকে 
প্রেক্ষকদিগের মনোরঞ্জনার্থ রঙ্গতৃমির উপর একই নটা এখন এক বেশে, খানিক 
পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য ( পুরুষার্থের 
জন্য) পুরুষ কোন রকম প্রতিদান না করিলেও, এই প্রকৃতি সত্বরজতম গুণ- 
ক 3s নানাধিক্য অনুসারে অনেক রূপগ্রহণ করিয়। তাহার সন্মুখে সমান 
চিন্তে থাকে (সাং, কা, ৫৯)! প্রকৃতির এই নৃত্যে মোহবশত ভুলিয়া 
বা বৃথাভিমানরশত যে পর্য্যন্ত পুরুষ এই প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনারই কর্তৃত্ব 
বলিয়। স্বীকার করে এবং সুখহ্ঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যন্ত জড়াইয়া রাখে, 
পে পর্য্যন্ত কখনো৷ তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইতে পারে না (গী. ৩. ২৭ )। কিন্তু যে 
হইয়া গিয়াহেন, তাই এক্ষণে এই আৰ্ধ্যা আমরা খুঁজিয়! বাহির করিতে পারিলাম ; এবং এই 
জন্য এ মনুষ্যকে আম।দের ধনাবাদই দিতে হয়। শ্বেতাখবতরোপনিবদের ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া বায় বে, প্রাচীনকালে কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং 
বেদাস্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়া ঈশ্বরকে জগতের মূল কারণ মানিতেন। মস্ত্রটা এই 
ক্বতাবমেকে কবয়ে| বস্তি কালং তথান্যে পদ্নিমূহ্যমাদাঃ। 
দেবস্যৈষা মহিমা তু লোকে যেনেদং প্রাম্যতে ব্রন্ধচক্রস্‌ ॥ | 
কিন্তু ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বরকৃষ্ণ উপরি-উক্ত আর্ধ্যাকে, বর্তমান ৬১ম আধ্যার পরে 
যে, এই তিন মুল কারগ ( অর্থাৎ স্বভাব, কাল ও ঈশ্বর) সাংখ্েরা স্বীকার 
| 


১৬৬ 'শীতারহস্য অথবা কৰ্ম্মযোগশাস্ত্র। 


সময়ে পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে, “ত্ৰিপ্তণাত্মক প্রকৃতি পৃথক এবং আমি পৃথক 
সেই সমরে সে মুক্ত হয় (গী ১৩: ২৯, ৩০) ১৪. ২৭); কারণ বস্তুত পুরুষ 
কর্তাও নহে, বন্ধও নহেঁ-সে তোন্বতন্ত্র ও স্বভাবতই কৈবলা-অবস্থাপর বা! 
অকর্তা। যাহ! কিছু হয় সে সমস্ত প্রক্কতিরই খেলা । অধিক কি, মন ও বুদ্ধিও 
প্রর্কুতিরই বিকার হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্রকৃতির কার্ধোরই 
ফল । এই জ্ঞান তিন প্রকারের--সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (গীতা, ১৮- 
২,-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্বিক জ্ঞান হইলে পুরুষ জানিতে পারে যে, আমি 
প্রকৃতি হইতে পৃথক্‌। "সত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রক্ন প্রক্কতিরই ধর্ম, পুরুষের 
নহে । পুরুষ নিগুণ এবং ত্িগুণাত্মক, প্রকৃতি উহার দর্পণ (মভা, শাং, ২০৪, ৮)। 
এই দর্পণ যখন স্বচ্ছ বা নির্মল থাকে, অর্থাৎ যখন নিজের এই বুদ্ধি, যাহা প্রকব- 
তির বিকার, সাত্বিক হয়, তখন এই স্বচ্ছ দর্পণে পুরুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ 
দেখিতে থাকে এবং উহার এই বোধ হয় যে আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন । সেই 
সময়ে এই প্রকৃতি লজ্জিত হইয়! এঁ পুরুষের সন্মুখে নৃতা, খেল! ও জালবিস্তার বন্ধ 
করিস! দেয়। এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে পুরুষ সমস্ত পাশ ও জাল হইতে মুক্ত 
হইয়া নিজের স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। “কৈবল্য” অর্থাৎ কেবলত্ব, 
একাকীত্ব বা প্রকৃতির সহিত সংযোগ না থাকা । পুরুষের এই নৈসর্গিক বা! 
স্বাভাবিক অবস্থাকেই সাংখ্যশান্ত্রে মোক্ষ ( বন্ধন-মোচন ) বলে। এই অবস্থার 
বিষয়ে সাংখ্যবাদী এক স্থক্ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাদের প্রশ্ন এই যে, 
পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, ন৷ প্রকৃতি পুরুষকে ছাড়ে। অনেকের নিকট এই 
প্রশ্ন, বর অপেক্ষা কনে ঢ্যাঙ। কিংবা কনে অপেক্ষ। বর বেটে, এইরূপ ধরণের 
প্রশ্থের নায় নিরর্থক প্রতীত হইবে । কারণ, ছুই বস্ত্র এক বস্তু হইতে অপরটার 
বিয়োগ হইলে পর কে কাহাকে ছাড়িল ইহা দেখার কোন ফল নাই; উভ- 
সবই পরস্পরকে ছাড়ে, ইহাই আমর! দেখিতে পাই। কিন্তু একটু সুস্ম বিচার. 
ক্রিয়া! দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ 
উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশাস্ত্রান্থসারে পুরুষ নিগুরণি, অবর্তী ও উদাসীন 
হওয়। প্ৰযুক্ত তৰৃষ্টিতে “ছাড়া” বা ‘ধর!’ এই ছুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব পুরুদ্ধে 
ৰর্তিতে পারে না ( গা, ১৩৩১, ৩২)। তাই, সাংখ্যবাদী স্থির করিয়াছেন 
যে, সেই প্ররুতিই 'পুরুষ’কে ছাড়িয়। যায়, অর্থাৎ প্রকৃতিই ‘পুরুষ’ হইতে 
আপনার মোক্ষপাধন করিয়। লয়, কারণ কর্তৃত্ব প্রক্কৃতিরই ধর্ম, (সাং কা, ৬ 
ও গী, ১৩.৩৪ )। সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে এমন কোন পৃথক অবস্থ। 
' নাই যাহ! ‘পুরুষ’ বাহির হইতৈ প্রাপ্ত হয়; কিংব! পুরুষের মুল ও স্বাভাবিক 
'অবস্থ। হইতে ভিন্ন কোন অবস্থাই নাই। ঘাসের উঁপরকার ছাল হইতে তিতরকার 
শ্বাস যেরূপ পৃথক্‌ কিংব| ভ্রলন্থ মাছ যেরূপ, জল হইতে পৃথক্‌, সেইরূপ 
প্রকৃতি ও পুক্রের সম্বন্ধ । প্রকৃতির গুণের দ্বার! মুগ্ধ হইয়া সাধারণ. কান 


কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৬৭ 


ব্যক্তি সিজের এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা বুঝিতে পারে লা, তাই সংসারচক্রে নিম 
থাকে। কিন্ত এই ভিন্নতা যে জানিতে পারে সে মুক্তই হয়। এই প্রকার পুরু- 
ধকে “জ্ঞানী” বা “বুদ্ধ” ও ‘কৃতকৃত্য’ বলে, ইহা মহাতারতে উক্ত হইয়াছে ( মতা, 
শীং ১৯৪.৫৮ ; ২৪৮ ১১ ও ৩০৬-৩০৮ )। “এতদ্বুদ্ধা! বুদ্ধিমান, স্যাৎ” ( গী, 
১৫২০) এই গীতাব্চনে ‘বুদ্ধিমান’ শব্দেরও এই অর্থ। অধ্যাত্মশান্্রদৃষ্ঠিতে 
মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপও ইহাই ( বেস্, শাং ভা. ১. ১. ৪ )। কিন্ত সাংখ্য হইতে 
অদ্বৈত বেদাস্তের বিশেষ উক্তি এই যে, পুরুষ স্বভাকত কৈবল্য অবস্থায় আছে 
এইরূপ কারণ না দিয়া, আত্ম! মুলেই পরত্রহ্মস্বরূপ এবং যখন সে আপন মুলস্বরূপ 
অর্থাৎ পরব্রঙ্গকে জানিতে পারে তখন তাহাই উহার মোক্ষ। সাংখ্য ও 
ও বেদাস্ত, ইহাদের মধ্যে এই ভেদ পরবর্তী প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া! দেখান 


} 

পুরুষ (আত্ম! ) নিরগুণ, উদাসীন ও অকর্তী--সাংখ্যদিগের এই মত বদদিও 
অদ্বৈত বেদান্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির দ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মুলেই 
অসংখ্য,----পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই দ্বিতীয় কল্পনা বেদাস্তীরা স্বীকার করেন 
না। (গী, ৮. ৪; ১৩. ২০-২২7 মভা, শীং, ৩৫১) এবং বেক শাং ভা. ২. ১, 
১)। বেদাস্তীরা বলেন যে, উপাধিভেদ প্রযুক্ত সমস্ত জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত 
' হয়, বস্তুত সমক্তই ব্রহ্ম । সাংপ্যদিগের মত এই যে, যখন দেখি যে, প্রত্যেক: 
, মনুয্যের জন্ম, মরণ ও জীবন ভিন্ন ভিন্ন এবং যখন এই জগতে ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কেহ সুধী, কেহ দুঃখী, তখন মানিতে হয় যে, প্রত্যেক আত্মা বাঁ 
পুরুষ মুলেই ভিন্ন এবং তাহাদের সংখ্যাও অনন্ত (সাং কা, ১৮)। কেবল 
প্রকৃতি ও পুরুষই সমস্ত স্থষ্টির মূলতত্ব ধরিলাম ; কিন্ত উহাদের মধ্যে, পুরুষ শকে 
"সাংখ্যদিগের মতানুসারে “অসংখ্য পুরুষের স্মুদায়” এর সনাবেশ হয়। এই সফল: 

ংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতির সংযোগ হইতে সৃষ্টির সমস্ত ব্যবহার 
চলিতেছে । প্রত্যেক পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন গুণের 
বিস্তার সেই পুরুষের সন্দুথে স্থাপন করে, এবং পুরুষ তাহা উপভোগ করিতে 
থাকে । এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেল! সাত্বিক’ 
হন, সেই পুরুষেরই (সকল পুরুষের নহে ১ যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং তাঁহারই' 
নিকটে প্রকৃতির সমস্ত খেল৷ বন্ধ হইয়! যায়, আর সে আপনার মুল ও কৈবলচ 
স্বরূপে উপনীত হয় । কিন্ত তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগেক 
সংসারে আবদ্ধ থাকিতেই হয়। পুরুষ এইরূপ কৈব্ল্যপদে উপনীত হঃলেই সে' 
প্রকৃতির জাল হইতে একেবারেই মুক্ত হইয়া যায় --কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে 
পাঁকসেন ; কিন্তু সাংখামতানুসারে এরূপ বুঁঝিলে ভুল হইবে। ' দেহ ও ইন্দডিয়রপী' 
প্রকৃতির বিকার মনুষ্যকে তাহার মরণ পর্য্যন্ত ছাড়ে না। সাংখ্যবাদি ইহার 
এই কারগ. বলেন যে, “যেরূপ: কুমারের চাকা হইতে কলসী তৈয়ার করিয়া বাহির 


১৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তর । 


করিয়া লইলেও পুর্বসংস্ক(রবশতঃ তাহা কিয়ংক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, সেইরূপ 
কৈবল্যপ্রাপ্ত " মন্ুষ্যেরও শরীর কিছুদিন অবশিষ্ট থাকে” (সাং, কা. ৬৭)। 
তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক কিংবা সুখ- 
ছুঃখের বাধা কয় না। কারণ, এই শরীর জড়প্রকৃতির বিকার হওয়া প্রযুক্ত. 
স্বপনং জড়ই, সেইজন্য সুখই বা কি, দুঃখই রা কি, তাহার নিকট দুই-ই সমান ; 
এবং যদি হা বল! বায় যে পুরুষের সুবহুঃখের বাঁধা হয়, তবে ইহাও ঠিক নহে). 
কারণ সে জানে যে, প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই, আমার 
নহে । এই অবস্থাতে প্রকৃতির যতই খেল! হউক না কেন, পুরুষের সুখহঃখ 
হয় না, সে সৰ্ব্বদা উদানীনই থাকে । প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়। যে 
পুরুষের এই জান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবুত্তির একেবারে শেষ 
হয় না) চাই সে, সন্বগুণের উৎকর্ষ প্রযুক্ত দেবঘো নিতে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা 
রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যোনিতে, অথবা তমোগুণের প্রাবল্যে পশুর 
শ্রেণীতে উৎপন্ন হউক ( সাং, কা. ৪৪. ৫৪)। জন্মমরণরূপী চক্রের এই ফল, 
প্রত্যেক মনুষ্য তাহার চত্ুঃপার্খস্থ প্রকৃতি অর্থাৎ তাহার বুদ্ধির সত্বরজতমোগুপের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রযুক্ত প্রাপ্ত হয়। “উর্ধং গচ্ছস্তি সবস্থাঃ*__সার্তিক বৃত্তির 
পুরুষ স্বর্গে যায় এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়, ইহা গীতাতেও উক্ত 
হুইয়াছে ( গী, ১৪, ১৮)। কিন্তু এই স্বর্গাদি ফল অনিত্য। জন্মমরণ হইতে 
যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে, কিংবা সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে প্রকৃতি 
হইতে আপনার ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে, তাহার ত্রিগুণা- 
তীত হইয়া বিরক্ত (সর্যন্ত ) হওয়া! ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান 
কপিলাচাধ্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত সকলেই এই অবস্থা.জন্ম 
হইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বার! প্রকৃতি ও 
পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করিয়া আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রধত্ব প্রত্যেকের 
করা আবশ্যক। এইরূপ প্রধত্বের দ্বারা বুদ্ধি সাত্বিক হইলে পরে .সেই বুদ্ধিরই 
জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও এশ্ব্ধ্য প্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং শেষে মনুষ্য কৈবল্য 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহা পাইতে ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থা- 
কেই এইস্থানে এরশ্বর্য্য বল! হইয়াছে। ষাংখ্যমতান্সারে) ধর্মের গণনা সাত্বিক 
গুণের মধ্যেই করা হ্য়; কিন্তু শুধু ধর্মের দ্বারা কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মাত্র, এবং 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্গ্যাস ) দ্বার মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রান্ত হইয়া পুরুষের 
হঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচাধ্য. শেষে এইরূপ ভেদ করিয়াছেন । 
ইঞ্সিয়দনুহে ও বুদ্ধিতে প্রথমে সব্বগুণের উৎকর্ষ হই উপরে উঠিতে উঠিতে 
"পরিশেষে পুরুষের এই জ্ঞান যখন হয় বে, ত্রিগুণাস্বক প্রক্কৃতি পৃথক্‌ ও আমি 
পৃথক্‌, তখন সে ব্রিগুণাতীত অর্থাৎ সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণেরই বাহিরে 
পৌছিয়াছে ইহ! সাংখ্যৰাদী বলেন। এই ব্রিগুধাতীত অবস্থায় সত্ব, রূজ ও ও, 


কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষর্রবিচার। ১৬৯ 


ইহাদের মধ্যে কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না। তাই, সুস্মরূপে বিচার, করিলে 
সাবিক, রাজ(দক ও তামদিক এই তিন অবস্থ। হইতে এই. ত্রিগুণাতীত অবস্থা 
ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয় এবং এই অন্ভিপ্রারেই ভাগবতে সাব্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর চতুর্থ আর এক ভেদ কর! 
হুইরাছে। তিন গুণেরই পারগামী পুরুষ নির্হেতুক ও অভেদভাবে যে তক্তি, 
করিয়া থাকেন তাহাকে নিগুণ ভক্তি বলে ( ভাগ, ৩. ২৯. ৭-১৪ )। কিন্তু 
সাৰ্বিক রাঞ্র্পিক ও তানণিক এই তিন বর্ম অপক্ষ। বর্গীকরণের তত্বসকলের 
ফাজিল বুথ, বৃদ্ধি কবা যুক্তিসিদ্ধ নহে । তাই সাংখ্যবাদী বলেন বে সত্ব- 
গুণের অতান্ত উংকর্ষের দ্বারাই শেষে ত্রি গুণাতীত অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়! যায় এবং 
এই জন্য তিনি এই অবস্থার গণনা সান্বিকবর্গেই করিষু! থাকেন। গীতাতেও 
এই মত স্বীকৃত হইগাছে। উদাহরণ যথ!--যে অভেপাত্মক জ্ঞানের দ্বারা জানা 
যায় যে, ধাহ! কিহু সনস্তই এক তাহাকেই “সাত্বিক জ্ঞান” বলে এইরূপ গীতাতে 
উক্ত হইযাছে (গাঁ, ১৮.২০ )। ইহছ। ব্যতীত সত্বগুণের বর্ণনার পরেই 
গীতার ১৪ম মবাায়ের শেষে ত্রিগুণাতীত অবস্থার বর্ণন। আসিয়াছে । কিন্ত 
ভগবব্গীত।র প্রকৃতি ও পুর্ব বিশিইছৈঠ স্বাক্ৃত নহে, তাই মনে রাখ! আব. 
শ্যক যে, গীতাতে প্রকৃতি”, ‘পুরুষ’, "ত্রিগুগাতীত' ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারি" 
ভাষিক শব্দের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে কর! হইয়াছে ; কিংবা ইহা বলিতে 
হয় যে, গীতাতে সাংখোর দ্বৈতৈর উপর অদ্বৈত পরব্রন্গের ছাপ সর্বত্র লাগাইয়া 
রাখ! হইয়াছে। উদাহরণ যথা _সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ-তেদই গীতার 
১৩ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (গীতা, ১৩, ১৯-৩৪ )। কিন্তু সেস্থলে ‘প্রকৃতি’ 
ও “পুরুষ এই তুই শব্দ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ছের সহিত সমানার্থক। সেইরূপ, ১৪ম 
অধ্যায়ের ভ্রিগুবাতীত অবস্থার বর্ণনও ( গী,*১৪. ২২-২৭ ) ত্ৰিগুণাত্মক মায়ান্দাল 
হইতে মুক্ত এবং প্রকৃতি ও পুরুষেরও অতীত পরমাস্বার জ্ঞাত! সিদ্ধ পুরুষের. 
বিষয়ে কর! হইন্নাছে। (প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই পৃথক তব্‌ স্বীকার করিয়! 
পুরুষের কৈবল্যই বিগুণাতীত অবস্থ। যাহারা মানে, এই বর্ণন সাংখ্যদের ও . 
সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নহে। এই ভেদ পরে অধ্যাত্বপ্রকরণে আমি স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদিত হইলেও অধ্যাত্মতস্তু- 
সকল বিবৃত করিৰার সময় ভগরান, সাংখ্যপরিভাষার ও যুক্তিবাদের উপযোগ 
স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিম্বা, গীতাঘ্ব কেবল সাংখ্া-নতই গ্রাহ্য, এইরূপ কোন 
কোন পাঠকের ভুল বুঝিবার সন্তান আছে। এই ভ্রম দূর করিবার জন্য 
সাংখ্যশাস্ত্র ও গীতার তৎসদৃপ সিদ্ধান্তের ভেদ পুনর্বার এখানে, বল! হইয়াছে। 
বেদান্তহুত্রভাব্যে শ্রটশস্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, “প্রকৃতি ও পুরুষের 'বাহিরে 
এই জগতের পরর্রন্ধরূপী একই’ মূল তত্ব আছে এবং তাহ! হইতে প্রক্ৃতি- 
পুরুধাছি সমস্ত সৃষ্টি উৎপর হইয়াছে”, উপনিষদের এই তৃদ্বৈত, সিদ্ধান্তকে 


১৬ 


১৭০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 

না ছাড়ির। সাংখ্যদিগের শেষ সিদ্ধান্ত আমার অগ্রাহ্য নহে ( বেহু, শাং তা, 

২. ১,৩)। এই বিষয় গীতার উপপাদনের বিষয়েও চরিতার্থ হয়। ইতি 
সপ্তম প্রকরণ সমাপ্ত । 


অধম প্রকরণ । 
বিশ্বের রচনা ও সংহার। 


“গুণ! গুণেযু জায়স্তে তত্রৈব নিবিশস্তি চষ্।৯ | 
মহাভারত, শাস্তি, ৩, ৫, ২৩। 

কাপিলসাংখ্য অনুসারে, প্রকৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে ছুই স্বতন্ত্র মুলতত্ব 
আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং হুয়ের সংযোগরূপ নিমিত্-কারণ ঘটিলে পর, 
পুরুষের সম্ুখে প্রকৃতি আপন গুণত্রয়ের যে বাজার বসাইয়। থাকে, তাহ! হইতে 
কিরূপে মুক্তিলাভ করা যাইবে, ইহার বিচার কর! হইয়াছে। কিন্ত এই 
প্রকৃতির বাজারা-লীলা, মরাঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছন “সংসারের 
খেল৷” এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে *প্রাকৃতির টাকশাল” বলিয়াছেন, 
সেই প্রকৃতির সংদার কি অনুক্ৰম অনুসারে পুরুষের সন্মুখে বিস্তৃত হইয়া! থাকে ও 
তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনে! বাকী রহিয়। গিয়াছে ; এই প্রক- 
রণে সেই ব্যাখ্যা করিব। প্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের “রচন| ও সংহার” 
বলে। সাংখ্যমতানুসারে-এই সমস্ত জগৎ বা স্থষ্টি অসংখ্য পুরুষের লাভের 
* জন্যই প্রকৃতি নির্মাণ করিয়াছেন। প্রন্কৃতি হইতে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কিরূপে 
নিৰ্ম্মাণ হয়, 'দাসবোধের” ছুই তিন স্থানে গ্রীসমর্থ রামদাসন্বামীও তাহার সুরস 
বৰ্ণনা করিয়াছেন ; এবং সেই বর্ণনা হইতেই “বিশ্বের রচন| ও সংহার” এই নাম 
আমি গ্রহণ করিয়াছি । সেইরূপ, ভগবাদগীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই 
বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়া! পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে--“ভবাপ্যয়ে) 
হি তৃতানাং শ্রুতৌ৷ বিস্তরশো। ময়া” (গী.>১, ২) তৃতসকলের উৎপত্তি ও 
প্রলয়* (যাহ আপনি) বিস্তারিতরূপে (বালয়াছেন তাহ!) আমি গুনিয়াছি, 
এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়৷ আমাকে কৃতার্থ করুন--এই বে অর্জন 
গরীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা কাঁরয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা! যায় যে, বিশ্বের 
রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-বিচারের এক মুখ্য ভাগ। স্ির অন্তর্গত অনেক, 
(নান!) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহ! যাহ! ছার 
বুঝা বায় তাহাই জান ( গী. ১৮, ২*)$ এবং যাহা দ্বারা একই মূলভূত অব্যক্ত 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদবার্থসকল কিরূপে পৃথকতাবে নির্মিত 
হইয়াছে ( গী. ১৩. ৩০ ) বুঝা যার তাহাই বিজ্ঞান ; এবং ইহার মধ্যে কেবল 
ক্ষরাক্ষর-বিচারের সমাবেশ হয় না, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জ্ঞান ও অধ্যাত্মব্যিয্সকলেরও 
সমাবেশ হয়। 


* গুণ হইতেই গুণ উৎপন্ন হয় এবং গুণেতেই' গুণ লয় গায় । 
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তগবদগীতার মতে প্রকৃতি. আপন সংসারের কাৰ্য্য শ্বতস্তররূপে নির্বাহ 
করেন না, পরন্ত তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন 
(গী. ». ১*)। সাংখ্যশান্সের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির 
সংসারকার্য্য আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রক্কাত এই বিষয়ে আর কাহারও 
অপেক্ষ। রাখেন না। সাংখ্যের ব্যক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ 
হইলেই, প্রৱর্মতটাকশালের কাজ আরম্ভ হয় এবং বসন্ত খতুতে যেরূপ পল্লব 
ফুটির। ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় ( মভা. শাং, ২৩১, ৭৩) মন্গ 
১,৩০) মেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়।৷ তাহার গুণসমূহের বিস্তার 
হইতে থাকে । ইহার বিপরীতে বেদনংহিতাতে, উপনিষদে ও স্থৃতিগ্রস্থাদিভে 
প্রক্কৃতিকে মূল বলিয়া স্বীকার ন! করিয়া, পরব্রন্মকে মূল বলিয়! স্বীকার করিয়া 
তাহ! হইতে স্থগ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে; 
যথা-_“হিরণ্যগর্ডঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ* প্রথমে হিরপ্য- 
গর্ভ ( থ, ১০, ১২১, ১), এবং এই হিরপ্যগর্ত হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত 
স্যষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ( খু. ১০. ৭২) ১০, ১৯১) কিংব! প্রথমে জল ডউঁৎপয় 
হইয়া (খা ১০. ৮২. ৬7 তে. ব্র।, ১. ১, ৩, ৭3 এর, উ. ১, ১.২) তাহা হইতে 
সৃষ্টি হইল ; এই জলেতে একঅগ্ড উৎপন্ন হইবার পর.তাহা হইতে ব্রহ্মা, এবং 
ব্রহ্মা হইতে কিংব! মূল অণ্ড হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইল (মনু, ১. ৮. ১৩৪ 
ছাং, ৩, ১৯); কিংবা সেই ব্ৰহ্মাই ( পুরুষ ) অর্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন ( বৃ, ১, 
৪, ৩) মনু, ১,৩২); কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই পুরুষ হইয়াছিল 
(কঠ ৪. ৬); অথবা প্রথমে পররব্রক্ধ হইতে তেজ, জল ও পৃথী. (অন্ন) এই 
ভিন তত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রগে সমস্ত পদার্থ নিশ্ফিত হইয়াছিল 
(ছাং. ৬, ২-৬) । উপরোক্ত বর্ণনা সমূহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে 
বেদান্তে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ( বেন্ছ, ২. ৩. ১-১৫ ), আত্মরূপী মূল ব্রগ্ম হইতেই 
আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইয়াছে (তে, উ, ২, ১), কঠ (৩. ১১) 
মৈত্রায়ী (৬.১), শ্বেতাশ্বর (৪, ১০; ৬.১৬), প্রভৃতি উপনিষদেও, 
প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, বেদাস্তী প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়৷ স্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ 
ব্রঙ্গেতেই মারাত্মক প্রকৃতিরূপ বিকার প্রকাশ পায়, তখন পরে স্থষ্টিব উৎপত্তি- 
ক্রমসন্বন্ধে তাহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম একবাক্যত৷ হইয়া গিয়াছে, এবং এই 
কারণেই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১. ১০৮, ১০৯)। “ইতিহাস, 
পুরাণ অর্থশান্ত্ প্রভৃতিতে যে কিছু জান আছে সে মস্ত সাংখ্য হইতেই আসি- 

য্নাছে”__কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদান্তীর। ন্কিংবা1! পৌরাণিকের। গ্রহগ করিয়াছে, 
এন্সপ- তাহার অর্থ নহে; কিন্তু সৃষ্টির উৎপত্তিক্মের জ্ঞান সর্বত্রই এক প্রকার, 
এই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। কেবল তাহাই নহে, /জ্ঞা+ এই ব্যাপক অর্থেই, 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৭৩ 


পর স্থানে ‘সাংখ্য’ শব্দ প্রয়োগ কর! হইয়াছে, এ কথা বলিলেও চলে । কপিলা- 
চার্য্য শাস্নদৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতিসহকারে বিকৃত করিয়াছেন, 
এবং ভগবদগী তাতেও এই সাংখ্যক্রম মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে 
তাহারই বিচার করা হইয়াছে । 

ইন্ছিয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সুক্ম একবস্তুমাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ড- 
ক্লূপে পরিপূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্থ হইয়াছে; 
সাংখাদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাতাদেশের অর্বাচীন আধিভৌতিক শান্ত্রজ্ঞদিগেক্স 
শুধু গ্রাহ্য নহে, পরস্ধ এই মূল দ্রব্যের অন্তভূতি শক্তির ক্রমশ বিকাশ,হইয়। আসি- 
তেছে এবং এই পূর্বাপর ক্রম কিংবা ধার ছাড়িয়া মাঝখানে উপরি-পড়ার মতন 
হঠাৎ কিছুই নিৰ্ম্মাণ হয় নাই, ইহাও তাঁহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন। এই 
মতকে উংক্রান্তিবাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত 
শতাব্দীতে যখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয়। 
গিয়াছিল। খুষ্টধন্মের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভূত 
ও জঙ্গমশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র 
ভাবে স্ষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তিবাদ বাহির হহবার পূর্বে সমস্ত 
খৃষ্টানমণ্ডলী সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত । তাই, যখন উৎক্রাস্তিৰাদ এই সিদ্ধা- 
স্তকে মিথা। বলির়। প্রতিপন্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্ডিবাদের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এৰং অদ্যাপি এ আক্রমণ অল্পবিস্তর চলিতেছে । 
তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, স্যষ্টির উৎপত্তিসহ্বন্ধে উৎক্রাস্তি 
মতটাই সমস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহা হইতে চলিয়াছে। এই মতান্ুসারে 
সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তুদার সুক্ষ দ্রব্য ভরিয়াছিল )* উহার গতি বা উষ্ণ- 
“তার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিলু ; তখন উক্ত ভ্রব্যের' অধিকাধিক 
সঙ্কেভি হইয়া পৃর্থীমমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে স্বষ্ট হইল এবং সূৰ্য্যই 
শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও কুর্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ণ 
গোলক ছিল? কিন্তু যেখানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল 
সেইখানে সেইখানেই মূল দ্রব্যদমূহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন 
দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন 
জড় গোলার স্থষ্টি হইল) এবং পরে, এই সকল বস্তুর সংমিশ্রণে বা সংযোগে 
সমস্ত সজাব ও নিজীব স্থষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে 
মন্যাও ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়। বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে ডাধিন- 
প্রভৃতি পণ্ডিতের! এইরূপ প্রতাদন করিয়াছেন। ” তথাপি আত্মা বলিয়া 
পৃথক্‌ কোন তত্ব স্বীকার করা যাইবে কি, যাইবে না, এই সম্বন্ধে আধিভৌতিক- 
বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর মধ্যে এখনও অনেক মতভেদ আছে। হেকেল প্রভৃতি 
কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাড়িতে ৰাড়িতে আত্মা ও চৈতন্য উৎপন্ন হই- 


১৭৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


য়াছে এইরূপ স্বীকার করিয়া জড়াদ্বৈত প্রতিপাদন করেন ; এবং ইহার বিপরীতে 
ক্যাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা 
* আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ায় আত্মাকে এক স্বতন্ত্র তত্ব 
বলিয়া মানিতে হয় । কারণ, বাসা জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্মা স্বতঃ 
গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংব! এই বাহ্‌ জগৎ হইতেই তাহা উৎপন্ন হই- 
মাছে এই কথা বল৷, “আপন স্বন্ধের উপরে আপনি বসিতে পারি*- এই 
কথার নায় তর্কদৃষ্টিতে অসম্ভব। এই কারণেই সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুই স্বতন্থ তত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সারকথ এই যে, আধিভৌতিক জগৎ- 
জ্ঞান যতই বাড়.ক না কেন, জাগতিক মৃলতত্বের শ্বরূপের বিচার সর্বদাই বিভিন্ন 
পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত ইগ প্রতিপাদন করিরাছেন । কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত 
ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রন-অন্নুসারে নিঃস্থত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, 
পাশ্চাত্য উতৎক্রান্তিমত ও সাংখশান্ত্রে বর্ণিত প্রকৃতির প্রপঞ্চতত্ব,র এই উভয়ের 
মধ্য বিশেষ কোন ভেদ উপলব্ধ হইবে না। কারণ, অব্যক্ত, শুক ও একবস্ত- 
সার মূল প্রকৃতি হইতেই, ক্রমে ক্রমে ( হুক্ম ও স্থূল ) বস্তুবহুল ব্যক্ত জগৎ নিৰ্ম্মাণ 
হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভয়েরই সমান সম্মত। ' কিন্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
জ্ঞান এক্ষণে অতান্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখাদিগের ‘সত্ব, রজ, তম+ এই তিন গুণের 
বদলে অর্ধাচীন স্ষ্টিশাস্তল্ঞগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ 
বলিয়। ধরিয়াছেন। এ কথ! সত্য যে, সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের নানাধিক্যের, 
পরিমাণ অপেক্ষ। উষ্ণত। কিংবা আকর্ষণশক্তির নানাধিক্যের ধারণা আধিভৌতিক- 
শান্তরদৃষ্টিতে অপেক্ষারুত' শীত বোধগম্য হয়। তথাপি “গুণা গুণেষু বর্তত্তে 
(গী, ৩. ২৮) এইরূপ যে গুণত্রয়ের বিকাশ কিংবা গুণোৎকর্ষের তত্ব তাহা 
উভয়দিকেই এক । ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা ষেরূপ আন্তে আস্তে 
খোল! বার, সেইরূপ সত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রকৃতির ঘড়ি 
আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে থাকিলে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল, 
সাংখাশান্ত্রের কথা; এই কথায় ও উৎক্রান্তিবাদে বস্তুত কোন ভেদ নাই। 
তথাপি খৃষ্টধর্ম্মের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্বকে উপেক্ষা না কত্রিক্ম গীতাতে এবং 
ংশত উপনিষদাদি ' বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদান্ত মতের অবিরোধই স্বীকৃত. 
হইয়াছে; এই ভেদ তাত্বিক ধর্ম্দৃষ্টিতে মনে রাখিবার ধোগ্য ॥ 
ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বি কাশের ক্রমসন্থন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন 
. ‘দেখা যাক। এই ক্রমকেই 'গুণোৎকর্ষ কিংব! গুণপরিণামবাদ বলে কোনও, 
' কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্য উক্ত ফান করিবে বললিয়। আপন বুদ্ধির দ্বার নিশ্চয়. 
করিয়া থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি বা স্ককল্প তাহার প্রথমে হওয়া! চাই, 
ইহা আর কাহাকেও বলিতে হইবে না । অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ণন। 
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আছে যে,সূল এক পরমাত্মারও “আমি বহু হইব”-_-এই বুদ্ধি বাসঙ্কল্প হইবার পর, 
জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং, ৬, ২, ৩) তে, ২.৩) এই ন্যায় অনুসারে অবাক্ত 
প্রক্কৃতিও আপনা হইতেই লাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নিশ্মাণ করিবে 
বলিয়া নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহ! করা বুদ্ধিরই লক্ষণ । 
তাই প্রকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ দাংখোরা 
স্থির করিয়াছেন । সারকথা, এই যে নম্ুযোর যেরূপ কোন কার্য করিবার 
বুদ্ধি প্রথমে হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীপ্প বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া 
চাই। কিন্ত মন্ুযাপ্রাণী সচেতন হওয়! প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির 
সহিত সচেতন পুরুষের ( আত্মার ) সংযোগ প্রযুক্ত, মনুষ্যের ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি 
মনুষ্য বুঝে, এবং প্রকৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের 
বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই দুয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। এই 
পার্থক্য, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রধুক্ত হইয়া থাকে; 
তাহ! শুধু জড় বা অচেতন প্রক্কতির গুণ নহে । মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্ত 
অস্বগ্ংবেদ্যশক্কি জড়পদার্ধেও আছে এইরূপ ন। মানিলে গুরুত্বাকর্ধণ কিংবা রসা- 
যনক্রিয়ার বা লৌহচত্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়জগ- 
তের শ্বেচ্ছানির্বাচনের কাৰ্য্য এ যুক্তি খাটে না। এই কথা অর্কাচীন আধি- 
ভৌতিক সৃষ্টিশান্ত্র্ঞও এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক ৃষ্টি- 
* Without the assumption of an afomic soul the conimo- 
nest and the most general phenomena of chemistry are index- 
plicable, Pleasure and pain, desire and aversion, attraction 
‘and repulsion must be common to all atoms of an aggregate ; 
for the movements of atoms whith must take place in 0৩. 
formation and dissolution of a chemical compound can be 
explained only by 2৮010800106 to them Sensation and Will?:— 
Haeckel in the Perigenesis ofthe Plastidule cited in: Marti- 
neau’s Types of Ethical Theory, Vol 11, P. 399, rd Ed, 


Faeckel himself explains this statement as follows :—I expli- 
citly stated that I conceived the elementary psychic qualities 
of sensation and will which may be attributed to atoms, to 
be unconscious—just as unconscious as the elementary me- 
moty, which [I in-.common with the ‘distinguished psycho- 
logist Ewald Hering 00115100700 be a common function ofall 
rganised matter, or moré correctly the living ‘substances.”— 
€ Riddle of the Universe, Chap. IX. P, 63 (R.P.A. 
Chap. Ed. ) 
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শান্ত্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, 
সাংখোর এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্রকৃতির 
মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছ। হয় তো অচেতন ৰা অস্বসংবেদ্য বা আপ: 
নাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল,-_যাহাই বল না কেন, মনুষ্যের বুদ্ধি ও প্ররু-. 
তির বুদ্ধি, এ উভয়ই-মুলে সে একই বর্ণের অন্ততূক্তি তাহ! সুস্পষ্ট ; এবং সেই- 
জন্য উহাদের ব্যাখ্যাও, উভয়স্থলে একই প্রকার কর! হইয়াছে । এই বুদ্ধিরই-. 
“মহৎ, জ্ঞান, মতি, আন্ুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি,” প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনু" 
মান হয় যে, তন্মধ্যে মহৎ ( পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান _বড় ) এই নাম, 
প্রকৃতি এক্ষণে বড় হওয়ায় তাহার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে কিংবা এই গুণের শেষ্ঠত। 
প্রযুক্ত এই নাম দেওয়! হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্‌ কিংবা বুদ্ধিগুণ 
সত্ব, জজ ও তম এই তিনের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি 
দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হহতে পারে । কারণ, এই 
সত্ব, রজ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হুইলেও বিচারদৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, 
উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অননস্তরূপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন 
ছইতেই প্রত্যেকগুনের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপন্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন গুণ 
অনন্ত হইতে পারে। অব্ন্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই বুদ্ধিও প্রকৃতির ন্যায় 
চুন্্ম। কিন্তু পূর্ববপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, হুঙ্ ও স্কুল, ইহাদের যে অর্থ বল! 
হইয়াছে, তদন্ুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় সুক্ষ হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যক্ত 
নছে-__তাহা মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। তাই, এক্ষণে সিদ্ধ হুইল যে, 
“ব্যক্ত' এই মন্ষ্যগোচর বৃহৎ পনার্থবর্ণের মধ্যে বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং .শুধু 
বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমপ্ত বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত 
হয়। এক মুল প্রকৃতি ব্যতীত কোন তত্বই অব্যক্ত নহে। 
অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধি উৎপ্ন হইলেও 
প্রক্কৃতি এখনও এক বস্তসারই রহিয়াছে । এই একরন্তুপরতা ভাঙ্গিয়। বন্থ্‌- 
বস্তপরতা উৎপন্ন হওয়াকেই ‘পৃথকত্ব’ বলে । উদাহরণ যথা--পার| জমির উপর 
পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া । বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা বহুত 
উৎপন্ন না হইলে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়। সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে 
উৎপন্ন পৃথকত্ব গুণকেই “অহঙ্কার” ৰলে কারণ, গৃথকত্ব 'আমি-তুমি এই সকন 
শব্দের দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; এবং “আমি-তুষির অর্থই 
অহংকার, __মহং অহং (আমি আমি ) কর! । প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার 
'গুণকে ইচ্ছ! হয় তে! অ-্বরংবেদ্য ৰা আপনাকে আপনি জানিতে অঙমর্থ বল। 
কিন্তু মনুষ্যে প্রকটীভূত অহঙ্কার এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ, পাখর, জল কিংব! 
ভিন্ন-ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তপার প্রক্কৃতি হইতে নির্মিত হয়,. ইহাদের জাতি 
শকই। প্রভেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য ন! থাকায় তাহার “অহএর জ্ঞাৰ 
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হয় না এবং বুধ ন! থাকার ‘মামি পৃথক্‌ তুমি পৃথক্‌” এইরূপ স্বাতিমানসহকারে . 
সে নিজের পার্থক্য 'মন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে থাকিবার 
ভন্ব জর্থাৎ অভিমানের কিংবা অহঙ্কারের তত্ব সকল স্থানেই এক | এই অহ- 
ক্কারকেই তৈজন, অভিমান, ভুতাদি, ধাতুপ্রভৃতিও বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই 
এক উপভেদ হওয়! প্রযুক্ত বুদ্ধি ন৷ হইলে অহঙ্কার উৎপর হইতে পারে না। তাই 
অহঙ্কার অন্য একটা গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্তী এক গুণ ইহা৷ সাংখ্যেরা স্থির 
করিয়াছেন। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও 
অনন্ত প্রকার হইর! থাকে ইহ! বল! বাছল্য। এই প্রকারে পরবর্তী গুণসমূহ্রও 
প্রত্যেকের তিন-গুণ অনস্তভেদ । অধিক কি, ব্যক্ত জগতে প্রত্যেক বস্তুর 
এইরূপ অনস্ত সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হট্কা থাকে; এবং এই, 
সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গীতাতে গুপত্রয়-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে ( গী, অ. ১৪ ও ১৭)। . 
ব্যবসায়িক বুঝ্ধি ও অহঙ্কার এই ছুই ব্যক্ত গুণ, মূল সাম্যাবস্থ প্রন্থতিতে 
"উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহার অনেক. পদার্থ নিম্মাণের 
হত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সুম্পত্ব অদ্যাপি বজায় আছে । অর্থাৎ নৈয়ায়িক- 
,দিগের হুমম পরমা! এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহঙ্কার, 
উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রক্কৃতি অখণ্ড ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্‌ বুদ্ধি ও নিছক্‌ 
অহঙ্কার __বস্ততঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবল গুণ । ভাই, প্রকৃতির দ্রব্য হইতে: 
উহার! পৃথক্‌ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না। 
আসল কথা এই যে, যখন মূল ও নিরবয়ব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন 
হু, তখন উহ্হারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মকৎব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয় । এইপ্রকার্‌ 
যখন মূল প্রকৃতিতে অহঙ্কারের ভিন্ন তিন্ন পদার্থ নির্মাণ করিবার শক্তি আসে 
তখন পরে উহার,বৃদ্ধি ছুই শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা, মন্ষ্/ প্রভৃতি সেন্দিয় 
গ্রাণীগণের স্থষ্ট ; এবং দ্বিতীয়, নিরিক্ত্রিয় পদার্থের স্থষ্টি। এই স্থানে ইন্দ্রিয়" 
শবে “ইঞ্জিয়বান্‌ প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়ের শক্তি” এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, ' 
সেক্কিয় গ্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড়ে অর্থাৎ নিরিন্ডিয় সৃষ্টিতে হইয়া 
থাকে, এবং এই প্রার্ণীদিগের আত্ম! “পুরুষ? নামক পৃথক্‌ বর্গের ভিতরেই পড়ে । 
তাই সাংখ্যশান্ত্রে সেজ্ির জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্ম। ছাড়িয়া 
কেবল ইন্দ্িয়েরই বিচার করা হইয়াছে । জগতে সেন্রিয় ও নিরিন্দ্িয় পদার্থের 
অতিরিক্ত তৃতীয় পদার্থ থাকা সম্ভব না হওয়ার অহঙ্কার হইতে দুইয়ের : অধিক 
শাখা! বাহির হইতে পারে না ইহা বলিতে হইবে,না । তন্মধ্যে নিরিন্দ্রির় পদার্থ 
অপেক্ষ। ইন্রিরশক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রফুক্র হন্জিয়দগতের সাত্বিক অর্থাৎ সব্বগুণের 
উৎকর্ষেন ব্বার| উৎপন্স এবং নিরিন্দ্রির জগতের তামসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎ- 
কের দারা উৎপন্ন, এইরূপ নাম আছে। সারকথা এই যে, "অহঙ্কার আপন 


১৭৮ গীভারহস্য অথবা কর্দ্মঘোগশাস্ত্র । 


শক্তির দ্বাক্সা তিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলে তাহাতেই এক সময় 
সপ্বগুণের উৎকর্ষ হইয়া একদিকে পাঁচ জ্ঞানেন্দিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রির ও মন মিলিয়া 
ইন্দিরগতের মূলহূত এগারে৷ ইন্দ্রিয় এবং অন্যদিকে তমোগুণের উৎকর্ষ হইয়! 
তাহ! হইতে নিরিস্র্রিয় জগতের বুলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
প্রকৃতির সুক্ত্ব অদ্যাপি বজায় থাক! প্রযুক্ত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তন্বও 
ছুন্ম্ব হইয়াই থাকে । * 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_ইহাদের তন্মাব্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না হইয়! প্রত্যেক 
গুণের পৃথক পৃথক অতিন্স্্স মূলন্বরূপ- নিরিক্জ্িয় জগতের ক্ষুলতত্ব এবং মনসমেত 
এগারো! ইন্দ্রিয় সেন্জ্রিয় জগতের বাজ । এই বিষয়ে সাংখ্যশান্ত্রপ্রদত্ত উপপত্তি যে, 
দিরিন্দ্রিয সৃষ্টির মৃলতন্ক পাচই বা কেন এবং সেন্দিয হুষ্টির মূলতত্ব এগারোই 
ঝা কেন মানা আবশ্যক হয় তাহা বিচার করিবার যোগ্য বিষয় । অর্কাচীন সৃষ্টি- 
ey) জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বায়ুরূপী তিন প্রকার ভেদ করিয়া- 

কিন্ত সাংখ্যশান্ত্রে পদার্থসমুহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য 

রা যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মচুষ্যের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বার হইয়া 
থাকে; এবং এই জ্ঞানেন্দরিয়ের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে যে, এক 
ইন্দিয়ের একই গুণ ভ্ঞানগোচর হইয়া থাকে। চোখে আস্রাণ হয় না, কানেও, 
দেখা যায় নাঃ এবং ত্বকের মিষ্টতিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব্ধ জ্ঞান হয় না; 
নাক শাদা-কালো বুঝিতে পারে না। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তাহাদের শব্দ, স্পর্শ, 
কূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয়, এইরূপ যদ্ধি স্থির হইয়! থাকে, তবে জগতের 
সমস্ত গুণ ইহ] অপেক্ষ! অধিক স্বীকার করিতে পার! যায় না। কারণ, পাঁচ 
'অপেক্ষা অধিক গুণ যদি কল্পনা! করাও যায় তাহা হইলে তাহা* জানিবার কোন 
উপায় আমাদের নাই । এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ, হইতে 
পারে। উদাহরণ যথ!--শব্দ, এই গু একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙ্গ! 
চেরা, মধুর কিংবা! সঙ্গীতশান্ত্রের বর্ণনা অনুসারে নিষাদ, গান্ধার, যড়জ 


* ইংরাজি ভাষায় এই অর্থই সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় 

The Primeval matter ( Prakriti ) was at first homogeneous, 
It resolved (Buddhi) to unfold itself, and by the Principle of 
differentiation ( Ahankara ) became heterogeneous. It then 
branched off into ‘tufo sections—one organic ( Sendriya ) and 
the other inorganic (Nirinadriya)., There are eleven elements 
of the organicrand five of the Inorganic creation. Purusha 
or the vbserver is different from all these and falls under. none. 
of the above.categories. 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৭৯ 


ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশান্ত্র অনুপারে কণ্য, তালব্য, ওচ্্য প্রভৃতি, এক 
শব্ষেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া থাকে । রস কিংবা রুচি, ইহারা! বন্তত 
এক হইলেও তাহারও মধুর, টক্‌, নোন্তা, ঝাল, তিতো| কিংবা ক্যা 
ইত্যাদি অনেক তেদ হুইয়া থাকে; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, শাদা, 
কালো, সবুজ, নীল, হুল্দে, তাবাটে এই প্রকার অনেক প্রকারেরও 
হইয়া থাকে । সেইরূপ আবার মিষ্টতা; এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, 
তাহাতেও আখের মিষ্টতা ভিন্ন, দ্ধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির তিন্ন, এইরপ 
তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে; এবং পৃথক পৃথক্‌ গুণের ভিন্ন ভিন্ন 
মিশ্রণ যদি ধর__-এইঞ্চগুণবৈচিত্র্য অনস্তপ্রকারে অনন্ত হইতে পারে। কিন্ত 
যাহাই হউক না কেন, পদার্থসকলের মূল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক 
হইতে পারে না । কারণ, ইন্ত্রিপ্ন পাচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই 
বোধগম্য হয়। এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুপের কিংবা কেবলমাত্র স্পর্শগুণের 
এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থ অর্থাৎ অন্য গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের 
নজরে না আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ, কেবলমাত্র রূপ, 
কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, 
রসতন্মাত্র. ও গন্ধতন্মাত্-_এইরূপ মূল প্রকৃতির পাঁচ ভিন্ন ভিন্ন সুস্থ 
তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এইরূপ সাংখ্যের! স্থির করিয়াছেন। 
পঞ্চতন্মাত্র কিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ নহাভূত সধন্ধে উপনিষৎকারেরা কি- 
বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি । | 
নিরিক্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়|৷ উহাতে পীঁচটিমাত্র সুশ্ম সূলতত্ব 
আছে এইরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে । এবং যখন সেন্ত্রিস জগৎ দেখি, তখনও 
পঁ$চ জ্ঞানেন্ট্ৰিয়, পাচ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন-_এই এগারোর অধিক ইন্জ্রিয় কাহারও 
নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। স্থূল দেহে হম্তপদাদি ইন্দ্রিয় স্থল প্রতীত হইলেও 
ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার সুক্ম মূলতত্ব না মানিলে ইন্দিয়- 
সমূহের বিভিন্নতার বথোচির্ত কারণ বুঝ! যায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক 
উৎক্রাস্তিবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচনা হইয়াছে। এই মতে আদিম ক্ুত্র- 
তম গোলাকার অন্তর ত্বকৃ্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়; এবং এই ত্বক্‌ হইতে অন্ত ইন্জিয় 
ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । উদ্দাহরণ যথ!--মূল-জত্তর ত্বকের সহিত আলোকের 
ংযোগ হইলে পর চোখ হইল টত্যার্দি। আলোকাদির সংযোগে স্থল ইন্ছিয়াদির 
প্রাহুভাব হইয়া থাকে,__আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তত্ব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ। 
মহাভারতে (শাং' ২১৩, ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে হন্জিয়সমূহের আবির্ভাবের 

এইপ্রকার বর্ণনা আছে £__ | 

শবরাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ । 
রূপরাগাৎ ত্থা চক্ষুঃ জাণং গন্ধজিহক্ষয়া ॥ 


৮৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


অর্থাৎ “প্রাণীর আত্মায় শব্দ শুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিনিবার 
ইচ্ছার চোখ, এবং গন্ধ আস্বাণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়”। কিন্ত 
সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও মূল-প্রক্ৃতিতেই 
যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে, তবে সজীব 
জগতের মন্তত্ত অতান্ত ক্ষুদ্র কীটের চর্ম্মের উপর কুর্য্যালোকের যতই আঘাত 
বা সংযোগ হউক ' না, তাহার চোখ-_-এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ 
কোথা হইতে আসিবে ? ডাবিনের সিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষুযুক্ত এবং 
দ্বিতীয় চক্ষুহীন__-এই দুই প্রাণী স্বষ্ট হইলে পর, জড়জগতের যুঝাযুঝি বা ঝটা- 
পটতে চক্ষুযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়! থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। কিন্ত 
নেরাধি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিক তৃষ্টিশান্ত্র বলেন নাই। সাংখ্াদিগের মত এই যে, এই সমস্ত 
ইন্দ্রিয় এক মূল ইন্দ্রিয় হইতেই পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়া, অহঙ্কার প্রযুক্ত 
প্রকৃতির বহুত্ব আরম্ভ হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ শৃঙ্গ কর্ম্দ্ে- 
ব্রিয়, পাঁচ সুগম জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিয় এগারে। ভির ভিন্ন শক্তি বা গুণ, 
মুল প্রকৃতিতেই যুগপৎ স্বতস্ত্রভাবে সু হইয়৷ পরে তাহা হইতে স্থল সেন্দিয় জগৎ 
‘উৎপন্ন হইয়। থাকে । এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেন্দিয়ের যোগে সঙ্কর- 
বিকল্লাত্মক কাজ অর্যাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া 
বুদ্ধির সন্মুখে নির্গমার্থ স্থাপন করে; এবং কর্ন্মেন্িয়ের যোগে ব্যাকরপাত্মক 
কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিকৃত নির্ণয় কৰ্ম্মে ্দ্রিয়ের দ্বারা কাজে প্রয়োগ করে- এইপ্রকারে 
উহ! উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্দ্রিযভেদে ভিন্ন ভিন্ন হুই প্রকারের কাজ করিয়৷ থাকে, 
ইহা পুর্বে যঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে। উপনিষদেও ইন্ত্রিসমূহেরই প্রাণ এই 
নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগ্র মতান্ুসারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত 
যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাতৃতাত্মক ন! হইয়া পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ উৎপন্ন 
হইয়াছে (মুণ্ড, ২. ১*৩)। এই প্রাণের অর্থাৎ ইন্ত্রিরের সংখ্যা উপনিষদে 
কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের ধর্ণিত হইয়াছে । কিস্তু-উপ- 
নিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যত। করিলে ইন্জিয়ের সংখ্যা এগারই সিহ্ধ 
কয়, বেদাস্তহুত্রের ভিত্তিতে জীশঙ্করাচার্য্য ইহাই স্থির করিয়াছেন ( €স্থ, শাংভা, 
২. ৪, ৫, ৬); 'এবং গীতাতে *ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং ৮* (গী, ১৩ ৫ ইন্জির 
দশ এবং এক অর্থাৎ এগার- এইরূপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে। অতএব এই বিষয়ে 
সাংখ্য ও বেদাস্ত এই দুই শান্ত্রেই কোন মতভেদ নাই। 
_ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই যে, সেন্দ্রিয় জগতের মূলতৃত এগান়্ 
ইন্জিশক্তি বা গুণ সাত্বিক অহংকার হইতে.উৎপন্ন হয় ; এবং নিরিজ্িয়. জগতের 
 মুলভূত পাচ তন্মাত্ৰ দ্রব্য তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাত্র দ্রব্য 
হইতে ক্রমান্বয়ে স্থল পঞ্চমহাভূত ( ইহার ‘বিশেষ? এইকূপ নামও আছে.) এৰং 


‘বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৩ 


স্থল নিরিন্দ্িয পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই পদার্থসমূহের সহিত বথাসম্ভৰ 
এগার সুক্ষ ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে সেন্দ্রিয় জগৎ সৃষ্ট হয়। . 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবিভূ্ত তত্বসমূহের ক্রম--যাহার বর্ণনা. এতক্ষণ 
করা হইয়াছে নিয় প্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে 

ব্রঙ্মাণ্ডের রংশবৃক্ষ 
পুরুষ-$ (উভয়েই স্বয়ন্তুও অনাদি ) +- প্রকৃতি ( অব্যক্ত ও হুল্ম) (নিগুণ; 
পর্যযা়শবঃ-জ্ঞ, দ্ৰষ্টা ইত্যাদি)। (সত্বরজ-তমণগ্ডণী ; পর্ধ্যায়শব্দঃ 
প্রধান, অব্যক্ত, মায়া, প্রসবধর্শিণী ইত্যদি ) 
| রঃ 


মহান্‌ কিংব! বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সূন্ম ) 
( পধ্যায়শব্'--_আস্ুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি ) 


অহঙ্কার (ব্যক্ত ও সুক্ষ ) 
( পর্য্যায়শব্ব-_অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি ) 


। I | 
পাঁচ বুদ্ধিইন্তিয় পাঁচ কর্শ্মেন্দিয় মন পঞ্চতন্মাত্র (সুস্থ ) 


১৮ তথ্বের লিঙ্গশরীর (সুন্ম ) 


) 
লহ ॥ 
(সাত্বিক জগং মর্ধাং ব্যক্ত ও হুক্ষ ইন্ত্রির) (তামস মর্ধাৎ নিরিক্তিয় জগৎ) ূ 


| 
বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থল) ) 

স্থল,পঞ্চ-মহাভূত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব-সমের্ত ২৫ তত্ব। ইহার মধ্যে মহান্‌ কিংব। 
বুদ্ধি হইতে পরবন্তী ২৩ গুণ--মূল প্র্কতির বিকার। কিন্তু তাহার মধোও.এই 
প্রতেদ যে, সুক্ম তন্মাত্র ও পাঁচ স্থল মহাতৃত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার; এবং 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়, ইহারা কেবল শক্তি বা গুণ ; এই ২৩ তত্ব ব্যক্ত এবং 
'মূল প্রকৃতি অব্যক্ত । এই ২৩ তত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশেই দিক্‌ ও-কাঁলেরও 
সমাবেশ করিয়। থাকেন। প্রাণকে পৃথক্‌ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইঞ্জি- 
য়ের ব্যাপার সুর হয় তখন উহাদিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন ( সাং, কা, ২৯) 
কিন্তু বেদাস্তী এ মত স্বীকার করেন না, তাহার! গ্রাণকে স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়া 
বুঝেন (বেহু, ২,:৪, ৯)। ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে বে, সাংখ্োর! যেরূপ, 
বলেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উততযূই য়ন ও স্বতন্ত্র, বেদাত্ীয়। তাহ! না বলিয়া 
উতরকে এক পরমেশ্বরেরই ছুই বিভূতি বলিয়া মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বেদান্ত 
ইহাদের মধ্যে এই. ভেন বাদে বাকা জগহৎপতিক্রম উভয়েরই গ্রাহ্য । উদাহরণ 


১৮২ গীতারহম্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


যথা__মহাভারতের অনুগীতায় ব্রঙ্গবৃক্ষ” কিংবা! 'ব্রহ্মবন”__ইহাদের যে দুইবার 
বৰ্ণন আছে ( মভা, অশ্ব. ৩%, ২০-২৩; ও ৪৭, ১২-১৫) তাহা সাংখ্যদিগের 
তত্ব অবলম্বন করিয়াই করা হইয়াছে 

অব্যক্ত বীজ প্রভবো৷ বুদ্ধিস্বন্ধময়ে! মহান্‌। 

মহাহংকারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ ॥ 

'মহাভূতবিপাখশ্চ বিশেষ প্রতিশাখবান্‌। 

সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ গশুভাশুভফলোদয়ঃ ॥ 

আজীব্যঃ সৰ্ব্বভুতানাং বন্বৃক্ষঃ সনাতনঃ | 

এনং ছিত্ব৷ চ ভিন্বা চ তন্বজ্ঞানাসিন। বুধ: ॥ 

হিত্বা সঙ্গময়ান্‌ পাশান্‌ মৃত্যুজন্মলরোদয়ান্‌ । 

নির্মমে! নিরহঙ্কারে। মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ “অব্যক্ত (প্ররুতি ) যাহার বীজ, বুদ্ধি! মহান্‌ ) যাহার স্বন্ধ, অহঙ্কার যাহার 
মুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্দ্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সুক্ষ মহাভূত ( পঞ্চ- 
তন্মাত্ৰ) যাহার বড় বড় শাখা এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থল মহাভুত যাহার ছোট 
ছোট ডাল-পাল1, এইরূপ সদা-পুষ্পপত্রধারী ও শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণী- 
মাত্রের আধারভূত. পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্মবৃক্ষ। ইহাকে তত্বক্ঞানরূপ তরবারির দ্বারা 
ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকরা করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জর! ও মৃত্যুর সঙ্গময় 
পাশকে ছির করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই: 
তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই ।” সংক্ষেপে এই ব্রহ্গবৃক্ষই “সংসারের 
লীলা” কিংব৷ প্রকৃতির বা মায়ার 'প্রপধ্” । ইহাকে “বৃক্ষ” বলিবার রীতি বহু 
প্রাচীনকাল-__খগ্বেদের কাঁল-_হইতেই চলিয়। আসিয়াছে ; .ইহাকেই উপনিষদে 
“সনাতন অশ্বথ বৃক্ষ বলা হইয়াছে ( কঠ, ৬, ১)। কিন্ত বেদে এই বৃক্ষের মুল 
(পরক্রহ্ধ ) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার ) নীচে, এইরূপ বর্ণিত 
হুইয়্াছে। এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখ্যদিগের তব, ইহাদিপকে একত্র জুড়িয়! 
গীতার অশ্ব বৃক্ষের বর্ণন। রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, ১ও ২ শ্লোক- 
সম্বন্ধীয় আমার টাকাতে স্পষ্ট করিয়া! দেখান হইয়াছে। 

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ধর্গীকরণ 

করা প্রযুক্ত, এই বর্গীকরণ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। 
সাংখ্য বলেন যে, এই পঁচিশ তত্বের মূল-প্রক্কৃতি, প্রর্ৃতি-বিকৃতি, বিরতি এবং 
অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি, এই চারি বর্গ । (১) প্ররুতিতত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই বলির উহা! মূলপ্রকৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । (২) এই মুলপ্রকৃতি 
ছাড়িয়া অন্য ভিত্তির উপর আসিলে “মহান্” তব্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
মহান্‌ তত্ব প্রকৃতি হইতে নিঃস্থত বলিয়! “মহান্ঃ অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই 
প্রকারে মহান্‌ অথর! বুদ্ধি একপক্ষে অহক্কারের প্রকৃতি বা! মূল ; এবং অন্তপরক্ষে 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৩ 


দূলগ্রকৃতির বিকৃতি কিংব! বিকার । তাই সাংখ্যেরা তাহাকে প্রন্কতি-বিক্কৃতিঃ 
এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে ;' এবং এই স্তায়-অন্গসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, 
ইহাদের সমাবেশও ্প্রক্কৃতি-বিকৃতি" এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা যায়। যে 
তত্ব বা গুণ স্বয়ং অন্য হইতে নিঃম্যত (বিকৃতি ) হইবার পরে নিজেই অন্ত 
তব্বের মূলভূত (প্ররুতি ) হয়, তাহাকে প্ররুতি-বিক্কৃতি” বলা যায়। এই বর্গের 
সাত তত্ব--মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র । (৩) কিন্তু পচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাচ কর্ম্মে- 
জ্রিয়, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভূত এই ষোল তত্ব হইতে পরে অন্ত কোন তত্বই 
নিঃস্থত হয় নাই । উপ্টা, তাহাই অন্ত তত্ব হইতে নিংস্যত হইয়াছে । তাই, এই 
ষোল তন্বকে পপ্রকৃতি-বিকৃতি না বলিয়। কেবল “বিকৃতি” কিংবা ‘বিকার’ বলা 
হয়। (8) পুরুষ প্রতিও নহে এবং বিকৃতিও নহে ; উহা ম্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। 
ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া আবার উহার এইরূপে স্পষ্টীকরণ করিয়াছেনঃ__- 
সূলপ্রকৃতিরবিক্ৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিক্বতয়ঃ সপ্ত । 
ষোড়শকন্ত বিকারে। ন প্রকৃতি রন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ 
অর্থাৎ__“এই মলপ্রকৃতি অবিকৃতি অর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে। মহদাঁদি 
সাত (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতম্মাত্র ) তত্ব প্রক্কতি-বিকৃতি ; এবং মন- 
সমেত এগার ইন্দ্রিয় ও স্থূল পঞ্চ মহাভুত ছ্লাইয়৷ যোল তত্বকে শুধু বিক্কৃতি 
কিংব! বিকার বলা হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিকৃতিও নহে” (সাং. কা. ৩)। 
পরে এই পঞ্চবিংশ তত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হই- 
যাছে। তন্মধ্যে এক মূল প্ররতিই অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ: তত্ব 
ব্যক্ত, এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ । পুরাণ, স্থতি, 
মহাভারত প্রভৃতি বৈদিকমার্গীক় গ্রস্থরমূহে প্রায় এই পঁচিশ তত্বই কথিত হইয়! 
থাকে ( মৈক্র্য, ৬. ১০; মন্ু ১, ১৪, 5৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত 
হইয়াছে যে, এই সমস্ত তত্ব পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে 
উহাদের বিশেষ বিচার ব্বা বর্গীকরণও করা হয় নাই। উপনিষদের পরবর্তী 
গ্রস্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকরণ কর! হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হুইতে তাহা ভিন্ন। সমস্ত ধরিয়৷ পঁচিশ 
তত্ব; তন্মধ্যে ষোল তত্ব সাংখ্য মতান্ুসারেই স্পষ্টই অন্ত তত্ব হইতে 
উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মুলভূত পদার্থ. 
বর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাকী নয় তত্ব অবশিষ্ট রহিল-_১ পুরুষ, ২ প্রক্কৃতি, 
৩--৯ মহৎ, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মাত্র। ইহার মধো” পুরুষ ও প্রপ্রতিকে ছাড়িয়া, 
দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতে প্রক্কতি-বিক্কৃতি বলেন। কিন্তু বেদাস্তশাস্তরে প্রকৃতি 
স্বতন্ত্র স্বীকৃত হয় না ; এক পরমেশ্বর হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এই- 
রূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত'। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মূলপ্রক্কৃতি ও প্রকৃতি- 
বিক্কৃতি, এই যে ভেন সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, প্রক্কতিও 


১৮৪  শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া! প্রযুক্ত তাহাকে যুল.বল! যাইতে পারে না, তাহা 
গ্রকৃতি-বিকৃতির বর্থের মধ্যেই আইসে। তাই স্য্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার 
সময় বেদাত্তী বলেন বে, এক পরমেশ্বর হইতেই এক পক্ষে জীব ও অন্য পক্ষে 
€মহ্কাষি সাত প্রক্ৃত্তি-বিক্ৃতিসহ ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি 
দিশ্শিত হইয়াছে ( মতা. শাং. ৩০৬. ২৯ ও ৩১০. ১* দেখ) অর্থাৎ বেদাস্তী- 
নিগের মতে পঁচিশ তব্বের মধ্যে ষোল তব ছাড়িয়া দিয়! বাকী নয় তত্বের “জীব 
ও “অষ্টধা প্রক্কতি” এই ছুই প্রকার বর্গীকরণই হুইন্ন৷ থাকে । বেদাস্তীদিগের 
এই বর্গীকরণ ভগব্বগীতাতে স্বীকৃত হইন্নাছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু 
পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতায় জীব বলা 
হয়; এবং জীবই ঈশ্বরের পর! প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রেষ্ট স্বরূপ এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
এবং সাংখা যাহাকে মৃলপ্রক্কতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের ‘অপর’ 
অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বলা হইয়াছে ( গী, ৭. ৪, ৫)। এই প্রকার প্রথমে ছুই 
বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ্যে দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপের পরবর্তী 
ফেদ কিংবা গ্রক্কাঞঙ্ধ যেখানে বালিতে হইবে সেখানে এই কনিষ্ঠ স্বরূপের অতি- 
রিক্ত ও তাহ! হইতে নিঃস্থত বাকী তত্ব বিবৃত করা আবশ্যক । কারণ, এই 
কনিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিপ্ষের মূলপ্রকৃতি ) স্বয়ং আপনারই এক 
প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ যথা, বাপের কত -ছেলে 
বখন বনিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে না। 
তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ শ্বরূপের ভেদ কত হইয়াছে তাহা বলিবার 
সময় বেদান্তীর! অধ! প্রকৃতির মধ্যে মূলপ্রক্ৃতিকে ছাড়িয়৷ দেওয়ায় বাকী 


মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা সেই মূলপ্রক্কৃতির ভেদ কিংব! প্রকার , 


বলিতে হন্ব। কিন্তু এইরূপ করিলে পরমেখবরের কনিষ্ঠ স্বরূপ বা নূলপ্রকৃতি 
দাত প্রকার বণিতে হয়; এবং উপরে বল৷ হইয়াছে যে, বেদাস্তী প্রকৃতিকে 
অধ! অর্থাৎ আট প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন।* বেদাস্তী যে প্রকৃতিকে 
আট প্রকারের বলেন, পীত! কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন-- এই স্থানে 
এই বিরোধ দেখা যায় । এই বিরোধ না রাখিয়া! /অষ্টধা- প্রক্কৃতি'র বর্ণানাকেই' 
বজায় রাখ! গীতার অভীষ্ট । তাই মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাঁতের 
মধ্যেই অষ্টম তত্ব মনকে পুরিয়! দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ 


মূলপ্রকৃতিকে অষ্টধা করিয়াই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৭.৫ )। “তন্মধ্যে 


" মনের ভিতরেই দশ ইঞ্জিয়লের* এবং পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভৃতের সমাবেশ 

কর! হইয়াছে.। এখন ইহ! প্রতীত হইবে যে, গীতার বর্গীকরণ সাংখ্যদিগের 
ও বেদান্তীনিগের বর্গীকরণ হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তত্বগুলির 
সংখ্য। ততপ্রতুক্ত নূনাধিক হয় না। শ্বীকৃত হইয়াছে, তত্ব সর্বত্র পঞ্চবিংশতিই । 
. তথাপি বর্থীরুরণের্‌ 'উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্রষে পড়িতে হয় বলিয়া এই 


বিশ্বের রচনা. ও সংহার.॥ ১৮৫ 


তিন বগীকরণ কোষ্টিকের আকারে একত্র করিয়! পরে দেওয়া! হইয়াছে । গীতার 
১৩ অধ্যায়ে ( ১৩. ৫ ) বর্গীকরণের বিষয় বলিবার সমর সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ব 
যেমনটি তেমনিই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণিত হইয়াছে ; এবং তাহা! ধরিয়া বর্গীকরণ তিন্ন 
হইলেও হুই স্থানেই তনত্বসংখ্যা একই---ইহ! স্পষ্ট দেখা যায়|. 


পঁচিশ মুলতত্বের ব্গীকরণ । 
সাংখাদিগের বর্গাকরণ। ' তত্ব । বেদাস্তীদিগের বর্গীকরণ। গীতায় বর্গীকিরণ 
অ-প্রকৃতি-অ-বিকৃতি ১ পুরুষ পরব্রঙ্গের শ্রেষ্ঠখরূপ পর! প্রকৃতি 
মূলপ্রকৃতি ১ প্রকৃতি অপর৷ প্রকৃতি 
১ মছান্‌ পরব্রহ্মের কনিষ্ঠা : 
৭ প্রকৃতি-বিকৃতি { ১ অহঙ্ক,র { স্বরূপ অপরা প্রকৃতির 
« তন্মাত্ৰ ( আট প্রকারের ) আট প্রকার 
[১ মন বিকার বলিয়া! বেদাস্তী | বিকার বলিয়া গীতাঙ্জে 
১৬ বিকার ১ এই ষোল তন্বকে |} এই ১৫ তত্বকে মূল 
€ কর্ন্মেন্দ্রিয় মূল-তত্বের মধ্যে গণ্য | তথ্বের মধ্যে গণ্য কর! 


« মহাভুত করেন না | । হ্য় নাই। 


যাক্‌ এই পর্য্যন্ত বিচার করা হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র 
‘নিরবয়ব অবাক্ত জড় প্রক্ক.ততে ব্যক্ত স্থষ্টি উংপন্ন করিবার অস্বয়ংবেদ্য বুদ্ধি 
কিরূপে প্রকট হইল; আবার ‘অহঙ্কার’ দ্বারা সেই প্রকৃতির মধোই সাবয়ব 
বহুবস্তত্ব কিরূপে আসিল? এবং পরে ‘গুণ হুইতে গুণ, এই গুণপরিণামবাদ ' 
অন্গসারে একপক্ষে সাত্বিক অর্থাৎ সেন্জিয় সৃষ্টির মুলভূত সুস্ম এগার ইন্দ্রিয় 
এবং অপর পক্ষে তামসিক অর্থাৎ নিরিজ্ডিয় স্ষ্টির মূলভূত পাঁচ সুস্ম তন্মাত্র 
কিরূপে নির্মিত হইল। এখন ইহার পরবর্তী স্থষ্টি অথাৎ স্থল পঞ্চ,মহাভৃত ব 
তাহা হইতে উৎপর অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে , নিশ্মিত হইল, তাহার 
ব্যাখ্যা করা! আবশ্যক। সুন্ম.তন্মাত্র হইতেই “স্থূল পঞ্চ মহাতুত’ অথব! ‘বিশেষ’, 
গুনপরিপামে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই পাংখ্/শান্ধে উক্ত হইয়াছে। কিন্ত বেদাসন্ত- 
শাত্সৃখ্ন্ধীন গ্রন্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার করা প্রযুক্ত প্রসঙ্গক্রমে 
তাহার সংক্কুপ বর্ণন__-এই সুচনার্ই-সঙ্গে ইহ| যে বেদাস্তশান্ত্ের মত, সাংখ্য- 
দিগের নহে-_-করা আবশ্যক মনে হয়। ‘স্থল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, 
ইহাদিগকে ধ্চ মহাতৃত বা বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় 
এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে যে--“আত্মন: আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশাদ্‌ 
বায়ঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরীপঃ। অস্তাঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধরঃ | ইত্যাদি 
( তে, উ. ২. ১,)-_অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় 
মুল প্রকৃতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হইতে বায়, বায়ু হইতে অনি, অগ্নি, 
হইতে জল এবং জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে 


২৪ 


১৮৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাসত্র । 
এই ক্রমের কারণ কি তাহা কথিত হয় নাই। কিন্ত উত্তর-বেদাত্তগ্রস্থসসূহে 
পঞ্চমহাতৃতের উৎপতিক্রমের কারণ-বিচার সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুণপরিণামের তত্ত্বের 
উপরেই কর! হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদাস্তীগণ বলেন যে, “গুণ! গুপেষু 
বর্তস্তে” এই ন্যায় অনুসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়| তাহা 
হইতে ছুই গুণের, তিন গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। পঞ্চমহাভূতের মধ্যে আকাশের শব্দ এই একই মুখ্য গুণ থাক! 
প্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু) কারণ, বায়ুর শব্দ 
ও স্পর্শ এই ছুই গুণ আছে। বারটা বাজিলে শুধু শোন! যায় নহে, উহ 
স্পর্শেক্সিয়েরও গোচর হয় । বায়ুর পর অগ্নি । কারণ, শব্দ ও স্পর্শ এই ছুই 
ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই তিন গুণের সঙ্গেই রুচি বা 
রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক ; 
এবং শেষে পৃথিবীতে এই চারিগুণ অপেক্ষা, গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়া প্রযুক্ত 
জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। যাস্ক এই 
সিন্ধান্তই দিয়াছেন (নিরুক্ত, ১৪. ৪)। স্থুল পঞ্চ মহাভূত :এই ক্রম-অনুসারে 
উৎপন্ন হইলে পর “পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোহন্নম্‌। অন্নাৎ পুরুষঃ” | (তৈ, 
২. ১) পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনম্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ 
উৎপন্ন হইল,--এইরূপ তৈত্ত্িরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়াছে । এই ' 
স্থাই পঞ্চমহাভূতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিয়াকে বেদাস্তগ্রন্থে 
পঞ্ধীকরণ এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্চীকরণের অর্থে “পাঁচ মহাভৃতের 
মধ্যে প্রত্যেকের নু'নাধিক অংশ লইয়া সেই সমন্তের মিশ্রণে নূতন পদার্থ প্রস্তুত 
হওয়।”। এই পঞ্চীকরণ কাঞ্জেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীসমর্খ 
রামদাস স্বামী “দাসবোধ* গ্রন্থে এই কথারই সমর্থন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন 

কালে পীরে মেলবিতী । পাববে হোর্তে তত্বত। 

কালে পিবলে মেলবিতী। । হিববে হোস ॥ | 
অর্থাৎ “কালো! ও সাদা মিলিয়৷ নীল রং হয়, কালো! হল্দে মিশিয়৷ সবুজ রং 
হয়।” দাসবোধের নবম দশকে ( ৯, ৬, ৪০ ) এইরূপ বলিয়| তেঝে। দশক্ে-- 

তা ভূগোরাচে পোটঠী। অনস্ত বীজ্জীচিয়া কোটা ॥ 

পৃথী মান্যা হোতঁ৷ ভেটা। অঙ্কুর নিবতী ॥ 

পৃথা বল্পী নংনা রঙ্গ । পত্রে পুষ্পাচে তরঙ্গ। 

নান! স্বাদ'তে মগ । ফলে জালী ॥ . 


সী % গু 


. অণ্ডজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভীজ | ৃ ৃ 
পৃখী পানী সকলাচে বীজ এসে হে.মরম চীন সা বচনের্টে ॥ 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৭ 


চারি খানী চারি বাণী। 
চৌর্যাশী লক্ষ জীব যোনী 
নিৰ্ম্মাণ বালে লোক তিন্বী। পিগু বহ্মাপ্ত ॥ 


(দা, ১৩. ৩. ১০-১€ ) 


অর্থাৎ--সেই ভূগোলের উদরে অনস্ত কোটি বীজ রহিয়াছে। মাটির সহিত 
মিলন হইয়া অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নানা রঙ্গ, পত্রপুষ্পের 
তরঙ্গ । তারপর নানা আস্বাদের নানা ফল। অগুজজ, জারজ, স্বেদর্জ উদ্ভিদ 
পৃথী ও জল সকলের বীজ । এই স্থষ্টি-রচন! আশ্চধ্য । এই প্রকার চারি খণ্ড, 
. চারি বাণী. চুরাশি লক্ষ * জীবধোনি, তিন লোক, পিণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ড নিশ্মিত হয়। 
কিন্ত পর্কীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় 
দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে হুম ইন্দিয়ের সহিত এবং পরে আত্মার 
সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত তাহার সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিসশ্থত 
হইলে চলিবে না। 


* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পন। পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । 
তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন ন্গে। পাশ্চাত্য আধিভৌতিকশান্ত্রী উৎক্রান্তিবাদ-অনুসারে 
সৃষ্টির আরস্তে উৎপন্ন এক ক্ষুদ্র গোল সজীব জঙ্ব হইতে মনুষ্য প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ 
* সানেন। এই কল্পনা অনুসারে সুগম গোল জন্ত হইতে স্থল গোল জন্তর উৎপত্তি, এই স্থূল অস্ত 
হইতে পুনরায় ক্ষুদ্র কীটের উৎপত্তি, ক্ষুদ্র কীট হইতে তাহার পরবর্তী প্রাণীর উৎপত্তি ; 
প্রত্যেক যোনি অর্থাৎ জাতির মধ্যে এইরূপ অনেক ধাপ চলিয়া গিয়াছে, স্পষ্টই দেখ হাই. 
তেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবশাস্ত্র্ঞ এইরূপ গণনা করিয়াছেন যে, জলের ক্ুত্র 
্ৎসাদিগের গুণধর্ত্ব বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের স্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পুর্বে মধ্যবত্ত 
বৈভিন্ু জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাপ চলিয়| গিয়াছে; এবং কখনও বাঁ এই 
সংখ্যার দশগুণও হইতে পারে । জলের ক্ষুদ্র জলচর হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত এই যোনি উৎপন্ন 
হর। ইহার মধ্যেও ক্ষুদ্র জঙচ্যুরর পূর্বববত্তাঁ সজীব জন্ত ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে 
হয় তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় মে আমাদের পুরাণের 
চৌরাশী লক্ষ যোনির করনা অপেক্ষ] আধিতোঁতিক শাস্ত্রের পৌরাণিক বংশকল্পনা কত বাড়িয়া! 
গিয়াছে। কালের কল্পনা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযুক্ত হউতে পারে । সজীব জগতের নুঙ্্,জস্ত 
এই পৃথিবীতে কখন্‌ উৎপন্ন হইল, স্থূল পর্সিমাণেও তাহ! নিশ্চয় করিতে ন| পারার শুঙ্ধ্ম জরা” 
চরের উৎপতিও কোটি বৎসর পূর্বে হইয়াছে এইরূপ ভূগর্তগত-জীবশান্্জের! ৰলেন। এই 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানলাত'কেরিতে হইলে The Last Link by Ernst Haeckel 
with notes &c by Dr Gadow ( 1898) এইপপুস্তক দেখিবে । এই পুস্তকে 
ভাক্কার গাড়ো যে ছুই তিন উপযুক্ত পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন: তাহাতে উপরি-উত্ত অনেক 
জাতব্য বিষয় আছে। পুরাণের চৌরাশী ক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারে করা হইয়াছে 
৯ লক্ষ জলচর, ১ লক্ষ পঞ্জী, ১১ লক্ষ কৃমি, ২০ লক্ষ পশু,৩* লক্ষ স্থাবর ও ৪ চার লক্ষ নুহ 
$দান (০.৬ দেখ) 


৯৮৮ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র | 


'উত্তরবেদাত্ত-গ্রস্থসমূহে বর্ণিত এই পর্ধীকরণ প্রাচীন উপনিষদের নহে ইহাও, 
এখানে বলা আবশ্যক । পঞ্চ তন্সাত্র বা! পাচ মহাতৃত স্বীকার না করিয়! 
ছান্দোগ্যোপনিষদে “তেঞ্জ, জল ও অন্ন (পূর্থী) এই তিন সূস্ম মূলতত্বের 
মিশ্রণ অর্থাৎ “ত্রিবিংকরণ” হইতে বিবিধ স্থ্টি উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণন! 
আছে। এবং “জামেকাং লোহিতশুর্লকষগাং বহুবীঃ প্রজাঃ হ্থজমানাং সরূপাঃ” 
(শ্বেতা, ৪, ৫) অর্ধাৎ_-লাল বা তেজরূপী, সাদ! ব। জলরূপী এবং কালো 
বা পৃথীরূপী, এই তিন রং-বিশিষ্ট তিন তত্বের এক যে প্রজ! ( সৃষ্টি ) 
উৎপন্ন হইয়াছে --এইরূপ হ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপ- 
নিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাহার পিতার সংবাদ ( কথোপকথন ) প্রদত্ত 
হইয়াছে । তাহার আরস্তেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা স্পষ্ট বলিতেছেন 
যে, “বৎস! জগতের আরম্তে “একমেবাদ্ধিতীয়ং সৎ’ ব্যতীত অর্থাৎ যথাতথ! 
সমস্ত একবস্বময় ও নিত্য পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল ন। যাহ! 
অসৎ (অর্থাৎ ‘নাই’ ) তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরস্তে 
সই সর্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্ত হইবে 
মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সুক্ম তেজ (অগ্নি), জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন 
হ্ইল। তাহার পর এই তিন তত্বের মধ্যেই জীবরূপে পরত্রহ্ম প্রবেশ করিলে, 
তাহাদের ব্রিবিংকরণের দ্বারা জগতের অনেক নামরূপাত্মক বস্ত নির্মিত হইল.। 
স্থল অগ্নি, সূর্য্য বা বিদ্যুৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাত্র (লোহিত ) রং আছে 
তাহা সুক্ম তেজোর্পী মূলতত্বের পরিণাম, যে সাদা (শুরু) রং' আছে তাহ! 
হু্প জলতব্বের এবং যে কালো! (কৃষ্ণ) রং আছে তাহা হুক্্ম পৃথীতত্বের পরি- 
পাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অর ভক্ষণ করে তাহাতেও সুক্ম তেজ, সুস্ 
জল ও সুপ অন্ন ( পৃথী ) এই তিন ফুলতত্বই ভরিয়া! থাকে | দধি ঘু'টিলে যেমন 
মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন সুক্ম তত্বের দ্বার! উৎপন্ন অন্ন 
উদ্দরে গেলে, তন্মধ্যে তেজতত্ব হইতে মনুষ্যের দেহে অস্থি, মজ্জা ও বাণীরূপে 
অনুক্ৰমে স্থূল, মধ্যম ও সুক্ষ পরিণাম উৎপন্ন হয়) এবং সেইরূপ জল এই তত্ব 
হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাগ ; এবং অন্ন অর্থাৎ পৃথী এই তত্ব হইতে পুরীষ, মাংস 
ও মন এই তিন দ্রব্য নির্শিত হইয়া থাকে ( ছাং. ৬, ২-৬)। মূল মহাতৃত পাঁচ 
ন! মানিয়া তিনই মানির ত্রিবিৎকরণের দ্বারা সমস্ত দৃশ্য পদার্থের উৎপত্তির 
ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিষদের এই পদ্ধতিই বেদান্তহুজেও (২-৪. ২০ ) 
উক্ত হুইয়াছে। বাদরায়ণ্যাচার্য্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি 

তৈত্তিরীর (২.১ ::, প্রশ্ন (৪.৮ , 'বৃহদারগ্যক € ৪. ৪. ৫)' প্রভৃতি অন্য 
উপনিষদে এবং বিশেষত শ্বেতাশ্বতর (২. ১২), বেদাস্তস্থত্র ( ২, ৩. ১-১৪ ) 
৪ পরিশেষে গীভাতেও (৭,৪; ১৩-৫) তিনের বদলে পাঁচ মহাভৃত 
উক্ত হুইয়াছে। গর্ভোপনিষদের. আরম্ভেই মনুষ্যদেহ পঞ্চাত্্বক+ কথিত 


বিশ্বের রচনা ও সংহীর। ১৮৯ 


হইয়াছে) মহাভারত ও পুরাণে তে| পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে (মভা, 
শাং, ১৮৪-১৮৬ )। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ত্রিবিৎকরণ প্রাচীন 
হইলেও যখন মহাভূতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন 
ভ্রিবিংকরণের দৃষ্টাস্তেই পঞ্চীকরণের কল্পনার প্রাদুর্ভাব হইল এবং ত্রিবিৎকরণ 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; এবং পরিশেষে পরঞ্চীকরণের কল্পনা বেদাস্তীদিগের গ্রাহা : 
হইল পরে এই পঞ্চীকরণ শব্দের অর্থে এই কথাও বল! হইয়াছে যে, মনুযোর 
শরীর কেবল পঞ্চমহাতূতে গঠিত নহে, কিন্ত শরীরের মধ্যে ও পঞ্চ মহাভূতের় 
প্রত্যেক পাচ প্রকার বিভক্তও হইয়াছে। উদাহরণ যথা-_ত্বক্‌, মাংস, 
অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি বিভাগ অন্নময় পৃথীতত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি 
(মা, শাং, ১৮৪, ২০-২৫; ও দাসবোধে ১৭.৮ দেখ)। এই কল্পনাও 
উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা হইতে সুচিত দেখা যায়। 
কারণ, সেখানেও শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে ‘তেজ, জল, ও পৃথ্বী” এই 
তত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মঙ্ণুষোর দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংব1৯বেদাস্তসিদ্ধাস্ত অনুসারে পরব্রহ্ম হইতে 
অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নিজীব বা জড়পদার্থ কিরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ করা গিয়াছে । এক্ষণে বিচার করিব যে, 
' জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের বিশেষ 
বক্তব্য ফি আছে; তাহার পর দেখিতে হুইবে যে, বেদান্তশান্ত্রের সিদ্ধান্তের 
সহিত তাহার কতটা মিল আছে। নুক্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে 
নিঃস্থত পৃথিব্যাদি স্থল পঞ্চমহাভূতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তুত 
হয়। কিন্ত এই শরীর সেন্ত্রিয হইলেও জড় ছাড়া আর কিছুই নহে। এই 
ইঞ্জিরদিগকে প্রেরিত 'করিবার তন্ব জড় প্রর্কীতি হইতে ভিন্ন এবং তাহাকে “পুরুষ” 
বলা ইয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্বপ্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে, যদিও ‘পুরুষ’ 
মূলে অকর্তা, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব সষ্টির 
আরম হয়) এবং "আমি পৃথক্‌ ও প্রকৃতি পৃথক্‌* এই জ্ঞান হইলে .পর 
প্রকৃতি সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে 
জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়| কিন্ত পুরুষ পৃথক. ও প্রকৃতি 
পৃথক্‌ এই জ্ঞান হইবার পূর্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে 
হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই । অতএব এখানে তৎ্সম্বন্ধে বেশী বিচার কর! 
আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হুইয়া যে“্মহুষ্য মরে, তাহার আত্ম! 
গ্রক্কতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পার না, ইহা সুম্পষ্ট। কারণ ছাড়ান 
। পাইলে, জ্ঞানের কিংবা পাপপুণ্যের' কোনই মাতববরী থাকে না) চার্কাকের 
ন্যায় ইহাঁও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি হইতে ছাড়াম 
পায় বা মোক্ষ লাভ কুরে। ভাল; যদি বল৷ যায় যে, মরিবার, পর শুধু আত্মা 


১৯০ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 


অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়া আপনা হইতেই নব নব জন্ম গ্রহণ করে তাহা 
হইলে পুরুষ অকর্তী ও উদাসীন এবং সমস্ত কর্তৃত্ব গ্রকৃতির-_এই মুলভূত সিন্ধা- 
স্তের রাধা হয় । তাছাড়া যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতেই 
নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা তাহার গুণ বা! ধর্ম হুইয়া যাইতেছে ; এবং 
তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুক্ধি 
পাইতে পারে না । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, বদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন 
মনুষ্য মরিষ্ব! যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আতা 
সহিত প্ররুতির সম্বন্ধ অবশাই থাকা চাই । মৃত্যুর পর স্থল দেহের নাশ হওয়! 
প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থল মহাভূতাত্বক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, 
ইহা! স্পন্টই রহিয়াছে । কিন্তু এ কথ! বলা যায় না যে, প্রকৃতি কেৰল স্থল পঞ্চ 
মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে সমস্ত তেইস তত্ব উৎপন্ন 
ছয়; এবং স্থল পঞ্চমহাভূত ওঁ তেইস তত্বের শেষের পাঁচ। এই শেষের পাচ 
তত্বকে ( স্থূল পঞ্চ মহাভূত ) তেইস তত্ব হইতে পৃথক করিলে আঠাবে! তত্ব 
অবশিষ্ট থাকে । অতএব, এক্ষণে কাজেকাঁজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না 
হুইয়! বে মরে সেই পুরুষ পঞ্চমহাভূতাত্মক স্থল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ 
তথ হইতে মুক্ত হলেও প্রকৃতির অন্য আঠার তত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
এই প্রকার মরণের দ্বারা কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্‌ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মুন, 
দশ ইন্দিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটা আঠারো তত্ব (গ্রন্থের ১৮১ 

প্রদত্ত বহ্মাণ্ডের বংশবুক্ষ দেখ )। এ সমস্তই সুক্ম তত্ব । তাই এই তত্বগুলির 
রহিত পুরুষের সংযোগ বজায় রাখিয় যে দেহ নির্মিত হয় তাহাকে স্থূল শরীরের 
বিরুদ্ধ হুপ্্ৰ কিংবা! লিঙ্গশরীর বলা হয় (সাং, কা. ৪০)। যখন কোন প্রাণী 
জ্ঞান ন! পাইয়! মরে, তখন মৃত্যুর সনয় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উক্ত 
' আঠার তত্বের নিশ্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থল দেহ. হইতে বাহির হইয়া *যায় £ 
এবং ভ্ঞানপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যস্ত সেই পুরুষ ওঁ লিঙ্গ শরীরেরই কারণে 
নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । এই সম্বন্ধে কাহার কাহার এই 
সন্দেহ হয় যে, মন্ত্যা মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও নই হওয়া প্রত্যক্ষ হয় বলিয়! 
লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধা নাই, 
কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তন্বের সহিত পাঁচ সুস্স তন্মাত্রের 
সমাবেশ কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, শুধু বুদ্ধি, 
শুধু অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্্রিয় এই তের তব্ব-_ প্রকৃতির শুধু গুণ ; এবং ছায়ার 
বৈরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় কিংবা চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল 
কাগজ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইরূপ এই গুণাত্মক তের তত্বেরও একত্র 
থাঁকিবার জন্য কোন-না-কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন্‌ আত্মা (পুরুষ) দ্বয়ং 


বিশ্বের রচনা ও সংহার । ১৯১ 


লিগ'প ও অকর্তা, সুতরাং তাহা কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে না। মনুষ্য 
জীবিত থাকিতে, তাহার দেহের স্থূল পঞ্চ মহাভূতই এই তের তত্বের আশ্রয় হইয়া 
থাকে। কিন্ত মরণান্তর অর্থাৎ স্থূল দেহের নাশানস্তর স্থল পঞ্চ মহাভূতের এই 
আশ্রয় বিন হয়। তখন এই গুণাত্মবক তের তত্বের অন্য কোন ভ্রব্কে আশ্রয় 
করা চাই। বদি মূল প্রকৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহ! অব্যক্ত ও অবিকৃত 
অবস্থার অর্থাৎ অনস্ত ও সর্বব্যাপী হওয়া প্রযুক্ত উহা একটি ক্ষুদ্র লিঙ্গশরীরস্থ 
অহঙ্কার বুদ্ধি-আদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মুল প্রক্ৃতিরই 
জ্রব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থূল পঞ্চমহাভূতের বদলে তাহাদের সুলতৃত পাচ সুক্ষ 
তন্মাত্ৰ দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে 
লিঙ্গশরীরের মধ্যে সমাবেশ করিতে হয় ( সাং. কা, ৪১)। অনেক সাংখ্য- 
গ্রন্কার লিঙ্গশরীর ও স্থলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনিশ্মিত তৃতীয় এক 
শরীর কল্পনা করিয়া প্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের 
আশ্রয় । কিন্ত সাংখ্যকারিকার একচনল্লিশ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নং, 
টীকাকারেরা ভ্রান্তিবশত তৃতীয় শরীর কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয় । 
আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই বুঝানো! যে, বুদ্ধি'আদি ১৩ 
তব্বের সহিত লিঙ্গশরীরে পঞ্চতন্মাত্রেরও সমাবেশ কেন কর! হইয়াছে | ক 
ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন কারণ নাই । 
. একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, সুস্ম আঠারো তবের সাংখ্যোক্ত 
লিঙ্গপরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই দুয়ের মধ্যে বেশী পার্যক্য নাই । 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, “জেক (জলোক!) যেরূপ একগাছাঁ 
ঘাদের এক ভগীক্র পৌছিলে অন্য একগ্রাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দিয়! ) 
“শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পুর্ব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদ্ভাগট। 
টানিস্া লয়, সেইরূপ আত্মা এক শরার ছাড়িয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে” (বু ৪. 
৪-৩)। ক্িন্ত কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং 
তাহাও এক শরীর ছাড়িবাঁমাত্রই যায়, এই ছুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ, 


* আমাদেরই মতানুষায়ী ভট্টকুমারিলও এই গৌকের অর্থ ৰুরিয়াছেন, ইহা তাহার 
মীমাংসাগোকবাত্তক গ্রন্থের এক শ্লোক হইতে ( আত্মবাদ, গ্লো, ৬২) দেখিতে পাওয়। যায় । 
সেই শ্লোকটি এই = 

অন্তরাভবদেহে! হি নেষ্যতে বিদ্ধযবাসিন|। 
তদন্তিত্বে প্রমাণং হি ন কিঞিদবগম্যতে ॥ ৬২ ॥ 

“অস্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ও স্কুল শরীর এই দুয়ের মধ্যাস্থত দেহ কিংবা শরীর বিদ্ধ্যবাসীর * 
সম্মত নহে। এই প্রকারের -ধ্যবত্তী দ্বেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় সা।” 
ঈত্বরকৃণ বিন্ধ্যপব্বতের উপর ধাকিতেন বলিয়া! তাহাকে বিন্ধ্যবানী বল! হইয়াছে । অস্তরতিব 
শরীরের 'গন্ধর্ব' এই নামও আছে। অমরকোষ ৩. ৩. ১৩২ এরং তাহার উপর কৃৃষ্ণাজী 
গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টীকা ও মুল গ্রন্থের প্রন্তাবন। পৃ. * দেখ। 


১৯২ গীতারহুস্য অথবা! কর্মযোগশাস্্র । ৪ 


বৃহদারপাকোপনিষদেই পরে ( বু. ৪.৪, €) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে 
সঙ্গেই পঞ্চ (সুস্ম ) ভূত, মন, ইন্দিযসকল, প্রাণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মও শরীর হইতে 
বাহির হইয়। বায়; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, আপন আপন কর্ম্ম-অনুসারে 
আত্ম। ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং লেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে 
(বু. ৬.২, ১৪, ১৫ )1 সেইরূপ, ছান্দোগেদাপনিষদেও অপ (জল) মূলতত্বের সঙ্গে 
জীবের বে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাংঃ ৫,৩. ৩7 ৫৭ ৯. ১), এবং বেদাস্তহত্রে 
তাহার যে অর্থ নির্ণন্ন করা হইয়াছে ( বেহু: ৩. ১: ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট 
দেখ! যার যে, লিঙ্গশরীরে জল, তেজ ও অন্ন এই তিন মূলতব্বেরই সমাবেশ 
ছান্দোগ্যোপনিবদেরও অভিপ্রেত। সার-কথা, মহদাদি আঠারো সুষ্ম তত্বের 
নির্শিত নাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম অর্থাৎ কর্ম সামিল করি- 
লেই বেদান্তীর লিঙগশরীর হয় দেখ! যাইতেছে । কিন্ত সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে 
এগারো ইন্দিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদ্ধীন্ত্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই 
ধন্দাধর্মের সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত উক্ত ভেদ কেবল শাব্িক,_লিঙ্গশরীরের 
গঠনসন্বন্ধে বেদাস্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তুত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। 
এইজন্য মৈত্রপনিষদে- ( মৈ. ৬, ১০) “মহ্দাদি হুশ্মপর্যযস্ত” এই সাংখ্যোক্ত 
লিঙ্গশরীরের লক্ষণ “মহদাদ্যবিশেষাস্তং* এইরূপ পর্যায়ের ঘার! যেমনটি তেমনি 
ঠিক রাখিয়া দেওয়া হইক্লাছে।* ভগবদগীতাতে “মনঃযষ্ঠানীন্রিয়াণি* (গী, ১৫, 
৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দরিয় লইয়াই সুক্ষ্ম শরীর হয়, এইরূপ বলিয়া! পরে 
বল! হুইয়াছে-_“বাযুর্ন্ধানিবাশয়াৎ” (১৫. ৮) অর্থাৎ বায়ু যেরূপ ফুল হইতে 
সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্থল শরীর ছাড়িবাঁর সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়া 
যার। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়ায় বলা যায় 
যে, “মনের সহিত ছয় ইন্দ্রিয় এই শব্দগুলির মধ্যেই পাঁচ কর্শেন্দ্িয, পঞ্চতন্মাত্র, ' 
প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিপ্রেত। মহ্ুম্থতিতেও বর্ণিত 
+ দ্বাত্রিংশৎ উপনিবনের পুপ আনন্দ শ্রম-সংক্কর্ণের মৈক্র/পনিষদের উক্ত মন্ত্রের পাঠ 
“মহদাদ্যং বিশেষাস্তং" এইরূপ দেওয়। হইয়াছে এবং উহাই টাকাকারও স্বীকার করিয়াছেন । 
এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরস্তের মহৎ-তত্বের সমাবেশ করিয়। বিশেষাত্তং 
এই পদের দ্বারা সু(চত বিশেষ অর্থাৎ পক মহাভৃত ছাড়িয়া দিতে হয়। অথবা এই অর্থ কর! 
আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে ‘মহৎ'কে ধরিতে হইবে এবং .'বিশেধাস্তং' ইহার 
মধ্যে বিশেষকে ছাড়িতে হইবে , কিন্ত যেখানে আন্ান্ত বলা হইয়াছে সেখানে হুই-ই 
ধরা কিংবা ছাড় যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্‌ বলিয়াছেন যে, মহদ্াদ্যং এই পদের 
‘অনুস্বার ছাঁটিরা ফেলিয়া “মহদাদ্য ধৈশেবাস্তম্‌” ( মহদাদি + অবিশেষাস্তম্‌) এই পাঠ গ্রহণ করা 
উচিত। এইরূপ করিয়া বিশেষ পদ ধরিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অন্ত এই 
ছুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এরং লিঙ্গশরীরে "উভয়েরই সমাবেশ করা ঘাইবে। 


এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুণ। কিন্ত যে-কোন পাঠই গ্রহণ কর ন! কেন, অর্থের তেদ হয় না, 
ইহা মুনে রাখ! আবশ্যক । 


বিশ্বের রচনা ও সংহার । ১৯৩ 


হইয়াছে বে, হ্যা মরিবার পর এই জন্মের পাপপুণা-কল ভোগ করিবার জন্য ' 
পঞ্চতন্মাত্রাত্মক সুক্ম শরীর প্রাপ্ত হয় ( মনু. ১২. ১৬, ১৭ )1 “বায়ুগন্ধানিবাশয়াৎ” ' 
গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর যে হুক্ম, তাহাই সিঙ্ধ হয়; কিন্ত তাহার ' 
আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের, সাবিত্রী-উপাখ্যানে ( মভা. 
বন, ২৯৭.১৬) সত্যবানের (স্থল ) শরীর হইতে অন্গুষ্ঠপরিমিত এক পুরুষকে বম: 
বাহির 'কয়িল,_“অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমে| বলাৎ” এই যে বর্ণনা! আছে, ' 
তাহা হইতে এই দৃষ্টাস্তেরই জন্য'লিঙ্গশরীর অঙ্গুঠ আকারবিশিষ্ট মান৷ হইয়াছে 
ঘলির প্রতীত হয়। 
লিঙ্গশযীর আমাদের চোখে না দেখা গেলেও. তাহার অস্তিত্ব কোন্‌ অনুমানের ' 
৯ পপ শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার কর! হইল। 
কিন্ত, প্রকৃতি ও পাচ স্থল মহাতৃতের অতিরিক্ত আঠারো তত্বের সমুচ্চয় হইতে 
লিঙ্গশরীর নির্শিত হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। " 
এ বিষর্রে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেখানে যেখানে থাকিবে, সেখানে সেখানে 
এই আঠারে। তত্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধন্্মানুসারে মাতীাপিতার স্থল: দেহ হইতে 
এবং পরে স্থল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থূল অবয়ব বা স্থূল ইন্দ্রিয় উৎগঞ্গ 
করিবে অথবা তাহাদের পোষণ করিবে । কিন্ত এখন বল! আবশ্যক যে, 
আঠারো! তত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
বহ কেন উৎপন্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তত্বকে' সাংখ্যবাদধী ‘পুরুষ’ ' 
বলেন » এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ 
স্বভাবতই উদাদীন ও অকর্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাপীদিগের ভিন্ন 
ভির দেহ উৎপন্ন করিবার কর্তৃত্ব "পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদাস্তশান্ত্ে 
৮৯০০৮ হতে এই তোম এপি উক্ত হইয়াছে। এই 
কর্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে । সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ব মানিতে পার! যায় ন! ; এবং পুরুষ যখন উদাসীন, 
তখন বলিতেই হয় যে, কর্ম্ম প্রকৃতির সব্বরজতমগ্ডণেরই বিকার । লিজশরীরে 
যে আঠারো! তবের সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতত্ব প্রধান । কারণ, বুদ্ধি হইতেই, 
পরে অহঙ্কারাদি সতেরো ত উৎপন্ন হয় । অতএব বেদাস্ত যাহাকে কর্ বলে, 
তাহাকেই সাংখ্যশাস্তরে সত্ব রজ £ও তম এই তিন গুণের ন্যুনাধিক পরিমাণে 
উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধৰ্ম্ম বা বিকার বল! হয়। বুদ্ধির এই ধর্মের সংজ্ঞা 
ভাৰ” । সত্ব রজ ও তম এই গুণত্রয়ের তারতম্যে এই ‘ভাব অনেক প্রকারের 
হইয়। থাকে। ফুলেতে যেরূপ গন্ধ ও কাপড়ে. যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে 
,এই ভাব লাগিয়া থাকে ( সাং ককা. ৪° )। এই ভাব অনুসারে 'কিংব। বেদাস্তের 
পরিভাষায় কর্স্মাসুসারে লিঙ্গশরীর নব" নব জন্ম গ্রহণ করে; এবং জন্মগ্রহণ 
করিবার সময় পিতামাতার শরীর হইতে বে ব্য লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া লয় 
২৫ 


১৯৪ গীতারহ্স্য অথবা! কর্মাযোগশাস্ত্র। 


সেই নকল জ্রয্যেতেও অন্যতাব আসিঙ্া থাকে । ‘দেবযোনি, 'মুযাযোনি, পঞ্চ, 
যোনি ও বৃক্দযোনি” এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্য়েরই পরিণাম (সাং, 
কা. ৪৩৫৫) । এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাস্বিক গুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মন্গয্য. 
জ্ঞান ও বৈয়াগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই:প্রযুক্ত প্রন্কতি ও পুরুষের ভেদ বুবিতে 
আরম্ভ করে, তখন মনুষ্য আপনার মুলশ্বক্সপ কৈবলাপদে উপনীত হয়ঃ এবং 
তখন এই নিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। কিন্ত 
এই প্রকৃতিপুরুষের ভেদজ্ঞান না হইয়! শুধু সাস্বিক গুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গ- 
শরীর দেবযোনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে) রজোগুপের প্রাবল্য হইলে 
ব্য্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে 
তাহাকে তিধ্যকযোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী. ১৪১৮) “গুণা গুপেষু 
আয়স্তে* এই তত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশান্ত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবযোনিতে জন্ম 
হইলে পর বেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদ্বুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন ভিন্ন 
স্কুল ইন্দিয়নকল কিরূপে গঠিত হয় ( সাং. কা, ৪৩? মভা, শাং, ৩২০)। সাংখ্য 
ও গর্ভোপনিষদের বর্ণনা প্রায় একই প্রকার । উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে. 
বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্র ‘ভাব’ শব্দের যে পারিভাষিক অর্থ বল! হইয়াছে, 
তাহা বেদাস্তশান্ত্রে বিবক্ষিত না হইলেও ভগবদ্গীতাতে (গী ১০, ৪, ৫ $ ৭. 
$২), পবুদ্ধিজ্ঞনমসংমোহঃ ক্ষম! সত্যং দমঃ শমঃ” ইত্যাদি গুণের ( পরবর্তী ' 
গ্লোকে) যে ‘ভাব’ নাম দেওয়! হইয়াছে, অনুমান হয়, তাহ! সাংখ্যশাস্তরের 
পরিভাষা মনে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

এই প্রকারে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংবা বেোদাস্ত 
অনুসারে মূল সৎ-রূপী পরব্রন্ম হইতে সৃষ্টির সমস্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ 
ক্রমে ক্রমে সষ্ট হইয়াছে ; এবং যখন সষ্টির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন 
উপরে কথিত জগৎ-উৎপত্তির গুণপরিণামক্রমের বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
"অব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা! মুল ব্রদ্দেতে লয় প্রাপ্ত হয় । এইরাপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য 
ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্রের মান্য ( বেস ২:৩. ১৪ ১ মা শাং ২৩২ )। উদাহরণ 
যথা, পঞ্চ মহাতৃতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অগ্নিতে, অগ্নির বায়ুতে, 
বাধুর আকাশে, আকাশের তন্মাত্রে, তন্মাত্রের অহংকারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, 
এবং বুদ্ধি বা মানের প্রকৃতিতে লয় হয়, এবং বেদাস্তাুসারে প্রক্কতি মূল ব্রদ্গেতে 
লয় প্রাপ্ত হয়।- জগতের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইলে পর উনার লয় ও সংহার পর্য্যন্ত 
কতকাল অতীত হয়, ‘ইহ! সংখ্যকারিকার কোথাও কথিত হয় নাই। 
তথাপি মনে হয় যে, মনুসংহিত। ( ১, ৬৬-৭৩ ), তগবদগীত| (৮. ১৭), এবং 
মহাভারতে ( শাং, ১৩১) বর্ণিত কালগণন! সাংখ্যদিগেরও মান্য । আমাদের 
উত্তরায়নই দেবতানের দিন এবং আমাদের দক্ষিপায়নই দেবতাদের রাত্রি। 
কারণ," শুধু স্কৃতিগ্রস্থাদিতে নছে পরন্ত ক্যোতিষশান্ত্রেরে সংহিতাদিতেউ বন্দী: 


বিশ্বের রচনা ও লংহার.॥: ১৯৫ 


জাছে ( সুর্ধ্যনিদ্ধান্ত ১: ১৩) ১২. ৩৫) ৬৭) যে, দেবতা .মেরপর্বতের 
উপর অর্থাৎ উত্তর গ্রবস্থানে থাকেন । অর্থাৎ দুই অয়নের আমাদের এক .বৎসবূই 
দেবতাদের এক দিবারাত্রি এ্পং আমাদের ৩৬ বৎসরে দেবতাদের ৩৬*. দিবা 
রাত্রি বা এক বৎসর ) সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ । 
এই চারিধুগের কালগণন! এইরূপ- সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ভ্রেতাযুগের 
তিন হাজার, দ্বাপরের দুই হাজার এবং কলির এক হাজার বৎসর । কিন্ত এক 
যুগ শেষ হইতেই অন্য যুগ একেবারে আরম্ভ না হইয়া মধ্যে ছয়ের গোলযোগ 
অর্থাৎ সন্ধিকালের কএক বৎসর চলিয়া যায় । এই প্রকারে সত্যবুগের আদিতে 
ও অন্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ভ্রেতাবুগের আদিতে ও অস্তে প্রত্যেক 
দিকে তিনশত বর্ষের, হাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে হুই শত বর্ষেরঃ 
শ্রবং কলিষুগের পুর্ব্ব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত "বর্ষের সন্ধিকাল মিলিয়া 
মোট চারিযুগের আদ্যস্তের সন্ধিকাল ছুই হাজার বৎসর এই হুই হাজার 
বৎসর এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের ত সাংখ্যমতে চারি 
যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়া মোট বারো হাজার বৎসর হয়। এই বারো! 
হাজার বৎসর মনুষ্যদিগের না দেবতাদিগের ? মনুষ্যের বলিয়া ধরিলে, 
কলিষুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হুইয়! গিয়াছে; 
* কাজেই বলিতে হয় যে, হাজার মাঁনব-বৎসরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় 
তার পরে আগ্তব্য সত্যযুগও শেষ হইয়া এক্ষণে ত্রেতাযুগ আসিয়াছে! এই 
বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারে হাজার বৎসর দেবতাদের, এইরূপ পুরাণে 
নির্ধারিত হইয়াছে । দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর, মনুষ্যদের ৩৬০ ২ 
১২০০০=৪৩, ২৪, ০০০, তেভাল্লিস লক্ষ, বিশ হাজার বৎসর হয়। এখনকার 
পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হুইয়া থাকে । ( দেবতাদের ) বারে! 
হাজার বৎসর মিলিয়া মনুয্যদের এক মহাযুগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। 
দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর বলা যায় এবং এইরূপ মন্বস্তর চৌদ্দটী 
কিন্ত প্রথম মন্বস্তরের' আরম্ভে ও শেষে. এবং পরে প্রত্যেক মব্বস্তরের শেষে দুই 
দিকে যতাষুগের ন্যায় একাদিক্ৰমে এইরূপ পনেরো সন্ধিকাঁল হুইয়। থাকে। এই 
পনেরো সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মম্বন্তর মিলিয়। দেবতাদের এক হাজার যুগ কিংবা 
ব্ৰহ্ধদেবের এক দিন হয় (সর্য্যসিদ্ধান্ত ১. ১৫-২০ )';; এবং মন্ুম্বতিতে ও 
মহাতারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়! বহ্মদেবের এক 
রাত্রি হয় ( মঙ্ু, ১, ৬৯-৭৩ ও ৭৯) মতা, শাং ২৩১৯৯৮-২১ এবং :যাঙ্বের 
নিরুক্ত ১৪, ৯ দেখ )। এই.গণনাহুসারে ব্রন্মদেবের একদিন মন্যোর চার 
অর্ক বত্রিশ কোটি বৎসর হয, এবং ইহারই নাম--কর। * তগবদ্গীতাতে 

গ জ্যোতিঃপাত্ের ভিত্তিতে ফুগাঁদির গণনার বিচার নবর্গীর শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বীয় ভার 
চীম-জোচভিংশার' নামক এুছে ঠিক্টকান| কারযাছেন তাহ দেখ পৃ; ২০-১০৪; ১৯৩ ইত্যাদি 


১৯৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 


( গী. ৮১৮ ও ৯. ৭ দেখ ), স্থৃতিগ্ৰন্থে এবং মহাতারতেও কথিত. হইয়াছে যে 
ৰহ্গদেবের এই দিন কিংবা! কল্প আর্ত হইলে পর-_ ৃ 


অবাক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ধাঃ প্রভবস্তচরাগমে। 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তসঙ্গকে ॥ 


"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপরন হইয়া থাকে ; এবং ব্রঙ্মদেবের 
রাত্রি সুরু হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ জবার অব্যক্কের মধ্যে লয় প্রাপ্ত 
হয়” । ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়েরও কথ। পুরাণ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু 

এই প্রলয়সমূহে সূর্ধ্যচন্্রাদি সমস্ত জগতের নাশ না হওয়ায়, ব্রঙ্মাপ্ডের উৎপত্তি ও 
সংহারের বিচার করিবার সময় ইহাদিগকে জমার মধ্যে ধরা হয় না। কল্প 

দেবের এক দিন ক্রিংব! রাত্রি; এবং এইরূপ ৩৬০ পিন 

' এক বৎসর । তা পুরাণাদিতে বর্ণনা আছে ( বিষ্ণুপুরাণ ১. ৩ দেখ) যে, 
ব্রহ্মদেবের আয়ু একশত বৎসর, তাহার অর্ধেক চলিয়! গিয়াছে, 
দ্বিতীয় অর্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংবা শ্বেতবারাহ নামক কর 
এখন সুরু হইয়াছে ; এবং এই কল্পের চৌদ্দ মন্বস্তরের মধ্যে ছয় মহস্তর গিয়া 
সপ্তম অর্থাৎ বৈবন্বত মন্বস্তরের ৭১ মহাষুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ পূর্ণ হইয়া ২৮তম 
মহাযুগের অন্তর্গত কলিধুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে ॥ 
১৯৫৬ সন্বতে ( ১৮২১ সকে ) এই কলিযুগের ঠিক ৫**০ বৎসপ্প অতীত হইয়া 
ছিল। এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখ। যাইবে যে, কলিধুগের প্রলয় হইতে 
' ১৮২১ অব্দে ( ১৯৫৬ সম্বতে ) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর বাকী 
ছিল; আর বর্তমান মন্বম্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্লান্তে যে মহাপ্রলয় 
হইবে সে ত দূরেই রহিম্কা গেল! আনবী চার অজ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রক্ষ- 
দেবের যে দিন এখন চলিতেছে, তাহার পূর্ণ মধ্যাহও এখনে! হইল না "অৰ্থাত 
সাত মন্বন্তর এখনও অতীত হয় নাই! 

_ জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্যন্ত যে বিচার কর! হইয়াছে 
তাহা বেদান্তের ,উপূর--এবং পরব্রহ্গকে ছাড়িয়া দিলে সাংখ্যশাস্তরের তত্ব- 
জ্ঞানের -উপর কর! হইয়াছে, সেই কারণে জগৎ্উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পন্বাই 
আমাদের শাস্ত্রকার সর্ধদ| প্রমাণ বলিয়া, মনে করেন, 'এবং তগৰ 
গীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকরণের আরম্ভেই কথিত হুই- 
রাছে যে, স্থষ্টির উৎপতিক্রুমের্‌ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচারও দেখা যায়; যেমন শ্রুতি 
শ্বৃতি পুরাণের কোন কোন স্থান কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রক্মদেব বা হিরণ্য- 
গর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংবা! জল প্রথমে উৎপন্ন: হয় এবং তাহাতে গরমেশ্বরের বীজ 
হইতে এক সুবৰ্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই স্যন্ত বিচার গৌণ ও উপলক্ষ- 
পাঁ্মক বুষিয়া তাহাদের উপপত্তি বুঝাইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বল! 


বিশ্বের রচনা ও সংহার.। ২৯৯৭ 


যায় যে, হিরণাগর্ত কিংবা ব্রঙ্গদের অর্থে প্রকৃতিই 'বুঝায়। তগবদগীত!তেও 
“মম যোনিৰ্শ্মহৎ বন্ধ’ ( গী. ১৪, ৩) এইরূপ ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতিকেই ব্ৰঙ্গ বল! 
হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হঈতে এই প্রকৃতিতে 
ত্রিগুণের দ্বারা অনেক মূর্তি উৎপন্ন হয়। অনাত্র এইরূপ বর্মন আছে, যে, ব্রঙ্গদেব 
হইতে আরস্তে দক্ষাদি সাত মানসপুত্র বা সাত মনু উৎপক্ন হইয়া তাহারা পরে 
চরাচর জগৎ নিৰ্ম্মাণ করিলেন ( মভা, আ. ৬৫-৬৭ ; মভা, শাং, ২০৩; মঙ্ু, 
: ১. ৩৪-৬৩ ) ; এবং ইহার উল্লেখ এব্সবার গীতাতেও কর! হইয়াছে (গী, ১০ ৬)। 
কিন্ত বেদান্তগ্রন্থ ইহাই প্রতিপার্দন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে ব্র্গ- 
দেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্বিক জগছুৎপত্তিক্রমের সহিত মিল 
-হইয়া যায়) এবং এ নিয়ম অনাত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদাহরণ যথা, 
“শৈব ও পাশুপতদার্নে শিবকে নিমিত্ব-কারণ জ্ঞান করিয়। তাহ হইতে কার্য্য- 
কারণাদি পাঁচ পদার্থ উৎপর হয়, এইরূপ মত দেখা যায়; এবং ন'রারণীয় 
ভাগবত ধৰ্ম্মে বাস্থদেবকে প্রধান মানিয়া বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব ), 
. সংকর্ষণ হইতে প্রত্যয় (মন ) এবং প্রছায় হইতে অনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ) উৎপন্ন 
হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু বেদাস্তশাস্ত্রান্ছসারে জীব প্রত্যেকবারই নব 
নব উৎপন্ন হয় না, উহা! নিতা ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য অতএব অনাদি 
অংশ ; তাই বেদান্তহুত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে (বেহু, ২. ২. ৪২-৪৫ ) 
ভাগবত্ধৰ্ম্মোক্ত জীবের উৎপত্তিবিষয়ক উপরি-উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া ও মত 
রেদবিরুদ্ধ অতএব তাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে। এবং গীতাতে বেদাস্তসত্রের 
এই সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে ( গী. ১৩. ৪; ১৫, ৭)1 সেইরূপ আবার 
সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়কে স্বতন্ত্র তত্ব মানিয়া থাকেন; কিন্ত এই 
»ইৈত অন্বীকার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ব নিত্য ও নিগুণ এক 
পরমাত্বারই বিভূতি, ইহাই বেদাস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতেও এই 
সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইয়াছে (গী. ৯* ১০) । কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্তী 
প্রকরণে কর! যাইবে । শ্রধানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত বা! নারায়ণীয় ধর্মে 
বর্ণিত বাসুদেবভক্তির ও প্রবৃত্তিপর ধর্মের তত্ব ভগবদ্গীতায় মান্য হইলেও 
গীতাতে ভাগবতধর্মের এই কল্পন৷ স্বীকৃত হয় নাই যে, বাস্থদেব হইতে সংকর্ষণ 
বা জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে গ্রন্যয় (মন ) এবং প্রদ্যুন্ন হইতে অনিরুদ্ধ 
(অহঙ্কার ) গ্রাহভূর্ত হয়। সংকর্ষণ, প্রচ্যার, ব! অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার 
কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত তাগবতধর্ম এবং গীতার. ভাগবত 
ধর্শের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ । এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে ভানিয়া বুৰিয়! : 
কর! হইয়াছে ; কারণ “ভ' ভাগবতধৰ্ম্ম বল! হইয়াছে” এইটুকু হইতে 
কেহ ইহা! না. বুঝেন যে জগতের উৎপত্তি-ক্রমসন্বন্ধে কিংব। জীব-পরমেশ্বর-স্বরূপ 
রন্বন্ধে তাগবতাদি তক্ি-সম্প্রদায়ের মতও গীতার মান্য। এক্ষণে সাংখ্যশান্ত্রো্ 


১৯৮ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র । 


প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছয়েরই বাহিরে ব্যক্কাব্যক্ত ও ক্ষরাক্ষর জগতে মূলের অন) 
কোন তত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার করিব। ইহারই নাম অধ্যাত্ম কিংব। 
বেদান্ত 

ইতি অষ্টম প্রকরণ সমাপ্ত। 


ররর 


নবম প্রকরণ | 
অধ্যাত্ম ॥ 
পরস্তস্মাত্ত, ভাৰোহন্যোহব্যক্রোহ্বাক্তাৎ সনাতনঃ। 
তং স সর্বধু তুতেযু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি & * 

গীতা, ৮. ২০। 
পূর্বাবর্তী ছুই প্রকরণের মন্দার্থ এই যে, ক্ষেত্রক্ষেত্রঞ্জবিচারে যাহাকে ক্ষেত্রঞ্জ 
হলে তাহারই নাম সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষ? সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার 
ও স্থক্টির ৰিচার করিবার সময়, সাংখ্যমতানুসারে শেষে প্রকৃতি ও পুরুষ এই 
ছই-ই স্বতন্ত্র ও অনাদি বুলতত্ব থাকিয়া যায়) এবং আপনার সমস্ত ছুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি করিয়া মোক্ষলাভ করিতে হইলে, প্রক্কৃতি হইতে আপন তিন্নত। অর্থাৎ 
কৈবল্য উপলব্ধি করিয়। পুরুষের ব্রিগুণাতীত হওয়া! চাই । প্রন্কতি ও পুরুষের 
সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সন্মুখে কেমন করিয়া বিস্তার 
করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক সৃষ্টিশান্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্যশান্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ 
তির করির। বলিয়াছেন; এবং আধিভৌতিক শান্ত্রসমুহের যেমন যেমন উন্নতি 
হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে থাকিবার সন্ধাবন! 
আছে। বাই হোক, এক অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎ- 
কর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন “হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য 
হইতে পারে না। তথাপি, এই ব্যির :অন্য শাস্ত্রের, আমাদের নহে, এইরূপ 
মনে করিয়! বেদাস্ত-কেশরী সেই স্বন্ধে বিবাদ করিতে বসেন না। তিনি এই 
সমন্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিয়া পিওব্রক্ষাপ্ডেরও মূলে কোন্‌ শ্রেষ্ঠ তত্ব আছে এবং 
মহ্য্য কেমন করিয়া! সেই শ্রেষ্ঠতত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমম করিয়া 
তজ্জপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রবৃত্ব হইয়াছেন। তাহার এই রাজ্যের 
মধ্যে অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জন চলিতে দেন না। সিংহের সন্মুখে যেরূপ শৃগাল 
চুপ হইয়া যায় সেইরূপ বেদাস্তের সন্মুখে অন্য শাস্ত্রসকলও নীরব হইয়! ধায়। 

তাই একজন প্রাচীন স্ুভাঁষিতকার বেদান্তের যথার্থ বর্ণনা করিয়াছেন মি 

তাবৎ গর্জন্তি শান্ত্রাণি জৰুক| বিপিনে যখা। 

ন গর্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎ বেদান্তকেসরী ৷ . 
ক্ষেতরক্ষেব্রজের বিচারাস্তে নিষ্পন্ন “দ্ষ্টা' অর্থাৎ পুরুষ বা আব্মা এবং ক্ষরাক্ষর 
জগতের বিচারান্তে নিপন্ন সন্ব-রজ-তনো গুণম্ী অব্যক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং 
জগতের মূলতত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়। মানিতেই হ্য়--এইরূপ সাংখ্য বলেন। 
কিন্তু বেদান্ত আরও অগ্রসর হইয়া এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নিরগুণ' 
হইলেও অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত ইহামান! সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের 

“সেই (সাংখ্য ) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অদ্য অব্যক্ত পদার্থ, বাহ! সমস্ত 
নিন হলেও নান নাও হয নাট; তাহাই চান রাত 


হও গীতায়হস্য অথব! কর্্মযোগশান্ত্র। 


লাত কিসে হয় তাহ! বুঝিয়া প্রত্যেক পুরুষেক্স সহিত তদমুসারে হ্যবহার করিবার 
সামর্থ্য প্রকৃতির আছে। এরূপ মান! অপেক্ষ! সাত্বিক তথজ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহ! 
স্বীকার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে যে, এ একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার শেষ 
পর্য্যন্ত নির্বিৰাদ প্রয়োগ কর হৌক এৰং প্রকৃতি ও অসংখ্য পুরুষের একই 
পরমতত্বে অবিডক্তরূপে সমাবেশ করা হৌক যাহ! “অবিভক্তং বিভক্রেযু” এই 
অনুসারে নিম হইতে উচ্চ পর্য্যন্ত শ্রেণীসমূছে দেখা যায় এবং খাহার সহারভাতেই, 
সৃর্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ কর! হয় ( গী. ৯৮, 
২০-২২ )। ভিন্নতার অবভাস হওয়া অহসঙ্কারের পরিণাম ; এবং পুরুষ যদি নি, 
হুয়, তৰে অসংখ্য পুরুষের পৃথক থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পান্সে ন!। কিংবা 
খনিতে হয় যে, বস্তুত পুরুষ অসংখ্য নহে, কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার ' 
গুণরূপী উপাধির কারণেই উহাতে অসংখ্যত| দেখা বার। তা ছাড়া আর এফ. 
প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র প্রকৃতির সহিত স্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে 
ভাহ! সত্য বা মিথ্যা? সত্য বলিয়া মানিলে সেই সংযোগ কখনই দূর হইতে 
পারে না, সুতরাং সাংখামতান্থসারে আত্ম। কখনই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। 
মিথ্যা বলিয়। যদি মান! যায়, তাহা হইলে, পুরুষের সংযোগ প্রযুক্ত প্রক্কাতি,' 
পুরুষের সন্মুখে নিজের বাজার সাজাইতে বে বসিয়া যান, সে কথা নিৰ্ম্মল হয়। 
গাভী বেরূপ বাছুরের জন্য দুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্ররুতি 
কার্যতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টাস্তও থাটে না; কারণ, গরুর পেটেই বাছুর হয়. 
বলিয়া বাছুরের উপর গরুর সন্তানবাৎসলোর উদ্দাহরণ যেরূপ দেখান যায়, প্রকৃতি 
ও পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ দেখান যায় না (বেনু, শাং ভা. ২. ২,৩)। প্রক্কৃতি 
ও পুরুষ সাংখ্শাস্ত্রাহ্মারে মূলেই অত্যন্ত ভিন্ন__একটি জড়, আর একটি সচেতন। 
জগতের আরম্ভ হইতেই এই ছুই পদার্থ যদি অত্যন্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হইল, তুবে 
আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের 
স্বভাব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাবকেই যদি মানিতে হয়, 
তাহ হইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দই বা কি? মুল প্রকৃতির গুগের বৃদ্ধি হইতে 
হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার 
চৈতন্যণক্তি উৎপর হয়, অর্থাৎ ইহ! তাহার স্বভাঁবই, থেকলেরও ইহাই সিদ্ধান্ত 
কিনা? কিন্ত এইমত স্বীকার না করিয়। সাংখ্যশান্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন বে” 
“দ্ষ্টা” পৃথক এবং “দৃশাজগত পৃথক । এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় ধে, বে' 
ন্যায়ান্ুসারে সাংখ্যবারী এই জেদ দেখান সেই ন্যায়ের উপধোগ করত আরও অধ্রে. 
‘চলিব না কেন? বাহা জগত তন্নতন্ন ররিয়! পরীক্ষ/ করিলেও এবং চক্ষুর সায়ুর' 
মধ্যে অনুক অমুক গুণধৰ্ম্ম আছে নির্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা বা 
“ষ্টা তিন রহিয়াই যায়। নষ্ট” পুরুষ দৃশ্য জগৎ” হইতে ভিন, ইহ! বিচার 
করিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই? এবং ইহা 'জাদিবার ফোর্ন মার্গ 'আঁছে 
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কি নাই বে, এই দশা জগতের প্রক্কত স্বরূপ, আমাদের ইন্্রিয়ের স্বার! আমরা 
যেরূপ দেখি তাহাই ঠিক কিংবা! তাহ! হইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী বলেন যে, এই 
প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব বলিয়! প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ব মূলেই তির ও 
স্বতন্ত্র এইরূপ ধরিয়। লইতে হয়। নিছক আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে 
বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পার! যায় না। কারণ, 
জগতের মনা পদার্থ যেরূপ আমাদের ইঞ্সিয়ের গোচর হইলে আমরা তাঁহাদেক্ক 
গুণধর্ণ্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ এই দ্র” পুরুষ যাহাকে বেদান্ত 
‘জাত্মা’ বণ্নে সেই দ্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই হন্দিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও 
গোচর হইতে পারে ন।। এবং ঘে পদার্থ এইরূপ ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পারে না! 
অর্ধাং ইন্জ্রিয়াতাত, মানবী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভৰ ? 
ভগবান তগবনগীতাতে ও এ আত্মার এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন = 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

| ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ( গী- ২: ২৩ ) 
অর্থাৎ আত্ম! এরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদার্থের ন্যান্থ আমরা তাহার 
উপর উষ্ণ জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা দ্রব হইবে, কিংবা 
প্রয়োগশালার তীক্ষ শব্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া! তাহার আস্তুরিকস্বরূপ দেখিয়। 
'লইব, অথবা অগ্নির উপর রাখিলে তাহা ধোঁয়া হইয়! যাইবে কিংবা! বাতাসে তাহা 
গুরাইয়! যাইবে! সারকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক 
'শাস্্রবেত্তাদিগের যে কোন উপায় আছে সে সমস্ত এস্থলে নিক্ষল হুইয়! যায়। তখন 
সহজেই প্রত্ন উঠে যে, তবে আম্মার পরীক্ষ। হইবে কি প্রকারে ? প্রশ্নটা কঠিন 
বলিয়৷ মনে হয় সত্য ; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই 
'কঠিন নাই। সাংখ্যবাদীগণও ‘পুরুষকে’ নিন ও স্বতন্ত্র কিরপে স্থির করিলেন? 
আপন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রক্কৃতি ও 
পুরুবের স্বরূপ নির্ণয়ে কেনু প্রয়োগ করা যাইবে না? আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
বিষ ইনঞ্জিযগোচর ইয়া থাকে ; এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় ইন্দ্িকাতীত অর্থাৎ 
-নিছক্‌ স্বদথেদ্য-অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য । কেহ যদি এইরূপ 
বলেন যে, “আত্মা” বদি স্বসম্থেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুষ্যের ওর বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান 
হইবে তাহাই হুইতে দাও) তবে অধ্যাতঅবশান্ত্রের প্রয়োজন কি?" হাঁ» প্রত্যেক 
'‘মনুয্যের মন কিংবা অস্ত:করণ যদি ঈমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন 
‘হইবে। কিন্ত যখন সকল লোকের মনের শুদ্ধি ও শক্তি এক প্রকার নহে বলিয়া 
আমর! জানি, তখন ধাহাদের.মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, তাহাদেরই 
. ‘প্ৰতীতি এই বিষয়ে আমাদের, প্রমাণ বলিয়া মাঁনিতে হইবে । অনর্থক "আমার 
'এইরপ মনে হয়” কিংব। “তোমার এইরূপ মনে হর” বলিয়! বাদবিতণ্ডা বাড়াইয়া 
'কোন/হাভ আাই.। -ফুক্িবাদ -ছাড়ি্। নেও, রেদাত্তপান্্র সে কথা! একেবারেই 


২০২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র | 


বলে না। বেদাস্তশান্ত্র ইহাই বলে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় শ্বসন্বেদ্য- অর্থাৎ 
০ আধিভৌতিক যুক্তির দ্বার! নির্ণাত হইবার নহে বলিক্পা যে সকল যুক্তি 
অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিই মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল যুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। 
আধিভৌতিক শাস্ত্রে যেক্ধপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মান! 
হয়, সেইরূপ বেদাস্তশাস্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্বাহুভুতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির 
প্রাম্মাপিকত। অধিক বলিন্ন বিবেচিত হয়। বে যুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল 
তাহাই বেদাস্তীদিগের মান্য । শ্মৎ শঙ্ষরাচাধ্য আপন বেদাস্তহত্রের ভাষ্যে এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলনকারীদিগের ইহা! সর্বদা! মনে রাখ 
আবশ্যক = 
অচিন্ত্যাঃ"খলু যে ভাবা ন তাংন্তর্কেণ সাধয়েৎ 
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্‌ ॥ 
“ইন্দিয়াতীত হওয়| প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা কর! অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল 
তর্কের দ্বারা কিংবা! অনুমানের দ্বারা করিবে না) সমস্ত জগতের মুল প্রকৃতিরও 
বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিন্তনীর”__এই একটা পুরাতন শ্লোক মহা” 
ভারতের মধ্যে ( মভা. ভীম্ম. ৫. ১২) পাওয়া যায় এবং “সাধয়েখ হহার বদলে 
“যোজয়েং এইরূপ পাঠভেদে বেদান্তসুূত্রসম্বন্ধায় শ্রীশক্করাঁচার্য্যের ভাষ্যেতেও 
গৃহীত হইয়াছে ( বেস্থ, শীং ভা. ২. ১.২৭)। মুণ্ডক ও কঠোপনিষদেও আত্ম- 
জ্ঞান শুধু তর্কের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া! যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে ( মুং. ৩.২, ৩) 
কঠ ২,৮,৯ ও ২২)। অন্যাজ্মশান্ত্রে উপনিষণ্‌ গ্রন্থার্দির বিশেষ মাহাত্ম্যের কার- 
“ও ইহাই । মনকে কি করিয়া একাগ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারত- 
বর্ষে অনেক আলোচনা হুইয়৷ পরিশ্বেষে এই বিষয়ে ( পাতঞ্জল ) যোগশান্ত্র নামক 
এক স্বতন্ত্র শাস্তরই রচিত হইয়াছে । যেসকল বড় বড় খধি এই শাস্ত্রে নিপুণ 
ছিলেন, এবং স্বভাবতই ধাহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, সেই সকল মহাত্বাগণ 
মনকে অন্তমুখ করিয়। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংব! 
সেই সম্বন্ধে তাহাদের শুন্ধ ও শান্ত বুদ্ধির যে স্কুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ্‌- 
গ্রন্থে কথিত হইয়াছে । তাই, যে কোন অধ্যাত্মতত্বের নির্ণরকরণে এই শ্রুতি- 
গ্রন্থদমূহে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা নাই (ক্ঠ. 
৪. ১)। মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষবুদ্ধির'দ্বারা এই আত্মপ্রতীতির পোষক ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে; কিন্তু তন্নিবন্ধন মূল প্রতীতির প্রামাণ্য 
' এতটুকুও নানাধিক হইতে পারে না। ভগবদূগীত! স্বতিগ্রস্থের অন্তর্গত সত্য ঃ 
কিন্ত এই বিষয়ে তাহার যোগ্যতা উপনিষদের 'সমানই যে স্বীকৃত হয় ইহা প্রথম 
প্রকরণের আরস্তেই বলিয়াছি। অতএব' গীতা ও উপনিষদে প্রকৃতির অতীত 
এই অচিস্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে কি কি সিদ্ধান্ত করা হৃইক্সাছে এই প্রকরণে শেধদিকে 
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কেবল তাহাই উক্ত হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শীঙ্রীতিতে 
উহাদের উপপত্তির বিচার পরে করা হইরাছে। 
প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাদিগের এই দ্বৈত ভগবদ্গীতার মান্য নহে। গীতাস্ত- 
ভূত অধাম্জ্ঞানের এবং বেদান্তশাস্ত্রেরও প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই অতীত এক সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ব চরাচর জগতের মূলে 
আছে। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলে 9 ত্রিগুণাতআক অর্থাৎ সপ্ডগ। কিন্ত 
বাহা সগুণ তাহ নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্রকৃতিরও নাশ হইলে পর 
শেষে যে কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে সত্য ও 
নিত্য তব, প্রক্ৃতিপুরুষ বিচার করিবার সময় এই প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত 
ভগব্দ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে ইহা কথিত হইয়াছে। আরে! 
পরে ১৫ম অধ্যায়ে ( গী. ১৫, ১৭) ক্ষর ও অক্ষর-ব্যক্ত ও অব্যক্ত--সাংখ্য- 
০০০০০ বলিবার পর উক্ত হইয়াছে :_ 
উত্বমঃ পুরুষত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ভ্যব্যয় ঈশ্বরঃ | 
অর্থাৎ এই দুই হইতে ভিন্ন যে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংজ্ঞক, অব্যয় 
ও সর্বশক্তিমান, এবং তিনিই ত্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়া তাহাদের সংরক্ষণ করেন। 
" এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই ছুয়েরই অতীত হওয়ায় 
* তাহার যথার্থ সংজ্ঞা “পুরুষোত্রম* হইয়াছে (গী. ১৫, ৮)। মহাভারতেও ভৃগু 
খাষি ভরঘাজকে “পরমাত্মা* ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন 
আত্মা ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইত্যুক্তঃ সংযুক্ত: প্রাকতৈগ্ড গৈঃ। 
তৈরেব তু বিনিন্ুক্তঃ পরমাত্বেত্যুদাহৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ “আত্মা যখন প্রকৃতিতে বা দেহের মধ্যে বন্ধ থাকে, তখন তাহাকে ক্ষেত্র 
(জীবাত্ম! ) বলে; তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতি বা দেহের গুণ হইতে মুক্ত 
হইলে তাহার “পরমায্মা” এই সংজ্ঞ। হয় ( মভা. শাং, ১৮৭, ২৪)। পপরমাম্মা”র 
উক্ত ছুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়া সম্ভব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ভিন্ন নহে। ক্ষরাক্ষর 
জগৎ ও জীব ( অথবা সাংখ্যশান্তরানুসারে অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ ) এই ছয়েরই 
অতীত একই পরমাত্মা আছেন এই কারণেও বল! যায় যে তিনি ক্ষরাক্ষরের 
অতীত, আবার কখনও বল! যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার ( পুরুষের ) 
অতীত-_এইক্পে এক পরমাম্মারই এই ছুইটি লক্ষণ কিংবা ব্যাখ্যা করা হইলেও 
বস্তুত কোন ভিন্নতা হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়৷ কালিদাসও কুমারসম্ভবে 
পরমেশ্বরের বর্ণন! করিয়াছেন বে, পুরুষের লাভের জন্য সচেষ্ট প্রক্কতিও তুমিই, 
এবং নিজে উদাসীন থাকির। সেই প্রকৃতির দুটা পুরুষও.তুমিইগ ( কমা, ২. ১৩)। 
সেইরূপ, আবার গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন .*মম ষোনির্শহদ্রন্ষ”-_এই 


২৫৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


প্রকৃতি আমীর যোনি বা আমার এক. স্বরূপ ( ১৪. ৩) এবং জীব বা আত্মাও 
আমারই অংশ (১৫.৭)। ৭ম নধ্যাপনেও ভগবান বলিতেছেন যে . ' 
ভূমিরাপোহনলে! বাযুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিরা প্রকৃতিরইধা ॥ 

অর্থাৎ, “পৃথী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ. মন. বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকা- 
রর মামার প্রকৃতি; ইহ! ৰবাতীত ( অপরেয়মিতস্বন্যাং ) সমস্ত জগৎ যাহ! 
কারণ করিয়া আছে সেই জীবও আমার অপর প্রর্কৃতি ( গী- ৭. ৯.৫) মহা 
ভারতের শাস্তিপর্বের অনেক স্থানে সাংখ্যের পঁচিশ তত্বের বিচার কর! হইয়াছে; 
কিন্তু সেখানে ইহাও বল! হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্বের অতীত ষড়বিংশতষ ' 
এক পরম তত্ব আছে, ধাহাকে জানিতে না পারিলে মনুষ্য “বুদ্ধ” হয় না (শাং, 
৩০৮)। আমাদের নিজের ক্রানেন্দিয়ের দ্বারা জাগতিক পদার্ষের যে জান হয় 
তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ; তাই প্রকৃতি বা জগতকেই কখন কখন “জ্ঞান 
এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিতে ‘পুরুষ’ জ্ঞাত! বলিয়৷ উক্ত হয় ( শাং . ৩-৬, 
৩৫-৪১)। কিন্ত প্রকৃত ‘জ্ঞেয়’ যিনি (গী. ১৩. ১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাতা উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতার তাহাকেই 
‘পরমপুরুষ’ বল! হইয়াছে । ত্রিলোক ব্যাপ্ত করিয়া তাহার ধারয়িতা এই যে 
পরম বা পর-পুরুষ তাহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর, এ . 
কথা শুধু ভগবদ্গীতা নহে, বেদাস্তশান্ত্রের সকল গ্রস্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন। 
‘অক্ষর’ ও ‘অবাক্ত’ এই ছুই বিশেষণ বা শব্দ সাংখ্যশান্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; কারণ, জগতের প্রকৃতি অপেক্ষা সুস্মতর অন্য কোন মূল 
কারণ নাই, ইহাই সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং. কা. ৬১)। কিন্ত 

দেখিলে, পররব্রহ্মই এক অক্ষর হন অর্থাৎ তাহার কখন নাশ হয় না; তিনিই 
অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দিয়ের অগোচর ; অতএব গীতায় ‘অক্ষর’ ও ‘অব্যক্ত’ এই ছুই 
শব্দই প্রকৃতির অভীত পররঙ্গের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে, 
এই বিষয় পাঠকের সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক ( গাঁ, ৮. ২৯.) ১১. ৩৭ ; ১৫. 
১৬, ১৭)। বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রকৃতি অব্যক্ত 
' হইলেও তাহাকে “অক্ষর” বলা যে ঠিক নহে, এ কথা সত্য । জগছুৎপ্তি- 
ক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যশান্ত্রের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে.কোন অদল- 
বদল না ৰুরিয়া তাহাদের শব্দেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা বাক্তাব্ক্ত জগতের 
বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তু মনে রেখো যে, এই বর্ণণ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের 
' অতীত এই তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্বরশক্তিত্বে কোন বাধা আমে না। সেইজন্য 
গীতারও মান্য, তাই, ভগবদ্‌গীতাতে পরব্রক্ষের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ 
আসিয়াছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদান্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জন], . 
(সাংখ্য ) অব্যক্তেরও অতীত 'অব্যক্ক এবং (সাংখ্য ) অক্ষরেরও অতীত “অক্ষর 
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শঁ্টরূপ ভাষা প্রয়োগ করা আবশাক হইয়াছে। উদাহরণ যথা-->এই প্রকরণের 
আরম্তে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা, গীতা পড়িবার সময় সর্বদাই মনে রাখ! 
আবশ্যক যে, ‘অব্য ক’ এবং ‘অক্ষর’ এই দুই শব্দই কখন সাংখাদিগের প্রকৃতির 
উদ্দেশে, এবং কখন বেদাস্তের পরব্রহ্মের উদ্দেশে-_অর্থাৎ ছুই বিভিরপ্রকারে 
গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাংখাদিগের অবাক্ত প্রকৃতিরও অতীত অপর অব্য: 
কতই, বেদান্বের মতে জগতের মূল । জগতের মূলতত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদাস্তের 
মধো ইনাই উপরি-উক্ত পার্থক্য । এই পার্থক্য হইতে অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত মোক্ষের 
স্বরূপ এবং সাংখাদিগের মোক্ষস্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহ! পরে বলা 
ঘাইবে। 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাদের এই দ্বৈতকে না মানিয়া, যখন ইহা! স্বীকার করা! 
হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা পুরুযোত্তমরূপী এক তৃতীয় 
নিতা তত্ব আছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তাহার বিভূতি, তখন সহজেই 
এই প্রশ্ন আসে যে. এই তৃতীয় মূলভূত তত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুয়ের সহিত উভার কি সম্বন্ধ? প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর এই ত্রয়ীকে 
অধ্যাত্মশাস্বে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্গ বলা হয়; এবং এই তিন বস্তরই 
স্বরূপ ও ইহাদের পরম্পরসন্থন্ধ নির্ণয় করাই বেদাস্তশান্ত্রের মুখ্য কার্য ; উপ- 
নিষদেও ইহারই আলোচনা করা হইয়াছে । কিন্ত এই বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তের 
মতের ত্রীকা নাই । কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই ; এবং 
কেহ বা মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্ন্ত 
ভিন্ন। ইহ! হইতেই ব্দাস্মীদিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও দ্বৈতী এইরূপ তে 
ভইয়াছে। জীব ও জগতের সমক বাবার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই 
“সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাহ্য । কিন্ত কতক লোক বলেন যে, জীব, জগত 
ও পরবন্ম এই তিন বস্তুর মূলস্বরূপ আকাশের ন্যায় এক ও অখণ্ড ; আবার 
অনা, বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে না বলিয়া, 
মাড়িমের ফলের অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পায় 
না, তেমনি জীব ও জগৎ পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিলেও উহা! পরমেশ্বর 
কইতে মূলেতে তিন্ন এবং তিনই “এক” বলিয়া যখন উপনিষদে বর্ণিত হয় তখন 
তাছার অর্থে 'দাড়িমের ফলের ন্যায় এক” এই রূপ বুঝিতে হইবে। জীবের 
শ্ৰক্নপ সম্বন্ধে যখন এই মতান্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
টাকাঁকার নিজ নিজ মতাহুসারে উপনিষদসমূহের এবং গীতারও শব্দসকনের 
টানিয়া বুনিয়া অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন ৷ তাহার পরিণামে গীতার প্রকৃত 
শ্বরপ-_উহার প্রতিপাদ্য সত্য--ক্শ্মযোগ বিষয় তো একপাশে থাকিয়া! গেল 
এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টীকাকারদিগের মতে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য দিয় 
ইংাই' হইয়া দাড়াইরাছে যে, গীতা! বেদগাস্তের দৈতষতের বা অধৈতমতের! 


২০৬ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র 


হৌক; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পুর্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ 
(প্রতি), জীব, (আত্মা কিংবা পুরুষ ) এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মা কিংবা, 
পুরুযোত্তম ) ইহাদের পরম্পর সম্বন্ধবিষয়ে স্বয়ং ভগবান গ্রীক গীতায় কি বলি- 
শ্নাছেন। এই বিষয়ে গীতা ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার 
সমস্ত বিচার উপনিষদে যে প্রথমেই আসিয়াছে, পরবর্তী বিচার হইতে পাঠক- 
দিগের তাহা উপলব্ধি হইবে । 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুযোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্ম! বা 
পরবরন্ধ, তাহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্গীতায় প্রথমে তাহার ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর ) এই ছুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রির-গোচর রূপ যে সগুণই হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। বাকী রহিল অব্যন্ত। এই অব্যক্ত রূপ ইন্ত্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা! 
যে নিগুণই হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না' কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর 
না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সুস্মরূপে থাকিতে পারে । তাই, অব্য- 
ক্তেরও সগুণ, সগুণ-নিগুণ ও নিুণ এই তিন ভেদ কর! হুইয়াছে। ‘গুণ’ 
শবে শুধু মনুষ্যের বহিরিক্ছ্ির সমূহের দ্বারা নহে, মনের দ্বারাও যে সকল গুণের 
জ্ঞান হয়, সেই সমপ্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে । পরমেশ্বরের মূর্তিমান 
অবতার ভগবান শ্রীরুষ স্বয়ং সাক্ষাৎ অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হুইরা উপ- . 
দেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুক্র- 
ষের নির্দেশ এই প্রকার করিয়া ছিলেন- যথা, “প্রকৃতি আমার স্বরূপ” (৯.৮), 
“জীব আমার অংশ” (১৫. ৭) “সমস্ত তৃতের অন্তরাত্মা আমি” ৷ ১০:২০ ) 
“জগতে যে যে শ্রীমান্‌ কিংবা বিভূতিমান মূর্তি ' আছে সে সমস্ত আমার অংশ 
হইতে হইয়াছে” (৪০* ৪১), “আনার পরে মন রাখিয়া আমার ভক্ত হও? 
(৯. ৩৪), “তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত 
বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া ৰলিতেছি” ( ১৮, ৬৫ )। এবং যখন 
নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়া! অর্জুনকে ইহ! প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত 
চরাচর জগৎ আপন ব্যক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান তাহাকে 
এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত রূপ অপেক্ষা! ব্যক্তরূপের উপাসনা! কর! 
অধিক সহজ ; তাই তুমি আমার উপরই তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২. ৮) 
আমিই ব্রঙ্দের, অব্যয় মোক্ষের, শাশ্বত ধর্মের ও নিত্য সুখের মুল-স্থান ( গী. 
১৪, ২৭)। ইহা দ্বারা জবান! যায় যে, আরম্ভ হইতে শেষ পধ্যস্ত গীতার অধি- 
কাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

এইটুকু হইতেই নিছক ভক্তিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ 
করিদ্নাছেন বে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত 'রূপই অস্তিম সাধ্য বলিয়! স্বীকৃত হুই- 
সনাছে; কিন্তু“তাহ সত্য বলিয়া. মানিতে, পারা যায় না। কারণ, উপরি-উত্ধ 'বর্ণনার 


অধ্যাত্ম । ২৫৭ 


সঙ্গেই ৬গবাম স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মায়িক, এবং তাহার 
অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দরিয়ের অগোচর স্বরূপহ আমার সত্য স্বরূপ । 
উদাহরণ যথা সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ ( গী" ৭* ২৪) 

অর্থাং_-“আমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ডদ্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক 
আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যয় স্বরূপ 
তাহারা জানে ন৷”; এবং ইহার পরবর্তী শ্লোকে (৭. ২৫), ভগবান বলিতে- 
ছেন যে, “আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় মূর্খ লোক আমাকে 
জানে না।” আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্ত স্বরূপের উপপত্তি এই 
প্রকার বলিয়াছেন -“লামি জন্মবিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত ধাকিয়া আমি নি মায়ার দ্বার। (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত 
হইয়। থাকি” (৪-৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন-_-“এই ব্রিগুণাত্মক 
প্রকৃতি আমার দৈবী মায়৷ ; এই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে সে-ই আমাকে প্রাপ্ত 
হয়, এবং সেই মারার দ্বার! যাহার জ্ঞান ন& হয় সেই মূঢ় নরাধম আমার সহিত 
মিলিত হইতে পারে ন!” (৭৭ ১৫ )। শেষে আঠারে। অধায়ে (১৮. ৬১) ভগবান 
, উপদেশ করিয়াছেন --“হে অজ্জুন ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবরূপে পরমাত্মাই বাস 
“করেন, এবং তিনি আপন মায়ার দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যন্ত্রের ন্যায় ঘুরাইয়! 
থাকেন।” অজ্ঞুনকে ভগবান যেবিশ্বরূপ দেখাইরাছেন তাহাই ভগবান নারদকেও 
দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শাস্তিপর্ধাস্তর্গত নারায়ণী প্রকরণে কাঁথত 
হইয়াছে (শাং, ৩৩৯ ) ; এবং নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধন্মই গীতার প্রতিপাদ্য 
ইহ! আমি প্রথম প্রকরণেই দেখাইয়াছি। 'নারদকে এইরূপ সহস্র চক্ষুর, রঙ্গের 
এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন 

মায়! হ্যেষা,ময়। সুষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । 

সর্বভূতগুণৈুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমরহপি ॥ 
“তুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহ! আমার উৎপাদিত মায়া ; ইহা হইতে তুমি 
এরূপ বুঝিও না যে, সমস্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত ।” আবার ইহ! বলিয়া- 
ছেন বে, “আমার প্রকৃত স্বরূপ সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহ! সিদ্ধ- 
পুরুষেরা ঞ্রানেন,” ( শাং. ৩৩৯. ৪৪, ৪৮) । এইজন্য. বলিতে হয় যে, গীতায় 
বর্ণিত অজ্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বরূপও মায়িকই ছিল। সারকথা, উপা- 
সনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত স্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ- 
স্বরূপ অবাক্ত অর্থাৎ ইঞ্দিয়ের অগোটর ; এবং সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই 
তাহার মায়৷ ; এবং এই মায়া কাটাইয়া শেষে পরসাত্মার .গুদ্ধ ও অব্যক্ত 
স্বরপের জান ন! হইলে মঙ্য্যের মোক্ষলাভ হয় না, হঁহাই যে গীতার সিদ্ধান্ত, 


২০৮ গীতারহদ্য অথব! কম্মযোগশাস্ত্র। 
ভাহা উপরি-উক্ত বিচার হইতে লিঃসন্দেহ দেখ! বাক। মা জিনিসটা কি 
'স্তাহার অধিক বিচার পরে করিব। উপরে প্রদত্ত বচনাদি হইতে এইটুকু স্পষ্ট 
হইতেছে যে, এই মাগ্জাবাদ গরীশঙ্করাচার্য্য নূতন বাহির করেন নাই, তাহার পুর্বে 
তাহ! ভগৰদগীতায়, মহাভারতে এবং ভাগবত ধর্ম্মেতেও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হুইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও জগতের উৎপত্তি এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। 
“মায়াং তু প্রক্ৃতিং বিদ্যান্মাগ্গিনং তু মহেশ্বরং” ( শ্বেতা, ৪, ১০) অর্থাৎ মায়াই 
€সাংখ্যের ) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি; তিনিই আপন মায়া 
ঘবার। বিশ্ব নিশ্মাণ করেন । 

- পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠস্বরূপ ব্যক্ত নহে, অবাক্ত,_ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই 
শ্রেঠ অব্যক্তত্বরূপ সগডণ ব! নিগুণ ইহারও এইখানে কিছু বিচার কর! আবশ্যক: 
কারণ, যখন সগুণ অৰাক্তের আমার সন্মুখে এই এক উদাহরণ আছে যে, সাংখ্য- 
শাস্ত্রের প্রকৃতি অবাক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও সগুণ 'অর্থাৎ সত্বরজ- 
স্তমোগুণময়ী, তখন কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপও 
এঁ প্রকার সগুণ বলিয্পা মানিতে হয় | আপন মায়ার দ্বারাই হোকনা কেন ; কিন্ত 
যখন এ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নিশ্নাণ করেন ( গী-৯. ৮) এবং সকলের 
হৃদয়ে থাকিয়। তাহাদের দ্বারাই সমস্ত ব্যাপার করাইয় থাকেন (১৮. ৬১ ), যখন 
তিনি সমস্ত যজ্ঞের ভোক্ত। ও প্রভু (৯. ২৪), যখন প্রানীদিগের সুখ-দুঃখাদি সমস্ত ' 
‘ভাব’ তাহা হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন প্রাণীগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা 
উৎপাদনকারীও তিনিই এবং “লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌” 
(৭. ২২)-_প্রাণীদিগের বাদনার ফলদাতাও তিনিই ; তখন তো এই কথাই 
সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্তৃত্ব 
প্রভৃতি গুণের দ্বার! যুক্ত সুতরাং “সগুণ | কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও 
বলিতেছেন বে “ন মাং কৰ্ম্মাণি লিল্পস্তি”__কর্ন্ম অর্থাৎ গুণও আমাকে কখন 
স্পর্ণ করিতে পারে না (৪. ১৪)) প্রকৃতির গুণে দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়! 
মুর্খলোক আত্মাকেই কর্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭7 ১৪. ১৯); কিংবা এই 
ক্সব্যর ও অকর্ত। পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপে থাকা প্রযুক্ত (১৩.৩১), 
প্রাণিমাত্রের কর্তৃত্ব ও কন্ম এই দুই হইতেই বস্তুত তিনি অলিপ্ত হইলেও অজ্ঞানে 
অভিহৃত লোক নোহে পতিত হয় (৫. ১৪, ১৫) । এই প্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ 
ইন্জিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের স্বরূপ--সগুণ ও নিগুপ-_ এই হুই প্রকারেই 
বর্ণিত হইয়াছে এরূপ নে) কিন্ত কোন কোন স্থলে এই দুই রূপকে একত্র 
দিপাহযা প্রমেশ্বরের বর্ণন। করা হইসুছে। উদ্দাহরণ বথা _ -তৃততৃৎন চ 
ভূতম্থে” (৯. € /--আমি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি 
নাই; “পরব্রদ্ধ সংও নহেন অসংও নহেন” (১৩.১২); প্সর্কেক্জিয় আছে 
বলিয়া প্রতিভাত অথচ” সর্ব্ক্িয়বিবর্ল্জিত ; এবং নিধন হুইগাও গুণের 
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উপভোক্তা” ( ১৩.১৪); “দূরে এবং নিকটে ও আছেন”(১৩, ১৫); “অবিভক্ত অথচ 
বিতক্ঞক্ূপে দৃষ্ট’( ১৩. ১৬ )-_এইপ্রকার পরমেখ্বর-স্বরূপের পরম্পরবিরুদ্ধ অর্থাৎ 
সঞচব-নি গুণামশ্রিত বৰ্ণনাও কর! হহয়াছে। তথাপি প্রারম্তে দ্বিতীয় অধ্যায়েই 
বল! হইয়াছে যে, “এই আত্মা, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য” (২. ২৫); 
আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “এই পরমাত্মা অনাদি, নিগুণ ও অব্যয় হওয়া প্রযুক্ত 
শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না” 
(১৩.৩১) । এইরূপ পরমাত্মার শুদ্ধ, নিগুণ, নিরবয়ব, নির্বিকার, অচিন্ত্য, 
অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। 
ভগবদগীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্ববের স্বরূপ কখন সগুণ, 
কখন সগুণ নিগুণ এইরূপ-উভয়বিধ এবং কথন শুদ্ধ নিরগুণ, এই তিন প্রকার 
বর্ণিত হইয়াছে দেখা যায়। উপাসমায় সর্ধদ। প্রত্যক্ষ" মূর্তি চোখের সন্মুখে 
থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরাদ জ্ঞানে- 
ক্রিয়ের অগোচর স্বরূপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু "বাহার উপাসনা 
করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর না৷ 
হইলে ঠাহার উপাপন। হইতে পারে না। উপাসনা অথে চিস্তন, মনন বা 
ধ্যান । চিন্তিত বস্তুর কোন রূপ ন! থাকিলেও অন্য কোনও গুণ মনের উপলব্ধি ন 
, হইলে মন কিসের চিদ্তা করিবে? তাই উপনিষদে যে যে স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ 
চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসনা (চিন্তন, মনন, ধ্যান ) কথিত হইয়াছে, সেই 
সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমাত্মা 
সম্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপাসকের অধিকার অনুসারে ন্যনাধক ব্যাপক ব! 
সাত্বিক হুইয়া থাকে ; এবং যাহার যেরূপ নিষ্া তাহার সেইরূপ ফলও লাভ 
হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩, ১৪, ১) উক্ত হইয়াছে, “পুরুষ ভ্রতুময়, যাহার 
যেরূপ-ক্রতু :( নিশ্চয় ), মরিবার পর সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়”, এবং 
তগবদগীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, “দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের 
সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্তিমান পিতৃগণের সহিত গিয়া মিলিত হয়েন” 
(গীতা ৯, ২৫), অথবা “যো ষচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ”__যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার 
সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় (১৭. ৩)। তাৎপর্য্য এই যে, উপাসকের আঁধকারভেদে 
উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বণিত হইয়াছে। 
উপনিষদের এই প্রক্রণকে “বিদ্যা” বলে। বিদ্যা ঈশ্বর প্রাপ্তির (উপাসনারূপ ) 
যার্গ, এবং এই মার্ ষে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাভাও শেষে “বিদ্যা” 
নামে অভিহিত হয়। 'শাঙিব্যবিদ্যা ( ছাং. ৩, ১৪), পুর্রুষবিদ্য। ( ছাং ৩, ১৬, 
১৭), পধ্যন্কবিদ্যা ( কৌষী. ১) , আণোপাসন! ( কৌষী. ২-) ইত্যাদি অনেক 
প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদাত্তস্থত্রের তৃতীয় 
ক্মধ্যায়ের তৃতীয় পাদে এই স্কল বিষয়ের বিচার কর! হইয়াছে। এই গ্রকরণে 
২৭ 
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'ব্যক্ত পরমাত্মার সগুণ বর্ণন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোনয়, 
প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কর, আকাশাত্মা, সর্বকন্মা, সর্বকাম, সর্ধগন্ধ ও 
সর্বরল (৩. ১৪. ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তো অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান ব! 
আনন্দ--এই সকল রূপেও পরমাত্বার ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে 
€তৈ, ২, ১৫১ ৩, ২-৬)। বৃহদারণ্যকে (২.১) অজাতশক্রকে গার্ণ্য 
ঘালাকী বর্ধপ্রথম আদিত্য, চন্দ্র, বিছ্াৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল বা 
দিকৃসমূহে অধিষ্ঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রক্ষরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে; কিন্ত 
পরে প্রকৃত ব্রহ্ম এই সকলেরও অতীত, ইহা অজ্লাতশক্র তাহাকে বলিয়া শেষে 
প্রাণোপাসনাকেই মুখ্য প্রতিপাদনন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পর! 
কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্ত নমন্ত ব্রহ্গ্ূপকে “প্রতীক অর্থাৎ এই সকলকে 
উপাসনার জন্য কল্পিত ‘গৌণ ব্রন্মস্বরূপ কিংবা ব্রহ্মনিদর্শক চিহ্ণ বল! যায়) 
এবং এই গৌণ রূপকেই কোন মূর্তির রূপে চোখের সামনে.রাখিলে তাহাকেই 
“প্রতিমা” বলা হয় । কিন্ত মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, 
প্রকৃত ব্রহ্ষস্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন (কেন, ১, ২-৮)। এই ব্রন্দের লক্ষণ 
বৰ্ণন করিবার সময় কোন স্থানে “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম” ( তৈত্তি, ২. ১) 
কিংব। শবজ্ঞানমানন্দং বঙ্গ” ( বু, ৩. ৯. ২৮) বল! হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য 
(সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আননরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্স্বরূপ,-_এই প্রকারে 
তিনগুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়। বর্ণন করা হইয়াছে। এবং 
অন্যস্থানে, ভগবদগপীতারই ন্যায় পরম্পরবিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া ব্রহ্মের 
বৰ্ণন এইপ্রকার করা৷ হইয়াছে যে, “ব্রহ্ম সংও নহেন, অসৎও নহেন” ( খ. ১০০ 
১৯* ) অথবা “অণোরণীয়ান্‌ মহতো মহীক়ান্” অর্থাৎ অণু অপেক্ষ। ক্ষুদ্র এবং 
বৃহৎ অপেক্ষা বৃহৎ (কঠ. ২- ২০, “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তত্বস্তিকে* 
অর্থাৎ তিনি চলেন এবং চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও 
আছেন-__ ঈশ- ৫) মুং, ৩, ১,৭), অথবা এসর্কেন্দিয়গুণাভাস” অথচ 
‘সর্ব্বেন্দিয়বিবর্জ্জিত’ ( শ্বেতা, ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ 
দিয়াছেন যে, শেষে উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ ছাড়িয়া দিরা ধন্ম ও অধর্ম্মের, কত 
ও মকৃতের, কিংব। ভূত ও ভব্যেরও অতীত যিনি' তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়। জান 
(কঠ: ২. ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারারণীয় ধর্মে ব্রহ্মা রুদ্রকে 
(মভা" শাং, ৫১,৯১১), এবং মোক্ষধৰ্ম্মে নারদ গুকদেবকে' বলিয়াছেন ( ৩৩১, 
8৪)। বৃহ্দারণ্যক উপুনিষদেও (২, ৩, ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিন- 
টাকে ব্রন্গের মূর্ভরীপ বল! হইয়াছে ; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্তরূপ বলিয়া 
দেখানে। হইয়াছে যে, এই অমূর্তের সারভূর্ত পুরুষের রূপ ব! রং বদল হয়; এবং 
শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, “নেতি ডি অর্থাৎ এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহ কিছু 
: বলা হইল, তাহা নহে, তাহ ব্ৰহ্ম 'নহে_এই সমস্ত নামক্গুপাত্মক মূর্ত বাঁ অমুর্ভ 
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পরার্থের অতীত (পর ) যে ‘অগৃহ্য” বা “অবর্ণনীয়” আছেন তীঁহকেই পরবুঙ্থ 
জানিবে (বৃহ, ২, ৩, ৬ এবং বেস্থ, ৩, ২, ২২)। অধিক কি, যে যে পদার্থের 
কোন নাম দেওয়া যাইতে পারে সেই স্রমন্তেরও অতীত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ধ 
এবং সেই ব্রঙ্দের অব্যক্ত ও নিরগুণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য “নেতি নেতি” এই এক 
ক্ষুদ্র নির্দেশ, আদেশ ব! কুত্রই হইয়। গিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদেই 
উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ, ৩, ৯, ২৬) ৪, ২৭৪7 ৪,৪২২ 
৪. ৫, ১৫)। সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরত্রহ্মের নিগুণ ও অচিস্তারূপের বর্ণন 
পাওয়া যায়, ধথ।__“যতো বাচো নিব্র্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈতি, ২, ৯); 
“অদ্রেশ্যং ( অদৃশ্য ), অগ্রাহ্য” ( মুং, ১, ১০৬) পন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” 
(মুং ৩, ১.৮) চোখে দেখ! যায় না কিংবা বাক্যের দ্বার! বল! যায় না 
অথবা j 
অশব্মমস্পর্শমরূপমব্যকূং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্ুবং নিচাষ্য তন্মত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম পঞ্চ মহাভূতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ- 
বিরহিত, অনাদি, অনস্ত, ও অবায় (কঠ, ৩. ১৫) বেহু- ৩, ২- ২২-৩০ দেখ )। 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধে নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্ম্মের বর্ণনাতেও ভগবান নার- 
, দকে আপন বাস্তব স্বরূপ “অদৃশ্য, অদ্রেয়, অস্পৃশ্য, নিগুরণ, নিষ্ষল ( নিরবয়ব ) 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিষ্রিয়” এইরূপ বলিয়া তিনিই জগতের উৎপত্তি ও 
প্রলয়কর্ত। ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইহাকেই “ৰান্দেব পরমাআ” বল! হয়, 
এইরূপ বলিয়াছেন ( মভা শাং. ৩৩৯, ২১-২৮)। 
উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুধু ভগবদ্গীতায় 
নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় বা ভাগবত ধৰ্ম্মে এবং উপনিষদেও পর- 
মেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষ। অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই 
শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, সগুণনিগুপ ও শেষে কেবল নিগুণ এই 
তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে) এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই 
তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে করা যাইবে ? এই তিনের মধ্যে সগুণ- 
নিগুণ অর্থাৎ উভয়াত্মক যে রূপ তাহ! সগুণ হইতে নিগুণে (কিংব! অজ্ঞেয়ে ) 
যাইবার সোপান বা! সাধন এইরূপ বল! যাইতে পারে। কারণ, প্রথমে সপুণ 
রূপের জ্ঞান হইলে পরই আস্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে নিগুণ স্বর- 
পের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনুসারেই বহ্মপ্রতীকের ক্রমোচ্চ 
উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ যথা--তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃগু- 
বরুণ ভূগুকে প্রথমে এই উপজ্জশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম ; তদনস্তর ক্রমে 
ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্রহ্মস্বরূপের জান তাহাকে দিলেন 
(তৈজি ৩, ২-৬)। কিংব! এরূপও বল৷ যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশে 
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ণের দ্বারা ফেহ মিগুণের বর্ণনা! কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পর- 
স্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয়। কারণ, “দুর” বা “সৎ 
শব্দ উচ্চারণ করিবামান্র অন্য কোন বস্ত “নিকটে বা ‘অসৎ’ এইরূপ পরোক্ষ 
ভাবে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়! থাকে । কিন্ত একই ব্রহ্ম যদি সর্বব্যাপী 
'হয়েন তবে পরমেশ্বরকে ‘দূর? বা “সৎ বিশেষণ দিয়! “নিকট? বা ‘অসৎ’ 
কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে ‘দুর নহেন, নিকট নহেন) সৎ নহেন, অসৎ 
নহেন+_ এইরূপ ভাষার উপযোগ করিলে, দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি 
পরস্পরদাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়! দিয়া, বাকী যাহ! কিছু নিগুণ সর্বব্যাপী, 
সর্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ বোধ হইবার জনা, 
বাবহারক্ষেত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই ( গী- ১৩ ১২)। যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, 
নিকটেও তিনিই, সংও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে 
দেখিলে, সেই ব্রন্মের পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের দ্বারা একই সময়ে বর্ণনা কর! 
চলে (গী. ১১০ ৩৭ ; ১৩. ১৫ )। কিন্ত সগুণ-নিগু ৭ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপ- 
পত্তি এইরূপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগুণ ও নিপুণ এই ছুই পরস্পর- 
বিরুদ্ধ স্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে কথার ব্যাখা। অবশিষ্টই রহিয়া যায । মানিলাম, যখন 
অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত বা! ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ধারণ করেন তখন উহ! তাহার মায়া; 
কিন্তু ব্যক্ত কিংবা! ইন্ড্রিয়ের গোঁচর না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই যখন তিনি নি 
পের স্থানে সগুণ হইয়া যান তখন তাহাকে কি বলিবে? উদাহরণ যথা---একই 
নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ “নেতি নেতি+ বলিয়া নিগুণ বলেন, আবার কেহ 
তাহাকে সত্বগুণসম্পন্ন, সর্ববকর্ম্ম ও দয়ালু বলেন। ইহার রহস্য কি? উভ- 
ফের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্টি? এই নিগুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ 
ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
সমস্ত সঙ্কর্ের দাতা অবাক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ; উপনিষদে ও গীতভায় 
নিগুণন্বূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা! অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর 
উক্তি-_ এইরূপ বলিলে অধ্যাত্মশাস্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। যে 
বড় বড় মহাত্মাগণ ও খাঁষির। মনকে একা গ্র করিয়া সুস্ম ও শান্ত বিচারের দ্বার! 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্যতে। বাচো| নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” 
(তৈ. ২. ৯.) মনেরও যিনি দুর্গম, বাক্যও ধাহাকে বর্ণনা করিতে পারে না, 
তিনিই চরম ব্রহ্মস্বরূপ__ঠাহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয়োক্তি, কি প্রকারে বল! 
যায়? আমর! সাধারণ মনুষ্য, আমাদের ক্ষুদ্র মনে অনস্ত ও নিপুণ বঙ্গের 
ধারণা হয় না বলিয়া প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হইবে বল! আর হৃর্যযাপেক্ষ। আমাদের 
দীপ শ্রেষ্ঠ বল! একই ! হা, যদি এই নিগুণ রূপের উপপত্তি উপনিষদে অথব। 
পীতায় ন! দেওয়া হইত তবে পৃথক কথ! হইত্ব $. কিন্ত বাস্তবিক তাক! নছে। 
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দেখ না, ভগবদ্গীতায় তে! স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত 
খ্বরূপ অব্যক্তই ; এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ যে ধারণ করেন সে তো. তার 
মায়া (গী. ৪. ৬); কিন্তু ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের দ্বার! 
"মোহ প্রাপ্ত হইয়া মুর্খ লোক ( অব্যক্ত ও নিগুণ । আত্মাকেই কর্তা মনে করে” 
(গী.৩, ২৭-২৯), কিন্তু ঈশ্বর তো' কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বারা 
লোক ভ্রান্ত হয় গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন 
যে, অব্যক্ত আত্মা বা পরমেশ্বর বস্তুত নিগুণ হইলেও (গী, ১৩, ৩১) 
মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাহার উপর কর্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া 
তাহাকে সগুণ অব্যক্ত করিয়া তোলে (শী, ৭. ২৪) ইহ! হইতে 
পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়--(১) গীতার 
পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও. পরমেশ্বরের মূল ও শ্রেষ্ট 
স্বরূপ নিও ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাহাকে 
সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ এই পরমেশ্বরের মায়া ; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ বা জীবাত্মা যথার্থত 
পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নিগুণ ও অকর্তী, কিন্তু অজ্ঞানবশত লোকে 
তাহাকে কর্তী বলিয়া মনে করে। বেদাস্তশান্ত্রেরে সিদ্ধাস্তও এইরূপ ; কিন্তু 
উত্তরবেদাস্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায় ও অবিদ্যা এই দুয়ের মধ্যে 
একটু প্রভেদ করা হইয়াছে । উদাহরণ যথ1--পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত 
হইয়াছে যে, আত্মা ও পরব্রহ্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ 
এই চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম যখন মায়াতে প্রতিবিশ্ব হন তখন সব্বরজস্তমো- 
গুণমরী (সাংখ্যদিগের মূল ) প্রকৃতি নির্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই 
। আবার “মায়া ও “অবিদ্যা, এইরূপ দুই [দ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মায়ার 
ব্রিগুণের মধ্যে “শুদ্ধ” সন্বগুণের যখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায়! বল! 
হয়, এবং এই মান্নাতেই প্রতিবিস্বিত ব্রহ্কে সগ্ডণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ড ) 
বলা হয়; এবং এই সব্বগুণ ‘অশুদ্ধ’ হইলে "অবিদ্যা” হয় এবং তাহাতে প্রাতি- 
বিশ্বিত ব্রহ্মকে ‘জীব’ এই নাম দেওয়া হয় ( পঞ্চ, ১. ১৫-১৭ )। এইভাবে দেখিলে 
একই মায়ার স্বরূপত হুই ভেদ করিতে হয়-_অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদাস্তের দৃষ্টিতে 
দেখিলে, পরবন্ধ হইতে “ব্যক্ত ঈশ্বর” উৎপন্ন হইবার কারণ মায়! এবং "জীব, উৎ- 
পর হইবার কারণ অবিদ্যা ম্বানিতে হয়। কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ কর! 
হয় নাই। গীতা বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার দ্বার! ব্যক্ত অর্থাৎ সপ্তণ রূপ 
ধারণ করেন (৭. ২৫), কিংবা যে মায়ার ছার! অষ্টধা প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের 
সমস্ত বিভূতি তীঁহা! হইতে উৎপন্ন হ্য়, ( ৪" ৬), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বারা 
জীব মোহ প্রান্ত হয় (৭. ৪-১৫)। “অবিদ্যা+ এই শব্দ গীতার কোথাও আসে 
মাই.) এবং শ্বেতাখতরোপনিষদে যেখানে ও শব্দ, আসিয়াছে সেখানে তাহার 
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অর্থও এইপ্রকারে স্পষ্ট করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংজ্ঞা 
দেওয়া হইয়াছে, ( শ্বেতা. ৫, ১) । তাই, উত্তরবেদাস্তগ্রস্থে কেবল নিরূপণের 
সুবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ার সুস্মম ভেদ স্বীকার ন! 
করিয়া আমি “মায়া”, “অবিদ্যা+ ও ‘অজ্ঞান’ এই শবগুলিকে সমানার্থকই মানি ; 
এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অন্থুনারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, 
ত্ৰিগুণাত্মক মায়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্বিক স্বরূপ 
কি, এবং উহার সাহাষ্যে:গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহের উপপত্তি কিরূপে 
লাগানো যায় । 
নিগুণ ও সগুণ এই শব্দ ছুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড চক্ষের 
সম্মুখে আলিয়া দণ্ডায়মান হয় । ষথ|, জগতের মুল যখন ওঁ অনাদি পরব্রহ্মই, 
যিনি এক, নিকশ্ষিয় ও উদাসীন, তখন তাহাতে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের 'গোচর অনেক 
প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল এবং এই প্রকার তাহার অখণ্ডতা 
কি প্রকারে ভগ্ন হইল; কিংবা যিনি মূলেতে একই তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ 
পদার্থ কিরপে দৃষ্ট হইতেছে ; যে পরব্রহ্গ নির্বিকার এবং যাহাতে, মধুর, 
অল্প, কটু কিংবা ঘন, তরল অথব| শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তাহাতেই বিভিন্ন রুচি, 
নানাধিক ঘন-তরলত! কিংবা শীতল ও উষ্ণ, সুথ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, 
মৃত্যু ওংঅমরতা ইত্যাদি অনেক প্রকারের দ্বন্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল ; যে পরত্রহ্ষ 
শান্ত ও নির্বাত, তাহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে 
পরব্রন্ধে অস্তর-বাছির কিংবা দূর-নিকট ভেদ নাই, তাহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার 
ও-পার কিংবা দূর-নিকট অথব! পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিকৃকৃত স্থলকৃত ভেদ 
কিরূপে আদিল; যে পরত্রহ্ম অবিকারী, ত্রিকালে অবাঁধিত, নিত্য ও অমৃত, 
তাহাতে ন্যনাধিক কালপরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল ; কিংবা যাহাতে 
কাধ্যকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রদ্মের কার্যযকারণরূপ,--বথ! মৃত্তিকা! 
ও ঘট-_কেন:দেখ! যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের"দমাবেশ উক্ত ছোট শব 
ছুটির মধ্যে হইয়াছে । কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার 
করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্ঘন্বে.অনেক প্রকার দ্বন্ব, অদ্বৈতে 
ছৈত, অথবা অসঙ্গে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারের! এই বিবাদ হইতে রক্ষণ 
পাইবার জন্য এই দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নিগুণ ও নিত্য পুরুষের ন্যায় 
ত্ৰিগুণাত্মক অর্থাৎ সপুণ প্ররুতিও নিত্য ও স্বতন্ত্র । কিন্ত ‘জগতের মুলতত্ব অনু 
' সন্ধান করিবার মামবমনের (বে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দৈতের দ্বারা তাহার 
সমাধান হর ন! শুধু নহে, প্রত্যুত যুক্তিবাদেও এই দ্বৈত টেকে না। ' তাই, 
প্রক্কৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফে, 
'সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠপদৰীর “নি ৭ ব্রক্ষই জগতের মূল। কিন্ত এক্ষণে 


অধ্যাত্ম । ২১৫ 


নিগুণ হইতে সগুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । 
কারণ সাংখ্যের ন্যায় ধেদান্তশান্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যাহা নাই তাহা হইতেই 
পারে না) এবং তাহা হইতে যাহা, আছে তাহ! কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। 
এই সিদ্ধান্ত অনুসারে নি গুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই ‘ব্রহ্ম হইতে, সগুণ 
অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
তবে আবার সগুণ আসিল কোথা হইতে ? সগুণ কিছু নাই যদি বল, তাহ! তে 
চোখের সামনে দেখা যাইতেছে । এবং নিগুণের ন্যায় সগুণও সত্য যদি বল, 
তাহ! হইলে দেখিতেছি যে, ইন্ত্রিয়ের গোচর শবম্পর্শরূপ-রসাদি সমস্ত গুণের 
স্বরূপ আজ এক প্রকার কল্য অনা প্রকার-_অর্থাৎ উহ! নিত্য পরিবর্তনশীল, 
অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তে| (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ 
কল্পনা করিয়া) ইহাই বলিতে হয় যে এইরূপ সপ্তণ “পরমেশ্বরও পরিবর্তনশীল 
ও নশ্বর। কিন্তু বিভাজ্য ও নশ্বর হইয়া যিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধতির মধ্যে 
নিত্য পরতন্ত্র হইয়া কাজ করেন তাঁহাকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে ? 
সারকথা, চাই ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা আধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, 
সমস্ত পদার্থ একই অব্যক্ত কিন্ত সগুণ মূল প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ;-_যে 
কোন পক্ষই স্বীকার কর না কেন. ইহ! নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, নশ্বর গুণ যে 
পর্য্যন্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত লা হয় সে পৰ্য্যন্ত পঞ্চ মহাভূতকে ব! 
প্রকৃতিরপ এই সগুণ মুূল.পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তত্ব 
মানিতে পারা যায় না। তাই যিনি প্রক্কৃতিবাদ স্বীকার করেন তাহার গ্রর- 
মেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত বল! ছাড়ি! দিতে হয়; অথবা পঞ্চ মহাভূতের 
“অথব৷ সগুণ মূল প্রকৃতিরও অতীত কোন্‌ তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান কাঁরতে 
হয়। ইহ] ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই । মৃগতৃঞ্িকায় তৃষা নিবারণ কিংবা! 
বানুকা হইতে তৈল বাহিরু হওয়া যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্তু 
হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও ব্যর্থ; এবং এইজন্য, যাক্ঞবন্য আপনার 
পত্নী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তই কেন সম্পর্ভিলাভ হউক না, তাহা দ্বার! 
অমৃতত্বলাভের আশ। নাই-_"অমৃতত্বস্য তু নাশান্তি বিত্তেন” (বৃ. ২. ৪, ২)। 
ভাল, এখন যর্দি অমৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে মানুষের এই স্বাভাবিক 
ইচ্ছা দেখা যায় যে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম বা পুরস্কার 
কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থাৎ চিরক্লাল উপভোগ করিতে চায়; 
অথবা! ইহাও দেখা যায়'যে, চিরস্থায়ী বা শাশ্বত কীর্তির অবসর উপস্থিত হইলে 
আমরা জীবনেরও পরোয়া রাখি নী । খাক্বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রস্থেও 
পূর্বতন খষিদের এই প্রার্থনা যে, “হে ইন্দ্র! তুমি “অক্ষিতশ্রব” অর্থাৎ অক্ষর 
কীন্তি'ব৷ ধন দাও” (খ. ১, ৯, ৭), অথবা “হে,সোম! তুমি আমাকে বৈবন্যত 


২১৩ গীতারহস্য অথবা কর্মাফেগশাস্ত্র। 


(যম ) লোকে অমর কর” (খা. ৯, ১১৩. ৮ )1 পূর্ববধাবিদিগের প্রার্থনা ছাড়িয়া 
দিলেও অর্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া স্পেন্সর, কৌৎ প্রভৃতি নিছক 
আধিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপা্ন করিয়াছেন যে, “কোন ক্ষণিক সুখে ন! 
ভুলিয়| বর্ত্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরস্তন সুখের জন্য চেষ্টা কয্াই এই 
জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্তব্য” । আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে নিরস্তর 
কল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পন! আসিল কোথা হইতে ? যদি বল তাহ! 
ত্বভাবসিদ্ধ, তাহা হইলে এই বিনশ্বর দেহের বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্ত 
আছে এইরূপ বলিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্ত কিছু নাই যদি বল, 
তবে আমাদের যে মনোরৃত্তির সাক্ষাৎ প্রতীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও 
দেওয়া যাইতে পারে না! এই কঠিন সমদ্যার স্থলে কোন কোন আধিতৌ- 
তিক পণ্ডিত এই উপদেশ করেন যে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংস1 হইবার নহে, 
তাই ইহার বিচার না করিস্বা, দৃশ্য জগতের পদার্ধসমূহের গুণধন্মের বাহিরে 
আমাদের মনকে ধাৰিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়া মনে হয় 
কিন্ত মনুষ্যের মনে তত্বজ্ঞানের যে স্বাভাবিক আকাজ্কা আছে তাহা কে আটক 
করিবে, আর কি করিয়। আটক করিবে? এবং এই হু্দিমনীয় জ্ঞানস্পৃহাকে 
একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথা হইতে হইরে ? যে দিন মনুষ্য 
এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়! 
আসিয়াছে যে, “সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ব কি, এবং তাহা 
মি কিরূপে প্রাপ্ত হইব” । আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্‌ না কেন, 
মন্তুষ্যের অমৃততত্বপবন্ধীর জ্ঞানের দিকে এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হই- 
বার নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্‌ না কেন, সমস্ত আধিভৌতিক 
জগৎবিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া অংধ্যাত্বিক তত্বক্জান তাহার অগ্রেই নিয়ত 
দৌড়িতে থাকিবে! দুই চারি হাজার বৎসর পূর্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও এ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিক কি, মানব- 
বুদ্ধির এই আকাজ্ষ! যে দিন চনিয়! যাইবে সেই দিন তাহাকে “স বে সুকো- 
হখবা পণ্ডঃ” এইরূপ বলিতে হইবে ! 

যাক্‌। দিক্কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্ৰ, সম, এক, নিরন্তর, সর্ব 
ব্যাপী ও নিগুণ তত্বের অস্ডিত্বসহ্বন্ধে অথবা সেই নিগুণ তত্ব হইতে সগুণ জগ- 
তের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহ! উপপাদিত হইয়াছে তাহ! 
অপেক্ষ। অধিক সযুক্তিক উপ্রপাদন অন্য কোন দেশের তত্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির 
করেন নাই । ' অর্কাচীন জর্ম্মন তত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট মন্ুযোর বাহজগতের নানাত্বজান 
একত্বের দ্বার! কেন ও কি প্রকারে হয় ; এবংতাহার সুক্মম বিচার করিয়া এই উপ- 
পত্তিকেই অর্ধাচীনশাস্ত্র-পন্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন ; এবং হেগেল নিজের 
'খিচারে কাণ্ট হইতে কিছু আথাইয়। গেলেও তাহারও সিদ্ধান্ত বেদান্তকে ছাড়াইস্ক! 


অধ্যাত্ম । ২১৭ 
ধাইতে পারে নাই । শোপেন্হৌরের কথাও তাই । তিনি ল্যাটিন ভাষায় 
অনুদিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি একথাও লিখিয়। রাখিয়াছেন 
বে, ‘জগতের সাহিত্যের এই ত্বত্যুত্তম গ্রন্” হইতে কোন কোন বিচার তিনি 
আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক 
প্রমাণে কিংবা বেদাস্তের সিদ্ধান্ত এবং ক্যাণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তৰজ্ঞদিগের 
সিদ্ধান্তে কতট! সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য; অথবা উপনিষদ্‌ ও বেদাস্তস্থত্ৰ প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রস্থোক্ত বেদান্ত এবং তহুত্তরকালীন গ্রস্থোক্ত বেদাসন্ত-_ইহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র 
বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিরূপণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে 
সম্ভব নহে। তাই, গীতার অধাত্মসিদ্ধান্তের সতাতা, উপপত্তি ও মহস্বের প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ কর। আবশ্যক মনে করিয়া, মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদাস্ত- 
ত্র ও তাহার ধশাঙ্করভাষ্-অবলম্বনে, আমি কেবল ও সকল বিবরের প্রতি 
অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষরূপী সাংখ্যোক্ত দ্বৈতৈর অতীত 
কি, তাহা নির্ণয় করিবার জনা জগত্দ্রষ্টা ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই 
দাঁড়াইয়া না থাকিয়া জগৎ্দ্রষ্টা পুরুষের বাহা-জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহার 
স্বরূপ কি, তাহা কি করিয়া! ও কাহার হয়, এই বিষয়েরও শুক্র বিচার করা 
আবশ্যক । বাহা জগতের পদার্থ মন্থুযোর চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের 

* নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইক্স' থাকে । কিন্ত মনুষ্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, 
চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেন্দ্রিরযোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের 
একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাক৷ প্রযুক্ত, বাহাজগতের পদার্থ- 
মাত্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে । এই বিশেষ শক্তি যে একীকরণের ফল, সেই 
শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা আত্মার শক্তি, ইহা পুর্বে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি । কেবল একটাম' পদার্থের নহে, প্রতাত জগতের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভির পদার্থের কাধ্যকারণভাবাদি যে অনেক সন্বন্ধ_-যাহাকে জাগ- 
তিক নিয়ম বলে__তাহার 9 জ্ঞান এই প্রকারেই হইয়া থাকে । কারণ, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্যাকারণাদি সম্বন্ধ প্রতাক্ষগোচর হয় 
না; কিন্ত দ্রষ্টী স্বীয় মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাহা নির্ধারণ করিয়া থাকে। 
উদ্দাহরণ ষথা_-কোন এক পদার্থ আমাদের চক্ষুর সম্মুখ দিক! চলিয়া গেলে 
তাহার রূপ ও গতি দেখিয়া আমর! স্থির করি যে, তাহা একজন যুদ্ধের সেপাই 
এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়া যায়। ইহার পরেই আর কোন "পদাধ এ 
প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চক্ষুর সন্মুখে আসিল্লে আবার সেই মানসিক 
ক্রিয়! সুরু হয় এবং উহাও আর এক সিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত 
ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে একের পর এক করির| যে অনেক 
সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয়, আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি 
স্মরণ ক্রিয়া একত্র করি) এবং যখন এ পদার্থসমূহ আমাদের সন্মুখে আমে, 


২৮ 


২১৮ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্ । 


খন এ লমস্ত তিন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমরা বলি যে 
আমাদের সম্মুখ দিয়! “দৈন্য, চলিতেছে । এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত 
পদার্থের রূপ দেখিয়া তাহাকে রাজা, বলিয়া নির্ধীরিত করি। এবং সৈন্য 
সম্বন্ধীয় পূর্ব সংস্কার ও “রাজা» সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার--এই ছুই সংস্কারকে 
একত্র করিয়া আমর! বলিয়! থাকি যে, “রাজার সোয়ারী” চলিয়াছে। এই জন্য 
ঘলিতে হয় যে, জগৎ-জ্ঞান কেবল ইন্দ্রিক়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহে; 
কিন্তু ইন্জরিয়ের দ্বারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের যে 
“‘একীকরণ’ 'দর্মক’ আত্ম! করে, ভাহারই ফন এই জ্ঞান । এই জন্য ভগব্দগী- 
তাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয়! হইয়াছে যে, “অবিভক্তং বিভক্তেযু” অর্থাৎ যাহ! 
বিভক্ত ঝা ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিস্তক্ততা ব| একত্ব যাহ! দ্বারা বুঝ! ষায় 
তাহাই প্রকৃত জ্ঞান * ( গী. ১৮, ২*)। কিন্ত ইন্দ্রিয়-যোগে মনের উপর যে 
সংস্কার প্রথমে লংঘটিত হয়, তাহা! কিরূপ, এই বিষয়ের স্থস্ম বিচার করিলে 
আবার দেখিতে পাওয় যায় যে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি হন্দ্রিয় দ্বার! পদার্থ- 
মাত্রের রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাহ গুণ যে দ্রব্যের 
মধো আছে দেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ ম্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে 
কিছুই বলিতে পারে না। ভিজ! মাটির ঘট হইল ইহ! আমর! দেখি সত্য, 
কিন্ত যাহাকে আমর! “ভিজ! মাটি’ বলি, সেই পদার্থের মুল তাত্বিক স্বরূপ কি. 
তাহা আমরা জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্জতা, ময়লা রং বা গোলার 
ন্যায় আকার ( রূপ ) ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিয়যৌগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত 
হইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়া ‘দ্ৰষ্টা’ আত্মা, বলিয়া থাকে 
" যে ইহা “ভিজা মাটি” ; এবং পরে এই দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের তাত্বিক শ্বরূপ 
বদলিয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই) ভিতরফাঁপা ও গোলাকার বধ, 
খন্খনে আওয়াজ ও শুষ্কতা ইত্যাদি গুণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মন অবগত হইলে পর, 
“তাহাদের একীকরণ করিয়! দর্শক’ আত্মা তাহাকে ‘ঘট’ বলিয়া! থাকে । সারকথা, 
সমন্ত পরিবর্তন বা ভেদ, ‘রূপ বা আকারেই+ হইত্ডে থাকে ; এবং 'মনের উপর 
উক্ত গুণসমুহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, 'দ্রষ্টা, সেই সকল সংস্কারের একীকরণ 
করিবার পর, একই তাত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার 
সর্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ-_সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা স্বর্ণ ও অলঙ্কার । কারণ, 
এই ছুই উদাঁহরণে রং, ঘনদ্ব, তরলতা, ওজন প্রভৃতি গুণ একই থাকে, কেবল 
রূপ (আকার ) ও নাম এই ছুই গুণ বদল হয়। সেই জন্যই বেদাস্তে এই সহজ 


* Cf. “Knowledge is first produced by the synthesis of 
what is manifold? Kant’s Critique of Pure Reason, P, 64,, 
Max Muller’s translation 2nd Ed. 
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সর্বদাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সোনা একই, কিন্তু তাহার আকারে 
gh সময়ে যে পার্থক্য ঘটয়াছে, ইন্দরিযযোগে’ গৃহীত তাহারই সংস্কার- 
সকল মনের দ্বারা একত্র করিয়া ‘দ্রষ্টা”, তাত্বিক দৃষ্টিতে একই মূল পদার্থের 
একবার *ঠুলী”, একবার ‘পৌটী’, একবার “সল্লে', একবার 'তন্মণি' এইরূপ ভিন্ন 
তির নাম দিয়া থাকে। আমর! সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম 
দিয়া থাকি, সেই নামকে এবং যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে 
থাকে সেই আক্কৃতিপমূহকে উপনিষদে “নামরূপ” ( নাম ও রূপ ) বলা হয় ; এবং 
অন্য সমস্ত গুণেরও উভারই মধ্যে সমাবেশ করা যায় ছোঁ. ৩ ও ৪) বৃ. ১..৪. ৭)! 
কারণ, ষে কোন গুণ ধর না কেন, তাহার কোন ন| কোন নাম বা রূপ 
থাকিবেই। কিন্তু এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, মূলে তাহাদের 
আধারভূত এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় কোন দ্রব্য আছে 
বলিতে .হয়। জলের উপর যেমন ফেণপুঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরপ 
একই মূল দ্রবোর উপর অনেক নামরূপের আবরণ আলিয়া পড়িয়াছে - ইহ! বলি- 
তেই হইবে। আমাদের ইস্দ্রিরগণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে 
পারে না সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন 
এঁ যে-মূল দ্রব্য, ইন্দ্রিয়াণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সমস্ত 
* জগতের আধারভূত এই তত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অঙ্ঞেয় হইলেও তাহ! 
সং, অর্থাৎ সত্য দতাই সৰ্ব্বকালে সকল নামরূপের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও 
বাস করিতেছে, তাহার কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত 
অনুমান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রিয়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, 
এইরূপ মানিলে “হার” ও ‘বলয়’ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্মিত 
হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি থাঁকিবে 
না। এই অবস্থাতে ইহা ‘হার’ ইহ! ‘বলয়’, ইহাই বলা ফাইতে পারে; 
কিন্ত “হার সোনার’, এবং ‘বলয় সোনার” ইহা! কখনও বলা যাইতে পারে 
না। তাই ন্যায়ত ইহ! সিদ্ধ হয় যে, “সোনার হার”, “সোনার বালা, ইত্যাদি 
বাক্যে ‘সোনার’ এই শব্দের দ্বারা যে সোনার সঙ্গে নামরূপাত্মক হার ও বালার 
সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোন৷ কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা সমস্ত 
অলঙ্কারের আধারভৃত দ্রবাংশেরই রোধক। এই ন্যারটি জাগতিক সমস্ত পদার্থে 
প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, সৃক্তা, রূপা, লোহা, কাঠ 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্মক যে সকল পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত 
একই কৌন নিত্য দ্রব্যের উপর বিতিন্ত নামরূপের গিণ্টি চড়াইয়।৷ উৎপন্ন হই- 
যাছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল ৰামরূপেরই, মূল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার 
নাষরূপের' নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে। “সমস্ত পদার্থে এইরূপ 
নিত্যরূপে সর্বদাই থাকা+-_ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় “সভাসামান্যত্ব” বলে। 
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আমাদের বেদাস্তশান্তের উক্ত সিদ্ধান্তই কাণ্ট প্রভৃতি অর্বাচীন পাশ্চাত্য 
তন্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন। নাষরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ 
হইতে ভিন্ন, এই যে কোন অদৃশ্য দ্রব্য আছে তাহাকেই তাহারা আপন গ্রন্থে 
‘বস্তুতত্ব’ বলিয়| এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে “বহিদূশ্যি বলিয়া! 
অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রে, নিত্য পরিবর্তনশীল নামর্ূপাত্মক 
বহির্শ্যেকে “মিথ্যা” বা “নশ্বর” এবং মুল দ্রব্যকে “সত্য” বা ‘অমৃত’ বলিবার রীতি 
আছে। সাধারণ লোক *চক্ষুর্বৈ সত্যং অর্থাৎ চোখে যাহা দেখ! যায় তাহাই 
সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; এবং লোকব্যবহারেও 
দেখা যায় যে, লাখ টাকা পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাক! 
পাইবার কথা কানে শোনা, এবং লাখ টাকা হাতে পাওয়া,__ ইহাদের মধ্যে 
অনেক প্রতেদ আছে ।' এইজন্য কাণাঘুসা কোন কথা| যে শুনে এবং চক্ষে 
যে দেখে, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহার 
মীমাংসার জন্য বৃহদারগ্যক উপনিধদে, ‘চক্ষুর্বে সতাং এই বাক্য আসিয়াছে 
€ বৃ. ৫. ১৪-৪)। কিন্তু টাকা পদার্থটি-__'টাকা” দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ 
বর্তল আরুতিতে সত্য কিনা--যে শাস্ত্র ইহার নির্ণয় করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের 
এই আপেক্ষিক ব্যাখ্যা কি উপযোগী ? ব্যবহারে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির 
কথায় যদি মিল না থাকে, যদি সে এখন এক কথা পরুক্ষণে আর এক কথ! 
বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। আবার প্র ন্যায়ই 
প্রয়োগ করিয়া ‘টাকার’ নামরূপকে (আভ্যন্তরিক দ্রব্কে নহে) মিথ্যুক 
কিংর! মিথা! বলিতে বাধা কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুগ্রাহ্য নামরূপ আজ 
টাক! হইতে বাহির করিয়া লইয়া! কাল তাহার স্থানে ‘চেন’ কিংবা ‘পেয়ালা? 
এই নামরূপ দেওয়া হইয়। থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের 
মিল থাকে না, ইহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এখন চোখে বাহ। 
দেখা যার তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একী করণের 
যে মানসিক ক্রিপ্লাতে জগত্জ্ঞান হয় সেই ক্রিয়াও চোখে দেখা যায় ন! অতএব 
তাহাকে ও মিথ বলিতে হয়; সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা! 
বলিতে হর। এই বাঁধ এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহা 
চোখে দেখা যার এইরূপ সত্যকে, সত্যের এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে 


* কান্টের 0727£62 0/ Pure Reason গ্রস্থে এই বিচার কর! হইয়াছে | নাঁষ- 
দ্লপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি ‘ডিং আন্‌ জিশং (10178 an sich 
Thing in 15916) এইরূপ নাম দিয়ান্ধেন এবং ইহারই তাবাস্তর আমর! বন্ততত্ব করিয়াছি। 
নামরূপের অবতাস কাণ্টের ‘এরশায়মুঙ্গ' ( Ercheinung—appearance ) | কানের 
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. ঈতা বলিয়া গ্বীকার না করিয়া, যাহ! অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় লোপ 
পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায়.না তাহাই সতা, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার 
সতা শব্দের বাখা! কর! হইয়াছে । এবং :মহাভারতেও সত্যের এইরূপ লক্ষণ 
দেওয়া হইয়াছে-_ 

সত্যং নামাহ্ব্যরং নিতামবিকারি তথৈব চ। * 
অর্থাৎ--“যাহ! অব্যয় অর্থাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল 
সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্তন কখনই হয় না, তাহাই 
সতা”_-€ মভা. শা. ১৬২, ১০) । এখন এক কথা বলা, আর এক সমরে : 
আর এক কথ। বলা-__এই বাবহারকে যে মিথ্যা বাবহার বল! হয়, ইহাই 
তাহার বীজ । সত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, চোখে 
দেখিলেও ক্ষণপরিবর্তনশীল নামরূপ মিথ্যা ; এবং* চোখে না দেখা গেলেও 
নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অমৃত 
বস্ততত্বই সত্য। ভগবদগীতাতে “যঃ স সৰ্কেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি” 
(গী, ৮. ২০ ; ১৩, ২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামরূপাত্মক 
শরীর লোপ পাঁইলেও যাহা লোপ পায় না তাহাই অক্ষর ব্রহ্গ__ব্রদ্দের 
এইরূপ যে বর্ণনা কর! হইয়াছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে । মহাভারতে 
নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্টের নিরূপণে, “যঃ স সর্কেধু* ইহার বদলে “তৃতগ্রাম- 

. শরীরেষু’ এইরূপ পাঠভেদে এই শ্লোকই পুনর্ববার আসিয়াছে ( মভা. শাং, ৩৩৯. 
২৩)। সেইরূপ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্যযও ইহাই ॥ 
বেদাস্তে ‘অলঙ্কার’ মিথ্যা এবং “স্বর্ণ সত্য এইরূপ যে বলা হয়, তাহার 
অর্থে অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, 
“অথবা মাটীতে গিল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এরূপ অভিপ্রেত 
নহে। এখানে "মিথা।” শব্দ এইস্কানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকৃতি অর্থাৎ 
উপরকার বাহ্য দৃশ্য সহন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, আত্যন্তরিক তাত্বিক দ্রব্যের লক্ষণ- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাত্বিক দ্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা মনে রাখিতে 
হইবে। পদার্থমাত্রেরই ন্লামরূপাত্মক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তত্ব আছে 
বেদান্তী তাহাই দেখেন ; তবজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারে 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহন! গড়াইবার জন্য আমরা অনেক্ষ 
মজুরী দিলেও আপৎকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় কবিবার সময়, 
পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে "গহনা . গড়াইতে তোলা-পিছু 

কত খরচা হইয়াছে আমি তা দেখিব না; তুমি এই গহনা যদি সোনার দরে 

* গ্রীন 168] এর (সৎ বা সত্য) বাখ্য! করিবার সময় “whatever anything is 


really, it is unalterably” এইকপ বলিয়াছেন ( Prolezomena to Et 
$25)। প্রীনের এই ব্যাখ্য। এবং মহাভারতের উপত্রি-উক্ত ব্যাখ্যা এই তুই তত্বত: একই? 
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সবার উক্ত হইয়াছে । এই লামরূপকে কঠ (২.৫) মুণ্ডক (১২৯) 
প্রভৃতি উপনিষদে ‘অবিদ্যা’ এবং শ্রেতাস্বতরোপনিষদে “মায়া, নামে কথিত 
হুইয়াছে। ভগবদ্গীতায় “মায়” ‘মোহ’ “অজ্ঞান” এই সকল শব্দের দ্বারা এ 
অর্থই ৰিবঙ্ষিত। জগতের আরম্তে যাহা কিছু ছিল তাহ! নামরূপবর্জিত অর্থাৎ 
নিগুণ ও অব্যক্ত ছিল; পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্যক্ত ও সগুণ হইয়! 
পড়িল (বৃ. ১: ৪. ৭ 9 ছাং. ৬. ৯. ২, ৩)। তাই বিকারী কিংবা নশ্বর নাম- 
বূপকেই ‘মায়!’ সংজ্ঞা দিয়া এই সগুণ ব! দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ 
ঈশ্বরের মারার খেল! কিংবা লীলা এইরূপ বলা হয়। এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিলে 
সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহ! সত্বরজতমোগুণী অতএব নাম- 
জপের দ্বারা যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে (৮ম প্রকরণে বর্ণিত ) বিশ্বের 
যে উৎপত্তি ব! বিস্তার হইতেছে, তাহা'ও সেই মায়ার সগুণ নামরূপাত্মক 
বিকার। যে কোন গুপই বল, তাহ! ইস্ত্রিরগোচর সুতরাং নামরূপাত্মক হইবেই 
হুইবে। সমস্ত আধিভৌতিক শান্ত্রও এইরূপ মায়ার গণ্ডীর মধ্যে আসে। 
ইতিহাস, ভৃজ্ঞান, বিদ্ুৎশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র 
ধর ন! কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আলোচনা। কর! হইয়৷ থাকে তাহাতে সমস্ত 
নামরূপেরই বিচার থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়৷ গিয়৷ সেই 
পদার্থের অন্য নানরূপ কি করিয়। হয় তাহারই বিচার আলোচনা কর হয়। 
উদাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাষ্প নাম কখন্‌ ও কিরূপে আসে, কিংবা! 
' এক কুচ্কুচে কালে। জাম হইতে তাত্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের 
রং (রূপ ) কি করিয়া হয় ইত্যাদি নামরূপের ভেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে কর! 
হইয়া থাকে । তাই, নামপ্পের মধ্যেই মগ্ন এই শাস্ত্রের অভ্যাসের ছারা নাম- 
ক্লপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য 
ৱহ্মবস্তর অমুয়ন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ 
নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে, ইহা সুস্পষ্ট । এবং এই 
অর্থ ছান্দোগয উপন্িদের* সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক কথার মধ্যে ব্যক্ত কর 
হইরাছে। কথাব্রস্তে নারদ খধি সনংকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া “আমাকে 
আত্মজ্ঞানের উপদেশ দাও”, এইরূপ বলিলেন; তখন সনৎকুমার “তুমি কি 
শিখিয়াছ আগে বল তার পর আমি বলিব” এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। নারদ 
বলিলেন “আমি খগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত 
বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশান্ত্র, কালশান্ত্র, লীতিশাস্ত্র, বেদাঙ্গ, ধর্ম্মশান্তর, 
ভূতবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবিরদ্টা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষণ 
করিয়াছি? কিন্তু তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়া এক্ষণে আপনার 
নিকট আসিয়াছি।” তাহাতে সনৎকুমার “তুমি যাহ! কিছু শিখিয়াছ তাহা 
সমস্ত নামরূপাত্মক, প্ররুত ব্রহ্ম এই নাম প্রন্মের অতীত” এইরূপ উত্তর দিয়! 


হ২৪. গীতারহস্য অথবা কশ্মযোগশান্ত্র । 


পরে ক্রহ্ে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত 
কিংবা বাণী, আশা, সক্কল্ন, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান ) ও প্রাণ_ইহাদেরও অতীত 
এবং ইহাদের খুব উপরে অবস্থিত যে পরমাত্মারূপী অমৃত তত্ব, নারদকে তাহারই 
সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন । 

উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনার তাৎপধ্য এই যে, মানব-ইন্জিয়ের নামরূপের 
অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই :অনিত্য নামরূপের 
আবরণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত কোন কিছু নিত্য দ্রব্য 
অবণাই থাকিবে এবং তৎপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের দ্বার! 
হইয়া থাকে । যাহা কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়া স্বীকে, তাই 
আত্মা জঞাতা। এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহা নামরূপাত্মক জগতেরই 
জ্ঞান; তাই, নামরূপাত্মক বাহ্য জগতই জ্ঞান ( মভা. শাং. ৩০৬, ৪০ ) ; এবং 
এই নামরপাত্মক জগতের মূলে যে-কিছু বস্ততত্ব আছে তাহাই জ্ঞেয়। এই 
ব্্গীকরণ স্বীকার করিয়া ভগবদ্গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম! এবং জ্ঞেয়কে 
ইন্্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্গ (গী, ১৩. ১২-১৭ ) বল! হইয়াছে ; এবং পরে 
জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়। ভিন্নত্ব কিংবা! নানাত্বের দ্বার! উৎপন্ন জগত্জ্ঞানকে 
'আ্াজসিক এবং শেষে নানাত্বের ষে জ্ঞান একত্বরূপ হইতে হয় তাহাকে 
সাত্বিক জ্ঞান বল! “হইয়াছে ( গী. ১৮..২*, ২১)। এই সন্ধে কেহ কেহ 
এইরূপ তর্ক করেন যে, জ্ঞাস্তা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক 
নহে ; আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান হয়, এই ‘জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর 
কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গরু ঘোড়! 
প্রভূত যে সকল বাহ বস্ত আমর! দেখিতে পাই তাহা আমাদের জ্ঞানই, এবং 
এই জ্ঞান সত্য হইলেও তাহা কি করিনা উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার 
জ্ঞান ব্যতীত অশ্্য কোন উপায় থাকে না ; অতএব এই জ্ঞান ‘ব্যতীত বাহ্য 
পদার্থ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্ত আছে কিংবা এই সকল বাহ্‌ বস্তুর মূলে অন্য 
কোন স্বতন্ত্র তত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, জ্ঞাতা না 
থাকিলে জগৎ থাকে কোথায়? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও 
জে হহাদের মধ্যে জ্ঞেগ এই তৃতীয় বর্ণ থাকে না) জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞান 
এই ছুই শুধু বাকী থাকে'; এবং এই ' ুক্তিবাদকে আর একটু দূরে 
'জইয়া গেলে ‘জ্ঞাতা’ ব। টা ওতো, একপ্রকারের জ্ঞানই, তাই শেষে 
জ্ঞান ব্যতীত আর কোন বস্তই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাকে ' বজ্ঞানবাদ” 
বলে; এবং ইহাকেই ঘযোগাচারপন্থা বৌদ্ধের! প্রমাণ বলিয়া ধরিয়াছে 
জ্ঞাতার-জ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য . কিছুই এই: জগতে নাই ; ' অধিক... কি,, 
জগতই নাই, যাহ। কিছু আছে তাহা মনুষ্যের জ্ঞানই, এইরূপ এই মার্গের 
'বিগ্বানেরা প্রতিপাদন- কত্দিয়াছেন। ইংরেজ ' গ্রস্থকারদিগের 'দধ্যেও হিউনেক 


অধ্যাত্ম । রকি 


ন্যায় পত্তিত এই প্রকার মতের. অগ্রণী । কিন্তু বেদাস্তীদিগের ' নিকট 
এই মত মান্য নহে; বাদরায়ণাচার্য্য বেদান্তহ্থত্রে ( বেহ্থ: ২: ২. ২৮-৩২ ) এবং 
লীনৎ শঙ্করাচার্য্য উক্ত সুত্রলমূহের ভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন । মনুযোর 
মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারই শেষে মনুষ্য জানিয়া থাকে, ইহ মিথ্যা নহে ; এবং 
ইছাকেই আমরা জ্ঞান বলি। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত বদি অন্য কিছু না থাকে, তৰে 
“গরু'লথ্বকীর জ্ঞান ভিন্ন, 'ঘোড়া+সন্বন্ধীর জ্ঞান ভিন্ন, এবং “আমি'বিষয়ক জ্ঞান 
তিয,__এইরাপ বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই যে ভিন্নতা আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে 
তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়! সর্বত্র একই মানিলাম ; কিন্তু 
তন্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গরু ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভেদ আসিল 
কোথা হইতে? স্বপ্রগতের ন্যায় মন আপনিই আপন মঞ্জি অনুসারে জানের 
এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেহ যদি বলেন, তাহা হইলে স্বপ্রজগঙ্ 
হইতে ভিন্ন জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহার কারণ বলিতে পারা যাক না। (বেস্য, শাং তা, ২, ২, ২৯7৩, ২* 8 )1 
তাছাড়া, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই, এবং ‘দ্রষ্টার? মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ নিৰ্ম্মাণ করে এইরূপ বলিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার "আমার মন’ অর্থাৎ ‘আমির 
স্তস্ত' কিংব। “আমিই গরু” এইরূপ ‘আনি-পূর্ব ক’ সমস্ত জ্ঞান হওয়| চাই। কিন্ত 
তাহা না হুইয়া, আমি পৃথক, স্তম্ভ গরু প্রভৃতি পদার্থও আম! হইতে তিন্ন, 
যখন এইরস প্রতীতি সকলের হুইয়া খাকে, তখন র্ষ্টার মনে সমস্ত প্রান উৎপন্ন, 


'হুইৰার জন্য এই আধারভূত্ত বাহ্জগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ্‌ বসন্ত অবশ্যই 


থাকিবে, এইরূপ শক্করাচার্ধ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেস্, শাংভা* ২. ২. ২৮ 0. 
কান্টের মতও এইরূপ ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যের বুদ্ধির একীকরণ 
ফ্লাবপ্যক হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই আপন হইতে অর্থাৎ নিরাধার 
কিংব৷ সম্পূর্ণ নুতন উৎপন্ন করে না, তাহা! সর্বদাই জাগতিক বান্ধ বস্তুর অপেক্ষা 
করে, ইহ! তিনি স্পষ্ট বলিরাছেন। এই স্থানে কেহ প্রশ্ন ক পারেন বে, 
শকিহে! শঙ্করাচার্য্য একবার" বাহ্য জগৎ মিথ বলেন এবং পুনরার্র বৌদ্ধদিগের মত 
খণ্ডন করিবার সময় সেই বাহ্‌ জগতের অস্তিত্বই 'দ্রষ্টা”র অস্তিত্বেরই ন্যায় সত্য, 
এইরূপ প্রতিবাদন করেন! কেমন কির ইহার সমন্বপন কর! যাইবে?” এই প্রঙ্গেকর 
উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । আচার্য্য বাহ জগতকে যখন মিথ্যা বা অসত্য, 
বলেন, তখন বান্্গতের দৃশ্য নামরূপ অসত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার আরম, 
বুঝিতে হইবে । . নামরূপাত্মক বাহ্‌ দৃশ্য মিথ্যা হইলেও উহার দ্বার! তাহার 
বুলে কোন প্রকার ইন্জিয়াতীত সত্য বস্তু আছে, এঁই সিদ্ধান্তের কোন বাধা, 
ক্রনা। সারকথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্ভারে যেমন এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বে. 
দেহেন্রিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আত্মতত্ব আছে; সেইরপ্ 
ঝুলিতে, হয় রি জাবরণ/ক বাহ্য গড়ের মুলেও, কোন নিত্য জাত্তর আছে 
» 


৯১১ গীতারহস্য অথরা কপ্মযোগশাস্ত্র । 


ভাই, দেহেক্সিয় শু বাহা জগৎ এই হুয়ের নিত্য পরিবর্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা! 
ছুশামান বস্তুর মূলে দুইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সত্য বস্তু আচ্ছাদিত 
হইয়া আছে, এইরূপ বেদাস্তুশাস্ত্র নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। ইহার পরে দুই দিকের 
এই যে নিত্য তত্ব, ইহ! বিভিন্ন কি একপপ এই প্রশ্ন আসে । কিন্ত ইহার বিচার 
আবার করিব। অনেক সময় এই মতের অর্ব্বাচীনতাসন্বন্ধে ফে আপত্তি কর! হয় 
প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব । 

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিচ্জানবাদ বেদাস্তশাস্ত্রের অভিমত না হই- 
লেও, চক্ষুর গোচর বাহ্াযজগতের নামরূপা স্নক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার 'মূলদেশে 
যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শঙ্করাচার্য্যের এই মত-_যাহাকে 
মায্নাবাদ বলে প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদাস্ত- 
শ্যস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পার! যায় না। কিন্তু উপনিষদ্‌, মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে এই আপত্তি যে ভিত্তিহীন, ইহা যে-কান ব্যক্তির সহজে উপলব্ষি 
হছইবে। ইহা প্রথমেই বল! হইয়াছে যে, “সত্য” শব্দ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর 
হস্তর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য ‘সতা’ শব্দের এই 'ব্যবহারির অর্থ লইয়াই 
উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামরূপা স্বক বাহ্য পদার্থকে “সত্য” 
খবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত দ্রব্যকে ‘অমৃত’ নাম দেওয় হইয়াছে 
উদ্দাহরণ যথ৷,, বৃহদারণাক উপনিষদে ( ১. ৬৩) “তদ্েতদমৃতং সত্যেন 
ছন্সং*--সেই অমৃত সতোোর দ্বার! আচ্ছাদিত-_-এইরূপ বলিয়া অমৃত ও সত্য এই. 
ছুই শব্দের “প্রাণে বা অমৃতং নানরুপে সত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন্ন:*-_ প্রাণ অমৃত 
এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সতোর দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত- এইরূপ 
ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে । এখানে প্রাণের অর্থ প্রাণস্বরূপ পরবন্ম। ইহ! হইতে 
দেখ! যায় যে, পরবর্তী উপনিষদ যাহ়াকে ণমথ্যা” ও “সত্য” বল! হইয়াছে পূর্বে 
তাহারই অন্থুক্রমে সত্য” ও ‘অমৃত’ এই নাম ছিল। কোন কোন স্থানে এই 
অমৃতকে “সত্যপ্য সত্যং*_ চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ. ২. 
৩.৬) ধবল! হইয়াছে । কিন্তুইহা হইতেই উক্ত' আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, 
উপনিবর্দের কে.ন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে-_ 
কারণ, বৃহদারপাকেই শেষে আগ্ররূপ পররন্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত “আর্তম্‌” অর্থাৎ 
নশ্বর, এইগপ দিন্ধান্ত কর! হইয়াছে (বু ৩. ৭.২৩)। জগতের মূল তথ্বের' 
জহুসন্ধাদ যখন প্রথম আরম্ভ হয়, তথন চক্ষর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই 
সৃষ্া নানিরা লইয়া তাহারু অভ্যন্তরে অন্য কোন্‌ সুশ্ম সত্য লুক্কার্মিত ‘জানে 
তাহার অহ্দন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরূপ দেখ! গেল বে, বে দৃশ্য 
জগতের পক্ষে আমর! সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা আসলে নশ্বর এবং তাহার 
প্র ্যস্তরে কোন অবিনশ্বর বা অমৃত তক্ক আছে। হুয়ের মধ্যে এই ভেদ যেমন: 
ধমক মৰিক ব্যক্ত -কৰিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, সেই, “অসার “সত্য 


' অধ্যাত্ম ৷ সণ 


“অযৃত’ শুই দুই খবের স্থানে ‘অবিদ্য। ও “বিদ্যা এবং পরিশেষে “মায়া ও সন্ত” 
কিংবা ‘মিথা| ও সতাত এই পরিভাষা প্রচলিত হইতে লাগিল'। কারণ “সত্য: 
শব্দের ধাত্বর্য “নিত্ান্থার়ী” হওয় প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্তনশীল ও নশ্বর নামরূপফে 
সত্য বল! উত্তরোত্তর অধিকতর অনঙ্গত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিড 
এই প্রকারে “মায়” কিংবা “মিথ্যা, শব্দ পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হওয়া সন্বে$ 
আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তুর বাহ্য আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্য £ 
এবং তাহার মুলস্থিত “তাব্বিক দ্রব্যই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীৰ 
প্রাচীন কাল হইতেই' চপিয়৷ আসিয়াছে। খগ্বেদেই “একং দদ্‌ বিপ্রা . বন্ধ 
বস্তি” ( ১. ১৬৪. ৪৬ ও ১০, ১১৪. ৫ )--যাহ| মূলে এক ও নিত্য (সৎ) 
তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাত) বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন --অর্থাৎ এক সত্য বস্তুই 
নামন্পের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীত হয় এইরূপ কথিত হইয়াছে । “এক রপেক্ক 
অনেক রূপ করিয়! দেখান” এই অর্থে খগবেদেও মায়া” শব্দের প্রয়োগ হই- 
বাছে, “ইন্দ্রো মায়াতিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে” ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বার অনেক রূপ 
ধারণ করেন (ধা. ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্তিরীয় সংহিতার এক স্থলে ( তৈ. সং. ৩, 
১. ১১) এই অর্থেই “মায়া” শব্দের প্রয়োগ কর! হইয়াছে; এবং শ্বেতা 
তরোপনিষদে এই “সায়া” শব্দ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে ৷ কিন্তু মারা- 
শব্দের নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের কাল অবধিই 
প্রচলিত হইলেও ইহা! তে নির্ব্িবাদ যে, নামরূপকে অনিত্য কিংবা অসত্য কল্পনা! - 
করা উহার পূর্ববর্তী, “মারা” শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়া শ্ীশঙ্করাচার্ধ্য এই 
কল্পনা! নৃতন বাহির করেন নাই'। অশক্করাচার্য্যের ন্যায় ধাহাদের নামরপাস্থক- 
জগত-ন্বরূপকে “মিথ্যা” নাম দিবার সাহণ হয় না, অথব! গীতায় যেমন ভগবান 
এ অর্থে মায়া শব্দের উপযোগ করিয়াছেন, দাহ! করিতেও যাহারা ভয় পান, 
তাহারা ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের ‘সত্য’ ও ‘অমৃত’ শব্দের 
স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে প্রারেন। ফাই বলন! কেন, নামরূপ “নশ্বর” এবং 
মামরপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্ব ‘অমৃত’ বা ‘অবিনশ্বর? এবং এই তেঈ প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধা আসে নাঁ। - 
' -ষাক্‌। নামরূপাত্মক বাহ্য জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মার 
উৎপন্ন হয় তাহা উৎপন্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার আধারভূত.এবং আস্মাক 
সহিত সমশ্রেণীর বাহাজগতের নান! পদার্থের মূলে-বর্তমান 'কোন্না-কোন্ন কিছু’ 
এক মুলীভূত নিত্য এবং পদার্থ কাক! চাই ; নচেৎ এই জ্ঞান হইতেই পারে না ॥ 
কিন্ত এইটুঁক স্থির করিলেই অধ্যাত্বশান্কের কাজ শেব হয় না! বান্য জগতের 
মূলে অবস্থিত এই নিত্য বন্তকেই বেদ্ধন্তী ‘ব্ৰহ্ম’ বলেন ; এবং সম্ভব হইলে এই. 
জন্ষের ম্বরপ দির্ধারগ করাও আবশ্যক । সমস্ত নামরপাত্মক পদার্থের মূলে অক. 


পি, 


২৬ গীতারহুস্য অথবা হর্ত্মযোগশান্ত্র । 


ন্যাপ্ন ব্যক্ত ও স্থল ('জড়) হইতে পারে না, ইহ! সুস্পষ্ট । কিন্তু ব্যক্ত ও স্থল' 
পদার্থ ছাড়িয়া দিলেও মন, স্মৃতি, বাসনা প্রাণ ও জ্ঞান প্রতৃতি স্থূল নহে এমন 
জনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহ অসম্ভব নছে যে, পরবঙন্ধও তাহাদেরই 
মধ্যে কোন না-কোন একটার শ্বরূপবিশিষ্ট । কেহ কেহ বলেন বে, প্রাণের ও 
পরব্রন্দের স্বরূপ একই । জর্ম্ন পণ্ডিত শোপেনহর পরব্রঙ্গকে বাসনাত্মক. স্থির 
করিয়াছেন। বাসনা মনের ধর্ম হওয়ায়, এই মতানুসারে ব্রন্বকে মনোমক্ন বলা 
বাইতে পারে ( তৈ, ৩.৪)। কিন্ত এখন পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহ! 
হইতে রল। যাইতে পারে যে, পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ষ' ( এঁ, ৩. ৩ ),কিংব! ‘বিজ্ঞানং বঙ্গ” 
( তৈ, ৩. ৫) -জড়জগতের নানাত্বের যে জ্ঞান একশ্বরূপ হইতে আমার হয় 
তাহাই ব্রন্গের স্বরূপ ৷ হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরণেরই | কিন্ত উপনিষদে চিদ্রূপী 
বানের ন্যারই সংকে (অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম ব! 
সত্তাসামান্যত্বকে ) এবং আননকেও ব্রহ্গত্বরূপেরই অস্তভূক্ত করিয়া ব্রহ্মকে 
সচ্চিদানন্দরপ বলা হুইয়াছে। ' ইহ! ব্যতীত অন্য ব্রহ্মন্থরূপ হইতেছে গুকার । 
ইহার উপপত্তি এইরূপ; প্রথমে সমস্ত বেদে অনাদি গুকার হইতে নিঃস্থত 
হইয়াছে ; এবং উহা! বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শষ হুই- 
তেই পরে ব্রহ্মা যখন সমস্ত জগৎ নিৰ্ম্মাণ করিলেন (গী. ১৭. ২৩) মভা- 
শাং ২৩১- ৫৬-৫৮ ), তখন গুকার ব্যতীত মুলারস্তে অন্য কিছু ছিল না । 
ইহা! হইতে সিদ্ধ হয় যে, ওকারই প্রকৃত ব্র্গত্বরূপ (মাতুক্য- ১; তৈত্তি, 
১ ৮)। কিন্ত শুধু অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে বিচার করিলে পরব্রঙ্গের এই সমস্ত 
শ্বরূপই ন্যনাধিক নামরূপাত্মক হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত. স্বরূপ 
মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এইপ্রকারে যাহা জানে তাহ! নামরূপের 
গণ্তীর মধ্যেই পড়িয়া যায়। তবে,”এই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাদি, 
অন্তর-বাহিরে পূর্ণরূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ত্ব (গী- ১৩. 
১২-১৭) আছে, তাহার বাস্তব শ্বরূপেয় নির্ণয্ন কি করিয়া হইবে? 
নেক. অধ্যাত্মশাস্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হউক না কেন, এই তত্ব 
আমাদের ইন্জ্রিরের অজ্ঞের থাকিবেই? ক্যাণ্ট তে! এই প্রশ্নের বিচার 
করাই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সেইরূপ উপনিষদেও “নেতি নেতি”- অর্থাৎ 
যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে তাহা নহে; ব্রহ্ম তাহারও অতীত, 
এবং চক্ষুর অদৃশ্য ; “যতো বাচে! নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”-_-বাক্যমনের 
'অগোচর--এই প্রকারে .পরব্রদ্গেক্র অজ্ঞের স্বরূপের বর্ণনা করা হুইয়াছে। 
তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির সবার! ব্হ্মস্বরূপের এক- 
প্রকার নির্ণহ করিতে পারে, ইহ। অধ্যাত্মশীাস্ন স্থির করিয়াছে । বাসনা, 
স্থৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জান প্রভৃতি যে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা. 
সয়া তন্মধ্যে যাহা অতিশর ব্যাপক কিথা শর্ধশ্রেন্ নির্ধারিত হইখে ভাহা- 


অধ্যাত্ম । ২২৯ 
ফেই গরশ্রদ্ষের স্বরূপ মানিতে হইবে। কারণ সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে 
পরবন্ব শ্রেঠ এই বিষযরট নির্বিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, সৃতি, 
বাসনা, ধৃতি ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ; মন অপেক্ষা 
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; এবং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়| জ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রে্ট ; এবং শেষে 
বুদ্ধিও যাহার ভৃত্য সেই আত্মা সকল হইতে শ্রেষ্ট ( গী ৩. ৪২ )। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
প্রকরণে ইহার বিচার করা হইক্কাছে। এখন বাসনা, মন গ্রভৃতি সমস্ত অব্যক্ত 
পদার্থের মধো যদি আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরর্রঙ্গের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে 
ইহা স্বতই নিষ্পন্ন হইল । ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্যম অধ্যায়ে এই যুক্তিবাদই 
স্বীকৃত হইয়াছে; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন যে, বাক্য অপেক্ষা মন 
অধিক যোগ্য (ভূয়স.), মন অপেক্ষ! জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার 
ক্রমশঃ উৰ্দ্ধে উঠিয়া আত্ম! যখন সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (ভুঁমন্‌) তখন আত্মাকেই 
পরবন্ের প্রকৃত স্বরূপ বলিতে হয়। ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এই ' 
সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্ত তাহার যুক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ায় তাহ! 
এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব । গ্রীণ বলেন যে, ইন্দরিয়াদির যোগে 
আমাদের মনের উপর বাহ্য নামরূপের যে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের 
একীকরণ করিয়া আর্থার জ্ঞান উৎপর হয়; এ জ্ঞানের অনুরূপ বাহ্াজগতের ভিন্ন 
* ভিন্ন নামরূপের মূলেও একত্র দ্বারা উৎপন্ন কোনপ্রকার বস্তু থাকা চাই ; নচেৎ 
আত্মার একীকরণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান . স্বকপোলকন্পিত ও 'নিরাধার হইয়া 
বিজ্ঞানবাদের ন্যায় মিথ্যা হইয়া! পড়িবে। এই “কোন এক’ বস্তুকে আমর! 
ক্ষ বলি। প্রতেদ এই যে কাণ্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়া গ্রীণ তাহাকে 
বস্ততত্ব বলেন যাহাই বলনা কেন, শেষে বস্ততত্ব (ব্রহ্ম) ও আত্মা পর- 
পরের অনুরূপ এই ছুই পদার্থই অবশিষ্ট* থাকে। তন্মধ্যে আত্মা মন ও 
বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্ত্িয়াতীত হইলেও, নিজের প্রভীতিকে প্রমাণ 'মানিয়া 
আমরা! নির্ধারণ করিয়া থাকি যে, আত্মা জড় নহে,_উহ চিৎরূপী বা চৈতন্য 
রূপী। আম্মার স্বরূপ এইরূপ নির্ধারিত করিলে পর, বাহজগতের অন্তর্গত 
বন্ধের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে ছুইটা মাত্র পক্ষই 
সম্তব--এই ব্ৰহ্ম বা বন্ততব (১) আত্মস্বরূপাত্মক কিংব। ৷ ২) আত্মা হইতে 
ভিন্ন স্বরূপাত্বক । কারণ ব্রহ্ম ও আত্ম ব্যতীত তৃতীর বস্তই অবশিষ্ট থাকে না। 
কিন্ত সকলেই ইহা জানে যে, কোনও হুই;লদার্থ স্বরূপত ভিন্ন হইলে 
তাহাদের পরিণাম কিংৰ! কার্ধ্যও অবশ্য ভিন্ন হইয়ে। "তাই, পদার্থের পরিণাম 
হইতেই উত্ত পদার্থ ভিন্ন কিংবা! একরূপ, তাহার নিণর আমরা যে কোন শানে 
করিয়া! থাকি। উদাহরণ বখা--ছুই, গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল 
ফল প্রভৃতি দেখিয়! আমর! স্থির করি বে, ও ছইটা গাছ একই অথব!| ভিন্ন । এই 
রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্ররোগ করিলে, আত্মা ও অক্ষ এক-্যরপাদ্বকই হইবে, 
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এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের বে সংস্কার মনেক্স 
উপর হয়, এই আত্মার বাপারের দ্বারা তাহাদের একীকরণ হয়; একীকরণেয় 
সঙ্গে যে একীকরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাহা পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্তুতস্ব 
অর্থাৎ ব্রঙ্গ উক্ত পদার্থসমূতের নানাত্ব ভাঙ্গিয়া দেয় সেই একীকরণের মিল 
হওয়! চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হইয়। পড়িৰে, ইহা উপরে 
বলা হইয়াছে । একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক অন্যের সহিত মিলাইয়! 
একীকব্রণকারী এই তন্ব দুইস্থানে হইলেও পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে 
নন; অত এব ইহা স্বতঃপিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রদ্দেরও 
রূপ হইবে ।* সারকথা, যে কোনপ্রকারেই বিচার করা হোক না কেন, 
ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে বাহৃজগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্মতত্ব নামরূপাত্মক 
প্রকৃতির নায় জড় তে| নহে, পরন্ত বাসনাত্মক ব্রঙ্গ, মনোময় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় 
রঙ্গ, প্রাণরঙ্গ, কিংবা গুকাররূপী শব্রব্রঙ্গ, এই সমস্ত ব্রহ্মের রূপও নিয়পদবীর 
এবং প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ 
আত্মস্বরপ | ইহাই যে গীতারও দিদ্ধান্ত তাহা এই সম্বন্ধে গীতার 
অনেক স্থানে যে উল্লেখ আছে তাহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী, ২. ২৯7 ৭. 
৫7 ৮.৪ ১৩,৩১; ১৫, ৭,৮ দেখ )। তথাপি ব্রন্দের ও আআর স্বরূপ 
এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তিপ্রয়োগে আমাদের খষির। যে প্রথমে সন্ধান 
করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না। কারণ. অধ্যাত্মশাস্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে 
কোন অনুমানই নিশ্চিত কর! যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্বদা আত্মগ্রতী- 
তির যোগ ভওয়া চাই, ইহা! এই প্রকরণের আরস্তেই বলিয়াছি। তাছাড়া আধি- 
ভৌতিক শাস্বেও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর তাহার উপপত্তি জান] যায়, 
কিংবা অনুসন্ধান করি! বাহির কর হয়, ইহ! ত আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই 1 
এই ন্যায় অনুসারে উপরি প্রদত্ত ব্রহ্মা ত্মোকোর বুদ্ধিগম্য উপপত্তি বাহির হইবার 
শত শত বংদর পূর্বে আমাদের প্রাচীন খষিরা “নেহনা নাহস্তি কিঞ্চন”. ( বৃ. ৪. 
৪. ১৯) কঠ. ৪, ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে 
চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ব আছে ( গী. ১৮, ২০) এইরূপ 
প্রথমে নির্ণপ্র করিয়া, শেষে বাহাজগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী 
তত্ব এবং আমাদের শরারাস্তভূত বুদ্ধির অতীত আত্মতত্ব এই দুই একই অর্থাৎ 
একপদার্থী, অমর.ও অব্যয় কিংব! যে তত্ব ব্রহ্মাপ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুয্োর 
দেহেতেই অবস্থিত, এই সিদ্ধান্ত তাহার! অন্তদর্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন; 
এবং বৃহদারণাক উপনিষদ্দে যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে,- গাগা বারুণী গ্রভৃতিফে 
এবং জনককে সম্পূর্ণ বেদাস্তের এই রঙ্প্যই বলিয়াছেন (বৃ. ৩. ৫-৮; 
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৪, ২-৪ )। “অন্কং ভ্রন্মাস্মি”_-আমসিই অ্রহ্ম,_ইহা যিনি জানিয়াছেন তিনি 
সমন্তই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বল৷ হইয়াছে (বৃ. ১, ৪. ১৭); 
ছান্দোগ্য উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা অদ্বেতবেদাস্তের এই 
তত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। “মাটীর এক গোলায় কি আছে তাহা 
জানিতে পারিলে মৃত্তিকার নামরূপাত্বক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝ! যায় সেইরূপ 
যে এক বস্তুর জ্ঞান হইলে 'সমন্ত বস্তই জানা যায়, সেই বস্তু আমাকে বল, তদ্বি- 
ধক জ্ঞান আমার নাই” অধ্যায়ের আরন্তে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে 
এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তাহার পিতা তখন নদী, সমুদ্র, জল ও লবণ ইত্যাঙ্ছি 
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন যে, বাহৃজগতের মূলে যে দ্রব্য আছে তাহা 
(তং) এবং তুমি (ত্বন্) অর্ধাং তোমার দেহান্তর্ণত আত্ম একই--“তব- 
মনি”; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে 
তাহ! স্বতই তুমি জানিতে পারিবে । এইরূপ শ্বেতকেতুর পিত। নুতন নূতন 
বিভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন; এবং ৮ 
“তন্বনপি*_-তাহাই তুমি_এই স্থত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (ছাং ৬ 
৮-১৬)। “তত্বমসি” ইহাই অদ্বৈতবেদাস্তের মহাবাক্যগুলির মধ্যে হয 
বাক্য। 

ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী--ইহা নির্ণয় হইল। কিন্ত আত্মা চিদ্রূপী বলিয়া ব্রহ্মও 
চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই এখানে ব্রহ্মের ও সেই 
সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কিঃ তাহার আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক 1 
আত্মার সারিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধশ্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্তু 
যখন বুদ্ধির এই ধর্শকে আত্মার উপর চাপানো! উচিত নহে, তখন তান্বিক 
সৃষ্টিতে আত্মার মূল স্বরূপতেও নিগুণ ও অজ্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। 
তাই ঞ্রাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মস্বর্ূপী হইলেও” এই 
উভয়কে কিংব| ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বল! কিয়দংশে গৌণ 
কেবল চিদ্কূপসম্বন্ধেই এই আপত্তি নহে; কিন্তু “সৎ” এই বিশেষণও পর্ব্রহ্মের 
উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও এ সঙ্গে স্বতঃই প্রাপ্ত: হওয়া যায়। কারণ 
মং ও অসৎ এই হই ধৰ্ম্ম পরম্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ ছুই 
বিভিন্ন বস্তর উদ্দেশেই বল] হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি আলোক কখনই 
দেখে নাই, সে আঁধারের কল্পনা করিতে পারে ন1) শুধু তাহাই নহে, আলো ও 
আধার এই দুটি শব্দের দ্বন্বও সে বুঝিতে পারিবে | সৎ ও অসৎ এই 
শব্দদ্বয়ের 'ঘন্বসম্বন্ধে এই নায়ই উপযোগী । কোন কোন বস্তুর নাশ হইয়া 
থাকে ইহা আমাদের উপলব্ধি হ্টলে, খমামরা সমস্ত বস্তুর অসৎ ( নশ্বর ) ও সৎ 
( অবিনশ্বর ) এই তুই বর্ম নির্দেশ করিতে থাকি ; কিংব! সৎ ও অসৎ এই ছুই 
শব্ব বুধিতে হইলে মনুষ্যের দৃষ্টির সন্মুখে হই প্রকারের বিকরুদ্ধ' ধর্ম আনা 
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এই লক্ষণগুলে কথিত হইয়াছে; প্রক্কত ব্রহ্ধস্বরূপ নিগুপ হওয়ায় তাহাক়্ 
জ্ঞানলাত করিতে "হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশ্যক হয়, ইহা বিস্বত 
হইলে চলিৰে না। এই অনুভূতি কিরূপে আসিতে পারে, অর্থাৎ ইন্দ্িয়াতীত 
অতএব অনির্বাচ্য ব্রন্স্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিক্ধপে ও কখন্‌ অনুভবে আইসে, 
আমাদের শান্ত্কারেরা ইহার যে বিচার কদ্দিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে 
বলিব । 

বন্ধ ও আন্ম। এক--এই সমীকরণকে মারাঠীতে “যবাহ| পিঞ্ডে তাহাই 
এন্াণ্ডে’ এইরূপ বল! হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে 
পর জ্রাত৷ মর্যাং দ্রঃ আত্মা পৃথক্‌ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্ত [ত এই ভেদ 
খাকিতে পারে ন! । কিন্ত মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার 
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহ! হইতে বিচ্যুত্ত ন! হয়, তবে হন্ত্রিয় ভিন্ন ও ইন্জির- 
গোচর বিষয় ভিন --এই তেদ কি করিয়া চলিয়া যাইবে ? এবং এই ডেদ ন! 
চলিয়া গেলে ব্রক্মাত্মিক্যের অনুতূতি কি করিয়া ঘটিবে ? এইরূপ এক সংশয় 
আসিতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয়দৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশন্ব সম্পূর্ণ 
অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্ত একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া! যায় যে, ইন্দ্রিয়গণণ বাস্ব বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপনা হইতেই 
করে এরূপ নগে। “চক্ষঃ পশ্যতি রূপাণি মননপ! ন তু চক্ষুষা” ( মা. শাং. 
৩১১. ১৭) যে কোন বস্তু দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের 
('ও কান প্রভৃতির ) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়; মন শূন্যত থাকিলে অন্ত. 
কোন বিষয়ে ডুবিয়৷ থাকিলে, বস্ত চোখের সন্মুখে থাকিলেও দেখা যায় না, ইহ 
পূর্বে বলা হইয়াছে । এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহ! 
সহজে অনুমান কর! যায় যে, নেত্রাদি ইন্দ্রিয় টক্‌ থাকিলেও মনকে বন্দি তাহ! 
হইতে বাহির করিয়া আনা যায়, তাহ! হইলে হঞ্জরিয়বিষয়ের ছন্ বাহ জগতে 
থাকিলেও আমাদিগের নিকট, না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল 
আত্মাতে অর্থাৎ আত্মন্বরূপী ব্রহ্মেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্মাত্মৈিক্যের 
সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একাস্ত উপাসনার দ্বারা, কিং 
অত্যন্ত ব্ৰহ্মবিচারান্তে শেষে এই মানসিক অবন্থ। যে ব্যক্তি প্রাধ হয়, দৃশ্য 
জগতের দ্বন্ধ বা ভেদ তাহার নেত্রসম্পুথে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়; 
এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পুর্ণ 
ব্র্ধজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই, খবস্কার মধ্যে জ্ঞাতা, 
সরে ও জ্ঞান এই তিনপ্রকারের ভেদে অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, 
*কিংবা উপাস্য.ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার 
কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা বায়না । কারণ “অন্য” এই শব্দ 
উচ্চারণ করিবামাত্র * এই অবস্থা বিঘটত হন্ত এবং যহধ্য অদ্বৈত হইতে 
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দধৈতে আসিয়া পড়ে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায়। ,অধিক কি, এই অবস্থা 
আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহ! বলাও মুস্কিল !. কারণ, ‘আমি’ 
বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা মনে আসে এবং ব্রহ্ধাত্মৈক্য হইবার 
পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হুয়। এই কারণে “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর 
ইতরং পশ্যতি.--জিত্বতি..-শৃণোতি...বিজানাতি |". ত্র ত্বস্য সর্বমাজ্বৈবাতৃৎ তৎ 
কেন কং পশ্যেৎ---জিঙ্রেৎ---শৃণুয়াৎ ... বিজানীয়াৎ। .*. বিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি 1*- দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই 
দ্বৈত যে পর্যন্ত স্থায়ী হয় সে পর্যান্ত এক আর এককে দেখে, আত্রাণ করে, 
শ্রবণ করে, এবং জানে; কিন্তু সমস্ত যখন আত্মাময় হইয়া যার (অর্থাৎ 
আত্ম-পর ভেদই থাকে না) তখন কে কাহাঁকে দেখিবে, আত্রাণ করিবে, 
শুনিবে বা জানিবে! ওরে! ষেস্বয়ং জ্ঞাতা তাহার জ্ঞাতা আর কোথা! 
হইতে আসিবে ?--যান্ঞবন্ধ্য বৃহদারণ্যকে এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন (বু. ৪. ৫. ১৫) ৪. ৩. ২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মভূত 
কিংবা ব্র্মভূত হইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা স্থখভঃখাদি ছন্দও 
থাকিতে পারে না । ঈশ. ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য 
শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে-- আমা হইতে- ভিন্ন হওয়া চাই এবং 
বহ্ধাত্মিক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকার ভিন্রতার কোন অবকাশ 
থাকে লা। এই হছুঃখশোকবিরহিত অবস্থাকেই “আনন্দমর* এই নাম দিয়া এই 
আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২,৮; ৩.৩; । 
কিন্ত এই বৰ্ণনাও গৌণ । কারণ, আনন্দের অনুভবকারী এখন থাকে কোথায়? 
তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেষ প্রকারের, এইরূপ 
বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে ( বু. ৪. ৩. ৩২)। ব্রহ্গবর্ণনায় যে আনন্দ” শব 
প্রযুক্ত হয় সেই শব্দের গৌণত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অন্য স্থানে ‘আনন্দ’ 
শব্দকে ছাটিরা ব্রহ্মবেত্ত! পুরুষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, “ব্রহ্ম ভবতি য 
এবং বেদ” (বু- ৪. ৪. ২৫) কিংবা “ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰহ্মৈব ভবতি” ( মুং ৩. ২, ৯.)-- 
যে ব্র্মকে জানে সরে ব্রহ্ম হইয়া! যায়। এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( বৃ. ২, ৪. ১২; ছাং, ৬: ১৩ )--লবপথণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়! 
গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত 
নহে এইরূপ ভেদ ষেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্মাঞ্মৈক্যের জ্ঞান হইলে পর 
সমস্ত বহ্মময় হইয়! যায় ₹ কিন্তু “জয়াচী বদে নিত্য বেদান্ত বানী”_যিনি বলেন 
নিত্য বেদান্তের বানী--সেই তুকারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টান্তের বদলে__ 
,গোড়পণে লৈসা গুড়। তৈসাঁ দেব ঝাল সকল ॥ 
আঠা ভজেো কোগেপরী । দেব সবাহ অস্ত'রী ॥ 
অর্থা২ “গুড়ের মধ্যে যেরূপ মিতা, সেইক্সপ সমস্তের মধ্যেই ভগবান, এখন 
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ধে রকমেই ভজনা কর--ভগবাঁন বাহিরেও আছেন, অস্তরেও আছেনঃ এইদ্প 
গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্টান্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণন। করিয়াছেন (তু. গা. ৩৬২৭) 
পরুবঙ্গ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বানুভবগগ্য এইরূপ 
যে বলা হয় তাহার তাৎপধ্যই এই । পরব্রন্ষের যে অজ্ঞেয়ত বর্ণনা! করা হইয়া 
থাকে, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞের এই দ্বৈতী অবস্থাসম্বন্ধীয়, অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারের 
অবস্থাসন্বন্বীয় নহে । আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, 
সে.পধ্যন্ত যাহাই কর না কেন বক্মাত্মিক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। 
কিন্তু নদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহার যেরূপ সমুদ্র-রূপ 
হইয়। থাকে, সেইরূপ পরত্রঙ্গের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অনুভব মনুষ্যের হইয়। 
থাকে; এবং তাহার পর, “সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চা্মনি” (গী. ৬. ২৯) 
সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপান সর্বভৃতে-_-এইরূপ "তাহার ব্ৰহ্মময় অবস্থা 
হইয়া পড়ে। পূর্ণ ব্রদ্দজ্ঞান এইরূপ কেবল স্থান্ুভূতিকেই অবলম্বন করিয়া 
আছে, এই অর্থ বাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে “অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবি- 
জানতাং” ( কেন. ২.৩) আমি পরতব্রহ্মকে জানি যাহারা বলে তাহার! তাহাকে 
জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরব্রঙ্মকে জানি না তাহারাই তাহাকে জানে, 
কেনোপনিষদে এইরূপ পরব্রন্গস্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক অতি সুন্দর বর্ণনা কর। 
‘হইয়াছে। কারণ, পরকব্রক্ষকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সময় 
আমি (জ্ঞাতা) ভিন, এবং আমার জানা (জেয) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি 
মনে উৎপন্ন হওয়! প্রযুক্ত তাহার ব্রক্মাত্মৈক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা 
কাচা কিংবা অপূর্ণ ই হুইয়৷ থাকে । তাই, এইক্সপ যে বলে সে প্রকৃত বক্ছকে 
জানে না ইহা তাহার নিজের মুখেই 'সদ্ধ হয়। উপ্টাপক্ষে, ‘আমি’ ও “ব্রহ্ম 
এ দ্বৈতী ভেদ লুণ্ড হইন্স ব্র-নাক্মেক্যের যখন, পুর্ণ অনুভুতি আসে তখন “আমি 
তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানি” এই ভাষ তাহার 
মুখ হইতে বাহির হইতে পারে ন। তাই এই অবস্থায়, অর্থাৎ আমি 
ব্রদ্ধকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে 
বরঙ্ধকে জানিয়াছে এইরূপ বল! হইয়া থাকে । দ্ৈতীভাবের এইকর্লপ সম্পূর্ণ লোপ 
হইয়৷ জ্ঞাতার সমস্তই ব্রহ্মেতে রঞ্জিত হওয়া, লয় পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া 
বাওয়া, মাখামাখি হওয়া, “মিরা” যাওয়া সাধারণতঃ হুঙ্কর বলিয়া মনে হয়। 
কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে এই ‘নিৰ্ব্বাণ’ অবস্থা দুর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 
দ্বার! শেষে মন্গষোর সাধ্য হইতে পারে এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারেরা অনুভবের 
দ্বারা স্থির ফরিয়াছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা লোপ পায় 
বলিয়া ইহা আত্মনাশেরই এক প্রকারভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ, করেন। 
কিন্ত এই অবস্থা অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে 
পারে না, তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত 


২৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত্র । 


সন্দেহ নির্শুল হয় * ইহা অপেক্ষাও বলবত্তর প্রমাণ সাধুসস্তদিগের 
অনুভূতি । পূর্বেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণনা রাখিয়া দেও) কিন্তু 
নিতান্ত আধুনিক ভগবদ্ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাবাও-_“আাছুলে* মরণ 
পাহির্পে ম্যাঁ ঢোরলী। তো জাল সোহল! অনুপম ।* অর্থাৎ নিজের মরণ 
নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অনুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক 
ভাবায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণন| করিয়াছেন (গা. ৩৫৮ন)। 
ব্যক্ত কিংবা! অব্যক্ত সগুণ ব্ৰহ্মের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ উর্দ্ধে 
উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে “অহং ত্রঙ্গান্মি” (বৃ. ১. ৪. ১০ )-_আমিই ব্ৰহ্ম 
এইরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌছায় ; তাহার এই ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থার সাক্ষাৎকার 
হইয়া থাকে । তাহার পর তাহার মধ্যে সে এরূপ নিমজ্জিত হয় যে, আমি কি 
অবস্থাতে আছি, অথবা কাহার অন্কুভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই 
যায় না। এই অবস্থার জাগরণ বজায় থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা 'যুণ্তি 
অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পারা যায় ন! ; যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে 
সাধারণত যে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে । তাই স্বপ্ন, সুযুত্তি, 
(নিদ্রা ) কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক 
চতুর্থ কিংবা তুরীয় অবস্থা এইরূপ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে হইলে, নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ নাই, এইরূপ 
সমাধিষোগে প্রবৃত্ত করাই পাতঞ্জল ধোগদৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই 
কারণেই গীতাতে এই নির্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে 
মনুষ্য যেন অবহেলা! না করে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী. ৬, ২০-২৩ )। এই 
ব্ৰহ্মাত্ম্যৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পুর্ণ অবস্থা । কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ 
একই হইয়া গেলে “অবিভক্তং বিভৃক্তেবু"__মনেকের একত্ব করা চাই গীতার 
জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পূর্ণতা হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্ঞান 
হুহতে পারে না। সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভৰ 
আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মানুষের আপনা-আপনিই চুকিয়! যায়। 
কারণ, :জন্মমরণ তো নামরূপেতেই আছে এবং ইহা তাহার অতীত (গী, 
৮. ২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে ‘মরণের মরণ’ এই নাম দিয়াছেন 


পাপা আপ লা পা শপ স্পা 


* ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বার! প্রাপ্ত এই অন্বেতের কিংবা অভেদভাবের অবস্থা! 
nitrous 0xide "5S নামক একপ্রকার রাসায়নিক বায়ু আত্বাপ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। এই বাযুকে 'লাফিং পাদ? বলে। Will to Believe and Other Essays 
on Popular Philosophy by William James, Pp. 294. 298. 
কিন্তু এই অবস্থা কৃত্রিম । সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক । এই ছুহয়র মধ্যে 
ইহাই গুরুতর প্রভেদ। তথাপি এই কুত্রিন অবস্থার প্রমাণ হইতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বসখ্বক্ধে 
ক্ষোদ বিবেোব খ।কে না, ভাই এইস্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছি। নু 
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(গা. ৩৫৮৯) ) এবং যাজ্ঞবঙ্ক্য এই অবস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকাষ্ঠা 
ৰলিয়াছেন। ইহাই জীবনুক্তাবস্থা । এই অবস্থার আকাশগমনার্দি কতকগুলি 
অপূৰ্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্জল যোগস্থত্রে এবং অন্যত্রও 
বর্ণিত আছে (পাতগ্রল সু. ৩, ১৬৫৫) এবং এইজন্য কাহারও কাহারও 
যোগাত্যাসের সথ হইয়। থাকে । কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্ত অনুসারে 
আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবনুক্ত পুরুষ 
এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাহার এই সিদ্ধি 
দেখাও যায় না ( যে, ৫, ৮৯)। তাই, শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই 
সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই । ইহা! চমতকার মায়ার খেলা, ব্রঙ্গবিদ্যা নহে, 'এইরূপ 
বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট »লিয়াছেন। উহ! কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না এইরূপ 
আমি বলি না। যাহা হউক উহা! ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় .নহে এইটুকু নির্ব্বিবাদ । 
তাই এই সিদ্ধি লাভ হউক বা না! হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! কিংব) 
তাহার ইচ্ছা! বা আশাও না করিয়া সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা» 
ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষে ই 
মনুষ্যের চে ও প্রধত্ব করা চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাজ্ষা করিবে না, 
ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশান্ত্রের উক্তি । ব্রহ্মজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাদু অথব। 
ধোঁক1] লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার 
শক্তির ছার! ব্রহ্গজ্ঞানের মাহাজ্মের বৃদ্ধি তে। হয়ই না, ব্রহ্মবিদ্যার মাহাত্মঃ 
" সম্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যায় এক্ষণে 
মানুষও বিমানে করিয়া! আকাশে উড়িয়া থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়। সেই 
মানুষকে কেহ ব্রহ্মবেত্তার মধ্যে গণনা করে না। এমন কি, আকাশগমনাদি 
সিদ্িপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্ুর ঘাতক 
পর্য্যন্ত হইতে পারে। ” 
ব্ৰক্মাত্মৈক্যরূপ আনন্দময় অবস্থার অনির্ব্বাচ্য অনুতূতি অন্যকে পূর্ণরূপে 
বল! যাইতে পারে না। কারণ, তাহা অন্যকে বলিতে গেলে ‘আমি-তুমি এই 
দ্বৈতাত্মক ভাষ প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের 
সমস্ত অন্কুভূতি ব্যক্ত কর! যায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে যে 
বর্ণন৷ আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া! বুঝিতে হইবে । এবং এই বৰ্ণন! 
যখন গৌণ, তখন জগতের উৎপত্তি, রচনা প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য উপনিষদের 
অনেক স্থানে যে শুদ্ধ হৈতী বর্ণনা পাওয়৷ যায়, তাহাও গৌণ বলিয়াই মানিতে 
হইবে । ' উদাহরণ থা, _আত্মন্বরূপী, শুদ্ধ, নিত সর্বব্যাপী ও অবিকাৰী 
ব্ৰহ্ম হইতেই পরে হিরণ্যগর্ত নামক এসগুণ পুরুষ অথবা অপ (জ্বল) ) প্রভৃতি 
জগতের ব্যক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে স্থষ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ স্থুষ্টি করিয়া পরে 
জীবরূপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন (তে. ২" ৬7 ছাং, ৬ ২-৩; বৃ" 
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১.৪, ৭), এইরূপ দশা জগতের উৎপত্তির যে বর্ণন। উপনিষদে করা হইয়াছে 
তাহা অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে নাঁ। কারণ, জ্ঞানগম্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরই যদি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন 
করিয়াছে এই কথাও তাত্বিক দৃষ্টিতে নির্মল হইয়| পড়ে। কিন্তু সাধারণ 
লোককে জগৎ-রচনা বুঝাইয়৷ দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতৈর ভাষাই 
একমাত্র সাধন হওয়ায়, ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি-উত্তঃ 
বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায় । তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতৈর যোগহ্ত্রটি বজায় 
আছে এবং এই প্রকার ছৈতের ব্যবহারিক ভাষ! ব্যবহৃত হইলেও মূলে অদ্বৈতই 
সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে । সূর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ 
এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, সূর্য্য উদর হইল কিংবা অন্ত হইল এই ভাষা 
যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মস্বর্ূপী পরব্রহ্ম চারিদিকে 
অখণ্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নির্ধারণ 
হইলেও “পরব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে” এইরূপ ভাষা উপনিষদে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে ; এবং গীতাতেও সেইরূপ “আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও 
অজ” € গীতা" ৭: ২৫) উক্ত হইলেও “আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া 
থাকি” (গী, ৪.৯) ইহ! ভগবান বলিক্ষাছেন। কিন্ত এই বর্ণনার মর্খের 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উহ! শব্দশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ কন্পনা, করিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টা্বেত মত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, সর্বত্র একই নিগুণ ব্রহ্ষ 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার 
বিনশ্বর সগুণ পদার্থ কিরূপে স্থষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, 
নাম-রূপাত্মক জগৎকে “মায়া” বলিলে নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ মায়া উৎপন্ন 
হওয়া তর্কদৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ খঞ্জ হইয়| পড়ে। ইহ অপেক্ষা 
সাংখ্যশান্ত্রের উক্তি অনুসারে প্রকৃতির ন্যায় নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের কোন্‌ 
সগুণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া লৌহ্যস্ত্রের মধ্যে বাপ্পের ন্যায় তাহার 
অন্তরে পরব্রন্মরূপ অন্য কোন নিত্য তত্ব খেলিতেছে, ( বৃ. ৩ ৭ ), এবং এই 
ছুয়ের মধ্যে দাড়িম ফলের মধ্যে তাহার দানার সপ্তায় এক্য আছে এইরূপ মনে 
করা অধিক প্রশস্ত । কিন্ত আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপ 
নির্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদে কখন দ্বৈতী ও কখন শুদ্ধ অদ্বৈতী বর্ণনা 
থাকায় এই দুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্ত 
অদ্বৈতবাদকে মুখ্য মানিয়া, নিগুণ ব্ৰহ্ম সগুণ হওয়া পৰ্য্যন্ত মাক্ষিক' দ্বৈতৈর 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ মনে করিলে সমন্ত বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈত- 
পক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেরূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা--“তৎ 
ত্বমসি” এই বাক্যান্তর্গত পদের অন্বয় দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক 'লাগে 
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লা। দ্বৈভীদিগের মনে ইহা একট! খটক। বলিয়া মলে হয় না এরূপ নহে। 
কিন্ত তত্বম্‌- তস্য ত্বম্_অৰ্থাৎ তোম! হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন বাক্তি তাহার 
তুমি, সে তুমি নও-_এইরূপে কোন রকমে এই মহাবাকোর অর্থ করিয়! দ্বৈতী 
নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। কিন্তু বীহার সংস্কৃত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, 
যাহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই টানাবুনা” অর্থ সত্য 
নহে বলিকা বুঝিতে পারিবেন। টৈবল্যোপনিষদে আবার “স ত্বমেব হ'ম্ৰ 
তৎ” (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ “তৎ” ও পত্বম্* শব্দছুইটীকে উল্টাপাল্টা করিয়। 
উক্ত মহাবাকোর অদ্বৈতপর সিদ্ধান্তই দেখান হইরাছে। অধিক কি বলিব? 
সমস্ত উপনিষদের অধিকাংশ কাটিয়া না 'ফেলিলে কিংবা জানিয়! বুঝিয়া 
তাহার প্রতি তুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন 
রহস্য আছে, এরূপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্তু'এই বাদপ্রতিবাদ কখনই 
শেষ হইবে না মনে করিয়া সেই সম্বন্ধে আমি অধিক আলোচনা করিতে 
চাহি না। যাহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত ভাল লাগে তিনি তাহা 
স্বীকার করিতে পারেন। যে মহাত্বারা উপনিষদে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
(বৃ. ৪, ৪. ১৯; কঠ, ৪* ১১)--এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই--যাহ কিছু 
আছে মূলে সমস্ত “একমেবাদ্ধিতীয়ং” (ছাং' ৬. ২. ২), এইরূপ আপন প্রতীতি 
“পষ্ট বলিয়া পরে “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি*-__এ জগতে 
. ঘে নানাত্ব দেখে সে জন্মমরণের ফেরে পড়িয়! যায় --এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেই মহাত্মাদের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে এরূপ আমার 
মনে হয় না। কিন্ত অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাকা প্রযুক্ত সমস্ত 
উপনিষদের তাৎপর্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদাচিৎ যেরূপ 
অবকাশ পাওর! যায়, গীও!-সন্বন্ধে দেবর নহে। গীত! একই গ্রন্থ হও- 
য়ায়, একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা ম্পঃ রহিয়াছে; এবং 
সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলে “সনস্ত ভূতের নাশ হইলেও 
যে একই বজায় থাকে” ( গী. ৮, ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ায়, পিণ্ড ও 
ব্ৰহ্মাণ্ড মিলিয়া সর্বত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া! আছে ( গাঁ. ১৩. ৩১), এইরূপ 
অধৈতমূলক সিদ্ধান্ত ন! করিলে চলে না। অধিক কি, আজ্ৌপম্যবুগ্দির যে 
নীতিতত্ব গীতাতে বল! হহয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত 
অন্য প্রকারের বেদাপ্ত-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না। শ্রীশঙ্করাচাধ্যের সময়ে কিংবা 
তহুত্তরকালে অদ্বৈতমত প্রতিপার্দক যে সকল যুক্তি অগবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে 
তাহার সমন্তই গীতাতে ' প্রতিপার্দিত হইয়াছে এপ বলা আমার উদ্দেশ্য 
নহে। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদবৈত গ্প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্কেই গীত৷ 
হইয়াছে; এবং সেইজন্য তাহাতে কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ 
হইতে পারে না, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্ত সেইজন্য গীতাতে থে 
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বেদান্ত আছে তাহা লাধারণত শঙ্করসম্প্রদাদ়ে জ্ঞালাক্ুরূপ অদ্বৈতী, ছৈতী নহে, 
ইহা বলিতে কোন বাধা নাই। তৰজ্ঞানদৃষ্টিতে সীতা ও শাঙ্করসম্প্রদার মধ্যে 
এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্মসব্যাস অপেক্ষা গীতা 
কর্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম শাঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন হই- 
স্বাছে এইরূপ আমার মত। কিন্তু তাহার বিচার পরে কর! যাইবে। এখনকার 
বিষয় তব্বজ্ঞানসন্বন্থীক্স ; তাই এই ততম্বজ্ঞান গীতা ও শাক্করসন্প্রদায়ের মধ্যে 
একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইহাই এখানে বক্তব্য । অন্য সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য অপেক্ষা গীতার শান্করতাব্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার 
কারণও এই । | 

সমস্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্িতে একপাশে সরাইয়া৷ রাখিবার পর, একই নির্বি- 
কার ও নিণণ তব থাকিয়। যায় ; সেই জন্য পূর্ণ ও সুন্ম্ম বিচারাস্তে অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়। ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নিগুণ ও 
অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ স্থষ্টি কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদাস্ত- 
দৃষ্টিতে তাহার বিচার কর! আবশ্যক । নিগুণ পুরুষেরই সহিত ব্রিগুণাত্মক 
অর্থাৎ সগ্ডণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যেরা এই প্রশ্ন ছাড়িয়া 
দিয়াছে, ইহ! পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্ত সগুণ প্রকৃতিকে এইরূপ শ্বন্তন্্র বলিয়া 
মানিলে জগতের মূলতব্ব দুই হয়; এবং এইক্লপ করিলে অনেক কারণে পূর্ণরূপে 
নির্ধারিত অদ্বৈতমতে বাধা আসে । মগুণ প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া ন! মানিলে 
একই মূল নিগুণ দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ স্থষ্টি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা! 
ঘলিতে পারা ষায় না। কারণ, নিগুণ হইতে সগুণ- অর্থাৎ যাহা কিছু নাই 
তাহা হইতে অন্য কিছু-_-উৎপন্ন হইতে পারে না, সৎকাধ্যবাদের এই সিদ্ধান্ত 
খগ্ৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে । এইজন্য, দুইদিক, হইতেই বাধা । এখন এই 
জটিল প্যাচ ঘুচিবে কি করিয়। ? অদ্বৈতকে না ছাড়িয়াই নিগুণ হইতে সগুণ 
উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা বলিতে হইবে) এবং সৎকার্ধাবাদের দৃষ্টিতে 
উহ! বন্ধ হইবার মতে দেখান্ন। পেঁচটা খুবই বড় সত্য। অধিক কি, কাহারও 
কাহারও মতে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই মুখ্য বাধা এবং 
এই জন্যই তাহার! দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে । কিন্তু অদ্বৈতী পণ্ডিতের 
নিজ বুদ্ধির দ্বার! এই বিকট বাধা হইতে মুক্ত হইবারও এক সযুক্তিক ও 
অক্ষুপ্ন মার্গ বাহির করিয়াছেন। তাহারা এইরূপ বলেন যে, কাধ্য ও কারণ 
এই দুই-ই যখন একই গঞ্জীর মধ্যে.কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই 
সৎকাধ্যবাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই 
জন্য সতা ও নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সণ্ডণ মায়া উৎপন্ন হইতে পারে না ইহ! 
অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করিবে । কিন্তু এই স্বীকৃতি" তখনকারই যখন দুই 
পদাৰ্থই সত্য । যেখানে এক পদার্থ সত্য এবং অন্যটি শুধু তাঢ়ার অনুরূপ, সেখানে 
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সংকাধ্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে ন!। পুরুষের ন্যান্ন প্রক্ৃতিকেও সাংখ্য শ্বতত্র 
ও সতা পণার্থ বলিয়া মানে । ভাই উহ! নিগুণ পুরুষ হইতে সগুণ প্রকৃতির 
উৎপত্তির উপপত্তি সৎকার্ধ্যবাদ অনুসারে করিতে পারে না। কিন্তু অ্বৈতবাদের 
এই দিদ্ধান্ত ষে, মায় অনাদি হইলেও তাহা! সতা ও স্বতন্ত্র নহে, গীতার উক্তি 
অনুসারে তাহা, ‘নোহ’ “অজ্ঞান” কিংবা ‘ইন্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষর” ; 
স্তাই সংকাধ্যবাদ হইতে নিষ্পন্ন আপত্তি অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে 
পারে ন। পিতা হইতে পুত্র হইলে পিতার গুন-পরিণামে হুইয়াছে বলিব) 
কিন্তু পিতা একই ব্যক্তি হইয়া! তিনি যখন কখনও বালকের, কখনও যুবকের 
এবং কখনও বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন- এই ব্যক্তিতে 
এবং ইহার অনেক রূপের মধ্যে গুণপরিণামরূপী কাধ্য-কারণভাব থাকে না, 
এইরূপ আমরা সর্বদা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার সূর্য্য একই, ইহা! 
নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষগোচর তাহার প্রতিবিম্ব একট! ভ্রম, 
গুণ-পরিণাম প্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য হুর্য্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ 
ছবর্বাশে কোন গ্রহের প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিত করিলে পর, সেই গ্রহের 
কেবল চক্ষু স্বরূপ চক্ষের ছুর্বগত!| প্রযুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত 
উৎপর শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিঃশান্ত্র স্পষ্ট বলে। 
* ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কোন বিষয় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর 
হইলেই তাহাকে শ্বতন্্ ও সত্য বস্তু বলিস! মানিতে পারা যায় না। আবার 
ও ন্কায়ই অধ্যাত্মশাস্ত্রেও প্রয়োগ করিয়৷ জ্ঞানচন্ষুরূপ ছুর্বীণের দ্বারা নির্ধারিত 
নিশুণ পরব্রন্ধই সত্য, এবং জ্ঞানশূন্য চর্ম্মচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরবন্ধের 
কাৰ্য্য নহে, উহু! ইন্দ্রিয়ের দূর্বলতা হইতে উৎপন্ন শুধু একট! ভ্রম অর্থাৎ মোহা- 
সবক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নিগুণ হইতে সগুণ 
উৎপন্ন হইতে পারে না, এই আপত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, ছুই বস্তু 
একই গণ্ডীভুক্ত নহে; একটা সত্য, অপরটা গুধু প্রতীয়মান রূপু মাত্র 
এবং মূলে একই বস্ত থাকিলে ও দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অজ্ঞানে, দৃষ্টিবিভ্রমে 
সেই একই বস্তুর প্রতীয়মান-বূপ পরিবর্তিত হয় এইরূপ আমাদের অনুভব 
আছে। উদাহরণ যথা--কানে শোনা শব্ধ আর চোখে দেখা রং, এই দুই গুণ 
থর। তন্মধ্যে কানে আমর! যে শব বা আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার সুল্ম 
পরীক্ষা করিনা ‘শব্দ” বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গতি এইরূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র 
পূর্ণর্ূপে সিদ্ধ করিয়াছেন । . সেইরূপ আবার চোখে দেপ! লাল, হল্দে, নীল 
প্রভৃতি রংও মূলে একই সূর্য্যালোকের বিকার, এবং ব্ধ্যালোকও একপ্রকার 
গতি এইরূপ এক্ষণে সুস্ম অনুসন্ধানের দ্বারা নির্ধীরিত হইয়াছে । “গতি মুলে 
একই হওয়ার কান যদি তাহাকে শব ও চোখ যদি তাহাকে রং বলে তবে এই 
ভাই অধিকতর ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নাম- 
৩১ 
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রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নংকার্য্যবাদের সহায়তা ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই 
প্রকার দেওয়া যাইতে পারে বে, মন্ুষোর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপনা আপন দিক 
হইতে এক নির্রিকার বস্তুর উপরেই শব্দরূপাদি অনেক নামরূপাত্মক গুণসমূহের 
‘অধ্যারোপ’ করিয়া নানাপ্রকার প্রতীয়মান রূপ উৎপন্ন করিয়া থাকে , কিন্তু 
মূলের একই বস্ততে এই প্রতীয়মান রূপ, গুণ কিংবা এই নামরূপ থাকিবেই 
এমন কোন কথা নাই। এবং এই অথই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্প- 
ভ্রম, গুক্তিতে রজতত্রম, অথবা চোখে আঙ্গুল দিলে এক বস্তুকে দুইটা দেখা, 
অথবা অনেক রংয়ের চরম পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি 
নেক দৃষ্টান্ত বেদান্শান্ত্রে পাওয়। যায় । মনুষোর ইন্জিয়সমূহ মনুষ্যকে কখনই 
ছাঁড়িয় যায় ন! বলিয়। জগতের নামরূপ কিংবা গুণ তাহার নজরে অবশ্যই 
পড়িবে। কিন্তু ইন্দ্রিযনব:নে নন্ুষোর দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক স্বরূপ 
দেখা যায়, তাহাই এই জগতের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ, এরূপ 
বলিতে পারা যায় না। মন্ুষ্যের বর্তমান ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যদি সে ন্যনাধিক : 
ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহ! হইলে এই জগং তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় 
তখন সেরূপ দেখ! যাইবে না। এবং ইহ! যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষোর 
ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে তত্ব আছে তাহার নিত্য ও 
প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা কৰিলে, এঁ মূলতত্ব নিরগুণ 
বটে, কিন্ত মন্ুয্যের নিকট উহা! সগুণ দেখার ; ইহা মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, 
মূল বস্তুর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল 
ইন্ড্রিয়-গোচর বিষয়েরই বিচার হয় বলিয়া এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উদ্খিত 
হয় ন|। কিন্তু মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিপ্ন নষ্টপ্রায় হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত 
হন, কিংবা মন্গষ্যের নিকট তিনি অমুক প্রকার দুষ্ট হন বলিয়া তাহার ত্রিকাল- 
অবাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বলা যাইতে পারে না। 
তাই, ক্গগতের মূলে অবস্থিত সত্যের মৃলম্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশান্ত্রে ইহার 
বিচার করিতে হর তাহাতে মন্ুষ্যের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়! 
কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষ বিচার করা আবশ্যক 
হয্ন। এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত গুণই স্বতই চলিয়া যায় এবং ইহ! সিদ্ধ 
হর বে, বন্ধের নিত্য স্বরূপ ইন্দিক্বাতীত অর্থাৎ নিগুণ ও সর্বশেষ্ঠ। কিন্ত যে নিগুপ,. 
সাহার বর্ণন। কে-ই বা করিবে, আর কি প্রকারে করিবে ? এইজন্য পরক্রঙ্গের 
চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ কেবল নিগুণ নহে, তাহা অনির্বাচ্যও 
বটে ; এবং এই নি শু৭ স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রি়যোগে সপুণ রূপ দেখিতে পায়, 
অদ্ৈস্তবেদান্তে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছ। কিন্ত নিগুণকে সগুণ করিবার 
এই শক্তি ইন্দ্রিয়ের আসিল কোথা হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উখিত' 
হ়। অবধ্বেত বেদান্তশান্ত্র ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন বে, মানবঙ্গানের গতি 


২৪৪ গীতারহস্য অথবা কর্ব্মযোগশাস্র 


ত্রিগুণাত্মক মায়া কিংবা প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে; কিন্ত একই 

/শি প্রাহ্মর উপর মনুষোর ইন্জিয় অজ্ঞানবশত সগুণ দৃশ্য রূপের অধ্যারোপ 
0 এাকে। এই মতকে বিবর্তবাদ বলে। নিগুণি ব্ৰহ্ম একই মুলতস্ত 
ই ,গায়। ন।নাবধ সগুণ জগৎ প্রথমে কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল, 
অদ্বৈত বেদান্ত অন্ুলারে এই বিষয়ের ইহাই উপপত্তি। কাণাধন্যায়শান্ত্রে 
অসংখ্য পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার করা হইয়াছে ; এবং নৈয়ায়িক 
এই পরমাণুকে সতা বলিয়। মানেন। তাই, এই অসংখ্য পরমাণুর সংযোগ 
হইতে আরম্ভ হইলে পর জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল, এইরূপ 
তাহার নির্ধারণ করিয়াছৈন। এই মতান্ধসারে পরমাণুদের সংযোগ আরম্ভ 
হইবার পর জগং সবই হয়, তাই ইহাকে “আরঘ্তবাদ” বলে। কিন্তু নৈয়ায়িক- 
দিগের অসংখ্য পরমাণুসন্বন্ধীয় মত স্বীকার না করিয়া “একপদার্থী, সত্য ও 
ত্ৰিগুণাত্মক প্রক্কৃতিই” জড়জগতের মুলকারণ, এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির 
অন্তর্মত গুণের বিকাশে কিংবা পরিণামে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহ! সাংখ্যের। 
বলেন। এই মতকে “গুণপরিপামবাদ” বলে। কারণ, এক মুল সগুণ 
প্রকৃতির গুণবিকাশেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইবূপ ইহাতে 
প্রতিপাদিত হয়। কিন্ত এই ছুই মতবাদকে অদ্বৈতবেদাস্তী স্বীকার করেন 
না। পরমাণু অসংখ্য হওয়া প্রযুক্ত অদ্বৈতমতান্থসারে উহ! জগতের মূল 
হইতে পারে না; এবং অবশিষ্ট প্রকৃতি এক হইলেও উহ) পুরুষ হইতে 
ভিন্ন ও স্বতন্ন হওয়ায় এই দ্বৈতও অইৰত সিঙ্বাস্তের বিরুদ্ধ হয় । কিন্তু এই 
প্রকারে এই ছুই মতবাদকে ছাড়িয়া দিলে এক নিগু৭ ব্রহ্ম হইতে সগুপ জগৎ 
কিন্ধপে উপর হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । কারণ, 
সংকাধ্যবাদ অনুসারে নিগুপ হইতে সগুণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে 
বেদান্তী বলেন যে, সংকারধ্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কাধ্য ও কারণ এই ছুই বস্তু 
যেখানে সত্য সেইখানেই খাটে। মূল বস্তু যেখানে একই এৰং তাহার শুধু 
বাহ্যপ্জপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রয়োগ হইতে পারে না । কারণ» 
একই বস্তর বিভিন্ন রূপ দেখ! সেই বস্তুর ধৰ্ম্ম ন! হইয়া দ্রষ্ট পুরুষের দৃষ্টি- 
ভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যব্পপ উৎপন্ন হইতে পারে, ইহ! সর্বদাই আমাদের দৃষ্টি- 
গোর হয় ।* এই ন্যায় নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ জগতের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে 
ব্ৰহ্ম নির্ভণ, এবং মন্ষ্যের ইন্দরিয়ধর্ম্মপ্রযুক্ত তাহাতেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ 
উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা বিবর্তবাদ । একই মূল সত্য দ্রব্যের 


ক্ষ ইংরাজীতে এই অথ' ব্যক্ত করিতে হইবে appearances are, the results 
of subjective 00001010195 viz. The seuses of the Observer and 
nut of the thing in itself, 


অধ্যাত্ব । ২৪৫ 


উপরেই অনেক অনত্য অর্দাৎ নিত্য পরিবর্তননীল রূপের অধ্যারোপ হইয়। 
থাকে, ইহাই বিবর্ধবাদের নত ; এবং শুধশপর্রিশানবাদে প্রথমেই দুই সতা দ্রব্যকে 
মানিয়া লওরা হর; তন্মধ্যে একের গুণের বিকাশ হইয়। জগতের নানা গুণযুক্ত 
অন্তান্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। রজ্জুতে সর্পন্রম বিবর্ত;) এবং. নারিকেল ছোবড়ায় 
দড়ি হওয়া কিংবা! দুধ হইতে দৈ হওয়া গুণপরিপান্ম। এই কারণে বেদাত্তসার 
গ্রন্থের এক সংস্করণে এই ছুই মতবাদের এই লক্ষণ দেওয়৷ হইয়াছে 


যস্তাত্বিকোইন্যথাভাবঃ পরিণাম উদীরিতঃ। 
অতাত্বিকোহন্তথাভাবো বিবর্তঃ স উদীরিতঃ ॥ 


“কোন মূল বস্তু হইতে যখন তাত্বিক অর্থাৎ সত্যই অন্ত প্রকারের বস্তু প্রস্তুত হয় 
তখন তাহাকে ( গুণ-) “পরিণাম” বলে ; এবং সেরূপ না হুইয়। মূল বস্তই যখন 
অদতারূপে ( অতাত্বিক ) প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে “বিবর্ত বলে” ( বে" সা. 
২১ )। আরগ্তধার নৈনাগ্লিকপিগের, গুনপরিণানবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্তবাদ 
অদ্বৈতবেদান্তীদিগের । অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা প্রকৃতি এই ছুই সগুণ 
বস্তকে নির্ণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও স্বতন্্ব বলিয়। মানেন না। কিন্তু আবার এই 
আপন্তি হর বে, সংকার্ধাবাদ অনুসারে নিগুণ হইতে সগুণ উৎপন্ন হওয়। অপস্তব। 
' ইহা দূর করিবার জন্যই বিবর্তবাদ বাহির হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইতে কেহ 
কেহ যে ধারণ। করেন যে, বেদান্তী গুণপরিণামবাদ কখনই স্বীকার 
করেন ন, কিংবা কখনও করিবেন না, তাহা ভুল । নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ 
প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াই অসম্ভব অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের 
কিংবা অন্য দ্বৈতীদিগেরও এই যে মুখা আপত্তি তাহা অপরিহার্য নহে। 
একই নিগুণ ব্রন্মেতে মায়ার অনেক প্রতীস্কমান বাহ্য রূপ আমাদের ইন্দ্রি়গণ 
প্রত্যক্ষ করিতে পারে ইহ! দেখানোই বিবর্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নিগুণ পরব্রদ্ষেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখ! 
যাইতে পারে, বিবর্তবাদে ইহ! সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার 
গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের কোনও 
বাধা নাই। মৃলপ্রক্কতি স্বয়ং এক প্রতীয়মান রূপ, সত্য নহে-_ইহাই অদ্বৈত 
বেদাস্তের মুখ্য উক্তি । প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার 
পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র না মানিয়৷ 
এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান রূপের গুণ, এইরূপ নানা- 
গুণাত্বক"রূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা মানিতে ত 'দ্বত বেদাস্তের কোন বাধ! 
নাই। তাই “প্রকৃতি আমারই মায়।”%( গী. ৭. ১৪; ৪. ৬) ভগবান ইহা গীতাতে 
ববিলেও আবার গীতাতেই ইহা বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-অধিষ্ঠিত ( গী, ৯. ১০) 
এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার এই “গুণ! গুণেষু বর্তস্তেশ ( গী, ৩, ২৮ ; ১৪, ২৩) 


২৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্শযোগশান্ত্র । 


এই নীতি মসুদারেই হইয়া থাকে । ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, বিবর্তবাদ 
অনুসারে মূল নিগুণ পররক্ষেতে একবার মায়ার দৃশ্য রূপ উৎপন্ন হইলে পর, 
এই মায়িক রূপের অর্ধাৎ প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎ- 
কর্ষের তন্ব গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে । সমস্ত দৃশ্য 'জগংকেই একবার 
মারাত্মক রূপ বললে, এই রূপের রূপান্তরের জন্য গুণোতকর্ষের ন্যায় কোন 
একট। নিগন চাই-ই একুপ বপিবার প্রয়োজন নাই । মায়াত্মক রূপের বিস্তারও 
নিয়মবন্ধই থাকে ইহ! বেদাস্তীরা অস্বীকার করেন না। তাহাদের কথাটা এই 
যে, মূলপ্রকৃতির ন্যায় এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মায়িক 
নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীত; তাহার সন্তাতেই এই নিয়মের 
নিরনস্থ অর্ধাং নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন 
করিবার সামর্থ্য, প্রতীয়নান-রূপবিশিঃ সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রক্কতির হইতে 
পারে না। মি 
উপরে যাহ! আলোচিত হইল তাহা হইতে জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর 
অথবা অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে মায়! ( অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন 
জগৎ), আত্মা ও পরব্রক্ম__ ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা 'জান! 
যাইবে । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জাগতিক সমস্ত বস্ত এই ছুই বর্গে বিভক্ত-_-“নামরূপ, 
এবং তাহাদের আবরণের নিয়ে ‘নিত্য তত্ব | তন্মধ্যে নামরূপকেই সগুণ মায়া 
কিংবা প্রকৃতি বলে । কিন্তু নামরূপকে একপাশে সরাইয়! রাখিলে যে এঁনত্য দ্রব্য’ 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা নিগুণই থাকিবে । কারণ কোন গুণই নামরূপবর্জিত 
হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্বই পরব্রহ্ম;) এবং মন্ুষোর দুর্বল 
ইন্্রিয়ের নিকট এই নিরগুণ পরব্রন্মেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়! মনে 
হয়।,. এই মায়া সত্য পদার্থ নহে 7” পরব্রহ্গই সত্য অর্থাৎ ব্রিকালাবাধিত ও” 
অপরিবর্তনীর বস্ত। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহা দ্বারা আচ্ছাদিত পরব্রহ্ম, 
ইহাদের স্বরূপসন্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই ন্যায় অনুসারে মন্থষ্যের 
বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হন্ন যে, মনুষ্যের দেহ ও ইন্দ্রিয় দৃশ্য জগতের 
অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মক অর্থাৎ অন্থিত্য মায়ার বর্ণে পড়ে ; এবং এই 
দেহেন্দ্রিরে আচ্ছাদিত আত্মা নিত্যস্বরূপ পরব্রন্গের শ্রেণীর অস্ততুকক্ত ; কিংবা ব্রহ্ম 
ও আত্মা একই । যে অদ্বৈতীসিদ্ধাস্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগ- 
তকে স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের ভেদ পাঠকের 
এখন অবশ্যই উপলব্ধ হইয়াছে । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগৎই 
নাই) তিনি একমাত্র জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন ; , এবং বেদাস্তশাস্ত্রী 
বাহ্য জগতের নিত্যপরিৰর্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলির মনে করেন, এবং 
এই নামরূপের মুলে ও মনুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মন্বরূপী নিত্য 
দ্রব্য ব্যাপ্ত হইয়া আছে, এবং এই একপদার্থাত্মক আত্মতত্বই চরম সত্য এইরূপ 


অধ্যাত্ম । ২৪৭ 


পিগ্গান্ত করিয়া ধাকেন। সাংখ্যবাদী “অবিভক্তং বিভক্তেষু” এই ন্যার অহুসারে 
সৃষ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়প্রক্ধতিরই পক্ষে স্বীকার করেন । কিন্ত 
বেদাস্তীরা সৎকার্য্যবাদের বাধাট! বাহিরে ফেলিয়া ধিরা স্থি্ব করিয়াছেন যে, 
“যাহ! পিণ্ডে তাহাই ব্রদ্ধাণ্ডে ; এই কারণে এক্ষণে সাংখোরে অপংখা 
পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মাতে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিহাগে সমাবেশ 
হইয়াছে । শুদ্ধাধিভৌতিক পণ্ডিত হেকেলকে অদ্বৈতী ধরিলাম। কিন্তু তিনি 
এক জড় প্রক্ৃতিতেই চৈতন্যেরও সংগ্রহ করেন; এবং বেদান্ত" জড়কে 
প্রাধান্য না দিয়া ০েশকালে অসীম, অমৃত ও ন্বতন্্ব চিদ্কণী পরব্রহ্ছই সমস্ত 
জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বেত এবং অধাত্ব- 
শাস্ত্রের অদ্বৈত এই ছয়েক মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদাস্তের এই 
সিদ্ধান্তই গীভাতেই আছে, এবং এক প্রাচীন কবি সমস্ত অদ্বৈত বেদাস্তের সার 
এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন 
শ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যহুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ | 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে ব্রদ্মেব নাপরঃ ॥ 

"কোটি গ্রন্থের সার অর্ধ প্লোকে বলিতেছি-__ (১. ব্রহ্ম সত্য (২, জগৎ অর্থাৎ জগ- 
তের সমস্ত নামরূপই মিথ্যা কিংবা নশ্বর ; এবং ৩) মন্থযোর আত্মা ও ব্রহ্ম মূলে . 
একই, দুই নহে” । এই শোকের নথা” শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে 
তিনি বুহদারণ্যকোপনিষদ অনুসারে ইহার তৃতীয় চরণের '্রক্মামৃতং জগৎ 
সত্য এই পাঠান্তর স্ব ছন্দে করিয়া লইতে পারেন ; সেইজন্য ভাবার্থের বদল 
হইবে না ইহ! পূর্বেই বপলিয়াছি। তথাপি সমস্ত দৃশ্য জগতের অদৃশ্য অথচ নিত্য 
পরবন্মরূপী মুলতব্বকে সৎ (সত্য ) বলিবে কি অসৎ (অসত্য-অনৃত ) বলিবে, 
ইহা! লইয়। কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই 
এই বিষয়ের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি । সৎ কিংবা 
সত্য এই একই শব্দের ছুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়া 
উঠিপ্নাছে ; এবং “সৎ এই শব্দকে প্রতোক বাক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, 
তত্প্রতি ঠিক লক্ষ্য করিলে, কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম 
অনৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে 
পরিবর্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকার্ধ্য। এই সৎ কিংব! সত্য 
শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্মুখে এক্ষণে জাজ্জল্যমান 
অর্থাৎ ব্যক্ত (কল উহার বাহ্য রূপ বদলাক বা নাই বদলাক ); এবং দ্বিতীয় 
অর্থ (২)--চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেও য স্বরূপ চিরকাল এক 
রকমই থাকে, কখনও পরিবর্তিত হয় না। ইহার মধো, প্রথম অর্থ যাহার 
সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্ধক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরব্রঙ্গকে 
তদ্বিরুদ্ধ অর্থাৎ চক্ষের অনৃশ্য সুতরাং অসৎ ৰ৷ অসত্য বলেন। উদাহরণ 


২৪৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্ । 


বথা-_-তৈস্তিব্রীক্গ উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি “সৎ ও দৃশ্য জগতের অতীতের 
প্রতি “ত্যৎ (অর্থাৎ যাহা অতীত ) কিংবা গঅনৃত* (চক্ষের অদৃশ্য ) শক 
প্রয়োগ করিয়। ব্রন্গের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে যে, যাহ কিছু মূলে বা 
খআরস্তে ছিল সেই দ্রব্যই “সন ত্যাচ্চাভবৎ। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং 
চানিলয়নং চ1 বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চাতনৃতংচ ৷” ( তৈ, ২, ৬ )-- 
সৎ (চক্ষের গোচর ) এবং “তাহা” ( যাহা অতীত ), বাচ্য ও অনির্বাচ্য, সাধার 
ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত ( অজ্দ্রে ), সত্য ও অনৃত-_এইক্সপ দ্বিধা হইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত ত্রক্ষকে এইরূপ ‘অনৃত’ বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে; 
পরে তৈত্তিরীয় উপনিষদেই “এই অনৃত ব্রহ্ম জগতের “প্রতিষ্ঠা” কিংবা আধার, 
তাহার অন্য আধারের অপেক্ষা নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভয় 
হইয়াছে” এইরূপ উক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শব্দভেদে 
ভাবার্থের বদল হয় না। সেইরূপ আবার শেষে “অসদ্‌ বা ইদমগ্র 
আমীং”__“এই সমস্ত জগৎ প্রথমে অসৎ (ব্রহ্ম) ছিল”, এবং খখ্েদের (১০, 
১২৯,৪) বৰ্ণন অনুসারে তাহ) হইতেই পরে . সৎ অর্থাৎ নামরূপাম্মক ব্যক্ত 
জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( তৈ. ২,৭)1 ইহা হইতেও 
স্পষ্টই দেখ! যায়-_-“অসৎ' শব এই স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ “চক্ষের অদৃশ্য” এই 
অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং বেদাত্তহ্ত্রে বাদরায়ণাচার্ধ্য উক্ত বচনের এই- 
রূপ অর্থই করিয়াছেন, (বেস্থ, ২, ১. ১৭)1 কিন্ত ‘সৎ’ কিংবা ‘সত্য’ এই 
'শব্বের, চক্ষে দেখ! না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ ( অর্থাৎ উপরে 
প্রদত্ত ছুই অর্থের মধ্যে দ্বিতীর় ) অর্থ বাহাদের সম্মত, তাহারা অদৃশ্য অথচ 
অপরিবর্তনীয় পরব্রক্মকেই সৎ কিংবা সত্য নাম দিয়া, নামরূপাত্মক মায়াকে 
অসং অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর।এইরূপ বলিয়া থাকেন। উদাহরণ যথা--- 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কখমসতঃ সঙ্জায়েত”-_হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে 
সৎ (ব্ৰহ্ম ) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহ! ‘নাই’ তাহ! হইতে সৎ অর্থাৎ “যাহা 
আছে" তাহা কিরূপে উৎপর হইবে--এইরূপ ছান্দোগ্য উপনিষর্দে উক্ত আছে 
(ছাং, ৯. ২*১৯২)। আবার ছান্দোগা উপনিষদেই এই পরব্রক্মকে এক- 
স্থানে অব্যক্ত অর্থে ‘অসৎ’ বলা হইয়াছে (ছাঁং, ৩. ১৯.১)। * একই 
পরত্রহ্ষের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার “সখ ও একবার অসৎ, 
এইরূপ পরম্পরবিকুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ-_অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই 


*  অধ্যত্মশান্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান 
আবির্ভাব ( মায়! ) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বস্ততস্থ (ব্ৰহ্ম) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই 
বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান “আবিভাবকে সৎ বুঝিয়! (16৭1 ) বস্ত- 
তত্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্ত হেখেল ও গ্রীন প্রভৃতি উক্ত আবির্ভাবকে অসৎ ( uureal ) 
বুঝিরা বন্ততবকে ( 758] ) সৎ বলেন। 


অধ্যাত্ম । ২৪৯ 


হইলেও শুধু শবাবাদ বাঁড়াইবার পক্ষে সাহাব্যকারী--পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়া গিয়া 
শেষে ব্রহ্ম সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থাক্ী, এবং দৃশ্য জগৎ অসৎ অর্থাৎ নশ্বর, 
এই এক পরিভাষাই স্থায়ী হইয়া গিয়াছে । ভগবদৃগীতাতে এই শেষের পরি- 
ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২. ১৬-১৮ ) পরব্র্ 
সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; 
এবং ৰেদান্তহ্ত্রের সিদ্ধান্তও এইবূপ। পুনশ্চ দৃশ্য জগতকে ‘সৎ’ বলিয়। পর- 
ব্ৰক্মকে “অসৎ” বা ‘তৎ’ ( তাহ!==অতীত ) বলিবার তৈত্বিরীয়োপনিষদীয় সেই 
পুরাতন পরিভাষার চিহু এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। গু তৎসৎ এইরূপ 
যে ব্রন্ধনির্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ১৭. ২৩) তাহার মূল অর্থ কি 
হইতে পারে-_-এই পুরাতন পরিভাষার দ্বারা ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা হয়। এই গু 
গুঢাক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র ; উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হই- 
মাছে ( প্র" ৫7 মাং, ৮-১২; ছাং, ১*১)। ‘তৎ’ অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য 
জগতের অতীত, দূরবর্তী অনির্বাচ্য তত্ব ) এবং “সৎ, অর্থাৎ চক্ষে সন্দুখস্থ দৃশ্য 
জগং। এই তিন মিলিক়। লমন্তই ব্ৰহ্ম, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই 
অর্থেই “সনপচ্চাহমকঞুন” ( গাঁ- ৯. ১৯ )--সৎ অর্থাৎ পরব্রদ্ধ ও অপৎ অর্থাৎ 
দশা জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতায় 
কর্মযোগই প্রতিপাদ্য হওয়ায় সপ্তনণ অধ্যায়ের শেষে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 
এই ব্রহ্গনির্দেশের দ্বারাও কর্মযোগের পুর্ণ সমর্থন হয়) “ও তৎসৎ” এর “সৎ 
শব্দের অর্থ লৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল 
পাওয়া যায় সেই কৰ্ম্ম; এবং তৎ-এর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশ। ছাড়িয়! 
কত কর্ম । সংকল্পে যাহাকে ‘সৎ’ বল! হইয়াছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ 
কর্মই হওয়ায় (পর প্রকরণ দেখ ) এই বরঙ্ৃনির্দেশের এই কর্মমূলক অর্থ মূল- 
অর্থ হইতে সহজেই নিম্পন্ন হয়। ওঁ তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং 
সত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনির্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে ; 
কিন্তু গীতাৰ্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ ন! থাকায় এখানে সেগুলি 
বুঝানো হয় নাই। 

জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাত্ম। ) ইহাদের পরম্পর-সন্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি 
হইলে পর, “জীব আমারই অংশ” ( গী. ১৬.৭) এবং “আমিই এক “অংশের দ্বারা” 
এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি” ( গী. ১০, ৪২) এইরূপ যাহ। ভগবান গীতাক্গ 
বলিয়াছেন_-এবং বাদরারণাচার্ধযও বেদান্তহ্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন ( বেস্থ, 
২. ৩, ৪৩, ৪. ১৯ )--কিংবা! পুকুষসথক্তে “পাদোহস্য 1 খ| ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি”-_“স্থিরচর ব্যাপুনি অবঘা। জে।ঞদগদাঅ। দশাংগুলে উর্ল1”__সমস্ত চরাচন্র 
ব্যাপিয়৷ যে জগদাত্ম! দশাঙ্গুলে রহিয়াছেন__এইরূপ যে বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে 
পাদ ৰা অংশ’ শব্দের অর্থানর্ণয়ও সহজ হয়। পরমেশ্বর ব। পরুমাত্ধ। সর্বব্যাপী 


২৫০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


হইলেও নিরবয়ব একপদার্থাত্মক ও নামরূপবিরহিত সুতরাং অচ্ছেদ্য এবং নির্বি- 

কার হওয়া প্রযুক্ত তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুকরা হওয়া সম্ভব 

নহে ( গী. ২. ২৫)। তাই, চতুর্দিকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই একপদার্থী 
পরব্রহ্ম এবং মনুষ্যের দেহান্তর্গত আত্ম, এই দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 
*শারীর আত্মা’ পরব্রহ্মেরই “অংশ” এইরূপ বলিতে হইলেও, ‘অংশ’ ব! “ভাগ, 

শব্দের “কাটিয়া ফেল! বিচ্ছিন্ন টুকরা”, বা ‘ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি 
দান!” এইরূপ অর্থ ন! করিয়া, তাত্বিকদৃষ্টিতে গৃহস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ 
( মঠাকাশ, ঘটাকাশ ) এই সকল যেরূপ সর্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, 
সেইরূপ শারীর আত্মাও পরব্রন্মের অংশ, এইরূপ অর্থ করিতে হয় ( অমৃতবিন্দু 
উপনিষৎ ১৩ দেখ)। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক 
জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত একপদার্থমূলক তত্ব,__ইহাও এইরূপ সত্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ । অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি 
অনুসারে ইহাই প্রকাশ পায় যে, যে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মূলতত্ব ( তাহ! 
আকাশের মত যতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের 
দ্বারা বদ্ধ নামরূপমাত্র সুতরাং সসীম ও নশ্বর । ইহ! সত্য যে, সেই তত্বসমূহের 
ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরত্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত ; কিন্তু পরব্রহ্ষ 
তাহাদের দ্বার! সীমাবদ্ধ ন! হইয়া সেই সমস্তের মধো ওতপ্রোত আছেন এবং 
তদতিরিক্ত জানি না তিনি কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। 
পরমেশ্বরের ব্যাপকতা দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহা দেখাইবার জন্য 
‘ত্রপাদ’ শব্দ পূরুষসুক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ 'অনস্তই” বিবক্ষিত! বস্তুত 
দেখ। যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ বা সংখ্যা ইত্যাদি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার ; 
এবং ইহা৷ বলিয়া আসিয়াছি যে পরত্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত । এইজন্য, 

যে নামরূপাত্মক ‘কালের’ দ্বারা সমপ্ত কবলিত রহিয়াছে সেই কালকেও যিনি 
আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন তিনিই পরবত্রহ্ম, উপনিষদে ব্রহ্মস্বরূপের এইরূপ 
বর্ণন। দেখা যায় ( মৈ. ৬. ১৫); এবং “ন তদ্ভাসয়তে হুর্য্যো ন শশাঙ্কো ন 
পাবকঃ”-_পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে স্বর্য্য চন্দ্র কিংবা! অগ্নির সমান কোন 
প্রকাশক সাধন নাই, কিন্ত তিনি প্রপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণন! গীতাতে ও উপ- 
নিষদে আছে (গী. ১৫. ৩৬; কঠ. ৫,১৫; শ্ৰে,৬ ১৩) তাহারও ইহাই 
তাৎপৰ্য্য ॥ সূর্য্য চক্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। যীহাকে “ক্যোতিষাং 
জ্যোতিঃ” (গী. ১৩. ১৭৪ বৃ. ৪. ১৬)-_জ্যোতিয়্ন জ্যোতি বলা হয় সেই 
স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানময় ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন? তাহার 
অন্য প্রকাশক পদার্থের অপেক্ষা নাই ; এবং উপনিষদেও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 

সূর্য্য চন্ত্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই শ্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতেই 

তীহার! প্রান্ত হয় (স্ট, ২.২. ১*)। আধিভৌতিক শাস্ত্রের ঝুক্তি অনুসারে 
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ইঞ্জিয়গোচর অতি শৃপ্ম ব। অত্যন্ত দূরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমস্তই দেশ- 
কালাদি নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব ‘জগতেই” উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য 
পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক্‌, উহাদের অপেক্ষা অধিক. 
ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল হইতে স্বতন্ত্র; অতএব কেবল নামরূপেরই. 
বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি বা সাধন বর্তমান অবস্থা :অপেক্ষা শতগুণ 
স্থগ্স ও প্রগল্ভ হইলেও তাহার দ্বারা জগতের মূল “অমৃত তত্বের” সন্ধান পাওয়া 
সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্বিকার ও অমৃততত্বকে কেবল অধ্যাত্মশাস্ত্রের 
জানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

এ পৰ্য্যন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত '9 শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের 
যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বল! হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে যে, 
পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা 
অপেক্ষা! তাহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহারও মধ্যে নিগুণ অর্থাৎ নাম- 
রূপরহিত স্বরূপই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; এবং নিগুগই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে 
প্রতিভাত হয় ইহা গীতায় বলা হইয়াছে । কিন্তু কেবল শব্দের মধ্যে এই 
সিন্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, 'সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় ধাহাদের হুই 
অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে ভাহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসা-. 
“ধারণত্ব নাই। এবিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিয়া 
মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ 
হইয়া যায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ধ সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত 
হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং 
সেই ভাবের দ্বার! সঙ্কটকালেও সম্পূর্ণ মমতার সহিত আচরণ করিবার স্থির 
স্বভাব উৎপন্ন হয়; কিন্ত ইহার জন্য বনুবংল্লাগত সংস্কারের, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের, 
দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহারত| আবশ্যক হয়। এই সমস্তের 
সাহায্যে "সর্বভূতে একই,আত্মা” এই তত্ব খন কোন মন্থৃষ্যের সঙ্কট সময়েও 
তাহার প্রত্যেক কর্মে সহজভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, 
তাহার ব্রহ্মজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারেই মন্ুষ্যের মোক্ষ- 
লাত হয় (গী, ৫. ১৮-২০ ) ৬. ২১, ২২ )_ইহাই অধ্যাত্শান্ত্রের উপরিউক্ত 
সর্ব সিদ্ধান্তের সারভূত ও শিরোমণিতৃত চরম সিদ্ধান্ত । এই আচরণ যে ব্যক্কিতে. 
দেখ! যায় না তাহাকে “কাচা” বুঝিতে হইবে--ব্রহ্মজ্ঞানের অপ্নিতে সে এখনও 
সম্পূর্ণ পক্ষ হয় নাই। প্রকৃত সাবু এবং :নিছক্‌ বেদান্তশাস্্ী, ইহাদের মধ্যে 
ইহাই ভেদ । এবং এই অভিগ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লণ বলিরার সময় “বাহ্য 
জগতের মূল তন্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা” জ্ঞান না বলিয়। “অমানিত্‌, ক্ষান্তি, 
আত্মনিগ্রহ, সমবুদ্ধি” ইত্যাদি উদাত্ত মনোবৃত্তি জাগৃত হইয়। যাহার দ্বারা, 
চিত্তের পুর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত 


২৫২ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র। 


হইয়াছে ( গী. ১৬. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বারা যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ 
অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্ব্ভূতাত্মৈক্য-জ্ঞানের 
পুর্ণ প্রকাশ পায় দেই বাক্তির বাসনাত্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয় । কিন্ত কাহার 
বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন ন। থাকায় 
এখনকার কেবল কেতাবী জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখ! 
উচিত যে, জ্ঞান’ বা ‘সমবুদ্ধি’ শবেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধি, শুদ্ধ 
বাসন (বাসনা ম্মক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ 
কর! হয়। ব্রহ্মসম্বন্ধে শুফ বাক্‌পাগ্ডত্য প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া “বাঃ বাঃ” 
বলিয়া শিরঃসথশালক, কিংবা অভিনয়দর্শকের ন্যায় “আরও একবার” বলিবার 
লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯) ক. ২. ৭ )। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে 
যে ব্যক্তি অন্তর্বাহগুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে সেই প্রকৃত আত্মনিষ্ঠ এবং 
তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক্‌ পণ্ডিতের হয় না--সে যতই কেন বুদ্ধিমান ব! 
বিদ্বান হোক না। প্নারমাত্মা। প্রবচনেন লভো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” 
এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২. ২২ )মুং, ৩. ২,৩)। এইরূপ 
তুকারাম বাবাও বলিয়াছেন__-“ঝালাসি পণ্ডিত পুরাণ সাজসী। পরী তু' নেণসি 
মী হে কোণ ॥” অর্যাৎ -“পণ্ডিত হইয়াছে, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি 
জান ন| যে ‘আমি’ কে।” (গা, ২৫ ৯৯)। আমাদের জ্ঞান কত কম তার 
দেখ! মুক্তি লাভ হয়” এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হ্ইয়! 
পড়ে! মনে করি আম্মা! হইতে এই মুক্তি কোন পৃথক বস্তু ! ব্রহ্ম ও আত্মার 
একত্ব জ্ঞান হইবার পূর্বের দ্র্ট। ও দৃশ্য জগতে ভেদ ছিল ঠিক) কিন্তু আমা- 
দের অধ্যাত্মশান্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাত্মেক্যের পূর্ণ জ্ঞান 
হইলে আত্ম। ব্ৰহ্ষেতে মিশিয়া! বায় "এবং ব্রদ্মজ্জানী পুরুষ আপনিই ব্রঙ্গরূপ হইয়! 
যান; এই আধ্যাত্মিক অবশস্থাকেই 'ব্রহ্মনির্বাণ' মোক্ষ নাম দেওয়! হইয়াছে ; এই 
ব্রহ্মনির্বাণ কেহ কাহাকে দিতে পারে নাঃ ইহা অন্য কোথা হইতে আসে না, 
অথবা! তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আত্মজ্ঞান 
যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধরা রঠিয়াছে; কারণ 
মোক্ষ তে! আত্মারই মূল গুদ্ধাবস্থ ; উহু! পৃথক স্বতন্থ কোন বস্তু বা স্থল নছে। 
শিবগীতাতে এই শ্লোক আছে ( ১৩, ৩২ )১ 
'মোক্ষস্য ন হি বাসোইস্তি ন গ্রামাস্তরমেব বা। 
অজ্ঞানন্ৃদূয়গ্রন্থি-নাশো মোক্ষ ইতি স্বৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ “মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ 
প্রদেশে যাইতে হয়, এরূপ নহে; আপন হৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হওয়াকেই 
মোক্ষ বলে ।” এই প্রকারে অধ্যাত্মশাস্ত্র হইতে নিম্পন্ন এই অর্থই “অভিতে। ব্রহ্- 
নির্বাপং বৰ্ষতে বিদিতাত্মনাম,” ( গী. ৫. ২৬)--বাহার পুর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে 
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ডাঁহার সকল স্থানেই বরহ্মনির্বাণরূপী মোক্ষলাভ হয়, এবং প্যঃ সদা মুক্ত এব সঃ” 
( গী, ৫.২৮) ভগবদগীতার এই শ্লোকসমূহে এবং “ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মেব ভবতি*-_ধিনি 
ব্ৰহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্ৰহ্মই হইয়াছেন (মু. ৩. ২: ৯ )-_ইত্যাদি উপনিযদ্‌- 
বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে। মনুষ্যের আত্মার জ্ঞানদৃষ্টিতে এই যে পূর্ণাবস্থা হয়, 
ইহাকেই ‘ব্ৰহ্মভূত’ ( গী. ১৮. ৫৪ ), বা ‘ব্ৰাহ্মী স্থিতি” । গী. ২. ৭২), বলা হইয়া 
থাকে ; এবং স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫-৭২ ), ভক্তিমান্‌ ( গী. ১২. ১৩২০) বা 
ত্রিগুণাতীত ( গী. ১৪. ২২-২৭ ) পুরুষদিগের ভগবদগীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও 
এই অবস্থারই বর্ণনা | “ত্রিগুণাতীত+ পদ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্ত্র 
মানিয়া সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই 
গীতারও অভিমত, এরূপ বুঝা যেন না হয়; অধ্যাত্মশাস্ত্রের “অহং ব্রহ্গান্মি*__- 
আমিই ব্ৰহ্ম-( বৃ. ১. ৪. ১ )-_এই ক্রাঙ্গী অবস্থা কখন তক্তিমার্গের 
দ্বারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখন বা গুণাগুণ- 
বিচাররূপ সাংখ্যমার্গের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়! যায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায় । এই 
মার্গলমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মাগ হওয়া প্রযুক্ত পরমেশ্বর 
খ্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে ভক্তিই সুলভ সাধন ইহ! গীতাতে 
উক্ত হইয়াছে । এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে 
* করিয়াছি। সাধন যাহাই হোক না, ব্রহ্মাত্মেক্যের অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের 
‘স্বরূপের জ্ঞান হইয়। জগতের সর্বভূতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি করা৷ এবং 
তদনুসারে কাধ্য করাই অধ্যাত্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা) এবং এই অবস্থা! যাহার লাভ 
হইয়াছে সেই পুরুষই ধন্য ও কৃতকৃত্য হন__এইটুকুতে। নির্বিবাদ। ইহ! পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ পণ্ড ও মনুষ্যের একই সমান হওয়! প্রযুক্ত 
মনুষাজন্মের সার্থকতা কিংব! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জ্ঞানলাভেই হইয়া থাকে । সমস্ত 
ভূতের বিষয়ে কারমনোবাক্যে সর্বদা! এইপ্রকার সামাবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত 
কর্ম করাই নিত্য মুক্তা বস্থা,পূর্ণষোগ ব৷ সিদ্ধাবস্থা । গীতায় এই অবস্থার যে বৰ্ণন! 
আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টাকা করিবার 
সময় জ্ঞানেশ্বর মহারাজ * অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া ব্হ্মভূত পুরুষের সাম্যাবস্থার সুরস 
ও চটক্দার নিস্রপণ করিয়াছেন; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাঙ্গী 
স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহ! বলিতে বাধা নাই । যথা__“হে পার্থ! যাহার 
হৃদয়ে বৈষমা কিছুমাত্র নাই, যিনি শক্রমিত্র সকলকে সমান ভাবেন ; অথবা হে 
পাণ্ডব ! যিনি প্রদীপের ন্যায় ইহ! আমার ঘর বলিয়া এখানে আলোক দিব, উহা 
অপরের ঘর বলিয়া! ওখানে" অন্ধকার করিয়া রাখিব, এ প্রকার ভেদজ্ঞান করেন 
না) বীজ যে বপন করে এবং গাছ ফে কাটে, উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে 
* জ্ঞানের মহারাজের “জ্ঞানেশ্বরী” গ্রস্থের হিন্দী অনুবাদ নাগপুরে সবজজ তুর রক্লাখ 
মালব ভগড়ে বি-এ, করিয়াছেন; এবং এই এস ভাহার নিকট পাওয়া যাহ । 


২৫৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 


ছায়াদান করে ;” ইত্যাদি (জ্ঞা' ১২. ১৮)। সেইরূপ “পৃথিবীর ন্যাকজ তিনি 
এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না যে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে ; যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহ! ভাবেন না বে, রাজার 
শরীর রক্ষা কি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি; যেমন জল এই ভেদ করে 
না যে, গরুর তৃষ্ণা শাস্তি করি এবং ব্যাস্ত্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্বনাশ 
করি; সেইরূপই সর্বতৃতে যাহার একই মৈত্রী ; যিনি স্বয়ং মুস্তিমান দয়া, এবং 
বিনি ‘আমি’ ও “আমার” ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাহাতে সুথদুঃখের 
আভাসও দেখ! যায় না” ইত্যাদি ( জ্ঞা- ১২. ১৩)* অধ্যাত্ববিদ্যার দ্বারা শেষে 
ঘাহা লাভ হয় তাহা ইহাই। 

সমস্ত মোক্ষর্ম্মের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্‌ 
হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তৃকারাম, রামদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস, 
ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্য্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, তাহ! 
উপরি উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পূর্বে 
অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল 
এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। 
ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার আধারভূত 
খথ্বেদের এক প্রসিদ্ধ সুক্ত ভাষান্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের 
'্মগম্য সূলতত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই 
সুত্রে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্ভ, স্বতন্ত্র ও মূলস্পর্শী তত্বঞ্জানের 
মার্টিক বিচার অন্য কোন ধর্শেরই মূল গ্রন্থে পাওয়। যায়'না। শুধু তাহাই 
নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পূর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও 
উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মন্ুুষ্যে্র মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরপাত্মক 
জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্য ব্রক্মশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় 
ইহা দেখাইবার জন্য ধণ্দ-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই বুক্কের গুরুত্ব বুঝিয়৷ আশ্চর্য্য 
১০৯৮০০০৪০১১ Sa MLNS DAL ta sdb 

* পার্থ। জয়াচিয়। ঠাষী”। বৈবম্যাচী বার্থ। নাহী । বিছ্ুমিত্রা দোহী। সরিসা পাড়ু।। 
কা! খরিচিয { উন্িযেতু করারা। পারখধিয্ন। অ'ধারু পাডাব|। হে নেনেচি গা পাণ্ডব।। 
দীহু জেসা ॥ জে খাণ্ডাবয়| ঘাকে যালী। ক। লাবণী জয়ানে কেলী।। দ্ধ! একাচি সাডলী । 
বৃক্ষু দে জৈসা।। 

, কিংবা তৎপূর্বে (জ্ঞা, ১২, ১৩) দেই অধাক়ে- 

উত্তমানে ধরিজে। অধনানে অহ্রেরিজে | ' হেঁ কাহীচ নেশিযজ | অনুধা জেবী ॥ 
কী রায়াটে দেহ চালু । রক্ষা পবোতে গাল । হেন ক্ষণেচি কৃপালু । প্রাণু সৈঁগ1)। 
গাঈচ। তৃব। হরু। ক! ব্যাস্বা বিষ হোউনি মারু । এ সে নেণেচি কাকরু , তোয় জৈসে॥ 
চৈসী নাব বিষণাচি ছুতদাত্রী। একপণে জয়া মৈত্রী ৷৷ কৃপেশী' ধাত্রী। আপণচি জে। ॥ 
জাণি মী হে ভাষ নেণে। মাঝে কহী'চি ন ক্ষণে. হুখহখ জাণণে:। নাহি জয় ॥ 


অধ্যাত্ব । ২৫৫ 


গ্করিয়াছেন। ইহা খপ্বেদের ১*ম মগুলের ১২৯তম সুক্ত হইতেছে ; এবং এই 
চক্রের প্রারম্ভিক শব্ধ হইতে ইহাকে প্নাসদীয় সুত্ত” বলে। এহ সুক্তই 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২. ৮. ৯) প্রদত্ত হইয়াছে ) মহাভারতের নারায়ণীয় ব! ভাগ- 
ঘ্ত ধৰ্ম্মে, এই সুক্তেরই আধারে ভগবদিচ্ছায় সর্ধপ্রথমে জগতের স্থষ্টি কিরূপে 
হইল, তাহার বর্ণনা কর! হইয়াছে ( মভা” শীং* ৩৪২. ৮)। সর্ববান্ ক্রমণিক। অন্তু- 
নারে ইহার খধি পরমেষ্টি প্রজাপতি. এবং দেবত| পরমায্মা ; ইহাতে ত্রিষ্ট ভ 
ঘৃত্তের অর্থাৎ এগারে| অক্ষরের চার চরণের সাত খক আছে। “সৎ ও “অসৎ 
শব্দ হ্যধা হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে ‘সৎ’ বল! সম্বন্ধে উপনিষৎকার- 
দিগের যে মতভেদের কথা পূৰ্ব্বে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মততেদ 
থগ্বেদেও দেখিতে পাওয়। যায় । উদাহরণ যথা-__এই মুলকারণ সম্বন্ধে কোন 
স্থানে উক্ত হইয়াছে “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদস্তি” (খা, ১, ১৬৪. ৪৬) কিং 

“একং সন্তং বুধ কল্পয়ন্তি” ( খঝ. ১. ১১৪. ৫ )--তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্য" 
স্থায়ী, কিন্তু তাহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে ; আবার কোন কোন 
স্থলে ইহার উপ্টাও বল৷ হইয়াছে যে, “দেবানাং পুর্ব্যে যুগেংসতঃ সদজায়ত” 
€খ" ১০. ৭২. ৭ )--দেবতাদেরও পুর্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে “সৎ অর্থাৎ 
ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ব হইতে 
জগতের উৎপত্তি হওয়া সমন্ধে খ্থেদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়? যেমন 
জগতের আরম্তেমূল হিরণ্যগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই ছুই তাহারই 
ছানা; তিনিই পরে সমস্ত জগৎ স্ষ্টি করিলেন (খা, ১০. ১২১, ১১ ২ 09 প্রথমে 
বিরাট্রুপী পুরুষ ছিলেন; তাহা! হইতে যজ্ঞের দ্বার৷ সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
(৭-১০. ৯০); প্রথমে আপ (জল ) ছিল, তাহাতে প্রক্জাপতি উৎপন্ন হইলেন 
(পা, ১০.৭২. ৬১১০, ৮২,৬); খত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর 
রাত্রি (অন্ধকার ) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্ধৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল 
( ধ.১০-১৯০,১)। খাথেদে বর্ণিত এই মূল দ্ৰব্যসমূহের পরে অন্যান্য স্থানে 
এই প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে, যথ।-- ১) জলের, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ‘আপে। 
বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ এই সমস্ত প্রথমে কেবল তরল জল ছিল (তে. ব্রা. ১. 
১.৩, ৫); (২) অসতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদে ‘অসদ্বা হদমগ্র আসীং ইহা প্রথমে 
অসৎ ছিল (তৈ. ২. ৭ ) (৩) সতের, ছান্দ্যোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীঙ 
এই সমস্ত প্রথমে সংই ছিল ( ছাং. ৬, ২)) কিংবা (৪) আকাশের, 'আকাশঃ 
পরায়ণম্‌’ আকাশই সমন্তের মূল ( ছাং, ১. ৯) (৫) মৃত্যুর, বৃহধারপ্যকে “নৈবেহ 
কিঞ্চনাগ্র 'আসীন্ম ত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ প্রথমে ইহা 1 ছুহ ছিল না, সমস্তই 
মৃত্যুর দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল (বৃ. ১. ২. ১); এবং (৬) তমের, মৈক্রাপনিষদ্দে 
‘তমে৷ বা ইদমগ্র আসীদেকম্‌” ( মৈ. ৫. ২) প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম 
€ তমোগুণী, অন্ধকার ) ছিল -পরে তাহা হইতে রজ ও সত্ব হইল। শেষে এই 


২৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশান্ত্র । 


সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়া মনুস্থতিতে জগতের আরপ্তের বর্ণনা! এই 
প্রকার করা হইয়াছে 
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেরং প্রস্থগুমিব সর্বতঃ ॥ 
অর্থাৎ “এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অথাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, ভেদা- 
ভেদ উপলব্ধি হইত না, অগম্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল ; অনন্তর তাহার মধ্যে 
অব্যক্ত পরমাত্বা প্রবেশ করিয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন”__( মনু, ১.৫-৮ 01 
জগৎ আরস্তভের মূলদ্রব্যসম্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণন! 
নাসদীয় সুক্তের সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল ; এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে 
কোন্‌ মুলদ্রব্য সত্য ধরা! যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাই উহার 
সত্যাংশ সম্বন্ধে এই সুক্তের ধাষি বলিতেছেন যে 
নামদাসীরে। সদাপীৎ তদানীং নাসীদ্রজো! নো ব্যোমা। পরে! যৎ। 
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মননম্ভঃ কিমাপীদৃগহনং গভীরম্‌ ॥ ১ ॥ 

১। তখন অর্থাৎ মুলারভ্তে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না | অস্তরীক্ষ 
ছিল ন! এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। ( এইরূপ অবস্থাতে) কে 
(কাহাকে ) আবরণ করিল? কোথায় ? কাহার সুখের জন্য? অগাধ ও 
গহন জলও কোথায় ছিল ? * 

ন মৃত্যুরাসীদ্‌ মৃতং ন তাই ন রাত্র্যা অহু আসীঘ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয়। তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাহস ॥ ২ ॥ 

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, সেইজন্য 
(অন্য ) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ)ও ছিল ন।। (এইপ্রকার্) 
রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন ( -প্রকেত ) ছিল না। (যাহা 
ছিল ) তাহা একমাত্র আপন শক্তি ( স্বধা ) দ্বারাই বায়ু বিনা শ্বাসোচ্ছাস করিত 
অর্থাৎ স্ফুর্ভিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিংবা তাহার বাহিরে অন্য কিছুই ছিল না । 

তম আপীত্তমস। গৃঢ়মগ্রেং প্রকেতং সণিলং সর্বরমা ইদম্‌। 
তুচ্ছেনাম্বপিহিতং ষদাসীৎ তপসম্তন্মহিনাংজায়তৈকম্‌ ॥ ৩ ॥ 

৩। টি এইরূপ বল! যায় ষে, অন্ধকার ছিল, আরম্ভে এই সমস্ত 
অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেদাভেধবিরহিত জল ছিল, কিংবা আতু অর্থাৎ সর্বব- 
ব্যাপী ব্ৰহ্ম (আরস্তেই ) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মারার দ্বার] আচ্ছাদিত 
ছিলেন, তাহ! (তৎ ) মূলে এক (ব্ৰহ্মই) তপের মহিমার দ্বারা (রূপাস্তরে 
পরে ) প্রকট হইয়াছিলেন। 1 

* প্রথম ঝক্‌_ চতুর্থ চরণে “আাসীৎ কিং* এই অন্বর করিয়া! আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি; 

২ উহার ভাবার্থ হইতেছে বে সে সময়ে ছিল না’ ( তে, ব্রা. ২.২.৯ দেখ )। 

৪ তীয় খ£--৫কহ কেহ ইহার প্রথম তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পন! করিয়া ৪ 


অধ্যাত্ম । ২৫৭ 


কামন্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসে! রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ । 
সতে! বন্ধুমদতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ে! মনীষা ॥ ৪ ॥ 

৪। ইহার মনের ঘে রেত অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃস্থত হয় তাহাই আরম্ভে 
কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে। জ্ঞানীর! 
অস্তঃকরণে বিচার করিক্ন বুদ্ধির দ্বার| নির্ধারণ করিয়াছেন যে, (ইহাই) 
অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরত্রহ্মের মধ্যে সং-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতেন্ব 
€ প্রথম ) লম্বন্ধ ৷ 

তিরশ্ঠীনো বিততো রশ্মিরেষাম্‌ অধঃ স্বিদাসীদুপরি শ্বিদাসীৎ। 
রেতোধ। আসন্‌ মহিমান আসন স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥ 

৫ | (এই) রশ্মি বা সুত্র বা কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত ; 
এবং যদি বল যে ইহা নীচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল । (ইহাদের ভিতর 
কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হয় এবং (বাড়িয়া! ) বড়ও হয়। তাহারই 
স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (বাপ্ত ) হইয়া থাকে ।. 

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা৷ কুত ইয়ং বিস্ষ্টিঃ। 
অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কে! বেদ যত আবভূব ॥ ৬॥ 

৬। (সৎএর ) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহা হইতে বা কোথা হইতে 
আসিল" ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক ) প্র অর্থাৎ বিস্তারপুর্বক এখানে কে 
, বলিবে ? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারাঁও এই ( সৎ জগতের ) বিসর্গেনু 
পরে হইল। আবার উহা যেখান হইতে নিঃস্থত হইল, তাঁহা কে জানিবে? 

ইয়ং বিস্যপ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। | 
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সে! অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭॥ 


বিধানাক্ক অর্থ করেন যে, “অন্ধকার, অন্ধকাণ্ে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের দ্বারা 
আচ্ছাদিত আহু €শুন্যগর্ভ ) ছিলেন” । কিন্তু আমার মতে ইহা ভুল । কারণ প্রথম হুই ধক্ষে, 
মূলারন্ডে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বিধান আছে, তখন তাহার বিপরীত, অন্ধকার 
কিংবা জল মুলারস্তে ছিল, এই সুক্তে ইহা উক্ত হইতে পারে না । তাছাড়া, এইরূপ অর্থ করিলেও 
তৃতীয় চরণের যৎ শব্দকে নিরর্থক মানিতে হয়। তাই তৃতীয় চরণের যৎএর সহিত চতুর্থ চরণেক্ন 
তৎ পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপরি-উক্ত অর্থ কর! আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মুলারস্তে 
জল প্রভৃতি পদার্থ ছিল” এইরূপ যাহারা বলে তাহাদের উত্তরম্ব্ূপে এই ধক এই সনুক্রে 
আসিয়াছে ; এবং তোমার কথা অনুসারে তম, জল, প্রভৃতি পদার্থ মুলে ছিল না, উহা! এক 
ব্রহ্মেরই পর্বত্তী বিস্তার, এইবপ বলাই খধির উদ্দেশ্য । 'তুচ্ছ' ও 'আভ়ু' এই দুই শক 
পরম্পর-প্রতিযোগী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আতু শব্দের ক্র্থ বড় কিংবা সমর্থ হইতেছে ; 
এবং খগধেদে অন্য বে ছুই. স্থানে এই শব্দ আসিয়াছে (ঝ. ১০. ২৭, ১, ৪) তথায় 
সায়ণাচার্ধ্যও উহার এই অর্থই করিয্লাছেন্ত । পঞ্চদশীতে (চিত্র. ১২৯, ১৩. ) তুচ্ছ এই 
শব্দ মায়ার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে (নৃপিং. উত্ত, ৯ দেখ), সুতরাং আভুর অর্থ শূন্যগর্ত না হইয়া 
‘গরবন্ধ'ই হইতেছে। 'সব্বং,আঃ ইদম্‌’ এই স্থানে আঃ (আ + অস্‌) অস্‌ ধাতুর তুতকানের 
ক্কপ; তাহার অর্থ 'আসীং’। 
৩৩ 


৫৮ শীতারহঙ্য অথবা কন্মযোগশাক্ত্র । 


৭। (সৎ-এয় ) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংব! 
সৃষ্ট হইয়াছে বা হয় নাই,-__তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে 
অধ্যক্ষ ( হিরণ্যগর্ভ ), তিনিই জানেন; কিংবা না জানিতেও পারেন! (কে 
বলিতে পারে )'? 

চক্ষের বা সাধারণত সমস্ত ইন্জিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরূপাত্মক 
নান৷ দৃশ্যের জালে বিজড়িত ন! থাকিয়া তাহার অতীত কোন এক ও অস্ত 
তন্ব আছে ইহ! জ্ঞানবৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের রহস্য। এই 
মাখনের গোল! পাইবার জন্যই উক্ত সৃক্তের খধির বুদ্ধি একেবারেই দেোড়িয়! 
গিয়াছিল; ইগ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার অন্তদূর্টি কত তীব্র ছিল! 
মূলারস্তে অর্যাং জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্বে যাহা কিছু ছিল 
তাহা সং বা অসৎ, মৃত্যু ব। অমৃত, আকাশ বা জল, আলো! বা অন্ধকার ছিল, 
ইত্যাদি অনেক প্রশ্নকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত ধাষি 
সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্য ও অমৃত, 
অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও স্ুখভোক্তা, এই 
প্রকার দ্ৈতের পরম্পরপাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের স্থষ্টির পরে হওয়ায়, জগতে 
এই দ্বন্ব উৎপন্ন হইবার পূর্বে, অর্থাৎ এক ও ছুই এই ভেদও যখন ছিল না, 
তখন কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত ? -ভাই এই স্ৃক্তের খষি আরস্তেই 
নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারস্তের এক দ্রব্কে সৎ বা অসৎ, আকাশ ব৷ জল, 
আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা মৃত্যু ইত্যাদি পরম্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়! 
উচিত নহে; যাহা! কিছু ছিল তাহ এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং 
তাহা একনাত্র একই চতুর্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফতিমান ছিল; তাহার 
জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছাদক অন্য কিছুই ছিল ন।। দ্বিতীয় খকে “আনীৎ, 
এই ক্রিয়াপদের ‘অন্‌’ ধাতুর অর্থ শ্বাসোচ্ছাস গ্রহণ কর! ব! স্ফুরণ হওয়া, এবং 
প্রাণ শব্দ ও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু যাহ! না সৎ এবং না-অসৎ, 
তাহা সজীব প্রাণীর ন্যায় শ্বাসোক্কাস গ্রহণ করিতেছিল, তাহা কে বলিতে 
পারে? এবং শ্বাসোচ্ছাস চলিবার জন্য তখন বায়ুই বা কোথায় ? তাই ‘আনীৎ! 
এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং+ = বানুহীন, ও স্বধয়া+_আপনাবর নিজ মহিমাতে-__ 
এই দুই পদ জুড়িয়া “জগতের মূল্তত্ব জড় ছিল না” এই অদ্বৈতাবস্থার অর্থ 
দ্বৈতৈর ভাষায় খুব নিপুণতাবে এইরূপ, বর্ণিত হইয়াছে যে, “তাছ! এক বায়ু 
বিনা আপন শক্তিতেই শ্লাসোচ্ছাদু করিতেছিল কিংবা স্কুরিত হইতেছিল” ! 
ইহাতে বাহ্য দৃষ্টিতে বে বিরোধ দেখ যায়, তাহ! দ্বৈতীভাবার অপূর্ণতাপ্রবুক্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে । “নেঠি নেতি” “একমেধাদিতীয়ম্” বা “স্বে মহিমি প্রতিষ্ঠিতঃ” 
(ছাং. ৭. ২৪. ১)--মাপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা ন! 
রাখিয়া একাই অবস্থিত - ইত্যাদি পরব্রঙ্গের থে বর্ণনা উপনিষদে আছে তাহাও 


অধ্যাত্। ২৫৯ 


উপরোক্ত অর্থেরই দ্যোতক। সমস্ত জগতের মৃলারস্তে চারিদকে ফে 
অনির্ববাচা তত্ব স্ফুরিত ছিল বলিয়া এই সুক্তে উক্ত হইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের 
প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবশিষ্ট থাকিবে । তাই গীতাতে “সমস্ত 
পদার্থের নাশ হইলেও বাহার নাশ হয় না” (গী. ৮. ২০), এইরূপ এই পর 
ব্রন্মেরই কোন পর্য্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং পরে এই স্ক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট 
উক্ত হইয়াছে যে, "তাহ! সৎও নহে. অসৎও নহে” (গী. ১৩, ১২)। কিন্ত 
প্রশ্ন এই যে, নিগুণ ব্রঙ্গ ব্যতীত মূলারস্তে যদি অন্য কিছুই ছিল না. তকে 
“আরম্তে জল, অন্ধকার, বা আভু ও তুচ্ছ ইহাদের ছন্দ ছিল” ইত্যাদি যে বর্ণনা 
বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় খকে কবি বলিতেছেন 
যে, জগতের আরস্তে অন্ধকার ছিল কিংবা অন্ধকারে আবৃত জল ছিল, কিংবা 
আত (ব্ৰহ্ম ) ও তাহার আচ্ছাদনকারী মায় (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই" 
ছিল ইত্যাদি, ও সমস্ত যখন একমাত্র মূল পরব্রদ্ধের তপমাহাত্ম্যে তাহার বিধিধ 
রূপে বিস্তার হইয়াছিলসেই সময়েরই-_-এইরূপ যত বর্ণনা! তাহা মুলারস্তের 
স্থিতিবিষয়ক নহে । এই খকে ‘তপ’ শবে মূল ব্রন্ষের জ্ঞানময় ' বিশেষ শক্তি 
বিবক্ষিত এবং তাহার বর্ণন৷ চতুর্থ থকে কর! হইয়াছে ( মুং, ১. ১৯ দেখ)। 
"এতাবান্‌ অস্য মহিমাইতে। জ্যায়াং্চ পুরুষঃ৮ (খে. ১০, ৯০. ৩.) এই ন্যায় 
অনুসারে সমস্ত জগৎই যাহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমক্তের অতীত, 
সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্তু ও 
দ্ৰষ্টা, ভোক্তা ও ভোগ্য, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও 
অমৃত ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্রূপী, 
অসাধারণ পরত্রহ্মই মূলারস্তে ছিলেন ইহা! নির্ধারণ করিলে ও যখন ইহা! বুঝাইবার 
সময় আসিয়াছে যে, এই অনির্বাচ্য নিগুণ একমাত্র এক তত্ব হইতে আকাশ, 
জল প্রভৃতি দ্বন্বাত্মক নশ্বর সগুণ নামরূপাত্মক বিবিধ সৃষ্টি কিংবা এই জগতের 
মূলভূত ত্ৰিগুণাত্মক প্রক্কৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো৷ আমাদের উল্লিখিত 
ধাধিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতৈর ভাষাই প্রয়োগ করিতে হুই- 
রাছে; এবং শেষে খাষি স্পষ্ট বলিয়! দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষ্যের বুদ্ধির 
সীমার বাহিরে । চতুর্থ ধকে মূল বহ্ধকেই ‘অসৎ’ বল! হইয়াছে? কিন্ত তাহার 
অর্থ “কিছু নাই” ইহ! গ্রহণ করিতে পারা যায় না) কারণ দ্বিতীয় খকেই ‘তাহ 
আছে” এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই সুক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য 
জগতের সহিত যজ্ঞের উপমা দিয়া এই যজ্ঞ করিবার খত, সমিধ প্রভৃতি সামগ্রী 
প্রথমে কোথ। হইতে আসিল ( থা. ১০. ১৩০. ৩)? দ হব৷ গৃহের দৃষ্টান্ত লইয়া 
মুল এক নিগুপ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর আকাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্টালিকা 
গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রক্কৃতি ) কোথ| হইতে মিলিল ?--কিন্বিদ্বনং ক উস 
বৃক্ষ আস বতে। দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষু, এইরূপ ব্যবহারিক ভাষ! স্বীকার 


২৬০ গীতারহস্য অথবা ক শ্নমযোগশান্ত্র । 


করিয়াই খগৃবেদ ও বাজদনেয়ীসংহিতায় কঠিন বিষয়সমৃহের বিচার এই প্রকার 
গান দ্বারা কর! হইয়াছে ( খা. ১০. ৩১, ৭ 3 ১০: ৮১- ৪; বাজ, সং, ১৭, ২০ )। 
সেই অনির্বাচ্য একমাত্র এক ব্রহ্মেরই মনে জগৎ স্ষ্টি করিবার “কাম”-রূপী 
তত্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বস্ত্রের সুত্রের ন্যায় কিংবা স্বর্ধ্যা- 
লোকের ন্যায় তাহারই শাখা বাহির হইয়া নীচে উপর চারিদিকে প্রসারিত 
হইয়া সৎএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশপৃথিবী-রূপ এই বৃহৎ 
আট্রালিক! নিম্মিত হইয়াছে, উপরোক্ত সুক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম খকে ( বাজ. সং, 
৩৩. ৭৪ দেখ ) এইরূপ বাহ উক্ত হইয়াছে, তাহ| অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশী 
উত্তর দেওয়া যাইতে পারে ন|। এই সুক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট করা! 
হইয়াছে-_“সো২কাময়ত | বন্ধ স্যাং প্রজায়েয়েতি |” ( তৈ. ২. ৬3 ছাং, ৬. ২, 
৩)--সেই পররক্ষেরই বহু হইবার ইচ্ছা হইল-( বৃ. ১. ৪ দেখ )7 অধর্ববেদেও 
এইরূপ বর্ণনা! আছে যে, এই সমস্ত দৃশ্য জগতের মৃলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব 
প্রথমে ‘কাম’ উৎপন্ন হইল, ( অথর্ব, ৯. ২১৯)। কিন্তৃ'এই সুক্তের বিশেষত্ব 
এই যে, নিগুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নিদ্বন্দ হইতে দ্বন্দের 
কিংবা অনঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব-বুদ্ধির অগম্য বলিয়। সাংখ্যের 
ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া মৃলপ্রক্তিকেই বা! তাহার ন্যায় অন্য 
কোন তত্বকে স্বয়ংভূ ও স্বতন্ত্র মান! হয় নাই- কিন্তু এই সুক্তের খফি প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে, “যাহ। বুঝ! যায় নাই, স্প? বল যে তাহা বুঝা যায়'নাই) 
কিন্তু সেই জন্য শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা ও আত্ম প্রতীতির দ্বার অবধারিত অনির্ববাচ্য 
ব্রহ্মের যোগ্যতাকে দৃশ্য জগতরূপ মায়ার উপর আরোপ করিয়া পরত্রহ্মসম্বন্ধে 
অদ্বৈত বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া ন্যাধ্য নহে!” তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে 
যে, প্রকৃতিকে এক স্বতন্ত্র ত্রিগুথাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়। মানিলেও তাহাতে 
জগৎ সাষ্ট করিবার জন্য বুদ্ধি (মহান) বা অহঙ্কার প্রথমে কি করিয়। 
উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া যায় না। এবং এই দোষ যখন 
কিছুতে এড়ানো যায় না, তখন প্রক্কতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই 
বাকি লাভ? মুল ব্ৰহ্ম হইতে সং অর্থাৎ প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহ) 
জানা যায় ন। এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানিবার 
কোনই আবশ্যকতা নাই । মানববুদ্ধির কথ। দুরে থাক্‌, সৎএর উৎপত্তি 
কিরূপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না। কারণ দেবতারাও 
দৃশ্য জগৎ আরম্ত হইবার প্র উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার পূর্বের ব্যাপার তাঁহার) 
কি প্রকারে জানিবেন? (গী. ১০. ২ দেখ )।' কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষা 
হিরন্যগর্ভ অনেক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ এবং খগ্তবদেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র 
তিনিই আরন্তে “ভুতস্য জাতঃ পতিরেক আনীত” (থব. ১০. ১২১, ১)-_-সমস্ত 
জগতের ‘পি’ র্যা ‘রাজ!’ ৰা অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন তিনি এই বিষয় জানিতে 


অধ্যাত্ম। ২৬১ 


পারিবেন না কেন? এবং তিনি যদি জানিয়া থাকেন, তবে উহ! হুর্কোধ কেন 
বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই কুক্তের খষি 
প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ওঁপচারিক উত্তর দিলেন বে,_-দ্হা') তিনি এই 
বিষয় জানিয়া থাঁকিবেন” ; কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বার! ব্রহ্মদেবেরও জ্ঞানের 
গভীরতা-দ্রষ্টা এই খধি আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সয়ে তখনই আবার বলি- 
য়াছেন যে, “অথবা নাও জানিতে পারেন! কে বলিবে? কারণ তিনিও 
সংএর শ্রেনীতে পড়ায়, ‘পরম’ বলা হইলেও “আকাশের” মধোই অবস্থিত 
জগতের এই অধ্যক্ষের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ববর্তী বিষয়সম্বন্ধে 
নিশ্চিত জ্ঞান কোথা হইতে আপিবে ?” কিন্ত এক ‘অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত 
ও নিগুণ দ্রবোরই সহিত বিবিধ নামরূপাত্মক সৎ-এর অর্থাৎ মুলপ্রকৃতির 
সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না গেলেও মূলব্র্দ যে একই 
সে বিষয়ে খধি নিজের অদ্বৈতবুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই। এ বিষয়ে 
এই একটা উৎরুষ্ট উদাহরণ যে, অচিস্তা বস্তুর গহন-অরণ্যে মানববুদ্ধি, 
সাত্বিক শ্রদ্ধা ও নিম্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়!| 
'সেখানে তর্কের অতীত বিষয় যথাশক্তি কেমন নির্ধারণ করিয়া থাকে! খগ্বেদে 
যে এইরূপ সুক্ত পাওয়া যায় ইহ! বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের বিষয়! এই 
কুত্তান্তর্গত বিষরসন্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাঙ্গণে ( তৈত্তি, ব্রা, ২. ৮. ৯), 
উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদাস্তশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে সুক্মভাবে বিচার কর! 
হইয়াছে । এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কান্ট প্রভৃতি তত্বজ্ঞানী কর্তৃক 
প্র বিষয়েরই অনেক সুল্ম আলোচনা কর! হইয়াছে । কিন্তু মনে রেখো যে, 
এই সুক্তের খাষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্কুরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই 
পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া আরও দৃঢ়, 
স্পষ্ট কিংবা তর্কদৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ করিয়াছে-__ইহারপরে এখনও কেহ অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিস্না অধিক আশাও নাই । 

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পূর্বে ‘কেসরী’র 
অনুকরণে যে রাস্ত। ধরিয়া এতক্ষণ চলা গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষ 
পাত করা উচিত। কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ানু- 
সন্ধান হইতে লষ্ট হইয়! অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা! থাকে । গ্রন্থের 
আরম্তে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ 
ক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কম্মযোগশাস্ত্রই গীতার যে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় 
তাহ! দেখান হইয়াছে । অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রকরণে  সুখছুঃখবিচার- 
পূর্বক প্রতিপাদন কর! হইয়াছে যে, এই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি এক- 
' দেশদর্ণা ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খঞ্জ 1 .আবার কর্ম্মযোগের আধ্যা- 
স্বিক উপপত্তি বলিবার পূর্বে, আত্মা কি তাহ! জানিবার জন্য ষষ্ঠ প্রকরণে 


২৬২, গীতারহস্য অথবা কন্দমযোগশাক্ত্র । 


প্রথমেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে সাংখ্যশাস্ত্রার্গত 
দ্বৈতমতের ক্ষরাক্ষরবিচার করা হইক্সাছে। আবার এই প্রকরণে আসিঙ! 
আত্মার স্বরূপ কি এবং পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে হইদিকে একই অমৃত ও নিগুণ আত্ম- 
তত্ব কিরূপে ওত-প্রোত ও পরিপূর্ণ হইব আছে তাহার মো করিয়াছি। 
এইপ্রকার এখানে ইহাও নিপ্ধারণ কর! হইয়াছে যে, সর্বভূতে একই আত্ম 
এই সমবুদ্ধিষোগ সম্পাদন করিয়৷ তাহা সর্বদাই জাগৃত রাখাই আত্মজ্ঞান ও 
আত্ম গণের পরাকাষ্ঠ। ; এবং আরও বল! গিয়াছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ শুদ্ধ 
আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষোর মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা বা! মনুষ্যের 
পরম পুরুবার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে 
পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহ! কি ভাবে করিতে হইবে, 
কিংবা! যে শুদ্ধ বুদ্ধিতে এই ব্যবহার করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি--এই থে 
কম্মযোগপাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংসা সহজ হইয়া পড়ে। কারণ এই 
সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মান্সৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক, কিংবা অবিরোধীভাবে 
যে করিতে হইবে ইহা! আর এক্ষণে বলিতে হইৰে না। কর্মযোগের এই আধা- 
ত্মিক তব ভগবদগীতায় অজ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু কর্মযোগের 
প্রতিপাদদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
যে, নামর্পাত্মক জগতের ব্যবহার আত্মগ্তানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহ! জ্ঞানীপুরুষের . 
ত্যাগ কর! উচিত; এবং ইহাই যদি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য 
নির্ধারিত হইবে এবং কর্ম্মাকর্ম্মশাস্ত্রও -নিরর৫থক হইবে! তাই এই বিষয়ের 
নির্ণয় করিবার জন্য কন্মের নিয়ম কি, ও তাহার পরিণাম কি, অথবা! বুদ্ধি শুদ্ধ 
হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্থেরও কর্ম্মযোগ- 
শান্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবশ্যক । ভাগবদ্গীতাতে তাহারও বিচার করা, 
ক্ইয়াছে। সন্যাসমাগীয় লোকেরা এই প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব উপলব্ধি ন করায় 
ভগবদ্গীতার বেদান্ত বা ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না হইতেই, তাহার! 
আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় সুরু করিয়া দেন। কিন্ত সেরূপ করিলে আমার 
তে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়ের প্রতি উপেক্ষা করা হ্য়। এইজন্য ভগবদ্গীতায় 
উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা কৰিৰ। 
ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত। 


দশম প্রকরণ । 


কন্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্য । 
কৰ্ম্মণ! বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়| তু প্রমুচ্যতে ।* 
মহাভারত, শাস্তি, ২৪০.৭ । 
এই জগতে যাহা-কিছু আছে তাহা পরব্রক্মই, পরব্রহ্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য 
কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হইলেও মনুষ্যের ইন্জিয়-গোচর দৃশ্য- 
জগতের পদার্থসমূহ অধ্যাত্মশাস্ত্রের চালুনী দিক্সা সংশোধন করিতে গেলে উক্ত 
পদার্থ সকলের হন্দ্রিয়প্রতাক্ষ কিন্ত চিরবর্তনশীল স্থতরাং অনিত্য নামর্লপাত্মক 
আবির্ভাব, এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অদৃশ্য "অথচ নিত্য পরমাত্মতত্ব, 
এইরূপ নিত্য-অনিত্য-রূপী ছুই বিভাগ হই! যায়। রসান্সনশান্ত্রে কোন পদার্থের 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেরূপ পৃথক্রূপে বাহির করা হয় সেই 
প্রকার এই ছুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে 
না সত্য । কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই ছুইকে পৃথক্‌ করিয়া শাস্ত্রীয় উপপত্তির সুবিধার 
জন্য উহাদিগকে অনুক্ৰমে ‘ব্রহ্ম’ ও “মায়া এবং কখন কখন ‘ব্রহ্ম-অগৎ’ ও “মায়া 
“জগত” এইরূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে । তথাপি ইহ! যেন মনে থাকে, ব্রহ্ম মূলেই 
. নিত্য ও সত্য হওয়! প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে ‘জগৎ’ শব্দ এইরূপ প্রসঙ্গে অস্থপ্রাসার্থ 
প্রযুক্ত হইয়। থাকে । 'ত্রক্-জগতৎ এই শব্দের দ্বারা, ব্রহ্মকে কেহ উৎপন্ন করি- 
য়াছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না । এই হুই জগতের মধ্যে, দেশকালাদি নামরূপের 
দ্বারা অনাবদ্ধ অনাদি নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের 
আধারভূত হইয়া! তাহার অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত ব্রন্মজগতে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা 
বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব 
প্রকরণে করা হইয়াছে ; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশান্তর এখানে 
শেষ হইয়াছে। কিন্ত মন্ুষ্যের আত্ম মূলে ব্রহ্মজগতের হইলেও দৃশ্যজগতের- 
অন্য বস্তুর ন্যায় তাহাও নামরূপাত্মক দেহেন্দ্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই 
দেহেন্সিয়াদি নামরূপ নশ্বর হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়। অমৃতত্ব কিরূপে 
প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মন্ুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা 
পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের 
বিচারার্থ, কন্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মায়া-জগতের দ্বেতী রাজ্যেও ' আমাদিগকে 
প্রবেশ করিতে হইবে । পিগু ও ব্ৰহ্মাণ্ড, ছুয়েরই লে বদি একই “নিত্য ও স্বতন্ত্র 
আত্মা থাকে তবে পিণ্ডের অর্থাৎ শরী্রর আত্মাকে ব্রঙ্গাণ্ডের আত্মা বলির! 
“জানায় কি :বাধা আছে, এবং অহা কিরূপে দূর হইতে পারে, এই প্রশ্ন 


|. * “কৰ্ম দ্বার। পীর বন্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বার! তাহার মুক্তি হয়”। 


২৬৪ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র । 


সহজেই উখিত হয় । এ প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার কর! 
আবশ্যক হয়। কারণ, বেদাস্তদৃষ্টিতে আত্মা ফিংব৷ পরমাআ এবং তৎসম্বন্ধীয় 
নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই ছুই বর্গে বিভক্ত. হওয়ায়, নামরূপাত্মক 
আবরণ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ 
কোন স্থানে ঘন, কোন স্থানে তরল হওয়া প্রযুক্ত দৃশ্যজগতের পদার্থসমূহের 
মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্ব, 
রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়, বেদীস্তের এইন্ধপ মত। আত্মারূপী বন্ধ কোথাও 
নাই এরূপ নহে। ব্রহ্গ প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মন্ুষ্যর মধ্যেও আছেন । 
কিন্ত দীপ একই হইলে ও লোহার ভিতর কিংবা! নৃনাধিক স্বচ্ছ কাচের লখনেরর 
মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মতত্ব সর্বত্র 
একই হইলেও তৎসন্বন্বীয় কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্য- 
ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে । অধিক কি, সচেতনের 
মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহ্াই 
তাহার কারণ। আত্মা সর্ব্বত্র একই সত্য; তথাপি তাহা মূলে নিগুণ ও 
উদ্দাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপন! হইতে 
কিছুই করিতে পারে ন! ; এবং এই সকল সাধন মন্ুষ্য-যোনি ব্যতীত অন্যত্র 
পুর্ণরূপে না থাকায়, মন্ুষ্যজন্ম সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৰলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ 
জন্ম লাভ হইলে, আত্মার নামরূপাত্মক আবরণের স্থল ও সুস্ম এই ছুই ভেদ 
হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থল আবরণ মনুষ্যের শুক্রশোণিতাত্মক স্থল দেহই। 
শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক, মাংস ও কেশ 
উৎপন্ন হয়, এইরূপ নানিয়া এই সমস্তকে বেদাস্তী ‘অন্নময় কোষ’ বলেন। এই 
স্থল কোয ছাড়িয়া তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্ৰমে বারুরূপী প্রাণ 
অর্থাৎ প্প্রাণময় কোষ’, মন অর্থাৎ ‘মনোময় কোষ», বুদ্ধি অর্থাৎ ‘জ্ঞানময় 
কোষ’ ও শেষে ‘আনন্দময় কোষ’ পাওয়৷ যায় ॥ আত্মা তাহারও অতীত । 
তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে উর্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে 
আনন্দময় কোষের কথ! বলিয়া, বরুণ ভূগুকে আত্মস্বরূপের পরিচয় করাইয়! 
দিয়াছেন (তে. ২: ১-৫; ৩, ২-৬) । এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থুলদেহের 
কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, স্বন্ষম ইন্দ্িয়াদি ও পঞ্চতন্মাত্রকে বেদাস্তী 
“লিঙ্গ” কিংবা ‘সুক্ম শরীর’ বলেন। তাহারা ‘একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে 
কিরূপে জন্ম লাভ হয়’ সাংখ্য শাস্ত্রের ন্যায় বুদ্ধির অনেক ‘ভাব’ মানিয়। ইহার 
উপপত্তি করেন ন! ; তাহার বদলে এই সমস্ত কর্ম্মবিপাকের কিংবা কর্ম্মফলের 
পরিণাম,-_ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত ।' এই কন্ঠ লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে 
অর্থাৎ আধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্মা স্থলদেহ ছাড়িয়া গেলে এই কর্ম্মও 
লিঙ্গশরীর দ্বার। তাহার সঙ্গে গিয়। আম্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, 


কর্ক্মবিপাক ও আত্মন্বাতন্ত্র্য । ২৬৫ 


রবী বেদাস্তসুত্রে ও উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । তাই, নাঙ্গ- 
ক্মপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হহতে মুক্ত হইয়া! নিত্য পরমেখ্রশ্বরূপী 
পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভের পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার 
করিবার সময় নিঙ্গশরীর ও কর্ম এই ছুয়েরই বিচার করা আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে 
লাংখ্য ও বেদাস্ত এই দুইয়ের দৃষ্টিত্তেই পূর্বেই লিঙ্গশরীরের বিচার কর! হইয়াছে; 
স্তরাং ইহার পুনরালোচনা এথানে করিব না। যে কর্ম্মের দরুণ আত্মার ব্রঙ্ছ- 
জ্ঞান ন! হইয়া অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয় সেই কন্মের স্বরূপ কি এবং 
তাহা হইতে মুক্ত হুইয়। অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে মনুয্যের কিরূপ 
চরণ কর! উচিত, এই গ্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি । 

সৃষ্টির আরম্ভকালে মূল অব্যক্ত ও নিগুণ পরত্রহ্ম যে.দেশকালাদি 'নানারূপা- 
ফ্রক সগুণ শক্তি দ্বার ব্যক্ত অথাৎ দৃশ্যজগত্রূপে প্রতীয়মান 'হয় বেদাস্তশান্ত্রে 
তাহারই নাম "মায়া ( গী- ৭. ২৪, ২৫); এবং তাহার মধ্যে কর্ম্মেরও 
সনাৰেশ হয় (বু. ১.৬*১)। অধিক কি, “মারা” ও “কম্ম” দুই-ই সমানার্থক 
বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না-কোন কর্ম্ম অর্থাৎ, ব্যাপার হওয়া! 
ব্যতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়| কিংবা নিগুণের সণ্ড৭ হওয়া! সম্ভব নহে। এই- 
জন্য আমি আমার মায়! দ্বার! প্রক্কতিতে জন্মিয়া থাকি ( গী. ৪, ৬), প্রথমে 
ইহ! বলিয়া পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতাতেই “অক্ষর পর্রর্থ হইতে পঞ্চমহাভূতাদি 
বিৰিধ স্য্টি হইবার বে ক্রিয়। তাহাই কর্ম্ম এইরূপ কর্মের লক্ষণ প্রদত্ত :হহয়াছে 
(গী.৮.৩)। কৰ্ম্ম অর্থে ব্যাপার কিংবা ক্রিয়া ; কিন্তু তাহা 
হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিয়া হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই 
হ্রক-_এইদপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তু যে কোন কৰ্ম্মই ধর 
না কেন, তাহার পরিণাম সর্বদা ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বই 
তাহার স্থানে অন্য নামরূপ করা ;, কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল 
জ্রব্য কখন বদলায় না,__একই রকম থাকে উদাহরণ যথ৷--বয়নক্রিয়া দ্বারা 
সুত!” এই নাম নিয়া সেই দ্রব্যেরই নাম হয় “বস্ত্র; এবং কুন্ভকারের বাপারে 
“মাটী' এই নামের বদলে ঘট” এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার 
সময় কর্শ্মকে ছাড়ির! দিয়া নান ও রূপ এই হুইকেই কেছ কেহ 'মায়! বলেন। 
তথাপি যখন কর্ম্মেয় স্বতস্ন বিচার করিতে "হয় তখন কর্ম্মস্বরূপ ও মায়াস্বরূপ 
একই, তাহা বলিবার সমর উপস্থিত হয়। তাই মায়া, নামরূপ ও কর্ম, এই 
তিনই মূলে " একস্বরূপই, _-ইহা। আরস্তেই বলা অধিক আুবিধা । উহার মধ্যেও 
এই শুক্তেদ খরা হাইতে পারে, যে, মায়া একটি সামান্য শক) এই 
মায়ার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম “নামরূপ” এবং মায়ার ব্যাপারে 
বিশিষ্টার্থক নাম “কৰ্ম্ম ৷ কিন্ত সাধারণতঃ এই তেদ দেখাইবার আবশ্যকত! 
ন ধাকান, তিন শর্র্ষেই অনেক: সময় সমান * অর্থে প্রয়োগ কম! 


৩৪ 


২৬৬ _গীতারহস্য অথব! কর্মঘোগশান্ত্র । 


হইয়া .থাকে। পরব্রহ্মের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদন 
(কিংবা উপাধি- উপরে স্থাপিত আবরণ ) আমাদের চোখে দেখা ধায় তাহা- 
কেই সাংখাশাস্ত্রে ‘ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতি? বলে। সাংখ্যবাদী পুরুষ ও প্রকৃতি 
এই ছুই তত্বকে স্বয়সূ স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়৷ মানেন । কিন্ত ম'য়া, নামরূপ 
কিংবা কর্ম, ক্ষণপরিবর্তনশীল হওয়ান্ন উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রহ্গের 
ন্যায় স্বয়ভু ও স্বতন্ত্র বলিয়া মান! ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও 
অনিত্য এই দুই কল্পনা পরম্পরবিরুদ্ধ হওয়ায়, দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে 
স্বীকার করা যায় না। তাই বেদান্তীরা নিদ্ধীরণ করিয়াছেন যে, বিনাশী 
প্রকৃতি কিংবা কৰ্ম্মাত্মক মায় স্বতন্ত্র নহে) ক্ষিন্ধ এক নিত্য সর্বব্যাপী ও নিগুল 
পরব্রদ্মেতেই মনুষ্যের দুর্বল ইন্দ্রিয় সমূহ মায়া-দৃশ্য দর্শন করে। কিন্তু 
মায়৷ পরতন্ত্ব এবং পরব্রহ্মেতেই এই মায়াদৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার 
মীমাংসা হয় না। গুণপরিশামে না হইলেও বিবর্তবাদে নিগুণ ও নিত্য 
ব্রন্মেতে নশ্বর সগুণ নানরূপের অর্থাৎ মায়ার কূপ দেখা. সম্ভব হইলেও এখানে 
এই আর এক প্রগ্ন উপস্থিত হয় যে, মনুুযষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ রূপ, 
নিণুণ পররন্গের মধ্যে মুলারস্তে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন্‌ ও কেন প্রকাশ 
পাইল? অথবা এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও 
চিদ্রূপী পরমেশ্বর, নামরূপাত্মক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্‌ ও কেন 
উৎপন্ন করিলেন ? কিন্তু খগবেদের নাসদীয় সুক্তের বর্ণনান্ুসারে এই 
বিষয় শুধু মন্ুষ্যের নহে, দেবতী ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় ( খা, ১০. ১২৯১ 
তৈ, ব্রা, ২. ৮.৯ 7, এই প্রশ্নের--“জ্ঞানদৃষ্টিতে নির্ধারিত নিগুণ পরব্রহ্মেরই 
ইহা এক তচিন্ত্য লীলা”-_ইহা! অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়| 
যায় না (বেনু. ২* ১.৩৩)। যখন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নিগুণ 
ব্রন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নামরূপাত্মক নশ্বর কর্ম কিংবা সপগুণ মায়। আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে__-এইরূপ গোড়ায় ধরিয়া লইঞ্জাই আমাকে অগ্রসর হইতে 
হইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ম অনাদি এইরূপ বেদান্ত-সুত্রে উক্ত হইয়াছে 
( বেনু. ২. ১, ৩৫-৩৭ ) ; ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে, উহা 
“আমারই মায়া” ( গী.৭. ১৪) এইরূপ বর্ণনা করিয়। পরে এই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া 
ও পুরুষ উভয়ই “অনার্দি” বলিয়াছেন (গী. ১৩. ১৯)। সেইরূপ আবার 
গ্রীশক্করাচাধ্য আপন ভাষ্যে মায়ার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, পসর্বজ্ঞে- 
শ্বরদ্যাহআভূতে ইবাইবিম্যাকল্পিতে নামরূপে তত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচশীয়ে সংলার- 
প্রপঞ্চবীঞ্ভূতে সর্বজ্ঞস্যেশ্বর্স্য “মায়া” ‘শক্তি? প্রক্ৃতি’রিতি চ শ্রুতিস্থত্যোর- 
ভিলপ্যেতে” (বেস্থ, শাংভা. ২, ১. ১৪)। “(ইন্দ্ৰিযগণের ) অজ্ঞানবশত মূল- 
ব্ৰহ্মেতে কল্পিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্ব্বতি গ্রন্থে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের “মায়! “শক্তি” 
কিংৰ৷ ‘প্ৰকৃতি’ ৰল৷ হয়”) এই নামরূপ সর্বজ্ঞ পরজেশ্বরের .আত্মভুত ছার! । 


হ১৮ গীতারহস্য অথবা কশ্মযোগশান্তর। 


বেদাত্তশান্ত্রের রীতি (বেনু, ২, ১, ৩৫ )1 ইহা মনে রাখা আবশ্যক- বে, 
সাংখ্যবাদীর ন্যায় অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে যে, মায়া মলেতেই 
পরমেশ্বরের সমানই নিরারস্ত ও স্বতন্ত্র ;_অনাদি শবে হুর্ঞেয়ারস্ত, অর্থাৎ 
যাহার মাদি : মাঁরম্ভ ) সানা যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে । 

কিন্তু চিদ্রূপ ব্রশ্ কর্ম্মাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগত্রূপে কখন্‌ ও কেন প্রকাশিত 
হইলেন ইহার সন্ধান আমর! না পাইলেও এই মাক্কাত্বক কম্মের পরবর্তী সমস্ত 
বাপারের নিয়ম নির্ধীবরিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমর! নিশ্চিত" 
রূপে জানিতে পারি। মূল পররুতি হইতে অথাৎ অনাদি মাক্সাত্বক কর্ম্ম 
হইতে জগতের নামরূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অনুক্রমে উৎপন্ন হইল, অষ্টম 
প্রকরণে সাংখাশাস্ত্রানহ্থসারে ইহার বিচার কর! হইয়াছে ; সেইখানেই আধুনিক 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তুলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদাস্তশাস্ত 
প্রকৃতিকে পরবন্দের ন্যায় স্বয়ভু বলিয়। মানে না সত্য; কিন্ত প্রকৃতির পরবর্তী 
বিস্তারের সাংখোক্ত ক্রম বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি 
করি নাই। কর্ম্মান্মক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির ষে ক্রম পুর্বে বল! 
হইয়াছে তাহাতে যে সাধারণ নিয়মে মন্কধাকে কর্মফল তোগ করিতে হয় 
তাহার কোনই বিচার কর! হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে 
বিচার করা আবশাক। ইহাকেই 'কর্শ্মবিপাক? বলে” এই কর্ম্মবিপাকের 
প্রথম নিয়ম এই যে, কর্ণ একবার সুরু হইলে তাহার ব্যাপার 'কিংবা চেষ্টা 
পরে অখগুরূপে সমান চলিতে থাকে ; এবং ব্রহ্মার দিন শেষ ভুইয়া জগতের 
সংহার হইলেও এই কর্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনর্ধার জগতের 
আরম্ভ হইলে সেই কর্মবীজ হইতেই পুনর্ব্বার অন্কুর পুর্ব উদগত হয়। 
মহাভারতে উক্ত আছে ষে,_- . 

যেষাং যে যানি কৰ্ম্মাণি প্রাকৃস্ট্যাং প্রতিপেদিরে। 
তান্যেব প্রতিপদ্যন্তে স্থজামানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 

অর্থাৎ “প্রত্যেক প্রাণী পূর্বের স্থষ্টিতে যে যে কর্ম" করিয়াছে সেই সেই কর্শা 
 € তাহার ইচ্ছ৷ হউক বা না হউক ) সে যথাপূর্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে” ( মভা, 
শাং ২৩১. ৪৮১ ৪৯ ও গী. ৮. ১৮ ও ১৯ দেখ)। প্গহন। কৰ্ম্মপো গতিঃ” 
(পী. ৪. ১১ )--কৰ্শ্মের গতি কঠিন; শুধু তাহাই নহে, কর্ণের বন্ধনও 
অতীব কঠিন। কেহই কর্ হইতে মুক্ত হয় না। কৰ্ম্মবশতই বায়ু বহিতেছে, 
কর্মবশতই স্ুর্যাচন্দ্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে ; .এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর আদি 
'সগুণ দেবতাক্সাও কর্ম্মবশতই কার্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্দ্রাদির কথ! দূরে 
থাক্‌! সগুণ অর্থে নামরপাত্মকঃ এবং নামরূপাত্মক অর্থে কর্ম্ম কিংবা কর্ণের 
‘পরিণাম । মারাত্মক কণ্ম মূলারস্তে কোথা হইতে আসিল ইত! যগ্রন.বল! যায় না, 
তখন তদঙ্গ হৃত মনুষ্য এই কর্মের ফেরে প্রথমে কিরূপে আবদ্ধ হইল তাংাই ঝ ৷ 


কর্শবিপাক ও আত্মন্বাতস্ত্য ॥ ২৬৯ 


কি প্রকারে বলা যায় ? কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক না, সেই কর্স্সের ফেরে 
একবার -আটুক! পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্মর দেহের নাশ হইলে 
কর্মের পরিণাম বশতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে 
হয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শান্ত্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধাত্ত করিয়াছেন: 
যে, কর্শাশক্ির কখনই নাশ হয় না; যে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখ! বায় 
তাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়৷ থাকে ।৯ 
এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন্ন ভিন্ন নামরপ প্রাপ্ত 
হইতেই হর তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহা হইতে তির 
প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরলও মানিতে পারা যায় ন|। অধ্যাত্ম- 
দুটিতে এই নামরাপাত্মক পরম্পরাকেই জন্ম-মরণের ফের কিংব! সংসার বলে; 
এবং এই নামরূপের আধারভূত শক্তির নাম সমষ্টিরপ্রে ব্রহ্ম ও বাষ্টিক্নপে জীবাত্ম। 
হইয়াছে । বস্তত দেখিতে গেলে, এই আত্মা জন্মেও না মরেও না) ইহা! নিত্য 
ও চিরস্থায়ী। কিন্ত কর্ম্মের ফেরে আটুকা পড়ায় এক নামরূপের নাশ হইলে 
পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহ! করিবে তাহার 
ভোগ কাল হইবে, কাল যাহ! করিবে পরশ্ব তাহার ভোগ হইবে ;--গুধু তাহ! 
নহে, এই জন্মে যাহ! করিবে তাহা পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে; এইব্পে 
এই ভবচক্র সর্বদাই চলিতেছে । কেবল আমাদের নহে, কখন কখন আমাদের 
_ নামরূপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌনত্রদেরও এই 
' কর্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মন্ুস্থতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে 
(মন্ত, ৪১৭৩) মভা. আ., ৮০,৩)! শাস্তিপর্কে ভীন্ম যুধিপ্তিরকে বলি- 
তেছেন $-- 
পাপং কর্ম কৃতং কিঞ্দ্যিদি তশ্সিস দৃশ্যতে ৷ 
নৃপতে তসা পুত্রেষ্ব পৌত্রেঘর্পি চ নধ্যু॥ 

“হে রাজন! কোন পাপকর্ণের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও 
' সেই কর্মফল পুত্র, পৌন্র ও প্রপৌত্রের ভুগিতে হয়” (শাং, ১২৯.২৯)। 

* এই কল্পনা কেবল হিন্ুধর্্ের কিংবা আস্তিকবাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ 
বহে । যৌদ্ধের! জাক্মা না মামিলেও বৈদিক ধর্মমান্তর্গত পুনর্জন্মের কল্পনা তাহার! সম্পূর্ণ- 
কূপে আপন ধর্সের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি শতাব্দীতে “পরমেশ্বর সরিয়াছেন” 
এইরূপ যিনি বলেন সেই পাকা! নিরীশ্বরবাদী অর্পণ পণ্ডিত নিৎসেও পুনর্জব্মবাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। কর্মশক্তির যে রপাস্তর নিয়ত হইয়া! থাকে তাহ! সীমাবিশিষ্ট এবং ফাল অনন্ত 
হওয়া প্রযুক্ত, যে নামরূপ একবার হইয়াছে তাহ! কথন' ন কখন পরে উৎপন্ন হইবেই এখং সেই - 
জন্য কমের চক্র কিংবা ফের নিছক আধিতৌতিক দৃষ্টিভই সিদ্ধ হয়” এবংএইক্সাপ কল্পনা! * 
ও উপগত্তি আমাদের বুদ্ধিতে ব্বতঃশ্ষর্্ত মুন্র--এইরূপ তিনি লিখিয়াছেদ! [1৩016 
+ ° Biernal Recurrence, ( Complete Works, Engl. Trans, Vol, 
- KI, PP, 235 256.) 7 


২৭:  গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্তর। 


কোন কোন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাই । সেইরূপ আবার, কেহ জন্ম হইতেই দরিদ্র হয় এবং 
কেহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহারও উপপত্তি কর্ম্মবাদের দ্বারাই নিষ্পর 
হইয়া থাকে ; এবং অনেকের মতে, ইহাই কর্ম্মবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ । 
কর্ম্মের এই চক্র ‘বা চাকীকল’ একবার ঘুরিতে আরস্ত করিলে পরমেশ্বরও 
তাহা বন্ধ করিতে পারেন না। সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, 
এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্ম্মফলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
আর কেহ হইতে পারে না (বেস্থ. ৩. ২,৩৮ ; কৌ, ৩. ৮); এবং সেই 
জন্য, “লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্” ( গী. ৭. ২২ )--আমার 
নির্দিষ্ট বাঞ্চিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়__এইরূপ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। কিন্ত 
কর্মফল নির্দিষ্ট করিয়া দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভাল- 
মন্দ কর্ম, কর্মীকর্্মের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; 
পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তুত উদাসীন ; মনুষ্যে মন্থুষো ভালমন্দের ভেদ হইলেও 
পরমেশ্বর বৈষম্য ( বিষম বুদ্ধি) ও নৈষ্য ( নির্দয়তা ) দোষের পাত্র হন নাঃ 
এইরূপ বেদাস্তশান্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত ( বেস, ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও 
উক্ত হইয়াছে__“সমোহহং সর্বভৃতেষু” ( গী. ৯. ২৯) ঈশ্বর সকলের সম্বন্ধে 
সমান ; কিংবা-_ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ ॥ 

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, প্রণাও গ্রহণ করেন না, কর্ম কিংবা 
মারার স্বাভাবিক চক্র চলিতে থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্মানুরূপ 
সুখহঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫. ১৪, ১৫)। সারকথাঁ, পরমেশবরের 
ইচ্ছায় জাগতিক কর্শের কখন, আরম্ভ হইয়াছে কিংবা তদঙ্গভূত মনুষ্য, 
প্রথমে কর্মের চক্রে কিরূপে পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের 
বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্মের পরবর্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্দের 
নিয়মেই হইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন ভ্গতের আরম্ভ হইতে 
প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্মক অনাদি কর্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়। 
পড়িয়াছে তাহ! .আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করিতে 'পারি। “কর্ণ 
বধ্যতে জন্কঃ এই যে বচন এই প্রকরণের আরম্ভেই দেওয়। হইয্নাছে, তাহার 
অর্থই এই । 

এই অনাদি কর্ম্মপ্রবাহের পর্য্যায়শব্ব অনেক, যথা, সংসার, প্রক্কতি, মায়া, 
দৃশ্য জগৎ, জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি । কারণ হষ্টিশাস্ত্রের নিয়ম নামরূপের মধ্যে 
অবস্থিত পরিবর্তনেরই নিয়ম ; এবং এই দৃদ্িতে দেখিলে, সমস্ত আধিতৌতিক; 
শান্তর নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ন ও বন্ধন 
সুদৃঢ় ও সর্বব্যাপী । তাই, এই নামরূপাত্মক মায়ার কিংবা দৃশ্যজগতের অতীত 


কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র । ২৭১ 


পজথবা মূলস্থ অন্য কোন নিত্য তত্ব নাই এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের 
নায় নিহক্‌ আধিভৌতিকশীস্ত্রজ্ঞ এই জগত্চক্র যে দিকে টানিবে মঙুষ্যকে 
সেইদিকেই যাইতে হুইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল পঞ্জিত 
এইরূপ বলেন যে, নামরূপাত্মক নশ্বর স্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হুইব কিংব! 
অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মন্তধ্যের যে 
ধারণা, তাহা নিছক্‌ ভ্রান্তি; আত্মা কিংৰা পরমাত্মা বলিয়। স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, 
এবং অমৃতত্বও মিথ্যা ? শুধু তাহাই নহে, এই জগতে কোন মনুষ্যই আপন, 
ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না--তাহার সে স্বাতস্্য নাই। মনুষ্য আজ যে* 
কাজ করে, তাহা! পূর্বে তাহার নিজের কিংবা তাহার পূর্বপুরুষের দ্বার কৃত 
কর্ম্মেরই পরিণাম ; সুতরাং উক্ত কাজ কর! কিংবা না করা, তাহান ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে না । উদাহরণ যথা--অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে 
উহ! চুরি করিব এইরূপ বুদ্ধি পূর্ববকর্ম্মবশ ৩ঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশত £ 
কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও, উৎপন্ন হইয়। উক্ত ব্যক্তিকে 
শ্রী বস্ত চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, ‘অনিচ্ছন্‌ অপি বাষ্।েয় বলাদিব ' 
দিয়োজিতঃ, নৌ. ৩, ৩৬) ইচ্ছা ন| থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে-_এইরূপ গীতাতে 
বাহ! উক্ত হইয়াছে সেই তত্ব সৰ্ব্বত্ৰ একইরূপ উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রম নাই, 
তাহ! হইতে মুক্ত হইৰারও পথ নাই,ইহাই এই আধিভৌতিক পণ্ডিতদ্িগের.মত । 
এই মতানুসারে দেখিলে মানিতে হয় যে, মনুষ্যের আজ ষে বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছ! হুই- 
তেছে তাহা কল্যকার কর্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কম্মের ফল; এবং 
শেষে এই কারণপম্পরার অস্ত না পাওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র বুদ্ধতে কখনই 
কিছু করিতে পারে না, যাহা কিছু ঘটে তাহ! পূর্ববকর্ম্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল 
“কারণ, প্রাক্তন কর্ম্মেরই লোকে ‘দৈব’ নাজ দিয়া থাকে । এইরূপ, যদি কোন 
কাজ করিবার কিংবা না করিবার স্বাতন্ত্র্যই মনুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন 
আচরণ অমুক প্রকারে সশোধর্ন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রন্গাট্মক্য-জ্ঞান 

সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হুইয়। পড়ে। নবীর 
প্রবাহে পতিত কাষটথগ্ডের ন্যায়, মায়া, প্ররুতি, স্থষ্টিক্রম, কিংবা! কর্মপ্রবাহ্‌ 
যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে-_তাহাতে প্রগতিই 
হউক বা অধোগতিই হউক । এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী এইরূপ 
বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়; এই 
কারণে যে জাগতিক নিয়মে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে _[হ৷ দেখিয়া*মনূষা আপনার 
লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্‌ জগতকে বদলাইয়া লইবে ; এবং প্রত্যক্ষ 
ব্যবহারে এই নীতিস্ুত্র-অন্ুসারেই অসি কিংবা বিছ্যুৎশক্তিকে মন্গয্য আপনার 
কাজে লাগাইয়া থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, 
চেষ্টার দ্বার! মনথযাত্থভীবও-ন্যুনাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, ইহাও অনুভুতির 


২৭২ গীতারহস্য অথবা কন্দমযোগশাস্র । 


বিষয় । কিন্ত অগৎস্থষ্টির কার্যে কিংব!| মঙনুয্যের স্বভাবে পরিবর্তন হয় বা হয় না, 
কিংৰ! পরিবর্তন করিতে হইবে কি ন!--ইহা! উপস্থিত প্রশ্ন নহে ; এই পরিবর্তন 
করিবার ষে বুদ্ধি বা ইচ্ছা মনুষোর হইয়া থাকে, সেই বিধরে তাহার স্বাধীনতা 
আছে কি না ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে । এবং আধিভৌতিক রব 
এই বুদ্ধি হওয়া বা না-হওয়াই বদি 'বুদ্ধিঃ কৰ্্মানুসারিণী’ ' এই নীতি অনুসারে 
প্রকৃতির, কর্মের, কিংব! জগতের নিয়মে প্রথমেই নির্ধারিত হইস্া থাকে 
তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রাহুসারে কোন কর্ম করিবার কিংবা না করিধার 
ক্বাতত্ত্্য মন্ুষ্যের নাই, এইরুপই নিষ্পন হয়। এই মতবাদকে 'বাসনা-স্বাতস্ত্+ 
“ইচ্ছা-স্বাতন্তরা+, কিংবা প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্, বলে। শুধু কশ্মবিপাকের কিংবা! শুধু 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের দৃষ্টিতেই যদি বিচার করা যায় তবে ফোন মহুব্যেরই ফোন 
প্রকার প্রবৃত্তি-স্বাতন্ত্রা বা ইচ্ছাস্বাতন্ত্রা নাই--কর্শের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর 
চাকার মতো প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃড়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে 
এইরূপ সিন্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে মঙ্কব্যের 
আন্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তত নহে। প্রত্যেক মন্ুষ্যের অন্তঃকরণ বলে ঘরে, 
হুর্য্‌কে পশ্চিমদিকে উদ্দিত করিবার সামর্থ্য আমার ন৷ থাকিলেও আমার 
এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই ‘আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে পারি, তাহার 
মারাপার বিঢারপূর্ধক করা বা না করা, কিংবা! যখন আমার সন্মুখে “পাপ ও 
পুণ্যের বা ধর্ম্ম অধর্ম্মের দুই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই ছুই মার্গের মধ্যে ভাল" 
কিংবা মন্দকে স্বীকার করা আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে। এই 
ধারণ! সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হুইবে। বদি মিথ্যা 
বলো, তবে এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়। হত্যা প্রভৃতি অপরাধকারীকে, 
অপরাধ স্থির করিয়া ও দেওয়! হয়; আর যদি সত্য বলিয়| মানো তবে 
কর্মাবাদ, কর্মবিপাক, কিংব! দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয় । আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রে কেবল গড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেক্সই বিচার কর! হয় বলিয়া! 
এই প্রশ্ন উদিত হয় না । কিন্তু যে কর্শযোগশান্ত্রে জানবান মনুষ্যকে কর্তব্যা- 
কর্তব্যের বিচার করিতে হয়, তাহাতে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ার তাহার 
উত্তর দেওয়। আবশ্যক । কারণ, মন্ুয্যের কোনই প্রবৃতিশ্বাতত্র্য নাই 
এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবে, 
কিংবা অমুক কাৰ্য্য করিবে এবং অমুক কার্য করিবে না, এমুক বর্শা, অমুক 
অধৰ্ম্ময ইত্যাদি ধিধিনিষেধশীস্ত্রের সমস্ত গোলযোগই শ্বতহ অন্তহিত হুইরে ( বেহ্থ. 
২. ৩, ৩৩), * এবং তখন পরম্পরাক্রমে কিংব প্রত্যক্ষ রীতিতে মছামারা 
* বেদাস্গুত্রের এই অধিকরপকে 'জীবকর্তৃতবাধিকরণ' বলে। তাহার প্রথম সুতাই “কর্তী। 
শান্তার্থবস্বাৎ” অর্থৎ বিধিনিবেধশান্ত্রে অর্থবন্ধ হইবার জন্য. জীবকে কর্তা, বলা মানা 
. আৰশ্ক হয়। পাশিনির ‘'ব্ৰতন্ত্ৰঃ কর্তা” 'সুতের (পা. ১. ৪. 49) কর্তা :শনেই আসবো 
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প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুকযার্থ হইবে । অথবা পুরুষার্থই কেন 1 
আপনার অধীনে থাকার কথ! হয় তো পুরুষার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার 
বলিয়া তিলমাত্র সত্তা বা ইচ্ছ! রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা কিংবা দাস্য ছাড়া 
আর অন্য কি হইতে পারে ?. লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো সকলে প্রকৃতির 
হুকুমে খাটিয়া মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন “পদার্গধর্ম্মের শৃঙ্খল” নিত্য আমাদের 
পায়ে পরিতে হয়! আমাদের দেশে কর্শবাদে কিংবা দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য 
দেশে প্রথম প্রথম খৃষ্টধর্ম্মান্তর্গত ভবিতবাতাবাদে এবং আধুনিককালে শুদ্ধ আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রের সৃষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্তের দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ 
আকৃঃ হওয়ায় এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে ; এখনও চলিতেছে । 
কিন্তু এ সমস্ত এইখানে বল! অসম্ভব বলিয়া বেদান্তশ্যস্ত্রে ও ভগবদ্গীতায় এই 
প্রশ্ত্রের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি । 

কর্মপ্রবাহ অনাদি এবং কর্ম্ম একবার সুরু হইলে কন্মচক্রের উপর 
পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না সত্য । তথাপি অধ্যাত্বশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত 
যে, দৃশ্যজগৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্মমাত্র নহে; কিন্তু এই নামরপাত্মক 
আবরণের নীচে আধারভূত এক আয্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্রন্মগৎ আছে 
এবং মন্য্যের দেহান্তভূতি আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্রদ্মেরই অংশ। এই 
‘সিদ্ধান্তের সহায়তায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহ! অনিবার্য বাধা বলির মনে হয় সেই 
'বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শাস্্রকারেরা 
স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ইহার বিচার করিবার পুর্বে কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ার 
শেষ অংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ কর! আবশ্যক । যেরূপ কর্ম করিবে সেইন্ধপ ভোগ 
হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না; পরিবার, জাতি, 
রাই, এমন-কি সমস্ত জগতের পক্ষেও ইহা উপযোগী। নিজ বশ্মান্গসারে 
ফলভোগ করিতেই হয়। এবং পরিবারের মধো, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের 
মধ্যে প্রত্যেক মন্ুষোর সমাবেশ হওয়। প্রযুক্ত প্রত্যেক মন্ষ্যকে স্বককৃত 
কর্মের ফল গুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কন্মের ফলও অংশতঃ ভোগ 
‘করিতে হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মন্ুযোর কর্ম্মসম্বন্ধেই বিচার 
কর! হয় বলিয়া! কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়াতে কর্মবিভাগ প্রায় একটা মন্তুষ্যকে লক্ষ্য 
করিয়াই কর! হয়। উদাহরণ ষথা,__মনুষাকৃত অশুভ কর্মের কায়িক বাচিক 
ও মানসিক-__মন্ধু এই তিন ভেদ করিয়া, ব্যভিচার, হিঃসা ও চৌর্ধ্য এই তিন- 
টাকে কানিক ; কটু, মিথ্যা, কম করিয়া বল! ও ৩লাঁপ বকা এই চাৰ্বিটীকে 
বাচিক; এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, অন্যের মন্দ চিন্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা 
এই তিনটাকে মানসিক-_এই প্রকারে সবশুদ্ধ দশ প্রকার অশুভ কিংবা পাপ 
কন্মের উল্লেখ করিয়া (মনু, ১২. ৫-৭; মভা. অনু, ১৩), দেই সব কন্মের 
ফপও ' বলিয়াছেন ).'*তথাপি এই ভেদ 'চিরস্থির নহে'। কারণ এই অধ্যায়েই 
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পরে সমস্ত কর্মের সাত্বিক, বাজসিক ও তামপিক-_এই তিন ভেদ কর 
হইয়াছে এৰং প্রাকস ভগবদ্গীতার বর্ণনান্থসারেই এই তিন প্রকার গুণের 
কিংবা কর্থের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ১৪. ১১-১৫ $ ১৮. ২৩-২৫ ; মনু. 
১২- ৩১৩৪ )1 কিন্তু কম্মবিপাক প্রকরণে কর্ম্মের যে বিভাগ সাধারণত 
পাওয়া যায় তাহা এই দুই হুইতেও ভিন্ন; তাহাতে কর্মের সঞ্চিত, প্রারন্ধ, ও 
ক্রিয়মাণ, এই তিন ভেদ করা হইয়া থাকে । কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যস্ত 
যে কর্ম করিয়াছে--তাহা এই জন্মেই কর! হউক বা পুর্বব জন্মেই হউক-_সে 
সমস্তকে তাহার “সঞ্চিত কর্ম বলে। এই “সঞ্চিতের' অপর নান ‘অষ্ট’ 
এবং মীমাংসক্দিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম “অপূর্ব । এই নাম হইবার 
কারণ এই বে, কর্ম্ম কিংব। ক্রিয়া যে সময় করা৷ হয়, শুধু সেই সময়েই তাহ! 
দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়া গেলে পরে সেই কর্ম স্বরূপত অবশিষ্ট 
না থাকায় তাহার স্থক্ সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপুর্ব বিশিষ্ঠ পরিণামই অবশিষ্ট 
থাকিয়া যায় (বে, সু, শাং ভা. ৩. ২,৩৯, ৪০ )। যাহাই বলনা কেন, হঁহা! 
নির্ব্বিবাদ যে, ‘সঞ্চিত’, “অনৃষ্ট” কিংবা! “অপূর্ব” শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পর্য্যন্ত যে 
যে কর্ম কর! হইন্নাছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি । এই সঞ্চিত কণ্ম সমস্ত 
একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্মের মধ্যে কিছু ভাল 
ও কিছু মন্দ অর্মাৎ পরম্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদাহরণ 
যথা--কোন সঞ্চিত কৰ্ম্ম স্বর্গপ্রদ এবং কোনটা নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই 
সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না- একটার পর একটা ভোগ 
করিতে হয় । তাই “সঞ্চিতের' মধ্যে যে কর্মের ফল প্রথম আরম্ভ হয়, তাহাকেই 
“প্রারন্" অর্থাৎ স্ুরু-হওয়। ‘সঞ্চিত’ বলে । ব্যবহারে সঞ্চিতের অর্থেই প্প্রারন্ধ” 
শব্দের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে । (কিন্ত ইহা ভুল। শাস্তরদৃষ্টিতে 
দেখিলে, “সঞ্চিতের” অর্থাৎ সমস্ত ভূতপূর্বব কম্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবা- 
স্তর ভেদকেই “প্রারন্ধ' বলিরা উপলব্ধি হয়। প্রারদ্র কিছু সমপ্ত সঞ্চিত নহে ঃ 
সঞ্চিতের মধ্যে যে অংশের ফলের ( কার্য্যের ) ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহাই 
প্রারন্ধ ; এবং সেইজন্য এই প্রারন্ধেরই আর এক নাম-_-আরব্ধ কার্য্য । প্রারন্ধ 
ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়মাণ বলিয়া কর্মের তৃতীয় আর এক ভেদ আছে। 
পক্রয়মাণ”__-ইহা বৰ্ত্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত শব্দ এবং তাহার অর্থ--প্যাহা 
এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহ! এক্ষণে করিতেছি সেই কর্ম্ম।॥* কিন্তু এক্ষণে 
আমর! যাহ! কিছু করিতেছি তাহা সঞ্চিত কম্মের মধ্যে যে কর্মের ভোগ আরম্ভ 
হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ প্রারন্ধেরই পরিণাম ? তাই কর্মের এই তৃতীয় ‘ক্রিয়মাণ* 
ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারন্ধ কারণ এবং 
ক্রিয়নাণ তাহার ফল অর্থাৎ কাৰ্য্য, ছুয়ের মধ্যে এই ভেদ কর! যাইতে পারে 
সত্য ; কিন্তু কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায় এই ভোদর কোন উপযোগ হইতে পারে ন!। 
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সঞ্চিতের মধ্যে প্রারন্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম থাকে তাহা দেখাইবার ভক্ত 
ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদান্তহ্ৃত্রে প্রারন্ধকেই “প্রারন্ধকার্য্য” এবং 
যাহা প্রারন্ধ নহে, তাহাকে অনারব্ধ কাৰ্য্য বল! হইয়াছে ( বেস, ৪, ১. ১৫) 
আমার মতে, সঞ্চিত কর্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারন্ধকার্য্য ও অনারক্ধকার্য্য 
এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাসন্তদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত । তাই, “ক্রিয়মাণকে 
ধাতুসাধিত বর্তমীনকাঁলবাঁচক মনে ন! করিরা প্বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবদূবা” 
এই পাণিনিস্থত্র অনুসারে ( পা. ৩.৩. ১৩১) ভবিষ্যৎকালবাচক মনে করিলে 
তাহার অর্থ “যাহ৷ শীঘ্রই পরে ভোগ করিতে হইবে” এইরূপ করিতে পার! 
যায়; এবং তখন “ক্রিয়মাণ” এরই অর্থ ‘অনারন্ধ কার্য” এইরূপ হইবে? 
‘প্রারক্ক” ও ক্রিয়নাণ’ এই দুই শব্দ অনুক্ৰমে বেদান্তস্থত্রের “আরব্ধকাধ্য” ও 
“অনারন্ধকার্য্য” এই ছুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে । . কিন্তু “ক্রিয়মাণ” এর 
সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করে না; ক্রিরমাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ম্ম 
এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারন্ধের ফলকেই 
ক্রিযমাণ বলিতে হয় -এবং যে কম্ম অনারন্ধকার্ধ্য তাহা বুঝাইবার জন্য 
সঞ্চিত, প্রারবূ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শব্দই পর্য্যাপ্ত হয় না) 
এই একটা বড় রকমের আপত্তি উখিত হয়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণশবের 
* রূঢ়ার্থ ছাড়াও ভাল নহে। তাই কর্ম্মবিপাক প্রক্রিক্বায় সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও 
ক্রিয়নাণ কন্মের এই লৌকিক ভেদ স্বীকার না করিয়া, প্রারন্ধকার্য্য ও 
অনারক্ধকার্য্য এই ছুই বর্ণে আমি উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই 
শান্্ররূষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিক্া! মনে হয়। “ভোগ করা” এই ক্রিয়ার, ভুক্ত 
(অতীত), ভোগ কর! এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে । বর্তমান) এবং পরে ভোগ 
করিতে হইবে ( ভবিষ্যৎ ), এইরূপ কালকৃত ভিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্মবিপাক- 
প্রক্রিয়াতে এইরূপ কর্মের তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতের 
মধ্যে যে কর্ম প্রারন্ধ হইয়। ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্বার সঞ্চিতের 
মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাই কৰ্ম্মভোগের বিচার করিবার সময় -সঞ্চিতের 
(১) ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারন্ধ এবং (২) আরম্ভ না হইলে অনারন্ধ_-এই ছুই 
ভেদ হইতে পারে ) ইহার অধিক বর্ণে “সঞ্চিত”কে বিভক্ত করিবার কোন্‌ 
প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমস্ত ক্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিবার পর, তাহার 
উপভোগ সম্বন্ধে কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয় এই বলে যে, সঞ্চিত সমন্তই ভোগ্য। 
তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের ভোগ আরম্ভ হইয়া এই দেহ কিংবা জন্মু প্রাপ্ত হওয়া 
‘যায়, অর্থাৎ সঞ্চিতের মধ্যে যে কর্ম প্রারন্ধ হইয়াছে তাহার ভোগ ব্যতীত 
অব্যাহতি নাই--“প্রারক্ধকর্ম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ”। হাত হইতে বাণ একবার 
মুক্ত হইলে তাহা যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াই 
যায়? কিংবা কুম্ভকারের চাকা একবার গতিপ্রাধ হইলে তাহ! যেরূপ উক্ত 
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গতির শেষ হওয়! পর্ধান্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারন্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ভ 
হইয়াছে সেই কর্ম্মেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা । যাহা সুরু হইয়াছে তাহার 
শেষ হওয়াই চাই ; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারব্ধকার্ধ্য- 
কর্ম্মের বিষয় সে বিধি নহে-_এই সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানের দ্বার সম্পূর্ণ 
নাশ করা যাইতে পারে। প্রারবকার্ধ্য ও অনারবকাধ্যে এই যে গুরুতর 
ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যু আস! পর্য্যন্ত অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারন্ধ কর্ম শেষ হওয়। পর্য্যন্ত, 
শীস্তভাবে অপেক্ষা করিয়। থাকিতে হয় । সেইরূপ ন! করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ 
করিলে-জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারন্ধকর্মের ক্ষয় হইলেও-_দেহারস্তক 
প্রারবকন্ম্ের ভোগ অপূর্ণ থাকে এবং তাহা! ভোগ করিবার জন্য পুরর্বার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শাস্ত্রেই এইরূপ নিদ্ধারিত হইয়াছে (বে. স্ব. ৪ ১ ১৩-১৫; সা. 
কা. ৬৭)। ইহা! ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা এক নূতন কর্ম হইবে 
এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জনা নব জন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক 
হইবে। ইহ! হইতে স্পষ উপলব্ধি হয় যে, কর্মশাস্ত্রৃর্টিতেও আত্মহত্যা কর! 
নির্বদ্ধিতা। 

কৰ্ম্মফলভোগন্ৃষ্টিতে কর্মে কি কি ভেদ তাহ! বলা হইল । এক্ষণে, 
কর্মের বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ কোন্‌ ' যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার 
বিচার করিব । প্রথম যুক্তি কর্ম্মবাদীদিগেরই । অনারক্ধকার্য্য অর্থে পরে ভোগার্থ 
সঞ্চিত কর্ম, তাহা উপরে বলিয়াছি-_তাহা! এ জন্মেই ভোগ করিতে হউক 
কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক । কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া 
কোন কোন মীমাংসক কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়! আপনার মতে মোক্ষ- 
লাভের এক সহজ উপায় বাহির করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে 

মীমাংসকরৃষ্টিতে সমস্ত কর্মের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি 
ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকৰ্ম্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক 
কর্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে । তাই, এই ছুই কর্ম করিতেই 
হইবে, এইরূপ মীমাংসকের1 বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম। 
তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই; এবং কাম্য কর্ম 
করিলে তাহার ফলভোগ করিব'র জন্য পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়। 
তাহাও করিতে নাই। এই প্রকার বিভিন্ন কর্মের পরিণামের তারতম্য 
বিচার করিয়া মনুষ্য কোন কর্ম ছাড়িয়া দিলে এবং কোন কর্ম্ম যথাশাস্তর 
করিতে থাকিলে সে আপনাপনিই মুক্ত'হইবে । কারণ, এই জন্মের ভোগের 
দ্বারাই প্রারব্ধকম্মের অবদান হয়) এবং এই জন্মে সমস্ত নিত্যনৈনিত্তিক ' 
কন্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং 


কর্শবিপাক ও আত্মন্ম তন্ত্র্য । ২৭৭ 


কাম্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করিলে শ্বর্গাদি সুখভোগেরও আবশ্যকতা থাকে না । ইহলোক, 
নরক ও স্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইরূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত 
আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে “বন্থমুক্তি কিংব! 
“নৈক্ষর্ময সিদ্ধি’ বলে। কর্ম করিলেও যাহা ন! করার সমান হল, অর্থাৎ যখন 
কর্ম্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্তীর হয় না, দেই অবস্থাকে “নৈষ্ষন্ম্য” বলে। কিন্তু 
মীমাংসকর্দিগের উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্ন্ম্য পূর্ণর্ূপে সাধিত হয় না, ইহা! 
বেদান্তশান্ত্র স্থির করিয়াছেন (বহু, শাং ভা. ৪. ৩. ১৪ ) এবং গীতাতেও এই 
অতিপ্রায়েই “কর্ম না করিলে নৈক্ষন্ম্য হয় না, এবং কৰ্ম্ম ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় 
ন।”___উক্ত হইয়াছে (গা ৩.৪)। ধন্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বে, গোড়ায় সমস্ত 
নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জন করাই ছুঃসাধা) এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলে শুধু 
নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিত হয় না। তথাপি উক্ত 
বিষন্ন সম্ভব বলিয়। মানিলেও প্রারবূকন্ম ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে কর্তব্য 
কর্ন উপরি-উক্ত অনুসারে করিলে কিংবা না করিলে সমস্ত সঞ্চিত কম্মের 
সমষ্টি শেষ হয়, মীমাংসকদিগের এই কথা আদৌ ঠিক মনে হয় না। কারণ, ছুই 
সঞ্চিত” কর্মের ফল পরম্পরবিরোধী- উদাহরণ যথা, একের ফল স্বগসুখ 
এবং অন্যটির ফল নরকষাতন! হইলে, তাহ একই কালে ও একই স্থলে ভোগ 
* করা অসম্ভব হওয়ায়, কেবল এই জন্মে প্রারব্ধকম্মের দ্বারা এবং এই জন্মে 
কর্তব্য কন্মের দ্বার! সমস্ত সঞ্চিত কম্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
মহাভারতের পরাশব্গীতায় আছে 
কদাচিৎ স্থুকৃতং তাত কুটস্থমিব তিষ্ঠতি । 
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্‌ ছুঃখাছ্‌ বিমুচ্যতে ॥ 

‘কখন কখন মন্ুষোর সাংসারিক হুঃখ হইত্বে মুক্তিলাভ কর পর্যন্ত তাহার 
পূর্ব্বকৃত পুণ্য (উহা! নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়! ) চুপ করিয়! বসিয়া থাকে” 
(মতা. শাং, ২৯০. ১৭); এবং এই নীতিহ্তত্রই সঞ্চিত পাপকন্মের সম্বন্ধেও 
প্রযুক্ত হইতে পারে । সঞ্চিতকর্ম্মভোগ এইরূপে একই জন্মে শেষ না হইয়া 
এই সঞ্চিত' কর্মের মধ্যে অনারবকার্যরূপ এক অংশ সর্বদা অবশিষ্টই 
থাকে ; এবং এই জন্মের সমস্ত কর্শ্ম উপরি-উক যুক্তিতে সাধন করিলেও 
অবশিষ্ট অনারন্ধকার্যের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করি- 
তেই হয়। তাই, মীমাংসকদ্দিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ্যা ও 
্রাস্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্্মবন্ধন হইতে 
মুক্রিলাভের এই পথের কথ! বলা হয় :নাই। কেধল তর্কের জোরে ইহাকে 
খাড়া কর! হইয়াছে; এ তর্কও শেষ পর্য্যন্ত টিকে না। সারকথা, কর্মের 

দ্বার কন্ম হইতে মুক্ত হইবার আশ! অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়া পার 
করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই যুক্তি স্বীকার 
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না করিয়া, আগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়। নিরুদ্যোগী হইয়! বসিয়া থাকিলে! 
কর্স্দেব বন্ধন ঘুচিবে এই গ্রপ যদি বলো, তবে তাহাও হইতে পারে না । কারণ, 
অনারন্ধকম্মের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে, কর্মত্যাগের আগ্রহ 
ও চুপ করিয়। বাঁসয়া থাকা--এই দুই-ই তামসিক কর্ম হইয়া যায় ; এবং এই 
তামসিক কর্মের ফল ভোগ করিবার জনা পুনর্ধার জন্ম গ্রহণ করিতেই হয়; 
(গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ )। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পৰ্য্যন্ত শ্বীসোচ্ছাস 
কিংব। শোওয়া, বস! ইত্যাদি কর্ম চলিতে থাকায় সমস্ত' কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিবার, 
আগ্রহও ব্যর্থই হর,__-এই জগতে কেহ ক্ষণকালের জন্যও কর্ম্ম ছাড়িতে পারে 
না, গীতার অনেক স্থলে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( গী. ৩, ৪3 ১৮, ১১ দেখ )। 
কর্ম ভালোই হউক ব৷ মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-নাকোন 
জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; কর্ম অনাদি, তাহার 
অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না; সমস্ত কর্ম 
ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব ; এবং মীমাংসকের কথা অনুসারে কোন কর্ম করিলে 
এবং কোন কণ্ম ছাড়িয়া দিলেও কর্জবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না--ইত্যাদি' 
বিষয় সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্মাত্মক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া 
তাহার মুলে স্থিত অমৃত ও অবিনাশী তন্বে নিলিত হইবার জন্য মনুযোর 
যে স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহ! তৃপ্ত করিবার কোন্‌ পথ, এই প্রথম প্রশ্নটা: 
পুনর্ধার উপস্থিত হয়। বেদে ও স্থতিগ্রন্থলনূহে ষাগধজ্ঞাদি পারলৌকিক 
কল্যাণের বহুবিধু সাধন বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু মোক্ষশান্তরদৃষ্টিতে সে সমস্ত 
নিয়ন শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্থে দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও 
পুণ্যকর্ম্মের ফল শেষ হইলে, দীর্ঘকালেই হউক না কেন- কখন-না-কখন 
নীচের কর্ম্মভূমিতে পুনর্বার ফিরিয়া আসিতেই হয় ( মভা, বন. ২৫৯, ২৬০ $ 
গা. ৮. ২৫ ৩-৯. ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে, কর্মের ফ্কাইচী হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া অমৃততত্বে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্চাট চিরকালের: 
জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহা প্রকৃত মার্গ নহে; এই ঝঞ্চাট দূর করি: 
বার অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির অধ্যাত্মশান্ত্রানুসারে জ্ঞানই একমাত্র পন্থা । 'জ্ঞান” 
অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান বা নামরপাত্মক সষ্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে; এস্থলে ব্রহ্মাত্মৈকা- 
জ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকে “বিদাও বলে; এবং *কর্শণ বধাতে জন্তুঃ 
বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে”_-মন্কষ্য কর্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত, 
হয়--এই প্রকরণের আর্স্তে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে “বিদ্যা” 
শব্দের অর্থ “জ্ঞান”ই বিবক্ষিত হইয়াছে । তগবদৃগীতাতে-- 
জ্ঞানাগিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতেইজ্জুন। 
“জ্ঞানর্ূপ অগ্নির দ্বারা সমস্ত কর্ন ভশ্ম হয়” (গী. ৪. ৩৭), ইহা ভগবাণ্‌ ' 
অর্জুনকে বলিয়াছেন; মহাভারতেরও ছুই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, 


কন্দমরবিপাক ও আত্মন্বাত্ক্য ॥ ২৭৯ 


বীজান্যগ্নপদগ্ধানি ন রোহস্তি যথ! পুনঃ । 
জ্ঞানদগ্বৈস্তথা ক্লেশৈর্ন।স্ব। সম্পদ্যতে পুনঃ 1 

স্দপ্ধ বীজ যেরূপ গঙ্গায় না সেইরূপ জ্ঞানের দ্বার! (কর্মের) ক্লেশ দগ্ধ হইল 
তাহ! আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না” (মভ।. বন. ৯৯৯, ১০৬, ১০৭) শা. ২১১ 
১৭)। উপনিষদেও এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিখার অনেক বচন 
আছে _“ঘ এবং বেদাহং ব্রন্ধাম্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি” (বু. ১. 8. ১০ )১-- 
আমিই ব্ৰহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত ব্রহ্ম হয়; যেমন পগ্মপত্রে জল 
লাগিয়৷ থাকে না সেইরূপ যাহার ব্রহ্গজ্ঞান হইয়াছে তাহাকে কন্ম দূষিত 
করিতে পারে না (ছাঁং, ৪, ১৪, ৩); ব্রহ্গজ্ঞানী ব্রঙ্গকে লাভ করে 
(তৈ. ২-১); যে সমপ্তই আত্মময় জানিরাছে তাহাকে পাপ স্পর্শ করেন৷! 
(বৃ. ৪. ৪. ২৩); ‘জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে দর্বপাশৈহ” ( খ্বে- ৫, ১৩) ৬. ১৩) 
পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে পর সমস্ত পাশ হইতে মুক্ত হয়; “ক্গীয়ন্তে চাস্য কম্মাণি 
তশ্সিন্ুষ্টে পরাবরে” (মুং ২. ২*৮)--পরবন্ধের জ্ঞান হইলে পর তাহার 
সমস্ত কর্মের ক্ষয় হর? ণবিদ্যয়ামৃতমশতে? (ঈশা, ১১, মৈত্ৰয, ৭. ৯) বিদ্যার 
দ্বার৷ অনৃত্ত লাভ হয়; ‘তনেব বিদিত্বাং৷তমৃ হুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়’ 
€শ্বে, ৩. ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহ! বাতীত মোক্ষলাভের অন্য 
*পন্থ। নাই। এবং শান্্রদৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, 
দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কর্মময় হইলেও তাহা এই জগতের 
আধারভূত পরব্রন্মেরই লীলা। হওয়! প্রযুক্ত কোন কর্ই পরব্রহ্ষকে যে বন্ধন 
করিতে পারে ন! তাহা সুম্পই--অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিলেও পরব্রহ্ম অলিগ্তই 
থাকেন। অধ্যাত্বশাস্ত্রানহ্সারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কর্ম (মায়া) এবং 
ব্রন্ধ এই ছুই বর্গে বিভক্ত, ইহা এই প্রকরণের আরস্তেই বল! হইয়াছে । তাই 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই ছুই বর্গেৱ মধ্যে কোন এক বর্গ হইতে অর্থাৎ 
কর্ম হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা,করিলে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্স্বরূপে প্রবেশ 
করিতে হইৰে। এই এক মার্গই তাহার নিকট উন্মুক্ত । কারণ, সমস্ত বিষয়ের 
কেবল ছুই বর্গ হওয়ায় কণ্ম হইতে মুক্ত হওয়া! ব্যতীত ব্রন্বম্বরূপের অন্য কিছুই' 
অবশিষ্ট থাকে না। কিন্ত ব্রন্স্বর্ূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মস্বরূপ 
কি, আগে তাহা ঠিক জান! আবশ্যক; নচেৎ এক করিতে গিয়া আর-এক 
হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে ! প্বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণো রচয়ামাস বানরম্*__অর্থাৎ 
“গণেশ করিতে বানর” হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্ম**স্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত 
হওয়া যায় যে, ব্ৰহ্মস্বরূপের অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মেক্যের ও ব্রহ্মের অলিপ্ততার জ্ঞান 
. পাইয়া তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্যন্ত দঁ করিয়া ধরিয়া রাখাই কর্ম্মপাশ হইতে 
' মুক্ত হইবার প্রকৃত সাধন। “কর্ম্মে আমার কোনই আসক্তি নাই; তাই কর্ম 
& আমাকে বন্ধ করিতে পারে না-_এবং এই তন্ব যে জামিয়াছে সে কর্শ্মপাশ হইতে 


২৮০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


মুক্ত হয়” এইরূপ ভগবান্‌ গীতায় যাহা বলিয়াছেন (গী. ৪. ১৪ ১৩, ২৩) 
তাহার তাৎপর্যাও এই । এই স্থানে ‘জ্ঞান’ অর্থে শুধু শাব্দিক জ্ঞান কিংবা শুধু 
্লানসিক ক্রিয়া নহে; কিন্তু বেদান্তশত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্ভেই কথিত-অনুসারে 
‘প্রান’ অর্থে “মানসিক জ্ঞান প্রথমে হইলে পর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে 
পর ব্রহ্গীভূত হইবার অবস্থা বা ব্রাহ্মা স্থিতি”-_এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল 
স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিস্বৃত হইবে না। পুর্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান- 
সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়। হইয়াছে; মহাভারতে ও পজ্ঞানেন 
কুরুতে যত্রং যত্রেন প্রাপ্যতে মহৎ৮»__জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে 
পর মনুষ্য তু করে এবং এই যত্তের দ্বারাই মহত্তত্ব (পরমেশ্বর) প্রাপ্ত হয়-_ এইরূপ 
জনক সুলভাকে বলিয়াছেন ( শাং. ৩২০. ৩০ )। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্‌ পথ 
দিয়৷ কোথায় যাইতে হইবে-_ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্ব কখনই বেশী বলিতে 
পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্গে কোন 
কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপপারিত করিয়া পথ পরিষ্কার করা এবং সেই 
পথে চলিতে চলিতে শেষে ধ্য় বস্তুকে লাভ কর!--এই সমস্ত কাৰ্য্য প্রত্যেককে 
নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে । কিন্তু এই প্রযত্বও পাতঞ্জল যোগ, অধ্যাত্ম- 
বিচার, ভক্তি, কর্মফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে (গী. 
১২, ৮-১২), এবং সেই জন্য, অনেক স্ময় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়া যায়। 
তাই গীতায় প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের মুখ্যমার্গ বলির়। তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে যম-নিয়ন আসন: প্রাণার়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরপ অঙ্গভৃত 
সাধনাদিরও বর্ণনা কর! হইয়াছে ; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্মযোগ 
আচরণ করিয়াই অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা কিংবা তাহা! অপেক্ষা সহজ উপায় 
ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কিপূপে উৎপন্ন হয় তাহা উক্ত 'হইয়াছে 
(গী. ১৮, ৫৬ )। 

কম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্ম্মত্যাগ নহে; 'ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বার! 
বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য করিতে থাকিলেই শেষে 
মোক্ষলাভ হয়) কন্মত্যাগ করা ভ্রম; কারণ কর্ম্ম হইতে কেহই অব্যাহতি 
পায় ন। ১--ইত্যারদি বিষ এক্ষণে নির্ব্বিবাদ নির্ধারিত হইলেও এই প্রথনকার 
প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয় যে, এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য জ্ঞানলাভের যে 
চেষ্ট! আবশ্যক সেই চেষ্টা কি মন্ুষোর সাধ্যায়ত্ত ? কিংবা! নামক্কপ কন্মাত্মক 
প্রকৃতি বে দিতে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? ভগবান গীতাতে বলি- 
য়াছেন যে, “প্রৃতিং যাপ্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষাতি” ( গী. ৩. ৩৩ )-- 
নিগ্রহ কি করিবে? প্রাপিমাত্রহই আপন আপন প্রকৃতির পথেই চলিয়া থাকে; 
“মখোব বাবনারস্তে প্রক্তন্বাং নিঝোক্ষাতি”- তোমার প্রতি গ্তা নিরর্থক ; তুমি 
যেধিকে যাইতে চাহিবে না, সেইদিকে প্রক্কতি তোমাকে ট্ানিবে (গা. ১৮, ৫৯) 


কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্তর্য । ২৮১ 


২. ৬০) বলিয়াছেন; আবার মঙ্গ৪--“বলবান্‌ ইন্নিয়গ্রানো বিদ্বাংসমপি 
কর্ষতি” (মনু, ২. ২১৫ )--বিদ্বান্‌কেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে-_-এইরপ 
বণিয়াছেন। কর্্মবিপাকপ্রক্রিযার সিদ্ধান্তও তাহাই । কারণ, মনুষ্যের 
মনের সমস্ত প্রেরণা পুর্বকর্মবশতই উৎপন্ন হয় এইন্প নানিলে, এক কর্ম্ম 
হইতে অনা কর্মে, এইরূপে সর্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, 
এইরূপ অনুমান না করিলে চলে না । অধিক কি, কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইবার 
প্রেরণ! ও কর্ন ইহার! পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে'ও চলে। এবং ইহা! যদি 
সত্য.হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহহ স্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে । অধ্যাত্মশাস্ত্র 
এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য-জগতের আধারভূত যে 
তত্ব তাহাই মন্ুষ্যের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মন্ুষ্যের 
কার্ষের যে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই দুই দিক হইতেই 
করা আবশ্যক । তন্মধ্যে, আত্মস্থ ্রপী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র, অদ্বিতীয় হওয়া! প্রযুক্ত 
কখনহ পরতন্ত্র হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে 
হহুলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থায়ী হওয়া চাই। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্মক 
কশ্মই সেই অন্য পদার্থ। কিন্ত এই কৰ্ম অনিত্য ও মূলে পরব্রন্মেরই লীল! হও- 
য়ায়, পরব্রন্দের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলেও তাহা পরব্রহ্গকে 
, কখনহ দান করিতে পারে না, হঁহা নির্বিবাদ । তাছাড়া, ষে আত্মা কর্মজগতের 
বাপারাদির একীকরণ করিয়া জগৎ-জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহার কম্মজগৎ হইতে 
ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মগতেরই হওয়া চাই ইহা পূর্বেই উক্ত হহয়াছে। তাই পরব্রহ্ধ 
ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই তই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কম্মাত্মক প্রকৃতি- 
সত্তার বাহিরের বস্তু, এই এপ নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত, সর্বব্যাপী, 
নিতা, শুদ্ধ ও মুক্ত, হহার বাহিরে পরমাত্মা সুস্বন্থীর জ্ঞান মনুষ্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন 
হইতে পারে ন|। কিন্তু এই পরমাত্মারহ অংশ জীবাত্মা মুলে শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, 
নিপুণ ও অকর্তী হইলেও দেহ ও বুদ্ধিআদি ইন্দ্িয়গণের গণ্ডীর মধ্যে আটকাহয়া 
পড়ায় তাহা মনুষ্যের মনে ধে স্ফুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অহ্নুভবরূপী 
জ্ঞান আমাদের হইতে পারে। মুক্ত বাম্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও 
তাহা কোন ভাগ্ডের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেঞ্প সেহ চাপ 
পড়ে, সেই নিয়মেহ অনাদি-পুর্ব-কন্মাঞ্জিত জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বার পরমা- 
আ্বারই অংশভূত জীব (গী. ১৫, ৭) আবদ্ধ হইয়া পড়িলে এই গণ্ডী হইছে 
তাহাকে মুক্তি দিবার মতো! অর্থাৎ মোক্ষান্ুকুল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্দরি- 
য়দিগের হয ; এবং ইহাকেই ব্যৰহারিক দৃষ্টিতে ‘আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি বলে। 
“ব্যবহার দৃষ্টিতে” বলিবার কারণ এই 'যে, শুদ্ধ মুক্তাবস্থার কিংবা! ‘তাত্বিক 
দৃষ্টিতে আত্মা ইচ্ছারহিত ও অবর্তা,: সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই (গী, ১৩. 
২৯; বেহু, শাংতা, ২, ৩, 8*)। কিন্ত এই প্রক্কাতি আপনা হইতে মোক্ষান্থ- 
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ফিল কর্ম করে, সাংখ্যের ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানিলে, 
জড়প্রকৃত্তি অন্ধভাবে অক্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে 
হ্স্ব। এবং মূলে যে আত্ম! অকর্তা সে স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপ- 
নার ম্বাভাবিকগুণেই কর্মপ্রবর্তক হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। তাই, 
স্াত্বা মূলে অকর্তী হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর 
ও কর্মপ্রবর্তক হুইয়া পড়ে, এবং যে নিমিত্তেই হউক একবার এইপ্প আগন্তক 
প্রবর্তকত1 তাহাতে আসিলে, তাহা কর্মের নিয়ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়ে, বেদান্তশান্ত্রে আত্মস্বাতন্ত্রের উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়। থাকে । 
"স্বতন্ত্র" অর্থে নিনিমিত্তক নহে এবং আত্মা আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্তাও হয় 
না| কিন্তু বারখার এই লম্বা চৌড়া কর্ম্মকথা বলিতে না৷ বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে 
আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কিংব৷ প্রেরণা এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে । আত্মা 
বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তদ্বার! হন্দ্রিয়গৃহীত স্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্ব- 
জগতের পদার্থ-সমুহের সংযোগে ইন্ড্রিয়ে উৎপন্ন প্রেরণা এই দুই একেবারে 
ভিন্ন। ‘খাও, পিকে। মজ। লুটে” _-ইহ!| ইন্ত্ৰিয়ের প্রেরণা ; এবং আম্মার প্রেরণা 
মোক্ষান্গকুল কর্ম্ম করিবার জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ অর্থাৎ কর্ম্ম- 
জগতের; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মজগতের ; এবং এই ছুই প্রেরণা 
প্রায় পরম্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মনুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া 
ফায় । ইহাদের ঝগড়ার সময় যখন মনে সন্দেহ হয় তখন কম্মজগতের 
প্রেরণাকে স্বীকার না করিয়া (ভাগ- ১১. ১০৪), যদি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার' 
স্বতন্ত্র প্রেণ] অনুসারে কান্দ করে--এবং ইহাকেই প্রকৃত আত্মজ্ঞান কিংবা 
ভি আত্মনিষ্ঠা বলে--তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষানুকুলই 
হইবে? এবং শেষে-_ 
বিশুদ্ধধৰ্ম্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্‌। 
বিমললাত্ম! চ ভবতি সমেত্য বিমলাত্মন! । 
স্বতন্ত্রশ্চ স্বতন্ত্রেণ ্তনত্বমবাপ্নতে ॥ 
"মূলে স্বতন্ত্ৰ শারীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নিৰ্ম্মল ও স্বতন্ত্র পরমাত্বখাতে মিলিত 
কয় (মা, শাং. ৩০৮. ২৭-৩০ )। জ্ঞানের দ্বার৷ মোক্ষলাভ হয় এইরূপ 
ফাঁকা উপরে বল! হইয়াছে তাঁহার অর্থই এই । কিন্তু উণ্টাপক্ষে, জড় ইঞ্জিয়গণের 
প্রাকৃত ধর্শ্মের অর্থাৎ কর্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়। বন্ধ শারীর আম্মার ইঞ্জিয়দিগকে মোক্ষান্কুল কর্ম্ম করাহিতে 
এবং ব্রহ্ধাত্ৈক্য জ্ঞানের দ্বার। মোক্ষলাভের এই ফে স্বতন্ত্র শক্তি তাহ! মনে করি- 
সবাই ভগবান 
উদ্ধরেদাস্মাইহ্মানং নাত্মাননবসাদয়েৎ । 
আছ্মৈৰ ব্যাব্মনোঁ বন্ধুনান্মৈক জিপুর্া স্বাদ: ॥ 
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“মনুষ্য আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি আপনাকে অবসন্ন করিবে 
না; কারণ (প্রত্যেকেই ) আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী ) এবং আপনিই 
আপনার শত্রু ( অনিষ্টকারী )৮ (গী. ৩. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতস্ত্ের অর্থাৎ 
স্বাবলম্বনের তত্ব অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবাসিষ্ে 
দৈবের নিরাকরণ করিয়া পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, (যো. ২. 
সৰ্গ ৪৮)। সর্বভূতে একই আত্মা, এই তর্বটি বুঝিয়! এই অনুসারে যে মনুষাঁ 
আচরণ করে তাহারই আচরণকে সদাচরণ কিংৰ মোক্ষানুকৃল আচরণ বলে; 
এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেকেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বন্ধ 
জীবাস্ারও স্বতন্ত্র ধর্ম হওয়ায় ছুরাচারী মনুষ্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই 
সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিজ কর্মের জন্য. ছুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্তাপ 
হইয়া থাকে । আধিদৈবতবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার 
তন্ত্র স্ডুরণ বলেন। কিন্ত তাত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিয় জড় গ্রক্ৃতিরই বিকার ইওয়ায় উহা আপনারই প্রেরণা হইতে কর্শের বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা! কর্ম্মজগতের বাহিরের আত্ম 
হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাতা পঙ্ডিতদিগের “ইচ্ছান্থাতস্ত্” শাও 
বেদান্ত-দৃষ্টিতে ঠিক নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্ম । পূর্বে অষ্টম প্রকরণে 
বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্ম্মাত্মক জড়প্রকৃতির অসন্বেদা বিকার 
হওয়া-প্রযুক্ত এই ছুই আপনা হইতে কর্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। তাই প্রকৃত স্বাতন্ত্য মনেরও নহে কিংবা বুদ্ধিরও নহে, তাহা 
আত্মারই__এইরূপ বেদাস্তশান্ত্রে নির্ধারিত হইয়াছে। আত্মার এই শ্বাতন্্য 
কেহ দিতে পারে না, কেহ কাড়িয়াও লইতে পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্মার 
অংশরূপ জীবাস্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া পড়িলে সে আপনা হইতেই 
স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত-অনুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়া থাকে । অন্ত- 
করণের এই প্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি কেহ কাজ করে তাহা 
ঘেষে কোপার্টে কায় বা গেলে। 
জ্যাচে ত্যানে জনহিত কেলেঁ ॥ 

“লে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তুত” এইরূপ তৃকারারবাধার 
মতো বলিতে হয় (গা, ৪৪৪৮)! ভগবদ্গীতায় ‘ন হিনজাখনাধ্যামং. 

আপনাকে আপনি হনন করে না তাহার উত্তম গড়ি লাভ হয়, এই তত্বের 
উল্লেখ পরে করা হইয়াছে ( গী. ১৩, ২৮)) “দাসবোধে”ও ইহার স্পষ্ট অন্থ্বাদ 
কর! হইয়াছে ( দাস. ১৭. ৭. ৭-১* দেখ )। যদিও দেখা যায় যে, মনুষ্য কর্ম 
জগতের অভেদ্য বন্ধনের, দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মনুষ্য স্বভাৰতই মনে করে কে, 
আমি যে কোন কর্ম স্বতন্ত্রভাবে করিতে পারি।” অনুভবের: এই তথ্বের উপপত্তি - 


২৮৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযে!গশাস্ত্র। 


উপরি-উক্ত-অন্ুসারে জড়-জগং হইতে ব্রঙ্গজগৎ ভিন্ন. বলিয়া না মানিলে অন্য 
কে.নন্ঈপেই সঙ্গত হয় না। তাই, যে অধ্যান্তশাস্ত্র মানে না তাহাকে এই 
বিষয়ে মনষের নিত্য দ।সত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথব! প্রকৃতিস্বাতন্ত্রের 
প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তি- 
স্বাতান্ত্রার কিংবা! ইচ্ছাস্বাতন্ত্রোর এই উপপত্তি,-জীবাত্বা ও পরমাত্মা মূলে 
একরূপ অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া দিয়াছি (বেস. শাং ভা, 
২* ৩. ৪০ )। কিন্ত এই মস্বৈত মত বিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি 
দ্বৈত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাস্বার এই সামর্থ্য তাহার নিজের 
নহে, উহ! পরমেশ্বর হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তথাপি কখনও “ন ধরতে 
শ্রান্ত্য সখ্যায় দেবা” ( ঝা. ৪. ৩৩. ১১ )--শ্রান্ত হওয়া পর্যাস্ত প্রযত্বকারী মনুষ্য 
ছাড়া অন্যকে দেবতার! সাহায্য করেন না_খগ্বেদের এই তত্ব অনুসরণ করিয়) 
বলা-ষায় যে, এই সামর্থ্য লাভের জন্য জীবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই 
প্রবত্র কর! আবশ্যক. অর্ধাৎ আম্মপ্রয:ত্বর এবং পর্যাক়ক্রনে আত্মন্বাতস্ত্রের 
ভব পুনরপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেস্থ, ২. ৩, ৪১, ৪২১ গী. ১০, 
৫ ও ১০)। আর কত বলিব? বোদ্ধেরা আত্মার কিংবা পরব্রহ্মের অস্তিত্ব 
মানে না; কিন্ত ব্রঙ্গজ্ঞান ও মত্মজ্তঞান তাহারা না মানিলেও তাহাদের ধর্ম্ম- 
গ্রন্থেই “অন্তন। ( আত্মনা ) চোদয়হত্তানং”-_-আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত 
করিতে হইবে-_-এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বল! 
হইয়াছে-_ 
অন্ত। ( মাত্ৰ৷ ) হি অনতনে। নাথো অত্তা হি অতনে। গতি । 
তন্ম! সঞ্জময়ইত্তানং অস্সং ( অশ্বং ) ভদ্দং ব বাণিজে! ॥ 

আপনিই আপনার কর্তা, আপনার 'আস্ম! ছাড়া অন্ত ত্রাপকর্তী নাই ; অতএব 
কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংযত করে সেইরূপ আপনিই 
আপনাকে সংযমন করিবে” (ধন্মপদ ৩৮০); গীতার স্তায় আত্রস্বাতন্ত্রোর 
অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইয়াছে ( মহাপরিনিববাণস্তত্ত ২. ৩৩৩৫ দেখ)। 
আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কৌতৎ্এর নির্ধারণও এই বর্গের মধ্যে ধরিতে 
হইবে । কারণ কোন অধ্যাত্ববাদকেই তিনি না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিন! 
কেবল প্রতাক্ষ লিদ্ধ বলিয়া, প্রবত্বের দ্বার! মনুষ্য নিজের আচরণ ও পরিস্থিতি 
শোধন করিতে পারে ইহ! তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 

' কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া সর্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে আধ্যা- 
' ত্বিক পূৰ্ণাবস্থা তাহ! প্রাপ্ত হইবার ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানই ' একমাত্র মহৌষধ, এবং 
এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের আয়ভ্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি 
কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই স্বতন্থ আত্মাও আপনার" বক্ষস্থিত প্রকৃতির 
ঝৌথাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণমাত্বে ফেলিয়া দিতে পারে না। কোন .কারি- 


কর্ম্মবিপাক ও আত্মস্থাত্ত্য ৷ ২৮৫ 


গরের নিজের দক্ষত! থাকিলেও যন্ধ না হইলে যেমন তাহার চলে ন! এবং যন্ত্র 
খারাপ হইলে তাহ! মেরামত করিতে তাহার সময় লাগে, জীবায্মারও সেইরূপ . 
অবস্থা । জ্ঞানলাভের প্রেরণ করিবার সময় জীবাত্মা স্বত্ব একথা সত্য, কিন্তু 
জীবাম্্া তাত্বিক দৃষ্টিতে মূলে নিগুণ ও কেবল কিংবা পূর্বে সপ্তম প্রকরণে 
উক্ত-অহ্দারে চক্ষুঘান্‌ কিন্তু খঞ্জ হওয়া প্রবুক্ত ( মৈক্রা- ৩. ২, ৩১ গী. ১৩. 
২*), উক্ৰ প্রেরণ! অনুসারে পরে কোন কনম্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংব! 
যে সাধন আবশাক হয় ( যখ! কুম্তকীরের চাক! ইত্যাদি ) তাহা এই আত্মার 
নিজের নিকট থাকে ন৷--যে সাধন উপলব্ধ হয় যথ। দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রির 
সেই সমস্ত মারাত্মক প্রকৃতির বিকার । তাই, নিজের মুক্তির কাধ্যও জীবায্মীকে 
প্রারন্ধকর্ম্মান্ুলারে প্রাপ্ত দেহেন্দ্রিয়াদি সাধন বা উপার্ধির দ্বারাই করিয়া লইতে 
হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় মুখ্য হওয়ায় কোন কাৰ্য্য করিতে 
হইলে, আম্মা বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পুর্বকন্মান্ুসারে এবং 
প্রকৃতি-স্বভাব-বপতঃ এই বুক্ধি যে সৰ্ব্বদা শুদ্ধ ও সাবিকই থাকিবে এরূপ কোন 
নিয়ম নাই । তাই, প্রথমে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া 
এই বুদ্ধি অন্তমুে, শুদ্ধ, সাত্বিক কিংবা আতনিষ্ঠ হইতে হইবে ; অর্থাৎ এই বুদ্ধি 
এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ 
হয় এইরূপ কন্দম করিবে। ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভাস করা 
আবশ্যক । এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ঞ প্রভৃতি দেহ ধৰ্ম্ম এবং যে সঞ্চিত কর্ম্মের 
ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্্ম হইতে মুক্ত হওয়! ত যায়ই না। তাই, 
বন্ধন-উপাধি-বদ্ধ ' জীবাম্সার দেহেন্দ্রিয়দিগকে মোক্ষান্ুকুল কর্ম্ম করিবার 
প্রেরণা করিবার স্বাতন্ত্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কাৰ্য্য 
করাই হয় বলির! সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের ন্যায় সেই 
আম্ম! পরাবলম্বী হইয়া! ষায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ন প্রথমে সাফ্‌ 
করিন্ন। তাহাদিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে ( বেস্থ, ২. ৩, ৪০ )। এই 
কাধ্য একবারে হইতে পারে না; ধৈর্য্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে ; 
নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল খানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত 
হইবে। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন--ইন্দ্িয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ 
ধৈর্যোর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী, ৬. ২৫ ') এবং পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে বুদ্ধির ন্যায় ধৃতির সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্গিক 
ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে €গী.১৮. ৩৩-৩৫ )। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক 
গৈঠাকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিকে সাত্বিক করিবার জন্য ইন্্রিরনিগ্রহ করিতে 
হয়) তাই ষষ্ট অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্দরিয়নিগ্রহাভ্যাসরূপ যোগের উপযুক্ত 
স্থান, আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতার. 
১উদ্ক হইগ্নাছে যে, শল শনৈঃ’ (গী. ৬,২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত 


২৮৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


স্থির হইয়া ইন্দ্রিরগণ আয়ত্তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একবারে নহে ) 


ব্ৰক্মাত্মৈক্যক্গান উৎপন্ন হইয়া, “আত্মবস্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবধূস্তি ধনঞ্জয়”__ সেই 
জ্ঞানের দার! কর্ম্মের বন্ধন মোচন হয় ( গী. ৪. ৩৮-৪১)। কিন্ত ভগবান একান্তে 
যোগাভযাস করিতে বলিতেছেন বনলিয়! (গী. ৬. ১০ ) জগতের সমস্ত ব্যবহার 
ছাড়িয়। যৌগাভ্যাসেই সমস্য জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাৎপর্য এইরূপ অর্থ 
বুঝিতে হইবে না । কোন বাবদায়ী যেরূপ নিজের অল্নস্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহ! 
লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আন্তে আন্তে সুরু, করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পত্তি 
লাভ করে, সেইরূপহ গীতার কর্ম্মযোগেরও কথা । আপনার যতটা! সাধ্য ততটা 
ইন্দ্রিয়নি গ্রহ করিয়। প্রথমে কর্ম্মযোগ সুরু করিতে হুইবে, এবং তাহার দ্বারাই 
শেষে অধিকাধিক ইন্দিয়নিগ্রহসামর্থ্য লাভ করা ষায়। তথাপি একেবারে হাত 
গুটায়৷ বসিয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির 
একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । তাই, যাহাতে কর্ম্মযোগ 
বরাবর সমান চালাইতে পারা যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিয়মিত কিংবা মাকে 
মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী, ১৩. ১০)। তাহার জন্ত 
জাগতিক ব্যবহার ছাড়িৰে এরূপ ভগবান্‌ কোথাও বলেন নাই। উল্টা, জাগতিক 
ব্যবহার পিফফামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দিয়নিগ্রহের অভ্যাস 


করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের সঙ্গেই নিষ্কাম কন্মরযোগও যথাশক্তি 


গ্রতোকের করিতে হইবে, ইন্দিয়নিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়! 
থাকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ । মৈক্র্যপনিষদে এবং মহাভারতে উক্ত 
হইয়াছে যে, মনুয্য বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাসে ছয় মাসের 
মধ্যে সাণাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে; (মৈক্রা* ৬. ২৮ ; মভা, শাং ২৩৯. ৩২; 
জন্ে, অনুগীতা. ১৯. ৩৬)। কিন্তু ভগবান্‌ কর্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্বিক, 
সমন কিংবা আত্মনিষ্ঠ অবস্থা ছয়মাসে কেন, ছয় বৎসরেও প্রাপ্ত হয় না; এবং 
এই অভ্যাস অপুর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না শুধু 
নহে, পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুরু করিতে হইবে বলিয়া, পরজন্মেক 
যোগাভ্যাসও পুনর্বার পূর্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে; তাই এইরূপ আশঙ্কা 
হয় যে, এই প্রকার পুরুষ পুর্ণসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে না) ফলত 
এইরূপ মনে করাও সম্ভব যে, কর্মযোগের আচরণ করিবার পূর্বে পাতঞ্জল- 
ফোগের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্র্বিকল্প সমাধির শিক্ষা করা প্রথমে আবশ্যক । অর্জুনের 
মনে এই সন্দেহ উপস্থিত 'হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষ্যের কি'করা উচিত এইরূপ 
শীকুষ্ণকে অৰ্জ্জুন গীতার ষষ্ট অধ্যায়ে ( গী. ৬. ৩৭-৩৪ ) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া” 
ছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়াক্ 


তাহার উপর লিঙ্গশরীর. দ্বারা এই জন্মে যে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে . 
তাঁহাই পরে দৃঢ়স্থায়ী হয়' এবং এই “যোগত্রষ্ট ব্যক্তি জর্থাৎ কর্শ্মমোগ "সম্পূর্ন: 


/ 


কর্মবিপাক ও আত্মশ্বাতন্তয । ২৮৭. 


সাধন না করিয়। তাহ! হইতে যে ভ্রষ্ট হইয়াছে সেই ব্যক্তি পরজগ্মে আপন প্রযস্তে 
প্েখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে “অনেকজন্ম- 
ংসিদ্ধ-স্ততো-ধাতি পন্থাং গতিম *--( গী, ৬. ৪৫ )--অনেক জন্মের পর, শেষে 
পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। “স্বল্পমপ্যস্য ধন্মস্য ত্রায়তে মহতে। 
ভয়াৎ( গী. ২. ৪ ) এই ধর্মের অর্থাৎ কর্ম্মবোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহ! 
সঙ্কট হইতে উদ্ধার হয়-_এইরূপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহ! উক্ত হইয়াছে তাহা এই 
সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সারকথা, মন্গুষযোর আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও 
পূর্বকন্মান্ূনারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রক্কাত-স্বভাব-বশতঃ একজন্মেই 
হনুষ্যের পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও “নাতআ্মানমবমন্যেত 
পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ” (মন্তু ৪-১৩৭) কেহ যেন নিরাশ না হয়; একজন্মেই 
পরমসিদ্ধ লাভ করিবার ছুরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতগ্রল ষোগাভ্যাসে অর্থাৎ 
ইন্্রিয়ের নিছক্‌ কসরৎ-কাধ্যেই সমস্ত জীবন যেন অনথক কাটিয়া না যায় ॥ 
আত্মার কোন ত্বরা নাই, আজ যাহ! সাধ্য ততটা যোগবলই আয়ত্ত করিয়া 
কর্দযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি 
অধিকাধিক সাত্বিক ও শুদ্ধ হুহয়। কর্মষোগের এই স্বল্লাচরণ কেন, জিজ্ঞাস! 
পর্যযস্ত,--চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মনুষ্যকে বলপুর্ধক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে, 
ঠেলিতে 'শেষে,__আজ নয় তো কাল, এ জন্মে নয় তো৷ পরজন্মে, তাহার 
আত্মাকে পূর্ণবনহ্ধ-প্রাধি করাইয়া দেয়। সেইজন্য কর্ম্মযোগমার্গের অত্যন্ত 
স্বল্লাচরণ কিংবা জিজ্ঞাস! পর্য্যন্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের 
বিশেষ গুণ-_এইরূপ গীতাতেই ভগবান্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী. ৬. ১৫ সম্বন্ধে 
আমার টীকা দেখ )। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্যত্যাগ 
না’করিয়। নিফাম কম্ম করিবার উদ্যোগ স্বাতন্ত্রসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি 
আমাদের কর! কর্তব্য । প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রকৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ 
মোচন হইবার নহে বলিয়া! মূনে হয়; কিন্ত তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধমান 
কর্স্মষোগের অভ্যাসে কাল কিংব! পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যায় 
এবং এইরূপ হইতে হইতে “বহুনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে” ( গী. 
৭, ১৯) _কখন না কখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বার! প্রকৃতির বন্ধন কিংবা পরাধীনত। 
হইতে মুক্ত হইয়া আত্ম! অবশেষে আপন মূল পুর্ণ নিরগুণ মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কিনা পারে? “নর করণী করে তো নরসে নারায়ণ 
হোঁয়” নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়-এই যে ‘চলিত কথ 
আছে তাহা এই বেদাস্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্ঠকার এই 
কারণেই সুমুক্ষু-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংসা করিয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সমস্তই 
প্রা হওয়। যায় এইরূপ নি£সন্দিপ্ধ বিধান করিয়াছেন (যো, ২. ৪. ১৯-১৮)। 
, '. ঝাক্‌। জ্ঞানলাতাৰ্থ প্রবন্ধ করিবার জন্য জীবাত্মা মুলে স্বতন্ত্র এবং গ্বাবলম্বন- 


২৮৮ গীতারহম্য অথব। কণ্্মযোগশান্ত্র । 


পূর্বক দীর্ঘ উদ্যোগের দ্বারা শেষে কখন-না-কখন প্রাক্তন কর্মের বন্ধনপাশ 
হইতে মুক্ত হর, ইহ| সিদ্ধ হইলেও কৰ্ণ্মক্ষয় কি, ও কথন্‌ কর্ম্মক্ষয় হয় এবিষয়ে 
আরও কিছু ৰ্যাখা করা আবশ্যক । কর্ম্মক্ষয় অর্থে সমস্ত রুন্ম্বের বন্ধন হইতে 
পূর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হয়| । কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার যতদিন 
দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে তৃষা, ক্ষুধা, শোর, বস! ইত্যাদি কম্ম হইতে মুক্ত 
হয় না এবং প্রারন্ধকর্ম্মের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপুর্ববক 
দেহত্যাগার্দি করিতে পারে ন! ইহ! পৃর্ব্বেই বলা হইয়াছে । জ্ঞান হইবার পূর্বে 
কৃতকন্্ম জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয় ; কিন্তু খন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন 
জ্ঞানোত্তরকালেও নানাধিক কম্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কর্ম্ম হইতে তাহার 
মুক্তি কি করিয়| হইবে? এবং মুক্ত ন! হইলে, পুর্বকম্মক্ষয় কিংবা পরে মোক্ষও 
হয় না, এই সংশয় উঠিতে পারে । ইহার উত্তরে বেদাস্তশান্ত্র এইরূপ বলেন যে, 
নামন্পাম্মক কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামন্ধপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারি- 
লেও, আত্মার সেই কর্ম আপনাতে গ্রহণ করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা! 
থাকার, হইন্দ্রিরদিগকে জর করিয়া, কর্মে প্রাণীমাত্রের ষে আসক্তি থাকে তাহাকে 
বদি ক্ষয় কর! যায় তাহা হইলে কর্ম করিলেও তাহার অঙ্কুর বিনষ্ট প্রায় হয়। 
কৰ্ম্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংখমৃত। কনম্ম আপনা হইতে কাহাকে 
ধরে ন! এবং ছাড়েও না; উহা স্বত ভালোঁও নহে, মন্দও নহে । মনুষ্য আপ- 
নাকে এই কর্মে আবদ্ধ রাখিয়। নিজ আসক্তির দ্বার৷ উহাকে ভালে। কিংব৷ 
মন্দ, শুভ কিংব অশুভ প্রস্তুত করিয়া লয়। তাই, এই মমত্বযুক্ত আসক্তি 
হইতে মুক্ত হইলে, কণশ্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বল৷ বায় ;__তার- 
পর সেই কর্ম থাকুক ব! চলিয়া যাক্‌। গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই 
দেওয়। হইয়াছে- প্রক্কৃত নৈষ্ষম্ম্য ইহাঁতেই, কৰ্ম্মত্যাগে নহে $ গী, ৩.৪) 
কর্ম্মেই তোনার অধিকার, ফল লাভ করা বা না কর! তোমার অধিকারের বিষয় 
নহে (গী. ২ ৪৭); পকন্মেক্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসত্তঃ” (গী. ৩. ৭)-ফলের 
আশা না রাখিয্না কম্মেন্্িয়দিগকে কর্ম্ম করিতে দেও) “ত্যক্ডা কর্ম্ম-ফলাসঙ্গম্‌” 
(গা. ৪. ২০. )-কৰ্ম্মফল ত্যাগ করিয়। "পর্বভূতাত্মভৃতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে” 
(গী. ৫. ৭ )--সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কণ্ম করিলেও 
কর্মের দ্বারা বন্ধ হয় না; “সর্বকর্মফলত্যাগং কুরু” ( গী. ১২ ১১ )--সমস্ত 
কর্ম্মকল ত্যাগ কর $ “কার্য্যমিত্যেব বখকম্ম নিয়তং ক্রিয়তে” (গী. ১৮. ৯ )-- 
কেবল কর্তব্য বলিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে সাত্বিক ; পচেতস! সর্বকন্মাণি মনি 
সংন্যস্য” ( গাঁ. ১৮. ৫৭ 9--সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিয়া ফাজ কর। 
উপরে যাহ! বলিয়া! আসিলাম, তাহাদের ইহাই বীজ । জ্ঞানী মনুষ্য সমস্ত ব্যব- 
কারিক কর্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতস্ত্র । তৎসন্বন্ধে গীতাশান্ের- 
সিন্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্তী ' প্রকরণে করা যাইবে। এখন কেবল 


কন্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য । ২৮৯ 


ইহাই দেখিতে হইবে যে, জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ভন্ম হইয়া যায় ইহার 
প্রকৃত অর্থ কি; এবং উপার-প্রদত্ত বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি 
অভিপ্রায় তাহ! ব্যক্ত হয়। ব্যবহারেও এই নীতিহ্ত্রই আমরা প্রয়োগ করি । 
উদ্দাহরণ বথা -অগ্ঞাতলারে কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক্কা মারে তাহা হইলে 
আমর! সেই ব্যক্তিকে গুণ্ডা বলি না; এবং ফৌজদারী আইনেও লিছক্‌ 
'অপথাতঘটিত হত্যাকে হত্যা বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পুড়িয়া গেলে, 
কিংব| বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়া গেলে, আগুনকে কিংব৷ বৃষ্টিকে” কি কেহ 
অপরাধী মনে করে? শুধু কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্ম্মে 
মনুষ্যের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে, 
"নর্বাবুস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ” (গী. ১৮: ৪৮)। কিন্তু গীতা যে 
দোষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহ! নহে। মন্তুষ্যের কোন কম্মকে আমরা! যে 
শুভাশুভ বলি, তাহার ভালমন্দত্ব কম্মে থাকে না, তাহা সেই কর্মের কর্তীর 
বুদ্ধিতে থাকে । ইহা মনে রাখিয়া গীতান্ন সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, কর্মের 
মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, ( গী, 
২: ৪৯-৫১ ) ; এবং উপনিষদেও--- 
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিষয়াসঙ্গি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্বৃতম্‌ ॥ 

“মনুষ্যের (কর্ণের ) বন্ধন কিংবা! মোক্ষ গ্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ ; 
মন বিষয়াসত্ত হইলে, বন্ধন এবং নিষ্কাম কিংব! নির্বিষয় অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইলে 
মোক্ষ”--এইরূপে কম্মকর্তী মনুত্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে 
( মৈক্র্য, ৬. ৩৪ ; অমৃতবিন্দু: ২)। ব্ৰহ্মাত্ক্যজ্ঞান লাভ করিয়! বুদ্ধির এই' 
সাম্যাবস্থা কিন্ূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ভুঁগবদ্‌গীতায় মুখ্যর্ূপে উক্ত হুই- 
মাছে । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্মক্ষয় হইয়৷ থাকে। 
নিরগ্সি হইয়! অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রক্কণ করিয়া অগ্রিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করিলে কিংবা 
অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্ম্ম ন| করিয়। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে 
কম্পের ক্ষয় হয় না (গী. ৬, ১)। মনুষোর ইচ্ছ৷ থাক্‌ বা না থাক্‌, প্রকৃতির 
চক্র সর্বদ! ঘুরিতে থাকায় মন্ুযাকেও সেই সঙ্গে চলিতে হয় ( গী. ৩. ৩৩ ৯ 
১৮৬০ )। কিন্তু অন্ঞান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া 
যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইঞ্জিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও 
শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি স্ুষ্টিক্রমাহসারে প্রাপ্ত কর্ম বল কর্তব্য বলির 
অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শাস্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রস্ত : 
ও ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত পুরুষ (শী. ৩.৭ ৪.২১; ৫, ৭-৯) ১৮.১১)। বদি 
কোন জ্ঞানী পুরুষ কোনও ব্যবহারিক কর্ম্ম না করিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ করিরা 
নে গমন করেন, তাহ! হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কপ ত্যাগ কয়া তাহা 
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£৯০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্্র । 

কর্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে কর! বড় ভুল (গী. ৩. ৪)।সে কর্ম্ম করুক বানী 
করুক, তাহার কর্শের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌছিয়াছে 
বলিয়াই হয়, কৰ্ম্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা না করিবার দরুন নহে, এই তত্বটি 
ঈর্বরদ। মনে রাখা উচিত। অগ্নির দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞানের 
বার! কর্ণ দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা, পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত 
পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না৷ সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে-_অর্থাৎ বরঙ্গার্পণ 
করিয়। অথবা আসক্তি ছাড়িয়া যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে তাহাকে কর্ম লেপিয়া 
ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং, ৪. ১৪, ৩7 গী, ৫. ১০) 
কন্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপষোগী। কর্ম স্বর্পত 
কখনই দগ্ধ হপ্ন না; এরং উহাকে দগ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতাও হয় না। 
কৰ্ম্ম নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহ! যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য 
জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং কচি কখন দগ্ধ হইলেও সৎকাধ্যবাদ 
অনুসারে বড় জোর তাহার নামন্ধপই পরিবর্তিত হইবে। নামরপাত্মক 
ফর্ম কিংবা মায়৷ নিত্য বদলায় বলিয়। নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে 
মনুষ্য যদি বদলাইয়া লয়, তাহ হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক না 
কেন, এই নামরূপাত্মক কর্মের সমূলে নাশ করিতে পারে ন! ; তাহ! কেবল 
পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথ! যেন "আমর! বিস্বৃত না হই (বেস. ৪, 
৪ ১৭ দেখ)। কিন্তু মূলে এই জড় কর্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ 
অবস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমত্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকে 
উৎপাদন করিয়। থাকে তাহার নাশ কর! মনুয্যের সাধ্যায়ত, এবং তাহার 
দ্বার! যাহা দগ্ধ করা যাইতে পারে তাহা ইহাই । সমস্ত ভূতে সমত্বুদ্ধি স্থাপন 
করিয়। আপনার সমস্ত কর্ধের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, 
কৃতকৃত্য ও মুক্ত ; সমস্ত কর্ম করিতে থাক। সত্বেও তাহার কৰ্ম্ম জ্ঞানাগির দার! 
দগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ উক্ত হয় (গী. ৪. ১৯7) ১৮, ৫৬)। এই প্রকারে 
কর্ম্ম দগ্ধ ভওয়া সম্পূর্ণদ্ূপে মনের নির্কিঘয়তার উপর এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের 
অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, অগ্নি কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরূপ 
সাহার দহন করিবার ধর্ম তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ ব্রক্গাম্ৈিকযজ্ঞান 
যখনই হউক না কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কনম্মক্ষররূপ 
পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষার থাকিতে হয় না। জ্ঞান হইবাষাত্র 
তৎক্ষণাৎ কর্্মক্ষয় হহয়৷ থাকে। তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল 
এই বিষয়ে অত্যন্ত শুরুতর বলিক্স! ধরা যায়। কারণ, মৃত্যুই আযুর চরম কাল; 
এবং তাহার পূর্বে ফোন এক সময়ে বন্মন্তান হইয়া অনারব-সধ্চিত্রে ক্ষয়. 
হইলেও প্রাক নষ্ট হয় না। তাই, এই ব্রক্গজ্রান যদি শেষ পর্যন্ত বরাবর 
ঈমানভাঁবে স্থায়ী না হয়, তাহ! হইলে প্রানী কর্্াহুলারে মঞ্গণ পর্যন্ত ভালমন্দ 
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কৰ্ম্ম যাহা ঘটবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তান্ছর ফলতোগ করিবার 
জন৷ পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে । যে সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত হইয়াছে তাহার 
এই ভন থাকে না, ইহা স্বীকার করি। কিন্ত এই বিষয়ের শান্রদৃষ্টিতে বখন 
বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পুর্বে উৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখনও বা শেষ পর্য্যন্ত 
টিকিয়। না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়ের বিচার করা৷ নিশ্চয় আবশ্যক। তান 
মৃত্যুর পূর্বের কাল অপেক্ষা শাস্্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরপে গুরুতর 
কাল বলিয়া মনে করেন; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের 
অনুভূতি সংঘটিত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নিদ্ধারণ 
করেন। এই অভিগ্রায়েই “অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে স্মরণ করিলে 
মনুষ্য মুক্ত হয়” এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী. ৮. 
৫)। এই সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয় বে, যাহার সমস্ত জীবন ছুরাচারে 
কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যুসময়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত 
হয়। অনেকের মতে এরূপ হওয়! যুক্তিসিন্ধ নহে । কিন্তু একটু বিচার 
করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইরূপ প্রতীতি হইবে । বাহার 
সমস্ত জীবন দ্বরাচারে কাটিয়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই সুবুদ্ধি ও ব্রঙ্গজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয়ের ন্যায় মনকে বঙ্ধনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস 
“কর! চাই ; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মিক্যের অনুভূতি 
হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহ। একবারে পাওয়া পরম হূর্ঘট, এমন 
কিঃ অসম্ভব। তাই, এই সম্বন্ধে গীতার আর একট! বড় কথা আছে-_ প্রত্যেকেই 
মনকে বিষয়-বাসনা-শুন্য করিবার অভ্যাস নিত্যকাল রাখিবে, বাহার ফলে 
অন্তকালেও সেই অবস্থাটাই বায় রাখিবার পক্ষে কোন বাঁধা ঘটিবে না, এবং 
মছষ্য শেষে মুক্ত হইবে (গী. ৮. ৬, ৭ ও ২. ৭২)। কিন্ত শাস্ত্র ছাকিয়) 
সত্য নির্ববাচনের অন্য স্বীকার করা যাউক যে, পুর্বসংস্কারাদি কারপবশতঃ 
কাহারও কেবল মৃত্যুকালেই হস৷ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইল । লক্ষ লক্ষ 
এমন একি কোটি কোটি মনুয্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদাহরণ 
পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহ! কত দুৰ্লভ বা দুৰ্ঘট তাহার বিচার 
একপাশে রাখিয়া! দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হুইবে, এক্ষণে আমাদের 
ইহাই আলোচ্য । যৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্‌ না কেন, ভাহা দ্বার! মনুষোর 
অনারক্ধ সঞ্চিতের ক্ষয় হইবেই ; এবং আরক্বকার্ধ্য-সঞ্চিতের ক্ষয় এই জন্মের 
ভোগের দ্বার! মৃত্যুকালে হয়। তাই, তাহার কোন কণ্ণ ভোগ কুরাই অবশিষ্ট 
থাকে না+"এবং এইন্ধপ অগত্য। সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত কর্ম্ম হইতে 
অর্থাৎ সংসারচক্র হইতে সে মুক্ত হয় এই সিদ্ধান্ত “অপি চেৎ সুহ্রাচাকে! 
তছ্গতে মামনন্যভাক্‌” ইত্যাদি (গী. ৯. ৩০) খুব ছুরাচারী মনুষ্য, 
, পরমেশ্বরকে অনন্যভাবে- ভন! করিলে মুক্ত হয়ই হয়--এই গীতাঁবাক্যে উপ্ত 


২৯২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


হইয়াছে; এবং এই সিন্ধান্ত জগতের অন্য ধর্শেও গ্রাহা হইয়াছে । ‘অননাতাব’ 
অর্থে পরমেশ্বরে মানুষের চিত্তবৃত্তি পুর্ণরূপে লীন হওয়া) চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে 
রাখিয়া মুখে “রাম রাম” বিড়, বিড়. কর! নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে 
রাখা চাই । মোট কথা, ব্রঙ্গজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত 
অনারবসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা যেখনই প্রাপ্ত হই না 
কেন, সর্বদা ইই তো বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, 
কিংবা পূর্বে প্রাপ্ত না হইলেও অন্তত অন্তকালে প্রাপ্ত হওয়৷ নিতান্তই অবাশ্যক । 
নতুব৷ মৃত্যুকালে কিছু বাসনা অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জন্ম এড়ানো যাইবে না, 
এবং পুনর্জন্ম এড়াইতে না পারিলে মোক্ষও পিছাইয়। পড়িবে এইরূপ আমাদের 
শান্ত্রকারের! স্থির করিয়াছেন। 

কর্ম্মবন্ধন কি, কর্ম্মক্ষয় কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে ও কখন্‌, 
হয়, ইহা বলিয়াছি। এখন উপস্থিতপ্রসঙ্গে, যাহাদের কর্ম্মফল নষ্ট হইয়াছে 
তাহার! এবং যাহার! কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার! মৃত্যুর পর বৈদিক 
ধৰ্ম্মানুসারে কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় ইহার একটু বিচার করিয়। এই প্রকরণ শেষ 
করিব। এই সন্ধে উপনিষদে অনেক আলোচনা হইয়াছে ( ছাঁং, ৪. ১৫; 
৫, ১০ ) বৃ. ৬. ২. ২-১৬; কৌ, ১. ২-৩)। তাহাদের একবাক্যত। বেদাত্তকতরের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা 
বিবৃত করিবার এখানে কোন প্রয়োজনই নাই। কেবল ভগবদৃগীতায় যে 
ছুই মার্গ (গী. ৮. ২৩২৭) প্রদত্ত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেই এক্ষণে আমাদের 
বিচার কর্তব্য । বৈদিক ধর্মের কর্মকা ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুই প্রসিদ্ধ ভেদ 
আছে। তন্মধ্যে, কর্মকাণ্ডের মুল উদ্দেশ্য সূর্য্য, অগ্মি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি 
বৈদিক দেবতাদিগকে যজ্ঞের ছার! পুর্ন করিয়া, তাহাদের প্রসাদে ইহলোকে 
পুত্র-পৌত্রাদি সম্ততি এবং গো অশ্ব ধনধান্যাদি সম্পত্তি লাত করিয়া! শেষে 
মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করা । বর্তমানকালে এই যাগবজ্ঞাদি শ্রোত ধর্ম লুপ্ত- 
প্রায় হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেবভক্ক ও দানধর্ন্মাদি শাংস্রাক্ত 
পুণ্যক্ম্ম লোকে করিয়া থাকে । খগ্বেদ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, প্রাচীন- 
কালে লোক শুধু স্বার্থের জন্য নহে,' সমস্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই, 
দেবতাদের আরাধনা করিত। উক্ত কার্যের জন্য যে দেবতার আন্ুকুল্য 
সম্পাদন করিতে হয় সেই ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবস্ততির দ্বারাই খগ্বেদের 
হুক্তগুলি পূর্ণ; এবং তাহাতে স্থানে স্থানে “হে দেব! আমাদিগুকে সন্ততি 
দেও, সমৃদ্ধি দেও” “আমাদিগকে শতারু কর” “আমাদিগকে, আমাদের সম্তান- 
ঈন্ততিকে, আমাদের : বীরপুরুষদিগকে এবং আমাদের গরুবাছুরকে মারিও 
না” এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে ।* এই যাগযজ্ঞ তিন বেদেরই বিধান 


* এই মন্ত্র অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু সে সমস্থ না দেয়া এই বহুল প্রচলিত মঞ্জটি 
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হওয়ায় এই মার্গের পুরাতন নাম-_ত্ররীধন্্” ; এই ষজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে 
ব্রাঙ্মগণগ্রস্থে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞের 
বিভিন্ন বিধি বর্ণিত থাকায় কোন্টি গ্রাহা তৎসন্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
লাগিল; তাই জৈমিনি এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যগুলির সমন্বয় কিরূুপে করা 
যাইবে ততসম্বন্ধীয় অর্থনির্ণায়ক নিয়মসমূহের সংগ্রহ করিলেন। জৈমিনির 
এই নিক্নমকেই “মীমাংসাহ্থত্র” কিংবা 'পুর্বমীমাংসা, বলে; এবং সেই জন্য 
এই প্রাচীন কর্মকাণ্ডের নাম পরে 'মীমাংস্ক মার্গ হইয়াছে ; ওঁ নামই এক্ষণে 
প্রচলিত হওয়ায় আমিও এই গ্রন্থে অনেকবার উহার উপযোগ করিয়াছি । কিন্ত 
“মীমাংসা শব্দই পরে প্রচলিত হইলেও যাগযজ্ঞাদির এই মার্গ অতি প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়৷ আসিয়াছে, ইহা মনে রাখা উচিত। এই কারণে গীতায় 
‘মীমাংসা’ শব্দ কোথাও আসে নাই ; তাহার বদলে এত্রয়ীধন্” (গা. ৯. ২০, 
২১) কিংবা ত্রয়ী বিদ্যা’ নাম আসিয়াছে । যাগযন্ঞাদি শ্রোতকর্শপ্রতিপাদক 
ব্রাহ্মণগ্রস্থাদির পরে আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞাদি 
কর্ম. গৌণ ও ব্রহ্গজ্ঞানই শেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাঁদিত হওয়ায় ইহার ধর্মকে 
‘জ্ঞানকাণ্ড’ বলা হয়। তথাপি, বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিচার থাকায় উহা- 
দেরও সমন্বয় করা ' আবশ্যক । এই কাৰ্য্য বাদরায়ণার্য্য স্বকীয় বেদাস্ত্ত্রে 
* করিয়াছেন। এই গ্রস্থকে ব্রঙ্গস্াত্র কিংবা শারীরহ্ত্র বা উত্তরমীমাংসা বলে। 
এই প্রকার পূর্ব্বমীমাংস। ও উত্তরমীমাংসা অনুক্রমে কর্মকা ও জ্ঞানকাণ্ড 
সম্বন্ধে প্রধান গ্রন্থ। বস্তুতঃ এই দুই গ্রন্থ মূলে নীমাংসারই অর্থাৎ বৈদিক 
বচনাদির অর্থের আলোচনা করিয়াছে । তথাপি কর্ম্মকাণ্ডপ্রতিপাদককে 
গুধু “মীমাংসক” এবং জ্ঞানকাগ্ু-প্রতিপাদককে “বেদাস্তীঠ বলাই এক্ষণে 
রীতি হইয়াছে । কর্ম্মকাণ্ডীরা অর্থাৎ মীমাংসকের| বলেন যে শ্রৌতধর্ম্দে 
চাতুর্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ যাজ্ঞাদি কৰ্ম্মই প্রধান) এৰং তাহা যে 
ব্যক্তি করিবে, সে-ই, বেদের আদেশ অনুসারে মোক্ষলাভ করে। এই 
যাগযাঙ্ছাদি কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারিবে ন!। যদি ছাড়ে, তবে শ্রৌতধর্ম্ম 
'হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ, জগতের উৎপত্তির 
সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে ; এবং মনুষ্য যজ্ঞ করিয়। দেবতাদিগণক 
তৃপ্ত করিবে, এবং দেবতারাও মনুষোর যে যে বিষয় আবশ্যক তাহা পুরণ 
করিবেন, এই চক্র অনাদিকাল হইতে চলিয়। আসিতেছে । এক্ষণে আমি এই 
বিচারের রিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়। মনে করি না, কৃরেণ যাগষজ্ঞরূপ শ্রৌতধর্ম্ম 
এক্ষণে প্রচপিত নাই। কিন্তু গীতাকালের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় ভগবদ্গীতাতেও 
(গী. ৩. ১৬-২৫ ) জ্ঞকর্ম্ের মাহাত্ম্য উপরি-উক্ত-অন্ুসারেই বর্ণিত হইয়াছে। 
এই স্থানে বলিলেই যথে--“ম! নস্তোকে তনয়ে মা ন আঘো মা নো গোষু মাং নো অধ্েধু 
স্নীরিক। বাপাম। নে। ক্র,ডা(মিঠো বধার্হবিন্ম্তঃ সদনিহ। হখামহে ॥” (ক. ১, ১১৪, ৮) 


&৯৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্স। 


তথাপি গীতা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সে সময়েও উপনিষদের জ্ঞানের 
দ্বারা মোক্ষনৃষক্টিতে এই যজ্ঞকর্্মাদির গৌণত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল (শী, ২. ৪১-৪৬ )1 
এই গৌপত্বই অহিংসাধৰ্ম্মের: বিস্তারের পর ক্রমেই বাড়িয়া গিম্বাছিল। 
য়াগযজ্ঞ বেদবিহিত হইলেও তাহার জন্য পণুবধ প্রশস্ত নহে, ধান্যের. দ্বারাই 
যজ্ঞ করিবে, এইরূপ ভাগবতধর্শ্মে স্পষ্ট প্রতিপাদন কর! হইয়াছে ( মভ।. শাং. 
৩৩৬, ১০ ও ৩৩৭ দেখ )। সেই জন্য ( এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও এইরূপ 
কথাই উত্থাপন করায় ) এখনকার কালে শ্রৌতযজ্ঞমার্গের এইরূপ অবস্থা 
হইয়াছে যে, নিত্য শ্রীতাগ্মিহোত্রপালনকারী অগ্নিহোত্রী কাশীর ন্যায় বড় 
বড় ধর্ম্মক্ষেত্রেও খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং দশ কুড়ি বৎসরের মধ্যে 
একটা জো।তিহোমাদি পশ্তযজ্জ হইয়াছে বলিয়া কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায় । 
তথাপি শ্রৌতধৰ্ম্মই সমস্ত বৈদিক ধর্মের মূল হওয়ায় তৎসম্বন্ধে 
অদ্যাপি বজায় আছে এবং টজমিনীয় সূত্র অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্রের তৌলের উপর 
প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রোত যাগযজ্ঞাদি ধর্দ এইরূপ শিথিল হইলেও মহাদি 
স্বতিগ্রঙ্থে বর্ণিত অন্য যক্তঞ--যাহাকে পঞ্চমহাষজ্ঞ বলে-__মদ্যাপি প্রচলিত 
আছে এবং এই সম্বন্ধেও শ্রৌতধাগষন্তরচক্রাদিরই উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয়। 
উদাহরণ যথা, মন্বাদি স্বৃতিকারের। বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মযজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃষজ্ঞ» 
হোঁমরূপ দেবয ক্ষ, বলিরূপ ভূতষজ্ঞ এবং অতিথিসন্তর্পণরূপ মনুষ্যষজ্ঞ, এইরূপ 
পাঁচ অহিংসাত্মক ও নিত্য গৃহযজ্ঞের কথ! বলিয়াছেন ; এই পাচ যজ্ধেই অন্ু- 
ক্রমে ধষিগ্রুণ, পিতৃগণ, দেঁবতাগণ, ভূতগণ ও মনুষাগণকে প্রথমে তৃপ্ত করিয়া 
তাহার পর গৃহস্থ নিজে অন্ন গ্রহণ করিবে এইরূপ গাহ্‌স্থ্যধর্ের বিধি 
প্রদত্ত হইয়াছে (মনু. ৩. ৬৮-১২৩)। এই ষন্ত করিয়া যে অন্ন অবশিষ্ট থাকে 
তাহার নাম “অমৃত” ; এবং সমন্ত'লোকের আহার হইয়া যে অন্ন উদ্বৃত্ত হয় 
তাহাকে “বিঘস বলে (মু, ৩. ২৮৫ )। এই “অমৃত” ও “বিঘস” অন্নই গৃহস্থের 
SA এইরূপ না করিয়া যে কেহ কেবল আপনার উদরের 
জন্য অন্ন পাক করিয়া খায় সে অধ অর্থাৎ পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে 
মন্্স্থৃতি খগ্বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই ‘অধাশী’ বল! হইয়াছে (খা, 
১০০ ১১৭, ৬ 7 মনু, ৩. ১১৮; গী. ৩. ১৩)। এই স্মার্ভ পঞ্চমহাষক্ঞ ছাড়া! 
দান, সত্য, দয়া, অহিংস! প্রভৃতি সর্বাভৃতভিতগ্রদ অন্য ধর্মও উপনিষদে ও, 
স্থৃতিগ্রস্থে গৃহস্থের পক্ষে বিহিত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে € তৈ. ১. ১১) ১ এবং 
তাহাতেই, পরিবারের বৃদ্ধি করিয়া! বংশ বজায় রাখিবে--প্রজাতন্বং মা ব্যব- 
চ্ছেৎসী:,--এইক্প স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কর্পকে একপ্রকার যজ্ঞ 
বলিয়াই মানা যায় এবং তাহা করিবার ক্রারণ তৈতিরীয় সংহিতায় এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে বে, ব্রাহ্মণ জন্মতই আপনার পৃষ্ঠটের উপর তিন প্রকার খণ 
লইয়া আসে - এক খবিদের, দ্বিতীয় দেবভাদিগের ও.তৃতীয় পিভৃগণের ৷ তন্মধ্যে 


কর্মবিপাঁক ও আত্বস্বাতক্ত্য । ২৯৫ 


খ্বষিদের খাপ বেদাত্যাসে, দেবতাদের খণ যজ্ঞের দ্বারা এবং পিতৃগণের খপ 
পুত্রোৎপত্তির দ্বারা শোধ কন্পা আবশ্যক, নচেঞ তাহার সদ্গতি হইবে ন! 
(তৈ, সং. ৬. ৩, ১০, ৫)% | জরৎকারু যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ 
ধ্রিবার পূর্বেই কঠোর তপশ্চ্য্যাক্ প্রবৃত্ত হইলেন তখন সন্তানক্ষয় প্রযুক্ত 
তাহার যাযাবর নামক পিতৃপুরুষ আকাশে ঝুলিয়া আছেন তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল এবং তাহার আদেশক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিলেন, এইরূপ মহা- 
ভারতের আদি পর্বে এক কথ। আছে ( মভা. অ. ১৩)। এই সমস্ত কর্ম অথবা 
যজ্ঞ কেবল ব্রাঙ্গণদিগেরই করিতে হইবে এরূপ নহে । বৈদিক যাগযজ্ঞ 
ব্যতীত অন্য সমস্ত কৰ্ম্ম যথাধিকার স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্থৃতি- 
কারদিগের কথিত চাতুর্ধন্য-ব্যবস্থা অন্ুদারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ল্মই যজ্ঞ; 
উদাহরণ যথা, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধও এক যজ্ঞ ; এবং যন্ত শব্দের এই ব্যাপক অর্থই 
এই প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে । যাহার পক্ষে যাহ! বিহিত তাহাই তাহার 
সপ (১১. ২৩৬) এইরূপ মন্গ বলিয়াছেন । মহাভারতেও-_ | 
আরস্তষজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবি্যজ্ঞ৷ বিশঃ স্ৃতাঃ । 
পরিচারষজ্ঞাঃ শুদ্রাশ্চ জপধজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ 

আরম্ত ( উদ্যোগ ), হবি, সেবা ও জপ এই চার যজ্ঞ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্ ও ব্রাঙ্গণ 
এই চার বর্ণের পক্ষে যথাহুক্রমে বিহিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( মভা, 
শাং, ২৩৭, ১২)। সার কথা, এই জগতের সমস্ত মনুষ্যকে ঘজ্ঞার্থই ব্রহ্গদের 
স্থত্টি করিয়াছেন (নভা, অনু, ৪৮.৩; ও গী. ৩. ১০ ও ৪. ৩২ দেখ)? 
ফলত চাতুর্বপ্যার্দি সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কর্্মই একপ্রকার যকল্্; এবং প্রত্যেকের 
নিজ নি অধিকারাগ্নুসারে এই যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম--ধন্ধ, ব্যবপা্গ 
বা করবাবাবহার--ঘদি তাহার! প্রচলিত ন! রাখে তাহা হইলে সমস্ত সমাজের 
ক্ষতি হইয়া অবশেষে তাহার ধ্বংস হইবারও সম্ভাবনা হইয়া থাকে । তাই 
এই ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ, হইতেছে যে, লোকসংগ্রহার্থ যজ্ঞের আবশ্যকতা 
সর্বদাই হইর| থাকে । 8 
এক্ষণে এই প্রশ্ন উখিত হইতেছে ঘে, যদি বেদ-অন্থুসারে এবং চাতুবর্ণার্দি 
ত্বার্ত ব্যবস্থান্সারে গৃহস্থের পক্ষে সেই কেবল কল্মময়, যজ্ঞপ্রধান বৃত্তি বিহিত 
বলিক্স৷ স্বীকৃত হইল, তবে কি এই সাংসারিক কর্ম ধর্শ-শাস্ত্রান্থদারে যথা-বিধি 
( অর্থাৎ নীতি ও ধর্মের আদেশ অনুসারে ) করিলে তাহার দ্বারাই মনুষ্য জন্ম- 
মরণের ফের হইতে মুক্ত হয়? আর যদি বলা যায় যে সে মুক্ত হয়, তাহা 
হইলে জানের মাতববরী ও যোগ্যতা কি রহিল? ব্রঙ্গাজ্বৈক্যজ্ঞান হইয়া কর্ে 
বিরক্ত না হইলে নামবূপাত্মক মায়া* হইতে কিংবা জন্মমরণের ফের হইতে 
 তৈত্তিরীক্স সংহিতার বচনটি এই--"'জায়মানো ৰৈ ৰাহ্মণপ্িভিঞ্যণবা জায়তে ব্ৰহ্ম- 
চধ্যেপর্ষিতো। বজ্জেন দেবেতাঃ প্রণয়! পিতৃভ্য এব ব। অনৃশে। যঃ পুত্রী বন্ধ ব্রক্ষচারিৰাসাতি'*। 


২৯৬ গীতারহস্য অথবা ক প্রযোগশাস্ত্র । 


মুক্তি নাই, এইরূপ জ্ঞানকাঁও অর্থাৎ উপনিষদ্‌ স্পষ্ট বলেন). এবং শ্রোতস্মার্ত 
ধর্ম যদি দেখ, তবে প্রত্যেকের সমস্ত জীবন কর্ম্মপ্রধান কিংবা ব্যাপকার্থে 
যজ্ঞময়, এইরূপ দেখা যায় । তাছাড়া যজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং 
যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্থপ্রান্তি হয় এইরূপ বেদও স্পষ্ট বলিয়াছেন। স্বর্গের কথ! 
একপাশে সরাইয়! রাখিলেও ইন্্রাদি দেবতারা সন্থষ্ট না হইলে বৃষ্টি পড়ে না 
এবং যক্ত ন! করিলে দেবভারাও সন্ত হন না, এইরূপ নিয়ম ব্রঞ্ধদেবই স্থাপন 
করিরাছেন। তবে বজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্ম বাতীত মনুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়। ? 

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপ তিষ্টতে । 

আদিত্যাজ্জারতে বৃষ্টি বৃষ্টেরনং ততঃ প্রজাঃ ॥ 
শ্যক্তে হুত দ্রব্যাদি অগ্নি দ্বারা হৃর্যের নিকট পৌছায় এবং স্বর্ধ্য হইতে পর্জনা, 
পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়” ইহলোকে মমুস্থৃতি, 
মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাতে এইরূপ ক্রম দেওয়া হইয়াছে ( মনু ৩. ৭৬ 
মভা, শাং, ২৬২* ১১; মৈক্র্য, ৬. ৩৭ ; ও গী. ৩. ১৪ দেখ )। এবং এই যজ্ঞ 
যদি কর্মের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কনম্মছাড়িলে কাব চলিবে কি করিয়া? 
যজ্ঞময় কন্ম ছাড়িলে সংসারচক্র বন্ধ হইয়া যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে 
না! ইহার উত্তরে ভাগবত ধর্ম ও গীতাশান্্ম বলেন যে, যাগযজ্ঞাদি বৈদিক 
কিংব। অন্য কোন স্মার্ত বা ব্যবহারিক যজ্ঞময় কর্ম ছাড়ো আমরা এ কথা বলি 
না; অধিক কি, পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে এই যে যজ্ঞের চক্র ইহা বন্ধ হইয়া 
গেলে জগৎ উৎসন্ন হইবে, তোমাদের এই কথা আমাদেরও মান্য । তাই, 
কৃষ্ধনয় যক্জ কখনই ত্যাগ করা উচিত নহে ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত ( মতা. 
শাং, ৩৪০ ; গী, ৩. ১৬)। কিন্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বার কম্মক্ষয় ন! হইলে 
মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অর্থুৎ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে । তাই, 
এই দুই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া সমস্ত কৰ্ম্ম জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ফলাশ! ছাড়ির৷ 
নিফাম কিংবা বিরক্ত বুদ্ধিতে করিতে হইবে ইহাই আমাদের শেষ কথ। ( গী. 
৩. ১৭-১৯ দেখ )। ন্বর্গফলের কাম্যবুন্ধি মনে স্থাপন করিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি 
যাগষজ্ঞ করিলে, বেদের কথা অনুসারে তুমি স্বর্গফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ 
নাই ; কারণ, বেদাজ্ঞ। কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু স্বগফল নিত্য 
অর্থাৎ স্থায়ী হয় না বালিয়া উক্ত হহরাছে যে, 

প্রপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যংকিঞ্চেহ করোত্যয়ম্‌ । 

তম্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যসম্মে লোকায় কন্দণে ॥* 
“ইহলোকে অনুষ্ঠিত বাগবঞ্জাদি পুণ্যকর্ম্মের ফল স্বর্গভোগের দ্বারা শেধ হইলে, 

* এই মন্ত্রের ৰিভীয় চরণ পড়িবার সময় 'পুনরেতি' এবং 'জন্মৈ এইরূপ পদচ্ছেদে করিয়া 

পাঁড়িলে এই চরণে অক্ষরের কনী পড়িবে না। বৈক গ্রন্থ পড়িবার সময় অনেক সমর এইরূপ 
কর' আবশ/ক হয়। 


কন্মবিপাক ও আন্মস্বাতন্ত্য | ২৯৭ 


যন্তকারী কর্ম্মকাও্ডী মনুষ্যুকে স্বর্গলোকে হইতে এই কর্ম্মলোকে অর্থাৎ ভূলোকে 
পুনর্বার আসিতে হয়” (বৃ. ৪. ৪,৬; বেন্থ, ৩. ১. ৮; মতা" বন, ২৬০, 
৩৯ )। স্বর্গ হইতে নীচে আসিবার কোন্‌ পথ তাহাও ছান্দোগ্য- 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছাঁং, ৫, ১০, ৩-৯)। “কামাত্মানঃ স্ব্গপরাঃ” 
কিংবা! “ত্রেগুণ্যবিষয়া বেদাঃ” (গী. ২. ৪৩, ৪৫) এইরূপ কিছু গৌণত্বস্ছচক যে 
বর্ণন৷ ভগবদ্্‌গী তায় আছে তাহা এই কর্ম্মকাণ্ডী লৌকদিগকেই লক্ষ্য করিয়া! 
বল৷ হইরাছে ; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, “গতাগতং 
কামকামা লভস্তে” (গী. ৯, ২১ )-_তাহাদিগকে স্বৰ্গলোকে ও ইহলোকে 
বারবার যাতায়াত করিতে হয়। এই যাতায়াত ন! ঘুচিলে আত্মার প্রকৃত 
শাস্তি, পুর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গীতার সমস্ত উপদেশের 
সার এই যে, শুধু যাগবজ্ঞার্দি কেন, চাতুর্বর্ণ্ের সমস্ত কর্ম্মই তুমি ব্রহ্মাত্মৈক্য- 
জ্ঞানের দ্বার! ও সাম্যবুদ্ধির দ্বার আসক্তি ছাড়িয়া কর, এই প্রকারে কর্মচক্র 
বজায় রাখিয়াও তুমি মুক্ত হইবে (গী, ১৮. ৫, ৬)। দেবতাদের উদ্দেশে, 
তিল তুল কিংবা পশু “ইদং অমুকদেবতায়ৈ ন মম” বলিয়া অগ্নিতে হবন 
করিলেই যজ্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ পণুবধ করা অপেক্ষা প্রত্যেকের 
শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পশুবৃত্তি আছে, সাম্যবুদ্ধিরূপ সংঘম-অগ্নিতে তাহাদের 
হোম করাই অধিক শ্রেয়্কর যন্ত ( গী. ৪, ৩৩ )। এই অভিপ্রায়েই প্যজ্ঞ- 
সমুহের মধ্যে আমি জপয$৪* অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গীতায় ও নায়ায়ণীয় ধৰ্ম্মে 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন ( গী. ১০. ২৫ ? মভা, শাং. ৩. ৩৭ )। মনুম্থতিতেও জপের 
দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে--তারপর আর যাহ! করুক বা ন| করুক, 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে (মন্ত: ২. ৮৭ )। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় ‘ন মম_- 
স্বহা আমার নয়-_-এইরূপ বলিয়া উক্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ 
করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্ব ; এবং দানাদি কর্ম্মেরও ইহাই বীজ, তাই এই করের 
ষোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান । অধিক কি, যাহাতে নিজের কিছু মাত্র স্বার্থ 
নাই এইরূপ কর্ম্ম শুদ্ধ বুদ্ধিতে করিলে তাহাকে যজ্ঞ বলিলেও চলে। যজ্ঞের 
এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে, বুদ্ধিকে নিম্মম কিংবা নিষ্কাম রাখিয়|। অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কর্মকেই ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বল! যায় ; এবং দ্রব্যময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মীমাংসকের 
বিজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধনকারণ হয় না” এই নিয়মস্থত্র এ সমস্ত নিষ্কাম কর্মেও 
প্রযুক্ত হর। এই কৰ্ম্ম করিবার সময় ফলাশাও ত্যাগ করা প্রযুক্ত স্বর্ণের ষাতায়াতও 
ঘটে না এবং এই কর্ম্ম করিলেও শেষে মোক্ষরূপ সদ্গ! 5 লাভ হেয় ( গী. ৩. 
৯)। সাম কথা, সংসার বঞ্জময় কিংবা কর্মময় হহলৈও কৰ্ম্ম-অমুষ্ঠানকারী- 
দিগকে হুই বর্গে বিভক্ত কর! হুইয়া «থাকে । এক, শাস্ত্রোক্তরীতিতে কিন্তু 
কলাশা রাখিয়া বাহার! সংসারষাত্র৷ নির্বাহ করে ( কর্্মকাণ্ডী লোক); আর 
এক, নি্কাম বুদ্ধিতে বে'বল কর্তব্য বলিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে 


৩৮ ০ 


২১৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্স। 


(জ্ঞানী লোক )। তন্মধ্যে প্রথম অৰ্থাৎ নিছক কৰ্ম্মকাণ্ডী লোকদিগের শ্বর্গ- 
প্রাণ্িক্প অনিতা ফল, এবং দ্বিতীয় .অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কিংবা! নিষ্কাম- 
বুদ্ধিতে কর্ম্মকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিত্য মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ 
গীতার সিদ্ধান্ত । মোক্ষের জন্য কর্ম্ম ছাঁড়িতে গীতা কোথাও বলেন নাই। 
উল্টা, অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরন্তে স্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে যে, “ত্যাগ = ছাড়া’ 
শবে গীতাতে কর্মত্যাগের পরিবর্তে ‘ফলত্যাগ’ই সর্বত্র বিবক্ষিত। 

কর্ম্মকাণ্ডী ও কর্শযোগীদিগের প্রাপ্য ফল এইপ্রকারে বিভিন্ন হওয়ায়, 
প্রত্যেককে মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই 
মার্গের নাম অনুক্রমে 'পিতৃঘান” ও “দেবযান” (শাং. ১৭. ১৫, ১৬)। এবং 
উপনিষদের ভিত্তিতে এই দুই মার্গই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 
যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তির_-এবং এই জ্ঞান অন্ততঃ অস্তিমকালে 
তো অবশ্যই হুইয়া গিয়াছে (গী. ২, ৭২)--শরীর মৃত্যুর পর চিতায় দগ্ধ 
হইলে, সেই অগ্নি হইতে জ্যোতি (জাল! ), দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়পের 
ছয় মাসে_-প্রয়াণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্গপদে গিয়া পৌছায় এবং 
সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মৃত্যুলোকে 
ফিরিয়া আসে না; কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কর্ম্মকাণ্ডী অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয় 
নাই, সে সেই অগ্নি হইতে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই 
ক্রমানুসারে চলিয়া চন্দলোকে পৌছিয়া তাহার কৃত পুণের সমস্ত ফল ভোগ 
করিয়া পুনর্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে; এই দুই মার্গের এইরূপ ভেদ 
(গী. ৮, ২৬২৭)। ‘জ্যোতি’ (জালা!) শব্দের স্থানে উপনিষদে “অচ্চি 
(জাল! ) এই শব থাকায় প্রথম মার্গের ‘অর্চিরাদি” এবং দ্বিতীয়ের “ধুমাদি” 
এইরূপ নামও আছে। আমাদের উত্তরায়ণ উত্তর ফ্রবস্থানে অবস্থিত দেব: 
তাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই তাহাদের রাত্রি, এই পরিভাষার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই হুই মার্গের মধ্যে অর্চিরাদি (জ্যোতিরাদি) কিংবা 
প্রথম মার্গ আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত প্রকাশময় এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ধূত্রাদি 
মাৰ্গ অন্ধকারময়, ইহা স্পষ্টই দেখা বায়। জ্ঞান প্রকাশময় এবং পর্ত্রহ্ম 
ণজ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ( গী. ১৩. ১৭ )--জ্যোতির জ্যোতি-__হওয় প্রযুক্ত 
মৃত্যুর পর জ্ঞানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাশময় হওয়াই সঙ্গত; গীতার এই ছুই 
মার্গের “শুরু” ও ‘কৃষ্ণ’ এই যে ছুই সংজ্ঞা দেওয়। হইয়াছে, প্রকাশময় ও 
অন্ধকারময়ই তাহার অর্থ। গীতার উত্তরায়ণের পরপন্ভী পৈঠার উল্লেখ নাই। 
কিন্ত যাক্কের নিরুক্তে উদ্দগয়নের' পর দেবলোক, সর্য্য, বৈহ্যুত' ও মানস 
পুরুষের বর্ণনা আছে ( নিরুক্র ১৪. ৯)) এবং উপনিষদে দেববানের যে বর্ণনা 
আছে তাহার সমন্বয় করিয়া বেদাস্তস্থত্রে উত্তরায়ণের পরে সম্বংসর, বাযুলোক, 
সুর্ধ্য, চক, বিহ্যৎ, বরুণলোক, ইঙ্গলোক, প্রজাগতিলোক ও পরিশেষে ধর্দলোক 


কর্শ্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্য । ২৯৯ 


এইরূপ পরবর্তী সমস্ত পঠ৷ প্রদত্ত হইয়াছে (বৃহ. ৫, ১০; ৬. ২: ১৫; ছাং. 
€. ১০) কোৌবী, ১, ৩3 বেনু, ৪- ৩" ১-৬ ৷ 

দেববান ও পিতৃযান এই ছুই মার্গের পৈঠা বা আড্ডার বর্ণনা কর! হইল। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে দিবস, শুরু পক্ষ, উত্তরাঁরণ প্রভৃতির বে বর্ণনা আছে 
তাহার সাধারণ অর্থ কালবাচক হওয়ায় দেবযান ও পিতৃযান এই ছুই মার্গের 
সহিত কালের কোন সম্বন্ধ আছে কিংবা প্রথমে কখন ছিল কি না, এই প্রশ্ন 
প্ৰভাবত: উপস্থিত হয়। দিন, রাত্রি, শুরুপক্ষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কালবাচক 
হইলেও অগ্নি, জ্যোতি, বায়ুলোক, বিদ্াৎ প্রভৃতি অন্য ষে সকল পৈঠা বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাদের অর্থ কালবাঁচক হইতে পারে না) এবং জ্ঞানী ব্যক্তি 
দিন কিংবা রাত্রে মরিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ মানিলে 
জ্ঞানেরও কোন মাহাত্ম্য থাকে না। তাই, অগ্নি দিন উত্তরায়ণ প্রভৃতি 
লমন্ড শব্দই কালবাচক স্বীকার না করিয়! বেদাস্তহ্তত্রে এ সকল শব্দের 
হারা তত্তদভিমানী দেবতা কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্ডী 
ব্যক্তির আত্মাকে বিভিন্ন মাগ 'দিয়! ব্রন্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়! যান, 
এইবপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেনু, ৪, ২: ১৯--২১) ৪, ৩.৪)। কিন্ত 
এই মত ভগবদ্গীতার অভিমত কিন! সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, 
উত্বরাক়ণের পরবর্তী পৈঠা যাহা কাঁলবাচক নহে, গীতায় বর্ণিত হয় নাই? 

তাহাই নহে, এই মাৰ্গ বলিবার পূর্ব্েই--“যে সময়ে মরিলে কর্ম্মযোগী ফিরিয়া 
আনে কিংব| আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বলিব” (গী- ৮. 
২৩) এইপ্প ভগবান্‌ কালের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং মহাতারতেও 
ভীন্ম শরশযযায় পড়িলে দেহত্যাগ করিবার জন্য উত্তরায়ণ কালের অর্থাৎ সুর্যের 
'উত্তরদিকে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেম্্ ( ভী- ১২০ ; অনু- ১৬৭)। ইহা 
হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, শুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন্ 
সময়ে মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া মানা হইত। খগ্বেদেও দেবযাঁন ও 
পিতৃযান এই ছুই মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে (খ, ১০. ৮৮, ১৫ ও বু. ৬. ২, 
১৫), সেখানে কাঁলবাচক অর্থই বিবক্ষিত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ 
হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, উত্তর গোলার্দ্ধের যে স্থানে সূর্য্য ক্ষিতিজের 
উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়! থাকে সেই স্থানে অর্থাৎ উত্তর ধ্রবের নিকট: 
অথবা মেরুস্থানে বৈদিক খধিদিগের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস 
উত্বরায়ণের প্রকাশকালকেই মৃতুার প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবারু প্রথ! প্রচলিত 
হইয়! থাঁকিবে। ইহার সবিস্তর বিচার আমি আমার অন্য গ্রন্থে করিয়াছি 
ক্রারণ যাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি যে খুবই প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহে 
নাই ; এবং এই ধারণাই দ্নেবধান ও পিতুষান এই ছুই মার্সের মধ্যে স্পষ্ট 
থরিশুট না খাঁকিলেও পর্যায়ক্রমে উহাদের অন্ততূততি হইয়। গিক্সাছে। 


৩০০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


অধিক-কি, এই ছুই মার্গেরই মূল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, 
এইরূপ আমার মনে হয়। নচেৎ ভগবদ্গী তায় দেবধান ও পিতৃযান লক্ষা 
করিয়া একবার যে ‘কাল’ ( গী. ৮. ২৩) এবং অপর একবার “গতি” বা ‘স্থতি’ 
অর্থাৎ মাগ (গী. ৮. ২৬ ও ২৭ ) বলা হইয়াছে, অর্থাৎ এই হুই ভির ভিন্ন অর্থের 
শব্দ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপত্তি ঠিক লাগানো যায় না। বেদাস্ত- 
সুত্রের শাঙ্করভাষ্যে দেববান ও পিতৃযানের কালবাচক অর্থ স্মার্ত, যাহ! কর্ম্ম- 
যোগের পক্ষেই খাটে ; এবং প্রকৃত ব্ৰহ্মজ্ঞানী উপনিষদে বর্ণিত শ্রোত অর্থাৎ 
দেবতা প্রদর্শিত প্রকাশমর মার্সের দ্বার! ব্হ্মলোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ 
করিয়। “কালবাচক” ও “দেবতাবাচক” অর্থের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ( বেনু, শাং 
ভা, ৪. ২. ১৮-২১)। কিন্তু মূল সূত্রে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা না 
রাখিয়! উত্তরায়ণাদি শব্দের দ্বারা দেবতা কল্পনা করিয়া দেবযানের যে দেবতা" 
বাক অর্থ বাদরায়ণাচার্য্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাহার মতে সর্বত্র 
অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে; এবং গীতায় বর্ণিত মার্গ উপনিষদের এই দেবষান 
গতিকে ছাড়িয়। স্বতন্ত্র হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিন্ত 
এ স্থলে এত গভীর:জলে প্রবেশ করিবার আবশ্যকত। নাই। কারণ দেবধান্‌ 
ও পিতৃষানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব এঁতিহাসিকদৃষ্টিতে মুলারন্তে 
কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ ‘থাকিলেও এই কালবাচক অর্থ 
পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইহ! নির্বিবাদ। কালের অপেক্ষা না রাখিয়া 
মনুষ্য যে সময়েই মরুক না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কর্মান্ুসারে প্রকাশমক়্ 
মার্গ দিয়া এবং নিছক কর্মমকাত্তী ব্যক্তি অন্ধকারময় মার্স দিয়া পরলোকে যাত্রা 
করে, দেবযান ও পিতৃষান এই ছুই শব্দের এই অর্থই শেষে নিদ্ধারিত ও রূঢ় 
হইয়া গিম্নাছে। তাহার পর, দিন ও উত্তরায়ণ প্রভৃতি শবে বাদরায়ণাচার্যের 
কথা অনুসারে দেবতাহ মনে কর কিংবা উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের 
ক্রমবর্ধনশীল পৈঠাই মনে কর, দেবযান ও পিতৃষান ইহাদের রূঢ় অর্থ যে মার্গ- 
বাচক এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভেদ হয় না । 

কিন্তু কি দেবযান, কি পিতৃষান,--শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্মকারীই এ ছুই মার্গ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ, পিতৃবানমার্গ দেববান অপেক্ষা নিয়ন পৈঠার হইলেও, 
তাহাও চন্দ্রলোকে অর্থাৎ একপ্রকার স্বর্গলোকেই উপনীত হইবার মার্গ। তাই 
ইহলোকে শাস্থ্োক্ত কোনপ্রকার পুণ্য কর্ম্ম করিলেই সেখানকার সুখভোগের 
যোগ্যতা হয়, ইহা! স্পষ্টই দেখা যায় (গী, ৯. ২০,২১)। যাহারা কিছুমাত্র 
শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকর্ম্ম না করিয় সংসারে যাবজ্জীবন পাপাচরণে নিমগ্ন থাকে তাহারা 
ও দুয়ের মধ্যে কোন মার্গ দিয়াই যাইতে পারে না। তাহারা মৃত্যুর পর একে- 
বারেই পশুপক্ষী আদি তিষ্যক্‌ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ পুনঃ যম- 
লোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে 
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ইহাঁকেই ‘তৃতীয়’ মাৰ্গ বলে ( ছাং. ৫ ১০. ৮; কঠ. ২, ৬, ৭) এবং ভগবদ্‌- 
গীতাতেও নিছক্‌ পাপী অর্থাৎ আস্থরী পুরুষেরা এই নিরয়গতিই প্রাপ্ত হয়, 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে (গী, ১৬, ১৪-২১; ৪৯. ১২; বেস্থ ৩. ১, ১২, ১৩; 
নিরুক্ত ১৪. ৯)। 
বৈদিক ধর্মের প্রাচীন পরম্পরাক্রমে মনুষ্য স্বীয় কর্ম্মানুরূপ মরণাস্তর তিনপ্রকার 
গতি কি ক্রন-অনুসাঁরে প্রাপ্ত হয় তাহ! উপরে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে দেবযান 
মার্দের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ অর্চিরাদি সোপানে 
পর-পর আরোহণ করিয়া পরিশেষে এই মোক্ষ লাভ হয়; তাই এই মার্গের 
আর এক নাম 'ক্রমমুক্তি’, এবং মরণান্তর ব্হ্মলোকে গিয়া সেখানে শেষে 
মুক্তিলাভ হয় বলিয় ইহার “বিদেহমুক্তি’ এই নামও হেইয়াছে। কিন্তু খাঁটি 
অধাম্মশান্ত্র ইহার পরে আরও এই কথা বলেন যে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মা এক-_ 
এই পূর্ণ সাক্ষাৎকার যাহার মনে নিত্য জাগৃত আছে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মকে লাভ 
করিবার জনা অন্য কোন স্থানে কেন যাইবে? কিংবা মরণেরও পথই বা সে 
কেন দেখিবে ? উপাসনার জনা স্বীকৃত কর্যাদি প্রতীকের অর্থাৎ সগুণ ব্রন্গের 
উপাসনার দ্বারা যে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় তাহা প্রথমে একটু অপূর্ণ থাকে সত্য, 
কারণ, তাহার দরুণ স্বর্য্যলোক কিংবা ব্রহ্মলোক ইত্যাদির কল্পনা মনে উদ্দিত 
‘হইয়া তাহাই মরণ সময়েও নুনোধিক পরিমাণে মনে স্থায়ী হইয়া থাকে । 
তাই, এই ত্রুটি পরিহার করিয়া মোক্ষলাভার্থ এই সকল লোককে দেবধান মার্গ 
দিয়াই যাইতে হয়, বেস্থ, ৪, ৩. ১৫)। কারণ, মরণ সময়ে যাহার যেরূপ 
ভাবনা কিংবা! ক্রতু হয় তাহার সেইরূপ গতি হয় ইহা অধ্যাত্মশান্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত 
( ছাং, ৩. ১৪. ১)। কিন্তু সপুণোঁপাসনা কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রহ্ম 
ও নিজের আত্মার মধ্যে কোন দ্বৈতী অগ্তরাল* তৈ. ২. ৭) যাহার মনে একটুও 
অবশিষ্ট থাকে না, সেই বাক্তি সর্বদাই ব্রহ্মরূপে থাকায় তাহাকে ব্রহ্গলাভের 
জন্য অনা কোথাও যাইতে হন্ন না, ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে । এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ নিফাম হইয়াছে, “ন তস্য প্রাণ! উৎক্রামস্তি ব্রহ্মৈব 
সন্‌ ব্রঙ্গাপোতি*__তাহার প্রাণ আর কোথাও যায় না, সে নিত্য বহ্ধভূত হইয়া 
ব্রন্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়-+এইরূপ বৃহদারণ্যকে ( বৃ, ৪. ৪. ৬) ষাজ্ঞবন্ধ জনককে 
বলিয়াছেন : এই প্রকার ব্যক্তি “অত্র ব্রহ্ম সমগ্,তে”, ( কঠ. ৬. ১৪ ) এইখানেই 
ব্রহ্ম লাভ করেন, এইরূপ বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
শ্রুতির ভিত্তিতে, মোক্ষার্থে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন =,ই এইরূপ শিবগীতা- 
তেও উক্ত হুইয়াছে। ব্ৰহ্ম এরূপ কোন বস্তু নহে যে, তাহা অমুক স্থানে আছে ও 
অমুক স্থানে নাই ( ছাং. ৭. ২৫ মুং, ২. ২, ১১ )। তবে, কোনসময়ে পূর্ণ 
ব্ৰহ্ম প্রাপ্তির জন্য পূর্ণজ্ঞানী পুরুষকে উত্তরায়ণ, হূর্যযলোক আদি মার্গ দিয়া ক্রমে 
, ক্রমে বাইতে হইবে কেন? “ব্রহ্ম বেদ ব্রচ্গোব ভবতি” (মুং, ৩, ২, ৯) যে ব্রহ্মকে 
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জানে সে এখানেই, এই লোকেই ব্রহ্ম হইয়! গিয়াছে । একজনের অপরের কাছে 
যাইতে হইলে, ‘এক’ ও ‘অনা’ এই স্থলকৃত কিংবা কালরুত ভেদ থাকে ; এবং 
এই ভেদ, শেষের অদ্বৈত ও শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্মোপলন্ধির মধ্যে থাকিতে পারে না। তাই, 
প্যস্য সর্বমাত্মৈবাহভূৎ” (বু. ২. ৪. ১৪ ), কিম্বা “সৰ্ব্বং খন্িদং ব্রহ্ম” ( ছাং ও, 
১৪. ১), অথবা আমিই বৰৰ - “অহং ব্ৰহ্মান্নি (বৃ. ৪. ১) এইরূপ যাহার 
মনের নিত্য অবস্থা! দাড়াইয়াছে সে ব্রহ্গ-প্রাণ্তির জন্য অন্তস্থানে কেন যাইবে ? 
সে সর্বদাই ব্রহ্মহৃতই হইয়া! থাকে । পুর্বপ্রকরণের শেষে বাহা ৰল! হইয়াছে 
গীতাতে সেই ভাবেই পরম জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে 
যে, “অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদ্দিতাত্মনাম্” (গী. ৫. ২৬ )- যাহারা 
হ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাদিগের প্রারব্ধকর্ম- 
ক্ষয়ার্থ মৃত্যুর পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্ত কোথাও যাইতে হয় না, 
কারণ ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ তে! সর্বদাই তাহাদের সন্মুখে হাত জোড় করিয়! 
দণ্ডায়মান ; কিংবা “ইহৈৰ তৈর্জিতঃ সর্থো যেষাং সামো স্থিতং মনঃ” (গী* ৫. 
১৯)--ধাহাদিগের মনে সর্বভূতান্তর্গত ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ সাম্য প্রতিভাত হয় তাহারা; 
( দেবযান মার্গের অপেক্ষা না রাখিরা ) এখানেই জন্মমরণকে জয় করিয়াছেন; 
অথবা “ভূতপৃথগৃভাবমেকস্থমন্ুপশ্যতি”- সমস্ত ভূতের নানাত্ব নষ্ট হইয়া সেই 
সমস্ত একস্থ অর্থাত ব্রঙ্ধরূপ বলিয়৷ যাহার মনে হয়, সে-ই ‘ব্রহ্ম সম্পদ্যতে*__ 
ব্রঙ্গে মিলিত হয় ( গী, ১৩.৩০ )। সেইব্প আবার, দেবষান ও পিতৃষান এই 
দুই মার্গ তত্বতঃ যাহারা জানে সেই কন্মযোগীরা৷ মোহ প্রাপ্ত হয ন!” (গী. ৮. 
২৭), এইরূপ গীতার যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও “তত্বত 
যাহারা জানে” এই পদের অর্থ “পরম ব্রহ্মস্বরূপ যাহারা জানে” ইহাই 
বিবক্ষিত (ভাগ, ৭. ১৫. ৫৬ দেঞ্চ)। ইহাই পূর্ণ ব্ৰহ্মীভূত কিংব। পরাকাষ্ঠা 
ব্ৰহ্মস্থিতি ; এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য আপন শারীরক বি ৪, ৩. ১৪ ) 
ইহাই অধ্যান্মজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাষ্ঠা। কিংবা! পূর্ণাবস্কা এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন। অধিক কি, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একপ্রকার পরমেশ্বরই হইতে 
হয়, এইরূপ বলাতেও কোন অতিণয্বোক্তি হইবে না । এবং এই প্রকারে ব্রহ্মীভূত 
ব্যক্তি কর্মজগতের সমস্ত বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হন, ইহাও আর 
বলিতে হইবে না) কারণ তাহার এক্মজ্ঞান সর্বদাই জাগৃত থাক! প্রযুক্ত তাহার! 
যাহা কিছু করেন তাহা সর্বদাই নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয় বলিয়া 
পাপপুপোর ছার! নিপিপ্ত থাকে । এই অবস্থা প্রা্ত হইলে, ব্রহ্ধ প্রাপ্তির জন্য 
অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরণেরও কোন আবশ্যকত! না থাকাঁয় এইরূপ 
স্থিত প্রন্ত ব্রক্মনিষ্ট পুরুষকে ‘জীবশ্মুক্ত' বলে (যো. ৩. ৯ দেখ )। বৌদ্ধরা আত্ম 
কিংব। ব্ৰহ্ম না মানিলেও জীবনুক্তের এই নিষ্কাম অবস্থাই মনুয্যের পরম সাধ 
এই কথ তাহার! স্বীকার করেন। অল্প শব্ভেদে এই মতকে তীহারা আপন 


ফর্মবিপাক ও আত্মস্থাতন্ত্্ | ৩০৩ 


ধর্শে গ্রহণ করিয়াছেন ( পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখে )। পরাকাষ্ঠার নিষ্কামত্বের এই 
অবস্থা এবংসাংসারিক কর্ম্ম ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই পরম্পর-বিরোধ থাকা প্রযুক্ত 
যে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম্ম হইতে স্বতই মুক্ত হুইয়| সন্ন্যাসী হইয়া 
যায়, এইরূপ অনেকে বলেন । কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে; স্বয়ং পরমেশ্বর 
যেরূপ কর্ম্ম করেন সেইরূপ জীবন্মুক্তেরও নিফামবুদ্ধিতে লোক-সংগ্রহার্থ আমরণ 
সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ, নিফামত্ব ও কর্ণ এই দুয়ের মধ্যে 
বিরোধ নাই, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত । ইহা! পরবর্তী প্রকরণের নিরূপণে স্পষ্ট 
খু যাইবে । গীতার এই তত্ব যোগবাসিষ্ঠেও স্বীকৃত হইয়াছে (যো. ৬. 
* ১৯৯ )| 
ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত । 


একাদশ প্রকরণ । 


সন্যাস ও কর্মযোগ । 


সন্্যাসঃ কর্মযোগণ্চ নিঃশ্রেরসকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্মাপন্্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষাতে ॥* 
গীতা, ৫, ২। 


পুর্ববপ্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সর্বভূতে একত্বে অবস্থিত 
পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞান হওয়াই অনাদি কর্ম্মের ফের হইতে মুক্তিলাভের 
একমাত্র মার্ন ; এবং এই অমৃত ব্রন্মের জ্ঞানলাভে মন্ুয্ের স্বাতন্ত্র আছে কি 
ন! এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা 
কৰ্ম্ম মনুষ্য কেন করিবে । শেষে এইরূপ নিদ্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধন কর্ম্মের 
ধর্ম বা গুণ নহে, উহা! মনের ধর্ম) তাই ব্যবহারিক কর্মের ফলে আমাদের 
যে আসক্তি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা ক্রমশ হাঁস করিয়! উক্ত 
কর্ম স্তদ্ধ অর্থাৎ নিষামবুদ্ধিতে করিয়। গেলে, কিছুকাল পরে সাম্যবুদ্ধিরূপ 
আত্মজ্ঞান দেহেন্দ্িয়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরিশেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। 
মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থা লাভ করিতে হইলে তাহার 
জন্য কিরূপ সাধন করিতে হয়, হহার নিষ্পত্তি এইরূপ হইয়াছে । এক্ষণে, 
এই প্রকার আচরণের দ্বারা অর্থাৎ যথাশক্তি ও যথাধিকার নিষ্কাম কর্ম 
করিতে থাকিলে, কন্মবন্ধন মোচন হইয়! চিত্তশুদ্ধির দ্বার! শেষে পূর্ণ ব্রহ্ম্ঞান প্রাপ্ত 
হইলে পর, সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানী বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্মই করিতে থাকিবে, 
কিংবা যাহা কিছু পাইবার তাহা পাইয়া কৃতক্কৃত্য হওয়ায় মায়া-জগতেব 
সমস্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুঝিয়া সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই 
গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, সমস্ত কর্ম ত্যাগ কর ( কর্ম্ম- 
সন্যাস ) ব। তাহাই আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর! ( কর্ম্মযোগ ), এই ছুই পক্ষ 
তর্কদৃষ্টিতে এই স্থলে সম্ভব। এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, 
তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ করা 


* “সন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেযক্কর অর্থাৎ মোক্ষদায়ক ; কেন্ত এই উভয়ের 
মধ্যে কর্ম্মসন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই অধিক শ্রেষ্ঠ।” দ্বিতীয় চরণের “*কর্মসন্্যাস” পদ হইতে বুঝা 
যায় ধে, প্রথম চরণের “সন্যাস” শব্দের কি অর্থ করিতে হইবে । গণেশগীতায় চতুর্থ অধ্যায়ের 
আরন্তে গীতার এই প্রশ্নোত্তরই লওয়! হইয়াছে । সেখানে এই গ্লোক অন্ন শতেদে এই 
প্রকার আসিয়াছে 

'“ত্রিয়াধোগো! বিয়োগশ্চাপু্যুভৌ মোক্ষলা সাধনে । 
তয্নোর্মধ্যে ভ্রিয়াযোগন্ত্যাগ।ত্বস্য বিশিষ্যতে 1” 


সন্যাদ ও কন্মযোগ। ৩০৫ 


সুবিধাজনক বলিয়া! এই উনের তারতম্যের বিচার ব্যতীত কর্পীকর্শের কোন 
আধ্যাত্মিক বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। পুর্ণ ্রদ্মঙ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম কর! 
আর না! কর! দুই-ই সমান (গী. ৩. ১৮ ), কারণ সমস্ত ব্যবহারে কন্ম অপেক্ষা 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হওয়ার, জ্ঞানের দারা সর্বভূতে যাহার সমস্ব-বুদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর 
কোন কর্শেরই গুভাগুভত্বের লেপ লাগে না (গী, ৪. ২০, ২১ )-_অঙ্জুনকে 
কেবল এইটুকু বলিলে কা্যনির্বাহ হইত না। তাহার প্রতি ভগবানের ইহাই 
নিশ্চিত উপদেশ ছিল যে, তুমি যুদ্ধ কর--ফুদ্ধ্ন্ব ! ( পী. ২*১৮)) এবং এই 
খভ্বনাদী স্পঃ উপদেশের সমর্থনে ‘যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না করিলেও 
ভাল” এইরূপ ধরা-ছাড়। উত্তর অপেক্ষা অন্য কোন বলবস্তুর কারণ দেখান 
আবশ্যক ছিল। অধিক কি, কোন কর্মের ভরঙ্কর পরিণাম চক্ষের সম্মুখে 
দেখা পেলেও, বুদ্ধিমান বাক্তি তাহা কেন করিবে, ইহ বলিবার জন্যই গীগা- 
শাস্ত্রের স্থষ্টি; ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য । কর্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং 
জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয়, ইহ! সত্য হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তির কন্ম করাই দরকার কেন? 
কর্ম্মক্ষয় অর্থে কম্মত্যাগ নহে; কেবল ফলাশা ছাড়িলেই কন্মের ক্ষয় হয়, 
সমন্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করা যায় না; ইত্যাদি সিন্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে 
পুরাপুরি সিদ্ধ হয় ন! যে, যতটুকু কর্ম ত্যাগ করা যায় তাহাও ত্যাগ করিবে 
না। এবং ন্যায়তঃ দেখিলেও এই অর্থই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, চতুদ্দিক 
জলময় হইলে যেরূপ জলের জন) কূপের দিকে কেহ ছুটিয়া যার না, সেইরূপ 
কর্মের দ্বার যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কর্মের 
কোন অপেক্ষ/ রাখিতে হয় না, এইরূপ গীতাতেই উক্ত হইয়াছে ( গী. 
২৪৬)। এই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে অর্জুন শ্রীকষ্জকে প্রথমে 
ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার মতে কঝল্মাপেক্ষ। নিষ্কাম কিংবা সাম্যবুদ্ধি 
ধদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় আমারও বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিলেই হুইল) 
এই ঘোর যুদ্ধকর্ম্মে কেন" আমাকে স্থাপন করিলে ?' ( গী. ৩. ১) এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্‌ ‘কর্ম্ম ত্যাগ করিতে কেহ পারে না,” ইত্যাদি 
ফারণ বলিয়৷ চতুর্থ অধ্যায়ে কম্মের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সাংখ্য ( সথ্যাস ) 
শু কর্দমযোগ এই ছই মার্গই যদি শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের 
পরে ইহাদের মধ্যে যাহার যে মার্গ ভান লাগিবে সে-ই সে মাগ স্বীকার করুক, 
এইরূপ বলিতে হুয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তে অর্জুন আবার এই 
প্রশ্ন করিলেন রে, ছই মার্গ মিশা-মিশি করিয়া আমাকে | বলিগ্রা, এই দুয়ের 
মধ্যে ভালে; বেটি তাহাই আমাকে ঠিক্‌ করিব বলো (গী. ৫. ১)। জ্ঞানোত্তর্‌ 
কৰ্ম্ম কর কিংবা ন। ঝর! যদি লমানইচ্ছয় তবে আমার ইচ্ছামত তাং। আমি 
করিব কিংবা করিব না। কম ক্রাহ উত্তম প্রক্ষ-হুইলে, আমাকে তাহার কারণ 
বলো, তাহা হইলে আমি তোমার কথ। অনুসারে চালব। অজ্জুনের এই প্রশ্ন 
৬৪৯ 


৩০৬ গীতারহুস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্র । 


কিছুই অপূর্ব নহে। ষোগবাপিষ্ঠে রাম বসিঠকে (যো. <: ৬. ৬) এবং গণেশ- 

(৪, ১) বরেণ্য নামক রাজ! গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন । কেবল, 
আমাদের দেশে নহে, ধুরোপ-খণগ্ডের যেখানে তত্বজ্ঞানের বিচার সর্বপ্রথম সুরু 
হয় সেই গ্রীস. দেশেও প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহ! 
আযারিষটলের গ্রন্থে দেখা যায়। এই প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্ঞানীপুরুষ স্বীয় নীতিশাস্ত্ 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে (১০.৭ ও ৮) এই প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, নিজের 
এই মত প্রথমে বলিয়াছেন যে, সংসারের কিংব! রাজকাধ্যের ব্যস্ততায় আয়ুক্ষেপ 
করা অপেক্ষ। জ্ঞানীপুরুষের শান্ততাবে তত্ববিচারে আরুক্ষেপ করিলেই প্রকৃত ও 
পুর্ণ আনন্দ হয়, তথাপি, ইহার পর লিখিত স্বীয় রাজধর্ম্মসহ্বন্ধীয় গ্রন্থে (৭. ২ ও 
৩) আ্যারিইটল বলিয়াছেন যে, “বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তব্ববিচারে 
এবং কেহ কেহ র্রাষ্ট্রকার্ধো ব্যাপৃত দেখ! ধায়; এবং এই ছুই মার্গের মধ্যে 
কোন্টি ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মার্গই অংশতঃ সত্য । 
তথাপি কৰ্্ব অপেক্ষ। অকর্ম্মকে ভাল বন! ভূল।* কারণ, আনন্দ ও এক কর্ম্মই 
এবং প্রক্কত শ্রেয়োলাভও অনেকাংশে জ্ঞানযুক্ত-ও নীতিষুক্ত কর্ম্মেতেই আছে, 
এইরূপ বলিতে বাধা নাই”। আ্যারিষ্টট্ল ছুই স্থানে ছুই বিভিন্ন বিধান 
করিয়াছেন দেখির! “কশ্দ জ্যায়ো হাকশ্মণঃ” (গী. ৬৮), অকর্ম্ম অপেক্ষা 
কর্ম শ্রেষ্ট_গীতার এই স্পষ্ট কথার "গুরুত্ব পাঠকের উপলব্ধ হুইবে। 
বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাপী পণ্ডিত অগষ্টঘ কৌ স্বকীয় আধিভৌতিক 
ততজ্ঞানে বলিয়াছেন যে,--“তস্ববিচারেই নিমগ্ন হইয়া আয়ুক্ষেপণ শ্রেরস্কর 
বলা ভ্রান্তিমূলক ; যে তত্বজ্ঞ পুরুষ এইপ্রকারে জীবন নির্বাহ করিয়! 
সাধ্যমত লোকের কল্যাণসাধনে বিরত হন, তিনি নিজের সাধনগুলির 
। অপব্যবহার করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।* উপ্টাপক্ষে জৰ্ম্মান তত্ববেত 
'শোপেনহর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার, এমন কি 
জীবনধারণ করাও, ছুঃখময় হওয়ায় তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্ত 
কর্মের যত শীঘ্র সম্ভব নাশ করাই এই জগতে' মনুষ্যের প্রকৃত কণ্তব্য। 
কৌতের মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং শোপেনহরের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খুষ্টাবে। 
শোপেনহরের পন্থা হার্টমান পরে বজায় রাখিয়াছেন। স্পেনসর মিল প্রভৃতি 
ইংরেজ-তন্বশান্ত্রজ্ঞের মত কোৎ-এরই ন্যায়, ইহা বল! বাহুল্য । কিন্তু ইাদিগকেও 
ছাড়াইয়া গিয়া নিতান্ত আধুনিক আধিভৌতিক জর্মন পণ্ডিত নিংশে স্বকীর গ্রন্থে 


* “And it Is equally a mistake to place inactivity above 
action for happiness is activity, and the actions of ‘the just 
and wise are the realization of much that is noble.” ( Aristo- 
tle’s Politics, trans. by Jowett. Vol I P. 212. The italics 
are 0005 ). 


_ সম্যাস ও কৰ্ম্মযোগ । ৩০৭ 


সবলে বলিয়াছেন যে, 'মূর্খশিরোমণি” অপেক্ষা সৌম্যতর নাম কর্শসন্যালী- 
দিগের প্রতি প্রয়োগ কর! যাইতে পারে না ।* 

গ্বরোপথণ্ডে আরিষ্টটল হইতে এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে যেরূপ ছুই পক্ষ 
আছে, সেইরূপ প্রাচীনকাল হইতে এখন পধ্যন্ত হিন্দুস্থানের বৈদিকধর্ম্মেও 
এই সম্বন্ধে হুই মাগ সমান চলিয়া আসিতেছে (মভা. শাং, ৩৪৯, ৭ )। তন্মধ্যে 
এক মার্গের নাম সন্গ্যাসমার্গ, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংব| শুধু সাংখ্য (অথবা জ্ঞানেতেই 
নিত্য নিমগ্ন থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠাও) বল! হয়; দ্বিতীয় মার্গের নাম কর্ম 
যোগ, কিংব। সংক্ষেপে শুধু যোগ, অথবা কর্ম্মনিষ্ঠা বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ: 
এই ছুই শব্দে অনুক্ৰমে কাপিলসাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ অর্থ বিবক্ষিত নহে 
ইহা! পূর্বে তৃতীয় প্রকরণেই আমি বলিয়াছি। কিন্তু সন্ন্যাস” শব্দও একটু 
সন্দিপ্ধ হওয়ায় তাহার অর্থ একটু বেশী ব্যাখা করা এখানে আবশ্যক । 
‘সন্যাস’ শব্দে “বিবাহ ন! করা” কিংবা বিবাহ করিলে, স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া 
গেরুয়! বস্ত্র ধারণ কর! অথবা ‘কেবল চতুর্থ আশ্রম গ্রহণ করা” এইটুকু অর্থ 
এস্থানে বিবক্ষিত নহে। কারণ, বিবাহ না করিয়াও ভীঙ্ম আমরণ রাজকার্ষেঃ 
ব্যাপৃত ছিলেন; এবং ব্রস্নাচর্য্য হইতে একেবারেই চতুর্থীশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্য্য, কিংবা আমাদের মহারাষ্্দেশে আমরণ ব্রহ্মচারী গোস্বামী থাকিয়া 
* শ্ীসমর্থ রামদাস জ্ঞানবিস্তারের দ্বারা জগতের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর 
জগতের বাবার কেবল কর্তব্য বলিয়া লোকের কল্যাণার্থ করিবে কিংবা তাহা 
মিথা| বলিয়। সমস্ত ছাডিয় দিবে ইহাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন । এই ব্যবহার যে 
করে সে-ই কর্মযেপী; তারপর সে বিবাহ করুক বানা করুক অথবা গেরুয়া. 
বসন পরুক বা না পরুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না । একথা বলা যাক 
যে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে হইলে বিবাহ না কর! কিংবা গেরুয়া বসন পরা কিংবা 
সহরের বাহিরে বৈরাগী হইয়া! থাকাই অনেক সময় বিশেষ সুবিধাজনক হয় ॥ 
কারণ, তাহা হইলে-নিজের গ্রশ্চাতে পরিবার-পোষণের বঞ্চাট না থাকায় আমা- 
দের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম" লোককার্যার্থে বায় করিবার পক্ষে কোন বাধাই 

* কন্দযোগ ও কর্মতাগ (সাংখ্য কিং! সন্াস) এই দুই নার্সের নাম ইনি আপন 
Pessimism নামক গ্রন্থে -অনুক্রমে Optinisnm ও Pessimism. দিয়াছেন } 
কিন্ত আমার মতে এই নাম ঠিক লহে। [19991771907 শব্দের অর্থ-_“উদাস, নিরাশাবাদী 
কিম্বা কাছুনে কিংবা গোম্ণা মুখো” । কিন্তু সংসার অনিত্য ভাবিয়া যাহারা সংসার ত্যাগ 
করে তাহারা আনন্দে থাকে এবং সংসার ত্যাগ করিলেও তাহা আনন্দের সহিতই ত্যাগ 
করে। তাইপ্ডাহাদের সম্বন্ধে 19853110150 শব্দ প্রয়োগ করী আমার মতে ঠিক নহে। 
ইহা অপেক্ষা কর্্ষোগের En1e18i51৷ এবং সাংখ্য কিংবা! সন্্যাসমার্গের Quietism 
এইরূপ নাম দেওয়াই অধিক প্রশস্ত । বৈদিক ধর্মানুসারে ছুই মার্গে ব্রদ্মজ্ঞান একই 
হওয়ায় দুয়েতেই আনন্দ ও শাস্তি একই হইয়া থাকে। এক মার্গ আনন্দময় এবং অন্য মার্স 
» ইংখময় কিংবা এক আশাবাদী এবং অন্য নিরাশাবাদী এইরূপ ভেদ আট করি ল]। 


৩০৮ গীতারহসা অথব! কর্ম যোগ্শান্ত্র । 


থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্যাসী বেশ থাকিলেও, সে ত'ত্ব-দৃষ্টিতে কর্শৃযোীই । 
কিন্ত উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকে অসার ভাবিয়! ও ত্যাগ করিয়া 
যাহার! চুপ করিয়া বসিরা থাকে তাহাদিগকে সন্লাদী বলিতে হয়, চাই তাহার! 
প্রত্যক্ষ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। মোদ্দা কথা, গীতার 
কটাক্ষ গেরুয়া বস্ত্রের উপরে কিংবা শুভ্র বস্ত্রের উপরে, অথব! বিবাহ কিংবা 
ব্রহ্মচর্যের উপরেও নহে ; জ্ঞানী পুরুষ জাগতিক বাবহার করে কিংবা করে না 
এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখিয়া সন্ন্যাস ও কর্শযোগ, গীতা এই 
ছুই মার্গের ভেদ করা হইয়াছে । বাকী বিষল্ক গীতাধর্মে গুরুত্বসহ্চক নহে। 
সন্নাদ কিংবা! চতুর্গাশ্রম শব্দ অপেক্ষা কম্মসন্লান কিংবা কর্ম্ত্যাগ শবই 
এস্থলে অধিক অনর্থক ও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই ছুই অপেক্ষা শুধু সন্ন্যাস 
শব প্রয়োগ করিবারই "অধিক চলন থাকায় তাহার পারিভাষিক অর্থ 
এইখানে খুলিয়া বলিয়াছি । যাহারা জাগতিক ব্যবহারকে অসার মনে করে 
তাহারা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে গিয়। স্বতিধর্ম্মান্ুসারে চতুথাশ্রম 
গ্রহণ করে বলিয়া কর্ম্মত্যাগের এই মার্গকে সন্যাস বলে। কিন্তু তাহার 
প্রধান অংশ কর্ম্মত্যাগই, গেরুয়। বসন নহে । 

পূর্ণজ্ঞান হইবার পর কর্ম্ম করিবে ( কন্মষোগ ) কিংবা কর্ম্ম ত্যাগ করিবে 
( কর্মসন্নান ), এইরূপ দুই পক্ষ প্রচলিত থাকিলেও, শেষে মোক্ষলাতের দুই 
মাৰ্গ স্ব তন্ন অর্থাৎ সমানরূপেই সমর্থ; কিংবা 'কর্ম্মযোগ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ প্রথম 
পৈঠাগাত্র এবং শেষে মোক্ষলাভার্থ কম্ম ত্যাগ করিয়। সন্যাসহ গ্রহণ করিতে 
হইবে, এই প্রশ্ন গীতার সাম্প্রদায়িক টাকাকারেরা। এই স্থানে উপস্থিত 
করিয়াছেন । গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণন হইতে এই দুই মার্গকে 
স্বতন্ব বলিয়। জান! যায় । কিন্তু প্রখনই হউক না কেন, জন্যাপাশ্রম অবলম্বন, 
করিয়া সাংসারিক কম্ম ত্যাগ না! করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে ন এইরূপ 
যাহাদের মত- _-এবং তাহাই গীতারও প্রতিপাদ্য হইবে এই বুদ্ধিতে গীতার টাক! 
করিতে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছে--তাহারা গীতার" এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বাহির 
করিয়া থাকে যে, “কম্মযোগ স্বতন্তরূপে মোক্ষলাভের মার্গ নহে, প্রথমে চিত্তগুদ্ধির . 
জন্য কৰ্ম্ম করিয়া শেষে সন্াসই গ্রহণ করিতে হইবে, সন্াসই চরম অর্থাৎ মুখ্য 
নিঠ|।” কিন্তু এই অৰ্ধ স্বীকার করিলে ‘সাংখ্য (সন্ন্যাস) ও যোগ ( কর্মযোগ ), 
জগতে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে” (গী, ৩, ৩), এইক্ধপ ভগবান্‌ যাহ! বলিয়াছেন, 
দেই দ্বিবিধ পদের সার্থকতা আদৌ থাকে ন|। কর্ম্মযোগ শব্দের তিন অর্থ 
হইতে পারে”-(১) জ্ঞান* হউক বা ন! হউক, ধাঁগবজ্জাদি চাতুর্কর্ণোর কিংবা 
_শ্রোতম্মার্ত কর্খ করিয়াও মোক্ষলাভ হয়-৮ইহাই প্রথম অর্থ। ফিন্ক সীমাংসক- 
দিগের এই পক্ষ গীতার মানা নহে ( গী. ২. ৪৫)। (২) চিত্তগুদ্ধির জন্য কর্ম 
কর! ( কর্দমযোগ ) আবশ্যক ঘলিয়্া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্শ্ম কর1-ইহাই 


সন্যাদ ও কর্মযোপণ । ৩০৯ 


দ্বিতীর অর্থ । এই অর্থে কর্মষোগ সন্লাসমার্গের পূর্বাঙ্গ কিংবা পূর্বায়োজন । 
কিস্ত গীতার বর্ণিত কর্ম্মযোগ ইহা নহে। (৩) নিজের আত্মার' কলাণ কিসে 
হয় তাহা যিনি জানেন নেই জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাদি স্বধর্মমোক্ত সাংসারিক কর্ম 
আমরণ করিবেন কি করিবেন না ইহাই গীতার মুখ্য প্রশ্ন ; এবং ইহার উত্তর 
এই যে, জ্ঞানী পুরুষকে ও চাতুর্ধর্ণোর সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হইৰে 
( গী. ৩. ২৫), ইহাই কৰ্ম্মযোগ শব্দের তৃতীয় অর্থ; এবং এই কর্ম্মযোগই 
গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহা সন্লাসমার্গের পূর্ববাঙ্গ কখনই হইতে 
পারে না, কারণ এই মার্গে কর্ম্ম হইতে কখনই মুক্তি নাই । ' এখন প্রশ্ন 
হইতেছে মোক্ষলাভের বিষয়ে । এই বিষস্বে গীতার স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
জ্ঞানলাভ হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বন্ধন ন! হইয়া, সন্যাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ 
করিবার কথা, সেই মোক্ষ কর্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী" ৫. ৫)। 
তাই, গীতার কন্মষোগ সন্ন্যাদমার্গের পূর্বাঙ্গ নহে; কিন্তু জ্ঞানোত্তর এই ছুই 
মার্গই মোক্ষদৃ্টিতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ তৃলাবল । গী, ৫. ২); পলোকেইপ্সিন্‌ দ্বিবিধা। 
নিষ্ঠা” (গী ৩. ৩) এই গীতাবাক্যের এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । এবং 
এই কারণেই, ভগবান্‌ পরবর্তী চরণে পজ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন 
যোগিনাং” এই দুই মার্গকে পৃথক রূপে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন । পরে ১৩ম 
অধ্যায়ে "অন্য সাংখোন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে? (গী- ১৩. ২৪) এই 
শ্লোকের ‘অন্যে’ (এক ) ও 'অপধী” (দ্বিতীয় ) এই ছুই পদ উক্ত দুই মার্গকে 
স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে অন্বর্থক হয় না। তাছাড়া, যে নারাক্ণীয় ধর্ম্মে্স 
প্রবৃতিমার্গ ( যোগ ) গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ইতিহাস 
দেখিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। জগতের আরম্তে ভগবান্‌ হিরণাগর্ভকে 
অর্থাৎ ব্রহ্মদেবকে জগৎ স্থষ্টি করিতে বলিণে+ তাহা হইতে মরীচিআদি সাত 
মানসপুত্র উৎপন্ন হয় । তাহারা স্থাষ্টক্রম ঠিক সুরু করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ 
কর্মময় প্ররত্তিমার্গ অবলপন, করিলেন । ব্রহ্মার সনৎকুমার, কপিল প্রভৃতি অন্য 
সাতপুত্র জন্মিলেই নিবৃত্ভিমা'ণ অর্থাৎ সাংখ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপ ছুই 
মার্গের উৎপত্তি বলিয়া, এই হুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল অর্থাৎ বাসুদেবস্বরূপী 
একই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মার্গ, এইরূপ পরে স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে ( মতা. শাং, ৩৪৮, ৭৪3 ৩৪৯, ৬৩-৭৩)। সেইরূপ আবার, যোগের 
অর্ধীৎ প্রবৃত্তিমার্গের প্রবর্তক হিরণাগর্ভ এবং সাংখামার্গের মৃলপ্রবর্তক কপিল 
এইবপ ভেদও কর! হইয়াছে; কিন্তু হিরণ্যগর্ভ পরে কল্ম ত্যাগ্ন করিয়াছেন 
এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই। উল্টা, জগতের ব্যবষ্টার যাহাতে লুচারুরূপে: 
চলে তক্জন্য ভগবান্‌ কর্মরূপ যনজ্ঞচক্র উৎপন্ন করিয়া তাহা সতত চলমান. 
রাধিবার জন্য তাহাকে এবং অন্য দেবতাকে বলিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা. 
আছে ( মভা. শাং. ৩৪০, ৪৪-৭৫ ও ৩৩৯, ৬৬. ৬৭ দেখ )। ইহা হইতে সাংখ্য 


৩১০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


ও যোগ এই দুই মাগ প্রথম হইতেই যে স্বতন্ত্র, তাহা নির্বিবাদে সিদ্ধ হয়। ইহা 
হইতে আরও দেখা যায় যে, গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাকারেরা কর্ম যোগকে 
যে গৌণত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিছক্‌ সাম্প্রদায়িক আগ্রহের পরিণাম ; 
এবং কর্মযোগ জ্ঞানলাভের কিংবা সন্াসের কেবল সাধন মাত্র বলিয়া এই 
টীকাকারের! স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা! তাহাদের নিজের 
কথা, গীতার প্রকৃত ভাবার্থ সেরূপ নহে । আমার মতে, সব্্যাসমার্গীয় গীতার 
টীকাসমূহের ইহাই মুখ্য দোষ। এবং টীকাকারদিগের এই সাম্প্রদায়িক আগ্রহ 
হইতে মুক্তি না হইলে গীতার প্রকৃত রহস্যের জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে । 

কর্ম্মসর্যাস ও কম্মযোগ এই হুই-ই স্বতস্রভাবে সমান মোক্ষপ্রদ, এক অনাটির 
পূর্ববঙ্গ নহে এইরূপ নির্ধারিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, 
যদি ছুই মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহাদের মধ্যে আমাদের যেটি ভাল 
লাগে আমরা তাহাই অবলম্বন করিব, এইরূপ বলিতে হয়। এবং তাহা 
হইলে, অর্জুনের বুদ্ধ কর! কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ না হইয়া, ভগবানের উপদেশে 
পরমেশ্বরজ্ঞান হইলেও অর্জুন আপন অভিরুচি অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিন্বা 
যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ ছুই পক্ষই সম্ভব হয়। তাই «এই 
দুই মার্গের মধ্যে অধিক প্রশস্ত যেটি সেই এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক 
করিয়া বল” (গী, ৫.) অর্থাৎ যে আচরণ, করিলে গোলযোগ হইবে না, 
অর্জুন সহজভাবে ও সরলভাবে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের আরস্তে অৰ্জ্জুন এই প্রশ্ন করিলে পরবর্তী প্লোকে ভগবান তাহার 
এই স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন যে “সন্ন্যাস ও কর্্মযোগ এই ছুই মার্গ নিঃশ্রেরস 
অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ কিংবা মোক্ষনৃষ্টিতে সমতুল্য হইলেও এই দুরের মধ্যে 
কণ্মাযোগের মাতব্বরী কিংব। যোগ্যতা বিশেষভাবে আছে 
€(বিশিষাতে )” ( গী. ৫, ২); এবং এই শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরস্তেই 
দিয়াছি। কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্বসন্বন্ধে এই একটি মাত্র বচন যে গীতার আছে 
তাহা নহে; অনেক বচন আছে; যথা প্তম্মাদুযোগায় যুজ্যন্ব* (গী. ২, 
৫০ )--মতএব তুমি কর্মযোগই স্বীকার কর; “মা তে সঙ্গোৎস্তকর্মৃণি” 
€গী, ২, ৪৭ )--কৰ্ম্ম না করিবার আগ্রহ রাখিও না; | 

যত্তিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজুনি। 
কৰ্ম্মে ্দ্রিয়েঃ কর্্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

কর্ম একেবাত্রে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়া “ইন্জিয়দিগকে মুনের দ্বারা 
নিয়মিত করিরা৷ অনাসক্তবুদ্ধিতে কর্ম্মেন্সিয়াদির দ্বার কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা 
“বিশিষাতে” অর্থাৎ বিশেষ” ( গী. ৩.৭)? কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, 
“কৰ্ম্ম জ্যায়ো। হ্যকর্ম্মণঃ” (গী. ৩, ৮) অকর্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ ; “অতএব 
তুমি কৰ্ম্মই কর” ( গী. ৪. ১৫); কিংবা “যোগনমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ” ( গী. ৪. ৪২ )-- 


সম্যাল ও কৰ্ম্মযোগ । ৩১১ 


কৰ্ম্মযোগ স্বীকার করির! যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও; “( যোগী ) জ্ঞানিভ্যোহপি 
মতোহধিকঃ” জ্ঞানমার্গী (সন্যাসী ) অপেক্ষা কর্ন্মযোগীর যোগ্যতা অধিক ; 
প্তন্রাদ্যোগী ভবাজ্ঞুন” { গী. ৬. ৪৬ )-_-অতএব হে অৰ্জ্জুন ! তুমি ( কৰ্ম্ম) 
যোগী হও?) কিংব৷ “মামনুম্মর যুদ্ধ্য চ* ( গী. ৮. ৭ )--আমাকে স্বরণ করিয়া 
যুদ্ধ কর; এই প্রকার অনেক বচনে গীতার অক্জুনকে স্থানে স্থানে যে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও সন্ন্যাস বা অকর্ম অপেক্ষা কর্ম্মযোগ অধিক যোগ্য 
এইরূপ দেখাইবার জন্য 'জ্যারঃ, ‘অধিকঃ”, “বিশিষ্যতে” এইরূপ স্পষ্ট পদ 
আছে। ১৮ম অধ্যায়ের উপসংহারে ও প্নিগ্নত কর্ম্মসন্যাস করা উচিত নহে; 
আসক্তিবিরহিত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম সর্বদা করিতে হইবে, ইহাই আমার 
নিশ্চিত ও উত্তম মত,” এইরূপ ভগবান পুনর্ধার বলিয়াছেন ( গী. ১৮. 
৬, ৭) ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হয় বে, সন্যাসয়ার্গ অপেক্ষা কর্মযোগই 
গীতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । 
কিন্তু সন্গ্যান কিংবা ভক্তিই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ; কর্ম চিত্তশুদ্ধির কেবল 
সাঁধনমাত্র, মুখ্য সাধ্য বা কর্তব্য নহে, এইরূপ ধাহাদের সাম্প্রদায়িক মত, এই 
সিদ্ধান্ত তাহাদের রুচিবে কি প্রকারে? সন্যাসমার্গ অপেক্ষা গীতায় কম্মযোগের 
অধিক গুরুত্ব স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথ তাহাদের যে মনে হয় নাই 
, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা মানিলে, নিজের সাম্প্রদায়িক যোগ্যতা কমিয়া যাইবে, 
স্পষ্টই দেখা যায়। তাই, পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্তে অজ্জুন-কৃত প্রশ্ন এবং 
ভগবান-প্রদত্ত উত্তর, হুই-ই সরল, সযুক্তিক ও স্পটার্থক হইলেও, ইহার 
কোন্‌ অর্থ কি প্রকারে করা যাইবে, এই সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টাকাকারগণ 
বড়ই মুফিলে পড়িয়াছেন। প্রথম মুফ্ধিল এই ছিল যে, ‘সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই 
ছুই মার্গের মধ্যে কোন্‌ মার্গ শ্রেষ্ঠ’ ? এই প্র্ই উপস্থিত হয়ই না, যদি না এই 
দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়া মানা যায় । কারণ, টাকাকারদিগের কথা অনুপারে 
কৰ্ম্মযোগ যদি জ্ঞানের কেবল পূর্ববঙ্গ হয়, তবে পুর্বাঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংব! 
সন্যাসই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বতই সিদ্ধ হয়। এবং তাহার পর, প্রশ্ন করিবার কোন 
অবসর থাকে না । ভাল; এই প্রশ্নকে উচিত প্রশ্ন বলিলেও, এই হুই মার্গকে 
স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয়) এবং এইরূপ স্বীকার করিলে, নিজের সম্প্রদায়ই 
একমাত্র মোক্ষমার্গ, এই কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়! এই জন্য, এই 
টাকাকারগণ অর্জুনের প্রশ্নই ঠিক নহে এইরূপ ব্যাথ্যা প্রথমে করিয়াছেন? এবং ইহ! 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের উত্তরের তাৎপর্যাও এইরূপই । কিন্তু 
এত চে| ঝ'ররাও তাহার। “কর্মষোগের যোগাতা কিংক প্রামাণ্য অধিক* € গী* 
৫. ২) ভগবানের এই স্পষ্ট উত্তরের অর্ণু লাগাইতে পারেন নাই ! তাই, শেষে 
“কর্মষোগে। বিশিষ্যতে”_ কম্মযোগের প্রামাণ্য বিশেষ রকমের-_-এই বচন কর্ম্ম- 
যোগের স্ততিমাত্র অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক, ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমার্গই বাস্তবিক 
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শ্রেষ্ঠ, (গী. শাং ভা. ৫, ২; ৬. ১, ২; ১৮. ১১ দেখ ) এইরূপ পূর্বাপর সন্দর্ত- 
বিরুদ্ধ নিজের মনগড়। আর একট। টিপনী করিরা কোন প্রকারে মনকে আবশ্বন্ত 
করিতে হইয়াছে । শাঙ্গরভাষ্যে শুধু নহে, রামানুজভাষ্যেও এই শ্লোক কর্প- 
'যোগের স্ততিবাচক অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক বলিয়াই স্বীকার কর! হইয়াছে (গী- 
ঝা] ভা. ৫. ১)। রামান্ছজাচার্ধ্য অদ্বৈতী না হইলেও তাহার মতে ভক্তিই মুখ্য 
লাধ্য হওয়ায়, কর্ম্মযোগ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির লাধনই হুইয়। যায় (গী, রাভা. ৩. 
১ দেখ )।. মূলগ্রন্থ হইতে টাকাকারদিগের সম্প্রদায় ভিন্ন) কিন্ত টাকাকার, 
নিজের মার্দই মূল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সেই গ্রন্থের টাক! 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু মূলগ্রন্থের কিরূপ টানা-বুন। ব্যাখ্যা হয় তাহ! পাঠক 
দেখুন! “অর্জুন! তোমার প্রশ্নটি ঠক্‌ নহে” এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের 
সংস্কৃত ভাষায় স্পষ্টশব্দে লা আসে নাই কি? কিন্তু তাহানা করিয়া যখন 
“কর্ম্মবোগই বিশেষরূপে যোগ্য” এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন তখন 
সাশ্প্রধাগ্রিক টাকাকারদিগের উক্ত অর্থ সরল নহে, এ কথা বলিতেই হয়) এবং 
পূর্ব্বাপর সন্দর্ভ দেখিলেও এই অনুমান দৃঢ় হয়। কারণ গীতাতেই, জ্ঞানী পুরুষ 
কর্মের সন্ন্যাস ন। করিরা, জ্ঞানোত্তরে ও অনাসক্ত বুদ্ধিতে নিজের সমস্ত ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, এইরূপ অনেক স্থানে বর্ণন। আছে (গী. ২, ৬৪7 ৩,১৯; 
৩, ২৫) ১৮১৯ দেখ)। ইহার উপর ঞরশঙ্করাচার্য্য আপন ভাষ্যে প্রথমে এই 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কম্মের 
লামুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়; এবং পুনরায় এই গীতার্থ স্থির করিয়াছেন যে, 
কৈবল জ্ঞানেই সমস্ত কণ্ম দগ্ধ হইয়া গিয়া মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের 
জন্য কর্মের আবশ্যকতা নাই । ইহা হৃুতে পরে এই অনুমান কর! হইয়াছে 
বে, যখন গীতার দৃষ্টিতেও মোক্ষের জন্য কর্মের আবশ্যকতা নাই, তখন চিত্তগ্তদ্ধি 
ইইলে সমস্ত কম্ম নিরর্থকই হইয়া থাকে; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ 
জ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায়, জ্ঞানোত্বর জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম ত্যাগ করিতে হয়” 
এই মতই গীতায় ভগবানেরও গ্রাহা হইয়াছে । 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও 
কর্ম করিতে হয়”__এই মতের নাম “গ্ঞান-কর্মসমুচ্চয় পক্ষ? ; এবং শ্রীশক্করী- 
চার্যোর উপরি-উক্ত যুক্তিবাদই তত্বিরুদ্ধে মুখ্য আপত্তি। এইরূপ যুক্তিবাদই 
মধ্বাচাধ্যও স্বীকার করিয়াছেন (গী. মা. ভা, ৩. ৩১, দেখ )। কিন্তু এই 
যুক্তিবাদ আমার মতে সন্তোষজনক কিংবা নিরুত্তরও নহে। কারণ, (১) কাম্য 
কণ্ধ বন্ধক হইয়! জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও এই যুক্তি নিন্ধাম কম্মের সম্বন্ধে প্রযুক্ত 
ইয় না) এবং (২) জ্ঞানাত্বর মোক্ষের জন্য কর্ম অনাবশ্যক হইলেও ‘অন্য 
কোন বলবৎ কারণের জন্য জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের :সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম করা 
আবশ্যক”, এইরূপ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উহা দ্বারা কোন বাধা হয় না। 
মুমুক্ষর চিত্ত শুদ্ধ করাই জগতে কর্মের উপযোগ নহে, কিংবা ইহাই জন্য ফর্ম 
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উৎপরও হয় নাই; তাই, মোক্ষ ব্যতীত অন্য কারণবশতঃ স্বধর্পানুসান্সে প্রাপ্ত 
ক্ষম্মজগতের সমস্ত ব্যবহার জ্ঞানী পুরুষেরও নিফাম বুদ্ধিতে কর! আবশ্যক, 
এইক্ূপ ৰল! যাইতে পারে। এই কারণগুলি কি, তাহার সবিস্তর বিচার এই 
গ্রকরণে পরে কর! হইয়াছে । এক্ষণে এইটুকুই বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহণের 
জন্য প্রস্তুত অঙ্জ্ুনকে এই সমস্ত কারণ বলিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি 
হইয়াছে; এবং এইরূপ অনুমান করিতে পারা যার না যে, চিত্তগুদ্ধির পর 
মোক্ষের জন্য কর্মের অনাবশ্যকতা বুঝাইর। গীর্তার সন্গ্যাসমার্গই প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । জ্ঞানোত্তর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কম্মত্যাগ করিতেই হইবে ইহা 
শাঙ্কয়-সম্প্রদায়ের মত সত্য ; কিন্তু তাহা হইতে হহা সিদ্ধ হয় ন! যে গীতার 
তাৎপর্য্যও তাহাই হইবে, কিংবা শাঙ্কর অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে 
ধন্ম” মনে করিয়া তাহারই অনুকূলে গীতার কোনরূপ অর্থ করিতেই হইবে । 
জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও সন্্যাসমার্গ অবলম্বন অপেক্ষা কর্ম্মযোগ স্বীকার করাই 
উত্তম পক্ষ, ইহাই তো গীতার স্থির সিদ্ধান্ত । তারপর, তাহাকে তুমি পৃথক 
সম্প্রদারই বল, কিংবা তাহার আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আনে 
ধায় না। কিন্তু গীত| কৰ্শ্মযোগকেই শ্ৰেষ্ঠ মনে করিলেও, সন্গ্যাসমার্গ সর্বথা 
পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করিতে হুইবে, অন্য পরমতাসহিষ্ণু সম্প্রদায়ের 
ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহ! মনে রাখা আবশ্যক । সন্্যাসমার্গসন্বন্ধে 
গীতার কোথাও অন্মদরবুদ্ধি প্রদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সন্যাস ও কর্ম্ম- 
যোগ এই হুই মাৰ্গ একই প্রকার নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষগ্রদ কিংবা মোক্ষ- 
দৃষ্টিতে সমান-মূল্য ধান, এইরূপ ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং পরে “একং 
সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি” (গী, ৫* ৫) এই ছুই মাৰ্গ একই 
অর্থাৎ তুল্যবল ইহ! যে জানে সেই প্রক্কত তত জানে ; কিংব! ‘কৰ্ম্মযোগ’ হইলেও 
তাহাতে ফলাশার “সন্ন্যাস” করাই আবশ) হয়-_”ন হ্যসন্যস্তসংকল্পো যোগী 
ভবতি কশ্চন” গৌ. ৬. ২),-_এইরূপ যুক্তি হারা এই হুই ভিব্ন মার্গের একরূপত। 
করিয়াও দেখানে। হইয়াছে জ্ঞানোত্তর (প্রথমেই নহে) কর্ম্ম ত্যাগ করা বা 
কৰ্ম্মযোগ স্বীকার করা, ছুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে 'একই যোগ্যতার হইলেও .লোক- 
ব্যবহারবৃষ্টিতে বিচার করিলে বুদ্ধিতে সন্যান রাখির অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিফাম করিম! 
দ্বেহেঞ্ডিয়াদিযোগে আমরণ লোকসংগ্রহকারী কর্ম করিতে থাক1,_এই মার্গই 
নর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ হর । কারণ, সন্নযান ও কর্ম এই দুই-ই তাহাতে বজায় থাকে, 
এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ; এবং তদনুসারে অৰ্জ্জুন পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
কইলেন ।ঞজ্ঞানী ও অক্ঞানী ইহাদের মধ্যে ইহাই বাহ। £॥হ ভেদ কেবল শারীর 
কৰ্ম্ম অর্থাৎ ইন্জিয়াদির দ্বার! সংঘটিত কৃর্ম দেখিলে, উভয়েই একই হইবেই; কিন্তু 
অজ্ঞান মনুষ্য তাহা আসক্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মনুয: অনাসক্ত বুদ্ধিতে করির়া 
থাকে (গী. ৩. ২৫) । গীতার এই সিদ্ধান্তই ভাস কবি স্বীয় নাটকে বলিয়াছেন 
$০ ৰহ 


৩১৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাসত্র । 


“প্রাজ্ঞস্য মূর্খস্য চ কার্ধ্যযোগে | 
লমত্বমভোতি তন্ুর্ন বুদ্ধিঃ ॥ 

“জ্ঞানী ও দরঘ ইহাদের কর্ম্ম করিবার পক্ষে দেহ একরকমই, কেবল বুদ্ধিই 
ভিন্ন হুইয়! পাকে ( অবিমার ৫" ৫)। 

কতকগুলি সন্ালমার্সের ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা 
ঘলে যে “গীতায় অজ্ঞুনকে কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্তু 
অঞ্জন অজ্ঞান বলিয়া চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবারই তাহার অধিকার ছিল--এই 
ধ্থ। মনে বাখিরাই ভগবান এই উপদেশ করিয়াছেন। সিদ্ধাবস্থার ভগবানের 
মতেও কর্ম্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ” । এই যুক্তিবাদের সরল ভাবার্থ ইহাই দেখা যায় যে, 
ভগবান অজ্ঞুনকে যদি “তুমি অজ্ঞানী” এইরূপ বলিতেন, তবে কঠোপনিষদে 
নচিকেত। যেরূপ পূর্ণন্রান' লাভের জন্য জেদ করিয়াছিলেন, অৰ্জুন সেইরূপ 
জেদ করিতেন; এবং তাহাকে পুর্ণ জ্ঞানের কথা বলিতেই হইত; এবং 
সেইরূপ পূর্ণঙ্তানের উপদেশ তাহাকে দিলে তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্যাস গ্রহণ 
করিতেন এবং তাহা হইলে তো ভগবানের ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্দেশ্যই 
বিফল হইয়া যাইত এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তকে ঠকাহবার 
অন্য শর গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন! কেবল নিজ স্ছদায়ের 
.সমর্থনার্থ ভগবানেরও উপর ধাহারা এই প্রতারণারূপ গহিত কাৰ্য্য আরোপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ না করাই 
শ্েয়স্বয় ( কিন্তু সাধারণ লোক এই ভ্রান্ত যুক্তিবাদের দ্বারা পাছে প্রতারিত 
হয় সেইজন্যই এইটুকু বলিতেছি যে “তুমি অজ্ঞানী, সেইজন্য কৰ্ম্ম কর” 
অর্জুনকে এইরূপ ম্পষ্টাক্ষরে বলিতে নরকের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল 
না; এবং ইহার পরেও যদি অক্ফুন কোন গোলযোগ করিতেন, তাহ! হইলে 
অঙ্ছুনকে অজ্ঞানী রাখিয়াই তাহা দ্বারা প্রকতি-ধর্মাস্থসারে যুদ্ধ করাইবার 
সামর্থ্য শীকৃষ্ণের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ )। কিন্তু সেরূপ না করিয়া ‘জ্ঞান’ 

ও “বিজ্ঞান”ই পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া (গী, ৭. ২; ৯* ১; ১০. ১১ ১৩, ২; ১৪. ১), 
১৫ম অধ্যায়ের শেষে “এই শান্তর বুবিয়া লইতে পারিলে মনুষ্য জ্ঞাত! ও কৃতার্থ 
হয়” (গী- ১৫. ২* ), এইরূপ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন। এইরূপে তাহাকে 
পূর্ণ জ্ঞানী করিয়! তাহ! দ্বারা তাহার স্বেচ্ছা ক্রমে যুন্ধ করাইযাছেন ( গী. ১৮. 
৬৩ দেখ )। ইহা হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাত পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও 
নিষ্কাম কর্ম করিতেই থাকিবে-এই মতই সর্বোত্তম, এবং ইহাই ভগবানের 
অতিপ্রায়। তাছাচ্ডা, অৰ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন ইহ! একবার মানিয়া” 'লইলেও, 
তাহাকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল ভাহার সমর্থনার্থ, জনকাদি প্রাচীন 
কর্মছোগীদিগের এবং ভগৰান নিজেরও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার! 
সকলেই অজ্ঞানী ছিলেন এরূপ কখন বলা খাইন্ডতে পারে না। তাই, 
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৫ 
সাপ্রদাক্মিক আগ্রহের এই শুষ্ক তর্ক সর্বথ। অনুচিত ও ত্যাজ্য, এবং গীতার 
জ।নযুক্ত কর্মযোগ্নের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে, একথা! বলিতেই হয়। 
যাক্‌। সিদ্ধাবস্থাতেও কৰ্ম্মত্যাগ (সাংখ্য) ও কৰ্ম্মযোগ (যোগ ), এই 
হুই মাৰ্গ শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে 
দেখা' যায়! অনন্তর এই বিষয়ে, গীতাশান্ত্রের দই মুখ্য সিদ্ধান্ত বল 
হইয়াছে_-(১) এই ছুই মাগ স্বতন্ত্র অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে পরস্পরনিরপেক্ষ ও 
তুল্যবল, একটি অপরটির :অঙ্গ নহে; এবং (২) ইহাদের মধ্যে কর্মযোগই 
অধিক প্রশস্ত। এই ছুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও টাঁকাকারেরা কেন ও 
কি প্রকারে তাহাদের বিপর্য্যয় করিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত 
প্রস্তাবনা পিখিতে হইয়াছে। এক্ষণে, সিদ্ধাবস্থাতেও কর্মত্যাগ অপেক্ষা 
নিফামবুদ্ধিতে আমরণ কর্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ কন্মফোগই অধিক শ্রেযস্কর, 
এই বে উপস্থিত প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহ! সিদ্ধ করিৰার জন্য গীতায় 
যে সকল কারণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই নিরূপণ করিব। তন্মধ্যে হুই এক 
বিষয়ের ব্যাধ্যা পূর্ব্বে স্ুখ-ছুঃখ-বিবেচন-প্রকরণে করা হইয়াছে! কিন্তু এই 
বিচার কেবল সুথহুঃখসহ্বন্ধেই হওয়ায় সেখানে এই বিষয়ের পুর্ণ আলোচন 
করিতে পার| যায় নাই। তাই, তাহারই জন্য এই স্বতন্ত্র প্রকরণ আরম্ত 
করা হইয়াছে । বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই হই ভাগ আছে। 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাছ! পুর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ 
ব্রাহ্মণাদি শ্রোতগ্রন্থে এবং অংশতঃ উপনিষদেও এইরূপ স্পষ্ট বচন আছে যে, 
প্রচ্যেক গৃহস্থ-_ব্রাঙ্মণই হউক বা ক্ষত্রিযই হউক--অগ্িহোত্র পালন করিয়! 
ল্যোতিষ্টোমাদি যাগধজ্ত অধিকারাসুনারে করিবে এবং বিবাহ করিয়া বংশ 
* বৃদ্ধি করিবে । উদাহরণ যথা--“এতঞ্জৈ জরামর্ধ্যং সত্রং ষদখ্িহোত্রম্জ”- 
অগ্নিহোত্ররূপ এই সত্র মরণ পর্য্যন্ত বজাক রাখিতে হইবে ( শ. ব্রা. ১২" ৪০ 
১,১); *প্রজাতস্তং ম! বারচ্ছেৎসী+*--বংশের ধারা ভঙ্গ করিবে না ( তে. উ. 
১.১১.১); কিংবা “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং__জগতে যাহা কিছু আছে তাহ 
পরমেশ্বরের দ্বার! অধিষ্ঠিত অর্থাৎ আমার নহে তাহার, এইরূপ বুঝিকে এবং 
এই নিষ্ষাম বুদ্ধিতে 
কুর্ববনেবেহ কথ্ধীপ জিলীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্বস্মি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ণ লিপ্যতে নরে ॥ 

“কৰ্ম্ম করিতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষে. পরমায়ুর শেষ সীম। পর্য্যন্ত 
বাঁচিবার"ইচ্ছ। করিবে, এৰং এইরূপ ঈশাবাস্য বুদ্ধিতে কর্ম করিলে সেই কর্ম্ম « 
"তোমার ( অর্থাৎ পুরুষের ) বন্ধন হইবে ন! ) ইহ! ব্যতীত ( উক্ত বন্ধন পরিহার 
“করিবার জন্য ) অন্য মার্গ নাই, (ঈশ, ১ ও ২)” ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্ত 
কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে উঠিবার পথে “ব্রহ্কবিদাপ্নোতি পম” ততৈ.২১.১)- 


৩১৬ গীতারহস্য অথবা কর্শমযোগশাস্ত্র । 


হগ্মপ্যানের বার। মোক্ষলাভ হয়) “নান্যঃ পন্থ। বিদাতেহয়নায়* (শবে, ৩. ৮) 
(জ্ঞান ব্যতীত) নোক্ষলাভের অন্য পন্থা নাই; পপূর্বে বিশ্বাংসঃ প্রজাং ন 
কামযন্তে। কিং প্রসয়। করিযষ্যামো বেষাং নোহ্যমাত্াহয়ং লোক ইতি তে 
প্র পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈযণায়াশ্চ ব্যুখার়াথ .ভিক্ষাচর্য্যং চরস্তি* 
(বৃ ৪. ৪. ২২ ও ৩, ৫. ১)--পুর্বকালের জ্ঞানী পুরুষের! পুত্রাদি তাল 
বাসিতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্মা হইল, তখন আমার 
( অন্য ) সন্তানের কি প্রয়োজন, "এইরূপ বলিয়া তাহারা সন্ততি, সম্পত্তি ও 
দ্র্ণাদির মধ্যেঃকোন কিছুরই “এবণা” অর্থাৎ ইচ্ছা। না করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া কেবল ভিক্ষা করিয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; কিংবা “এই প্রকারে বিরার্গী 
পুরুষদিগের মোক্ষলাভ হয়” (মুং. ১. ২. ১১); অথবা পরিশেষে “যদহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেং" (জাবা, ৪ )_যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই 
দিন সন্ন্যাস লইবে ;-_-এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয় বচনাদিও বৈদিক গ্রস্থেই পাওয়া যায়। 
এই প্রকার বেদাজ্ঞা দ্বিবিধ হওয়ায় ( মভা, শাং, ২৪*, ৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি 
কিংবা কর্মষোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টি তাহা নির্ণয় করিবার 
জন্য অন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহ! দেখা আবশ্যক । আচার 
অর্থাৎ শিষ্ট লৌকদিগের আচরণ, রীতি কিংবা চাল কিরূপ, তাহ দেখিয়। এই 
প্রশ্নের নির্ণন্ন হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উতয়বিধ। 
শুক, যাঁজ্বক্ধা প্রভৃতি সন্্যাসমা্গ, এবং জনক, শুীকৃষ্ণচ, জৈপীষব্য প্রভৃতি 
জ্ঞ'নাপুরুষ কর্মনার্ঁই অবলঘ্ধন করিয়াছিলেন, ইহা! ইতিহাস হইতে 
প্রকাশ পার। এই অভিপ্রায়েই “তুলাং তু দর্শনং* ( বেহ্ব. ৩. ৪, ৯) অর্থাৎ 
আচারদৃষ্টিতে এই দুই পঙ্থ। উনি ইহ! সি্ধান্তপক্ষে বাদরায়াণাচার্য্য 
বলিয়াছেন। 
বিবেকী সর্বদ। মুক্তঃ কুর্ববতে! নাস্তি কর্তৃতা । 
অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্রীকষ্চজনকৌ যথা ॥ 

পূর্ণবহ্গজ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ও জনকের ন্যায় অবর্তী, 
অলিপ্ত, ও সর্বদা মুক্তই থাকেন”--এইরূপ স্বতিবচনও আছে। * সেইরূপ 
মাবার, ভগবদ্গীতাতেও কর্ম্মযোগীদিগের পরম্পরা বলিতে গিয়া মনু, 
ইক্ষণাকু ইত্যাদির নান বলিয়া উক্ত হইয়াছে__“এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ধ পুর্বেরপি 
মুসুক্ষভি;” ( গী. ৪. ১৫ )-ইহ। জানিয়! পূর্বে জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ কর্ম করি- 
য়াছেন। জনক ব্যতীত এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগৃবাসিষ্টে 
ও ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে { যো. ৫. ৭৫7 ভাগ. ২. ৮. ৪৩-৪৫ )। জনকাদির 
পূর্ণ বরক্তান হয় নাই এইরূপ কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। তাই বলিতেছি 


* ইহা স্মৃতির বচন বলিয়া আনন্দগিরি কঠোপনিসদের ( কঠ. ২. ১৯ ) শাক্ষরতাব্যের 
টাকায় উদ্ধত করিয়াছেন। ইহার মুল বচনটি কোথাকার তাহ! আমি জানি ন|। 


সম্যাস ও কর্মযোগ।। ৩১৭ 


ধে, ইহারা সকলে জীব্নুক্ত ছিলেন এইরূপ যোগবাসিষ্ঠে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। 
শুধু যোগবাসিষ্টে নহে, মহাভারতেও ব্যাস আপন পুত্র শুককে মোক্ষধর্থের 
পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শেষে জনকের নিকট পাঠালেন এইরূপ কথ! 
বিবৃত হইয়াছে (মভা, শাং ৩২৫ ও যো, ২.১ দেখ )। সেইরূপ উপনিষদেও 
অশ্বপতি কৈকের রাজা উদ্দালক খযিকে (ছাং' ৫. ১১-২৪), এবং কাশিরাজ 
অজাতশক্র গার্গা বালাকীকে (বু. ২:১) ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন 
এইরূপ কথা আছে । তথাপি অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকাধ্য ছাড়িয়া দিয়! 
কর্মতাগরূপ সন্নাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, 
জনকন্থুলভা-সংবার্দে জনক “আমি মুক্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়া রাজ্য 
করিতেছি এবং আমার এক হাতে চন্দন মাখিলেও, এবং অন্য হন্ত কাটিয়া 
ফেলিলেও আমার পক্ষে দুই-ই সমান* ইতাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথমে 
করিয়া! ( মভা. শাং, ৩২০. ৩৬) পরে স্থবলভাকে বলিতেছেন 

“মোক্ষে হি ত্রিবিধা নিষ্ঠা দৃষ্টাইনোর্মোক্ষবিত্তমৈঃ | 

জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্বত্যাগশ্চ কম্মণাম্‌ ॥ 

জ্ঞাননিষ্ঠাং বদস্তোকে মোক্ষশান্ত্রবিদো জনাঃ। 
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প্রহায়োভয়মপ্যেবং জ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্‌ ॥ 

তৃতীয়েয়ং সমাধ্যাতা নিষ্ঠা তেন মহাত্মনা ॥ 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশান্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন 
(১) ‘জ্ঞান’ লাভ করিয়া সমস্ত কর্ম তাগ করা; ইহাকেই কোন কোন 
মোক্ষশান্বজ্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠা বলেন; (২) সেইরূপ আবার, অনা হুক্দশী লোকে 
কর্ম্মনিষ্ঠা বলেন; কিন্তু কেবল জ্ঞান ও কেবল কর্ম এই দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া: 
দিয়া, (৩) এই তৃতীয় (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম করিবার) 
নিষ্ঠা ( আমাকে ) সেই মন্তরগ্থা ( প্রঞ্চশিখ ) বলিয়াছেন* ( মভা. শাং ৩২০, 
৩৮-৪৬ )। নিষ্ঠা শব্দের সাধারণ অর্থ অন্তিম স্থিতি, আধার কিংবা অবস্থা । 
কিন্ত এই স্থানে এবং গীতাতেও নিষ্ঠা শব্দের “যে প্রকার জীবন যাপন করিলে 
শেষে মোক্ষলাভ হয় সেইরূপ জীবনযাত্রার মার্গ” এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত। গীতার 
শাঙঞ্ধরভাষোও নিষ্ঠা = অনুষ্ঠেরতাৎপর্যয--অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু অনুষ্ঠেয় 
অর্থাৎ আচরপীয় তাহার প্রতি তৎপরতা অর্থাৎ তাহাতে মগ্ন থাকা, এই অর্থই 
করা হইসে । জীবনের এই মার্গ মধ্যে জৈমিনি প্রভূত মীমাংলকের! জ্ঞানের 
গুরুত্ব না দিয়া কেবল ষাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয় বলিয়াছেন 

ঈজান! বহুভিঃ যক্তৈঃ ব্রাহ্মণ। বেদপারগাঃ। 
শান্ত্রাণি চেৎ প্রমাণং স্থাঃ প্রাপ্তান্তে পরমাং গতিম্‌ ॥ 

কারণ, এরূপ না মারিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের আজ্ঞা বার্থ হইবে, (জৈস্, ৫, 


৩১৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


২, ২৩ শাঙ্করভাষ্য দেখ)। এবং উপনিষৎকার ও বাদরায়ণাচার্যয সমস্ত 
ধাগষস্ঞাদি গৌণ স্থির করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানব্যতীত 
আর কিছুরই দ্বারা ব্রঙ্গলাভ হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
(বেহ্থ, ৩. ৪. ১, ২)। কিন্ত এই ছুই নিষ্ঠাকে ছাড়িয়া দিয়া আসক্তিবিরহিত 
কর্ম করিবার এক তৃতীয় নিাই পঞ্চশিখ (নিজে সাংখ্ামার্গী হইলেও ) আমাকে 
বলিয়াছেন, এইরূপ জনক বলেন। “দুই নিষ্ঠা ছাড়িয়| দিয়া” এই শব্দগুলি 
হইতে ম্পঃ প্রকাশ পায় যে, এই তৃতীয় নিষ্ঠাটি পূর্বের ছুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
নিষ্ঠারই অঙ্গীভূত নহে,__প্রত্যুত স্বতস্ত্রভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। বেদাস্তস্থত্রেও 
(বে, ৩. ৪. ৩২-৩৫ ) জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠার উল্লেখ কর! হইয়াছে 
ভগবদ্গীতায় জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠাই_-তাহার ভিতর ভক্তি নুতন যোগ 
করিয়া--বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্মমার্গ অর্থাৎ জ্ঞান- 
বিরহিত কর্ম্মমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুধু স্বর্গপ্রদ--এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত 
(গী, ২. ৪২-৪৪ ; ৯. ২৭); তাহ যে মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে তাহার “নিষ্ঠা” 
নামই দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার দ্বারা শেষে মোক্ষলাভ হয় সেই মার্গকেই 
নিষ্ঠা বল! উচিত--এই ব্যাখ্যা সকলেরই স্বীকৃত। অতএব সকলের মতের 
সাধারণ বর্ণনা করিবার সময় জনক তিন নিষ্ঠার কথা বলিলেও মীমাংসকদিগের 
নিছক্‌ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্মমার্গ ‘নিষ্ঠা’ হইতে বাহির করিয়া দিয়া| সিদ্ধান্ত- 
পক্ষে স্থির নির্ধারিত ছুই নিষ্ঠাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে বর্ণিত হইয়াছে 
(গী, ৩.৩)। নিছক্‌ জ্ঞান (সাংখ্য) ও জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কৰ্ম্ম (যোগ) 
এই দুই-ই নিষ্ঠা ; এবং সিদ্ধান্তপক্ষীয় এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে দ্বিতীয় ( অর্থাৎ 
জনকের কথা অনুসারে তৃতীয়) নিষ্ঠার সমর্থনার্থ “কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত! 
জনকাদয়ঃ” (গী. ০ ২০) জনকাদি এইরূপ কর্ম্ম করিয়াই :সিদ্ধি লাভ করিয়া 
ছেন--এই পুরাতন দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজার কথ! 
ছাড়িয়া দিলে ও ব্যাস বিচিত্রবীর্ষের বংশ বজায় রাখিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাঞ্জ 
হুই ক্ষেত্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং তিন বৎসর হতত পরিশ্রম করিয়া 
জগতের উদ্ধারার্থ মহাভারত ও-লিখিলেন ) এবং কলিযুগে ক্ষার্ত অর্থাৎ সন্ন্যাস- 
মার্গের প্রবর্তক শ্রীশঙ্করাচার্ষ্যও স্বকীয় অলৌকিক জ্ঞানের দ্বারা ও উদ্যোগে 
ধর্মসংস্থাপন করিলেন--ইহা সর্বশ্রুত কথা । অধিক কি, স্বয়ং ব্রচ্ছদেব যখন 
কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই সৃষ্টির আরম্ভ হয়; ব্রহ্মদেব ভ্বইতেই মরীচি 
আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়া সন্যাস গ্রহণ না করিয়া স্তিক্রম 'বজায় 
বাখিবার জন্য আমরণ প্রবৃত্বিমার্গই 'অঙ্গীকার করেন) এবং সনৎকুমারাদি 
অন্য সাত মানসপুত্র জন্ম হইতেই বিরক্ত অর্থাৎ নিবৃতিপন্থী--এইরপ 
মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্ম্মনিরূপণে বর্ণিত হইয়াছে (মতা, শাং, ৩৩৯ ও ৩৪* )। 
ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষেরা এবং ব্রহ্মদেবও বন্দ করিবারই এই প্রবৃত্তিমার্গ কেন স্বীকার 


সন্গ্যাস ও কৰ্ম্মযোগ | ৩১৯ 


ফরিলেন? বেদান্তহথত্রে তাহার এই প্রকার উপপত্তি কথিত হইয়াছে 
“বাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম* (বেস্থ- ৩. ৩. ৩২ )--যাহার ঈশ্বর প্রদত্ত 
যে অধিকার, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যস্ত কর্ম হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই 
উপপত্তির বিচার পরে করা যাইবে। উপপত্তি যাহাই হউক না কেন, প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি এই দুই পন্থা জগতের আরম্ভ হইতে ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে 
প্রচলিন আছে--এ কথাও নির্ব্বিবাদ । ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ইছাদের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই করা যাইতে 
পারে না। 
পুর্ববাচার এইরূপ দ্বিবিধ হওয়ায় কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ 
কিংব৷ প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সঙ্যাসমার্গী লোকদিগের 
আর একটী যুক্তিক্রম এই যে, কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ব্যতীত মোক্ষ হয় ন! 
ইহা যদি নির্ব্িবাদ হয়, তবে জ্ঞানলাভ হইলে পর তৃষ্ণামূলক কর্মের ঝঞ্চাট যত 
শীপ্র হয় দূর করিয়৷ দেওয়াই শ্রেয়ক্কর। মহাভারতের শুকানুশাসনে--ইহাকেই 
শুকানুপ্রশ্নও বলে- সন্ন্যাসমার্ণেরই প্রতিপাদন আছে। সেই স্থানে শুক 
ব্যাসকে প্রশ্ন করিতেছেন ৃ 
যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্জেতি চ। 
কাং দিশং বিদায়! যান্তি কাঁং চ গচ্ছন্তি কৰ্ম্মণা ॥ 
“বেদ কৰ্ম্মত্যাগ করিতেও বলেন আবার কৰ্ম্ম করিতেও বলেন) এরূপ স্থলে, 
বিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা এবং নিছক্‌ কর্মের দ্বারা কোন্‌ 
গতি লাভ হয়, তাহ। আমাকে বল” (শাং. ২৪০, ১) তাহার উত্তরে ব্যাস 
বলিলেন-_ ৮ 
০ কৰ্ম্মণ! বধ্যতে জন্তবিদ্যক়্া তু প্রমুচাতে | 
তন্মাৎ কম্ম ন কুর্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 
“কর্দের দ্বারা জীব বন্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বার! মুক্ত হয় ; তাই পারদর্শী যতি কিংবা! 
সন্ন্যাসী কর্ম করে না” ( শাং.:২৪০. ৭)। এই শ্লোকের প্রথম চরশের বিচার 
পুর্বপ্রকরণে আমি করিয়াছি। “কর্ম্মণ! বধ্যতে জন্তর্বিদ্যয়! তু প্রমুচ্যতে" এই 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কিন্ত মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই 
দেখামে! হইয়াছে যে, “কৰ্ম্মণা বধ্যতে* এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, .কর্দের 
দ্বীরা জড় কিংবা চেতন, কেহ বন্ধও হয় না, মুকও হয় না; মনুষ্য ফলাশায় 
কিংবা নিজের আসক্তিনিবন্ধন কর্মে বন্ধ হয়; এই আ..ভ্তর মোচন. হইলে 
কেবল বাহোঞ্জিয়ের দ্বারা কর্ম করিলেও সে মুক্ত ।' এই অর্থই মনে করিয়া 
অধ্যাত্মরামারণে (২. ৪, ৪২) রামচন্দ্র লক্ষণকে বলিতেছেন ষে--. 
প্রবাহপতিতঃ কাৰ্য্যং কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে । 
বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহরপি রাধব ॥ 


চর 
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প্ক্ম্মময় সংসারের প্রবাহে পতিত মন্থধা বাহাতঃ সমস্ত কর্তব্য কর্ম্ম করিয়াও 
অনিপ্ত থাকে”। অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! 
যায় যে, কর্ম হুঃখময় বলিয়! তাহ! ছাড়িবার আবশ্যকতা নাই; মনকে শুদ্ধ ও 
সম করিয়া ফলাশ। ছাড়িলেই সমস্ত কাজ হয়। তাৎপধ্য এই যে, জান 
ও কাম্য কর্মের মধ্যে বিরোধ হইলেও নিষ্কাম কর্ম ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে 
কোনও বিরোধ হইতে পারে না। তাই অনুগীতায় “তন্মাৎ কর্ম ন কুর্বস্তি’_ 
অতএব কর্ম করে না--এই বাক্যের বদলে 
তন্মাৎ কর্ন নিঃন্েহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ ॥ 
“অতএব পারদর্শী পুরুষ কর্ম্মেতে আসক্তি রাখে না” ( অশ্ব. ৫১, ৩৩) এইরূপ 
বাক্য আসিয়াছে। তৎপূর্ব্বে - 
কুর্বতে যে তু কর্মাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ। 
অনাশীর্যোগসংবুক্তান্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥ 
“যে সকল জ্ঞানী পুরুষ শ্রদ্ধাপূর্বক ফলাশ৷ না রাখিয়া (কর্ম্ম-) যোগমার্গ 
অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম করে তাহারাই সাধুদশী” ( অশ্ব, ৫*, ৬, ৭),-এইক্ঈপ 
কৰ্ম্মযোগ স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেইরূপ 
যদিদং বেদবচনং কুরু কম্ম ত্যজেতি চ। 
হা পূর্বার্ধে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বনপর্কে বুধিষ্টিরের প্রতি শৌনকের এই 
পদেশ-_ 
তন্মান্বর্মানিমান্‌ সৰ্ব্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥ 
“কর্ম কর এবং কন্ম ছাড়ো বেদ, উভয়ই বলেন; তাই (কর্তৃত্বের ) অভিমান 
না রাখিয়া আমাদিগের সমস্ত কম্ম করিতে হইবে” (বন. ২. ৭৩)। শুকাম্- 
প্রশ্ত্রেও ব্যাসদেব শুককে দুইবার স্পষ্ট বলিয়াছেন 
এষ! পূর্বতর! বৃত্তিব্রাহ্গণস্য বিধীয়তে । 
জ্ঞানবানেব কন্াণি কুর্বন্‌ সর্বত্র সিধ্যতি ॥ 
“জ্রানবান্‌ হইয়! সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়াই সিদ্ধিলাভ করা,*ইহাই ব্রাহ্মণের পুর্বকালের 
(পূৰ্বতন ) পুরাতন বৃত্তি” ( মভ৷. শাং, ২৩৭, ১১ ২৩৪. ২৪) । “ঞ্রানবানের+ 
এই পদের দ্বার! জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানযুক্ত কর্মই এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা 
স্পষ্টই দেখা যাহতেছে। যাক; হুই পক্ষের এই বচনগুলি নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে 
শান্তভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, “কর্ম্মণা বধ্যতে জন্ত এই যুক্তিক্রমে 
“তন্মাৎ কৰ্ম্ম ন কুর্বন্ত”’--অতএব কন্দম করে না--কর্ম্মত্যাগমূলক এহ একই 
অনুমান নিম্পর ৰ! হইয়া, “তন্মাৎকর্মন্থ নিঃনেহাঃ”--অতএব কর্দে আয রাখে 
না--এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার অন্য অন্মানও ততটাই যোগ্য এইরূপ 
সিদ্ধ হয়। কেবল আমই এইরূপ দুই অনুমান করিতেছি এরূপ নহে, স্বয়ং ব্যাস ও 
এই অর্থই শুকানুপ্রশ্লের নিম্নোক্ত প্লোকে ল্পষ্টর্ূপে দেখাইযনাছেন_ 
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দ্বাবিমাবখ পদ্থানৌ যস্মিন বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
প্রবৃত্তিলক্ষণে। ধৰ্ম্মঃ নিবৃত্তিশ্চ বিভাধিতঃ ॥* 

“এই দুই মার্সের উপর বেদ (একই রূপ) প্রতিষ্ঠিত--একটি প্রবৃত্বিমূলক ধর্ম, অন্যটি 
দিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ সন্গানগ্রহণের ধৰ্ম্ম” ( মতা. শাং ২৪০-৮) । সেইন্জপ আবার 
লারারণীয় ধর্শেতেও এই দুই পঞ্থাই পৃথক্‌ পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে স্ষ্টির আরম্ভ 
হইতে প্রচলিত থাকার বর্ণনা আছে ইহ! পূর্বেই ধল! হইয্লাছে । কিন্ত মনে 
রেখো, মহাভারতে প্রসঙ্গান্ছসারে এই দুই পন্থা বর্ণিত হওয়ায় প্রব্ৃত্তিমার্গেরই 
ন্যায় নিবৃত্তিমার্গের সমর্থক বচনাদিও মহাভারতেই পাওয়া বাক্স । গীতার মন্স্যাস- 
মার্গার টাকার নিবৃত্িমার্গের এই বচনকেই মুখ্য মনে করিয়া, তাহা ছাড়া যেন 
আল কোন পন্থাই নাই কিংবা যদি থাকে তো সে গৌণ অর্থাৎ সন্্যাসমার্গের 
অঙ্গ, এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা কর! হইয়া থাকে। কিন্তু এই 'প্রতিপাদন 
সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক ; এবং সেইজন্য গীতার্থ সরল ও স্পষ্ট হইলেও 
আজিকার কালে তাহা অনেকের ছুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে। “লোকেহন্মিন্‌ 
দ্বিবিধ! নিষ্ট।”? ( গী. ৩.৩) গীতার এই শ্লোকের জুড়ী *দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ” 
এই শ্লোক ; এই স্থানে দুই তুল্যবল মার্গ বুঝাইবার হেতু আছে, এইরূপ 
স্পষ্ট দেখা যান্ন। কিন্তু এই সুম্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পূর্বাপর সন্দর্ভের 
' প্রতি লক্ষ্য না করিয়! এই শ্লোকেই দুয়ের বদলে এক মার্গই প্রতিপাদ্য এইরূপ 
কেহ কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন! 

এই প্রকারে সুস্প্ট হইল যে, কর্ম্মসন্ন্যাস ( সাংখ্য ) ও নিষ্কাম কর্ম (যোগ) 
বৈদিক ধন্মের ছুই স্বতন্ত্র মাগ এবং লে বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত যে, 
উহার! বিকল্পাত্মক নহে, কিন্তু “‘সমন্নাস অপেক্ষা কর্মযোগের যোগ্যত| বিশেষ 
রকমের” । এক্ষণে কর্্মযোগ সম্বন্ধে গীতা পরে বলেন যে, যে জগতে আমরা 
থাকি সেই জগৎ এবং তাহাতে ক্ষণকাল জীবিত থাকাও যদি কর্ম হয়, 
তবে কম্পন ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এবং এই জগতে অর্থাৎ কর্ম্মভূমিতেই বন্দি 
থাকিতেই হয় তবে কর্ম হহতে মুক্ত হইবই বা কি প্রকারে ? যতদিন দেহ থাকে 
সে পর্য্যন্ত, ক্ষুধা! তৃষ্চ। প্রভৃতি বিকার আমাদিগকে যেমন ছাড়ে না প্রত্যক্ষ 
দেখি, ( গাঁ. ৫. ৮, ৯), এবং তক্নিবারণার্থ ভিক্ষা মাগিবার লজ্জাজনক কর্ম 
করাও বদি সঙ্গ্যামধশ্মামসারে বৈধ হয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য ব্যবহারিক 
শাস্ত্রোক্ কর্ম করিতেই কি প্রকারে প্রতাবায় হয়? কম্ম করিলে কশ্সপাশে 
বদ্ধ হইয়। ব্ৰহ্মানন্দ হারাইবে কিংঝ৷ ব্রহ্মান্রৈক্যক্নপ স্স্বত বুদ্ধি বিচপিত হইবে 
এই ভয়ে স্কান্য কর্ম যদি কেছ ছাড়িয়। দেয়, তবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি 


* এই চরণে “নিবৃত্তিশ্চ সুত।হিত$' ‘নিবৃত্তিশ্চ বিভাবতং' এইরূপ পাঠীস্তরও আছে। বে 
কোন পাঠই গ্রহণ কর ন| কেন, প্রথমে 'দ্বাবিমে!' এইরূপ উক্ত হইয়াছে; ইহা। হইতে ছুই পন্থা 
বে, সত্ব তাহা নির্ষ্ধিষাদ রূপে সিদ্ধ হইডেছে। 
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দৃঢ় হয় নাই বলিতে হয়; এবং মনোনিগ্রহ অদৃঢ় থাকিতে বে কর্মত্যাগ, 
তাহ! গীতাছুদারে মোহাত্মক অর্থাৎ তামস কিংবা! মিথ্যাচার (গী. ১৮, ৭ 
৩.৬ )। এই অবস্থায় এই অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইরূপ অদৃঢ় 
মনোনিগ্রহকে চিত্তগুদ্ধির দ্বারা পুর্ণ করিতে হইলে, নিষ্ষামবুদ্ধিপরিবর্ধক 
যজ্ঞদানাদি গৃহস্থাশ্রমের শ্রোত কিংবা স্মার্ভ কর্ম্মই মনুষ্যের করিতে হইবে। 
ফলকথা, এইপ্রকার কর্ম্মত্যাগ কখনই শ্রেয়স্বর হয় না। ভাল? যদি বলো, 
মন নির্বিষয় এবং তাহ! উহার অধীন, তবে উহার কর্মের ভয়ই কেন, কিংবা 
কর্ম না করিবার ব্যর্থ আগ্রহই বাসে করে কেন? বর্ধার জন্য যে ছত্র, 
তাহার পরীক্ষা যেরূপ বর্যাকালেই হইয়া থাকে, সেইপ্রকার কিংবা-. 
বিকারহেতে। সতি বিক্রিয়স্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ 

“যে সকল কারণে বিকার উৎপন্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা বিষয় চোখের 
সামনে থাকিলেও বাহাদিগের অন্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই 
সকল পুরুষকেই ধৈর্ধ্যশালী বল! যায়” (কুমার ১. ৫৯ )--কালিদাসের এই 
ব্যাপক নীতিহ্ত্র অনুসারে মনোনিগ্রহকে কর্ম্মের কষ্টিপাথরেই পরোথ করিয়া, 
তাহ! পুর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার সাক্ষ্য শুধু অন্যের নিকট নহে, আপনার 
নিকটেও পাওয়া যায় । এই দৃষ্টিতেও শান্ত প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপতিত 
কর্ম করাই কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ হয় (গী. ১৮. ৬)। ভাল? বদি বল, “মন 
বশে থাকায় শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিলে চিত্রশুদ্ধি বিগড়াইয়া যাইবার কোন ভয় 
নাই; কিন্তু মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ব্যর্থ কর্ম করিয়া দেহকে কষ্ট 
দিতে চাহি না”, তবে কায়ক্লেশভয়ে অর্থাৎ কেবল দেহের কষ্ট হইবে এই ক্ষুদ্র 
ভয়ে কৃত এই কৰ্ম্মত্যাগ রাজসিক') ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস কর্ম্মত্যাগে 
পাওয়া যায় না ( গী. ১৮. ৮)। তবে কন্মত্যাগই করিব কেন? সমস্ত কর্ম্ম 
মায়াজগতের অতএব অনিত্য হওয়া প্রযুক্ত ব্রহ্মজগাতের নিত্য আত্মার উহার 
মধ্যে পতিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা যদি কেহ বলেন,-_তাহাঁও ঠিক নহে। 
কারণ পরর্রহ্ম যদি নিজেই মায়ার দ্বার! আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইরূপ মায়ার 
মধ্যে মন্ুষ্যেরও কান্দ করিতে বাধ! কি? ব্রহ্মজগৎ ও মায়াজগৎ, সমস্ত জগতের 
যেরূপ এই ছুই ভাগ আছে, সেইরূপ মন্ুষ্যেরও আত্মা ও দেহেন্দ্রিয়াদি এইরূপ 
ছুই ভাগ আছে। তন্মধ্যে আত্ম! ও ব্ৰহ্মের যোগ করিয়া দিয়া ব্রহ্মতে আত্মার 
নয় কর এবং এই ভ্রক্মাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বার! বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল 
মায়িক দেহেম্তিয়ের দ্বারা মায়াজগতের ব্যবহার কর। এইরূপ করিলে, 
মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধক আসিবে ন! ; এবং উক্ত ছুই ভাগের যোগ অ.পোষে 
নিবন্ধ হইলে জগতের কোন ভাগের উপেক্ষা বা বিচ্ছেদে করিবার দোষ 
লাগিবে না) এবং ব্রন্মজগৎ ও মায়াজগৎ- পরলোক ও হহলোক--এই হুই 
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লেকেরই কর্রবা করাতে তোমার শ্রে্ন লাভ হইবে । ঈশোপনিষদে এই 
তৰই প্রতিপার্দিত হইয়াছে ( ঈশ. ১১)। এই শ্রুতিবচনের সবিস্তার বিচার 
পরে কর যাইবে। এক্ষণে এইটুকুই বপিতেছে যে, ব্রঙ্মান্মৈকোর অন্ভবকারী 
জ্ঞানী পুরুষ মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরীরের দ্বারা অথবা কেবল 
ইন্দ্রিাদির দ্বারাই করিয়া থাকে, এইরপ গীতাতে, যাহা বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৪. 
২১) ৫. ১২) তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই ; এই হেতু, ১৮ম অধ্যায়ে পনিঃসঙ্গ- 
বুদ্ধিতে ফলাশী ছাড়িয়া কেবল কর্তব্য বলিয়৷ কর্ম্ম করাই প্রকৃত 'সাত্বিক” 
কর্ম্মত্যাগ”--কর্ম্ম না করা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগ নহে, এইক্প সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে 
(গী- ১৮ ৯)। কৰ্ম্ম মায়াজগতের হইলেও তাহা পরমেশ্বরই কোন অজ্ঞের, 
কারণে উৎপন্ন করিয়াছেন; তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত নহে, তাহা 
পরমেশ্বরেরই অধীন ; অতএব বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়| ৫কবল শারীর কর্ম্ম করিলে; 
মোক্ষের বাধা হয় না, ইহ! নির্কিবাদ। তবে, চিত্তেতে বৈরাগ্য রাখিয়া কেবল 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার! শান্ত্প্রাপ্ত কর্ম করিতে বাধাই বা কি? “ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষ্ঠত্যকর্শবককং* (গী, ৩, ৫; ১৮*১১)-এই জগতে ক্ষণকালও কৰ্ম্ম 
ছাড়া থাকিতে পার! যায় না, এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে ; আবার অনুগীতায়ঃ 
৭নৈক্র্মাং ন চ লোকেংস্মিন্‌, মুহূর্তমপি লভ্যতে” ( অশ্ব ২০. ৭ )--এই লোকে 
*( কেহই ) এক যুহূর্তও কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত নহে--এইরূপ বলা হইয়াছে । শুধু মনুষ্য 
কেন, হৃর্যাচন্ত্রাদি পর্য্যন্ত সকলে নিরস্তর কর্মই করিতেছে! অধিক কি. কর্ম্মই 
জগৎ, আর জগংই কর্ম ইহ! স্থির সিন্ধান্ত; তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা 
কর্মের ক্ষণমাত্র বিরাম নাই, ইহা আমর প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । দেখ, একদিকে 
ভগবান গীতাতে বলিতেছেন--“কর্ম্ম ছাড়িলে খাওয়া পর্য্যন্ত হইবে না” 
€গী, ৩,৮); অপরদিকে বনপর্কে দ্রৌপদী বুধিঠিরকে বলিতেছেন--*অকর্ম্মণ 
বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন” (বন ৩২. ৮), কৰ্ম্ম ব্যতীত প্রাণীমাত্রেন 
জীৰনযাত্র! নির্বাহ হয় না) সেইরূপ দাসবোধেও প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান . বলিয়! 
তাহার পর পপ্রপঞ্চ সীতৃনগ্পরমার্থ কেলা। তরী অল্প মিলে না খায়ালা ।” 
অর্ধাৎ__*প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমাথ করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না” (দা, 
১২ ৯,৩) এইরূপ শ্রীদমর্থ রামদাস স্বামীও বশিয়াছেন। ভাল; স্বয়ং 
ভগবানের চরিত্র আলোচনা কর? দেখিবে যে, ভগবান যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
অবতার হইয়া, এই মায়িক জগতে সাধুর পরিত্রাণ ও ছষ্টের বিনাশসাধন রূপ 
কর্ম করিয়াই আপিতেছেন-( গী. ৪. ৮ ও মভা, শাং. ৩৩৯. ১০৩ দেখ )। এই 
কর্ম যদি «্পামি না করি তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হর, ইহা 
তিনিই গীতাতে বলিয়াছেন (গী- ৩, ৯৪)। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, যে, 
যখন শ্বয়ং ভগবান্‌ জগতের ধারণার্থ কর্ম্ম করিতেছেন, তখন জ্ঞানোত্তর- কর্ম্ম 
নিরর্থক, এই কথার কোন ফল নাই। তাই, “যঃ ক্রিয়াবান্‌ স পণ্ডিত্তঃ* 
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( মভ।- বন" ৩১২ ১০৮) যে ক্রিয়াবান্‌ সে-ই পণ্ডিত--এই নীতিসুত্ৰ অনুসারে 
অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্‌ সকলকেই এই উপদেশ করিতেছেন যে, 
এই জগতে কর্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না) কর্মের বাধা হইতে 
বাচিবার জন্য মমুষ্যের সর্বদা নিজ ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত কর্তবা, ফলাশা ছাড়িয়া, 
বিরক্ত বুদ্ধিতে কর।--এই' একমার্গ ( যোগ ) মনুধ্যের আয়তাধীন এবং ইহাই 
উত্তমও বটে। প্ররুতি তো নিজের কাজ সর্বদা! করিতেই থাকিবে; কিন্ত 
উহাতে কর্তৃত্বের অভিমান-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুমি মুক্তই ( গী. ৩. ২৭ ; ১৩ 
২৯; ১৪. ১৯১৮, ১৬) । মুক্তির জন্য কর্ম্মত্যাগ কিংবা সাংখ্যের অনুসারে 
করধসপ্যাসূপ বৈরাগোর আবশ্যকতা নাই; কারণ এই কর্মতৃমিতে সম্পূর্ণ 
কৰ্ম্মত্যাগ করা সম্ভবই নহে । 

এই নম্বপ্ধেও কেহ এইরূপ ফ্যাক্‌ড়া বাহির করেন যে, মানিলাম যে, কর্ম্মবন্ধন 
ছেদন করিবার জনা কৰ্ম্ম ছাড়িবার আবশাকতা নাই, কেবল কর্মফলাশ। ত্যাগ 
করিলেই সমস্ত নির্বাহ হয়; কিন্তু যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিষ্কাম 
হয় তখন সমস্ত বাসনা ক্ষয় হয় এবং কর্মে প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণই 
অবশিষ্ট থাকে ন! ; এবং এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কায়র্লেশভয়ে নহে--বাসনাক্ষক , 
প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম আপন] হইতেই ছাড়িয়া যায়। এই জগতে মোক্ষই মনুযোর 
পরম পুরুষার্থ। যে সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা, সম্পত্তি 
কিংবা ন্বর্গলোকাদির স্থখ--এই সমস্তের কোনও “এষপা” ( ইচ্ছা ) থাকে ন! 
(বৃ. ৩. ৫, ১ ও ৪. 8. ২২) খলিয়। কৰ্ম্ম না ছাড়িলেও শেষে সেই জ্ঞানের 
স্বাভাবিক পরিণাম ইহাই হয় যে, কর্্দ আপনিই চুটিয়া যায় । এই অভি- 
প্রায়ে-- 

জ্ঞানামূতেন তৃপ্তস; কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ। 
ন চাস্তি কিঞ্ি২ কর্তব্যমস্তি চেন স তত্ববিত ॥ 

"জ্ঞানামৃত পান করিয়া যে কৃতকৃত্য হইয়াছে সেই পুরুষের পরে কোন কর্তব্যই 
অবশিষ্ট থাকে না; এবং যদি থাকে তো সে তৰজ্ঞানী নহে” এইরূপ উত্তরগীতায় 
(১.২৩) উক্ত হইয়াছে । * ইহ! জ্ঞানী পুরুষের দোষ বলিয়। যদি কাহারও 
সন্দেহ হয়, তাহা ঠিক নহে ; কারণ ইহাই ব্রহ্গজ্ঞানী পুরুষের এক অলঙ্কার 
“অলঙ্কারে। হ্যয়মন্মাকং যদ্বরহ্ধাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্বকর্তবাতাহানিঃ* ( বেস্থ- 
শাং. ভা. ১. ১. ৪)--এইরূপ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন । সেইরূপ গীতাতেও 
“তসা কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে” (গী. ৩. ১৭) জ্ঞানীর পরে আর কিছুই করিবার 


* ইহা শ্রুতির গ্লোক এই ধারণা ঠিক নহে। বেদান্তক্গত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে এই রোকটি 
নাই। কিন্তু সনংস্ঞাতীয়ের ভাষ্য আচাধ্য তাহ! গ্রহণ করিয়া সেখানে তিনি লিঙ্গপুরাণে 
ইহা আছে বলিয়াছেন। স্থততরাং ল্লোকটি সন্যাস মার্গের, কর্শ্মযোগের নহে নিঃসন্দেহ। বোধ 
ধৰ্ম্ম এন্থেও এইরূপ বচনাদি আছে ( পরিশিষ্ট প্রকরণ দেখ)। 
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থাকে না; তাহার সমস্ত বৈদিক কর্মের কোনই প্রয়োজন নাই (গী* ২. ৪৬); 
অথবা “যোগারড়স্য তসোব শমঃ কারণমুচাতে” ( গী- ৬. ৩) যে যোগার 
তাহার শনই কারণ এইন্সপ বসন আছে। তাছাড়া প্সর্বারভ্তপরিতাাগী* 
(গী. ১২. ১৬) অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ যে ত্যাগ করে, এবং “অনিকেতঃ” 
( গী. ১২. ১৯ ) অর্থাৎ যাহার গৃহ লাই ইত্যাদি বিশেষণও জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনায় 
গীতাতে সংযোজিত হইয়াছে । ইহা! হইতে-_জ্জানলাভের পর কর্মবন্ধন আপনা- 
আপনিই মোচন হয়--এই কথ! ভগবদশীতার মানা এইরূপ কাহারও কাহারও 
মত। কিন্তু আমার মতে, গীতা-বাকাগুলির এই অর্থ এবং উপরি-উক্ত বুক্তিবাদও 
ঠিক নহে। তাই তত্বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে 
বলিতেছি। 

মনুষ্য জ্ঞানী হইলে তাহার সকল প্রকার ইচ্ছা কিংবা বাসন! বিলুপ্ত হওয়া 
উচিত, এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা সুখছ্ুঃখবিবেকপ্রকরণে আমি 
দেখাইয়াছি। শুধু বাসনা বা ইচ্ছা থাকাতে কোন দুঃখ নাই, আসক্তিই দুঃখের 
প্রকৃত মূল। তাই, সর্বপ্রকার বাসনা বিনষ্ট না করিয়া জ্ঞানী কেবল আসক্তি 
"ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম করিবে, "ইহাই গীতার দিদ্ধান্ত। আসক্তি চলিয়া যাইবার 
সঙ্গেই সমস্ত কর্ম্মও যে ছাড়িয়া যাইবে তাহা নহে । অধিক কি, বাসন! হইতে 
"মুক্ত হইলেও সমস্ত কৰ্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়! যায় না। বাসনা থাক বা ন! 
থাক, শ্বাসোচ্ছাসাদি কর্ম নিত্য সমান চলিতে থাকে, এইরূপ আমর দেখিতে 
পাই । বেশী দূরে যাইতে হইবে কেন? ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও তো কর্ম্ই ; 
পূর্ণভ্ঞান হইলেও আপনার বাসনা দ্বারা কিংবা! বাসনাক্ষয়ের দ্বারা উহ! হইতে 
মুক্ত হওয়া যায় না। বাসনা হইতে মুক্ত বলিয়া কোনও জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ 
বিসর্জন করে না, এ কথ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এবংসেইজন্যই “নহি কণশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিঠ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ” ( গী- ৩. ৫) যে-ই হউক না কেন, সে কর্ম না করিয়া 
থাকিতে পারে না-_-এই বচন্ন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় । এই কর্ম্মভূমিতে 
কর্ম তে নিসর্গতঃ প্রান্ত, -প্রবাহপতিত ও অপরিহার্যযা, তাহা মনুষ্যের বাসনার 
উপর ঝুলিয়া নাই, ইহা গীতাশাস্ত্রের কন্মযোগের প্রথম সিদ্ধান্ত। কর্ম্ম ও 
বাসনার পরপর নিত্যসম্বন্ধ নাই এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইলে পর বাসনাক্ষয়ের 
সঙ্গেই কর্ম্মেরও ক্ষয় স্বীকার করা ‘ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর, 
বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের কি প্রকারে করিতে হইবে এই 
প্রশ্ন সহজেই, উত্থিত হয়। এই প্রশ্নের উত্তর গীতানু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে ( গী. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার টাকা দেখ)। জ্ঞানীপুরুষের 
জ্ঞানোত্তর নিজের বলিয়া কোন কর্তব্য ধীকে না, এ কথা গীতার মান্য। কিন্ত 
ইহার পর গীতা ইহাও বলিতেছেন যে, যে কেহই হউক না (কন, কর্ম্মবন্ধন 
হইতে কেহই মুক্ত হয় না। জ্ঞান্বীগুকুযের কর্তব্য থাকে না এবং কর্ণ্ম মোচন 
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হয় না, এই দুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী বলিয়া মনে করেন; কিন্তু 
গীতার কথা সেরূপ নহে। গীতা উহাদের এই মিল করিয়া বলেন যে, যখন 
কর্ম অপরিহার্য, তখন জ্ঞানী পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা করিতেই 
হইবে। কিন্ত তাহার নিজের জনা কোন কর্তব্য থাকে না, অতএব তাহার 
আপনার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করাই কর্তব্য । সার কথা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
১৭ম শ্লোকের “তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে” এই বাঁকো, ‘কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে’ এই 
শব্দগুলি অপেক্ষ। ‘তস্য’ ( অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষের ) এই শব্দ অধিক গু রুত্ব- 
সুচক ; এবং তাহার ভাবার্থ এই যে, “তাহার নিজের” জন্য প্রাপ্ত কোন কর্ম 
থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর, তাহার আপন কর্তব্য 
তাহাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে করিতে হইবে । পরে ১৯ম ক্লোকে তন্মাৎ্য: এই 
কারণবোধক পদ প্রয়োগ করিয়। অর্জুনকে এই অর্থের উপদেশ করিয়াছেন, 
“তস্মাদসক্ত: সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর” ( গী. ৩. ১৯)--তাই শাস্ত্রতঃ প্রান্ত 
নিজ কর্তব্য তুমি আসক্তি ন! রাখিয়া করিয়৷ যাও, কর্ম্ম ছাড়িও না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পরিব্যক্ত কাধ্যকারণভাব এবং অধ্যায়াস্ত- 
ভূত সমস্ত প্রকরণের সন্দর্ভের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সঙ্ন্যাসমাগীর কথা অনুসারে 
“তস্য কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে” এই স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মান! যুক্তিসিদ্ধ নহে এইরূপ 
উপলব্ধি হইবে। নিয়ন-প্রদত্ত দৃষ্টান্তই তাহার উত্তম প্রমাণ। 'জ্ঞানলাভের পর 
কোন কর্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও, শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কন্দ করিতে হয়’, এই 
সিদ্ধান্তের পু্টিসাধনার্থ ভগবান্‌ বলিতেছেন 
ন মে পার্থাহস্তি কর্তব্যং ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপগুমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কম্মণি ॥ 

“হে পার্থ! ‘আমার? বলিয়া! ত্রিভুরনে কোন কর্তব্য ( অবশিষ্ট) নাই, অথবা! 
অপ্রাপ্ত কোন বস্তু পাইবার ( বাসন! ) নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করিতেছি” 
(গী, ৩.২২)। এন মে কর্তব্যমস্তি--আমার কর্তব্য নাই--এই শব পূর্বোক্ত 
শ্লৌোকের “তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে”-- তাহার কোন কর্তব্য থাকে না--এই শব্দ- 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে । ইহা হইতে “জ্ঞানের দ্বারা কর্তব্য 
অবশিষ্ট থাকিলেও, অধিক কি, এই কারণে, শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম অনাসক্ত 
বুদ্ধিতে করিতেই হইবে” এই অর্থ এই চার পাঁচ ল্লোকের প্রতিপাদ্য এইরূপ 
স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, “তস্য কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে’ ইত্যাদি প্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তের 
দটীকরণার্থ ভগবান্‌ নিজের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা একেবারেই অসংবন্ধ হুইবে, 
এবং সিদ্ধান্ত এক, আর ভাহার উদাহরণ একেবারেই বিরুদ্ধ--এইরথ অনবস্থ! 
দোষ ঘটিবে। এই অনবস্থা পরিহারার্থ সন্্যাসমার্গীয় টাকাকার, “তম্মাদসক্তঃ 
সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর” ইহার মধ্যে “তন্মাৎ, এই শব্দেরও অর্থ ভিন্ন প্রকার 
করিয়৷ থাকেন তাহার কথন এই যে, জ্ঞানীপুরুষ কর্দত্যাগ করিবেন ইহাই 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ । ৩২ 


গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ; কিন্ত অর্জুন সেরূপ জ্ঞানী ছিলেন ন! বলিয়া__“তশ্মাৎ_. 
তাহাকে ভগবান্‌ কর্ম করিতে বলিয়াছেন। “গীতা-উপদেশের পরেও অজ্জুন 
অক্তানীই ছিলেন” এই যুক্তি ঠিক নহে আমি উপরে দেখাইয়াছি। তাছাড়া 
“তন্মাৎ এই শব্দের এইরূপ টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলেও “ন মে পার্থাস্তি 
কর্তব্যং” ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্‌ “আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও আমি 
কৰ্ম্ম করিয়। থাকি” এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
তাহার সঙ্গতিও এই পক্ষে সুচারুরূপে হয় না । তাই “তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে” 
এই বাক্যে ‘কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে’ এই শব্দগুলিকে মুখ্য বলিয়৷ না মানিয়া, 
“তস্য” শবকেই প্রধান বলিয়। মানিতে হইবে; এবং তাহা কৰিলে 
“তন্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর* ইহার অর্থ “তুমি জ্ঞানী বলিয়াই 
তোমার স্বার্থের জন্য তোমার কর্ম্ম নাই এ কথা সত্য; কিন্তু তোমার নিজের 
কর্ম নাই বলিয়াই, এক্ষণে শান্ত প্রাপ্ত কর্ম্ম “আমার নহে’ এই বুদ্ধিতে 
অর্থাৎ নিষ্ষামবুদ্ধিতে কর” এইরূপ করিতে হয়। সংক্ষেপে এই অনুমান 
হয় যে, ‘আমার অনাবশ্যক* ইহা! কর্ম ছাড়িবার কারণ হইতে পারে না। 
কিন্ত কর্ম অপারহাধ্য অতএব শান্্তঃ প্রাপ্ত অপরিহার্ধ্য কর্ম্ম স্বার্থত্যাগবুদ্ধিতে 
করাই উচিত । ইহাই গীত! বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে 
“দখিলেও, এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। কর্ম্মসর্যাস ও কর্মযোগ এই ছয়ের 
মধ্যে যে বড়রকম ভেদ আছে * তাহা ইহাই। “তোমার কোন কর্তব্য 
অবশিষ্ট নাই; অতএব তুমি কোন কর্ম্ম করিও না,” এইরূপ নন্যাস-পক্ষীয় 
লোকেরা বলেন) এবং “তোমার কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই বলিয়াইঃ এখন 
তোমার যে কর্ম করিতে হইবে তাহ! স্বার্থপর বাসনা ছাড়িয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে 
কর” এইরূপ গাঁতা বলেন। একই হেতুবাক” হইতে এই প্রকার ছুই ভিন্ন 
ভিন্ন অনুমান কেন বাহির হয়? ইহার উত্তর এই যে, গীতা কর্ অপরিহার্য 
মানেন বলিয়া, “কর্ন ছাড়ো”, এই অনুমান, গীতার তন্ববিচারানুসারে বাহির 
হইতেই পারে না। তাই, “তোমার অনাবশ্যক* এই হেতুবাক্য হইতেই 
্বার্থবুদ্ধি ছাড়িয়া কর্ম্ম কর, গীতান্ন এই অনুমান বাহির করা হযে রাম- 
চন্্রকে সমস্ত ব্রন্ষভ্ঞান বলিবার পর, নিফাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যোগ- 
বাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ যে যুক্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার। যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের 
শেষে ভগবদ্গীতার উক্ত সিদ্ধান্তই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ( যো. ৬. উ* ১৯৯ 
ও ২১৬. ১৪ এবং গী. ৩. ১৯-এর অন্বাদের উপর আমার টিগ্লনী দেখ)। 
যোগব্ীঠেরই ন্যায় বৌদ্ধধর্শের মহাধানধাস্থার গ্রর্থেও এই বিষয়ে গীতার 
অনুসরণ কর! হইয়াছে । কিন্তু বিষগীস্তর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা 
এখানে না করির! তৎসন্বস্বীয় বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি । 
আত্মজ্ঞান ছইলে পর ‘আমি’ ও ‘আমার’ এই অহঙ্কারের ভাষাই থাকে না 


৩২৮ গীতারহুস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


( গী- ১৮, ১৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপুরুষকে “নির্মম” বলে। নিৰ্ম্মম 
অর্থে ‘যে আমার-আমার বলে না” । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন। 
করিবার সমর এই অর্থইএই আবী-শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন 
আণি মী হে ভাষ নেঁণে। মাঝে কাহিচ ন ন্মণে। 
সুখ হঃখ জাণণে। নাহি জয়া ॥ 

অর্থাং_-'আমি” এই বাঁকা জানি না, ‘আমার’ বলিয়া কিছুই নাই--সুখ হুঃখ জ্ঞান 
নাই। কিন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা “আমি” ও ‘আমার’ এই বুদ্ধি চলিয়া গেলেও এই 
শব্দের বদলে “জগৎ, ও ‘জগতের’--কিংব!| ভক্তিদৃষ্টিতে “পরমেশ্বর ও “পর- 
মেশ্বরের”-এই শব্ধ আসে, ইহ! বিশ্বত হইবে না। জগতের প্রত্যেক সাধারণ 
মনুষ্য নিজের সমস্ত কর্ম্ম ‘আমার’ কিংবা “আমার জন্য’ বলিয়া করিয়া থাকে । 
কিন্ত যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন তাহার মমত্ববুদ্ধি চলিয়। যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরসষ্ট 
জগতের সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের এবং তাহ করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমা- 
দিগকে স্থষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে ( অর্থাৎ নির্মম বুদ্ধিতে) সেই কর্ম্ম 
করিতে থাকেন । জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই ভেদ ( গী, ৩. ২৭, ২৮)। 
গীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, “যোগারূঢ় পুরুষের 
জন্য শমই কারণ হয়” ( গী, ৬.৩ ও তাঁহার উপর আমার টীক। দেখ) এই 
প্লেকের সরল অর্থ কি। গীতার টাকাকার বলেন যে, এই শ্লোকে যোগারূড় 
ব্যক্তি পরে (জ্ঞান হইলে পর ) শম অর্থাৎ শান্তি অবলম্বন করিবে, সে আর 
কিছু করিবে না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । কিন্তু এই অর্থ ঠিক্‌ নহে। শম 
মনের শান্তি; তাহাকে চরম “কার্য না বলিয়া শম কিংব৷ শাস্তি অন্য কিছুর 
কারণ--শমঃ কারণমুচ্যতে--ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এখন শমকে 
কারণ বলিয়া মানিয়। পরে তাহান্র “কাধ্য' কি, দেখিতে হইবে। পূর্বাপর 
সন্দর্ভের বিচার করিলে. “কর্'হই পেই কার্য এইরূপ নিষ্পন্ন হয়। এবং তখন 
যোগারূঢ় ব্যক্তি চিন্তকে শান্ত কারয়! সেই শাস্তির বা শমের দ্বারাই পরে নিজের 
সমস্ত কর্ম করিবেক এইরূপ এই শ্লোকের" অর্থ হয়) টীকাকারদিগের 
কল্পনান্থসারে “যোগারূঢ ব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করিবে’ এই অর্থ করা যাইতে 
পারে না। সেইরূপ আবার, “পর্বারস্তপরিত্যাগী* ও “অনিকেত” প্রভৃতি 
শব্দের অর্থও কর্ম্মত্যাগমূলক নহে, ফলাশা-ত্যাগমূলকই কর! উচিত; গীতার 
অনুবাদে যে সকলস্থলে এই পদ আসিয়াছে, সেইস্থলে সংযোজিত টিপনীতে 
আমি এই বিষয় থুলিয়৷ দেখাইয়াছি। ফলাশ! ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষেরও 
চাতুর্ব্যাদি সমস্ত কন্ম যধাশাস্ত্র কর! উচিত, ইহা পিদ্ধ করিবার জন) আপনার 
নিজের দৃষ্টান্ত ছাড়া ভগবান আর একটা দৃষ্টান্ত জনকের দিয়াছেন। জনক 
একজন বড় কর্ম্মষোগী ছিলেন। তাহার স্থার্থবুদ্ধি কতটা চলিয়৷ গিয়াছিল 
‘আমার রাজধানী দগ্ধ হইলেও তাহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হয় নাই, 
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মিধিলায়াং প্রদীপ্রায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন” (শাং ২৭৫, ৪ ও ২১৯, ৫৯) 
ভীহার সুখের এই বাণী হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ নিজের 
স্বার্থ কিংবা লাভালাভ কিছুই না থাকিলেও রাজোর সমস্ত কর্ম করিবার 
কারণ বলিবার সময় জনক নিজেই বলিতেছেন 
দেবেভ্যস্চ পিতৃভ্যশ্চ ভূতেভ্যোংতিথিভিঃ সহ। 
ইত্যর্থং সর্ব এবৈতে সমারস্তা ভবস্তি বৈ ॥ 

“দেবতা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও অতিথি ইহাদের জন্য এই সমস্ত 
কর্ম চলিতেছে, আমার জন্য নহে” ( মভা, অশ্ব. ৩২. ২৪)। নিজের কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও কিংবা নিজের কোন বস্তু লাভ করিবার বাসনা না 
থাকিলেও জনক ও শ্কৃষ্ের ন্যায় পুরুষ জগতের কল্যাণ করিতে যদি প্রবৃত্ত 
ন! হয়েন, তাহ হইলে এই জগত উৎসন্প হইবে-_উৎসীদেফুরিমে লোকাঃ- 
(গী ৩. ২৪)। 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ‘ফলাশা ত্যাগ করিবে, সর্বপ্রকার ইচ্ছ ত্যাগ 
করিবার আবশ্যকতা নাই,’ গীতার এই সিন্ধান্ত এবং বাসনাক্ষরের সিদ্ধান্তে 
অধিক তফাৎ কর! যায় না । কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক কি ফলাশাই ছাড়া 
হউক, উভয়পক্ষে কর্শের প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখা যায় না; তাই 
‘কোন এক পক্ষকে স্বীকার করিলেও শেষে তাহার পরিণাম কর্মত্যাগই 'ঘটে। 
কিন্ত এই আপত্তি মক্তানমূলক, কারণ “কপাশা” শবের প্রক্কৃত অর্থ না বুঝিবার : 
কারণেই ইহা উৎপন্ন হইয়াছে । ফলাশ। ত্যাগের .সর্ধ প্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংবা 
আমার কর্মের ফল কেহ কখনই পাইবে না, কিংবা পাইলেও কেহ গ্রহণ করিবে 
ন।--এই বুদ্ধি হওয়া অর্থ নহে) প্রত্যুত পঞ্চম প্রকরণে প্রথমেই আমি 
বলিয়াছি যে,__-অমুক ফল পাইবার জন্যই আম এই কর্ম করিতেছি এই প্রকার 
ফলবিষয়ক মমবধুক্ত আপত্তি কিংব! বুদ্ধির আগ্রহকে,_গীতা নাম 
দিরাছেন “ফলাশা”, “সঙ্গ” কিংবা “কাণ। কিন্ত, ফললাভের আগ্রহ কিংবা 
বুথ! আসক্তি না রাখিলেও, প্রাপ্ত কর্্ম কেবল কর্তবা বলিয়া করিবার বুদ্ধি ও 
উৎনাহকেও উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদূরিত করতে হুইৰে 
এরূপ নহে। নিজের লাভ ছাড়া এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং 
যে কেবল ফলাশার আগ্রহেই কঙ্দে ব্যাপৃত থাকে, সে ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম্ম 
কর। সম্ভব বলিয়া মনে করে না; কিন্ত জ্ঞানের দ্বারা যাহার বুদ্ধি সম ও 
বিরক্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে কিছু কঠিন নহে। আমি কোন কণ্দের যে ফল 
প্রাপ্ত হই তাহ! কেবল আমারই কর্মেরু ফল, এই ধারণাই প্রথমতঃ জ্রান্তি- 
মূলক । জলের দ্রবত্ব কিংবা অগ্নির উষ্ণতার সাহাব্য না পাইলে, মনুষ্য যতই 
মাথা ঘামাক না কেন, তাহার চেষ্টার পাক-কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে 
নী ).এবং অগ্রিগ্ভৃতিতে, এই.গুণধর্শ্ম থাক! বা না-খাকা--মন্তম্যের আযহা ধী্ঘ 
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[কিংবা প্রযত্বাধীন নহে। তাই, কর্ধঙ্গগতের এই স্বতঃসিদ্ধ বিবিধ ব্যাপারের 
কিংবা! ধর্ধের প্রথমে বথাশক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা আমাদের 
প্রযত্ের অঠুকুল হয় সেই ভাবেই মচুধ্যকে নিজের কর্ব্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
সুতরাং মনুষ্য স্বীপ্ন প্রযত্বের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহ! কেবল তাহারই 
প্রযত্বের ফল নহে, বরং উহার কর্ম ও কর্মজগতের তদনুকুল অনেক স্বতঃসিদ্ধ 
ধর্ম এই দুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের 
প্রবত্র সকল হইবার পক্ষে এইরূপ বে সমস্ত জগংব্যাপারের অনুকৃূলতা আবশাক 
হয়, সেই সমস্তের যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় মন্গষ্যের থাকে না) এবং কোন 
কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও নহে। ইহাকেই “দেব বলে। আমাদের আরতের 
রহিভূতি এবং আমাদের মুক্ঞাত জগংব্যাপারের সাহায্য ফলসিদ্ধির জন্য যদি 
নিতান্তই আবশাক হয় তবে “কেবল নিজের প্রধত্বের দ্বারাই আমি অমুক কর্ম 
করিব” এইরূপ অভিমান পোষণ করা যে মূর্খতামাত্র, তাহা বলিতেই হুইবে ন! 
(গাঁ. ১৮, ১৪-১৬ দেখ) । কারণ, কর্মজগতের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের 
মানবীয় প্রধত্বে সংযোগ সাধিত হইলে পর ধে ফল হয়, তাহা কেবল কর্মের 
নিরমেই হয় বলিয়া, আমরা ফলাশার আগ্রহ রাখি বা ন। রাখি, ফলসিদ্ধিসব্বন্ধে 
কোন তফাৎ হয় না ; আমাদের ফলাশ। অবশ্য আমাদের ছুংখজনক হয় ॥ কিন্ত 
মনে রেখো যে, মন্ুষোর জন্য আবশ্যক বিষয় এক' জগত্ব্যাপার আপনা হইতেই 
ঘটাইয়া আনে না। রুটি রূচিকর হইতে হইলে যেরূপ আটার নেচীতে 
একটু নুন দিতে হয় সেইরূপ কম্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মনুষ্যের 
উপযোগী করিতে হইলে তাহার উপর মনুষ্যের একটু প্রযত্বের চাপ দিতে হয়। 
তাই জ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তি সাধারণ লেকের ন্যায় ফলের আসক্তি কিংবা 
আগ্রহ না রাখিয়া জগতের কর্ম্মসাধনার্থ প্রবাহ-পতিত কর্মের (অর্থাৎ কর্মের 
অনাদি প্রবাহের মধ্যে শাস্ত্রতঃপ্রাপ্ত বথাধিকার কর্মের) ছোট বড় অংশ 
শাস্তভাবে কেবল কর্তব্য বলিয় করিয়া থাকেন। এবং ফলপ্রান্তির জন্য কর্ম 
লংযোগের উপর কিংবা ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর. নির্ভর করিয়! 
নিশ্চিন্ত থাকেন। “তোমার কেবল-কম্ম করিবারই অধিকার আছে ফললাত 
তোমার আয়ত্তাধীন নহে” ( গী. ২. ৪৭) ইত্যাদি যে উপদেশ অজ্জুনকে দেওয়া 
হইয়াছে তাহার বীজও ইহাই । এইরূপে ফলাশ! ন! রাখিয়া কর্ম্ম করিতে থাকিলে, 
পরে কোন কারণে কদাচিৎ কর্ম নিক্ষল হয়; তবু উদ্যোগ করিয়া আমাদের 
নিজের অধিকারের কর্ম্মংকরায়, নিক্ষলত| হইতে দুঃখ পাইবার কোন কারণ 
থাকে ন। উদাহরণ যথা, পরমাযুর বন্ধনরঞ্জু ( অর্থাৎ শরীরপোষক ধাতুসমূহের 
নৈসর্গিক শক্তি ) দৃঢ় না থাকিলে শুধু বা রোগীর কখনই উপকার হয় না, 

এইরূপ বৈদ্যশান্ত্র স্পষ্ট বলে ; এবং এই বন্ধনরজ্জ,র দৃঢ়তা অনেক প্রাক্তন কিংবা 
স্শানুক্রমিক সংস্কারের কল। এই বিষয় বৈদ্যের দ্বার! সিদ্ধ হহবার নহে, এবং 
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তৎসৰ্থন্ধে বৈদ্যের নিষ্চয়াত্বক জ্ঞানও হইতে পারে না । তথাপি, রোগীকে 
ওষধ দেওয়া নিজের কর্তব্য মনে করিয়া কেবল পর়োপকার-বুদ্ধিতে হাজার 
হাজার রোগীকে বৈদ্য বথাজ্ঞান ওষধ দিয়া থাকেন, এইরূপ আমরা. প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই । এইরূপ কর্ন নিষ্কামবুদ্ধিতে করিলে পর, কোন রোগী তাল ন! 
হইলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উ্ছিগ্ন হন না শুধু নহে, কিন্তু অমুক রোগে অমুক 
ওষধের দ্বারা শতকরা লোকের উপকার হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই 
তিনি অতীব শাস্তচিত্তে খুজিয়া বাহির করেন। কিন্ত এই বৈদ্যের পুত্র পীড়িত 
হইলে তাহাকে ওঁষধ দিবার সময় তিনি পরমায়ুর বন্ধনরজ্জ র বিষয় তুলিয়া গিয়া 
“আমার ছেলেকে আরাম করিতেই হইবে”, এই মমত্বযুক্ত ফলাশাবশত: উৎ- 
কণ্টিতচিত্ত হওয়ায় অন্য বৈদাকে ডাকিতে হয়; কিংবা অন্য বৈদ্যের পরামর্শ 
লওয়া আবশ্যক হয়! কৰ্ম্মফলে মমত্বরূপ আসক্তি কাহাকে বলে এবং ফলাশ। 
না থাকিলেও কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম্ম কিরূপে করিতে পারা যায়, 
এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে তাহ! উপলব্ধি হইবে। এইরূপ ফলাশা বিলোপ 
জনা জ্ঞানের দ্বারা মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের রং 
(রাগ ) উঠাইয়া ফেলিতে বলিলে যেমন সেই কাপড়কে নষ্ট করিতে বলা হয় না, 
সেইরূপ “কর্মে বানা, আসক্তি কিংবা অনুরাগ রাখিবে না” এইরূপ বলিলে, 
* সেই কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে এমন নহে । বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাই যদি 
অসম্ভব হয়তো সে কথা আলার্দা। কিন্তু বৈরাগাবুদ্ধিতে কর্ম করিতে পার} 
যায় শুধু নহে, কৰ্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না. ইহাও আমর! প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই । তাই অজ্ঞানী লোক যে কৰ্ম্ম ফলের আশায় করিয়া থাকে, তাহাই 
জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানলাভের পরেও, লাভালাভ ও স্খদুঃখ সমান মনে করিয়া (গী. 
২. ৩৮) ধৈর্যা ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধিতে অথাৎ ফলসম্বন্ধে বিরত্তচ 
কিংব! উদাসীন থাকিয়া (গী. ১৮. ২৬), কেবল কর্তব্য বলিয়া আপন আপন 
অধিকারানুদারে শান্তচিত্তে করিতে থাকেন ( গী, ৬.৩ '। ইহাই নীতিদৃষ্টিতে 
ও মোক্ষদৃষ্টিতে উত্তম জীবনযাপনের প্রকৃত তত্ব । অনেক স্থিত প্রঙ্ঞ, মহাভগ- 
বদভক্ত ও পরম জ্ঞানী পুরুষেরা, এমন-কি স্বয়ং ভগবানও এই মার্গই স্বীকার 
করিয়াছেন। ইহা কর্মম-ষোগশান্ত্রেরই পুরুষার্গের পরাকাষ্ঠা বা পরমার্থ, এই 
‘যোগে’র দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজন-পুজন হয় এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাতও হয় 
(গী. ১৮. ৪৬), ভগবদ্গীত। ইহ! উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন। তাহার পরেও 
বদি, আপনা হইতে কেহ ভুল বুঝে তবে তাহা দুর্ভাগা বলিতে হইবে । আত্মদৃষ্টি 
স্পেন্দর সাহেবের অভিমত . ছিল না, তথাপি তিনিও প্রণীত “সমাজশান্ত্ের 
অভাস’ গ্রন্থের শেষে গীতার ন্যারই *সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন ; এই বিষয় আধি- 
ভৌতিক পদ্ধতি অনুসারেও সিদ্ধ যে, এই জগতে কোন কিছুই একেবারে 
মীঘটত কর! সৃস্তব, নহে, তাহার কারণীতৃত ও অবশ্যন্তাবী অন্য হাজার বিষয় 


৩৩২ গীতারহস্য অথবা! কর্্মযোগশাস্ত্র । 


পূৰ্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছে তদনুসারে মনুধ্যের প্রযস্ সফল, নিষ্ফল কিংবা! নৃনাধিক 
পরিমাণে সফল হুইয়া থাকে ; এই কারণে সাধারণ লোক ফলাশায় কোন কর্ে 
প্রবৃত্ত হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ফলের আশা না রাখিয়! শাস্ততাৰে ও উৎসাহ- 
সহকারে কর্তব্য করাই উচিত | * 
ফলাশা ছাড়িয়া নিফষামবুদ্ধিতে সংসারে প্রাপ্ত কর্ম জ্ঞানীপুরুষকে অবশ্য আজী- 
বন করিতে হইবে ইহা সিদ্ধ হইলেও এই কৰ্ম্ম কিসের দরুণ ও কেন প্রাপ্ত হয় ইহ! 
না বলিলে কর্ম্মযোগের বিচার পুরাপুরি হয় না। তাই, “লোকসংগ্রহমেবাংপি 
ংপশ্যান্‌ কর্তুমর্থসি” ( গী, ৩. ২০ )--লোকসংগ্রহের হিসাবে দেখিলেও তোমার 
কৰ্ম্ম করাই উচিত-_কর্্মফোগের সমর্থনে অজ্জুনকে ভগবান শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ এই 
কথাটি বলিয়াছেন। লোকসংগ্রহের অর্থ ইহা! নহে যে, “মনুষ্যদিগকে শুধু লম! 
করিবে’ কিংবা “নিজের কর্ম্মত্যাগ করিবার অধিকার হইলেও, কর্ম্মত্যাগ কর! 
অন্ঞানী লোকদের উচিত নহে এবং তাহাদের নিজের (জ্ঞানী পুরুষের ) কর্ম্ম- 
তৎপরতা ভাল লাগিবে এই কারণে জ্ঞানী পুরুষ কাজ করিবার ভাগ করুন” । 
কারণ, লোকের! অজ্ঞানী থাকিবে কিংব। তাহাদিগকে অজ্ঞানী রাখিবার জন্য 
জ্ঞানীপুরুষ কর্ম্ম করিবার ভাপ করিবে, গীতার ইহ! শিখাইবার কোন হেতু নাই। 
ভাণ করা দূরে থাক্‌ ; কিন্তু লোকে তোমার অপকীর্তি গাহিবে' ( গী. ২, ৩৪) 
ইত্যাদি সাধারণ লোককে বুকাইবার মতে৷ যুক্তিবাদেও ষখন অর্জুনের সস্তোষ' 
হইল না তখন তাহ অপেক্ষা গুরুতর ও তব্বজ্ঞানদৃষ্টিতে বলবস্তর কারণ তগবান 
এক্ষণে বলিতেছেন । তাই ‘সংগ্রহ এই শব্দের জম করা, রাখা, পালন করা, 
নিরস্ত্রিত কর৷ প্রভৃতি যে সকল অর্থ অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ 


= “Thus admitting that for the fanatic some wild antt- 
cipation is needful as a stimulus, and recognizing the useful- 
ness of his delusion as adapted to his particular nature and 
his particular function, the man of higher 2176 must be cor 
tent with greatly moderated expectations, while he perseveres 
with undiminished efforts. He has to see how comparatively 
little can be done, and yet to find 10 worth while to do that 
little: so uniting philanthrophic energy with philosophic 
calm.”—Spencer’s Study of Sociology, 80 Ed. P. 403. The 
italics are Urs, এই বাক্যে 1)80169 এর বদলে ‘প্রকৃতির গুণের দ্বার বিযৃড়' 
(গী. ০.২৯) কিংবা! ‘অহঙ্কারবিষূঢ়' ( গী. ৩..২৭ ) অথবা ভাসকবির “‘মুর্ঘ শবদ এবং 11213 
of higher typeএর স্বানে বিদ্বান (গী.৩.২৫) এবং greatly moderated 
expectations এর স্থানে “ফলৌদাসীন্য' অথব| “ফলাশাত্যাগ' এট সমানার্ধক শব বসাইলে 
সীতা-সিদ্ধান্তের শ্পেন্পয় সাহেব খেদ একরবয অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ মনে হই |: 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ। ৩৩৩ 


যথাসন্তব গ্রহণ করিতে হয়; এবং এরূপ করিলে লোকসংগ্রহ করা অর্থাৎ 
“তাহাদিগকে 'একত্র সন্বন্ধ করিয়া তাহাছের পরম্পরান্থকুলোর দ্বারা যে সামর্থ্য 
উৎপন্ন হয় তাগ তাহাদের মধ্যে যাহাতে আসে এই প্রকারে তাহাদের পালন 
পোষণ কিংবা নিয়মন করা, এবং তন্দারা তাহাদের স্স্থিতি বজায় রাখিয়া, 
তাহাদিগকে শ্রেয়োপাভের পথে প্রবর্তিত করা”, এইরূপ ইহার অর্থ হয়। 
রাষ্ট্রের সংগ্রহ’ এন্দ এই অর্থে মনুস্বতিতে পদন্ত হইয়াছে ( মন্ত, ৭. ১৪ ), এবং 
শাঙ্কর ভাষো লোকনংগ্রহ_ লোকলো'ন্মার্গ প্রবৃত্তিনিবারণং” এইরূপ এই শব্দের 
ব্যাখা করা হইয়াছে । ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, সংগ্রহ শবের আমি যে 
অর্ধ করিতেছি তাহা অপূর্ব কিংবা ভিত্তিহীন নহে। সংগ্রহ শব্দের অর্থ ত 
এই হইল ; কিন্তু লোকসংগ্রহ” শব্দে ‘লোক?’ শব্দ কেবল মনুষ্যবাচী নহে, 
ইহাও এখানে বল! আবশ্যক | জগতের ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হওয়ার, 
“লোকসংগ্রহ* শব্দে মুখ্যরূপে মানবজাতিরই কল্যাণের সমাবেশ হয়, একথা! 
সতা; তথাপি ভূলোক, সত্য লোক, পিহলোক, দেবলোক প্রভৃতি যে অনেক 
লোক অর্থাৎ জগং ভগবান স্থষ্ট করিয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ. 
পোষণ হইয়া! সেই সমস্তও স্থচারুরূপে চলিবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা; তাই 
মন্ধযালোকের ন্যায়ই এই সমল্ম লোকের বাবহারও সুব্যবস্থিতরূপে চলিবে 
*(লোকানাং সংগ্ৰহ: ) এই বাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ” পদের দ্বারা এই স্থানে 
বিবক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। জনক-কৃত আপন কর্তবোর যে 
বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ আছে, 
এবং ভগবদগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীয়-উপাখ্যানে থে 
যক্চক্রের বর্ণন। আছে তাহাতেও দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই ছুয়েরই ধারণ- 
পোষণ হইবে বলিয়া ব্ৰহ্মদেব যজ্ঞ উৎপন্ন করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
(গী. ৩, ১০-১২)। ইহা! হইতে স্পষ্ট উসলব্ধি হয় যে, শুধু মনুষ্যলোকের নহে, 
দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণপোষণ হঈয়। পরস্পর পরস্পরের শ্রেরসম্পাদন 
করিবে, এই অর্থই লোকসংগ্রহপদে ভগবদ্গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে । সমস্ত 
জগতের পালন-পোষণ করিয়। লোকসংগ্রহ করিবার ভগবানের এই যে অধিকার, 
তাহাই জ্ঞানী পুরুষ নিজের জ্ঞানপ্রযুক্তই প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞানীপুরুষেরা যাহা 
প্রমাণ বলিয়া মনে করেন, তাহাই অন্য লোকেরাও প্রমাণ মনে করিয়া! সেইরূপ 
আচরণ করিয়া থাকে ( গী. ৩. ২১)। কারণ, সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণ 
কিসে হইবে, শান্তচিত্তে ও সমবুদ্ধিতে তাহার বিচার ক:রষা তদন্ুসারে ধশ্মবন্ধন 
স্থাপন কর! জ্ঞানীপুরুষদিগের কাজ, ইহা সাধারণ লোকের ধারণা । এই 
ধারণ! ভ্রান্তিমলকও নহে। অধিক কি, সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে এই বিষয় 
ঠিক আসে ন! বলিয়া! জ্ঞানীপুরুষদিগের উপর তাহারা ভরসা রাখে, এরূপ 
বলিলেও চলে । এই কথ! মনে করিয়াই শাস্তিপর্কে ভীন্ যুধিটটিরকে বলিয়াছেন 
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লোকসংগ্রহসংযুক্ষং বিধাত্রা বিহিতং পুরা । 
সুঙ্ষধন্মার্গনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্॥ 
*লোকসংগ্রহক।রক সথক্ন্মীর্ধানি্রত দাধুদদগের টব্রম চরির বিধাতারই বিধান*-_. 
€ মভা. শাং ২৫৮, ২৫)। লোকসংগ্রহ অর্থে নিরর্থক কোন প্রকার মনগড়া 
মিথা কিংবা লোকদ্দিগকে অন্ধানে বরাখিবার কৌশল নহে; জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম 
জগং হইতে বিলুপ্ত হইলে জগতের বিনাশ দস্ভাবন! হয় বলিয়া ইহাই সিদ্ধ হয় 
যে, বিধাতাবিঠিত সাধুপুরুষদিগের কর্তবাসমূহের মধ্যে ইহা! এক মুখা কর্তবা। 
এবং “আমি এই কর্ম না করিলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে” ( গী. ৩. ২৪) এই 
ভগবদ্বগনের ভাবার্গ৪ও এই | জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু ; ইহার! যদি 
নিজের কর্ম ত্যাগ করেন তাহা হইলে অন্ধলমাস্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস ন! 
হইয়া যায় না। লোকর্দিগকে জ্ঞানী করিয়া উন্নতির পথে , আনয়ন কর! 
জ্ঞানীপুক্রধদিগেরই কর্তব্য ।॥ কিন্তু এই কার্যা কেবল মুখভারতীতে অর্থাৎ শ্তষ্ক 
উপদেশের দ্বারাই কখনও সিদ্ধ হয় না। কারণ যাহাদের সদাচরণের অভ্যাস 
নাই, যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে শুধু শুধ ব্রঙ্মজান 
শুনাইলে, “তুমি সে মামি, আমি পে তুমি” এই প্রকারে তাহাদিগকে জ্ঞানের 
অপব্যবহার করিতে সর্বদাই দেখা যায় । তাছাড়া, কোন উপদেশের সতাতার 
পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ দেখিয়াই করিয়া থাকে । তাই, জ্ঞানী 
মনুষ্য নিন্দে কাজ যদি না করেন, তাহ! হইলে তিনি সাধারণ লোককে অলস 
করিবার এক বড় কারণ হুইবেন। ইহাকেই “বুদ্ধিতেদ” বলে। এবং এই 
বুদ্ধিভেদ না হইয়৷ লোকের! সতাসতাই নিষ্কাম হইয়া নিজেদের কর্তব্যসন্বন্ধে 
জাগৃত হইবে বলিয়া সংপারে থাকিয়াই নিজ কর্মের ছারা লোকদিগকে 
সদাচরণের অর্মাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্তন করিবার প্রতাক্ষ বিক্ষ। দেওয়াই জ্ঞানী- 
পুরুষের কর্তব্য ( ভড়ং নহে ) হইয়া পড়ে । তাই কর্মতাগের অধিকার তিনি 
( জ্ঞানীপুরুষ ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহার্থ 
চাতুব্ণোযর সমস্ত কর্ম্ম বথাধিকার তাহার করিতৈ হইবে এইরূপ গীতার 
উপদেশ কিন্তু জ্ঞানীপুরুষের চাতুর্বর্ণোর কর্ম্ম নিক্ষামবুদ্ধিতে করাও আবশ্যক 
নহে, এমন-কি কর! উচিত নহে, এইরূপ সন্যাপমার্গীদিগের মত হওয়ায় “জ্ঞানী- 
পুরুষ লোকসগগ্রহার্থ কর্ম্ম করিবেন” এই গীতাসিদ্ধান্তের সন্গ্যাসমার্গীয় টীকা- 
কারের। কতকগুলো গোলমেলে অর্থ করিয়া. প্রত্যক্ষভাবে নহে পরন্ধ পর্ধ্যাক্ ক্রমে 
এইরূপ কথ! বলিতেও ঠাঁহারা প্রস্তুত যে, . স্বয়ং ভগবানও ভড়ং করিবার 
উপদেশ করিতেছেন । কি'ন্তু গীতার লোকসংগ্রহ শব্দের এই তৈলাক্ত রকমের 
অর্থ ঠিক নহে, ইহা! পূর্বাপর সন্দর্ভ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পার । জ্ঞানী পুরুষ 
কর্ধত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হন এই মতই গীতার আদৌ মান্য নহে; এবং. 
তাহার সমর্থনে গীতার যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে লোকসংগরহ, 
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একটি মুখ্য কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরুষের কর্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়! 
লইয়া! লোকসংগ্রহ পদের ভড়ং-মূলক অর্থ কর! সর্বথাই অনায্য। মনুষ্য এই 
জগতে কেবল নিজের জন্যই জন্মে নাই । অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক নিজ 
স্বার্থের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে ইহা সত্য । কিন্তু "সর্ধভূত হনাত্মানং সর্ব্বহুতানি 
চাত্মনি” (গী. ৬. ২৯ )--আমি সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে--এই 
প্রকার সমস্ত জগৎই ধাহার আত্মভূত হইয়াছে তিনি “আমার মোক্ষ লাভ 
হইয়াছে, এক্ষণে লোকের! দুঃখী হইলেও আমার তাহাতে কিসের' ভাবন।” 
এইরূপ কথা বলিলে, তাহার নিজমুখেই জ্ঞানের হীনতা স্বীকার করা হয়। 
ভ্তানীপুরুষের আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে কি? তাহার আত্মার 
উপর যে পর্য্যন্ত অক্ঞানের আবরণ ছিল সে পর্যন্ত “আমি” ও “লোক” এই 
ভেদ বঞ্জায় ছিল। কিন্ত জ্ঞানপ্রাণ্থির পর সমস্ত 'লোকের আত্মাই তাহার 
আত্মা । তাই যোগ্ববাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ রামকে এইরূপ বলিয়াছেন 
যাবল্লোকপরামর্শে৷ নিরূঢ়ে। নান্তি ফোগিনঃ। 
তাবদ্রূঢসমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নির্মলম.॥ 

“যে পর্য্যন্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লৌকসংগ্রহের) কাজ একটুও 
অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগার পুরুষের অবস্থা নির্দোষ, 
' এরূপ কখনই বল! যাইতে পারে না” (যো, ৬ পূ. ১২৮, ৪৭ )। কেবল আপন 
সমাধিস্থখেই নিমগ্ন থাক! এক প্রকার নিজের স্বার্থসাধন! মনে হয়। সন্যাসমার্গীয় 
লোকের! ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না, ইহাহ তাহাদের যুক্তিবাদের মুখ্য দোষ। 
ভগবান অপেক্ষা! কেহই অধিক জ্ঞানী, অধিক নিফ্ষাম কিংবা অধিক যোগারূড় 
হইতে পারে না। কিন্ত ভগবানও “সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুষ্টাদগের নাশ ও 
ধর্দশসংস্থাপন” এই প্রকার লোকসংগ্রহের কাজ করিবার জন্যই যি সময়ে সময়ে 
অবতার হন ( গী. ৪. ৮ ), তবে জ্ঞানী পুরুষের লোকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়! দিয়া 
“যে পরমেশ্বর এই সমস্ত জগৎ স্থষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার ইচ্ছামতো ভরণ- 
পোষণ করিবেন, সে দিক দেখা আমাদের কাজ নহে” এইরূপ বল৷ সর্বথাই 
অন্গুচিত। কারণ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর, "পরমেশ্বর, ‘আমি’ ও “জগৎ এই ভেদই 
থাকে না; এবং যদি থাকে, তবে তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানী বলিয়া 
ভড়ং করেন বলিতে হইবে। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেশ্বররূপী 
হন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা পরদেশ্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে 
করিবার আবশ্যকতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ কি করিয়৷ অবাহতি প্রাহবেন (গী, 
৩. ২২ "৪, ১৪ ও ১৫)? তাছাড়া, পরমেশ্বর যাঁহ৷ কিছু ক্রেন তাহাও 
জ্ঞানীপুরুষের রূপে কিংবা জ্ঞানীপুরুষের'দ্বারাই করিয়া থাকেন। তাই, “সকল 
ভূতে এক আত্মা” পরমেশ্ববের স্বরূপের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান যাহার হইয়াছে - 
তাহার মনে সর্ধভূতের প্রতি অনুকম্পাদি উচ্চবৃত্তি পূর্ণ জাগৃত থাকিয়। শ্বভা- 
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বতই লোককলাণের দিকে তাহার মনের প্রবৃত্তি হইবে। এই এভিগ্রায়ে 
তুকারাম বাবা! সাধুপুরুষের লক্ষণ এই প্রকার বলিয়াছেন 
জে কা রক্জলে গাজলে। তানি ভণে জো আছুলে। 
তোচি সাধু ওড়খাবা। দেব তেথে চি জাণাবা ॥ € গা, ৯৬০, ১-২ ) 
অর্থাৎ “সকলের ম্থখহঃখকে যে আপনার বলে তাহাকেই সাধু বলিয়! 
জানিবে-_ দেবতা সেইখানেই জানিবে ১৮ কিংবা 
পরউপকারী বেঁচিয়েলা! শক্তী। তেগে আত্মস্থিতী জাণীতলী ( গা. ৪৫৬২ ) 
অর্থাৎ “পরোপকারে যিনি নিজশক্তি ব্যয় করিয়াছেন তিনিই আত্মস্থিতি জানেন)” 
এবং শেষে সাধুদিগের ( অর্থাৎ ভক্তির দ্বার, পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান যাহারা 
লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহায্মাদ্দের ) কাধ্যেব্র বর্ণনা এই প্রকার 
করিয়াছেন 
জগাচ্যা কল্যাণ৷ সস্তা! বিভূতি | 
মহে কষ্টবিতো উপকারে ॥ 

অর্থাৎ “জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি, - উহাঁরা কষ্ট করিয়াও দশজনের 
উপকার করেন” (গা. ৯২৯); “স্বার্থে যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতা-: 
মগ্রণীঃ”-_পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট-_ 
এইরূপ ভর্ভৃহরি বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি শান্ত্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন না? ' 
কিন্তু তৃষ্ণা হঃখরূপ রজ্জ,র একটা মন্ত জুজু তৈগারি করিয়! তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই 
পরোপকারবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বৃত্তিকে বিদলিত না করিয়া তাহারা! লোক- 
ংগ্রহকারক চাতুবর্ণাদদি শাস্ত্রীয় সীমা স্থাপনের কাৰ্য্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের 
জ্ঞান, ক্ষাত্রয়ের বুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যব্যবসায় কিংক শুদ্রের 
সেবা, এই যে গুণকম্মন্বভাবানুরূপ ন্চিন্ন ভিন্ন কর্ম শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে তাহা: 
কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির হিতেরই জন্য এরূপ নহে? প্রত্যুত মনুস্থতিতে আছে 
(মনন. ১. ৮৭ ) যে, চাতুর্বর্ণ্ের ব্যবসায়বিভাগ লোকনংগ্রহার্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে; 
সমস্ত সমাজের রক্ষণার্থে কতকগুলি ব্যক্তির যুদ্ধকল!'নিত্য অভ্যাস করিয়। প্রস্তুত 
থাক! আবশ্যক এবং কাহারও কাহারও কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, জানার্জন 
প্রভৃতি কাধ্যের দ্বারা সমার্জের অন্য অভাব পূর্ণ করা আবশ্যক গীতার 
অভিপ্রায়ও রূপ ( গী ৪, ১৩ ১৮. ৪১ দেখ)। এই চাতুর্বন্যধর্শের মধ্যে 
কোন এক ধৰ্ম্ম বিলুধ হইলে সমাজ ততটুকু পঙ্গু হইয়। যাইবে এবং শেষে 
তাহার নাশ , হহবারও সম্ভাবনা থাকে হহু। পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
কম্মবিভাগের এই ব্যবস্থা একই প্রকার থাকে না, যেন স্মরণ থাকে।' প্রাচীন 
গ্রীক তত্বঞ্ঞ প্লেটো! এই বিষয়ক আপন গ্রন্থে এবং আধুনিক ফরাসী শাস্তজ্ঞ 
কোং আপন “আধিভৌতিক তন্বজ্ঞানে” সমাজধারপার্থ যে ব্যবস্থা সুচিত 
করিয়াছেন, তাহা চাতুরবর্দের সদৃশ হইলেও বৈদিক. ধর্ছের- চাতুর্বর্য ব্যবস্।,, 


৩৩৮, গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


কর্মবুদ্ধির পরীক্ষ। নছে। তাই, স্বভাব ও গুণানুরূপ প্রবৃত্ত চাতুর্বণ্যাদি ব্যবস্থা 
অনুসারে যে কর্ম আমরা চিরজন্ম করিয়া আসিতেছি, স্বভাব অনুসারে সেই 
কৰ্ম্ম বা বাবপায় জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও লোকসংগ্রহার্থ চলিত রাখিতে 
হইবে, কারণ তাহার ভিতরেই বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা থাকে, অন্য ফাল্মৃতে! 
ব্যবসার করিলে তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে, গীতার এই বিশেষ উপদেশ 
পুরর্বার এই প্রকরণেই বিচার কর! হইয়াছে ( গী. ৩. ৩৫ 7 ১৮-৪৭ )। প্রত্যেক 
মনুষো ঈশ্বরশ্থই প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই 
অধিকার বল! হয়; এবং “পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হ*লেও এই অধিকার অনুসারে 
নিদ্দি& কর্ম, লোকসগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাইবে, কর্মতত্যাগ করিবে না” 
“যাধদধিকারমবঙ্থিতিরাধিকাব্রিণাম্” (বেস্থ, ৩, ৩. ৩২) এইরূপ বেদান্তশান্ত্রে 
উক্ত হইয়াছে । বেদান্তহ্বত্রকারের এই উপপত্তি কেবল বড়-অধিকারের 
ব্যক্তিদের সধন্ধেই খাটে, কেহ কেহ এইরূপ বলেন ; এবং এই স্ৃত্রের ভাষ্যে, 
তৎসমর্থনার্থ যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত উদ 
হরণই ব্যাস-আদি বড় বড় অধিকারী পুরুষদিগেরই দেওয়া আছে। কিন্তু 
মূলহুত্রে অধিকারের ছোট-বড়ত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তাই “অধিকার” 
শব্দে ছোট-বড় সমন্ত অধিকার ধরিতে হয়) এবং এই অধিকার কে কি 
প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার সুক্ষ ও স্বতন্ন বিচ কারলে দেখ যায় যে, মন্ুষ্যের 
সঙ্গেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গেই মনুষ্য পরমেশ্বর উৎপন্ন করায়, যাহার যতটা! 
বুদ্ধিবল, প্রাণবল, দ্রব্যবল কিংবা! শরীরবল স্বভাবত হইতে পারে কিংবা স্বধর্ম্মের 
দ্বারা অর্জন কর! যাইতে পারে, সেই হিসাবেই যথাশক্তি জগতের ধারণপোষণ 
করিবার ন্যনাধিক অধিকার (চাতুর্ব্যাদি কিংবা! অন্য গুণকর্্মবিভাগরূপ 
সামাজিক ব্যবস্থ। হইতেই ) প্রত্যেকেই জন্মত প্রাপ্ত হইয়। থাকে । কল ভাল 
চালাইবার জন্য বড় চাকার মতো খুব ছোট চাকারও যেমন দরকার হর, 
সেইরূপই সমস্ত জগতের এই বৃহৎ বিরাট স্য্টসংহারের কাজ অথবা চক্র 
মব্যবস্থিতরূপে চলমান রাখিবার জনা ব্যাস আদির বড় বড় অধিকারের 
সমানই অন্য মনগুযোর ছোট ছোট অধিকারও পুর্ণ ও যোগ্যবীতিতে করি 
আমলে আন! কর্তব্য । কুমার ঘট এবং তাতি বস্ত্র তৈয়ার না করিলে, 
ৰাঙ্গা দ্বারা যথোচিত রাজ্যরক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাজ্গ পুরাপুরি হইতে 
পারে না; কিংবা আগ্‌-গাড়ীতে সামান্য নিশান-ওয়াল| কিংবা পরেশ্টম্মেন 
(রেল-ভুড়িবার শিপাই) যদি নিজের কর্তব্য না করে, তবে এখন যেষন আগ্গাড়ী 
বায়ুবেগে নির্ভয়ে চুটিয়া চলে, সেরূপ আর চলিতে পারিবে ন7া। তাই বেদান্ত” 
হুত্রকারেরই উপরি-উক্ত যুক্তিবাদের দ্বারা এক্ষণে নিশ্পর হইল যে, ব্যাস-আদি 
বড় বড় অধিকারী শুধু নহে অন্য লোঁকেরও--তা তিনি রাজাই হউন ব! 
গ্রজাই হউন--লোকসংগ্রহার্ধ বথা নির্দিষ্ট ছোটবড় আধিকারেন কর্ণ জানলাতের 


সন্ন্যাস ও কর্দযোগ। ৬৪ 


পরেও ত্যাগ না করিয়া 'নিক্ষামবুদ্ধিতে কর্তব্য জানিয়া যথাশক্তি, যথামতি ও 
যথাসম্ভব করিয়া যাওয়া উচিত। আমি না করি, অঁন্য কেহ এই কাজ করিবে 
এরূপ বল। উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কর্মে আবশাক ব্যক্তির 
মধ্যে একজন কম হইয়া যায় এবং সংঘশক্তি কমিয়! যায়, শুধু নহে কিন্ত 
জ্ঞানীপুরুষ সেই কম্ যতটা বিশুদ্বভাবে করিবেন সেরূপ অন্যের সাধ্যারক্ত 
নহে; ফলত এই হিসাবে লোকসংগ্রহও খোঁড়াই থাকিয়া! যাইবে । তাছাড়া, 
জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্মত্যাগর্প উদাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও বিগ্ড়াইয়! যায়, 
ইহ পূৰ্বেই বল! হইয়াছে । কর্ের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবার পর নিজের আত্মার: 
মোক্ষলাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইয়া জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার পরোয়া না৷ 
রাখিয়া “লোকসংগ্রহধন্মং চনৈব কুর্ধ্যা্র কারক়ে--লোকনংগ্রহ করিবে 
না, করাইবেও না ( মভা. অশ্ব. অনুগীতা, ৪৬. ৩৯ ) এইরূপ সন্যাসমার্গীয় লোক 
কখন কখন ঘলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু ব্যাসাদির আচরণের তাহারা যে 
উপপত্তি দেন তাহা হইতে, এবং বসিষ্ঠ ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি রামজনকাদিকে 
আপনাপন অধিকার অনুসারে সমাজের ধারণ-পোষণাদি কর্ম্মই আমরণ করিতে 
যে বলিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সন্যাসমার্গীর কর্ধত্যাগের 
উপদেশ একদেপদর্ণী, সর্বথ|-সিদ্ধ শাস্বীয় সত্য নহে। তাই বলিতে হয় যে, 
‘এই প্রকার একপক্ষীয় উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না৷ করিয়া, ভগবানের নিজেরই 
উদাহরণ অন্ুপারে জ্ঞানলাভের ‘পরেও আপন অধিকার বুঝি তদন্থসারে, 
লোকসংগ্রহকারী কর্ম আমরণ করিতে থাকাই শাস্ত্রোক্ত ও উত্তম মার্গ; তথাপি 
এই লোকসংগ্রহ ফলাশা রাখিয়া করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক 
ন! কেন, ফলের আশা রাঁখিলে কর্ম নিক্ষল হইলে দুঃখ না হইয়া যায় না। তাই 
আমি 'লোকসংগ্রহ করিব? এই অভিমান ‘বা ফলাশার বুদ্ধি মনে না রাখিয়া 
লোঁকদংগ্রহও কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই করিতে হয়। সেই কারণে “লোকসংগ্রহার্থ 
অর্থাৎ লোকদংগ্রহরূপ ফললাভের জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে, গীতা এইরূপ না, 
বলিয়া “লোকসংগ্রহমেবাপি 'সংপশ্যন্” লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও 
( সংপশ্যন্‌ ) তোমাকে কৰ্ম্ম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন ( গী. ৩, ২০) 
এই প্রকার গীতায় যে একটু লম্বাচৌড়া শব্দযোজনা করা হইয়াছে--ইহাই 
তাহার বীজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্তব্য সত্য ; কিন্তু এই শ্লোকের পূর্ব 
প্লোকে ( গী. ৩. ১৯) অনাসক্রবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ণ করিবার ভগবান্‌ অর্জ্জুনকে 
যে উপদেশ করিয়াছেন সেই উপদেশ লোকনংগ্রহের জন্যও উপযুক্ত, হঁহা বিস্বত 
হইবে না|” 

জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে বিরোধ তা! জ্ঞান ও কাম্য কর্ম্মেরই বিরোধ ; 
জ্ঞান ও নিফাম কর্মে অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও কোন বিরোধ নাই । কর্ম অপরিহার্য এবং ' 
.লোকসংগ্রহ-দৃষ্টিতে উহার আবশ্যকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, যাবজ্জীবন বথাধিকার ' 


৩৪০. . গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে চাতুর্বর্ণোর কর্ম্ম জ্ঞানীপুরুষের করিতেই হইবে । যদি এই বিষয়ই. 
শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গীতারও যদি ইহাই অর্থ হয়, তবে. 
বৈদিক ধর্মের স্বৃতিগ্রন্থে কথিত চারি আশ্রমের মধ্যে সন্্যাসাশ্র.ম কি দশ! 
হইবে, এই সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়। মনু প্রভৃতি স্বতিসসূছে ব্রহ্মচারী, 
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী__-এই চারি আশ্রমের কণা বলিয়া অধায়ন, যাগ-যজ্ঞ, 
দান কিংবা চাতুবর্ণ্য ধর্মান্থসারে নির্দিষ্ট অন্য কর্মের শাস্্রোক্ত আচরণের দ্বারা: 
প্রথম তিন আশ্রমে আস্তে আস্তে চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই এবং শেষে সমস্ত কর্ম্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিবে ও সন্গাস লইন্াা মোক্ষ অর্জন করিবে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে ( মনু, ৬, ১ ও ৩৩-৩৭ দেখ )1 ইহা! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, 
বাগবজ্ঞ ও দানাদি কৰ্ম্ম গৃহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও তাহ! চিত্তগুদ্ধির জন্য অর্থাৎ 
সেগুলির ইহাই উদ্দেশা যে,বিষয়াসক্তি বা স্বার্থপরবুদ্ধি চলিয়! গিয়া পরোপকারবুদ্ধি 
বাড়িয়া বাড়ি সর্বভূতে একই আম্ম। রহিয়াছে এই উপলব্ধির' শক্তি পাওয়া 
যাইবে ; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ম্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসাশ্রমই গ্রহণ করিবে, ইহাই সমস্ত স্তিকারদিগের 
অঠিপ্রার়। শ্রীপক্করাচার্ধয কলিযুগে যে সন্যাসধর্ধ্ের স্থাপনা করিয়াছেন, সেই 
মার্গ ইহাই; এবং স্ার্ভমার্গীয় কালিদাসও রঘুবংশের আরস্তে 
শৈশবেহভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্‌। 
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তন্ত তনুত্যজাম্‌ ॥ 
প্বাল্যকালে অভ্যাস (ব্ৰহ্মচৰ্য্য) কারী, যৌবনে বিষয়োপভোগরূপ সংসার (গৃহস্থা- 
শরম) কারী, শেষ বয়সে মুনিবৃত্তি কিংবা বানপ্রস্থ ধর্ম অবলগ্বনকারী এবং শেষে 
€ পাতঞ্জল ) যোগের দ্বারা সন্াসধন্দানুসারে ব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে আম্মাকে লইয়া গিয়া 
প্রাণত্যাগকারী” এইরূপ পরাক্রান্ত,ুর্যযবংশীয় রাজাদের বর্ণন। প্রদত্ত হইয়াছে 
(রঘু ১,৮)। সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকান্ু প্রশ্নে 
চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষা প্রতিষ্টিতা। 
এতামারুহ্য নিঃশেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ 
“চারি আশ্রমরূপ চারি পৈঠার এই সোপান শেষে ব্রহ্মপদে আসিক্গ! পৌঁছি- 
'স্বাছে ; এই পৈঠ দারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরো!- 
হণ করিতে থাকিলে পর মনুষ্য শেষে ব্হ্মলোকে মহত্ব লাভ করে (শাং, ২৪১. 
১৫) এই কথ! বলিয়া, পরে এই ক্রমপরম্পরার বর্ণনা করিয়াছেন 
কষায়ং পাচয়িত্বাশু শ্রেণিস্থানেযু,চ ত্রিমু। 
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমন্ুত্বমম্‌ ॥ 
“এই সোপানের তিন পৈঠায় মনুষ্য আপন কিন্বিষের ( পাপের ) অর্থাৎ স্বার্থপর 
আত্মবুদ্ধির কিংবা বিষয়াসক্তিরপ দোষের শীস্বই ক্ষয় করিয়া আবার সন্যাস গ্রহণ 
কারবে ॥ পারিব্রাজ্য অর্থাৎ সর্যাসই সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ হান” (শাং, ২৪৪, ৩)। 


" সয়্যাস ও কর্মযোগ 1 ৩৪৯. 


এক আশ্রম হইতে অন্য জাশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরম্পরাই মনুস্থতিতেও প্রদত্ত ' 
হইপাছে ( মন্ত্র, ৬. ৩৪ )। কিন্ত ইহার মধ্যে অন্তিম অর্থাৎ সয়্যাস আশ্রমের 
দিকে লোকের অতিরিক্ত প্রবৃত্তি হইলে সংসারের কর্তৃত্ব নঃ হইয়া সমাজও 
পঙ্গু হইবে এই কথা মন্গুর খুব উপলব্ধি হইয়াছিল । তাই, পূর্ববাশ্রমে গৃহধর্ণ্ম 
অনুসারে পরাক্রমের ও লোকসংগ্রহের সমস্ত কার্ধ্য অবশ্য কর্তব্য, মনু এই কথ! 
বলিয়া, পরে 
গৃহস্থস্ব যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্বনঃ। 
অপত্যেসোৰ চাপতাং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥ 

“শরীরে বলি পড়িতে আরম্ভ হইলে ও পৌন্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বানগ্রস্থ 
হইয়া সন্গাস গ্রহণ করিবে”--এইরূপ মনু স্পষ্ট সীমা নির্দেশ করিয়াছেন 
(মনত, ৬. ২)। এই. সীমা পালন করিতে হইবে, কাশ্রণ মন্ুস্বতিতেই উক্ত 
হইর়া:ছ যে. প্রত্যেক মনুষ্য জন্মতই আপন পৃষ্ঠের উপর খধিগণ, পিতৃগণ ও 
দেবগণের তিন খনভার (কর্তব্য ) লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । তাই, বেদাধায়নের 
দ্বার! ধবিধণ, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃধণ এবং যদ্গকর্থের বার! দেবধণ এইরূপ 
তিন খণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়! মনুষ্য সংসার ছাড়িয়! সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
পারে না। সেরূপ করিলে (অর্থাৎ সন্ন্যাস লইনে ) জন্মত-প্রাপ্ত এই খণ শোধ ন! 
“করিবার দরুণ সে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে (মনু, ৬. ৩৫-৩৭ ও পুর্ব প্রকরণে 
' প্রদত্ত তৈ, সং. মন দেখ)। প্রাচীৰ*হিন্দুধর্শশাস্তান্থলারে পিতার খণের পরিশোধের 
কালসীম! নির্দেশ কর! নাই, তাহা পুত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হইবে ; 
এবং কাহারও খণ রাখিয়া মর! অত্যন্ত হুর্গতি বলিয়। স্বীকৃত হইয়। থাকে, 
এই কথ! মনে করিলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উক্ত বড় রকমের সামাজিক কর্তব্যকে 
ঞেণ” বলায় আমাদের শীস্ত্রকারদিগের কি হেতু ছিল, তাহ! পাঠকের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । স্থতিকারদিগের নির্দিষ্ট এই সীমা অনুসারে সূর্য্যবংশীয় 
রাজারা কাজ করিতেন, এবং পুত্র রাজ্য চ'লাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে 
সিংহাসনে বদাইয়। ( প্রথম হইতেই নহে) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন 
এইরূপ কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন (রঘু. ৭. ৬৮)। এই নিয়ম পালন ন! 
করিয়া দক্ষপ্রজাপতির হ্ধ্যশখ নামক পুত্রদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর. 
শবলাশ্ব নামক অন্য পুত্রদ্দিগকেও, তাহাদের বিবাহের পূর্বেই, নারদ নিবৃত্ধি- 
মার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়! তুলিয়াছিলেন বলিয়া এই অশান্ত ও 
গর্হিত আচরণ সধ্বন্ধে নারদকে ভংসনা করিগা দক্ষপ্রক্জাপতি তাহাকে শাপ 
দিয়াছিলেল, ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত "হইয়াছে € ভ.গ. ৬.৫. ৩৫-৪২)! 
ইহ। হইতে উপলব্ধি হয় যে, আমরা »গাহ্‌স্থ্য জীবন বখাশান্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া 
আমাদের ছেলের! সন্ত্রীক কর্তা হইলে, বার্ধক্যের অনর্থক আশার কারণে 
ভাহাদের কর্তৃত্বের বাধা না আনিয়া নিছক্‌ মোক্ষপরারণ হইয়া আপনা হইতেই 


৩৪২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


আনন্দের সহিত সংসার হইতে নিবৃত্ত হইব, ইহাই এই আশ্রমবাবস্থার মুল 
হেতু ছিল। এই হেতুই বিদুরনীতিতে বিদুর খ্ৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন -_ 
উৎপাদা পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোইনুবিধায় কাঞ্চিৎ । 
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ধা অরণ্যসংস্থোহয়ং মুনির্ব,তৃষেৎ ॥ 
প্গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঞ্ধণী করিয়া, তাহাদের 
জীবিকার কিছু সুবিধ! করিয়া দিয়া, এবং কন্যাদিগকে যোগ্য পাত্রে নাস্ত 
করিয়া, পরে বানপ্রস্থ হইয়! সন্গ্যাস গ্রহণের ইচ্ছা করিবে” ( মভা. উ. ৩৬, 
৩৯ )। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ লোকের সংসারসম্বন্ধে বর্তমান ধারণাও 
প্রায় বিুরের কথারই মতো । তথাপি কখন-না-কখন সংসার ছাড়িয়া সন্নাস 
গ্রহণই মনুযামাত্রের পরমসাধ্য বলিয়া! স্বীকৃত হওয়ায়, জাগতিক কর্মের সংসিদ্ধির 
জন্য স্বৃতিকারদিগের নির্দিষ্ট প্রথম তিন আশ্রমের শ্রেযস্কর সীমা আস্তে আস্তে 
পিছাইয়া পড়িতে পড়িতে, কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা অল্পবর়সেই জ্ঞানলাভ 
করিলে, তাহার এই তিন পৈঠায় ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার আবশাকতা 
নাই--একবারেই সন্াসগ্রহণে তাহার কোন বাধা নাই-__“বরঙ্গচর্যাদেক 
প্রব্রজেদগৃহাদ্বা বনাদ্বা” (জাবা, ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থামি- 
পাছে! এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল স্যামরন্মিকে 
বলিয়াছেন 
শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ। 
কষায়ে কর্মতিঃ পক্ধে রসন্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥ * 

“যকল কর্ম, শারীরিক ( বিষয়াসক্তিরূপ) রোগ বহিক্কৃত করিবার জন্য আছে, 
জ্ঞানই সর্বোত্তম এবং চরম গতি? কর্মের দ্বারা শরীরের কষায় কিংবা অন্তানরূপ' 
রোগ বিনঃ হইলে পর, রসক্জানের আকাংক্ষা উৎপন্ন হয়” ( শাং, ২৬৯, ৩৮) চ' 
সেইরূপ এই প্রকার মোক্ষধর্ম্মে পিঙ্গলগীতাতে ও “নৈরাশাং পরমং সুখং” 
কিংবা “যোহসেৌ প্রাণাস্তিকো রোগন্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্” -তৃষ্ণারূপ 
প্রাখাস্তিক রোগ না গেলে সুখ নাই ( শাং. ১৭৪. ৬৫ ও ৫৮) এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে । জাবাল ও বৃহদারপ্যক উপনিষদের বচন ব্যতীত কৈবলা ও নারায়ণো- 
পনিবদে ও বর্ণিত হইয়াছে যে, “ন কর্ধ্ণা ন প্র্য়া ন ধনেন ত্যাগেনৈকে 
অযৃতত্বমানশ্ডঃ” কর্ম্মের দ্বারা, প্রজার দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা নহে--ত্যাগের 
দ্বারাই (কিংব। ন্যাসের দ্বারা ) কোন কোন বাক্তি মোক্ষ অর্ল্দন করে--' কৈ. 
১.২; নারা, উ, ১২.৩ ও ৭৮ দেখ )। জ্ঞানী পুরুষকেও শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মই 


* বেদাস্ত-দুত্রের শাঙ্কর ভাব্যে (৩. ৪. ২৪) এই প্লোক গৃহীত হইয়াছে ; তাহাতে উহার 
পাঠ “কষায়পক্তি:ঃ কর্ত্বাণি জ্ঞানং তু পরনা গতিঃ। কবায়ে কর্মভিঃ পঞ্চে ততো জ্ঞানং 
প্রবর্ততে” ॥ -এইরূপ আছে। আমি এই গ্লোক, মহাভারতে যেমনটি পাইরানছি তাহাই 
দিরাছি। 


সন্যাস ও কম্মযোগ । ৩8৩ 


করিতে হইবে ইহাই যদি গীতার দিন্ধান্ত হয় তবে এই বচনগুলির কি প্রকার 
প্রয়োগ কি ভাবে লাগাইতে হইবে তাহ। বল! আবশ্যক । অর্জ্জুনের মনে এই 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্ভে “তাহ| হইলে আমাকে 
সন্গাস কি, ও ত্যাগ কি, তাহা পৃথক্‌ করিয়া বলো" (১৮১) এইরূপ 
ভগবানকে অৰ্জ্জুন জিজ্ঞাস! করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌ এই প্রন্নের কি উত্তর 
দিলেন তাহ! দেখিবার পূর্বে স্থৃতিগ্রস্থে প্রতিপান্টিত এই আশ্রমমার্থ ব্যতীত 
অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্গের ও বিচার এখানে কিছু করা আবশ্যক । 

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্যাসী এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ 
চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই ন্মার্ত অর্থাৎ “ম্থৃতিকারগণের প্রতি- 
পার্দিত মাৰ্গ’ বলে। কর্ম কর ও কর্ম্ম ছাড়ো_-এইবূপ উভয় প্রকারে 
পরম্পরবিরুদ্ধ বেদের যে আগ্ঞ। তাহার সমন্বয়ার্থ শ্বৃতিকারেরা বয়োভেদানুরূপ 
আশ্রমের এই ব্যবস্থা করিয়াছেন ; এবং স্বরূপত কর্ম্মসন্যাসকেই যদি চরম 
ধোর বলিয়। মানা যার তবে সেই ধ্োরপিদ্ধির জন্য স্থৃতি কারগণের অঙ্কিত জীবনের 
চারি পৈঠার এই মার্গে সাধ্যের পূর্ব্বায়োজন অর্থাৎ সাধনরূপে কিছু অসঙ্গত 
বল৷ যায় না ' জীবনের এই প্রকার ক্রমোচ্চ পৈঠার ব্যবস্থা দ্বারা জাগতিক ব্যব- 
হারের লোপ ন! ঘটিয়া, যদিও বৈদিক কর্ম্ম ও ওপনিষদিক জ্ঞানকে একত্র সংযুক্ত 
" করিতে 'পারা যায় সত্য; তথাপি গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের পরিপোষক 
হওয়ায় (মন. ৬. ৮৯) মনুম্থৃতিতে ও মহাভারতেও শেষে গৃহস্থাশ্রমেরই মাহাস্ঃ 
স্পষ্ট স্বীকার কর! হইয়াছে 

যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্বে জীবস্তি জন্তুবঃ । 
এবং গার্স্থামাত্রিত্য বর্তস্ত ইতরাশ্রমাঃ ॥ 

“'মায়ের (পৃথিবীর ) আশ্রয়ে সমস্ত জগ্ক যেরঁপ জাবিত থাকে, সেইরূপ গৃহস্থা- 
শ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রম সকল রহিয়াছে” ( শাং. ২৬৮. ৬; ও মনু. ৩, পি 
দেখ )।মন্তু তে| অন্য আশ্রম্গুলিকে নদী এবং গৃহস্থাশ্রমকে সাগর বালয়াছেন 
(মন্ত, ৬* ৯০ ; মৃভা, শাং, ২৯৫. ৩৯) । গৃহস্থাশ্রমের শ্রেঠত্ব এইরূপে যদি নির্বিবাধ 
হইল তবে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়। ‘কৰ্ম্ম সন্যাস কর’ এইরূপ উপদেশ করায় লাভ কি? 
জ্রানলাভের পরে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম্ম করা কি অসম্ভব? অসম্ভব না হইলে 
জ্ঞানী পুরুষ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবেক এইরূপ বলার অর্থ কি? ন্যুনাধিক 
স্বার্থবুদ্ধিতে যাহারা কাজ করে সেই সাধারণ লোকর্দিগের অপেক্ষ। পুর্ণ নিষ্ধাম- 
বুদ্ধিতে যাহারা কাজ করেন সেই জ্ঞানীপুরুষেরা কাজেকাজেই, লোকসংগ্রনে 
অধিক সমর্থ ও যোগ্য হুইয়|া থাকেন। তাই, জ্ঞানের দ্বাধ। যখন জ্ঞাপীপুরুষেল্প এই 
যামর্থ্য পুর্ণাবস্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ ছাড়িয়া যাইবার ম্বাধীনত৷ জ্ঞানী- 
পুরুষের জন্য রাখিলে, চাতুর্বন্যব্যব্থ৷ যাহার হিতের জন্য কর! হইয়াছে সেই 
সমাজেরহ তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি কর! হয়। শরীরের সামর্থ্য ন। থাকিলে কেহ বি 


৩৪৪ গীতারহম্য অথবা কর্শ্মযোগশাস্তর । 


সমাজ ছাড়িয়া বনে যায়, তে| সে আলাম! কথ!) তাহ! দ্বারা সমাজের কোন বিশেষ 
হানি হইবে না। অনুমান হয় যে, সন্যাসাশ্রমের সীম! বৃদ্ধকালে নির্দেশ করায় মন্তুরু 
বোধ হয় এই অভিপ্রায়ই ছিল । কিন্তু এই শ্ৰেরন্কর সাম! পরে ব্যবহারে বজায় 
থাকে নাই ইহা! উপরে বলিয়াছি। তাই, কর্ম কর ও কর্ম্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ 
বেদবচনের মিল করিবার জনাই স্থতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীপরম্পরা 
স্থাপন করিলেও এই বিভিন্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নির্বিবাদ 
অধিকার স্থতিকারদিগেরই ন্যায়,_-এমন কি তাহাদের হইতেও অধিক--ষে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আছে, তিনিই ভাগবত ধর্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞান- 
কর্ম্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন । ভাগবতধর্থে 
গুধু অধাত্ববিচারের উপরেই নির্ভর ন করিয়! বাশ্রদেবভক্তির সলভ সাধনারও 
উপর ভর দেওয়া হইয়াছে । এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সবিস্তার বিচার 
করা যাইবে। ভাগবতধর্শ্ম ভক্কিমূলক হইলেও, তাহাতেও পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ 
হইলে পর কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশ। ছাড়িয়া জ্ঞানী পুরুষ- 
দিগকেও লোকসংগ্রহ্থার্থ সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ষামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনক- 
মার্গের এই মহ তত্বটি বঙ্গায় আছে; তাই কশ্বদৃষ্টিতে এই ছুই মার্গ একই 
প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াত্মক কিংবা প্রবৃত্তিমূলক । পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ 
অবতার নর ও নারায়ণ খাষি এই প্রবৃত্তিমূলক ধনম্মের প্রথম প্রবর্তক এবং দেই-' 
জন্যই এই ধর্মের প্রাচীন নাম-__'নারায়ণীয় ধর্ম” । এই দুই খধষি পরম জ্ঞানী ও 
নিষ্কাম কন্মের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নিষ্কাম কন্ম নিজেও করিতেন ( মভা, উ. 
৪৮. ২১) এবং সেইজন্যহ *প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধৰ্ম্মে নারায়ণাত্মকঃ, ( মভা। শাং, 
৩৪৭. ৮১), কিংব! প্প্রবৃত্তিলক্ষণং ধৰ্ন্মং খবির্নারায়ণোহব্রবীৎ”- নারায়ণ খষি- 
প্রবর্তিত ধৰ্ম্ম আমরণ প্রবৃত্তিমূলক (*মভা. শাং. ২১৭, ২ ), মহাভারতে এই ধর্মের 
এইরূপ বর্ণনা কর! হইয়াছে । ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হহয়াছে যে, হহাই সাত্বত 
কিংব! ভাগবতধৰ্ম্ম ; এৰং এই সাস্বত, কিংব! মূল ভাগবত ধর্মের স্বরূপ “নৈষ্ম্ম্য- 
লক্ষণ অর্থাৎ নিষ্কাম প্রবৃত্তিমূলক (ভাগ. ১. ৩, ৮ ও ১১. ৪. ৬ দেখ )1 এই 
প্রবৃত্তিমার্গেরই আর এক নাম ছিল “যোগ”, তাহ! «প্রবৃত্তিলক্ষণে! যোগঃ জ্ঞানং 
সন্্যাসলক্ষণং* অন্ুগীতার এই শ্লোক হহতে স্পষ্ট দেখ! যায় (মভা, অশ্ব. ৪৩, ২৫)। 
এইঞ্রনাই নারায়ণের অবতার শ্রীকষ্চ নরের অবতার অঞ্জুনকে গীতার যে ধৰ্ম্ম 
উপদেশ করিয়াছেন, গীতাতেই তাহার নাম 'যোগ” উক্ত হইয়াছে। ভাগবত 
ও স্মার্ত, দুই পথ ভপাস্য-ভেদ প্রবুক্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধুনা কাহার কাহারও 
এইরূপ ধারপা। কিন্তু আঁমাদের মতে এই ধারণ! ভ্রান্তিমূলক । কারণ এই দুই ' 
মার্গের উপাস্য ভিন্ন হইলেও উহাদের “অন্তভূতি অধ্যাত্মজ্ঞান একই । এবং 
অধ্যাত্মজ্ঞানের তিত্তি একই হইলে এই উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদশা প্রাচীন জ্ঞানী 
পুরুষ কেবণ উপাস্যভেদের জন্য বিবাদ করিতে বসিবেন ইথ সম্ভব নছে। এই 


সম্যাস ও কর্নাযোগ । ৩৪৫ 


কারণেই, যাহাকে ই ভক্তি কর না কেন, সেই ভক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেই গিয়। 
পৌঁছার, 'তগৰদ্গীত৷ (৯. ১৪) ও শিবগীত! (১২. ৪) এই দুই গ্রন্থে এইরূপ 
উক্ত হইয়াছে। নারায়ণ ও রুদ্র একই, যাহার! রুদ্রের ভক্ত তাহার! নারায়ণেরও 
ভক্ত এবং যাহারা রুদ্রের দ্বেষী তাহার! দারায়ণেরও দ্বেবী,--এইক্ধপে 
মহাভারতের নারায়ণীয় ধর্ম্মে তে এই ছুই দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে 
(মভা. শাং, ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩৪২. ১২৯ দেখ) । 'শৈব ও বৈষ্ণব এই তেদ 
প্রাচীনকালে ছিল না একথা আমি বলিনা। কিন্তু শ্মার্ভ ও ভাগবত 
এই দুই ভিন্ন পঞ্থ! হইবার পক্ষে, শিব কিংব! বিষ্ণু এই উপাসাভেদ কারণ 
নহে; জ্ঞানোত্তর নিবৃত্তি কিংব৷ প্রবৃত্তি, কম্ম ত্যাগ করিবে কি করিবে না, 
কেবল ইহারই মহত্বের সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় এই ছুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, 
ইহাই আমার বলিবার তাৎপর্য্য । পরে, কালক্রমে খন মূল ভাগবতধর্ম্মের 
প্রবৃত্তি-মার্ণ কিংবা কর্ন্মযোগ লুপ্ত হইয়! তাহাও কেবল বিষ্ণুভক্তিমূলক 
অর্থাৎ বন্ধ-অংশে নিবৃত্তিমূলক আধুনিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং তৎ্প্রবুক্ত 
তোমার দেবতা “শিব, আমার দেবতা ‘বিষ্ণু রকম বুথাভিমানে মন্ছৃষ্যের! 
যখন বগড়া করিতে লাগিল, তখন ্মার্ত' ও “ভাগবত” শব্দ অনুক্রমে “শৈব” 
ও ‘বৈষ্ণব’ শব্দের সহিত সমানার্থক হইয়! পরিশেষে এই আধুনিক ভাগবতধন্মী- 
দিগের বেদান্ত ( দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাক্বৈত ) ভিন্ন হইল এবং বেদাস্তেরই ন্যায় 
জেয়তিষের রীতিও অর্থাৎ একাদশী করিবার ও কপালে ফোটা কাটিবার রীতিও 
্ার্তমার্গ হইতে ভিন্ন হইল! কিন্তু এইভেদ প্রকৃত তেদ নহে অর্থাৎ মূলগত 
প্রাচীন ভেদ নহে--ইহা ন্মার্ড শব হইতেই ব্যক্ত হইতেছে । ভাগবতধর্শ্ম 
তগবানই প্রবর্তিত করায়, তাহার উপাস্য দেবতাও বে শ্রীকৃষ্ণ কিংবা বিষ্ণু, তাহ! 
কিছু মাশ্চর্ধ্য নহে। কিন্ত স্মার্ত শব্দের ধাত্বর্থ -্ৃত্যুক্ত'_কেবল এটুকুই - হওয়ার 
স্মার্তধর্মের উপাস্য দেবতা শিবই হইবেন এরূপ বলা যায় না। কারণ, মন্বাদি 
প্রাচীন ধন্বগ্রন্থে একমাত্র শিবেরই উপাসনা করিতে হুইবে এরূপ কোন নিয়ম 
প্রদত্ত হয় নাই। উল্টা, রিক্ুরই অধিক বর্ণনা আছে; কোন কোন স্থানে গণ- 
পতি প্রভৃতি উপাস্য দেবতার কথাও উক্ত হইয়াছে । তাছাড়া শিব ও বিষ্ণু এই 
দুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটিকেই 
স্মার্ত বল! যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্ীশঙ্করাচাধ্যকে স্মার্ভমতের প্রবর্তক বল! হইয়া 
থাকে । কিন্তু শাঙ্করমঠে উপাস্য দেবতা--শারদ। এবং শাঙ্করভাষ্যে প্রতি 

যেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সেইথানেই শিবলিক্কের 
নির্দেশ না, করিয়া শালগ্রামের অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রতিমারই উল্খে আচার্য্য করিয়াছেন 
(বেস্থ, শাংভা, ১. ২. ৭) ১, ৩, ১৪ ও ৪, ১.৩; ছাং, শাংভা. ৮১১১১) । 
সেইরূপ পঞ্চায়তনপৃজাও প্রথমে শ্করাচার্য্যই প্রবর্তিত করেন, এইরূপ কথা 
প্রচলিত আছে। ইহ! হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম স্রার্ড ও ভাগবত 
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৩৪৬ গীতাঁরহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশাস্তর । 


পদ্থা্ন মধ্যে ‘শিবভক্ত? কিংবা ‘বিষ্ণুভক্ত? এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগড়! 
ছিল না ; কিন্ত ধাহার দৃষ্টিতে শ্বৃতিগ্র্থে সুপ্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থানুসারে 
যৌবনকালে যথাশান্ত্র সংসার করিবার পর, বার্দ্ধক্যে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া 
চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্যাস গ্রহণ চরম সাধ্যছিল তিনিই স্মার্ত, এবং ভগবানের 
উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশ্রমের 
কর্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ যিনি বুঝিতেন তিনিই ভাগবত বলিয়া 
উক্ত হইতেন। ইহাই এই ছুই শব্দের মূল অর্থ) এবং এই হেতু এই ছুই শব্দ, 
নাংখ্য ও ষোগ কিংবা সন্যাস ও কর্ম্মযোগের সহিত অনুক্রমে সমানার্থক । ভগবানের 
অবতার-কার্যের কথা ধরিয়াই বলো, কিংবা! জ্ঞানযুক্ত গাহ্‌স্থ্যধন্মের মহত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলো, সন্ন্যাসাশ্রম লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল ; এবং কলি-বর্জিতের 
প্রকরণে অর্ধাৎ কলিযুগে যে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। * আবার জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রবর্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া,.সংসার হইতে বাহির হহয়। 
সন্যাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং 
বুদ্ধ ত যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া সন্যাস-দীক্ষা। গ্রহণ করিয়াছিলেন 
ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত শীশঙ্করাচার্য্য খণ্ডন 
করিলেও জৈন ও বৌদ্ধের! যে সন্ন্যাসধর্্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন 
তাহাই শ্রোতন্মার্ত সন্ন্যাস বলিয়! আচাৰ্য্য বজায়, রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই 
সন্যাসধন্মই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন । 
কিন্তু বস্তুত গীত৷ স্থার্তমার্গের গ্রন্থ নহে; সাংখ্য কিংবা সন্ন্যাসমার্গ হইতেই গীতার 
আরম্ত হইলেও পরে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম্মই তাহাতে প্রতিপাদ্য 
হইয়াছে । ইহা স্বয়ং মহাভারতকারের বচন এবং প্রথম প্রকরণেই আমি তাহা 
দিয়াছি। এই দুই পন্থাই বৈদিক হওয়ায় সর্বাংশে না হউক বহুলাংশে উভয়ের 
সমন্বয় করিতে পারা যায় ৷ কিন্ত এইরূপ সমন্বয় করা এক কথা ; এবং গীতার 
সন্নযাসমার্মই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, কর্ধমার্গকে যদি কোথাও মোক্ষপ্রদ বল হহয়! 
থাকে তো সে শুধু অর্থবাদ কিংবা ফাকা স্ততিমাত্র, এইরূপ বল! আর এক কথা। 
রুচিবৈচিত্র্প্রযুক্ত ভাগবত ধর্ম্মীপেক্ষা স্মার্তধনর্মই কাহার বেশী মিষ্ট লাগিবে না 
কিংবা কর্ম্মসন্্যাস পক্ষে সাধারণত: যে সকল কারণ বল! হইয়া থাকে, তাহাই ষে 
কেহ অধিক বলবন্তর মনে করিবে না তাহা কে বলিতে পারে ? উদাহরণ যথ।-- 


+ নির্ণয়সিন্ধু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কলিবর্জ্য প্রকরণ দেখ । উহাতে ‘‘অগ্নিহোত্রং গবালন্তং 
, সন্লাাসং পলপৈতৃকম্‌। দেবরাচ্ স্বতোৎপত্তিঃ. কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥” এবং 'পল্লাসম্চ ন 
কর্তব্যে। ব্রাহ্মণেন বিজানতা” ইত্যাদি স্বতিবচন প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ, _অগ্নিহোত্, 
গোবধ, সন্নাস, শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও নিয়োগ, কলিযুগে নিধিদ্ধ। তন্মধ্যে সন্্যাসের 
দিঘিত্বতাও পশস্বরাচাধ্য পুর্ব হইতে ছাঁটিয়! ফেলিয়াছেন। 


ছু 


'সন্গ্যাস ও কন্মযোগ । ৩৪৭ 


শ্বার্ত কিংবা সর্যাসধর্শই যে শুশঙ্করাচার্য্যের মান্য ছিল, অন্য সমস্ত মার্গ তিনি 
অজ্ঞানমূলক বলিয়| মনে করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই 
জনাই যে গীতার ভাবার্ঘও তাহাই হুইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। গীতার সিদ্ধান্ত 
তোমার মানা ন! হয়, তুমি তাহা স্বীকার করিও না। কিন্তু নিজের জেদ বন্গায় 
রাখিবার জন্য “এই জগতে জীবনের দুই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ্ মার্গ কিংব| নিষ্ঠা 
আছে” এইরূপ যাহা গীতার আরম্ভে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ প্সন্নযাসনিষ্ঠাই 
একমাত্র প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ মাৰ্গ” এরূপ করা সঙ্গত নহে । গীতায় বর্ণিত এই হুই মার্স 
বৈদিক ধর্মে জনক-যাজ্ঞবন্ধোর পূর্ব হইতেই স্বতন্বভাবে চলিয়া আসিয়াছে । 
তন্মধ্যে জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষণ করিবার অধিকার ক্ষাত্রধর্দীসুসারে, 
বংশপরম্পরাক্রমে কিংবা! নিজ সামর্থ্ে যিনি প্রাপ্ত হইতেন তিনি জ্ঞানলাভের 
পরেও আপন কর্ম্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই 
নিজের সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয়। বাপ । সমাজের এই 
অধিকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই “সুখং জীবস্তি মুনয়ো৷ ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতাঃ” 
(শাং, ১৭৮, ১১)--অরণ্যবাসী মুনি আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করিয়া 
থাকেন__আবার, “দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধর্ম্মে ন মুণ্ডনম্” (শাং, ২৩. 
৪৬)-__দণ্ডের দ্বারা লোকের ধারণপোষণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, মুণ্ডন করাইয়া 
লওর! নহে--এইরূপ মহাভারতে অধিকারভেদে ছুয়েরই বর্ণনা! আছে । কিন্ত ইহা! 
হইতে এমনও বুঝিতে হইবে ন। যে, কেবল প্রজাপালনের অধিকারী ক্ষত্রিয়েরই 
নিজের অধিকার হেতুই কর্ম্মযোগ বিহিত ছিল | যে, যে কর্ম্ম করিবার অধিকারী, 
জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে দেই কর্ম করিতে হইবে ইহাই কর্মষোগের উক্ত 
ব্চনের প্রকৃত ভাবার্থ ; এবং এই কারণেই “এষ! পুর্ববতরা বৃত্তি ব্রান্মণস্য 
বিধীয়তে” (শাস্তি, ২৩৭ )--জ্ঞানলাভের পর ব্রাহ্মণও আপন অধিকারান্থসারে 
ষাগযক্তাদি কর্ম প্রাচীন কালে বজায় রাখিতেন- এইরূপ মহাভারতে উক্ত, 
হইয়াছে। মনুন্থৃতিতেও সপ্যায়াশ্রমের বদলে সমস্ত বর্ণের পক্ষে বৈদিক কর্মমষোগই 
বিকল্পে বিহিত বলিয়া! ধৃত হইয়াছে (মনু, ৬. ৮৬:৯৬ )। ভাগবত ধর্ম কেবল, 
ক্ষত্রিয়ের জন্যই, এরূপ কোথাও উক্ত হয় নাই) উল্টা, স্রীশুদ্রাদি সমস্ত, 
লোকের উহা স্থলত এইরূপে তাহার মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে ( গী, =. ৩২ )। 
মহাভারতে তুলাধার ( বৈশ্য ) ও ব্যাধ ( বহেলিয়! ) এই ধর্মই আচরণ করিত, 
এবং তাহারা ব্রাহ্মণদিগকেও এধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছে এইরূপ আখ্যায়িক। আছে 
( শাং. ২৬১7 বন, ২১৫ )। নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগের আচরণ করিতে অগ্রসর পুরুষ- 
দিগের যে সকল উদাহরণ ভাগবত ধর্গ্রস্থে প্রদত্ত হয় তাহা, কেৰল জনক- 
গ্ীআদি ক্ষবরিয়দেরই নহে--তাহাতে বসিষ্ঠ, জৈগীষব্য ওব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানী 
ব্াহ্মণদিগেরও সমাবেশ, কর! হইয়। থাকে । . 

গীতার কর্শমার্গই"গ্রতিপাদ্য হইলেও শুধু অর্থাৎ জ্ঞানবর্জিত কর্ম করিবার, 


৩৪৮ গীতারহস্য অথবা কণ্দযোগশান্ত্র । 


মার্গকে মোক্ষপ্রদ বলির! গীতা স্বীকার করেন না এ কথা যেন আমরা বিশ্বত 
না হই। জ্ঞানবর্জজিত কর্ম করিবারও দুই প্রকারভেদ আছে। এক, 
দস্তের সহিত কিংবা আস্ুরী বুদ্ধিতে কর্ম কর। এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত। 
তন্মধ্যে দস্তের মার্গ কিংব। আস্গরী মার্গকে গীতা ( গী. ১৬, ১৬ ও ১৭- ২৮), 
এবং মীমাংসকেরাও গর্ত ও নরকপ্রদ বলিয়া শ্বীকার করেন; খগ্বেদেও 
অনেক স্থানে শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে (খু, ১০- ১৫১7 ৯. ১১৩. ২ও 
২. ১২, ৫)। কিন্ত দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা 
রাখিয়া কর্ম করিবার মার্গসম্বন্ধে মীমাংসকেরা বলেন যে, পরমেশ্বরু-শ্যরূপের 
যথার্থ জ্ঞান না হইলেও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত 
যাগযন্তাদি কর্ম আমরণ করিতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাভই হয়। মীমাংসক- 
দিগের এই মার্গ যে কর্মকাগুরূপে বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে 
তাহ! পূৰ্ব্ব প্রকরণে বলিয়াছি । বেদসংহিত! ও ব্রাহ্মণসমূহে সন্যাসাশ্রম অবশ্য- 
কর্তব্য রলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই। বরঞ্চ, গৃহস্থাশ্রনে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ 
হয় এইরূপ বেদের স্পষ্ট বিধান থাকার কথা জৈমিনি বলিয়াছেন ( বেস্ু. ৩. ৪. 
১৭-২ দেখ); তাহার এই উক্তি কিছু ভিত্তিহীনও নহে। কারণ, কর্মকাণ্ডের 
এই প্রাচীন মাগীকে গৌণ বলিয়। স্বীকার করা উপনিষদেই প্রথমে আরম্ভ হউয়াছে: 
দেখা যায় । উপনিষদ বৈদিক হইলেও যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্তী, তাহা 
উপনিষদের বিষয়-প্রতিপাদন হইতেই প্রকাশ শায়। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে 
পরমেশ্বরের জ্ঞান তৎপূর্বে হয়ই নাই । হা; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্বর বৈরা- 
গ্যেবব দ্বার! কর্মমসন্ন্যাস করা বিধেয়, এই মত উপনিষকালেই অবশ্য প্রথমে আমলে 
আসে ; এবং তদনস্তর সংহিত। ও ব্রাঁ্ষণে বর্ণিত কর্মকাণ্ডের গৌণত্ব আসিয়াছে । 
তৎপূর্বের কর্ম্মকেই প্রধান বলিয়। মানা হইত। উপনিষদের কালে বৈরাগ্যযুক্ত 
জ্ঞানের অর্থাৎ সন্াসমার্গের এইরূপ প্রাধান্য হইতে থাকিলে, যাগযজ্ঞাদি কর্মের 
প্রতি কিংবা চাতুর্বপ্যধন্ম্েরও প্রতি জ্ঞানীপুরুষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং 
সেই অবধিই টা গ্রহ কর! আমাদের কর্তব্য এই ধারণ! মন্দীভৃত হুইল। 
শ্বতিকারেরা স্বন্ব গ্রন্থে, গৃহস্থাশ্রমে যাগবজ্ঞা্দি শোত কিংবা াতুবপো স্মার্ত কর্ম 

করাই কর্তব্য, এইরূপ বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের নাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন সত্য; 
কিন্তু স্থতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
উপনিষদের জ্ঞানপ্রভাবে কর্ম্মকাণ্ডের ষে গৌপত্ব আসিয়াছিল, স্বতিকারদিগের 
আশ্রমব্যবস্থায় সেই গৌণস্ব হাস হইতে পারে নাই । এই ব্যবস্থার 'জ্ঞানকাণ্ড 
ও কর্্দকাণ্ডের মধ্যে কাহাকেই গোণরত্ব ন! দিয়া, ভক্তির সহিত এই হয়েরই 
সমন্বয় করিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এবং 
ৰাগযন্তাদি কর্মের দ্বারা বড়জোর স্বর্গ-প্রান্তি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গীতার 
মান্য ( মুণ্ড, ১. ২- ১০ ১ গী. ২. 8১-৪৫) । কিন্তু ইংাও গীতার সিন্ধান্ত যে, ' 


সম্যাস ও কন্মযোগ। ৩৪৯ 


স্থ্টিক্রম চলিত রাখিতে হইলে যজ্ঞ কিংবা কর্শচক্রকেও বজায় রাখা আবশ্যক, 
কর্ম তাগ কর! নিছক পাগ্লাবি ব৷ মূর্খতা । তাই ষাগযদ্্রাদি শ্রোত কৰ্ম্ম কিংবা 
চাতুৰ্বরণাদি ব্যবহারিক কর্ন অঙ্ঞানপুর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত না করিয়া জ্ঞানবৈরাগা- 
যুক্ত বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়া কর; তাহা হইলে এই চক্র ও বিজ্থলিত হবে 
না, এবং তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক ও হইবে না, এইরূপ গীতার 
উপদেশ । জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের (সন্নাস ও কর্মের ) সমন্বয় করিবার গীতার 
এই নৈপুণ্য স্থৃতিকারদিগের অপেক্ষা যে অধিক সরস তাহা আর বলিতে হইবে 
না। কারণ, ব্যন্টি্প আত্মার কল্যাণ একটুও কম না করিয়া তাহার সঙ্গে 
জগতের সমষ্টিরপ আত্মার কল্যাণও গপীতামর্গের দ্বারা সংসাধিত হয়। কর্ম 
অনাদি ও বেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় তোমার জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাহ! 
করাই আবশ্যক, এইরূপ মীমাংসক বলেন । অনেকগুলি উপনিষৎকার ( সকলে 
নহে) কৰ্ম্মকে গৌণ স্থির করিয়া বলেন যে, বৈরাগোর দ্বারা কর্ম ত্যাগ করা 
কর্তবা ; নিদানপক্ষে তাহাদের সেই দিকে যে কৌক্‌ তাহা মানিতে বাধা নাই। 
এবং স্থতিকার বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমব্যবস্থা দ্বার উক্ত দুই মতের এইরূপ 
সমন্বর করেন যে, পূর্ব আশ্রমে এই সকল কর্ম্ম করিতে থাকিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে 
“পর বাদ্ধকোে বৈরাগোর দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে। কিন্তু গীতার. 
পন্থ। এই তিন পন্থ। হইতে ভিন্ন । জ্ঞান ও কামাকর্ম্বের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, 
জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্মের মধ্যে কোনই, বিরোধ নাই ; তাই, নিষ্চামবুদ্ধিতে সমস্ত 
কৰ্ম্ম সর্বদ| করিরা যাও, তাহা কখনও ছাড়িও না, গীতা এইরূপ বলেন। এখন 
এই চারি মতের তুলনা করিলে দেখা! যায় যে, জ্ঞান হইবার পূর্বে কর্মের 
াবশ্যকত আছে ইহা সকলেরই মান্য $+ কিন্তু এইরূপ অবস্থার শ্রদ্ধার 
সহিত অনুষ্ঠিত কর্মের ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে, এইরূপ উপনিষদে ও গীতায় 
উক্ত হইয়াছে । ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে পর কর্ম্ম করিবে কি 
করিবে না এই সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে। জ্ঞানের 
দ্বারা সমস্ত কাম্যবুদ্ধির হাঁস হইলে পর যে ব্যক্তি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন 
তাহার কেবল স্বর্গপ্রাপ্তিকর কাম্য কর্ম করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে নী 
এইরূপ কোন কোন উপনিষৎকার বলেন; কিন্তু ঈশীবাস্যাদি অন্য কতকগুলি 
উপনিষৎ, মৃত্যুলোকের ব্যবহার বজায় রাধিবার জন্য কর্ম্ম করাই আবশ্যক, 

এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত এই ছুই মার্গের, মধ্যে দ্বিতীয় 
মার্গই- গীতার প্রতিপাদ্য, ইহা স্পষ্ট দেখা যায় ( গী. ৫.২)। কিন্তু মোক্ষের 
অধিকারী জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রহার্থ বিক্ষামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্ম করিবেক এইরূপ 
বলিলেও, যে যাগবজ্ঞাি কর্মের স্বর্গ প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম্ম 
তিনি কেনই ব! করিবেন এই প্রশ্ন এই স্থানে স্বভাবতই উপস্থিত হয়। তাই 
“১৮শ অধ্যায়ের আরস্তে ত্র প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, ভগবান্‌ স্পষ্ট নির্ণয় করিয়া 


৩৫০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


দিয়াছেন যে, “যজ্ঞ, দান, তপ” প্রভৃতি কর্ম্ম সর্বদাই চিত্তগুদ্ধিকার়ক অর্থাৎ 
নিফামবুদ্ধি উৎপাদক ও বর্ধক হওয়! প্রযুক্ত “এই সকল কর্ম্মও” ( এতান্তপি ) 
অন্ত নিফাম কর্ম্মেরই ন্যায় লোকসংগ্রহার্থ, ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া 
জ্ঞানীপুরুষের নিয়ত করা! কর্তব্য (গী. ১৮. ৬)। পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া 
সমস্ত কৰ্ম্ম এইরূপ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে, ব্যাপকার্থে ইহাই এক বড়- 
রকমের যজ্ঞ হুইয়া যায়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম 
বন্ধনম্বরূপ হয় না ( গী. ৪. ২৩); কিন্তু সমস্ত কর্শ্মই নিষ্কাম বুদ্ধিতে অঙ্ুষ্ঠিত 
হওয়ায়, যজ্ঞ হইতে ন্ববর্ণপ্রাপ্তিন্বপ যে বন্ধনাত্মক ফল পাইবার কথা ছিল তাহাও 
পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কর্ম মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। মোদ্দা 
কথ, মীমাংদকদিগের কর্মকাণ্ড গীতায় বজায় রাখা হইলেও এরূপ কৌশলে 
বজায় রাখা হইয়াছে যে তাহার দরুন স্বর্গে গমনাগমন ন! ঘটিয়া সমস্ত কর্ম্মই 
নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হহয়! বায় না। মীমাংসক- 
দিগের কর্ম্মমার্গ এবং গীতার কর্ম্মযোগের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ--ছই এক 
নহে, ইহ! মনে রাখিতে হইবে । 

ভগবদ্গীতা ক প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্্ম কিংবা কৰ্ম্মযোগই যে প্রতিপাদ্য, এবং 
এই কর্ম্মযোগে ও মীমাংদকদ্দিগের কম্মকাণ্ডে যে কি প্রভেদ তাহ এখানে বলি-, 
রাছি । এক্ষণে গীতার কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানকাগুকে ধরিয়। স্বৃতিকারদিগের বর্ণিত 
আশ্রনব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তাত্বিক দৃষ্টিতে তাহার একটু বিচার করিক। এই 
ভেদ অতীব স্থস্ক এবং বাস্তবিক বলিতে হইলে এই সম্বন্ধে বাদবিতণ্ড৷ করিবার 
কোন কারণও নাই । জ্ঞানলাভ হুওয়! পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধির অন্য প্রথম হুই (ব্রহ্মচারী 
ও গৃহস্থ) আশ্রমের কার্য্য সকলেরই করা কর্তব্য ইহা, উভয় পক্ষেরই মান্য। পূর্ণ 
জ্ঞান হইলে পর ক ্ধ করিবেক কিংব। সন্যাস লইবেক এইটুকুই যা মতভেদ । কিন্তু 
এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ যে কোন সমাজে অল্পই দেখ যায়; তাই, এই অন্সংখ্যক 
জ্ঞানী লোকের কর্দ কর। বা না করা একই, সে সম্বন্ধে বিশেষ দাপাদাপি করিৰার 
আবশ্যকতা নাই, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্ত এ কথা বল! 
ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ বলিয়! 
মানে এবং নিজের চরম সাধ্য অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন 
আচরণের গতিপথ নিদ্ধীরণ করায় ‘জ্ঞানী পুরুষের কি কর! কর্তব্য” এই 
প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্টিতে একট! বড় প্রশ্ন হইয়! পড়ে । জ্ঞানীপুরুষ শেষে সর্যাস 
গ্রহণ করিবেক স্বতিগ্রস্থেইহ! বল! হইয়াছে সত্য ; কিন্তু স্ার্তমার্গের অন্ুসারেই 
এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে' তহা উপরে বল! হইয়াছে । উদাহরণ 
যরখা--বৃহদারণ্যক উপনিষদ যাঁজ্বক্্য জনককে ব্রঙ্গজ্জানের অনেক উপদেশ 
করিয়াছেন; কিন্তু তিনি জনককে কোথাও বলেন নাই যে, “তুমি এখন 
রাঙ্গয ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ-কর”। বরং, যে জ্ঞানী পুরুষ ভ্তানোত্তর সংসার ত্যাগ, 


সন্ন্যাস ও কম্মযোগ । ৩৫১ 


করেন, সংসার তীর তাল লাগে ন। (ন কাময়ন্তে) বলিপাই তিনি ত্যাগ করেন 
এইরূপ বলিয়াছেন ( বৃ. ৪. ৪. ২২)। ইহা হইতে বৃহদারণ্যকের এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানোত্তর সন্যাস গ্রহণ করা বানা করা প্রত্যেকের 
ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বৈকল্পিক বিষয়, ব্ৰহ্মজ্ঞান ও সন্যাসের মধ্যে কোন নিত্য 
সম্বন্ধ নাই ; এবং বেদান্তহত্রে বৃহদারণ্যক-উপনিষদের এই বচনের অর্থ ধ্রূপই 
কর! হইয়াছে (বেস্থ, ৩, ৪. ১৫)। জ্ঞানোত্তর কর্ন্মসন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাভ 
হইতে পারে না, ইহ! শঙ্করাচার্য্যের স্থির সিদ্ধান্ত; এই জন্য আপন ভাষ্যে 
তিনি সমস্ত উপনিষদ এই সিদ্ধান্তের অনুকুল দেখাইবার জন্য চেষ্টা করি- 
পাছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জ্ঞানোত্তরও ধথাধিকার আমরণ কর্ম্ম পরা 
কোন বাধা নাই ইহা শ্্ীণঙ্করাচার্ধ্যও স্বীকার করিয়াছেন ( বেস্ক, শাংভা- 

৩, ৩২; এবং গী. শাংভা, ২, ১১ ও ৩. ২০ দেখ )। “ইহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধ 
হয় বে, সন্ন্যাস কিম্বা স্মার্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাজ্য বলা যায় নাঃ 
কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যতিক্রমস্থপ মানিয়া, এই মার্গেও যথাধিকার কর্ম 
করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে । এই ব্যতিক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়! 
গীতা বলেন যে, চাতুবর্ণাবিহিত কৰ্ম্ম জ্ঞানলাভ হহবার পরেও লোকসংগ্রহার্থ 
কর্তব্য বলিয়া নিফাম বুদ্ধিতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের কর! কর্তব্য । ইহা হইতে 
সিন্ধ হয যে, গীতাধর্ম্ম ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ব সন্গযাসমার্গীদিগের 
দৃষ্টিতেও নির্দোষ) এবং বেদান্তঙ্থত্র স্বতন্ভাবে পাঠ করিলে বুঝা! যাইবে 
বে, উহাতেও জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মষোগ সন্্যাসের বিকল্প বলিয়া গৃহীত হইয়াছে 
(বেস, ৩, ৪. ২৬) ৩, ৪: ৩২-৩৫ )1* নিফামবুদ্ধিতেই হউক যদি আমরণ 

কৰ্ম্মই করিতে হয় তবে স্বতিগ্রন্থে কথিত কর্মত্যাগর্ূপ চতুর্থাশ্রম কিংবা 
সম্যাসাশ্রমের কি অবস্থ। হইবে তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক। অর্জুন মনে 
ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান কথন-না-কখন কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যতীত 
মোক্ষলাভ হয় না বলিবেনই ; এবং তখন ভগবানের মুখেই যুদ্ধ ছাড়িয়া 
দিবার পক্ষে আমি স্বাধীনতা পাইব । কিন্তু যখন অজ্ঞুন দেখিলেন যে, 

১৭শ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত ভগবান কর্ম্মত্যাগরূপ সন্নযাসাশ্রমের একটি কথাও 
বলিলেন না, সর্বক্ষণ এই উপদেশই করিলেন যে, ফলের আশ! ত্যাগ কর, 
তখন ১৮শ অধ্যায়ের আরস্তে অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন--“তবে, সন্যাস 

ও ত্যাগের ভেদ কি তাহ। আমাকে আবার বলে/”। অজ্ঞুনকে এই প্রশ্নের 

উত্তরে ভগবান বলিতেছেন, “অৰ্জ্জুন, এতক্ষণ তোমাকে বে কর্ম্া- 


-_ টা টা শা শা শা 

* বেদাস্তগৃত্রের এই অধিকরণের অর্থ শাঙ্করভাষ্যে একটু সক্কি:ব্পে করা হইয়াছে। 
কিন্তু বিহিত্থাচ্চাশ্রমকর্ম্মপি (৩. ৪: ৩২) ইহার*অর্থ আমাদের মতে, “জ্ঞানীপুরুষ আত্রম- 
কর্ম্মও করিলেও উত্তম, কারণ উহ! বিহিত” । মোদ্দাকথা, জ্ঞানীপুরুষ কর্ম ক্ষন ব! না করন, 
ছুই পক্ষই আমার মতে বেদান্তহুত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। 


৩৫২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


যোগের কপ! বিয়াছি তাহার মধ্যে সন্যাস নাই এরূপ যদি তোমার ধারণ! 
হয় তৰে তাহা তূল। কৰ্ম্মযোগী পুরুষ সমস্ত কর্শের, “কাম্য অর্থাৎ আসক্ত- 
বুদ্ধিতে কৃত কন্ম এবং ‘নিষ্কাম’ অর্থাৎ আসক্তি ছাড়িয়া কৃত কর্ম এই দুই 
ভেদ করেন। (ইহাকেই মনুম্থৃতি ২৩. ৮৯-এ 'অনু ক্রমে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত’ 
নাম দিয়াছেন )। তন্মধ্যে ‘কামা’ বর্গের সমন্ত কর্ম্ম কন্মযোগী একেবারেই 
ত্যাগ করেন, অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ন্মের “সন্ন্যাস” করেন। বাকী রহিল 
‘নিষ্কাম’ কিংব। 'নিবৃত্তঃ কর্ম) এই নিষ্কাম কৰ্ম্ম কৰ্ম্মযোগী করেনই তো, 
কিন্ত সেই সমগ্তের মধ্যে তিনি ফলাশ। সর্বথাই ত্যাগ করিয়া থাকেন । সারকথা, 
কর্ন্মষোগমার্গেও '‘সন্্যান’ ও ‘ত্যাগ’ হইতে অব্যাহতি হইল কৈ? শ্মার্তমার্গা 
শ্বক্নপত: কর্মনন্লাদ করিয়। থাকেন, আর কর্ধনার্থের যোগী তাহা না ক্রিয়া 
কর্ম্মের ফলাশ! সন্ন্যাস করেন । সন্ন্যাস ছুই পক্ষে ই বজায় আছে ( গী ১৮, ১-৬ 
এর উপর আমার টাক! দেখ)। সমস্ত কর্ম বিনি পরমেশ্বরে অর্পণপূর্বাক 
নিফামবুদ্ধিতি করেন, গৃহস্থাত্রমী হইলেও তাহাকে “নিত্যসন্ন্যাসীই' বলিতে 
হইবে (গা, ৫. ৩), ইহাই ভাগবত ধৰ্ম্মের মুখ্য তত্ব) এবং ভাগবত পুরাণেও 
সমস্ত আশ্রমধশ্মের কথা প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই তত্বই 
উপদেশ করিয়াছেন । বামন পণ্ডিত গাতাদত্বন্ধীয স্বনিখিত টীক। যথার্থনীপিকায় 
(১৮.২) যাহা বলিয়াছেন তদনুসারে “শিখ! বোড়ুনী তোডিলা দোরা+__ 

মুণ্ডিতনপ্তক সন্ন্যাসী কিন্ব। হস্তে দও গ্রহণ , করিয়। ভিক্ষা মাগিতে লাগিল; 
অথব। সমস্ত কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়। অরণ্যে গিয়া বাস করিল, এইরূপ করিলেই 
যে সন্ন্যাস হয় তাহ নহে। সন্যাস ও বৈরাগ্য বুদ্ধির ধর্ম) দণ্ড, শিখা ঘা! 
পৈতার নহে। বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম নহে, দণ্ড আদিরই ধর্ম যদি 
বলো, তবে যে ব্যক্তি রাজচ্ছত্রু কিংবা ছত্রদণ্ড হস্তে ধারণ করে তাহাদেরও 
সৃন্্যাসীর মোক্ষলাভ করিতে হয় ; জনক-স্থলভ-সংবাদে এইরূপই উক্ত হইয়াছে 

ত্রিদণ্ডাদিবু যদান্তি মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ । 
ছত্রাদিযু কথং ন স্তাৎ তুল্যহেতৌ পৱ্থিগ্ৰহে ॥ ( শাং, ৩২০. ২) 

কারণ, হস্তে দণ্ড ণরিগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই । তাৎপর্য, 
কায়িক,.বাচিক ও মানসিক সংযমই প্রকৃত ত্রিদণ্ড ( মনু, ১২. ২০); এবং 
কাম্যবুদ্ধির সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্যান (গা- ১৮. ২); এবং ভাগবতধর্শ্মে উহ 
হইতে যেরূপ নিষ্কৃতি পাওয়! যায় না (গী. ৬.২) সেইরূপই বুদ্ধি স্থির 
রাখিবার কর্ম্ম কিংবা ভোজনাদি কর্ম হইতেও সাংখ্য মার্গে শেষ পর্য্যন্ত 
নিষ্কৃতি’ পাগুয়! যায়ন/। আবার ত্রিদপ্ডী কিংব| কর্মমত্যাগরূপ,সঙ্ন্যাস কর্ম্ম- 
যোগমার্গে নাই বলিয়া এ মার্গ স্মৃতিবিরুন্ধ কিংবা ত্যান্ধয, এইরূপ বৃথা 


সন্দেহ করিয়া গেরুয়া বন্ধ কিংব| সাদা বস্ত্র জন্য ঝগড়া করিতে বসার 
লাভকি? 


সন্্যাস ও কর্মঘোগ ৷ ৩৫৩ 


আগবান্‌ খুব নিরভিমান ঘুদ্ধিতে ইহাই বলিয়াছেন-- 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি । 

ংখা ও (কর্ম) যোগ মোক্ষরৃষ্টিতে দুই নহে, একই, ইহ! যিনি জানির়াছেন 
তিনিই পণ্ডিত (গী. ৫. ৫)। এবং মহাভারতেও, একাস্তিক অর্থাৎ ভাগবত 
ধর্ম সাংখ্যধর্ম্ের সমানই, “সাংখ্যযোগেন তুল্যে। হি ধর্ম একান্ত-সেবিতঃ* 
(শাং. ৩৪৮, ৭৪ )-- এইরূপ উক্ত হুইক্সাছে। মোদ্দা কথা, পরার্থে সমস্ত 
স্বার্থের লয় করিরা, আপন আপন যোগ্যতান্রূপ ব্যবহারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্মই 
সর্বভূতহিতার্থ আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য. বলিয়া করিতে থাকাই 
প্রকৃত বৈরাগ্য কিংব! ‘নিত্য সন্যাস’ (৫. ৩)$ এই কারণেই কর্ন্মযোগমার্গে 
স্বঙপতঃ কর্মের সন্যাস করিয়া কখনই ভিক্ষা মাগে না। কিন্ত বাহ্যাচরণ 
দ্বারা দেখিলে এইরূপ ভেদ প্রতীয়মান হইলেও সম্যাস ও ত্যাঞ্জের প্রকৃত তত্ব 
কর্মষোগমার্গেও বঙ্গায্ন থাকে । তাই, স্তবতিগ্রন্থের আশ্রমব্যবগ্থা ও নিক্ষাম 
কম্মযোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার শেব দিদ্ধা ্ত। 

উপন্রি-উক্ত বিচারআলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণ! 

হইতে পারে যে, সন্যাসধর্ম্ের সহিত কম্মযোগের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার 
মধ্যে যে এতটা ধস্তাধস্তি কর! হইয়াছে, শ্ার্ত কিংবা সব্যাসধশ্ন প্রাচীন হওয়া 
» এবং কণ্মযোগমার্গ তাহার পরে নিঃসহ্থত হওয়াই তাহার কারণ। কিন্তু ইতিহাস- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলে সকলেরই উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত অবস্থা! তাহা। নহে। 
বৈদিক ধর্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্্মকাওাত্মকই ছিল, তাহা পুর্বে বলিয়া! 
আসিরাছি। পরে গওুপনিষদিক জ্ঞানের দ্বারা কর্মকাণ্ডের গৌণতা প্রচণিত 
হইতে থাকে এবং কর্ম্মত্যাগকপ সন্ন্যাস আস্তে আস্তে প্রচারিত হইতে আরম্ভ 
হুয়। বৈদিক ধৰ্ম্মবৃক্ষের বুদ্ধির কিন্ত এই দ্বিতীয় সোপান । কিন্তু এই সময়েও 
পনিষদিক জ্ঞানের কর্মকাণ্ডের সহিত মিল করিয়া জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ 
আপন কৰ্ম্ম আমরণ নিষ্কাম ঝুঁদ্ধিতে করিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হয় 
যে, বৈদিক ধর্শবৃক্ষের এই দ্বিতীয় সোপান ছুই প্রকার ছিল-“এক জনকাদির, 
এবং দ্বিতীয়টী যাজ্ঞবস্ধ্যাদির। স্মার্ভ আশ্রম-বাবস্থা ইহার পরবর্তী কিংব। তৃতীয় 
সোপান । কিন্ত দ্বিতীয় সোপানের ন্যায় ভৃতীরটিরও হুই ভেদ আছে। স্থতিগ্রন্থে 
কন্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রনের মাহাম্মা কী হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহারই 'সঙ্গে ' 
জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগেরও __সন্ন্যাাপ্রমের বিকল্প সুত্রে --স্থতিকারেরা 
বর্ণন। করিয়াছেন । উদাহরণ যণা--সমগ্ত স্থৃতি গ্স্থে মুলীভূত মন্ুস্থতিই ধর ন! 
কেন। এই স্থৃতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনুষ্য ক্রন্মচর্য্য, গহিহ্া ও বানপ্রস্থ আশ্রম 
মনমুছে উঠিতে উঠিতে, শেষে কর্ণ্মভীগকূপ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে এইরূপ 
উক্ত: হইয়াছে। কিন্তু সন্গ্যাসাশ্রম অর্থাৎ যতিধন্মের নিরূসণ শেষ করিবার 
গর “যতিদিগের অর্থাৎ সঙ্গয।সীদিগের এই ধন্ম বলিলাম, এক্ষণে বেদস্গ্যা- 
: ৪8৫ | 


৩৫৪ গীতারইদ্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 


সিকদিগের কর্শ্মযোগ বলিতেছি” এইরূপ প্রস্তাবনা করিয়া এবং গৃহস্থাশ্রম অন্য 
আশ্রম হইতে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বলিয়া, মনু সন্যাসাত্রম কিংবা যত্ধিন্্ররে 
বৈকললিক মানিয়া নিষ্কাম গাৰ্স্থাবৃত্তির কম্মযোগ বর্ণনা করিয়াছেন, ( মনু. 
৬. ৮৬-৯৬ ) ;; এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই “বৈদিক কর্ম্মযোগ* নাম 
দিয়া, এই মার্গও চতুর্থাশ্রমেরই ন্যার নিঃশ্রেয্কুর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ এইরূপ 
ৰণিয়াছেন (মস্ত, ১২. ৮৬-৯০ )। মন্ুর এই সিন্ধান্ত যাক্বন্ধাস্থতিতেও. প্রদ্যত 
‘হইয়াছে। এই স্বতির তৃতীয় অধ্যায়ে যতিধর্শ্মের নিরূপণ শেষ হইলে পর, 
“অথবা” পদ প্রয়োগ করিরা নিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্যবাদী 
গৃহস্থও ( সন্যাস গ্রহণ ন! করিয়া ) মুক্তি লাভ করে (ষাল্ত, ৩. ২০৪ ও ২০৫ ).। 
সেইরূপ, যাঞ্চও স্বীর নিরুক্রে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্মত্যাগী তপস্বী ও জ্ঞানযুক্ত 
কর্ম্মক্ারী কর্শযোগী একই দেরযান গতি প্রাপ্ত হন (নি, ১৪.৯ )। 
এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য প্রনাণ ধর্ম্মস্ূ ত্রকারদিগের । এই ধর্ম্মসুত্র গদ্যাত্মক 
হওয়ান্ন প্লোকে লিখিত স্থতিগ্রন্থের পূর্ববর্তী হইবে, এইরূপ বিদ্বানদিগের মত । 
এই মত ঠিক্‌ কি ভুল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। তাহ! ঠিকই 
চুউক বা ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গের মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মন্ু- 
ঘাজবন্কাপি স্থতির বচন প্রদর্শিত গৃহাস্থাশ্রবের কিংবা কর্ম্মযোগের মহত্ব মপেক্ষাও 
ধণ্মসূত্রে অধিক মহব বর্ণিত হইয়াছে। মনু ও যান্ঞবন্ধ্য কম্মযোগকে চতুর্থাশ্রমের 
বিকল্প বলিয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপন্ত্থ সেরূপ ন! বলিয়। গৃহস্থাশ্রমই 
মুখ্য ও তাহার দ্বারাই অমৃতত্ব লাত হয় এইরূপ স্পষ্ট বিধান করিয়াছেন। 
বোধায়ন ধর্ম সূত্রে “জারমানে। বৈ ব্রাহ্গণস্ত্রিভিঝণিব! জায়তে” প্রতোক ব্রাক্মণ 
জ্বন্মতই তিন ধণ আপন পৃষ্ঠে গহণ করিয়াছে--ইত্যাদি তৈত্তিরায় সংহিতাঁর 
বচন প্রথমে দিয়া তাহার পর এই সকল খণ শোধ করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদি- 
পূর্কাক গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়কারী মনুষ্য ব্রহক্মলোকে উপনীত হয়, এবং ব্রহ্ধচ্য্য 
কিংব| সন্যাসের যাহার! প্রপংস! করে সেই সব “ইতর লোক ধূলিতে মিলিত 
হুয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( বৌ. ২. ৬. ১১, ৩৩ ও ৩৪ ) ; এবং আপস্তম্বহথত্রেও 
এরূপ বিধানই আছে (আপ. ২. ৯. ২৪. ৫ )। এই দুই ধৰম্মসুত্ৰে সন্্যাসাশ্রম 
বর্ণিত হয় নাই 'এরূপ নহে; কিন্তু উহার বর্ণন করিয়াও গৃহস্থাশ্রমেরই মহত্ব 
অধিক স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে, এবং বিশেষত . মনুস্থতিতে কর্মযোগকে 
“বৈদিক” বিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্ুস্থতির সমাও 
কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস “আশ্রম অপেক্ষা, নিষ্কাম কম্মযোগরূপ গৃহস্থাশ্রম. 

রলিয়৷ ধারণা. ছিল এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তাহার যোগ্যতা চতুর্থাশ্রযেরই শা 
. পরিগণিত হুইত। গীতার টাকাকারদিগের ঝৌক সন্যাস কিংবা কর্মত্যাগধুক্ত 
ভক্ষির. উপরেই থাকা প্রযুক্ত তাহাদের টাকার উপরোত্ত' স্থৃতিবচন্সমূহ্রে 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না। কিন্তু তাহার! ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ। ৩৫৫. 


করিলেও কর্ম্মযোগের খ্বাচীনত্ক তাহাতে কমে না। কর্ম্মযোগমার্গ এইরূপ 
গাচীন হওয়াতেই উহাকে যতিধর্মের বিকল্প বলির! স্থৃতিকারদিগের মানিক্তে 
হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাধা নাই। ইহা হইল বৈদিক কর্ম্মষোগের কথা ? 
শ্রীকৃষ্ণের পুর্বে জনকাদ্দি এই পন্থা, অনুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে 
ভগবান তাহাতে ভক্কিকেও মিলাইয়া দিন৷ তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করার» 
তাহাই “ভাগবতধন্্ নাম পাইয়াছে । ভগবদ্গীতা এই প্রকারে সন্ানাপেক্ষাও 
কর্মষৌগকে অধিক মান্য বলিয়া স্থির করিলেও তাহাতে পরে গৌণত্ব আসিয়া 
সন্ন্যাসনার্গেরই প্রাধান্য কেন হইল, এতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাক্ বিচার পরে 
কর! যাইবে । কর্দরষোগ ন্মার্তমার্গের পরবর্তী নহে, পুরাতন বৈদিক কাল৷ 
হইতে চলিয়া! আসিয়াছে, ইহাই এখানে বক্তব্য । 

ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে “ইতি শ্মদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিথংস্তু 
ব্রচ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে, এই যে সঙ্কল্প থাকে, তাহার মর্ম এক্ষণে পাঠকের 
উপলদ্ধি হইবে। এই সঙ্কল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদে 
অনা উপনিষদের ন্যাক্স ব্রহ্ববিদ্যা ত আছেই, কিন্তু শুধু ব্রহ্মবিদ্যাই নহে % 

প্রতুাত ব্রহ্ষবিদ্যার মধ্যে 'সাংখ্য” ও “যোগ” (ৰেদীস্তী সন্যাসী ও বেদাস্তী, 
কৰ্ম্মযোগী ) এই যে ছুই পন্থা উৎপক্প হয় তন্মধ্যে যোগের অর্থাৎ কর্ম্মযোগের 
প্রতিপাদনই ভগবদ্গীতার মুখ্য বিষয়। অধিক-কি, ভগবদগীতোপনিষতই 
কন্মযোগের মুখ্য গ্রন্থ, ইহা বলিতে কোনই বাঁধা নাই। কারণ, কর্মযোগ 
বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া আসিলেও ্কুর্বন্নেবেহ কৰ্ম্মাণি” ( ঈশ. ২), 
কিংবা “আরভ্য কর্ম্মাণি গুণান্ধিতানি” (খে. ৬.৪), অথবা! “বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গেই স্বাধ্যায় আদি কৰ্ম্ম করিবে” (তে. ১.৯), এই প্রকার কতকগুলি: 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বাতীত উপনিষদে এই কর্মযে্গের সবিস্তর বিচার কোথাঁও কর 
হয় নাই। এ বিষয়ে ভগবদ্‌গীতাই মুখ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ ; এবং কাব্যদৃষ্টিতেও 
ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, ভারতভূমির কর্তৃপুরষদিগের চরিত্র যে মহাভারতে, 
বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই অধাাত্বশান্ত্রকে ধরিয়া কর্ম্মযোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যাত 
₹ইবে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে তপবদ্গীতাঁর সমাবেশ কেন করা হইয়াছে তাহারও 
উপপত্তি এক্ষণে ঠিক বুঝা যাইতেছে। . উপনিষদ মুলীভূত হইলেও উহা বন্ধ 
খাঁষি কর্তৃক কথিত হওয়ায় উহার বিচার সংকীর্ণ ও কোন কোন স্থানে পত্রস্পর- 
বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই, উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই- -উহ্বাদের 
স্বস্বয়কারী বেদাস্তস্থত্রেরও প্রস্থানব্রয়ের মধ্যে গণনা কর! আবশ্যক ছিল । 
কিন্ত উপনিষদ ও বেদাত্তস্থত্র এই দুয়ের অপেক্ষা গীতারূণবেশী কিছু না থাকিলে. 
প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতাকে ধরিবার কোসই কারণ ছিল না। কিন্ত উপনিষদেক 
টান প্রায়ই সন্যাসমার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়। জ্ঞানমার্শই 
প্রুতিপাদিত হইয়াছে; এবং. ভগবদ্গীতায় এই জ্ঞানকে ধরিয়! ভক্তিযুক্ত কর্শ্ম- 
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যোগের সমর্থন আছে,--বস্‌, এইটুকু বলিলে, গীতাগ্রহ্ৈর অপূর্মতা সিদ্ধ হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের সাথকতাও পরিব্যক্ত হয়। কারণ 
বৈদিক ধর্দের প্রামাণিক গ্রন্থ জ্ঞান ও কর্ম্ম (সাংখ্য ও যোগ ) এই দুই বৈদিক 
মার্গের বিচার ন! থাকিলে প্রস্থানত্রয্ন ততটা অপূর্ণ ই রহিয়। বাইত। কাহার 
কাহার এইরূপ ধারণ! আছে যে, উপনিষদ্‌ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক, তখন 
গীতার প্রবৃত্তিনূলক অর্থ ধরিলে প্রস্থানব্রয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ 
উৎপন্ন হইয়া তাহাদের প্রামাণ্য ও কমিয়া যাইবে । সাংখ্য অর্থাৎ সন্্যাসই যদি 
একমাত্র বৈদিক মোকমার্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক হইবে । কিন্তু উপরে 
প্রদর্শিত হুহয়াছে যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যাদি কোন কোন উপনিষদে কর্ম্ম- 
যোগের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই, বৈদিক ধন্মপুরুষকে কেবল এক-হস্ত বিশিষ্ট 
অর্থাৎ সন্যাসপ্রধান না বুঝিয়া, তাহার ব্রহ্মবিদ্যারপ একই মস্তক এবং 
মোক্ষদৃষ্টিতে তুলাবল সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগ তাহার দক্ষিণ ও বাম ছুই হস্ত, এইরূপ 
গীতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলে, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে 
না। উপনিষদে এক মার্গের এবং গীতায় অন্য মার্গের সমর্থন আছে; তাই 
প্রন্থানত্ররীর এই ছুই ভাগও দুই হস্তের নায়  পরম্পরবিরুদ্ধ না হইয়! 
সাহাযাকারী বলিয়াই উপলব্ধি হইবে। এইরূপই গীতায় কেবল উপনিষদই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে মানিলে, চর্ববিতচর্ববণের বে বার্থত| গীতার প্রযুক্ত হইত, 
তাহাও হয় না। যাক্‌। গীতার সাম্প্রদায়িক টাকাকারেরা এই বিষয় উপেক্ষা 
করার সাংখা ও যোগ এই দুই স্বতন্ত্র মার্গের প্রবর্তক স্ব স্ব গ্রন্থের সমর্থনার্থ যে 
সকল মুখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য শীঘ্র নজরে পড়িবে বলিয়া, 
নিম্নলিখিত যুগল তালিকায় উক্ত 'কারণমকল পরস্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত স্মার্ত আশ্রমব্যবস্থা ও মুল ভাগবত- 
ধর্ম্মের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহ! হইতে দৃষ্ট হইবে 


ব্ৰহ্মবিদ্য| কিংবা আত্মজ্ঞান । 
লাভ হইলে পর । 
| 


| | 
কর্মসঙ্স্যাস (সাংখ্য ) কৰ্ম্মযোগ ( যোগ ) 
'১। "মোক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ১। আত্মজ্ঞানের, দ্বারাই মোক্ষ 
' লাড হয়, কৰ্ন্মের দ্বারা নহে। জ্ঞান লাভ হয়, কর্মের দ্বারা নহে। জ্ঞান- 
বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত ‘ বিরহিত কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত অনুঠিত 
যাঁগষজ্ঞাণি কর্খের দ্বারা যে স্বর্গসুখ বাগবজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা যে সখ 
লাভ হয় তাহা অনিত্য। - * : লাভ হয় তাহা অনিত্য। 


সম্গ্যাস ও কর্মযোগ | 


২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
ইন্দ্িযনিগ্রহের ছার! বুদ্ধিকে স্থির, 
নিফান, বিরক্ত ও সম করা! চাই। 

7 ৩। তাই, ইন্দ্িয়ের বিষয়পাশ 
হইতে মুক্ত (স্বতন্ত্র) হও। 


৪1: তৃষ্ণামুলক কৰ্ম্ম ছুঃখনয় ও 
বন্ধনস্বরূপ । 


. ৫1 তাই, চিত্তশুদ্ধি হওয়া পৰ্য্যন্ত, 


কর্ম করিলেও শেষে ত্যাগ করিতে 
হইবে। 


৪ ৬। যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম, বন্ধন 
না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহ! করিতে 
বাধা নাই। 


৭। দেহের ধর্ম দেহ ছাড়েনা 
বলিয়া! সন্ন্যাস গ্রহণের পর উদরের জন্য 
ভিক্ষা করা.অসঙ্গত নহে। 


৩৫৭ 

২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
ইন্দরিক্নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, 
নিঞ্চাম, বিরক্ত ও সম করা আবশ্যক । 

৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ত্যাগ 
না করিয়া, তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ 
নিষ্ষামবুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিয়!, ইন্দ্িয়- 
নিগ্রহরূপ কষ্টিপাথর প্রয়োগ কর। 
নিফামের অর্থ নিক্ষিয় নহে । 

৪1 ছুঃখ ও বন্ধন কেন হর ইহার 
ঠিক বিচার করিলে এরূপ দেখা যাইবে 
যে, অচেতন কর্ম কাহাকেও বন্ধন, 
করে না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার. 
প্রতি কর্তার মনে যে কামনা কিংবা, 
ফলাশা হয় তাহাই বন্ধন ও. দুঃখের 


| রা 

৫ | তাই চিত্তশুদ্ধি হইবার পরেও, 
ফলাশা ছাড়িয়া সমস্ত কৰ্ম্ম ধৈর্য্য ও 
উৎসাহের সহিত কর। কর্ম্ম ছাড়িৰ 
বলিলেও কৰ্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে না। 
কৃষ্টি অর্থই কর্ম্ম, তাহার বিরাম 
নাই । 

৬। নিক্ফামবুদ্ধিতে কিংবা ব্ৰহ্মা- 
প্ণবিধির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই 
এক বৃহৎ ‘যজ্ঞ’। ইহার জন্য স্বধর্ম্ম- 
বিহিত সমস্ত কৰ্ম্ম নিফামবুদ্ধিতে কেবল 
কর্তব্য বলিয়। সর্বদা করিতে হহবে। 


৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও 
কৰ্ম্ম এবং তাহ! “লজ্জাজনক । এই 
সব কৰ্ম্ম বাদ* করিতেই হয় তবে অন্য 
কর্ম নিষ্ামবুদ্ধিতে কেননা করিবে”? 
তাঁছাড়া, গৃহস্থাশ্রমী ব্যতীত, ভিক্ষা 
আর কে দিবে £. 


৩৫ 


4৮ । ্বানপ্রাপ্তির পর নিজের 
কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং লোক- 
সংগ্রহ করিবারও আবশ্যকতা! নাই ॥ 


৯1 কিন্তু ব্যতিক্রমস্থলরূপে অধি- 
কারী কোন পুরুষের জ্ঞানলাভের 
পরেও নিজের ব্যবহারিক অধিকার 
জনকাদির ন্যায় আমরণ বজায় রাখিতে 
বাধ নাই । 


. ১। কিন্তু যাহাই কর না কেন, 
কর্ম্মত্যাগর্প সন্যাসই শ্রেষ্ঠ ॥ অন্য 
অন্য আশ্রমের কন্ম চিত্তশুদ্ধির সাঁধন- 
মাত্র কিংব! পূর্বায়োজন, জ্ঞান ও 


কর্দের মধ্যে তে। স্বভাবতই বিরোধ 


আছে। তাই পূর্বাশ্রমে যত শীঘ্র 
পারা বার চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়! 
শেষে কর্মতাগরূপ সন্যাস গ্রহণ 
করিবে? চিত্তগুদ্ধি জন্মতই কিংবা 
পুর্ববরসে হইয়া থাকিলে, গৃহস্থাশ্রমের 
বর্ম করা আবশ্যক নহে ।. ম্বরাপতঃ 
কর্ত্যাগ করাই প্রকৃত, সন্্যাস্বাত্রম। 


১১। কর্ণসন্্যাস গ্রহণের পরও 


গীতারহস্য. অথবা কর্ম যোগশাস্তর । 


৮। জ্ঞানলাভের পর, আপনার 
জন্য কিছু অর্জন করিবার না থাকি- 
লেও, কন্ম ছাড়ে না। এই জনা যাহা 
কিছু শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহা 
‘আমার নহে’ এইরূপ নিশ্মমবুদ্ধিতে 
লোঁকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়া 
যাও। লোকসংগ্রহ কাহাকেও ছাড়ে 
না। উদাহরণ ষথা-_ভগবানের চরিত্র 
দেখ। 

৯। গুণবিভাগরূপ চাতুবর্ণয-ব্যবস্থা- 
নুসারে ছোট-বড় অধিকার সকলেই 
জন্মত প্রাপ্ত হইয়। থাকে । স্ব-ধর্ম্মা- 
নুসারে প্রাপ্ত এই অধিকার, লোক- 
সংগ্রহার্থ সকলকেই অনাসক্তবুদ্ধিতে 
আমরণ অব্যতিক্রমে চালাইতে হইবে । 
কারণ, এই চক্র জগতের ধারণার্থ 
পরম্শ্বরই সৃষ্টি করিয়াছেন। 


. ১০। সাংসারিক কর্ম শাস্তোক্ত 
রীতিতে করিলে চিত্তগুদ্ধি হয়. সত্য । 
কিন্তু চিত্তগুদ্ধিই কম্মের একমাত্র উপ- 
যোগ নহে। জাগতিক কৰ্ম্ম চাল্লাইবার ' 
জন্যও কর্ণ আবশ্যক ।.. সেইরূপ : 
আবার,» কাম্য কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে 
বিরোধ ধাকিলেও নিষ্ধাম কৰ্ম্ম ও. 
জ্ঞানের মধ্যে আদে বিরোধ নাই! 
তাই, চিত্তশুদ্ধির পরেও ফলাশা ত্যাগ 
করিয়া চাতুর্বপ্যের মস্ত কর্ম আমরণ 
নিষামবুদ্ধিতে জগতের সংগ্রহার্থ করিতে 
থাকে।। ইহাই প্রকৃত সঙ্যাস। স্বরূপতঃ 
কর্ম ত্যাগ করা কখনও উচিত নহে, 


"আর সাধ্যায়ত্তও নহে ' 


১১। জ্ঞানপ্ৰাধির পর, কলাশা 


সম্যাদ ও কর্দমযোগ । ৩৫৯ 

'শম্দমাদি, ধৰ্ম্ম পালন করিতে ত্যাগরূপ সন্যাস গ্রহণ করিয়া শমদমাদি 
হইবে । ধর্ম ব্যতীত আম্মৌপম্যদৃষ্টিতে প্রাপ্ 
সমস্ত ধর্ম পালন কর; এবং এই 

শমের দ্বারা অর্থাৎ শান্তবুদ্ধি হইতেই 

শান্ত্রতঃ-প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম লোক-সংগ্রহার্থ 

আমরণ করিয়। যাও। নিষ্কাম কর্ম 


ছাড়িও না। . 
১২। এই মার্গ অনাদি ও শ্রুতি- ১২। এই ধৰ্ম্ম অনার্দি ও শ্রুতি- 

স্থৃতি-প্রতিপাদিত। স্বৃতিপ্রতিপাদিত। 
১৩) শুক-বাজ্ঞবক্যাদি এই মাৰ্গ ১৩। ব্যাস-বসিষ্ঠটজগীষব্যাদি এবং 
অনুসরণ করিয়াছেন । জনকশ্শ্রীকষ্ণা্দি এই মার্গ অনুসরণ 
| কারয়াছেন। 

| 
শেষে মোক্ষ । 


এই ছুই মাৰ্গ কিংবা নিষ্ঠা ব্রক্ষবিযামূলক ; ছুয়েরই প্রতি মনের নিষ্কাম অবস্থা 
ও শাস্তি একই প্রকার হওয়া প্রযুক্ত, ছুই মার্গের দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ 
লাভ হইয়৷ থাকে (গা. ৫. ৫ )। জ্ঞানপাভের পর কর্মতাগ এবং কাম্যকর্ম্ম 
'ছাড়িয়। নিষ্কাম কর্ম নিত্য করিতে থাকা, এই দুয়ের মধ্যে ইহাই মুখ্য ভেঙ্গ। 
' কৰ্ম্ম ত্যাগ করা ও কর্খ করা, -উপক্রিউক্ত ছুই মার্গ জ্ঞানমূলক অর্থাৎ 
জ্ঞানলাভের পর ভ্তাঁনীপুরুষ কর্তৃক স্বীকৃত ও আচরিত হয়। কিন্তু কর্ম্ম ত্যাগ 
কর ও'কন্মী করা এই দুই বিষয় জ্ঞান ন। হইলেও হইতে পারে।. ছি 
অক্ঞমমূলক কর্ণ্মের এবং কর্মত্যাগেরও এখানে কিছু বিচার করা আবশার্ফা। 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে তিন প্রকার ভেদ বলা হইয়াছে ইহাই 
তাহার বীজ । জ্ঞান না হইলেও, কোন কোন লোক কেবল কারক্রেশভয়ে 
"কর্দ্ম ত্যাগ করিয়া থাকে । ইহাকে গাঁতায় রাজসিক ত্যাগ বলা হইয়াছে 
'(গী:' ১৮. ৮) । সেইরূপ আবার, জ্ঞান না হইলেও "শুধু শ্রদ্ধার : সহিত 
'ক্ষতকস্তলি লোক-যাগযজ্ঞাদি কৰ্ম্ম করিয়া থাকে । কিন্তু কর্ম্ম 'করিঘার . এই 
মাৰ্গ মোক্ষ পদ নহে, শুধু স্ব্মপ্রদ এইরূপ গীতায় উক্ত হইয়াছে ( গী. ৯, 
২*)। যাগবজ্ঞাদি শ্রোতধর্্ম অধুনা "প্ৰচলিত ন! থাকায়, মীমাংসক দিগের এই 
দিক্‌ কৰ্ম্মদার্গসন্ধন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগী নহে, এইরূপ 
কাহারও কাহাও ধারণা । কিন্ত তাহা ঠিক নহে। কারণ, শত বাগনজ্ঞ 


৩৬০ গীতারহদ্য অথবা কর্ম্মঘোগশাস্ত্র। 


লুপ্ত হইলেও স্মার্ত যন্ঞ অর্থাৎ চতুর কর্শ্ব অদ্যাপি চলিভ্ছে।, তাই, 
অগ্জানবপতঃ কিন্তু শ্ৰবার সহিত ষাগধক্তাদি কাম্যকর্ম যাহারা করে তাহাদের 
নঁধন্ধে গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত চাতুর্ধপোর 
কর্নকর্তাদিগেরও সম্বন্ধে বর্তনান অবস্থার সম্পূর্ণ ক্পে খাটে । জগতের ব্যবহারের 
প্রতি দৃষ্টি করিলে জান! যাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া 
যাহার! নিয়মপূর্ধক নিজ নিজ কর্ম করে তাহাদেরই বিশেষ আদর হইয়! 
থাকে, ' কিন্তু তাহার! পরমেশ্বরের স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত নহে। তাই, গণিত- 
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি না বুঝিয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা 
' করে তাহাদের ন্যাক্ষ এই শ্রদ্ধালু ও কন্মঠ লোকদিগের অবস্থা । সমস্ত কর্মী. 
শান্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ও শ্রদ্ধাসহকারে অনুগ্ঠান করা হেতু তাহা নির্ভুল (শুদ্ধ) 
হইন্না পুণ্প্রদ অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ হয় হহাতে কোন সন্দেহ বত কিন্তু জ্ঞান 
. ব্যতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে ন! এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, ম্বর্গলাভ 
অপেক্ষ। মহত্তর ফললাভ এই কর্মঠ লোকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য 
স্বর্গসুখেরও অতীত অমৃতত্ব যিনি অজ্জ্রন করিবেন--এবং ইহাই এক পরম 
পুরুষার্থ__তীহার উহাকে প্রথম সাধন বলিয়া এবং পরে সিগ্গাবস্থায় লোক- 
সংগ্রহার্থ অর্থাৎ আমরণ “সর্বভূতে একই আত্মা” এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে নিষ্কাম 
কর্ম করিবার মার্গকেই স্বীকার করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত.মার্গ অপেক্ষা 
এই মার্গ উত্তম। গীতাকে অনুসরণ করিয়। উপরি-উক্ত তালিকায় এই মার্গকে 
কৰ্ম্মযোগ বলা হইরাহে ; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কন্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তিমার্গও 
বলেন। কিন্ত কন্মমার্গ বা প্রবৃতিমার্গ, এই দুই শব্দের দ্বার জ্ঞানবিরহিত 
কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিবার স্বর্গপ্রদ মার্গই সাধারণত বুঝায়__-এই এক 
দোষ । তাই জ্ঞানবিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধাধুক্ত কণ্ এবং জ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্ণ এই 
দুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ছই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার কর! আবশ্যক হয়। 
এবং এই কারণেই মন্ুস্থতিতে এবং ভাগবতেও প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ 
জ্ঞানবিরহিত কর্ম্মকে ‘প্রবৃত্ত কর্ণ এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত 
নিফাম কর্ণ্মকে “নিবৃত্ত করত” নাম দেওরা। হইয়াছে (মন্ত, ১২.৮৯ ; ভাগ, ৭, 
১৫. ৪৭ )। কিন্তু এই ছুই শব্দও আনার মতে বতটা হওয়া উচিত ততটা 
দিঃদন্দিগ্ক নহে। কারণ, “কপ্ম হইতে পরাবৃত্ত হওয়া”, ‘নিবৃত্তি’ শব্দের সাধারণ 
অর্থ। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য “নিবৃত্ত শব্দের পরে ‘ক্ম্ম* এই বিশেষণ 
যুক্ত হইয়াছে; এবং এইরূপ করার, “নিবৃত্ত” এই বিশেষণের অর্থ “কম হইতে 
পরাবৃত্ত না হইয়। নিবৃত্ত কর্ম্ম =নিফ্কান কণ্ম, ‘এই অর্থ নিপয় ইয়। কিন্ত 
যাহাই বলন। কেন, নিবৃত্ত’ এই শর্ধ যে পর্যন্ত উহাতে আছে সে পধ্যস্ত 
কর্মত্যাগের কল্পন। মনে না আনিয়া.ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম 
“ক্ষম্্ব কারবার মার্গকে ‘নিবৃত্তি কিংব। নিবৃত্ত কৰ্ম্ম না বলিরা «কর্শযোগ জা 


” সন্ন্যাস ও কৰ্ম্মযোগ । ওঠ 


দেওয়া আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্শ্মের পরে যোগ শব্দ যুক্ত থাকিলে 
খভীবতই তাহার 'মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া কর্ম্ম করিবার কৌশল” এই অর্থ 
হয়; এবং অজ্ঞানযুক্ত কর্শ্মের নিরালও আপনা-আপনি হয়। তথাপি ইহ! 
বিশ্বত হইবে না যে, গীতার কর্ম্যোগ জ্ঞানমুূলক এবং ইহাকেই কর্ণমমার্গ 
কিংবা প্রবুত্িমার্গ বলা কেহ যদি ই& মনে করেন তাহাতে বাধা নাই । কোন 
কোন স্থলে মানিও ভাষাবৈচিত্রোর জন্য এই শব্ধ গীতার কর্ম্মযোগের বর্ণনায় 
প্রয়োগ করিয়াছি। যাকৃ। কর্ম করা কিংবা! কর্ম্ম ত্যাগ করা, ইহাদের 
এইরূপ জ্ঞানমূলক ও অজ্ঞানমূলক যে ভেদ আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকের সমন্ধে 
গীতাশাস্ত্রের অতিপ্রান্ম এইরূপ 


জীবনের মার্গ 


১। কামোপতোগকে ই পুরুষার্থ মনে করিয়া 
'হঙ্কারবশতঃ আন্গুরী বুদ্ধিতে, দম্ভ কিংবা 
লোভবশে কেবল আগ্রসুথের জন্য কম্ম করা, 
( গী- ১৬. ১৬. )--আন্ুুর কিংব। রাক্ষস মার্গ। 
"| সর্ধভৃতে এক আত্মা এইরূপ্ট পরমেশ্ব র- 
স্বরূপের বার জ্ঞান না হইলেও বেদাজ্ঞাকে ( মীমাংসক (মীমাংসকদত্তে 
কিংবা শাস্্াজ্ঞাকে অনুসরণ করিয়! শ্রদ্ধার মতে উত্তম ) মোক্ষ ) 
সহিত ও নীতি অনুসারে নিজ নিজ কাম্য 
কর্ম করা (গী. ২. ৪১৪৪ ও ৯-২০ )--৮৮ 
কেবল কর্ম, ত্রয়ী ধর্ম, কিংবা মীমাংসক মার্গ। 

১। শান্ত্রোন্ত নিক্ষাম কর্মের দ্বারা পরমেখ্বরের 
জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরাগোর দ্বার! সমস্ত কর্ম্ম | উত্তম 
ছাড়িয়৷ কেবল জ্ঞানেই তৃপ্ত হইয়। থাকা ( গী. 
৫, ২ )--কেবল জ্ঞান, সাংখ্য কিংবা স্থার্ত 
মার্গ। 

১। প্রথমে চিত্রশুদ্ধির জনা এবং তাহার দ্বার! 
পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ করিয়া পবে কেবল « 
লোকষংগ্রহাখ আমরণ ভগবানের ষ্যায় নিফাম 
কর্ম করিতে থাকা (গী. ৪. ২)--জ্ঞান- 
কম্মসমুচ্চয়, কৰ্ম্মযোগ কিংবা ভাগবত 
নার্স । - 


৪৩ 


ক৬২ গীতারহ্স্য অথবা কর্মষোগশান্ত্র । 


লার-কগা,__মোক্ষপাতের জন্য কর্মের আবশ্যকতা না থাকিলেও উহার সঙ্গে 
সঙ্গেই অন্য কারণে-_-এক তে। অপরিহাষ্য বণিয়া এবং তাছাড়া জগতের 
খারপপোধগার্থ আৰশ্যক ৰপিয়৷ নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্বদাই সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে 
খাক।-_-ইহাই গীতান্ন সর্বোত্তম বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । অথবা “ক্কতবুদ্ধিষু 
কর্তার কর্তৃযু ব্রহ্মবাদিনঃ” ( মনু, ১. ৪৭) এই মনুবচনান্ুসারে কতৃত্ব ও 
ব্জ্ঞানের সংযোগহ সর্ব্বাপেক্ষ। উত্তম, এবং শুধু কর্তৃত্ব কিংব! শুধু বরহ্ষঙ্ঞান 
হহাদের প্রততোকনীই একদেশদশাঁ, এইরূপ গীতার শেষ সিদ্ধান্ত । 

বাস্তবিক বলিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হুইল । কিন্ত 
প্লীতার সিন্ধান্ত বে হ্রুতিস্ৃতি প্রতিপাদিত তাহাই দেখাইবার জন্য উপরে স্থানে 
স্থানে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তৎসন্বন্ধে দুই একটি কথা বল! আবশ্যক। 
কারগ, উপনিষদের সা ্রদায়িক ভাষা হইতে সমস্ত উপনিষদ সন্ন্যাসমূলক 
কিব! নিবৃত্তিমূলক, অনেকের এইরূপ ধারণ। হইয়াছে । উপনিষদে সন্নযাপমার্গ 
আদৌ নাই সে কথ। আমি বলি না। বৃহদারণ্যক উপনিবদে উক্ত হইয়াছে 
পরত্রহ্ম ব্যতীত অন্ত কোন বস্ত সত্য নহে এইরূপ অনুভূতি হইলে পর “কোন 
কোন জ্ঞানী পুরুষ পুত্রৈষণা, বিত্ৰৈষণা এবং লোটৈষণার পরোয়া ন! করিয়া 
“সম্তানসম্ততিতে আনার কি প্রয়োজন ?$ সংসারই আমার আত্মা” এইরূপ 
বলিয়| ভিক্ষা মাগিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘুরিয়। বেড়ায়” (বৃ. ৪. ৪. ২২) 
কিন্তু সমস্ত ব্রদ্ধপ্ঞানীকে এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে এরূপ নিয়ম 
বৃহদারণ্যকে কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। অধিক কি, বাহাকে এই উপদেশ 
দেওয়৷ হইয়াছে সেই জনক রাজা ব্রহ্ধজ্ঞানের শিখরে পৌছিয়। অমৃত হুইয়া- 
ছিলেন এইরূপ তাঁহার বর্ণনা এই উপনিধদে করা হইয়াছে । কিন্ত তিনি 
যাজ্ঞবন্ধযের ন্যায় জগৎ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথ! 
কোথাও বল! নাই । ইহা হইতে লম্পট দেখ! খায় যে, জনকের নিষ্কাম কর্ম্মমার্গ 
.এৰং বাজ্জরক্ক্যের কর্মন্ন্যাসমার্গ এই ছুই মাগঁ যুম্বন্ধে বৃহধারণ্যকের বিকলে 
সম্মতি আছে এবং বেদান্তস্থত্রকার৪ এই অন্থমানই করিয়াছেন ( বেনু, ৩. ৪, 
.১৫)। কঠোপনিষৎ ইহা অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়াছেন । আমার মতে 
ক্ষঠোপনিবদে যে [নক্কামকণ্মযোগই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ইহ পুর্বে পঞ্চম 
প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষর্দে (৮. ১৫, ১) এই অর্থই 
প্রতিপাদ্য, এবং শেবে “গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে পরিবারের মধ্যে 
থাকির! ধন্মাচরণকারী, জ্ঞানী পুরুষ ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, পুনর্বার ফিরিয়া 
আসে ন।”, এইরূপ স্পষ্ট উক্ত-হ্ইয়াছে। তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই ছুই 
উপনিষদের এই অর্থেরই বাক্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে (তে. ১.৯ ও শ্ে. 
, ৬১৪1 তাছাড়া, ইহাও ভাবিবার বিষয় যে, উপনিষদে ধাহারা অপরকে 
ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অথব! তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানী 


. সন্যাস ও কর্মযোগণ ৩৬৬, 


শিষ্যদের মধ্যে যঁক্রবহ্েনর ন্যায় ছুই-এক জন ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেই সন্যাস 
গ্রহণ করিতে দেখ! যায় না। বরং তাহার! গৃহস্থাশ্রমীই ছিলেন তাহাদের 
বর্ণনা হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়! যায় । তাই, সমস্ত উপনিষদই সন্যাসমূলক' 
নহে এইরূপ মানিতে হয় । কোন কোন উপনিষদে সন্যাস ও কন্মফোগের' 
বিকল্প এবং কাহারও কাহারও মধ্যে কেবল জ্ঞানকম্্মসমুচ্চদ্নই প্রতিপার্ষিত 
হইয়াছে । কিন্ত উপনিষদের সা্প্রদাফিক ভাষ্যে এই ভেদ ন! দেখাইয়া, সমষ্ছ ' 
উপনিষদ কেবস একই মর্য_-বিশেষতঃ সন্গাস_গ্রতিপাদক এইক্লপ. উক্ত হইয়া. 
থাকে। সারকখা, সাম্প্রদায়িক টাকাকারদিগের হাতে গীতা ও উপনিষদের ও 
একই অবস্থা হইয়াছে ; অর্থাৎ গীতার কতকগুলি শ্লোকের ন্যায় উপনিষদের: 
কতকগুলি মন্ত্রেরও এই ভাষ্যকারের! টানাবুন! অর্থ করিয়াছেন। উদ্দাহরণ' 
যথা--ঈশাবান্য উপনিষং ধর না কেন। এই উপনিষৎ ছোট অর্থাৎ শুধু 
অষ্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যত অন্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক কলিয়া 
সকলে বুঝিরা থাকে । কারণ, এই উপনিষৎ স্বপ্ন বাঁজসনেয়ী সংহিতাতেই 
কথিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য উপনিষদ আরণ্যক গ্রন্থে কথিত. হইয়াছে 1" 
সংহিতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আরণ্যক গ্রন্থ উত্তরোত্তর কম; 
প্রামাণ্য, এ কথা সর্বমান্য। এই সমুদয় ঈশাবাস্যোপনিষৎ অথ হইতে ইতি 
‘পর্য্যন্ত জ্ঞানকর্শ্মসমুচ্চয়াত্মক। ইহার প্রথম মন্ত্রে (শ্লোকে ) “জগতে যাহা কিছু 
আছে তাহা ঈশাবাস্য অর্থাৎ পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত বলিয়া বুবিবে এইরূপ বলিয়া 
বিভীয় মন্ত্রে “যাবজ্জীবন শত বৎসর নিফাম কর্ম করিতে থাকিয়াই বাঁচিবারু 
বাসনা মনে পোষণ করিবে” এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। বেদান্তস্ত্রে” 
কর্মযোগের বিচার করিবার সময় এবং অন্যান্য গ্রস্থেও ঈশাবাস্যের এই বচনই; 
জ্ঞানকর্মসমুচ্চয পক্ষের সমর্থক বলিয়! প্রন্নত্ত হইয়া থাকে । কিন্ত ঈশা-. 
রাস্যোপনিষৎ ইহাতেই পর্যাপ্ত হয় না । দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত বিধানের সমথনার্থ, 
পরে “অবিদ্যা (কর্ম) ও “বিদ্য!” (জ্ঞান ) ইহাদের বিচার আরস্ভ করিয়া» 
নবম মন্ত্রে “শুধু অবিদ্যা-( কর্ম্ম) সেবক পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুধু, 
বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্গজ্ঞানে নিমজ্জিত পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে পতিত হয়” 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুধু অবিদ্যা ( কণ্ম ) এবং শুধু বিদ্যা (জ্ঞান ) ইহাদের 
প্রত্যেকের পৃথকভাবে এইরূপ ন্যনতা দেখাইয়, একাদশ মন্ত্রে নিক্সলিখিত , 
. অমুলারে “বিদ্যা” ও ‘অবিদ্য।” এই দুরের সমুক্চয়ের আবশ্যকতা, এই উপনিষঙ্গে, 
বর্ণিত হুইয়াছে-- 
বিদ্যাং চাহবিদ্যাং চ যস্তদেদোভয়ং সহ 1 
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্ব্ণ বিদ্যক্নাইমৃতমশ্্তে ॥ 

প্বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম) উভয়কে পরম্পরের সহিত যে ব্যক্তি 
জানে, সে অরিদ্যার ( কর্থের) দ্বার মৃত্যু অর্থাৎ নশ্বর মায়াব্গগতের প্র” 


ক? গীতারহুম্য অথবা কর্মাঘাণশান্্র। 


(কউততবন্ধপে) পার হইয়া, বিদাত ' (বন্ধ ভানের-) তার! অমৃতত্ব ' লাভ 
করে" । এই যন্ত্রের ইহাই স্পষ্ট ও পরল অর্থ। এবং এই অর্থই “বিদ্যা 
সংভূতি* অর্থাৎ জগতের আদিকারপ এবং তাহা হইতে ভিন্ন: অবিদ্যাথ 
'ক্সসংস্কৃতি কিংবা ‘বিনাশ’ এইকপ ' অদ্য নাম' দিয়া ইহার পরবর্তী ভিন 
মন্ত্রে পুবর্বার বর্ণিত হইয়াছে (ঈীশ. ১৯-১৪)।1 ইহা হইতে: প্রকাশ 
গাঁক্ ‘যে, সমস্ত: ঈশাবাসোপামিষং বিদা ও অবিদ্যার এরুকালীন' :(.উভয়ং 
সদ } সমুন্তদ্ন : প্রতিপাদন করিয়াছে। ' উপরি-উক্ত মন্ত্রে বিদ্য। ও 'অবিদা। 
এই. তই শব্দেরই ন্যায় মৃতু ও অমৃত অই ছুই শব্দ পরম্পর-প্রতিযোর্গী;। 
অন্মধো অধৃত শব্দে মবিনাশী রব্ম অর্ব স্পঃ্, এবং তদ্বিরুদ্ধ মৃত্যু শবে নশ্বর, 
বৃত্যুলোক অথবা এঁহিক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এই অর্থেই. এইং-হুই 
শব্দ ধপ্বেদের নাসদীয় সত্তেও প্রদত্ত হইয়াছে (খা. ১০, ১২৯, ২)1 বিদ্যাদি, 
শব্দের এই সরল অর্থ গ্রহণ করিয়া ( অর্থাৎ বিদ্য/- জ্ঞান; অবিদ্যা "কর, 
অমৃত ব্ৰহ্ম এবং মৃত্যু = মৃত্যুলোক এইরূপ বুঝিয়া ) ঈশাবাস্যোর: উগরি- 
গাদতত একাদশ মন্ত্রের অর্থ করিলে, প্রথমে দেখিতে পাওয়া ষায় যে,..এই. মনের 
প্রথম . চরণে বিপা। ও অবিদ্যার এককালীন সমুচ্চয় বর্ণিত হইয়াছ্ছে ; - এ বিষয়ই 
ভু করিরার ক্রন্য দ্বিতীয় চরণে এই দুয়ের মধ্যে প্রত্যেকের ফল কি তাহা 
পৃথক ক্রিয়া কথিত হইয়াছে । ঈশাবাস্া-উপনিষদের এই ছুই ফল ইষ্ট এরং 
€দই জন্যই জ্ঞান ও কৰ্ম্ম এই ছুয়েরই এককালীন লমুচ্চয় এই উপনিষদে 
গ্রতিপাদিত হইয়াছে । মৃত্যুলাকের প্রপঞ্চ ঠিক. চালানে। কিংব। তাহা হইতে 
উত্তয়ক্পে পার হওয়াকেই গীতায় ‘লোকসংগ্রহ? নাম প্রদত্ত হইয়াছে. 
€মাক্ষলাত মনুষ্যের কর্তব্য সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোক- 
সংগ্রহ ও আবশ্যক । এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রাহক কর্ম ত্যাগ করিবেক 
ৰা. এইরূপ গীতার সিন্ধান্ত ; এবং এই সিদ্ধান্তই শব্দভেদে “অবিদ্যয়া মৃত্যুৎ 
তীত্ব্। বিদায়াংমৃতমগ্,তে” এই উপরি-উক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। স্ারকথা-- 
গীত!.উপনিষদ্কে অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদ্রে স্পষ্টরূপে 
বর্ণিত অর্থই গীতায় সবিস্তর প্রতিপার্দিত হইয়াছে, এইরূপ ইহ! হইতে উপলব্ধি 
হইবে। ঈীশাবাস্যোপনিষৎ য়ে বাজগনেমী সংহিতায় আছে-তাহাই বাজন্য়ী 
সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণভাগ । এই শতপতব্রাহ্ষণের আরপ্যকে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ 
প্রদত্ত হইয়াছে). তাহাতে ৭শুধু বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন-পুরুষ আরও 
অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে” ঈশাবাস্যের এই নবম মন্ত্র অক্ষরশঃ "গৃহীত 
হইয়াছে (বৃ. ৪. ৪. ১ )1 এই বৃহপারপ্যকোপনিষদেই-জনকের কথা আছে? 
এবং সেই জনকের দৃষ্টান্ত কর্মযোগসমর্ধনার্থ ভগ্রবান কর্তৃক গীতা গৃহীত. 
হুইক্লাছে ( গী,.৩, ২০ )। ইহা হইতে-__ঈশাবাস্োর ও ভপ্বদ্গীতার কর্মযৌগের 
ও সুহন্ধ আমি উপরে দেখাইবাছি-ভাহাই অধিক দৃঢ় ও. নিঃসংশয়রূপে ছি হক: 


সন্্যাল ও কন্নাযোগা। উঠ 


- কিন্তু সঙ্গস্ত উপনিনদেই .'মোক্ষ প্রাপ্তির. একই মাৰ্গ প্রতিপাদ্য হইগাচে! 
এবং তাহাই বৈরাগোর কিংঝ। সন্যাসেরই মার্গ,-উপনিষদে ছুই দুই মার্গ 
প্রতি পান ত হইতে পারে না, এইরূপ ধাহাদিগের লাশ্রদায়িক সিদ্ধান্ত, তাহা-- 
দিগকে - ঈশাবাস্যোপনিকদের স্পন্টার্থক “সন্ত্রগুলিকেও টানিয়াবুনিয়া কোন 
প্রকণরে পৃথক অর্ধ লাগাইয়। দিতে হয়, নচেৎ. এই সকল মন্ত্র তাহাদের 
সম্প্রদায়ের প্রতিকূলে যায় ; এবং সেরূপ ছু ওয়! তাহাদের ইষ্ট লহে।” এই জন্য 
ধফাদশ অন্ত্রের ব্যাখ্য। করিবার সময় শাঙ্করভাষ্যে “বিদ্যা' এই শব্দের অর্থ জান” 
এইর্ূপ.লা' করিয়া উপাসনা করা হইয়াছে । বিদ্যা শব্দের অর্থ 'যে উপাসনা 
হক্স'না, এমন নছে। শাঙিনাবিগ্ঠা প্রভৃতি স্থানে তাহার ' উপাসনা! 'অর্থই; 
নিৱক্ষিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা! মুখ্য অর্থ নহে। শ্ীশঙ্করাচার্যের মনে অকথা 
যে উদয় হয় 'নাই তাহাও নহে; অধিক-কি, উদয় না হওয়া অসম্ভব ছিলণ 
“বিদায় বিন্দতেংমৃতং” € কেন. ২. ১২), “কিংবা “প্রাণস্যাধ্যাস্মং' বিজ্ঞায়া- 
স্ৃতমন্ত্রতে” (প্রশ্ন. ৬ ১২, এইরূপ বচন' অস্ঠান্ত উপনিষদেও আছেন 
মৈক্রাপনিষদের "সপ্তম প্রপাঠকে “বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ” ইত্যাদি উপরিপ্রদত 
ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রই অক্মরশঃ গৃহীত হইয়াছে; তাহারই সংলগ্ন তাহার পুর্ব 
কঠ. ২.৪ ও পরে কঠ' ২. ৫-_এই মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অর্থাৎ এই. তিন 
'মন্ত্রই এক স্থানে পর-পর “প্রদত্ত হইয়াছে ; মধ্যের মন্ত্রট ঈশাবাস্যের মগ 
তিনটাতেই “বিদ্যা শব্দ ‘আছে? তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শব্দের যে অর্থ 
সেই € জ্ঞান ) অৰ্থই সিটি গ্রহণ করিতে হইবে- মৈক্র্যপনিষদের ইহীই 
অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে. ষে 
বিদ্যা! = আত্মজ্ঞান ও অমৃত = মোক্ষ এই অর্থই যদি ঈশা বাস্যের একাদশ মন্ত্রে গ্রহণ 
করা যায় তবে জ্ঞান (বিদ্ধ ) ও কর্ম (অবিষ্ঠা ) ইহাদের সমুচচয় এই 'উপদিষঙে 
ৰৰ্ণিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে হয়; কিন্ত যখন এই সমুচ্চয় স্তায়সিদ্ধ নহে, তখন 
বিদ্যা = দেবতার উপাসন! এবং অমৃত- দেবলোক এই গৌণ অর্থই এই স্থানে 
গ্রহণ করিতে হইবে”। সার-কথা, ইহা সুস্পষ্ট যে “জ্ঞান হইলে- পর, - সঙ্গযাস 
লইবে, কর্ম করিবে না) কারণ, জ্ঞান ও কর্মের, সমুচ্চয় কোথাও হ্যা 
নছে”--শাক্ক রসম্প্রদায়ের এই মুখ্য সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ঈশাবান্তের "মন্ত্র যাহাতে 
না হয় তাহার জন্য বিদ্যা শব্দের গৌণার্থ স্বীকার করিয়া সমস্ত " শ্রুতি বটনৈর 
নিজ সম্প্রদায়ান্ুরূপ- সমন্বয় করিবার জন্য শান্করভাষ্যে ঈশাবান্তের একাদশ মনের 
উপরিলিখিতান্থসারে অর্থ করা হইয়াছে । সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিলে, এই 
অর্থ গুরুত্বর্ধীরক না হইলেও "আবশ্যক বটে:। কিন্ত “সমস্ত. উপনিষদে - এক 
অর্থই প্রতিপাদিত 'হুওয়া উচিত,-- হই মাৰ্গ শ্রুতিপ্রতিপাদিত সইতে পাপে 

না,-_এই মূলসিদ্ধান্তই যাঁাদের নান্য' নহে, তাহাদের পক্ষে--উক্ত মন্ত্রে বিস্া 
গ’-অমৃত শব্দস্বযের অর্থ উণ্টাইবার কোনই কারণই থাকে 11 পরারক্ষ 


৩৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ । 


“একমেবাদ্ধিতীয়ং এই তব মানিলেও তাহার জ্ঞান হইবার উপায় শুকাধিফ.. 
হইবে না. এইরূপ পিন হয় না। একই ছাদের উপর যাইবার ছুই সিঁড়ি 
কিংবা একই সহরে যাইবার দুই রাস্তা যেরূপ থাকিতে পারে, সেইরূপ। 
মোক্ষলাভের উপায় কিংব! নিষ্ঠার কথ; এবং এই অভিপ্রায়েই “লোকেহ- 
স্মিন্‌ দ্বিঝিধ! নিষ্ঠা” এইব্রপ ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। নিষ্ঠা ছুই 
প্রকার হওয়া সম্ভব কহিলে পর কোন কোন উপনিষদে শুধু' জ্ঞাননিষ্ঠার, 
আবার কতকগুলি উপনিষদে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়নিষ্ঠার বর্ণন আস! কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ার বিরোধ আসে বলির! ঈশাবাস্যোপনিষদের, 
শব্দের সরল, সহজ ও স্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না'। শ্রীনৎ 
শঙ্করাচার্যোর দৃষ্টি সরল অর্থাপেক্ষা সন্প্যাসনিষ্ঠামূলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাকে, 
ছিল, ইহা বলিবার আরও এক কারণ আছে। পতৈত্তিরীয়-উপনিষদের শাঙ্কর- 
ভামো ( তৈ. ২: ১১) “অবিদায়| মৃত্যুং তীত্ব। বিদাককাহমৃতমশ্ন,তে” ঈশাবাসোর 
এইটুকু সংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহারই সহিত “তপসা কল্সযং হস্তি 
বিদ্যক়্াহসৃতমন্্রতে” এই মন্থুবচনও (মনু, ১২. ১৪ ) দেওয়া! হইয়াছে ; এবং 
এই ছুই বচনে “বিদ্যা” শব্দের একই মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্ৰহ্মজ্ঞান ) আচার্য্য 
স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত আচার্য এইস্কানে এইরূপ বলেন যে “তীত্ব1= তরিয়া। 
যাওয়া” এই পদ হইতে প্রথমে মৃত্ালোক পার হইবার ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে : 
তাহার পরে (একই সময়ে নহে বিদ্যার খ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিবার ক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। কিন্ত এই অর্থ পুর্ববাদ্ধের “উভয়ং সহ” শব্দগুলির বিরুদ্ধ 
হয়, ইহ! বল৷! বাহুল্য ; এবং প্রায় এই কারণেই ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষো এই 
অর্থ পরিত্যক্তও হইয়া থাকিবে । যাহাই হউক, ঈশাবাস্যের একাদশ মগ্্রের 
শাঙ্করভাষ্যে পৃথক্‌ ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি, তাহ! ইহ! হইতে ব্যক্ত হয়। 
এই কারণ সাম্প্রদায়িক ; এবং ভাষাকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে যাহারা স্বীকার: 
ন! করেন তাহাদের নিকট প্রস্তুত ভাষ্যের এই ব্যাখা! মান্য হইবে মা 
গ্মৎশঙ্করাচার্যের ন্যায় অলৌকিক-জ্ঞানীপুরুষ-প্রতিপাদিত অর্থ ছাড়িয়া 
দিবার প্রপঙ্গ যতই পরিহার করা যায় ততই ভাল, .এ কথ! আমিও স্বীকার 
করি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাঁড়িলে, এই প্রসঙ্গ তে আসিবেই ; এবং এই 
জন্যই আমার পূর্বেও ঈশাবাস্য মন্ত্রের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে ভিন্ন প্রকারে 
(আমি যেরূপ বলিতেছি ০সইরূপই ) অন্য ভাষ্যকারেরাও প্রয়োগ করিক়্াছেন । 
উদ্ধাহরণ যথা,_বাজসনেয়ী সংহিতার সুতরাং ঈশাবাস্যোপনিষদের উপরও 
উৰ্টাচার্যের যে ভাষ্য আছে তাহাতে “বিদ্যাং চাবিদ্যাং ৮* এই মগ্্রের বাখ্যাঃ 
করিবার সময়: «বিদ্যা আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা = কৰ্ম্ম এই দুয়ের সমন্বয়ের দ্বারাই ' 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়” এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইক়্াছে। অনস্তাচার্য্য এই 
উপন্যিদের নিজ ভাষ্যে এই জ্ঞানকর্ম্মনমুচ্চর্নাত্মক অর্থই স্বীকার করিয়া, শেক 


সম্যাস ও কর্মযোগ। ৩৬৭ 


স্পষ্ট লিধিয়াছেন যে,* “এই মন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং ৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে 
স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে” (গী- ৫. ৫) এই গীতাব্চনের অর্থ একই 

এবং গীতার এই শ্লোকের “সাংখ্য” ও ‘যোগ’ শব্দ অনুক্ৰমে ‘জ্ঞান’ ও 
“কর্মের, ৰাচক৮।* সেইরূপ আবার, ধাজ্জবস্াস্বৃতির উপর ( যা. ৩. ৫৭ ও ২০৫) 
আপন টীকায় অপরার্কদেবও ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্র দিয়! অনস্তাচার্যেরই ন্যায় 
তাহার জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াক্মক অর্থ করিয়াছেন । ইহা হইতে পাঠকের উপলব্ধি 
হইবে বে, আমি আজ নূতন করিয়। ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য 
হইতে ভিন্ন অর্থ করি নাই। 

স্বয়ং ঈশাবাস্যোপনিবদের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার হইল। এক্ষণে শঙ্করভাষ্যে 
“তপসা কল্মষং হস্তি বিদ্যপলাহমৃতমগ্ন,তে* এই যে মন্ুবচন প্রদত্ত হহয়াছে তাহার, 
একটু বিচার করিব । মনুম্থৃতির দ্বাদশ অধ্যায়ে এই শ্লোক ১*৪ সংখ্যার, এবং 
মন্দ ১২. ৮৬ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, এ প্রকরণ বৈদিক কর্মষোগের। 
কম্মযোগের এই বিচার-আলোচনায় = 
তপো বিদ্যা চ বিপ্ৰস্য নিঃশ্রেয়সকরং পর্ম্। 
তিপসা কল্মষং হস্তি বিদযয়াংমৃতমন্তে ॥ 

প্রথম চরণে “তপ ও (5) বিদ্যা ( অর্থাৎ দুই-ই ) ব্রাহ্মণের উত্তম মোক্ষ প্রদ” 
এইরূপ বলিয়া আবার প্রতে]কেক্ক উপযোগ দেখাইবার জন্য “তপসার দ্বার! 
দোষ নষ্ট হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়” এইরূপ দ্বিতীয় চরণে উক্ত 
হইয়াছে। ইহ। হহতে স্পষ্ট দেখ। যায় যে, এই স্থানে জ্ঞান কর্ম্মসমুঞ্চয়ই মনুর অভি: 
প্রেত, এবং ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রের অর্থই মনু এই শ্লোকে বর্ণন করিসাছেন। 
হারীতস্থৃতিত্র বচন হইতেও এই অর্থই অধিক দৃঢ় হয়। এই হারীতস্থাতি 
স্বতন্ত্র তো উপলব্ধি হয়ই এবং তাছাড়া নৃসিংহপুরাণেও (নু. পু, অ. ৫৭. ৬১) 
প্রদত্ত হইয়াছে। এই নুপিংহপুরাণে (৬১. ৯-১১) এবং হারীতম্থৃতিতে ( ৭. 
৯-১৯ ) জ্ঞানকৰ্ম্মসমুচ্চয় সন্চব্ধে এই এক শ্লোক আছে = 


যথাখা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাখ্বেবিন। যথা । 
এবং তপশ্চ বিদ্তা চ উভাবাঁপ তপস্বিনঃ ॥ 


২ 

* ঈশাবাস্যোপনিষদের এই সব ভাষ্য পুণার আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত ঈশাবাস্যোপনিরদের 
সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে; যাজ্ঞবন্ধযস্থতির অপরার্কের টীকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদ। ছাঁপা 
হইয়াছে। প্রো; মোক্ষমুণর উপনিষদের যে ভাষান্তর করিয়াছেন গতাহাতে ঈশাখাস্যের ভাষাস্তুর 
শাঁঙ্ক এভাযঃকে অবলম্বন করিয়! কর! হয় নাই| ইহার কারণ তিনি আপন ভাষাত্তরের শেষে 
দিয়াছেন ( Sacred Books of the 77580391153 Vol, 1. pp. 314-320 ) 
অনন্তাচাধ্যের ভাষ্য মৌোক্ষমূলর সাহেবের জানা ছিল না; এবং শাঙ্করভাষ্যে পৃথক অর্থ 
কৈন কর! হইরাঞে, তাহার মর্্মও মোক্ষমূলর সাহেবের উপলব্ধি হইয়াছিন বলিয়। মদে হদ-না। 


৩৬৮ গীতারহসা অথবা কর্মাযোগশান্ত্র । 


যথান্নং মধুসংঘুক্তং মধু চান্েন মংঘুতম্‌ 

এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ ॥ 

দ্বাভ্যামেৰ হি পক্ষাভ্যাং ষথ! ৰৈ পক্ষিণাং গতিঃ । 

তখৈব জ্ঞানকৰন্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতমূ ॥ 
“যেরূপ রথ বাতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলেনা) তপস্থীর তপস্যা ও 
বিদ্যারও সেই অবস্থা । যেরূপ অন্ন মধুসংযুক্ত এবং মধু অন্নসংযুক্ত, সেইক্বণ 
তপন্য! ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা ওষধ প্রস্তুত হয়। যেরূপ 
গতি ছুই পক্ষ-যোগেই ক্ইয়া থাকে সেইর্পই জ্ঞান ও কর্ম (এই দুয়ের ) 
দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম লাভ হয়” । হারীতস্থতির এই বচন বুদ্ধাত্রেযস্বৃতির (তীয় 
অধ্যায়েও পাওয়া যায়। এই সকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তত্প্রদত্ত 
দৃষ্টান্ত হইতে মনুম্বতির বচনের কি অর্থ করা উচিত, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ 
পায় । তপ শব্দের মধ্যেই মনু চাতুব্বর্ণ্যের কন্মের সমাবেশ করিয়াছেন ইহ! 
পৃর্ববেই বল৷ হইয়াছে (মনু ১১, ২৩৬ ) এবং এক্ষণে উপলদ্ধি হইবে ঘে; 
তৈত্তিরীয় উপনিষদে “তপ ও স্বাধ্যায় প্রবচন” ইত্যাদি যে সকল আচরণ 
করিতে বল! হইয়াছে (তে. ১.৯) তাহাও জ্ঞানকম্মসমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার 
রুরিয়াই বল। হইয়াছে । সমগ্র যোগবাসিঠ গ্রন্থের তাৎপর্যযই এই । কারণ, 
(এই গ্রহের আরন্তে হৃতাক্ষ জিপ্ঞাস। কাগরাছেন বে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কেবল 
কর্মের দ্বার। কিংব। দুয়ের সমুচ্চয়ের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় তাহ! আমাকে বলো! ।. 
এবং তাহার উত্তর দিবার সমর, হারাতস্থৃতির পক্ষীদৃষ্টাপ্ত গ্রহণ করিয়। “আকাশে 
পক্ষীদের গতি ঘেন্সপ দুই পক্ষযোগেই হহয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কম্ম এই 
ছুয়ের দ্বাপাই মোক্ষপাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হয় না” 
এইরূপ বলিয়া, পরে সেই অর্থকেই সবিস্তর সপ্রমাণ করিবার জন্য সমস্ত 
যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে (যো. ১. ১,৬৯)। সেইরূপ মুখ্য কথার 
মধ্যে বলিষ্ঠ রামকে “জী বনুক্তের স্যায় বুদ্ধকে শুদ্ধ রাখিয়া তুমি সমস্ত কর্ম 
কর” (যো, ৫. ১৮. ১৭-২৬ ) [কংব। “কণ্ম ত্যাগ করা আমরণ যুক্তি/সন্ধ ন! 
হওয়ায় ( যো. ৬, উ. ২. ৪২), স্বধৰ্ম্মামুসারে নির্দিতি রাজ্যপালনের কাজ 
কর” (যে, ৫, ৫, ৫৪ ও ৬. উ, ২১৩. ৫০ ), এহইক্লপ স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করিয়াছেন । এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে রামচন্দ্রের অনুষ্টিত 
কার্ধও এই উপসদেশেরই মন্তরূপ। কিন্তু যোগবা।সষ্থে র টীকাকার সঙ্গযাসমাগাঁয় 
ছিলেন, তাই, পক্ষার ছুই পক্ষের উপমা স্পষ্ট হইলেও, তিনি জ্ঞান ও কর্ম এই. 
দুই যুগপৎ অর্থাৎ একই কালে বিহিত নহে, এইন্নপ নিজের অভিপ্রেত মত. 
লাগাহয়! দিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ যে টানাবুন।, ক্রি ও সাম্প্রদায়িক, তাহ! 
টীকা ছাড়ি! দিয়া মূলগ্রন্থ পাঠ করিলেই যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি 
হতবে। বযোগবাসিঠেরহ ন্যায় মাদ্রাজ প্রান্তে গুরুজ্ঞানবাসি৪-তত্বনানাধণ নামক 


সগ্যাম ও কর্মাযোগ । তভ 


এক গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে । * তাহার জ্ঞানকাণ্ড, উপাঁসনাকাণ্ড ও. কর্মকা, এই 
তিন ভাগ আছে। এই গ্রস্থকে বতট! পুরাতন বলা হয় তত পুরাতন মনে 
করি না, ইহ! আমি পূর্বে বণিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন না হইলেও জ্ঞানকর্ম্ম- 
সমুন্চর পক্ষই তাহাতে প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা 
আবশ্যক । ইহাতে অদ্বৈত বেদাস্ত আছে; এবং নিষ্কাম কর্মের উপরই ইহ! 
বিশেষ ঝৌক দেওয়ায় ইহার সম্প্রদায় শ্রীশঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় হইতে যে ভিন্ন 
ও স্বতন্ত্র, ইহা! বলিতে বাধা নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের নাম 
'অস্কতবাদ্বৈত' ; এবং বস্তুত দেখিতে গেলে, ইহা! গীতার কর্পযোগেরই এক 
নকল মাত্র, এহরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু কেবল ভগবদ্গীতারই ভিত্তিতে 
এই সম্প্রদায় সিদ্ধ না করিয়া, ইহাতে বল! হইয়াছে যে, সমস্ত ১০৮ উপনিষদ 
হইতে এ অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রামগীত। ও হুর্য্গীত! এই ছুই নূতন 
গীতাও ইহাতে প্রদত্ত হহাছে। অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে কর্মসন্যাস- 
পক্ষকেই স্বীকার করা এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহা এই গ্রন্থ 
হইতে দূর হইবে। উপরিপ্রদত্ত প্রমাণে এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষ্কাম 
কৰ্ম্মযোগ, সংহিতা, ব্ৰাহ্মণ, উপনিষৎ, ধর্মস্থত্র, মন্ুধাজ্ঞবন্য-স্থৃতি, মহাভারত, 
ভগবদ্গীতা, যোগবাসিষ্ঠ ও পরিশেষে তন্বসারায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রতিপাদদিত 
"হইয়াছে, তাহাকে শ্রুতিস্থতি-প্রতিপাদিত না মানিক! কেবল সন্গ্যাসমার্গকেই 
কঁতিম্থৃতি প্রতিপার্দিত. বল৷ সর্বথ। ভিত্তিহীন । 

এই মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা লোকসংগ্রহার্থ যথাধিকার 
নিষ্ষাম কর্ম, এবং মোক্ষলাভার্থ জ্ঞান, এই ছপ্নের এককালীন সমুচ্চয়ই, অথবা! 
মহারাষ্ট্র কবি শিবদিন-কেসরীর বর্ণন! অন্গুসারে-_ 

প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচা লাহে! জ্যানে কেল৷। 

: তো নর ভল! ভল! রে ভল! ভল। ॥ 
“মিনি প্রপঞ্চ সাধন করিদা-( সংসারের সমস্ত কর্তব্য যথোচিত পালন করিয়া ) 
পরমার্থ লাভ করিয়াছেন তিনিই ভালো, ভালো, ভালো ভালো”-_- এই অর্থই 
গীতার প্রতিপাদিত হহয়াছে। কর্্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচার হইয়া আসিতেছে ; জনক প্রভৃতি ইহাই আচরণ করায় এবং স্বয়ং 
ভগবানের দ্বার উহার প্রপার ও পুনরুজ্জীবন হওয়। প্রযুক্ত, ইহাকেই ভাগবতধর্ম্ম 
বলা হয়। এই সকল বিষয় ভালরূপে সিদ্ধ হইল । এই মার্গের জ্ঞানীপুরুনন 
পরমার্থযুক্ত স্বকীয় প্রপঞ্চ--জাগতিক ব্যবহার--কিন্ুপভাবে চালান, লোক- 
লংগ্রহ্দৃষ্টিতে. ইহা দেখাও আবশ্যক। কিন্ত উপস্থিত- প্রকরণ অত্যন্ত দীর্ঘ 
রওয়। প্রযুক্ত পরবর্তী প্রকরণে তাহার স্পষ্টীকরণ করিব। 

ইতি একাদশ প্রকরণ সমাপ্ত। 


৪৭ 


দ্বাদশ প্রকরণ । 
সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । 


সর্বেষাং যঃ জুজন্নিতাং সর্কেষাং চ হিতে রৃতঃ । 
কণ্মণ। মনসা বাঁচা স ধন্মং বেদ জাজলে ॥ * 
মহাভারত, শাস্তি । ২৬১.৯. 

যে মার্গের এই মত বে, ব্রহ্গজ্ঞান হইলে বুদ্ধি ষখন অত্যন্ত সম ও নিষ্কাম 
হয় তখন মনুষ্যের কোন কর্তব্ই অবশিইঈ থাকে ন৷ ; এবং মেই জন্য এই 
ক্ষণ ভসুর সংসারের দুঃখনয় ৪ শুষ্ক ব্যবহার, বিরক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত 
ছাড়ির। ওয়! কর্তবা, সেই মতাব লম্বা পণ্ডিতের! কম্মযোগ কিংবা গৃহস্থাশ্রমের 
'আচরণও বিচার করিবার যোগ্য এক শাস্ত্র আছে এ কথা কখন মনেই করিতে 
পারেন না। সন্যাস গ্রহণ করিলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া! 
চাই, তাই তাহার! স্বীকার করেন যে, যে ধন্দের দ্বার! চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয় 
অর্থাৎ সাত্বিকতা আসে, সেই ধৰ্ম্ম অনুসারেই সংসারের কাধ্য করাই উচিত । 
সেই কারণে তাহার! মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য অবস্থিত করা বাতুলতা, 
প্রত্যেক মন্গুষোর যত শীস্ব সম্ভব সন্স্যাসগ্রহণই এই জগতে পরম কর্তব্য । 
এইরূপ মানিলে কর্মযোগের স্বতন্ত্র মহব্ব কিছুই থাকে না; এবং সেই জন্য, 
সন্নযাসমার্গীয় পণ্ডিত সাংসারিক কর্তব্যবিষয়ে সামান্য প্রাসঙ্গিক [বিচার করিয়! 
অনু প্রভৃতি শান্ত্বকারদিগের বর্ণিত চারি আশ্রমরূপ সোপানে উচিতে উঠিতে 
সন্্যাস-আঙমনরূপ শেষ ধাপে শাত্র,পৌছানে। অপেক্ষা গার্হস্থ্য ধন্মের কন্মাকম্- 
বিবেচনা! আর বেশী কিছু করেন না। সেই জন্য কলিষুগে সন্গাসমার্ের 
প্রবর্তক শ্রীশস্করাচার্ধ্য স্বীয় গীতাভাষ্যে, গীতার কম্ম-মূলক বচনগুলি উপেক্ষা 
করিয়। অথবা উহ! কেবল প্রশংসামুলক ( অর্মবাদমুন্ধক ) এইরূপ কল্পনা করিয়া, 
শেষে কন্মন্্যাসধন্মই সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতার ফলিতার্থ বাহির 
করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকারগণ স্বস্থ সম্প্রদায় অন্ুপারে গীতার এই থে 
ঘুহদ্য বিবৃত করিয়াছেন যে, ভগবান রণভূমির উপর অজ্জুনকে নিবৃত্তিমূলক 
লিছকৃ ভক্তি বা! পাতঞ্জল 'ঘাঁগ অথব। মোক্ষমার্েরহ উপদেশ করিয়াছেন 
তাহার কারণও এই । সন্যাসমার্গের অধ্যাত্মক্ঞান যে নির্দোষ এবং তন্থার! 
প্রান্ত সান্যবুদ্ধি কিংবা ন্িক্ষাম অবস্থাও যে গীতার গ্রাহ্য ও সম্মত্ব তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মোক্ষলাঁভ্বের জন্য শেষে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিতে 
হইবে, সন্ত্যাসনার্গের এই কম্মসন্বন্ধীয় মত গীতার গ্রাহ্য নহে । ব্রক্ধজ্ঞানের দ্বার! 


. * ‘কৰ্ম্মে, মনে ও বাক্যে সকলের হিতসাধনে বিনি রত এবং সকলের বিনি ন্ত্যি 
হুহুৎ--হে জাজলে, তিনিই ধঙ্দকে জানেন”. । 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৭১ 


প্রাপ্ত বৈরাগা ও সমতা দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত ব্যবহার 
করিতে হইবে, গীতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পুর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর দেখাই- 
যাছি। জগতের জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হুইয়া জগতের নাশ হয়; এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হুইয়! সুচারু- 
রূপে চলিবে, ইহাই যখন ভগবানের £চ্ছা, তখন জ্ঞানীপুরুষকেও সমস্ত প্রাপঞ্চিক 
কর্ম নিফ।মবু্ধিতে করিয়া সাধারণ মনুষ্যদিগকে সদ্বর্তনের্‌ প্রত্যক্ষ শিক্ষা 
দিতে হইবে । এই মার্ঁকে অধিক শ্রেরস্কর ও গ্রাহ্য বলিলে এই প্রকার 
জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক কর্ম কিরূপে করিয়া থাকেন তাহা দেখা আবশ্যক হয় ॥ 
কারণ, এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষের আচরণই লোকের আদর্শ হয়; তাহার 
আচরণ প্রণালী পরীক্ষা করিলে ধর্ম্মাধর্্ম কার্ধাকার্ধ্য বা কর্তব্যাকর্তব্যের নির্ণয়- 
কারক সাধন বা উপায়-_যাহ। আমর! অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহ! ম্বত্তই 
আমর! প্রাপ্ত হই । সন্ন্যাসমার্গ হইতে কর্ম্মযোগমার্গে যা কিছু বিশেষত্ব তাহা 
এই । যে বাক্তির ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বার! স্থির হইয়াছে, 
*সর্বভূতে এক আম্ম।” এই সামা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহার 
বাদনাও অবশা শুদ্ধই হয়; এবং বাদসনাস্মক বুদ্ধ এইরূপ শুদ্ধ, সম, নির্মম 
ও পবিত্র হইলে পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ কিংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক, 
কর্ম করাই সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমে বাসনা ও পরে তদনুকুল কর্ম্ম ; 
এইরূপই যখন ক্রম তখন শুদ্ধ* বাসনাজনিত কর্ম্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহ 
গুদ্ধ তাহাই মোক্ষান্থকুল। সুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তরার, না: হইয়। 
এই সংসারে মন্ুষামাত্রই কিরূপ আচরণ করিবে-_ আমাদের সম্মুখে “কর্ম্মাকর্ম্ম- 
বিচিকিৎসা” কিংবা! “কার্যযাকাধ্যবাবস্থিতি”র এই যে বিকট প্রশ্ন উপস্থিত, 
হইয়াছিল, নিজের আচরণের দ্বারা তাহার * প্রতাক্ষ উত্তর, দিবার গুরু এক্ষণে 
আমাদের লাভ হইল ( তৈ. ১. ১১, ৪; গী, ৩. ২১)। অর্জুনের সন্মুক্চে 
এইরূপ গুরু শ্রী₹ন্টরূপে সাক্ষাৎ দণ্ডীয়নান ছিলেন। এবং যুদ্ধাদি কর্ম্ম বন্ধন 
বলিয়া জ্ঞানীপুরুষের কি তাহা ছাড়িতে হইবে অজ্জুনের যখন এই সন্দেহ 
হইয়াছিল, তখন এই গুরু তাহা দূর করিয়া, জাগতিক ব্যবহার কিরূপ ভাঝে 
করিলে পাপ হয় না, অধ্যান্মশাস্ত্র অবলম্বনে তাহা, অজ্জুনকে ঠিক বুঝাইয়॥ 
দিলেন ; তাহার পর তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে বুঝাইবার, 
গুরু প্রত্যেকে সর্বদা লাভ করিতে পারে না; এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে 
“মহাজনো যেন গতঃ স পদ্থাঃ* এই বচনের বিচ'ব করিবার সময় আমি 
বলিয়াহি যে, এই মহাপুরুষদিগের শুধু বাহ্য আচরণ অবলম্বন করিয়াই সমস্ত 
থাকিতে পরে না। তাই, জগতকে* নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা; শিক্ষাদাতা এই 
: জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ ুপ্মতাবে আলোচনা করিয়! তদন্তণিহিত প্রর্ুত বীজ 
কিংবা মূলতন্বাট, কি, তাহার বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই কর্মযোগশান্ত 


৩২ গীতারহসা অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর | 


বলে; এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথ! বনিয়াছি, তাহার - অবস্থাও 
কার্যাই এই শাস্ত্রের ভিত্তি । এই জগতের সমস্ত লোকই যদি এইরূপ আম্মজ্ঞানী 
ও কৰ্ম্মযোগী হয় তাহা হইলে কর্ম্মযোগশাস্রের দরকারই হয় না। নারায়ণীয় 
রে একস্থানে উক্ত হইয়াছে যে 
'একাস্তিনো হি পুরুষ! ছুল ভা বহুবে! নৃপ । 
যদ্যেকাস্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুরুনন্দন ॥ 
'অহিংসকৈরাত্মবিদ্তিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ । 
ভবেৎ কৃতষুগপ্রান্তিঃ আশী:কর্্মবিবর্জিতা ॥ 
*একাস্তিক অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্শের সম্পূর্ণ আচরপকারী বাক্তি অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মক্কানী, অহিংসক, সর্বভূতহিতে রত ও একাস্ত- 
ধর্মের জ্ঞানীপুরুষের দ্বারা যদি এই জগৎ ভরিয়। যায় তাহ হইলে আশীঃকর্শ্ম 
অর্থাৎ কামা অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে কৃত সমস্ত কর্ম এই জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়৷ 
পুনর্ধার সতাধুগের আবির্ভাব হয়!” ( শাং, ৩৪৮, ৬২, ৬৩)। কারণ এই 
অবস্থায় সকল ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে ন! শুধু 
নহে; প্রত্যেক মন্তব্য, সকলের কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই মনে করিয়! 
তদন্থসারেই শুন্ধান্তঃকরণে ও নিষ্কামবুদ্ধিতি আচরণ করিবে । পূর্বে অতি 
প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইগ্রপই অবস্থা ছিল এবং পুরর্বার তাহা . 
কোন-না-কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের 
মত'( মতা. শাং, ৫৯. ১৪); কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রথম কথ! স্বীকার করেন 
না--আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়। তাহার! বলেন যে, পুর্বে কখনও 
এইরূপ অবস্থা ছিল না; কিন্তু পরে মানবজাতির উন্নতি হইলে, কোন এক 
সময়ে এই অবন্থ। আদিতে পারে । ফলে যাহাই হউক ; এক্ষণে এলে ইতিহাসের 
বিচার কর! উচিত নহে। কিন্তু ইহা বলিতে কোন বাধা নাই যে, সমাজের 
এই. অতুযুৎকু্ট অবস্থা. কিংব! পুর্ণাবস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞানী রহিবেন 
এবং তাহার আচরণই শুদ্ধ, পুণাজনক, ধর্ণ্য, পর'ম কর্তব্য বলিয়া মানিভে 
কইবে। .এই মত উভয়েরই গ্রাহা। প্রসিদ্ধ ইংরেজ স্ষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ স্পেন্সর, 
এই মতই স্বীয় নীতিশান্ত্রসন্বস্থীয় গ্রন্থের শেষে প্রতিপাদন করিয়াছেন ; এবং 
বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীস দেশের তত্বজ্ঞানী পুরুষের! এই সিদ্ধান্তই 
করিয়াছিলেন 1» উদাহরণ যথা,_গ্রীকৃতত্ববেত্তা প্লেটো স্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ 
লিখিয়াছেন -_তত্বজ্ঞানী পুরুষের নিকট ধে কর্ম্ম প্রশস্ত বলিয়া! মনে হইবে. তাহাই: 
' শুভজনক ও ন্যাঁষ্য ; সাধারণ মনুষ্য এই ধৰ্ম্ম অবগত নহে, এই কারণেই, উহাদের 
তত্বত পুরুষেরই নির্ণযকে প্রমাণ বলিয়! মানা উচিত। আরিইটল নামক আর 


* Spencer’ ও Data of Ethics Chap. XV, Pp. 275- 278 
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এক গ্রীক তত্বক স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের গ্রন্থে (৩, ৪) বলেন যে, -জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের' সিদ্ধান্ত প্রায়ই নির্ভুল হইয়। থাকে, কারণ প্রকৃত সত্য তীহারা জানেন ॥ 
এবং জ্ঞানীপুরুষের এই সিন্ধান্ত কিংবা মাচরণই অনা লোকের প্রমাপস্বরূপ 
হইয়| থাকে । এপিক্যুরদ নামক আর এক গ্রীক তত্বশান্ত্রঞ্জ এই প্রকার 
প্রামাণিক পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন।' করিবার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি “শাস্ত, 
সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং পরমেশ্বরেরই ন্যায় সদা আনন্দময়; তাহা হইতে লোকের 
কিংবা লোকের নিকট হইতে তাহার একটুও কষ্ট হয় ন৷”। * ভগবদ্গীতার 
স্থিতপ্রচ্ত, ত্রিগুণাতীত কিংবা পরম ভক্ত বা বৰ্ধভূত পুরুষের বর্ণনার সহিত এই 
বর্ণনার কতট। সামা আছে.তাহ পাঠকের উপলব্ধি হইবে। “যস্মবায়োদ্‌বিজতে 
লোকে! লোকান্নোদ্‌বিজতে চ যঃ” ( গী. ১২. ১৫ )--যাহা হইতে লোকের! 
উদ্বিগ্ন হয় না কিংব| লোকের দ্বারা যিনি বিরক্ত বাধ করেন না, যিনি হর্ষ ও 
খেদ, ভয় ও বিষাদ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ হইতে মুক্ত, সদা আপনাতেই 
আপনি সন্তুষ্ট ( আত্মন্যেবাত্মন| তুষ্টঃ গী. ২. ৫৫), ত্রিগুণের দ্বার৷ যাহার 
অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় না ( গুণৈর্ষ ন বিচালাতে ১৪, ২৩), স্ততি ও নিন্দ! ' 
কিংবা মানাপমান বাহার নিকটে সমান এবং সর্বভৃতান্তর্ঘত আত্মৈক্য উপলব্ধি 
করিয়া (১৮, ৫৪) সামাবুদ্ধির দ্বারা আসক্কি ছাড়ি ধের্যা ও উৎসাহের 
' সহিত নিজের কর্তব্য কর্ম্ম যিনি করেন কিংবা যাহার নিকট লোই প্রস্তর 
কাঞ্চন সবই সমান (১৪. ২৪৭৯,--ইত্যাদি প্রকারে ভগবদ্গীতাতেও স্থিভ- 
প্রজ্জের লক্ষণ তিন চারি বার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে । এই* অবস্থাকেই; 
সিদ্ধাবস্থা কিংবা ব্ৰাহ্মী স্থিতি বলে ' এবং হ্টাগবাসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণেতা এই. 
অবস্থাকে জীবনুক্তাবস্থা বলেন। এই অবস্থা লাভ করা অত্যন্ত দুর্ঘট হওয়ই 
প্রযুক্ত জন তববৰেত্বা কা-ট বলিয়াছেন দে” গ্রীক পর্ডিতেরা এই অবস্থার ফে 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোন এক বাস্তবিক ব্যক্তির বণন৷ নহে, শুদ্ধ নীতির, 
তত্ব লোকের হৃদয়ঙ্গন করাইবার জন্য সমস্ত নীতির মূল যে "শুদ্ধ বাদন! 
তাঁহাকেই মানবমূর্তি প্রদান করিয়া তাহার! জ্ঞানী ও নীতিমান পুরুষের এই চিত্র 
স্বকীয় কল্পনার ছার রচন। করিয়াছেন। কিন্ত আমাদের শান্ত্কারদিগের 


e Epicurus held the virtuous state to be “a tranquil, 
undisturbed, innocuous, noncompetitive fruition, which 
approached most nearly to the perfect happiness of the Gods? 
Who  “feither suffered vexation in themselves, ‘hor caused. 
véxation to others,” Spencer's Data of Ethics p, 278 ; 89175 
Mental and Moral Science Ed. 1875 p. 530. সু বি Wise 
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৩৭৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা কারননিক নহে, সম্পূর্ণ দতাণ মনোনিগ্রহের বারা ও 
প্রধত্বের দ্বারা তাহা ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ের প্রতাক্ষ অনুভব ও 
আমাদের দেশবাসীর হইয়াছে । তথাপি এই বিষয়ট। সাধারণ নহে, হাজারের 
মধ্যে এক আধ জন ইহার জনা প্রযত্ব করিয়া থাকে এবং এই হাজার প্রযত্ব- 
কারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু জন্মান্তরে এই পরম অবস্থা শেষে প্রাপ্ত হয়, 
এইরূপ গীতাতেই স্প্ উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ৩)। 

স্থিত প্রজ্ঞাবস্থ। কিংব। জীবনুক্তাবস্থা যতই দুর্লভ হউক না কেন, তথাপি ষে 
ব্যক্তি এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে কার্য্যাকার্য্য কিংবা 
নীতিশাস্ত্রের নিয়ম শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন, থাকে না। উপরে ইহার 
যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতেই এই বিষয় স্বতই নিষ্পন্ন হয়। কারণ, 
পরমাবস্থার শুদ্ধ, সম ও পবিত্র বুদ্ধিই নীতির সর্বস্ব হওয়ায়, এইরূপ স্থিত প্রজ্ঞ 
পুরুষকে নীতিনিয়ম দেখানো স্বয়:প্রকাশ সুর্যের নিকট অন্ধকারের কল্পনা! 
করিয়া, হুর্যকে মশালের আলো! দেখাইবার ন্যায় অসঙ্গত হয়। এক-আধ 
জনের এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত হওয়1 ব! ন! হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। 
কিন্তু যে কোন প্রণালীতে যখন একবার নিশ্চয় হয় যে কোন ব্যক্তি এই পূর্ণ 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তখন তাহার পাপপুণাসন্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্বের উপরি-উক্ত 
সিদ্ধান্ত ব্যতীত অনা কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কতকগুলি 
পাশ্চাত্য রাজধর্ম্মশান্রীর মত অনুসারে রাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে 
কিংবা ব্যক্তিসমূহে অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বদ্ধ থাকিলেও 
বাজ সেই সকল নিয়মে বদ্ধ ঞ্হন না, ঠিক এইরূপ নীতি-রাজ্যে স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তির অধিকার থাকে । তাহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই 
কেবল শাস্ত্রনির্দিই্ কর্তব্য ব্যতীত ‘অন্য কোন কারণে তিনি কর্ম্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হন না; সেইজন্য পাপ কিংবা পুণ্য, নীতি কিংবা অনীতি, এই সকল 
শব্ধ, অত্যন্ত নির্মল ও শুদ্ধ বাসনাবিশিষ্ট এই, পুরুষদিগের আচরণসন্বন্ধে 
কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না) পাপ ও পুণ্য এই দুয়ের অতীত স্থানে 
তাহার! পৌছিরাছেন। শুশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন __ 

নিস্ত্রিগুণো পথি বিচরতাঁং কো] বিধি; কে! নিষেধঃ । 

প্যে ব্যক্তি ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, বিধিনিবেধবূপ নিয়ম তাহাকে বাধিতে 
পারে না.” আবার, “উত্তম হীরাকে যেরূপ ঘসিতে হয় না, সেইবূপঞ্ষে ব্যক্তি 
নির্বাণপদের অধিকারী. হইয়াছে তাঁহার কর্মে বিধিনিয়মের আটুক স্থাপন 
' করিতে হয় না” এইরূপ €বীদ্ধপ্রস্থকারেরাও লিখিয়াছেন ( মিলিন্দ-প্রীপ্. ৪./ ৫. 
৭)। কৌধীতকুযপনিদে আম্মজ্জানী পুরুষকে “মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা 
জণহত্যা ইত্যাদি পাপও স্পর্শ করে না” এইরূপ যাহ! প্রতর্দনকে ইন্দ্র বলি- 
স্াছেন ( কৌষী, ৩, ১), কিংব। যাহার অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই গিয়াছে, 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৭৫ 


তিনি লোকদিগকে হী! করিলেও পাঁপপুণ্যে অলিগুই থাকেন (গা. ১৮, 
৯৭), এইরূপ গীতায় যে বর্ণনা আছে,-এই স্কলের তাৎপর্যাও ইহাই । 
€পঞ্চদশী ১৪, ১৬ ও ১৭ দেখ)। ধন্মপদ নামক বৌদ্বগ্রন্থে এই তত্বেরই 
অনুপ বাক্য দেওয়া হইয়াছে (ধন্মপদ, শ্লোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখ) |* 
বাইবেলের নববিধানে “আমার নিকট সমস্তই ( সমানই ) ধৰ্ম্ম” এইরূপ যাহা 
খুষ্টের শিষ্য পল বলিয়াছেন (১ কারিং, ৬. ১২ রোপ ৮.২) এই বাক্যের 
অভিপ্রায় কিংবা জনের “যিনি ভগবানের পুত্র (পুর্ণ ভক্ত ) হইয়৷ গিয়াছেন 
তাহার দ্বার পাপ কখনই ঘটিতে পারে না” এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার 
মতে এইরূপই (জন্‌. ১.৩. ৯)। শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল 
বাহ্যকন্মের দ্বারাই নাতিনত্ত। নির্ণয় করিতে যাহার শিখিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে ; এবং  ‘বিধিনির্নমের অতীত মনে 
করিয়৷ ভাপমন্দকারী” এইরূপ নিজেরই মনের মতন কুতর্ক-পূর্ণ অর্থ করিয়া, 
কেহ কেহ শস্থতপ্রজ্জের সমস্ত মন্দ কর্ম্ম করিবারও অধিকার আছে” এইরূপ 
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অর্গবিপধ্্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধ স্তম্ভ দেখিতে 
না পাইলে ধেরূপ স্তম্তের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে অন্ধীভূত এই 
আপত্তিকারী উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক ন! বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য oe দোষী 
হইতে পারে ন৷। কোন ব্যক্তির শুদবুদ্ধির পরীক্ষা প্রথমতঃ তাহার বাহ্য 
আচরণ দ্বারাই কারতে হয়, এই কথা গীতারও মান্য ; এবং এই কষ্টিপ্রস্তরে 
যিনি সর্বথা সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিত 


Pe শাসপপস্পীী সাত শি ন শি রা _শশীপিপিট 
ত ক লা লা শা পাক এ ক ক লালা শশা 


রং জনি বাক্য এই-*যে! মাং বিজানীয়ান্নাসা কেনচিৎ কন্পণা লোকে 
মীয়তে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন জ্াহত্যয়া।” ধন্মপবের মোক নিযে প্রদত্ত 
হইল-_ 


মাতরং পিতরঃ হস্ত! রাজানো দ্বে চ খতিয়ে | 

রঠ্ঠং সানুহরং হন্ত! অনীঘো যাতি ব্ৰাহ্মণে ॥ 

মাতরং পিতরং হস্ত! রাঙানো! দে চ সোখিয়ে। 
বেষ্যগ্ঘপঞ্চমং হস্ত । অনীঘে। যাত ব্রাহ্মণ! ॥ 


ধন্মপদের এই কল্পন| কৌধী তকুাপনিবৎ হইতে গৃহীত, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্ত বৌদ্ধ 
গ্রন্থকার প্রত্াক্ষ মাতৃবধ, কিংব পিতৃবধ অর্থ গ্রহণ না করিয়। 'মাতা'র তৃঞ্চ! ও “পিতার 
অভিমান অর্থ করিয়। থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্নোকের নীতিতন্ব বোদ্ধপ্রস্থকার- 
দিগের ঠিক ঞ্রান! না থাকায়, তাহারা এইরূপ ওপচা।পক অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
কোষীতক্যুপ্টর্নষদে “মাভৃবধেন পিতৃবধেন” ইশ্যাদি মন্ত্রের ‘কে, “বৃত্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে বধ 
করিলেও আমার তাহাতে পাপ হয় না” ইচ্ছু এইরূপ বলিয়াছেন; ইহা হইতে প্রত্যক্ষ .বধই ' 
এইনু[নে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। ধন্মপদের ইংরাজী ভাষাস্তরে (S. B. E. 

Vol, X. pp. 70, 71) মোক্ষমূলর সাহেব এই মো’কর যে টীক। করিয়াছেন, তাহাও 


আমার মতে জান্তিয়া | st 


৩খ৬ গাতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাপ্র । 


লোকের প্রতি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যান্মবাদীও ইচ্ছা করেন না। 
কিন্তু কোন ব্যকির বুৰ্ধি পৃ্ঞবন্ধনিঠ ও নিঃসাম নিষফাম হওয়া সম্বন্ধে যেন্থলে 
তিলমাত্র ও সন্দেহ থাকে না, সেস্কলে এই পূর্ণাবস্থার উপনীত সৎপুরুষের কথা 
আলাদা হইয়! পড়ে। তাহার কোন কাধ্য লৌকিকৃষ্টিতে বিপরীত দেখিতে 
হইলেও তত্বত ইহাই বলিতে হয় যে, তাহার ' বুদ্ধির পূণত! শুদ্ধতা ও সমত! 
প্রথম হইতেই স্থির থাকায় সেই কার্য্যের বীজ নির্দোষই হইবে কিংবা! 
তাহ! শাস্ত্ৃষ্টিতে কোন যোগ্য কারণ প্রধুক্তই ঘটিয়াছে, কিন্বা সাধারণ লোক- 
দিগের কার্ষ্ের ন্যায় তাহ! লোভমুলক কিংবা অনীতমুলক হইতে পারে না৷ 
বাইবেলে লিখিত আছে যে, আব্রাহাম নিজের পুত্রকে বলি দিতে চাহিলেও পুত্র 
হত্যাচেষ্টার পাপ তাহাকে স্পশ করে নাহ; কিংবা বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর 
মরিলেও মনুষ্যহত্যার পাপ তাহাকে ম্পর্শও করে নাই; অথবা! মাতৃবধ 
করিলেও পরশুরামের মান্ৃহত্যা ঘটে নাই; উপরোক্ত তত্বই ইহার কারণ। 
“তোমার বুদ্ধি যদি পবিত্র ও নিম্মল হয় তবে ফলাশা না রাখিয়া কেবল ক্ষাত্র- 
ধন্মানুসারে যুদ্ধে ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেও, পিতামহহত্যা কিংবা 
গুঞ্হত্যার পাপ তোমার হইবে না) কারণ এই সময়ে, ঈশ্বরীয় সঞ্চেত সিদ্ধ 
করিবার পক্ষে তুম কেবল নিমিত্ত মাত্র হহয়াছ” ( গী, ১১. ৩৩) ইত্যাদি গীতায় 
যে উপদেশ অঞ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহারও তত্ব ইহাই। ব্যবহারেও আমরা 
ইহা দেখি যে, কোন লক্ষপতি কোন ভিথারীর নিকট হইতে ছুই পয়সা! কাড়িস্কা 
লইলে লক্ষপতিকে চোর ন। বলিয়া, ভিখারীই কোন অপরাধ করাতেই লক্ষপতি 
তাহাকে শাসন কারয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করা হয়। এই নীতিই আরও 
, নিশ্চিতরূপে ও সম্পূর্ণরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্হঁত ও ভগবস্তক্তদিগের আচরণসন্বন্ধে 
প্রযুক্ত হহতে পারে । কারণ লক্ষপতির বুদ্ধিও কোন সময়ে বিচলিত হইতে 
পারে; কিন্তু হহা জানা কথ! যে, স্থিতপ্রঞ্জের বুদ্ধিকে এই বিকার কখনই 
স্পর্শও করিতে পারে না । স্যস্তিকর্তা পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম করিয়াও যেরূপ 
পাপপুণ্য হইতে অপিপ্ড থাকেন, সেইরূপহ এই ব্রহ্মভূত সাধুপুরুষের অবস্থ। 
সর্বদাই পবিত্ৰ ও নিষ্পাপ থাকে । অধিক কি, সময়ে সময়ে এহরূপ ব্যজির! 
স্বেচ্ছাক্রমে যে আচরণ করেন তাহা হইতেই পরে বিধিনিয়মের নির্বন্ধ প্রস্তুত 
হুইয়৷ থাকে ; এবং সেহ জন্য বগিতোঁছ যে, এহ সংপুরুষের! এই বিধিনিয়মেত্র 
জনক ( উৎপাদক )--তঠাহার! ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না। শুধু 
বৈদিক ধৰ্মে নহে. বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্্মেও এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়। যায়; 
" প্রাচীন গ্রীক্‌ তন্থজ্ঞানা পুক্রযদিগেরও এই তত্ব মান্য হইয়াছিল ; এবং আধুনিক- 
- কালে কাণ্ট * স্বকীয় নীতিশান্তরের গ্রন্থে ইহাই উপপত্তি সহক্কারে সিদ্ধ করিয়া 


» ৮৫ perfectly good will would therefore be equally ' 


সিদ্ধীবশ্থা ও ব্যবহার | ৩৭৭ 


ঘেখাইয়াছেন ! এই প্রকার নীতিনিয়মসমূহের চির-নির্ন্মল মূল উৎস কিংস 
' নির্দোষ নিয়ম সকণ স্থির হইলে পর স্বতই সিদ্ধ হয় যে, নীতিশাস্তরের 
কিংব| কর্মযোগশাস্ত্রের মূণতন্ব বাহার আলোচন! করিতে চাহেন, এই 
মহাভব ও নিষ্ষলঙ্ক সিন্ধপুরুষধিগের চরিত্রই তাহাদের সুস্মভাবে আলোচন 
করা নিতান্ত আবশ।ক। এই অভিপ্রায়েই অঞ্জুন শ্রীরুষ্ণকে ভগবদ্গীতা 
প্রশ্ন করিয়াছেন ধে,--“স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত অ্রজেত কিম” 
(গা. ২. ৫৪ )--স্থিতপ্ৰজ্ঞের বলা, বস! ও চলা কিরূপ ; অথবা! “কৈলিনৈস্রান্‌ 
গুণান এতান্‌ অতীতে। ভবত্তি প্রভো, কিমাচারঃ*” (গী, ১৪. ২১ )-- 
পুরুষ ত্রিগুণাতীত কিপ্রকারে হয়, তাহার আচার কি, এবং তাহাকে 
কিরূপে চেনা যায় । পোদ্দারের নিকট কেহ কোন সোনার গহনা পরোখ 
করিবার জন্য নইয়] আসিনে, সে নিজের দোকানে রক্ষিত এক শত চঙ্গের 
সোনার গহনার সহিত তাহার তুলন! করিয়। যেরূপ তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ 
স্থির করে, সেইরূপ কাধ্যাকার্যের কিংব! ধ্্মাধর্ম্মের নিণয় করিবার পক্ষে 
স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণই কষ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কণ্ঠিপাথরের পরিচন্ 
করাইয়। দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিতরকার অর্থ। অজ্ঞুনের এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সমর ভগবান্‌ স্থিতপ্রজ্ঞ কিংব৷ ভ্রিগুণাতীতের অবস্থার 
খে বর্ণন। করিয়াছেন, তাহা সন্্যাসনার্শীয় গ্তানীপুরুষের বর্ণনা, কর্মষোগীর বর্ণনা! 
নহে, এইরূপ কেহ কেহ বলিন্না ধাকেন। কারণ বলা হয় এই যে, সন্যাসী 
পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই “নিরাশ্ররঃ, -€৪. ২০) এই বিশেষণ গীতার প্রযুক্ত 
হংরাছে ; এবং ব্বাদশ অব্যাপ্রে স্থিত প্রজ্ত ভগবদ্ভক্তের বর্ণনা! করিবার সময় 
 সর্ধারস্তপরিত্যাগী” ( ১২, ১৬) অবং “অনিকেতঃ (১২. ১৯) এইরূপ স্পষ্ট পদ্ 
ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু-নিরাশ্রয় কিংবা আঁঙকেত পদের অথ "গৃহে না থাকিয়। 


Subject to objective laws ( viz laws of good ), but could not be 
Conceived as obliged thereby to act lawfully, because of itself 
from its subjective constitution it 021 only be determined 
by the conception of goud, Therefure no imperatives hold for 
the Divine will, orin general for a holy will ; ought is here 
out of place, because the volition is already of itself neces 
sarily in ytuison with the law.” Kant’s H.:iaphysic,of Morats. 
Ps 81 ( Abbot’s trans, in Kaut’s Theory 07 Ethics, 6th Ed. ) 
নিৎসে কোন আধ্যাত্মিক উপপত্িই খীক।র করেন নাহ; ত বাপি তিনি স্বকীয় গ্রন্থে উত্তম পুরুষের 
€ Superman ) যে বর্ণন। করিয়াছেন তাহাতে, উপ্' পুরুষ ভাল ও মন্দের অতীত এইরূপ 
তিনি বলিয়াছেন । তার এক গ্রন্থের নামও Beyond Good Gana Evil |. 

! ৪৮ 


৩৭৮ গীতারহস। অথবা কর্মযোগশাস্ত্ 1 


হনে বনে ভ্রমণকারী” অর্ধ বিবক্ষিত নহে; কিন্ত "হার অর্থ “অনাশ্রিতঃ, 
কর্্মফলংশ -( ৬. ১) ইছারই সমানার্থক ধরিতে হইবে অর্থাৎ “যাহার! কর্ধ 
ফলের আশ্রক গ্রহণ করে ন!” অথবা “সেই ফলে ঘাহাদ্দের মনের আস্থ। নাই” 
এইরূপ নর্থ করিতে হইবে। গীতার ভাষান্তরে এই শ্লোকসমূহের নীচে যে সব 
চিরনা দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে । তা ছাড়া স্থিত প্রজ্ঞের 
বর্ণনাত্েই :উক্ত হইয়াছে ষে, “তিনি ইন্ট্রিয়দিগকে 'নিজের অধীনে বাখিয়, 
[বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেন” অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকেন (গী- ২. 
৬৪); এবং “নিরাশ্রয়” পদ যে শক্লোকে আসিয়াছে সেইখানেই কন্মণ্যভি- 
প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ” অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিস্নাও তিনি 
'অ(লপ্ত থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অনিকেতাদি পদ 
সন্বন্ধে এই নিক্ষমই প্রয়োগ করিতে “হইবে । কারণ, 'এই অধ্যায়ে প্রথমে 
ক্কফলতাগের (কন্থতাপের নহে) প্রশংসা করিবার পর (গী. ১২. ১২) 
ফলাশ! ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে যে শাস্তি পাওয়া যায় তাহাই দেখাহঘার 
জন্য পরে ভগবদূভক্ষের লক্ষণনকল কথিত হুইয়*ছে; এবং লেইরূপই অষ্টাদশ 
অধ্যায়েও আসক্তিবিরহিত কম্ম করিলে কিরূপে শাস্তি পাওয়া যায় তাহা দেখা- 
ইবার ভন্ত ব্রন্মতৃত পুরুষের বর্ণন পুনরায় আসিয়াছে (গী. ১৮,৫০) । তাই, 
এই সমস্ত বর্ণন1 শুধু সন্যালমাগীঁয়দিগের বর্ণন! নহে, ইহ। কম্মযোগীদিগেরই' 
ঘর্ণনা, এইরূপ স্বীকার করিতে হয়্। কর্ম্মযোগা স্থিতপ্রন্ছ এবং সন্যাসী স্থিত- 
প্রজ্ঞ, এই উভয়ের ব্ৰহ্মজ্ঞান, শান্তি, আত্মৌপম্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি, অথবা নীতি- 
তত্ব তিন্ন ভিন্ন নহে। উভয়ই পূর্ণ ব্রহ্গজ্ঞানী হওয়ার উভয়েরই মানসিক 
অবস্থা ও শান্তি একই প্রকার; কিন্তু তন্মধ্যে একজন শুধু এক শাস্তিতে 

নিমগ্ন থাকিয়া আর কিছুরই চি ওঁ করেন ন।, এবং আর একজন বাবহারক্ষেত্রে 
নিজের শান্তির ও আত্মৌপম্য বুদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ করিয়া থাকেন, 
কর্মদৃষ্টিতে এই দুয়ের মহত্বসম্বন্ধে এই পার্থক্য । তাই এই ন্যায় হইতে সিদ্ধি 
হইতেছে যে, ৰ্যবহারিক ধর্ম্মাধণ্ম বিবেচনার কাজে, যাহার প্রত্যক্ষ আচরণকে 
প্রমাণ বণিয়া মানিতে হইবে, সেঃ স্থিত প্রজ্ঞের কর্ম কৰিতেই হইবে, কর্ম্মু- 
ত্যাগী সাধু কিংবা ভিক্ষু এইস্থানে বিবঙ্ষি 5 হওয়! সম্ভব নহে। কন্মত্যাগের 


আবশ্যকত| নাই এবং কর্ম মান্্ধকে ছাড়েও না; ব্রদ্গান্ত্ৈকাজ্ঞান অর্জন 


করিগ্। কর্ীযোগীর ন্যায় ব্যবনায়াত্মক বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় রাখিবে, তাহ! 


হইলে তাহার, সঙ্গে সঙ্গেই বাদনাম্মক বুদ্ধিও সর্বদা শুদ্ধ, নিম্ুম ও পবিত্র 


থাকিবে, এবং কর্ম্মবন্ধন ঘটিবে না,গীতায় অর্জ্জুনকে যে" ষণস্ত উপদেশ 
দেওয়! হইয়াছে ইহাই তাহার সার। এই কারণেই এই প্রকরণের আরন্তে 
প্রদত্ত শ্লোকে, “শুধু বাক্য ও মনেরই দ্বারা নহে, সমস্ত গুতাক্ষ কর্মের দ্বার! 
যে ব্যক্তি স্হং ও হিতকানী হইয়াছেন ঠাহাকেই ধর্শজ্ঞ বলিতে হইবে” এই 


' সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার! ৩৭৯ 


ধর্মতন বলা হটয়াছে। জাজলীকে এই ধর্শতত্ব বলিবার সময় তুলারূপে বাক্য 
ও মনের সঙ্গেই, কিন্ত তৎপূর্বেও উহাতে কর্স্মেরও প্রাধান্য নির্দেশ করা 


ছ। 
কৰ্ম্মযোগী স্থিত প্রজ্ঞের অথবা জীবনুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্বভূতে বাহার 
সাম্যবুদ্ধি হইয়াছে এবং যাহার সমস্ত স্বার্থ পরার্থে লয় পাইয়াছে, তাহাকে 
নীতিশান্ত্র সবিস্তর শুনাইবার আবশ্যকতা নাই, তিনি তো স্বতই স্বপ্রকাশ 
কিংবা “বুদ্ধ” হইয়! গিয়াছেন। অঞ্জুনের এই প্রকার অধিকার থাক! প্রযুক্ত 
“তুমি নিজের বুদ্ধিকে সম ও স্থির কর” এবং “কর্মতাগ ;করিব এইরূপ ব্যর্থ 
ভ্রমে পতিত না হইয়া, স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় বুন্দি ধরিয়া, স্বধর্শামুসারে নির্দিষ্ট 
সমস্ত সংসারকর্ম্ম করিতে থাক” ইহা ব্যতীত তাহাকে অধিক উপদেশ দিবার 
আবশাকতা হয় নাই। তথাপি এই সাম্যবুদ্ধিবপ যোগ সকলে একই জন্মে 
প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া সাধারণ লোকের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ” 
সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনা কর! আবশ্যক । কিন্তু এই বিচার-আলোচনা॥ 
করিবার সময় ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা যে স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে 
বিচার করিতে যাইতেছি, তিনি সত্যযুগের পূর্ণাবস্থায় উপনীত সমাজের 
অধিবাসী নছেন; কিন্ যে সমাজে বহুদংখাক লোক স্বার্থের মধ্যেই ডুবিয়া' 
আছে, সেই কলিষুগের সমাঁজেই* তাহার কাজ করিতে হইকে। কারণ, 
মনুষোর জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বুদ্ধি যতই সান্যাবস্থায় পৌছাক না. কেন, 
তীহাকে কামক্রোধাদির চক্রে 'আবদ্ধ অশ্তদ্ধবুদ্ধি লোকদিগের সহিত কারবার 
করিতে হয়। অতএব এই লোকর্দিগের সহিত ব্যবহার করিবার সময় অহিংসা» 
দয়া, শান্তি, ক্ষমা ইত্যাদি নিত্য ও পরমোৎ্ঃু সদ্গুণসমূহকেই সর্বপ্রকাকে 
সর্বদা শ্বীকার করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা, যায় না *} অর্থাৎ 


* “In the second Place, ideal conduct such as ethical 
theory is concerned with, is not possible for the ideal man, 
in the midst of men otherwise coustituted. An absolutely, 
Just or perfeetly sympathetic person, could not live and ack. 
Rccording to his nature in a tribe of canuibals.. Among people , 
who are treacherous and utterly withont scruple, entie 
truthfulness and «penness must br ng ruin. ‘Spencér’s Data 
of Ethics Chap, XV, 7 286, স্পেনসা'র সাকেধে ইনার নাষ দিয়াছেন 
Relative Ethics; ‘এবং তিনি বলেন ঘে, “On the evolution~ ৰ 
hypothesis, the two ( Absolute and Relative Ethics) . 
presuppose one anther ) and only when they co-exist, can 


€৮৩ গীতারহগ্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


বেখানে সকলেই স্থিত প্রজ্ঞ সেই সমাজের উন্নতিশীল নীতি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম 
হইতে যে সমাজে লোভীপুরূষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের বর্ম ধর, 
কিছু-না-কিছু ভিন্ন হইবেই ; নচেৎ সাধুপুরুষকে এই জগৎ ত্যাগ করিতে 
হইবে এবং সর্বত্র ছুটদিগেরই সাম্রাজ্য হইবে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 
সাধুপুরবকে আপন সমতা-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে) আবার সমতা 
সমতাতে9 ভেদ আছে। প্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি” বার্ণ, গেঁ ও হস্তীতে, পণ্ডিত- 
দিগের বুদ্ধি সম হইয়া থাকে (গী, ৫. ১৮), গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
বলিয়া, গরুর জন্য আনীত তৃণ ব্রাঙ্মণকে এবং ব্রাহ্মণের জন্য প্রস্তুত অন্ন 
গরুকে যদি কেহ দেয়, "তবে তাহাকে কি আমরা পণ্ডিত বলি? 
সন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গুরুত্ব না মানিলেও কর্দমযোগশান্ত্রের কথা 
সেরূপ নহে। ব্বিতীয় প্রকরণের বিচার-মীলোচনা হইতে পাঠকের অবশ্য 
উপলব্ধি হইরা থাকিবে যে, সতাধুগের সমাজের পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত ধর্ম্মাধর্ম্মের 
স্বরণ কি, তাহার প্রত লক্ষা করিয়া, দেশকালানুদারে তাহার মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় তফাৎ করা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া, স্বার্থপরারণ লোক- 
দিগের সমাজে স্থিত প্রচ্গ বাক্তি বাবহারাদি করিয়া থাকেন ; এবং কর্মযোগ- 
শান্বের ইহাই তো বিকট প্রন ৷ স্বার্ধপরায়ণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংবা! 
তাহাদের লোভবুদ্ধি দেখিয়া আপন মনের দমতাকে বিচলিত হইতে না দিয়া, 
বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্যই কেবল কর্তব্য বলি! বৈরাগ্যের সহিত 
সাধুপুরুষেরা নিজের উদ্যোগকে বজায় রাখেন; এই তত্বটি মনে রাখিয়! 
গ্রীসমর্য রামদাস স্বামী দাসবোধের পুর্বার্ধে প্রথমে ব্ৰহ্মজ্ঞান বলিয়া, তাহার 
পর, স্থিতপ্রঙ্ত কিংবা! উত্তমপুক্তরব সাধারণ লোকদ্দিগকে জ্ঞানী করিয়া! 
তুলিবার জনা, বৈরাগা সহকারে অর্থাৎ নিঃস্পৃহভাবে লোকসংগ্রহার্থ যে 
কাজ বা উদ্যোগ করিয়! থাকেন তাহার বর্ণনা (দাস, ১১, ১০ ) ১২. ৮-১০ 3 
১৫. ২) সুরু করিয়াছেন, এবং তাহার পর অষ্টাদশ দশকে রলিয়াছেন যে, 
সকলকেই জ্ঞানীপুরুষদিগের এই সকল গুণ-_-কথা, গল্প, সাধন, ফিকিরফন্দি, 
প্রদঞ্গ, প্রদত্ত, তর্ক, ধূর্তামি, গুড় অভিদন্ধি, সহিষ্ণুতা, তীক্ষতা, ওঁদার্যা, অধ্যাত্ম- 
জান, ভক্তি, অলিগ্ুতা, বৈরাগ্য, ধৈর্য্য দৃঢ়তা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞাপালন, নিগ্রহ, 
সমতা, এবং বিবেক ইত্যাদি-_শিক্ষ। করিতে হইবে ( দাস. ১৮. ২)। কিন্ত 
এই নিঃস্পৃহ সাধুকে, লোভী মন্থয্যদিগের মধ্যেই চলিতে হইবে ৰলিক্গা শেষে 
সমর্থ রামদাস স্ষামীর এই উপদেশ-_ 


there exist that ideal conduct which Absolute FKthics has 


to formulate and which Relative Ethics has to take as the 


standard by which to estimate. হি তি from right or 
degrees of wrong.’ 


t 


'সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৮১ 


খটাসী আণাঁবা ঘট । উদ্ধাটাসী গাহিজে উদ্ধট। 
খটনটাসী খটনট । অগত্য করী। | 

অর্থাং__"ঘটের সহত ঘট আনিবে ; উদ্ধতের সহি উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ 
লোকের রহিত ভাল-মন্দ ব্যবহার মগত্য| করিতে হইবে” (দাস, ১৯. ৯০ 
৩০ )। তাৎপর্যা, পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহারে উপনীত হইলে, অত্যুচ্চ পৈঠার 
ধর্ম্মাধর্ন্মের মধো অন্পবিস্তর তারতমা করা আবশ্যক হয় ইহা নির্বিবাদ । 

আধিভৌতিকবাদীপ্দিগের এই সম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে যে, পূর্ণাবস্থার 
সমাজ হইতে নীচে নামিলে পর, অনেক বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া, 
যদি পরাকাঠা নীতি-ধর্মের মধো অল্প-বিস্তর ফেরফার করিতেই হয় তবে 
নীতিধন্মের নিত্যত। কোথার রহিল, এবং প্ধন্মো নিতাঃ” বলিয়া বাস, ভারত- 
সাবিত্রীর মধ্যে যে তৰ বিবৃত করিয়াছেন তাহার দশ। কি হইবে? তাহারা 
বলেন যে, ধর্মের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সিদ্ধ নিতাত্ব কাল্পনিক মাত্র; প্রত্যেক 
সমাজের অবস্থা অনুসারে সেই সেই কাছে “অধিক লোকের অধিক সুখ” 
এই তত্ব হইতে যে নীতিধর্্ম পাওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট নীতিনিয়ম |! কিন্তু 
এই যুক্তিক্রম ঠিক্‌ নহে। তৃমিতিপান্ত্রের নিয়ম অঞসারে বিস্তৃতিহীন সরল 
রেখা, কিংবা সর্ঘ্াংশে নির্দোষ বর্ণ,ল পরিধি কেহ বাহির করিতে না পারিলেও, 
সরল রেখার কিংবা শুন্ধ বর্জুপের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রান্তিমূলক কিংবা 
নিরর্থক হয় ন।, সেইরূপ সরণ ও শুদ্ধ নীতিনিয়মের কথা । কোন বিষয়ের 
পরাকাষ্ঠাগুদ্ধ-স্বরূপটি কি, প্রথমে তাহ! নির্দ্ধারণ ন! কর! পর্যান্ত ব্যবহার-ক্ষেত্রে 
সেই সব বিষয়ের যেসকল বহুল রূপ নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, 
কিংবা সারাসার বিচ'রান্তে তদগ্তভূতি শারতমাও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না; 
এবং এই জন্যই, বাহান্নকোণী মোন! কোন্টি, পোদ্দার প্রথমেই তাহার নিণর 
করিয়া থাকে । দিগ্দর্শন ফরবমৎস্য যন্ত্র কিংবা ঞ্ুবতারার প্রতি উপেক্ষা 
করিয়া অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়ু এই ছুয়েরই তারতম্য দেখিয়া জাহাজের 
খালাপী সব সময়ে জাহাজের হাল ধরিয়া থাকিলে' তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, 
সেইরূপ নীতিনিক্মের পরাকাঠা-স্বরূপ লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া কেবল 
দেশকালানুসারে .যে ব্যক্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয ।. তাই নিছক, 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ঞ্রুবভারার ন্যায় অটল ও নিত্য 
নীতিতত্বটি কি, তাহা প্রথমে স্থির করিতেই হয়; এবং একবার এই 
আবশ্যর্বঁত। স্বীকার করিলেই সমগ্র আধিভৌতিক পক্ষ খোঁড়া হইয়া পড়ে৷ 
কারণ, সুখগ্ুথাদি সমস্ত বিষয়োপভোগই নাম-রূপাত্মক স্থতরাং অনিত্য ও 
বিনশ্বর মায়া-গণ্ডীরই মধ্যে পড়ে) তাই কেবল এই সকল, বাহ্য প্রমাণের 
আধারে সিদ্ধ কোন নীতিনিয়মই নিত্য হইতে পারে না। আধিভৌতিক 
বাছ সুখহঃখের কল্পনা যেমন যেমন বদলাইবে, সেই, অন্ুসারেই.-তাহার 


৩৮২ গীতারহসা অথবা কর্স্মযোগশাস্তর । 


ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ 5 নীতিধর্খবেরও বদল হইবে । তাই, নিতাপরিবর্তনশীল 
নীতিধর্ন্োর এই অবস্থা এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, 
নীতিধৰ্ম্মের ইমারৎ প্পর্বাভূতে এক আম্মা” এই অধ্যাত্বজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির 
উপরেই খাড়া করিতে হয়। কারণ, আত্মা ব্যতীত জগতে কোন বস্তই নিত্য 
নহে ইহা পৃর্বেই নবম প্রকরণে বলিয়াছি। “ধৰ্ম্মে নিতাঃ সুখহুংখে তবিতোশ 
নীতি কিংব। সদাচরণের ধর্ম নিতা এবং সুখতঃখ অনিতা, এই ব্যাসবচনের 
ইহাই তাৎপর্য । দু ও লোভী লোকদিগের সমাজে অহিংসা ও সত্য প্রভৃতি 
নিতা নীতিধৰ্ম্ম সম্পূর্ণরূপে পালন করা যায় না, ইহ! সত্য ; কিন্ত তাহার 
দোষ এই নিত্য নীতি-ধর্শের উপর আরোপ করা উচিত নহে। সুর্যের 
কিরণের দারা কোন পদার্থের ছায়া সমতল প্রদেশের উপর সমতল এবং 
উচুনীচু স্থানের উপর উচুনীচুভাবে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়া এ ছায়া 
আসলেই উচননীচু এই অনুমান যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ হছুষ্টলো কদিগের 
সমাজে নীতিধন্দ্বের পরাকাষ্ঠাশ্র্বন্বন্প উপলব্ধি করা যায় ন! বলিয়া ইহ 
বলিতে পারা যায় না যে, অপূর্ণাবস্থ সমাজে পরিলক্ষিত নীতিধর্ম্মের অপুর্ণ- 
ত্বরূপই মুখা কিংবা মূলগত। এই দোষ সমাজের, নীতির নহে। তাই, 
জ্ঞানী বাক্তি শুদ্ধ ও নিতা নীতিধর্দ্ধের সহিত ঝগ্ড়া করিতে না বসিয়া, 
সমাজ যাহাতে উত্তরোত্তর উচ্চ পৈঠায় উঠিয়া শ্রেষে পূর্ণাবস্থায় লৌছিতে পারে 
সেইরূপ প্রযত্র করিয়া খাকেন। লোভী মনুষ্যদিগের সমাজে এইরূপ ভাবে 
চলিবার কালেই নিতা নীতিধর্ম্মের কোন ব্যতিক্রম স্কুল অপরিহার্য বলিয়। 
আমাদের শান্ত্রকারের! মানিলেও তাহার জন্য তাভার। প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাতা আধিভৌতিক নীতিশাস্ব এই ব্যতিক্রম নির্ধারণ 
করিবার সময়, তদুপযোগী বাহ্য ফলের তারতম্যতত্বকেই ভ্রমক্রমে নীতির 
মূলতব্ বলিয়া মনে করেন। এইরূপ ভেদ পূর্ব পূর্ব প্রকরণে আমি কেন 
দেখাইয়াছি তাহারও মৰ্ম্ম এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হইবে । র 

স্থিতপ্রন্ত জ্ঞানীপুরুষের বুদ্ধি ও আচরণই নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি) এবং 
তাহা হইতে নিঃন্থত নীতির নিয়ম--নিত্য হইলেও-_-সমাজের অপূর্ণাবস্থায় 
অল্পবিস্তর বদল করিতে হর; এবং এইরূপে বদলাইলেও তাহার দ্বারা 
নীতিনিয়মের নিতাত্বের কোন বাধা হর না, ইহা বলিয়া আশিয়াছি। এক্ষণে, 
স্থিত প্রপ্র জ্ঞানীপুরুষ অপুর্ণাবস্থ সমাজে যে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংবা 
মূলতব কি, এই প্রথম প্রশ্নের বিচার করিব। এই বিচার ছইপ্রকাঁরে কর 
যাইতে পারে, ইহ! পুর্বে চতুর্থ প্রকরণে বলিয়াছি * এক--কর্তার বুদ্ধিকে 
প্রধান মনে করিয়া, এবং হ্বিতীয়__তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান ধরিয়।। তন্মধ্যে, 
কেবল দ্বিতীয়োজ দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তি যে যে ব্যবহার করেন তাহ প্রার সমস্ত লোকের্‌ হিতকরই হইয়ক 


সিদ্ধাবস্থ! ও ব্যবহার |. ৩৮৩ 


থাকে। পরমজ্ঞানী সংপুরুষ “দর্বহুতহিতে রতা$” অর্থাৎ প্রাপীমাত্রের কল্যাণে 
নিরত, এইরূপ গীতার দুইবার উক্ত হইয়াছে (গী. ৫. ২৫) ১২.৪); 
এবং এই অই মহাভারতে ৪ আরে! অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে | স্থিত প্রজ্ঞ. 
সিদ্ধপুরুষ অহিংসাদি যে নিয়মসমূহ পালন কারর! থাকেন তাহাই ধৰ্ম্ম কিংব! 
সদাচারের আদর্শ তাহ! আমি উপরে বলিয়াছি। এই অহিংসাদি নিয়মের 
প্রয়োজন অথবা এই ধর্মের লক্ষণ বলিবার সময় “অহিংস! সত্যবচনং 
সর্বভৃতঠিতং পরম্ ( বন. ২০৬. +৩)--অহিংসা ও সত্যভাষণ এই নীতিধর্ম্ম 
সর্বতৃতের হিতার্থ হইয়া ছ; প্ধারণাদ্ধর্মমিতযাহুঃ” ( শা- ১৯, ১২ )--জগৎকে 
ধারণ করে বলিয়া ধর্ম ; প্ধন্মং হি শ্রেয় ইতাহুঃ” (অন্তু, ১০৫, ১৪ )-_-কল্যাণই 
ধর্ম; “প্রভবার্থায় ভূতানাং ধৰ্ম্ম প্রবচনং কৃতম্‌্* (শাং ১০৯, ১০ ১-লোকদিগের 
অভ্য়ের জন্যই ধর্ধাধশ্মশান্ত্র বাহির হইয়াছে ; কিংবা “লোকযাত্রার্থমেবেহ 
ধর্ম্মসা নিমমঃ কৃত) উভয়ত্র সুখোদকঃ” (শাং ২৫৮, ৪)- লোকব্যবহার 
চালাইয়। উভয়লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধন্মাধন্মের নিয়ম কর! হইয়াছে ;-৮ 
এইরূপ ধর্মের বাহ্ায উপযোগ-প্রদশক অনেক বচন মহাভারতে আছে। সেইক্লপ 
আবার, ধন্মাধর্মের সংশরস্থলে জ্ঞানী পুরুষও-_ 
লোকযাত্র! চ দ্ৰষ্টব্য! ধম্মশ্চাত্মহিতানি চ। 

'*লোকব্যবহার, নীতিধর্ম ও নিজের কলাণ--এই বাহ্য বিষয়ের তারতম্যের 
স্বার। বিচার করিয়া” ( অনু. ৩৭. ১৬) বন, ২০৬ ৯০) তাহার পর কি করিতে 
হইবে তাহা স্থির করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বনপর্ধে |শবিরাজা 
ধণ্মাধশ্মনির্ণয়ার্থ এই যুজিরই উপযোগ করিয়াছেন (বন, ১৩১, ১১ ও ১২ দেখ) 
এই বচন হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমাজের উৎকর্ষই স্থিত প্রজ্বের আচরণের 
'ধাহ্যনীতি” ; এবং ইহা যদি সত্য হয় তবে 'মধিক লোকের অধিক সুখ’ কিংবা 
(জুখশবকে ব্যাপক করিয়া) ‘হিত’ বা! ‘কল্যাণ? এইরূপ আবিভোতিকবাদীদিগের 
যে নীতিতত তাহা অধ্যাত্মঝরদীও কেন স্বীকার করেন না, এহরূপ প্রশ্ন পরে 
সহজই হয়। চতুর্থ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, ‘অধিক লোকের. অধিক' 
সুখ’ সুত্রে বুদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সুখের কিংবা! উন্নতির এবং পারলৌকিক 
কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না--এই উহার এক বড় দোষ। কিন্তু “সুখ শবের 
অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া এই দোষ অনেকাংশে দূর কর! বায়; 
এবং নীতিধর্ম্মের নিত্যত্বসন্ন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মিক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, 
কেহ কেহ ফ্তাহারও গুরুত্ব আছে 'বলিয়! মনে করেনু ন। তাই নীতিশাস্ত্রে 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে গুরুত্বের ভেদটি কি, এইখানে তাহার 
আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। 

€কান কৰ্ম্ম নীতিদৃষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, তাহার বিচার তুই প্রকারে 
কর! যাইতে পারে £-- ৯১ সেই কর্ণের নিছক্‌ বাহ্য ফল অর্থাৎ জগতের উপর 


৩৮৪. গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্র । 


তাহার দৃশ্য পরিণাম কি ঘটিরাছে কিংবা! ঘটিবে তাহা দেখিয়া ; এবং (২) উঞ্জ 
কণ্মের অনুষ্ঠাতার বুকি অর্থাৎ বাসন। কিরূপ তাহা দেখিয়া। প্রথমটিকে 
আধিভৌতিক মার্থ বলে। দ্বিতীয়টিতে আবার দুই পক্ষের উদ্ভব হয়, এবং 
এই ছুই পক্ষের দুই ভিন্ন ভিন নাম াছে। এহ দিদ্ধান্ত পূর্বব প্রকরণসমুহে উক্ত 
হইয়াছে বে, শুদ্ধ ক'য় কারতে হইলে বাপনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা চাই এবং 
বাপনাস্মক বু'দ্ধকে শুদ্ধ রাখিতে গেলে ব্যবসায়াত্মবক বুদ্ধি অর্থাৎ কার্য্যাকার্যের 
নিণয় করিবার বুঁদ্ধও স্থির সম ও শুদ্ধ হওয়া 'চাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কাহারও কম্ম শুদ্ধ কিনা দেখিবার জন্য তাহার বাসনাস্মক বুদ্ধ শুদ্ধ আছে 
কি না তাহা দেখ৷ আবশ্যক, এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিনা দেখিতে 
হইলে শেষে ব্যবপাপাস্্ক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিন তাহ! দেখাও আবশ্যক । সার- 
কথা, কর্তার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসন! শুদ্ধ আছে কি না হহার নিষ্পাত্ত শেষে ব্যব- 
সান্নাঝ্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় ( গী. ২:৪১ )। এই ব্যবনায়াত্মক- 
বুদ্ধিক্কে সদসদ্বিবেচনশক্তিরপে ন্বতন্ত্ব দেবতা বালর। মানিলে তাহাই 
আধিদৈবিক মাৰ্গ হয়৷ বায়। কিন্তু এই বুদ্ধি স্বতন্ত্র দৈবত নহে, আমাদের 
আত্মার এক অপ্তারঞ্জিয়নাত্র;, সেই জন্য বুদ্ধিকে প্রধান মনে না করিয়। আত্মাকে 
প্রধান মানয়া বাসনার শুদ্ধতার বিচার করিলে তাহাই নীতিনিণয়ের 
আধ্যাত্মিক মাগ হইয়। বার়। আমাদের শাস্ত্রক।রের৷ বলেন যে, এই সমস্ত 
মাগের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার শ্রেষ্ঠ ; এবং প্রসিদ্ধ জন্মন তত্ববেত্তা কাণ্ট 
ব্রহ্মা্মৈক্যের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে না বলিলেও তান স্বীয় নীতিশান্ত্রের বিচার- 
আলোচনা, শুদ্ধ বুদ্ধি হহতে অথাৎ একপ্রকার অধ্যাত্খদৃষ্টি হহতেই সুরু. 
করিয়াছেন, এবং এহরূপ কেন করিতে হহুয়াছে তাহার সম্পুণ উপপাত্তও তিনি 
দিয়াছেন।* গ্রীনের আভিপ্রায়ও এহরূপই। কন্ত এহ্‌ বিষয়ের সম্পূর্ণ 
আলোচন। এই গ্রন্থে কর! সম্ভব নর। না।তমত্তার সম্যক্‌ নির্ণয় করিবার জন্য 
কন্মের বাহ্য ফল অপেক্ষ। কভার শুদ্ধ বুদ্ধির প্রতি কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে, 
হয়, তাহা ছুই এক উদাহরণ [রা পুর্বে চতুর্থ প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে 
দেখাহয়াহছি; এবং এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে, ১৫শ প্রকরণে পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য নাতিমাগের তুলনা কারবার সময় করা যাইবে । আপাততঃ এহটুকুই 
বালতেছি যে, যে-কোন কণ্ম কাবার সময় সেহ কন্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে 
আবশ্যক হয় বলিয়া কর্ম্মের উচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্বাংশে বুদ্ধর গু ॥াগুদ্ধ- 
, তার বিচারেরহ্‌ উপর নিশর করে। বুদ্ধি খারাপ হহলে কম্মও থাপ হহবে ; 
কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কন্ম খারাপ হইলে তাহা হইতেই বুদ্ধও খারাপ হইবেই 


চি 


লাল = লও পাদ পাপা = । 


পপ 


ক্ষ See Kant’s Theory of Ethics, trans, by Abbot. 6th Ea, 
especially Meta, hysics of Morals therein. . | 


সিহ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৮৫ 


হইবে এরূপ অনুমান কঁর! যায় না। কারণ ভ্রমক্রমে ভুল বুঝিবার দরুণ 
কিংবা! অক্ঞানবশত ও এরূপ কৰ্ম হইতে পারে এৰং তখন সেই কর্ম্মকে নীতি- 
সৃষ্টিতে খারাপ বলিতে পারা যায় না। ‘অধিক লোকের অধিক সুখ এই 
নীতিতত্ব কেবল বাহ্য পরিণাম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে) এবং এই সুখ- 
ছুঃখাত্মক বাহ্য পরিণাম নিশ্চিতরূপে গণন। করিবার বাহ্য সাধন যখন অদ্যাপি 
বাহির হয় নাই, তখন নীতিমত্তার এই কণ্টিপাথবের দ্বার। সর্বদাই যথার্থ নির্ণন্ 
হুইবান্ন ভরসাও কর৷ যায় ন7া। সেইরূপ মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, 
তাহার বুয়ি বদি শুদ্ধ না হয় তবে সে প্রত্যেক অবসরে ধন্দমীচরণই করিবে তাহ! 
বলা যায় না।॥ বিশেষতঃ তাহার যেখানে স্বার্থ আছে মেখানে ত কথাই নাই - 
স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যেংপি ধন্মবিদো জনাঃ (মভা, বি. ৫১. ৪) । সারকথা, মানুষ 
যতই জ্ঞানী, ধৰ্ম্মবেত্ত। ব! বুদ্ধিমান হউক না, তাহার বুদ্ধি যদি সর্বভূতে সম না 
হইয়া থাকে তবে তাহার কন্ম সর্বদাই শুদ্ধ কিংবা নীতিদৃষ্টিতে নির্দোষ হুইবে 
এরূপ কোন কথা নাই । তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, নীতির বিচার করিবার সময়, কর্মের বাহ্য ফল অপেক্ষ। কর্তার বুদ্ধিকেই 
প্রাধান্য দিয়া বিচার করিতে হইবে ; সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের প্রকৃত বীজ। 
এবং ভগবদ্গীতায় অজ্জুনকে যে উপদ্বেশ দেওয়া হইয়াছে 

| দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্রয় | 

বুদ্ধো শরণমন্িচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥* 

তাহারও মর্ম্ম এই । কেহ কেহ এই শ্লোকে (গা. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান 
বুঝিয়া বলেন যে, কর্ম ও জ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ নির্ভুল নহে । এই স্থলের শাঙ্কর- 
ভাষ্যেও বুদ্ধিযোগের অর্থ “সমত্ববুদ্ধিযোগ” করা হইয়াছে; এবং এই শ্লোক 
কম্মযোগের প্রকরণে আসিয়াছে । তাই বস্তুতঃ উহার অর্থ কর্মমূলকই করিতে 
হয়) এবং সোজান্জি এও অর্থই খাটে । কম্ম করিবার লোক ছুই প্রকারের 
হইয়া থাকে ; এক, ফলের দিকে-_-উদ্দাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকের 
কত সুখ হইবে, সেই দিকে--নজর দিয়া যে-কাজ করে; এবং দ্বিতীয়, বুদ্ধিকে 
সম ও নিফাম রাখিয়া যে কাজ করে, পরে কন্মধম্মসংযোগে যে পন্রিণামই 
হইবার তাহ! সংঘটিত হউক। তন্মধ্যে 'ফলহেতবঃ' অর্থাৎ “ফলের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া কর্ম করিবার” লোককে নৈতিক দৃষ্টিতে কৃপণ অর্থাৎ কনিষ্ঠ 'স্থর 
করিয়! সমস্বরুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার লোকদিগকে এই ঞ্লে'কে শ্রেষ্ট বলিয়। স্থির 


* এই স্লোকের সরল অর্থ এইরূপ--'হে ধনঞ্জয় ! (সমবুদ্ধির যোগাপেক্ষা (শুধু) 
কর্ম খুবই নিকৃষ্ট । (তাই) (সম-) বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। ফলের দিকৈ নজর রাখিয়া বে 
ক্স করে সেই (পুক্লব ) কৃপ্ অর্থাৎ নিম শ্রেণীর" । 

৪৯ 


৩৮৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র | 


করা হইয়াছে । এই গ্লোকের প্রথম দুই চরণে এই “যাহ! বল! হইয়াছে খে, 
প্রুরেণ হ্যবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনপ্রয়'-হে ধনঞ্জয় !.সমত্ববুদ্ধিষৌগ অপেক্ষা! কেবল- 
মাত্র কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট--তাহার তাৎপধ্য ইহাই ; এবং অজ্জুন যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “ভীম্মপ্রোণদিগ্রকে আমি কেমন করিয়া বধু করিব 1” তাহারও 
ইহাই উত্তর। ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংবা মারা - শুধু এই ক্রিয়ার দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্য কোন্‌ বুদ্ধিতে ও কাজ করে” তাহার প্রতিই দৃষ্টি কর! 
আবশ্যক; দেই জন্য এই গ্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে 
যে, “তুমি বুদ্ধির অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও” এবং পরে উপসংহারাত্মক 
অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান্‌ পুনর্বার বলিয়াছেন যে, “বুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া 
তুমি আপন কর্শ কর”। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক শ্লোকেও ব্যক্ত 
হয় যে, গীতা নিছক কর্ম্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়া সেই কম্মের প্রেরক 
বুদ্ধিরহ বিচারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্মের ভালমন্দ অর্থাৎ 
সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদ বর্ণিত হইয়াছে । যদি শুধু কম্মফলের 
দিকেই গীতার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ভগবান্‌ ইহাই বলিতেন যে, অধিক 
লোকের যাহাতে সুখ হয় সেই কম্মই সাত্বিক । কিন্তু তাহা না বলিয়। অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, “ফলাশা ছাড়িয়া! নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম তাহাই 
সাত্বিক কিংবা উত্তম” (গী. ১৮:২৩) । হহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় ঘে, 
কন্ধের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তীর নিষ্কাম, সম ও নিঃসঙ্গ বুদ্দিকেই কম্মাকর্ম্ম 
বিচার করিবার সময় গীতা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন; এই নীতিস্থত্রই স্থিত প্রজ্ঞের 
আচরণসব্বন্ধে প্রয়োগ করিলে সিদ্ধ হয় যে, স্থিত প্রজ্ঞ যে সাম্যবুঁ্ধর দ্বার৷ নিজের 
সমান, ছোট ও সাধারণ লোকের সাহত ব্যবহার করিয়। থাকেন, সেই সাম্য- 
বুদ্ধিই তাহার আচরণের প্ররুত বীজ; এবং এই আচরণের দরুণ সর্বতুতের 
যে হিত হয়, তাহা সেই সাম্যবুদ্ধির শুধু বাহ্য ও আনুষঙ্গিক পরিণাম । সেই- 
রূপই যাহার বুদ্ধি পূর্ণ সাম্যাবগ্থার পৌছিয়াছে, লেই ব্যক্তি লোকের কেবল 
আধিভৌতিক সুখ পাভ করাইখার জন্যই নিজের সমস্ত কৰ্ম্ম করিবেন না। 
তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, সত্য; কিন্তু, ইহা তাহার মুখ্য ধ্যেযর 
বিষয় নহে । সমাজে অবস্থিত মনুষ্যের বুদ্ধি অধিকাঁধিক শুদ্ধ হইয়া নিজের 
মতোই শেষে ‘সমস্ত লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থায় পৌছিতে পারে 
স্থিত প্রন্ত সেইরূপ প্রবত্্ কয়! থাকেন। মন্ুষ্যের কর্তব্যের মধ্যে ইহাহ শ্রেষ্ঠ 
ও সাত্বিক কর্তব্য। কেবলমাত্র আধিভৌতিক স্ুখবৃদ্ধির প্রধত্বকে আমি গৌণ 
কিংবা রাজসিক বলিয়। মনে করি। ' , 

৷ গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম্মাকর্ম্মনির্ণয়ার্থ কর্মের বাহ্য ফলের প্রতি 
. লক্ষ্য ন! করিয়া, কর্তীর শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার উপর 
কতকগুলি লোকের এইরূপ তকপুণ মিথ্যা আপত্তি আছে যে, যদি কন্মফলের 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যৱহার । ৩৮৭ 


শ্রুতি দৃষ্টি না করিয়া ব্বেবল শুদ্ধ বুদ্ধিরই এইরূপ বিচার করি তবে মানিতে 
হইবে যে, শুস্গবুদ্ধিবিশি্ মনুষ্য কোঁন-না-কোন দুক্ষম্ম করিতে পারেন, এবং 
তখন তো তিনি সমস্ত ছ্ষণ্মই করিবার অধিকার পাইবেন ! এই আপত্তি আমি 
কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির করিয়াছি এরূপ নহে ; কোন কোন 
পাদ্রী বাহাহুর গীতাধর্ম্মের উপর এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহা আমার 
নজরে আসিয়াছে* । কিন্ত এই আরোপ কিংবা আপত্তি নিতান্তই মূর্খতান্চক 
কিংবা ছুরাগ্রহবাঞ্ক এই ক্লপ বলিতে আমার কোন দ্বিধা হয় না । অধিক-কি, 
ইহা বলিতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচ্‌কুচে অসভ্য 
মনুষ্য সুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্বের ধারণ! করিবার যেরূপ অযোগ্য ও অসমর্থ 
সেইরূপই এই পাদ্রী ভদ্বলোকদিগের বুদ্ধি, বৈদিক ধর্ম্মোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের' 
আধ্যা়িক পূর্ণাবস্থা শুধু ধারণ! করিতেও স্বধন্মের "বার্থ দুরাগ্রহবশতঃ কিংবা 
অন্ত কোন খারাপ ও দু মানোবিকারবশতঃ অপমর্গ হইয়া গিয়াছে উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রপিদ্ধ জর্মন তন্বজ্ঞানী কাণ্ট স্বকীয় নীতিশান্ত্-সংক্রান্ত গ্রন্থের অনেক 
স্থানে লিখিয়াছেন যে, কর্মের বাহ্য ফলের প্রতি লক্ষ্য ন! করিয়৷ নীতিনিণয়ার্থ 
কর্তার বুদ্ধিরই বিচার করিতে হইবে ।1 কিন্তু ক্যান্ট সম্বন্ধে কেহ এইরূপ 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়। দেখি নাই । তবে উহা গীতার নীতিতত্ব- 


* কলিকাতায় এক ‘মিশনরি’এইরূপ বিধান করান, মিঃ ক্রকস্‌ তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, 
তাহ! তাহার Kurukshetra (কুরুক্ষেত্র) নামক মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে জুড়িয়। 
দিয়াছেন--তাহা দেখ { Kurukshetra Vyasashrama, Adyar, Madras, 
07). 48-52.) 


1 “The second proposition is : That an action done fron 
duty derives its moral wortli, mol /rom ithe purpose which 
is to be attained by it, but from the maxim by which it is 
determined.*...The moral worth of an action “cannot lie 
anywhere but inthe principle of the will, without regard 
to the ends which can be attained by action?” Kant?s 
Meiaphysic of Morals ( trans, by Abbott, in Kants Theory of 
Ethics, P. 16, The italics are author's ay not our own ). 
And again “When the question is of moral’ worth, 16 iS not, 
with the actions which we see'that we are CORGEMEd, but 
with those inward principles of them which we do 29 
866» Pp. 24, Ibid. 
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৬৮৮ গীতীরহসা অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


ন্বন্ধেই কিরূপে উপযুক্ত হইবে ? বুদ্ধি সর্বভৃতে সম ৰইলেই পরোপকার.করা 
দেহস্বভাবই হুইয়| পড়ে) এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আস! যেরূপ 
অসম্ভব, সেইরূপ পরমক্ঞানী ও পরমণ্ুদ্ববুদ্ধি পুরুষের দ্বারা কুকর্ম ঘটা 
অসম্ভব হয়। কর্মের বাহ্যফলের বিচার না করিতে যখন গীতা বলেন, তখন 
তাহার অর্থ ইহ| নহে যে, যাহ! ইচ্ছ৷ তাহাই কর? প্রত্যুত গীত৷ বলেন যে, 
যখন বাহাতঃ দম্ভ কিংবা লোতবশতঃ কেহ পরোপকাঁর করিবার ভান 
করিতেও পারে, কিন্ত সর্ধভূতে এক আত্মার উপলব্ধির দ্বারা বুদ্ধিতে যে স্থৈর্যয 
ও সমতা আসে, তাহার ভান কেহ করিতে পারে না) তখন কোনও কার্য্ের 
ওঁচিতা-অনৌচিতোর বিচার করিবার সময়, কর্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা 
কর্তীর বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । সংক্ষেপে বলিতে পার! 
যায় যে, নীতিমভ| শুধু জড় কর্মের মধ্যেই অবস্থিত নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে: 
কর্তীর বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত । গীতাতেই 
পরে বলা হইয়াছে যে, এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি 
না করিয়া কেহ যদি যাহ! ইচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসী 
কিংবা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিতে হইবে ( গী. ১৮. ২৫)। একবার 
বুদ্দি সম হইলে পর সেই ব্যক্তিকে পরে কর্তব্যাকর্তব্যের বেশী কিছু উপদেশ 
করিতে হয় না) এই তত্বটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া! তুকারাম বাবা শিবাজী, 
মহারাজাকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন-_. 
কল্যাণকারক অর্থ যাচা এক । 
পর্ববাভঁতী দেখ এক আত্মা ॥ 

অর্থাৎ--ইহার একই কল্যাণকর অর্থ, সর্্ভূতে এক আত্মাকে দেখ (তু. গা, 
8৪২৮ ৪); ইহাতেও ভগবদ্গীতার ন্যায় কর্মযোগের একই তত্ব ব্যক্ত 
হইয়াছে। এখানে পুনর্ব্বার বল! আবশ্যক যে, সাম্যবুদ্ধি১ই সদাচরণের বীজ 
হইলেও, ইহা হইতে ইহাও অনুমান কর! উচিত নহে যে, পূর্ণ শুদ্ধ-বুদ্ধি 
নী হওয়! পর্য্স্ত কর্্মকারীকে হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে। 
স্থিত প্রজ্জের ন্যায় বুদ্ধি ধারণ করাই পরম ধ্যোম্ন ; কিন্ত গীতার আরম্তেই এই 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, এই পরম ধ্যেয়ের পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত 
প্রতীক্ষা ন! করিয়া যতটা পারা যায় ততটাই নিষ্কাম বুদ্ধিতে .প্রতোক মনুষ্য 
নিজের কর্ম্ম করিয়া যাইবে ; তাহাতেই বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়৷ শেষে 
পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে । পুর্ণ সিদ্ধি না লাভ হইলেক্টম্্ব করিব না এরূপ আগ্রহ 
ধরিয়া বৃথা কাঁলহরণ করিবে না (গী, ২. ৪০ )। ূ 

'সর্বভূতহিত' কিংব। “অধিক লোকের অধিক কল্যাণ এই নীতিতত্ব শুধু 
বাহা কশ্খেক্স সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়! শাখাগ্রাহী ও সংকীর্ণ; “দর্বভূতে এক 
আত্ম!’ স্থিতগ্রজ্ঞের এই সাম্যবুদ্ধি মুলগ্রাহী হওয়ায় উহাকেই নীতিনির্ণয়ের 
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ক্টার্যো শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানতে হইবে। এই কথাটি এইরূপ সিদ্ধ হইলেও এই 
সম্বন্ধে কাতার৭ কাহারও আপত্তি আছে যে, উহার দ্বার! ব্যবহারিক আচ- 
রণের ঠিক উপপত্তি লাগে না। প্রায়ই সন্যাসমাগীয় স্থিত প্রজ্ছের জাগতিক: 
ব্যবহার দেখিপনাই আপত্তিকারীদিগের মনে এই আপত্তি উপস্থিত হুয়। কিন্তু 
অল্প বিচারাস্তে যে কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ' 
কর্ম্মযোগীর ব্যবহারে এ আপত্তি খাটে না। অধিক কি, সর্বভূতে এক আত্মা 
কিংবা আত্মৌপম্যবুদ্গিবূপ তত্বের দ্বার! বাবহারিক নীতিধর্ম্মের যেরূপ সম্যক 
উপপত্তি হয়, সেরূপ অন্য কোন তবের দ্বার! হয় না বলিলেও চলে । উদাহরণ' 
যথা--সমন্ত দেশে ও সমস্ত নীতিশাস্ত্রে যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে, সেই 
পরোপকারধর্্মকেই ধর না কেন। “আনোর যে আম্মা তাহাই আমার আত্মা” 
এই অধাত্মতত্বের দ্বারা পরোপকার ধর্মের যেরূপ উপপ্তি হয় সেরূপ কোনও, 
আঁধিভৌতিকবাদের দ্বারা হয় না । বড়জোর, আধিভোঁতিক শাস্ত্র ইহাই বলিতে 
পারে যে, পরোপকার-বুদ্ধি এক নৈপর্গিকগুণ এবং উহা! উৎক্রান্তিবাদ অনুসারে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এইটুকু হইতে পরোপকারের নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না শুধু নহে, অধিকন্থ স্বার্থ ও পরার্গের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই ছুই 
ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে ইচ্ছুক চতুর স্বার্থী ব্যক্তিও আপন মতলব সন্মুখে 
* ঠেলিয়া লইবার এই জন্য সুযোগ পায় । এই কথা আমি পূর্বে চতুর্থ প্রকরণে 
বলিয়াছি। কিন্ত এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, পরোপকার-বুদ্ধির 
নিত ত্ব সিদ্ধ করিয়া লাভই বা কি হইবে? সর্বভূতে একই আত্মা আছে 
মানিয় প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সদাসর্ববদ! সর্বভূতেরই হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা 
হইলে তাহার নিজের কাজ কিরূপে চলিবে ? এবং এইরূপে নিজেরই যোগঙ্ষেম 
না চালাইতে পারিলে সে অপর লোকের ক্রল্যাণ কি প্রকারে করিবে? কিন্ত 
এই আশঙ্কা অকাট্য কিংবা নৃতনও নহে । ভগবান্‌ গীতাতেই এই প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে--“তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহুম্» 
(গী. ৯. ২২) এবং অধাত্শান্ত্রের যুক্তি দ্বারাও এ অর্থই নিষ্পন্ন হয় 
লোককল্যাণ করিবার বুদ্ধি যাহার হইয়াছে সে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া, 
দিবে এরূপ নহে ; কিন্ত আমি লোকের উপকারের জন্যই দেহ ধারণ ও করি- 
তেছি, এইরাপ তাহার বৃদ্ধি হওয়া চাই। জনক বলিয়াছেন যে, এইরূপ বুদ্ধি 
হইলেই ইন্দ্রিয়গণ আপনার, অধীন হয় এবং লোককল্যাণ সাধিত হয় ( মভা- 
অধ. ৩২)? এবং মীমাংসকদিগের এই দিদ্ধান্তের অন্তর্গত বীজও এই ফে 
যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন যে গ্রহণ করে তাহাকে “অমৃত**।* বলির্তে হইবে ( শী, 
৪. ৩১)। কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে জগতের ভরণপোষণের কর্ম্মই' যজ্ঞ, অতএব 
লোককল্যাণকর কর্ম্ম করিবার সমর তাহা দ্বারাই নিজের জীধিকানির্বাহ 
হইয়া থাকে এবং করা উচিত, তাহার! স্থির করিয়াছেন. যে, নিজের স্বার্থের জন্য 
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যজ্ঞচক্রের উচ্ছেদ করা ভাল নহে। দাসবোধে শ্রীসম্্ব রামদাসম্বামীও বর্ণনা: 
করিয়াছেন যে 

তো পরোপকার করিত চ গেলা । 

পাহিজে তো জ্যালা ত্যালা। 

মগ কায উণে ত যাল]। 

ভূমগুলী ॥ 
অর্থাৎ_সে পরোপকারই করিতে থাকে, তাহার প্রয়োজনের জন্য সকলেই 
প্রস্তুত পৃথিবীতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০)? বাবহারদৃষ্টিতে দেখি- 
লেও নিজের অভিজ্ঞতায় জানা যায় যে, এই উপদেশ সমস্তই যথার্থ । সারকথা, 
জগতে দেখ! যায় যে, লোককল্যাণার্থ যে চেষ্টা করে তাহার যোগক্ষে* 
কখনও আটকাইয়া থাকে না। কেবল পরার্থ করিতে হইলে তাহাকে নিফাম- 
বুদ্ধিতে প্রস্তুত থাক! চাই । সমস্ত লোক আনার নিজের মধ্যে এবং আমি নিজে 
সমস্ত লোকের মধো, এই ভাবনা একবার দৃঢ় হলে পর, পরার্থ হইতে স্বার্থ 
ভিন্ন কিন৷ এই প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না । “আমি” ভিন্ন ও “লোকেরা” 
ভিন্ন, এই আধিভৌতিক দ্বৈতবুদ্ধিতে ‘অধিক লোকের অধিক সুখ’ সম্পাদন 
করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনে উপরি-উক্ত মিথ্যা সন্দেহ উৎপন্ন হুইয়! 
থাকে। কিন্তু ‘সৰ্বং খন্বিদং ব্রঙ্গ” এই অন্বৈতবুদ্ধিতে পরোপকার করিতে যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ থাকে না! সর্বভূতাত্মৈকাবুদ্ধিতে নিষ্পন্ন 
সর্বভূতহিতের এই আধ্যাত্মিক তত্ব, এবং স্বার্থ ও পরার্থরূপী দ্বৈতৈর অর্থাৎ 
অধিক লোকের সুখের তারতমা হইতে নিঃস্থত লোককল্যাণের আধিভৌতিক 
তত্বের মধ্যে এইটুকুই ভেদ, তাহা মনে রাখা আবশ্যক । লোক কল্যাণের হেতুটি 
মনে পোষণ করিয়া সাঁধুপুরুষ €লাককল্যাণ করেন না। আলো দেওয়া যেরূপ 
সুর্য্যের.-স্বভাব, সেইরূপ ব্রন্ষজ্ঞানের দ্বার মনে সর্ধহৃতা্মৈক্যের পূর্ণ উপলব্ধি 
হইলে, লোককল্যাণ করা এই সাধুপুরুষ্দিগের সহজ স্বভাব হুইয়া! যায়; এবং 
এইরূপ স্বভাব হইয়া গেলে, সূর্য্য যেরূপ অন্যকে আলো দিবার সময় আপনাকে 
আপনি প্রকাশ করেন, সেইরূপই সাধুপুরুষের পরার্থ উদ্যোগের দ্বারাই 
তাহার যোগক্ষেমও স্বতই সিদ্ধ হইয়। খাকে। পরোপকার করিবার এই দেহ- 
স্বভাব এবং অনাসক্ত-বুদ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই সঙ্কট আস্থক না কেন, 
তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কিংবা সঙ্কট সহ্য করা ভাল অথবা যে লোক- 
কল্যাণের পরিবর্তে এই সঙ্কট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা ভাল ইহার 
‘ বিচারমাত্র না করিয়া, ক্রহ্গাটত্মেক্যবুদ্ধিবুবিশিষ্ট সাধুপুরুষ নিজের কাৰ্য্য সমানই 
করিতে থাকেন; এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য 
চিত্ত৷ করের্্ন'ন! ! কিন্তু স্বার্থ ও পরার্থ ভিন্ন মনে করিয়া দীড়িপাল্লার কাট! 
কোন্‌দকে ঝু'কিতেছে তাহ! দেখিয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে যাহারা শিখিয়াছে 
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ভাহাঁদের লোককল্যাণেধ্ধ ইচ্ছা এতটা তীব্র কখনই হইতে পায়ে না । তাই 
সব্বভূতহিতের তত্ব ভগবদ্্‌গীতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপত্তি অধিক লোকের 
অধিক বাহ্য সুখের তারতম্যের দ্বারা লাগাইয়া, লোকসংখ্যা অথবা তাহাদের 
স্থখের নুনাধিকতার বিচারকে আগন্তক সুতরাং হীন স্থির করিয়া, শুদ্ধ 
ব্যবহারের বীঞ্জভূত সামাবুদ্ধির উপপত্তি, অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিত্য ব্রদ্ষজ্ঞানের 
আধারে বিবৃত পিরিত 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্ধভূতহিতার্থে চেষ্টা করা কিংবা লোককল্যাণ ব 

পরোপকার করিবার যুক্তিসিদ্ধ উপপত্তি কি, তাহা ইহ! হইতে উপলব্ধি হইবে। 
এক্ষণে, সমাজে এক মনুষ্য অন্য মন্ুষ্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে তৎ- 
সম্বন্ধে সাম্যবুদ্ধর দৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রে যে মুল নিয়ম বিত্ত হহয়াছে তাহার 
বিচার করিব । “ত্র বা অস্য সর্বমাস্মৈবাভূৎ” ( বৃহ, ২. ৪. ১৪ )--যাহার সমস্ত 
আগ্মময় হইয়াছে, সে ব্যক্তি সাম্যবুদ্ধির দ্বারাই সকলের সহিত ব্যবহার করিয়! 
থাকে, এই তন্ব বৃহ্দারণ্যক ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা, ৬) এবং কৈবল্য ( কৈ. 

১. ১০) উপনিষদে এবং মনুসংহিতাতেও (মনু, ১২. ৯১ ও ১২৫) প্রদত্ত 
হইয়াছে; এবং “সর্ব কুষ্থমান্মানং সব্বভূতানি চাত্মনি” এইরূপ গাতার বন্ঠ অধ্যায়ে 
এই তব্বেরই অক্ষরশঃ উল্লেখ আছে।  অব্বভৃতাজ্ম্যেক্যের কিংব৷ সাম্যবুদ্ধির এই 
' যে তত্ব, আত্মোপন্যদৃষ্টি তাহারই এক রূপাস্তর। কারণ, উঁহ! হইতে এই সহজ 
সিদ্ধান্তই বাহির হর যে, সমস্ত ভূতে যখন আমি মাছি ও আমাতে যখন সমস্ত 
আছে, তখন আমি আপনার সহিত যেরূপ ব্যবহার করি সেহরূপই অন্যতৃতের 
সহিত আমার ব্যবহার করিতে হইবে । তাই, এহ “আত্মৌোপমাদৃষ্টিতে অর্থাৎ 
সমানভাবে যে সকলের সহিত ব্যবহার করে” সে-ই উত্তম কনম্মযোগা |স্থতপ্রন্ঞ, 
এইরূপ বলিয়া তাহার পর ভগবান অজ্ঞুনকে সেই অনুসারে ব্যবহার করিতে 
উপদেশ করিয়াছেন ( গা. ৬. ৩০-৩২)। অজ্জুন অধিকারী হওয়ায় গীতায় এই 
তত্ত্বের বেশী খোলস করা আবশ্যক হর নাই । কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি 
ও ধৰ্ম বুঝাইবার জন্য রচিত মহাভারতে অনেক স্থানে এই তত্ব বিবৃত কার 
( মভা. শাং, ২৩৮. ২১) ২৬১, ৩৩ ), ব্যাসদেব তাহার গভীর ও ব্যাপক অর্থ 
স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। উদাহরণ যথা-উপনিষৎ ও গাতাক় সংক্ষেপে 
কথিত আম্মৌোপম্যের এই তত্বই প্রথমে এইরূপে বুঝাইয়াছেন__ 

আত্মোপমস্ত ভূতেষু যো বৈ ভবতি পুরুষঃ | 
৮. ন্যস্তদণ্ডো জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সুখমেধঠ ॥ 

“ষে ব্যক্তি আপনার মতো! পরকে মনে করে এবং ‘যে ব্যক্তি ক্রোধকে জয় ' 
করিয়াছে সে পরলোকে সুখলাভ করে” (সভা, অন্ত ১১৩.৬)। এক ব্যক্তি অন্যের 
সহিত কির্নপ ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না করিয়া পরে 
বলিয়াছেন 


৩৯২ পীতারহস্য অথবা কর্ধযোগশান্্ । 


ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকুলং ষদাত্বনঃ । 
এষ সংক্ষেপতে ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥ 
পআপনাক্স ধাহ৷ প্রতিকৃন অর্থাৎ দুঃখকারক বলিয়া মনে হয়, সেরূপ ব্যবহায় 
'অনা লোকের সহিত করিবে না, ইহাই সমস্ত ধৰ্ম্ম .ও নীতির সার, বাকী 
সমস্ত ব্যবহার লোভমূল ক ( মভা. অনু. ১১৩. ৮ )। শেষে বৃহস্পতি যুধিচিরকে 
বলিয়াছেন 
প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে। 
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগৃচ্ছতি ॥ 
যথাপরঃ প্রক্রমতে পরেষু তথা পরে প্রক্রমস্তেপরম্মিন্‌। 
তখৈব তেষুপমা জীবলোকে যথ৷ ধর্মে! নিপুণেনোপদিষ্টঃ ॥ 
প্লুখ কিংঝ। দুঃখ, প্রিয় কিংবা অপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ__-এই সমস্ত বিষয়ে 
প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কিরূপ অনুভব করে তাহা দেখিয়া অন্যের 
সম্বন্ধে অনুমান করিবে । একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, সেইরূপ 
অন্য লোক তাহার সহিত ব্যবহার করে ; তাই, এই উপমা লইয়াই এই 
জগতে আত্মৌপম্যের দৃষ্টিতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম বলিতে হইবে” 
€ অনু, ১১৩- ১, ১০)। “ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ” এই 
শ্লোক বিছ্রনীতিতে ও আছে (উদ্যো. ৩৮. ৭২) ); এবং পরে শাস্তিপর্ধে 
€ শাং, ১৬৭. ৯) পুনব্বার বির এই তত্বই' যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন। কিন্ত 
'আত্মৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে ছুঃখ দিও না, কারণ তোমার 
যাহ! ছুঃথখজনক তাহাই অন্য লোকেরও দুঃখজনক হইয়। থাকে । এখন ইহার 
উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয় স্থায়ী হহঁবে যে, ইহ। হইতে এই নিশ্চয়াত্মক 
অনুমান কিরূপে বাহির হহতেছে যে; তোমার যাহা! সুথজনক বলিয়! মনে হয় 
তাহাই অন্য পোকেরও সহুখসনক, এবং সেইজন্য অনা লোকেরও যাহা স্থখকর 
হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর ? এই শঙ্ক নিরসনার্থ ভীম্ম যুধিষ্টিরকে ধর্মলক্ষণ 
বলিবার সময় ইহা! অপেক্ষা বেশী থোলসা করিয়া এই নিয়মের ছুই অংশের স্পষ্ট 
ইরা করিয়াছেন 
যদন্যৈবিহিতং নেচ্ছেদা ফ্বনঃ কর্ম পুরুষঃ । 
ন তৎ পরেষু কুবাঁত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ ॥ 
জীবিতং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোহন্যং প্রঘাতয়েৎ। 
০  যদ্যদ্বাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্মিন্নপি চিন্তয়েৎ॥  * 
‘অৰ্থাৎ আমার সহিত অন্যলৌক যেরূপ ব্যবুহার কারবে ন! বলিয়৷ আমি ইচ্ছা করি 
সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুঝিয়া আমি অন্য লোকের সহিতও 
সেরূপ ব্যবহার করিব ন৷। আমি [নজে জীাবত থাকব বলয়। যদি ইচ্ছা করি 
ভাহ। হইলে অন্যকে বধ করিব কি প্রকারে? যাহা আমি চাহি তাহা অপরেণ্ড 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহায় | “৩৯৩ 


চাছে ইহা মনে রাখিভে হুইবে” ( শাং. ২৫৮. ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে 
এই নিয়মই বলিবার সময় এই ‘অনুকূল’ কিংবা! ‘প্রতিকূল’ বিশেষণ প্রয়োগ না 
করি যে কোন প্রকারের ব্যবহার বিষগে সাধারণতঃ বিছ্বর বলিক়্াছেন-- ' 
তন্মান্ধ্মপ্রধানেন তবিতব্যং বতাত্মনা | 
তথা চ মর্বদৃতেধু, বর্ভিতব্যং থাত্মনি ॥ 
“ইন্তিয়নিগ্রহ করিয়া ধর্মের সহিত ব্যবহার করিবে; এবং আপনারই ন্যায় 
সমস্ত ভূতের সহিত ব্যবহার করিবে” (শাং, ১১৭. ৯)। কারণ, শুকানু প্রশ্নে 
ব্যাস বলেন = 
যাবানাত্মনি বেদাত্মা তাবানাত্বা পরাত্মনি ॥ 
য এবং সততং বেদ সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে । 

পআমার শরীরের মধ্যে যতখানি আত্ম, অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা 
যে সর্বদা জানে সে-ই অমৃত্ত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।” (ভা, 
শাং. ২৩৮, ২২)। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন ন!; ন্যুনকল্পে, আত্মবিচারের 
ব্যর্থ গোলযোগের মধ্যে পড়িও ন!, এইরূপ তিনি স্পষ্ট বলিম্নাছেন। তথাপি 
বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বলিবার সময় বুদ্ধ ও 
আম্মৌপম্যদৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন 

যথ! অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং । 

অত্তানং (আত্মানং ) উপমং কত্বা ( কৃত্বা ) ন হনেয্যং ন থাতয়ে 
“যেমন আমি তেমনি ইহারা, (এইরূপ ) নিজের সমান বুবিয়৷ ( কাহাকেও ) 
বধ করিবে না এবং বধ করাইবে না” (স্থৃত্তনিপাত, নালকমুত্ত ২৭ দেখ )। 
ধম্মপদ নামক আর এক পালা বৌদ্ধগ্রন্থেও (ধন্মপদ,. ১২৯ ও ১৩০) উক্ত 
শ্লোকেরই দ্বিতীয় চরণ হইবার অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ; তাহার পর তখনই 
মনুস্থৃতি (৫. ৪৫) ও মহাভারত ( অন্তু, ১১৩. ৫) এই ছুই গ্রন্থে লিখিত 
ন্নোকের নিম্নলিখিত অনুবাদ পাঁলীভাবায় করা! হইয়াছে 

স্থখকামানি ভূতানি যে! দণ্ডেন বিহিংসতি । 

অত্তনে। সুখমেসানে। ( হচ্ছন্‌ ) পেচ্য সো ন লভতে স্থখং ॥ 
“( আপনারই ন্যায় ) সুখের হচ্ছাকারা অন্য প্রাণীদিগের যে ব্যক্তি আপনা 
(অত্তনে!) সুখের জন্য দণ্ডের দ্বারা হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহার স্থখ 
হয় না” (ধন্মপদ ১৩১) । আগ্নার অস্তিত্ব না মানিলেও আগ্রৌপম্যের এই 
ভাষা যখন বোদ্ধগ্রন্থে পাওয়! যায়, তখন বৌদ্ধ গ্রন্থকারেব, এই বিচার যে বৈদিক 
ধর্মগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহ! স্পষ্ট দেখা যায়্। থাক্‌, ইহার বিস্তৃত 
বিচার পরে করা!" যাইবে। উপরি-উক্ত বিচার হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
“সর্র্বভূতস্থনাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্বনি* এইক্প যাহার অবস্থ। হইয়াছে সে ব্যক্তি 
ক্মন্যের সহিত ব্যরহার করিবার সময় ' আম্মৌপম্য-বুদ্ধিতেই সর্বদা ব্যবহার 


৩৯৪ “গীতারহস্য অথবা কর্শ্মযোগশাস্ত্র । 


ক্রিয়া থাকেন; এবং এইরূপ ব্যবহারের ইহাই এক্ণ্মুখ্য নৈতিক :তন্ধ- 
এইরূপ আমরা প্রাচীনকাল হইতে বুঝিরা আসিয়াছি। সমাজে এক মনুষ্য 
অনা মসুষোর সহিত কিরূপ বাবহার করিবে, তাহার নির্ণয়ে, আত্মৌপম্যবুদ্ধির 
এই স্থত্ৰ, “অধিক লোকের অধিক হিত” এই আধিভৌতিক তত্ব অপেক্ষা! 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, নির্দোষ, নিঃনন্দিগ্ধ, ব্যাপক, সশ্বন্ন ও অজ্ঞান মন্ুষ্য- 
দিগেরও সহজে বোধগম্য হইবার যোগা, ইহ! সকলেই স্বীকার করিবে ।* 
ধর্ম্মাধর্ন্শাস্বের এই রহস্য ( এষ সংক্ষেপতে! ধৰ্ম্মঃ) কিংবা মূলতত্বের অধ্যাত্ধ- 

দৃষ্টিতে যেরূপ উপপত্তি হয় কর্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশাল আধি- 
ভৌতিকবাদে সেরূপ হয় না। এবং সেইজন্যই ধর্ম্মাধর্্মপাস্ত্রের এই প্রধান 
নিয়মকে, কর্ম্মযোগের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে যাহার! বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই । অধিক কি, আত্মৌপম্য- 
দৃষ্টির সূত্র একপাশে সরাইয়। রাখিয়া, তাহার! সমাজবন্ধনের উপপত্তি "অধি- 

ংশের অধিক সুখ” ইত্যাদি _দৃশ্যতত্বপ্ৰয়োগেই লাগাইবার চেষ্টা করিয়! 
খাকেন। কিন্ত উপনিষদে, মন্ুম্থৃতিতে, গীতার, মহাভারতের অন্যান্য প্রক- 
ভণে এবং কেবল বৌদ্ধধর্থে্ নহে, প্রত্যুত অন্যান্য দেশে ও ধৰ্ম্মেও আত্মৌপম্যের 
এই সহজ নীতিতন্বকেই সর্বত্র অগ্রস্থান প্রদত্ত হইয়াছে, দেখা যায়। ইছ্দী 
ও খৃষ্টীয় ধর্মপুস্তকে “তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনারই মত প্রীতি কর”' 
(লেভি, ১৯" ১৫; মাথ, ২২. ৩৯) এই যে অনুজ্ঞা আছে তাহা এই 
নিয়মেরই রূপান্তর ৷ খৃষ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার 
স্যায় মূল্যবান নিয়ম বলেন; কিন্তু আজ্মৈক্যের উপপন্তি উহাদের ধর্মে 
নাই । ‘তুমি নিজের সহিত অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, 
তাহাদের সহিত তোমার নিজেরও সেইরূপ ব্যবহার কর! উচিত (মা. ৭. 
১২ ) লু, ৬, ৩১), খুষ্টের এই উপদেশও আজ্ৌপম্যস্থত্রের এক অংশ মাত্র; 
গ্রীনদেশের তন্বক্রপপ্ডিত আযরিইটলের গ্রন্থে মনুষ্যপিগের পরম্পরব্যবহারের 
এই তত্বই অক্ষরশঃ কথিত হইয়াছে । আ্যারিষ্টল, খৃষ্টের প্রায় ছুই-তিনশত 
বৎসর পুর্বে আবিভতি হুইয়াছিলেন ; কিন্তু আযারিষ্টলেরও নু[নাধিক প্রায় 
দুইশত বৎসর পুর্ব চিনীয় তত্ত্ব ন্জানী খু-ফু-ৎসে (ইংরেজী অপত্রংশ কন্ফ্যশিয়ল্‌) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি আজ্ৌপম্যের উপরিউক্ত নিয়ম চিনীয় ভাষার 
রীতি অনুসারে এক শব্ষেই বলিয়াছেন! কিন্ত আমাদের এখানে এই তত্ব 
, কন্ফ্যুশিয়সের9 বনুপূর্ববে উপনিষদ্দে ( ঈশ. ৬) কেন, ১৩) এবং পরে 


" * সূত্ৰ’ শব্দের বাখ্যা “অল্লাক্ষরমসন্দিধং 'সারবছিশ্বতোমুখম। অস্তোভমনবদযং চ সুত্রং 
হুত্রবিদে। বিছুঃ॥৮ এইরূপ করা হইয়া থাকে । গানের সুবিধার জন্য কোন মন্ত্রে যে সকল 
অনর্থক অক্ষর বসানো হয় তাহাকে স্তোঁ্ডাক্ষর বলে। সুত্রে এইরূপ অণ্থক অক্ষর থাকে ন \ 
ভাই, এই লক্ষণে 'জন্তোভং' এই পদ আসিয়াছে। 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার! . 0৫ 


মহাভারতে, গীতায় এবং “আত্মবৎ পরাবে তেঁ। মানীত জাবে॥৮. “আস্মবৎ 
পরকে মনে করিবে”*__-এই ভাবে ( দাগ. ১২, ১০ ২২) সাধুমগুলীর গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ; “আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে” এইরূপ প্রচলিত কথা 
আছে। শুধু ইহাই নহে। আমাদের প্রাচীন শান্্রকারেরা ইহার আধ্যাত্মিক 
উপপত্তিও দিয়াছেন । বৈদিকেতর ধর্মে নীতিধর্দের এই সর্বমান্য সুত্রটি প্রদত্ত 
হইলেও উহার উপপত্তি বিবৃত হয় নাই, এবং ব্রহ্মাত্মৈক্যরূপ অধ্যাত্মক্ঞান ব্যতীত 
আর কিছুতেই এই সুত্রের উপপত্তি ঠিক্‌ লাগ-সই হয় না, .এই কথার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে গীতোক্ত আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্ম্মযযোগের মহত্ব সম্পূর্ণ 
ব্যক্ত হইয়া পড়ে । 

সমাজে মনুষোরা পরস্পরের সহিত কিবপ ব্যবহার করিবে এই সম্বন্ধে 
আত্মৌপম্য-বুদ্ধির নিয়ম এত সুক্পত, ব্যাপক, সুবোধ ও বিশ্বতৌমুখ যে, সমস্ত 
ভূতে এইরূপ আত্মৌপম্য উপলব্ধি করিয়া “আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত 
বাবহার কর” এইরূপ একবার বাঁধাবাধি নিয়ম স্থাপন করিলে পর, লোকের 
উপর দয়া কর, তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য কর, তাহাদিগের কল্যাণ কর, 
তাহাদিগের উন্নতিসাধন কর, তাহাদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের বিরক্তি 
উৎপাদন করিও না, তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদের সহিত ব্যায় ও সমতার 
সহিত ব্যবহার কর, কাহাকে ও ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ' কিংবা হিংস! 
করিও না, কাহারও নিকট মিথা! কথা বলিও না, অধিকাংশের অধিক কল্যাণ 
করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পোষণ' কর, অথবা সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে' 
করিয়! তাহাদিগের সহিত ভাইয়ের মত ব্যবহার কর ইত্যাদি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
উপদেশ করা আর আবশ্যকই হয় না। যে-ই হউক না কেন তাহার নিজের 
সুখদুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহা! সে শ্মভাবত সহজেই বুঝিতে পারে ৯ 
এবং সংসারে ব্যবহার করিবার সময় “আত্ম! বৈ পুত্রনামাসি*ঃ অথবা পঅর্ধং 
ভার্ষা। শরীবরস্য” এইরূপ ভাবিয়া, আপনার ন্যায়ই আপন স্ত্ীপুত্রদিগেরগ্ত প্রতি 
প্রীতি কর! উচিত, এই বিষয়ের অনুভবও পারিবারিক ব্যবস্থার দ্বারা. তাহার 
হইয়| থাকে । কিন্তু পরিবারের প্রতি প্রীতি কর! আত্মৌপম্যবুদ্ধি শিক্ষার প্রথম 
পাঠ) ইহাতেই সৰ্বদা মুগ্ধ, হইয়া ন। থাকিয়া, পরে মিত্র, আপ, গোক্সদ, গ্রাম- 
: বালী, জ্ঞাতিবন্ধু এবং শেষে সমস্ত মনুষ্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির 
উপযোগ করা কর্তব্য, এই প্রকারে প্রত্যেক মন্থুষ্যের নিজের আজ্মৌপম্যবুদ্ধি 
'অধিকাধিক ব্যাপক করিয়া, আমার মধ্যে যে আব্বা" আছে. তাহাই সমস্ত 
ভূতে আছে ইহা উপলব্ধি করা, এবং শেষে সেইরূপ ব্যবহার "করা, কর্তব্য 
ইহাই জ্ঞানের ও আশ্রমব্যবস্থার পরীাকান্ঠা, অথবা মনুষ্যমাতত্রর সাধ্যদীমা । 
ইহাই আত্মৌপমাবুদ্ধিরূপ স্ুত্রের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এবং এই পরমাবস্থা 
অর্জন করিবার যোগ্য যে-যে, বজ্ঞদানাদি কর্মের দ্বারা বুদ্ধিপ্রাপ্ত, হয় সেই 


৩৯৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত ৷ 


সমস্ত কৰ্ম্মই চিত্তগুদ্ধিকর, ধর্ম্মা, সুতরাং গৃহস্থাশ্রমে কর্তব্য, ইহা আপনা 
হইতেই সিদ্ধ হয়। চিত্তগুদ্ধির প্রকৃত অর্থ স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্য 
উপলব্ধি কর, এবং ইহারই জন্য গৃহস্থাশ্রমের কর্মকে স্থতিকারের। বিঠিত 
বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । “আত্ম বা অরে 
দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও মর্ম 
ইহাই । অধ্যাত্মঞ্তানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কম্মযোগশান্ত্র সকলকে বলি- 
তেছেন যে, “আত্ম বৈ পুত্রনামাণি” ইহাতেই আত্মার ব্যাপ্তির সক্ষোচ ন! 
করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলব্ধি কর যে, “লোকে! বৈ অয়মাত্মা” ; 
এবং *উদারচরিতানাং তু বস্থধৈব কুটুম্বকং”__উদ্ার ব্যক্তিদিগেব বস্ধাই 
কুটুম্ব, প্রাণীমাত্রই তাহাদের পরিবার--এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেকে নিজের 
ব্যবহার নিয়মিত করিবে । এই বিষয়ে আমাদের বম্মযোগশান্ত্র অন্য দেশের 
প্রাচীন কিংবা অর্বাচীন কোন কর্ম্মযোগশাস্বের নিকট হার মানে না; শুধু 
তাহাই নহে, উহাদিগকে উদরস্থ করিয়া পর-মশ্বরের ন্যায় “দশ অঙ্গুলী’ বেশী 
থাকিবে এইরূপ আমার বিশ্বাস। 

কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, আজ্মৌপম্যভাবের দ্বারা “বস্থধৈব 
কুটুন্বকং এইরূপ বেদান্তী ও ব্যাপক দৃষ্টি হইলে পর, দেশাভিমান, কুলীভিমান, 
ধন্মাভিমান প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণের ফলে কোন বংশ কিংবা রাষ্ট্র এক্ষণে 
অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত সদ্গুণই ষে কেবল বিনষ্ট হয় তাহা নহে, 

প্রভাত কোন আঙ্বীয়কে বধ করিবার কিংবা কষ্ট দিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইলেও “নির্ববৈরঃ সর্বতৃতেষু* (গী. ১১. ৫৫) এই গীতাবাক্য অনুসারে 
তাহাকে ফিরিরা। হুষ্টবুক্ধিতে না মারাই আমার ধর্ম হইবে ( ধম্মপদ ৩৩৮ দেখ ), 
কাজেই ছুষ্টের দমন না হওয়ায় তাহাদের ছু্র্মের নিকট সাধু পুরুষদিগের 
বলিদান ঘটিবে। এই প্রকারে হুষ্টদিগের প্রাবল্য হইলে সমস্ত সমাজ কিংব! 
সমুদয় রাষ্ট্রের নাশও হইবে । মহাভারতে স্প উক্ত হইয়াছে “ন পাপে 
প্রতিপাপঃ স্যাঁৎ সাধুরেব সদা ভবে” ( মভা. বন. ২০৬, ৪৪ )--দুষ্টের প্রতি 
দুষ্ট হইবে না, তাহার সহিত সাধু ব্যবহারই করিবে ; কারণ, হুষ্ট ব্যবহারের 
দ্বার! কিন্ুব। বৈরতার দ্বারা বৈরতা কখনই বিনষ্ট হয় না--“ন চাপি বৈরং 
বৈরেণ কেশব বুযুপশাম্যতি”। বরং যাহাকে আমরা পরাজয় করি সে 
ব্যক্তি স্বভাবতই দুষ্ট হওয়ায় পরাজিত হইলে তাঁহার মনে আরও কড়া 
গড়িয়া যায় এবং সে পুনর্বার শোধ তুলিবার সুযোগ দেখিয়া থাকে -“জয়ে। 
“বেরং প্রস্থজতি;” তাঁই * ছষ্টদরিগকে শা দ্বারাই নিবারণ করা যুক্তিসিদ্ধ 
(মভা. উদ্দো, ৭১, ৫৯ ও ৬৩)। মহাভারতের এই শ্লোকই বৌদ্ধগ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ধন্মপদ্দ ৫ ও ২০১; মহাবগ্গ ১০. ২ ও ৩ দেখ), এবং 
এইরূপই “ভুমি নিজের শক্রকে প্রীতি কর” ( মাথু, ৫. ৪৪), এবং "এক 
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গালে চড় মারিলে আর এক গাল বাড়াইয়৷ দাও” (মাথ ৫. ৩৯? লু, ৬. 
২৯), এইরূপই খৃষ্টও এই তত্বের অনুসরণ করিরাছেন ৷ খৃষ্টের পূৰ্বে চিনীয় 
তত্ববক্ত লা-ও-ৎসেও এইরূপ বলিয়াছেন; আমাদের ভারতের সাধুমণ্ডুলীর মধ্যে 
তে| একনাথ মহারাজার ন্যায় সাধুপুরুষদিগের এইরূপ আচরণ করিবার অনেক 
কথাই আছে । ক্ষমা কিংবা শান্তির পরী'কাঁষ্টা-উতকর্ষ যাহার! দেখাঁইয়াছেন 
তাহাদের দৃষ্টান্তের পবিত্র যোগ্যতার লাঘব করা! আমার আদে। উদ্দেশ্য নহে। 
সতোরই ন্যায় ক্ষনাধশ্মও শেষে অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থায় .অবাভিচারী ও 
নিতারূপে থাকিয়া! যাইবে ইহাতে সংশয় নাই । অধিক-কি, সমাজের এখনকার 
অপূর্ণ অবস্থাতে ও বহু পসঙ্গে শান্তির দ্বারা যে কাজ হয় তাহা! ক্রোধের দ্বারা হয় 
না, এইরূপ নজরে আসে। অজ্জুন যখন দেখিতে লাগিলেন যে, দরষ্ট ছুর্যোধনকে 
সাহায্য করিবার জনা কোন্‌ কোন্‌ যোদ্ধা আসিয়াছেন, তখন তাহার মধ 
পিতামহ ও গুরুর ন্যায় পুজা বাক্তিগণ তাহার নজরে পড়িতেই, দুর্যৌধনের 
দষ্টতা'র প্রতিকারার্থ শুধু কর্মে নতে, প্রতাত অর্থেও যাহারা আসক্ত হইয়া 
গিয়াছেন, সেই গুরুজনদ্িগকে শঙ্গের দ্বারা বধ করিবার ঢক্ষর কর্ম্মও আমাকে 
করিতে হইবে (গী ২. ৫) এই কথা তিনি বুঝিজেন ; এবং “ন পাপে 
প্রতিপাপঃ সাঁৎ* এই নীতি অনুসারে--ছুর্যোধন ত ভইয়াছে বলিয়া তাহার 
সহিত দুষ্ট বাবহার করা আমার উচিত নয়, “তাহারা আমাকে বধ করিলেও 
(গী. ১. ৪৬) ‘নিৰ্কের’ অস্তঃকরণে শান্তভাবে আমার বসিয়া থাকা উচিত” 
এইরূপ bleed বলিতে লাগিলেন। এই সংশয়ের নিবারণার্থই গীতাশাস্তর 
প্রবর্তিত হইয়াছে ; এবং সেই জন্য গীতায় এই বিষয়ের যেরূপ খোলনা ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে সেরূপ অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে কর *ইরাছে বলিয়া দেখা যাঁয় না। 
উদাহরণ যথা _বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই ছুই ধর্মই নির্বৈরত্বের তত্ব বৈদিক ধর্মেই 
অনুরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু ( লোকসংগ্রহের প্রতি কিংবা আত্ম- 
রক্ষণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করয়,) সমস্ত কৰ্ম্মত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্ন্যাস 
গ্রহণ করে তাহার ব্যবহার এবং (বুদ্ধি অনাসক্ত ও নির্ব্বৈর হইলেও সেই অনাসক্ত 
ও নির্বৈর বুদ্ধিতে) যে কর্শযোগী ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সর্বাংশে ঘষে 
একই প্রকার হইতে পারে না, সে কথা বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থে স্পষ্ট করিষা 
কোথাও বলা হয় নাই। বরং, খৃষ্টপ্রদ্ত উপরি-উক্ত নির্কেরত্বের উপদেশ, 
এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমস্বয় 'কিরূগে কস যাইতে পারে সেই 
বিষয়ে পাশ্চাত্য শীতিশাস্ত্রজ্জেরা' বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাট; * এবং নিৎশে . 
নামক আধুনিক জন্মন পণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থে টিপনীসহ প্রকাশ করিদ্বাছেন 


* Nee Paulsen's System of Ethics, Book III, ৪ X 
CEng. Trans, ) and Nietzsche’s Anti-Christ. 
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যে, নির্বৈরত্বের এই ধর্ম্মতত্ব দাসত্বের ধর্ম্মতস্ব ও ঘাতক ধর্ম্মতস্ব, . এবং থৃষ্টধর্শ 
সেই ধর্ম্মতন্থকে শ্রে্ঠ মনে করিয়া সমস্ত যুরোপকে নির্বীধ্য করিয়া তবে 
ছাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ দেখিলে, সন্নাস ও কর্খযোগ এই হুই 
ধৰ্ম্মমার্গের মধ্যে এই বিষয়ে ভেদ করা আবশ্যক, এই কথা শুধু গীতার নহে 
মন্থুরও অবগত ও সন্মত ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, “ক্রধ্যস্তং ন প্রতি- 
ক্ুধোৎ*- দ্ধ ব্যক্তির উপর উপ্টা ক্রোধ করিবে না (মন্তু, ৬ ৪৮ )--এই 
নিয়ম, মনু গার্হস্থা কিংবা রাজধর্ন্মের মধ্যে না বলিয়া কেবল যতিধর্শের মধ্যেই 
বলিয়াছেন। কিন্ত ইহার মধ্যে কোন্‌ বচনটি কোন্‌ মার্গের, কিংবা তাহার 
কোথায় উপযোগ করিবে, ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সন্ন্যাস ও কর্্মযোগ 
এই দুই মার্গের পরম্পরবিরোধী সিন্ধান্ত মিলাইয়া ফেলিয়া একত্র বলিবার যে 
পদ্ধতি এখনকার টীকাকারেরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দরুন অনেক সময় 
কর্মযোগের প্রকৃত পিক্কান্ত সম্বন্ধে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পূর্বে 
পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি। গীতার টাকাকাঁরদিগের এই গোলমেলে পদ্ধতি 
ছাড়িয়া দিলে ভাগবতধৰ্্মী কৰ্ম্মযোগী এনির্বৈর শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহ। 
' সহজেই জানা যায়। কারণ, কর্ন্মযোগী গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে ঢষ্টের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিবে, পরম ভগবদ্ভক্ত প্রহলাদ তাহার এইরূপ বর্ণন। 
করিয়াছেন__-“তশ্মাহিত্যং ক্ষমা তাত! পণ্ডিতৈরপবাদিত1” ( মভা. বন. ২৮৭ 
৮)--এই জন্যই বাপু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সব্ধ্দা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন ॥ 
আমার যাহা ঢঃখজনক হইবে এইরূপ কর্ম করিয়। অনাকে হুঃখ দেওয়। উচিত 
নহে, ইহ! আম্মোপম্যনৃষ্টির সাধারণ ধর্ম-_সত্য বটে ; কিন্তু মহাভারতে নির্ধারিত 
হইয়াছে যে, আমাকে দুঃখ দেওয়া অন্যের ও উচিত নহে, এইরূপ এই ধর্ম্মেরই 
অনুরূপ যে আর এক ধর্ম, সেই 'ধশন্মপালনকারী লোক যে সমাজে নাই সেই 
সমাজে কেবল এক জন এই ধর্শ পালন করিলে কোন লাভ হইবে না। 
সমতা এই শব্দই ছুই বাক্কির সম্বন্ধসাপেক্ষ । তাই, আততারী পুরুষকে মারিস ' 
ফেলিলে যেমন অহিংসার লাঘব হয় না, সেইরূপ ছুষ্টের উচিত শাসনকারী 
সাধু পুরুষদিগের আত্মৌপমাবুদ্ধিতে কিংবা! নির্কেরিতাতেও কোন লাঘব ঘটে 
না। বরং দুষ্টদিগের অনার়াচরণের প্রতিকার করিয়া! অন্যকে বাঁচাইবার 
শ্রেয় তাহারা লাভ করেন। যে পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বুদ্ধি অধিক সম. 
নহে সেই পরমেশ্বর পর্য্যন্ত সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ ও হুষ্টদিগের বিনাশার্থ যদি 

সময়ে সময়ে ,অবতীর্ণ্‌ হইয়া লোক্সংগ্রহ করিয়া থাকেন (গী,৪.৭ও৮) 
তবে অন্য ব্যক্তির কথাই' কি? প্বন্থধৈব কুটুণ্বকং* এইরূপ দৃষ্টি হইলে কিংব) 
ফলাশ! ছাড়িলে, পাত্রাপাত্রভেদ কিংবা যোগ্যাধোগাড়েদ বিলুপ্ত হইবে-- 
এ কথা ভ্রান্তিমূলক।' ফলাশায় মমত্বুদ্ধিই প্রধান হুইয়া থাকে এবং তাহা, ন 
ছাড়িলে গাপপুণ্য হইতে মুক্তি নাই, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত-,. কিন্ত নিজের 
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গ্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন নাঃ থাকিলেও, যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ কোন অযোগ্য 
ব্যক্তিকে এমন কোন বস্তু লইতে দেন যাহ| তাহার যোগ্য নহে, তাহা হইলে 
সেই সিক পুরুষের ছুষ্ট কিংবা অযোগ্য লোকদিগকে সাহায্য করিবার, এবং 
যোগ্য সাধুলোকদিগেরও ক্ষতি করিবার পাপ ন! হ্হয়। বায় না। কুবেরের 
ন্যায় কোটিপতি মহাজন বাজারে শাকসবৃজি খরিদ করিতে গেলে, এক বস্তা 
ধনের-চালের জন্য যেরূপ তিনি লাখ টাক দেন না, সেইরূপ পূর্ণ সাম্যাবস্থায় 
উপনীত বাক্তি কোনও কার্য্যের যোগ্য তারতম্যের কথা বিস্বত হন না। 
তাহার বুদ্ধি সম তে থাকেই; কিন্তু গরুর ঘাস মন্ুষ্কে এবং মন্ষোর 
অন্ন গরুকে দিবে-_-সমত। শব্দের এরূপ অর্থ নহে; এবং ভগবান 
গীতাতেও বলিয়াছেন যে, “দাতব্য” বলিয়া যে সাত্বিক দান তাহাও “দেশে 
কালে চ পাত্রে চ” অর্থাৎ দেশকালপাত্র বিবেচন। করিয়া করিতে হইবে (গী. 
১৭, ২০)। সাধুপুরুষর্দিগের সান্যবুদ্ধির বর্ণনা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর 
মহারাজ তাহার সহিত পৃথিবীর উপনা দিয়াছেন। এই পৃথিবীর আর এক 
নাম “সর্বংসহা” ; কিন্তু এই “সর্বংলহ। দেবাও, তাহাকে কেহ পদাঘাত করিলে, 
যে পা লাথি মারে দেই পায়ের তলায় ততট। জোরে প্রতিঘাত করিয়া নিজের 
সমতীবুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া থাকেন ! মনে বৈর না থাকিলেও ( অর্থাৎ নির্বের ) 
প্রতিকার কিরূপে করা যাইতে পারে, ইহার দ্বার সুন্দর ব্যক্ত হস্ত। 
কন্মবিপাক প্রক্রিয়ার বলিয়্। আঙগিয়াছি যে, এই কারণেই ভগবানও “ষে 
যথা মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহং* (গী. ৪. ১১) যে আমাকে ষেরপে 
তজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপেই ফল প্রদান করি--এইরূপ করিয়াও 
“বৈষম্য-নৈঘ্বণ্য” দোষ হইতে অলিপ্ত থাকেন। এইরূপ ব্যবহারে, কিংবা 
আইনেও খুনী মনুষ্যের প্রতি ফাঁসির আহদশণাতা বিচারপতির বৈরীভাব 
আছে এ কথ! কেহ বলিবে না। অব্যান্্শাস্থ্বের সিন্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি 
নিষ্কাম হইয়। সাম্যাবস্থায় পৌছিলে সেই মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও ক্ষতি 
করেন না, উহা দ্বার যদি অন্যের ক্ষতিই হয় তবে সে তাহারই কর্মফল 
বুঝিতে হইবে, ইহাতে স্থিতপ্রঙ্জের কোনই দোষ নাই; কিংবা নিষ্কাম 
বুদ্ধিবিশিষ্ট স্থিতগ্রন্জ এইরূপ প্রপঙ্গে যে কর্ম্ম করেন- তাহ! মাতৃবধ কিংব! 
গুরুবধের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হউক না কেন--তাহার শুভাশুভ ফলের 
বন্ধন অথব৷ স্পর্শ তাহাকে লাগে না, (গী- ৪ ১৪) ৯, ২৮ ও ১৮, ১৭ দেখ)। 
ফৌজদারী আইনে আত্মসংরক্ষণের যে নিয়ম আছে, তাক! এই ' তব্বেরই উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মন সম্বন্ধে এইরূপ একটা কথা আছে ফে, 'লোঁকেরা তাঁহাকে রাজা ' 
হইবার জন্য যখন মিনতি করিল তখন *অনাচারী লোকদিগকে শাষন করিবার 
জন্য রাজ্য গ্রহণ করিয়া আমি পাপে পতিত হইতে ইচ্ছ! করি না” তিনি 
প্রথমে এই... উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্ত যখন লোকের! - তাহাকে “বলিল 
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“তমরুবন্‌ প্রঞ্জাঃ মা! ভীঃ কনেনো! গমিবাতি" (মভ শাং, ৬৭. ২৩ )--ভয় 
করিও না, বাহার পাপ তাহাকেই লাগিবে, তুমি কেবল রক্ষা! করিবার 
পুণাই লাভ করিবে; এবং *প্র্গারক্রবার্থ যে ব্যয় হইবে তাহ! নির্বাহ করিবার 
জন্য আন্র। কর দিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিল, তখন মন প্রথম রাজ! 
হইতে স্বীকার করিলেন। সার-কথা, অচেতন জগতের যেরূপ অপগ্ষিবর্তনীয় 
এই নিয়ন আছে যে, ‘যত্তট। আবাত ততটাই প্রত্যাঘাত” সেইরূপই সচেতন 
জগতে এ নিয়মের রূপান্তর এই যে, “যেমন কর্ম তেমনি ফল”। বাহাদের 
বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌছে নাই এইরূপ সাধারণ লোক, এই কম্মবিপাকের নিয়মের ' 
মধ্যে নিজের মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করে এবং ক্রোধে বা হিংসায় আঘাত অপেক্ষা 
অধিক প্রত্যাঘাত করিয়া আঘাতের. স্থদ লইয়! থাকে ; কিংবা আপনার অপেক্ষা 
কেহ দুর্বল হইলে তাহার, সামান্য অথব! কাল্পনিক দোষের জন্য প্রতিকার- 
বুদ্ধিতে তাহার দ্রব্য লুট করিয়া আপনার লাভ করিয়া লইতে সর্বদা 
প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যায় স্থদগ্রহণবুঞ্ধি, বৈরবুদ্ধি, অভিমান- 
বুদ্ধ, ক্রোধ লোভ কিংবা দ্বেষবশতঃ ছুর্ধলের দ্রব্য হরণ কারবার বুদ্ধি 
অথব৷ জেদ্বশতঃ নিজের পরাক্রমবুদ্ধি, বড়াহ করিবার বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য 
দেখাইবার বুদ্ধি যাহার মনে থাকে ন৷ সেহ ব্যক্তির গায়ের উপর পড়া খেলবার 
গোল। শুধু ফিরাইয! দিবার বুদ্ধির ন্যায় শান্ত নির্বের ও সমবুদ্ধি বিচলিত 
হয় না; বরং দুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে বৃদ্ধি পাইরা গরীবলোকের যাহাতে 
কষ্টনা হয় সে জন্য এই প্রকার প্রত্যাঘাতরূপ কম্ম করাহ লোকসং 
দৃষ্টিতে তাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্তব্য ( গী, ৩. ২৫)। এইরূপ প্রসঙ্গে সমবুদ্ধিতে 
কৃত ঘের যুদ্ধও ধন্ম্য ও শ্রেযস্কর, ইহাই গীতার সমস্ত উপদেশের সার। 
সকলের সহিত নির্বৈরভাবে ব্যবহার করিবে, ছুষ্টের সহিত দুষ্ট ব্যবহার করিবে না, 
ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি জুদ্ধ হইবে ন।, ইত্যাদি ধশ্মতব স্থিতপ্রজ্ত কম্মযোগার মান্য 
নহে এরূপ নহে; কিন্তু 'নির্রৈর” শব্দের অর্থে নাক্রয্প কিংবা প্রতিকারশূন্য, নিছক্‌ 
সন্্যাসমার্গের এই মত তাহার মানা নহে; বৈর অর্থাৎ মনের দুষ্ট বুদ্ধ ত্যাগ 
করিবে, নির্বৈরপদের এই অর্থই বুঝেন; এবং কেহই যখন কন্ম হহতে মুক্ত 
হইবেই না, তখন লোকসংগ্রহ কিখ। প্রতিকারার্থ যাহা! আবশ্যক ও সম্ভব 
সেইটুকু কম্ম মনে দুই বুদ্ধি ন। রাখিন।, কেবল কর্তব্য বলির। বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ- 
বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইরূপ কন্মষোগের উক্তি (গী* ৩. ১৯)। তাই এই 
প্লোকে (গী. ১১, ৫৫) শুধু “নির্বৈর” পদ প্রয়োগ না করিয়া 
মৎ্কণ্মরৎ মৎপরমো' মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেবু যঃ প মামেতি পাগুবঃ ॥ | 

'তৎপূর্কোই “মৎকপ্মক্কৎ অর্থাৎ ‘আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পন- 
.দবু[দ্ধতে যে সমস্ত কর্ণ করে’ -এই আর একট গুরুতর রকমের বিবিলেষ্ণ দিয় 
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' তগবান্‌ গীতায় নির্বৈরগ্ধ ও কর্খের ভক্তিদৃষ্টিতে জোড়া-নৌকা ভাসাইরাছেন। 
এই জন্যই এই শ্লোকে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারভূত তাৎপর্য আসিয়াছে, ইহ! 
শাঙ্করভাষ্ে এবং অন্যান্য টাকাতেও কথিত হুইয়াছে। বুদ্ধিকে নির্বৈর করিবার 
জন্য কিংবা নির্ববৈর হইবার পরেও সর্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগ করিবে গীতায় এরূপ 
কোথাও বল! হয় নাই। এইপ্রকার প্রতিকারার্৫থ কর্ম্ম নির্বৈরত্ব সহকারে ও 
পরমেশ্বরার্পশ-বুদ্ধিতে করিলে কর্তীকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ তো করেই না, 
বরঞ্চ প্রতিকারের কার্য সম্পন্ন হইলে পর যে ছৃষ্টের দমন করা হুইল, তাহারই 
আত্মৌপম্য-দৃষ্টিতে কল্যাণ চিন্তা করিবার বুদ্ধিও বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ বথা, 
রাবণের ছুক্র্মের জন্য নির্বৈর ও নিষ্পাপ রামচন্দ্র যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলে 
পর, উত্তরক্রিয়া করিবার সময় বিভীষণ যখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন তখন 
ক্ামচন্জ্র বিভীষণকে বুঝাইয়াছেন-_ 
মরণাস্তানি বৈরাণি নিবৃত্বং নঃ প্রয়োজনম্‌ । 
ক্রিয়তামস্য সংস্কারে! মমাপ্যেষ যথা তব ॥ 
“বৈর (রাবণের মনের ) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়াছে। আমার ( হুষ্ট 
নাশ করিবার) কাজ শেষ হইয়াছে । এক্ষণে এ যেমন তোমার (ভাই) 
তেমনি আমারও । এই জন্য ইহার অগ্নিসংস্কার কর” (বান্সীকিরা, ৬. ১০৯. 
২৫) ।বামার়ণের এই তত্ব ভাগবতেও এক স্থানে (ভাগ, ৮. ১৯. ১৩) উক্ত 
হইয়াছে; এবং ভগবান যে ছুষ্টের সংহার করিয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়া 
তাহারই সদ্গতি করিয়াছেন এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও যে কথা আছে, 
তাহার অন্তর্গত বীজও ইহাই । এই সকল বিচার করিয়াই সমর্থ রামদাস স্বামী 
বলিয়াছেন “উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিবে" ; এবং মহাভারতে ভীগ্ম 
পরশুরামকে বলিয়াছেন-_ 
যো যথা বর্ততে যস্মিন তন্মিয়েবং প্রবর্তয়ন্‌। 
নাধৰ্ম্মং সমবাগোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি ॥ | 
“আমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত আমি সেইরূপ ব্যবহার 
করিলে অধৰ্ম্ম ( অনীতি ) ঘটে ন! এবং অকল্যাণও হয় না” (মভা. উদ্ব্যো. 
১৭৯, ৩০)। এবং পরে শীস্তিপর্ধের সত্যানৃতাধ্যায়ে এ উপদেশই পুনর্ক্বার 
যুধিঠ্ঠিরকে দেওয়া হইয়াছে | | 
যশ্মিন্‌ যখ বর্ততে যে| মনুষ্যঃ তস্মিংস্তথ। বর্তিতবাং স ধৰ্ম্মঃ । 
এমায়াচারো মায়য়! বাধিতব্যঃ সাধ্বাচারঃ সাধুন। প্রতুাপ্রেঃ ॥ 
“জামার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই 
ধর্শনীতি ; মায়াবী পুরুষের সহিত মায়াবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সহিত সাধু 
তাষেই ব্যধহার কর।' উচিত ( মৃভা. শাং ১০৯: ২৯ এবং উদ্যো, ৩৬, %)। 
সেইরূপ আবার, খগ্বেদে ইঞ্জকে মায়াবী দোষ না দিয়া তাহা গুতিগানই 


৪০২ গীতারহুস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


করা হইয়াছে “ত্বং মায়াভিরনবদ্য মায়িনং *** বৃত্রং অর্দয়ঃ।” (খা ১০. 
১৪৭, ২; ১. ৮০. ৭)-_হে নিষ্পাপ ইন্দ্র, মায়াবী বুত্রকে তুমি মায়ার দ্বারাই 
বধ করিয়াছ | ভারবি কবি স্বকীয় কিরাতার্জুনীয় কাব্যেও খগৃবেদতত্বেরই 
অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন-_ 
ব্রজন্তি তে মুঢ়ধিয়ঃ পরাভবং। 
ভবস্তি মায়াবিষু যে ন মায়িনঃ ॥ 

“মায়াৰীর সহিত যাহার! মায়াবী হয় না তাহার! বিনাশ পায়” ( কিরা. ১. ৩০ )। 
কিন্ত এই স্থানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, দুষ্ট পুরুষের 
প্রতিকার সাধুতা দ্বার! সাধ্য হইলে প্রথমে তাহা সাধুতার দ্বারাই করিবে। 
কারণ, অন্য মনুব্য দুষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে আমারও হুষ্ট হওয়! উচিত নহে 
এক জনের নাক কাট! গেলে' সমস্ত গ্রাম-কে-গ্রাম নিজের নাক কাটিয়া ফেলে 
না। অধিক-কি, ইহা ধর্মও নহে। পন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ” এই স্থত্রের 
প্রকৃত ভাবার্থ ইহাই ; এবং এই কারণেই, বিদুরনীতিতে প্রথমে “ন তৎ 
পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ” নিজের যাহা প্রতিকূল বলিয়া মনে কর, 
সেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করিবে না--এই নীতিতত্বই ধৃতরাষ্ীকে বলি- 
প্াছেন। ইহার পরই বিদুর বলিতেছেন-_ 

অক্রোধেন জয়ে ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। 

জয়ে কদর্যং দানেন জয়ে সত্যেন চানুতম্‌ ॥ 
“( অন্যের ) ক্রোধ (নিজের ) শান্তির দ্বার! জয় করিবে, দুষ্টকে সাধুত দ্বার! জয় 
করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বার। জয় করিবে এবং সত্যের দ্বার অনুতকে জয় 
করিবে” ( মভা. উদ, ৩৮- ৭৩, ৭৪ ) | পালীভাষার বোদ্ধধন্মীয় ধন্মপদ নামক 
নীতিগ্রন্থে (ধন্মপদ, ২৩৩ দেখ) এই গ্রোকেরই অবিকল অনুবাদ কর! হুইয়াছে__ 

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুন৷ জিনে। 

জিনে কদরিবং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥ 
শাস্তিপর্কে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার সময় ভীম্মও-_ 

কৰ্ম্ম চৈতদসাধূনাং অসাধুং সাধুন। জয়েৎ। 

ধর্দদেন নিধনং শ্রেয়ো ন জয়: পাপক র্ম্মণা ॥ 
পছুষ্টের অসাধুত অর্থাৎ দুষ্ট কম্ম সাধুতা দ্বারা নিবারণ করিবে; কারণ পাঁপ- 
কর্শের দ্বারা লব্ধ জয় অপেক্ষা ধর্সের দ্বারা অর্থাৎ নীতির দ্বার! মৃত্যুও প্রেয়স্কর” 
( শাং. ৯৫. ১৬ রঃ এইরূপে এই নীতিতত্বেরই মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন। কিম্ক এইপ্গপ 
"সাধুত! দ্বারা দুষ্টের ছষ্াধধ্য নিবারণ না হইলে কিংবা সামোপচার ও শিষ্টতার কথা 
দুষ্টদের পছন্দ না হহলে, “কণ্টকেনৈব কন্টকৎ” এই নীতি অনুসারে, পুণ্টিসের 
বার দে কাটা বাহির হয় ন! তাহা সাদাসিদা লোহার কাটা অর্থাৎ ছু'চের দ্বারাই 
ধাহির করিতে হয় ( দান, ১৯. ৭: ১২-৩১) । কারণ, যখনই হউক না কেন, 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । | ৪০৩ 


লোকদংগ্রহার্থ দুষ্টের নিশাহ করা, ভগবানের ন্যায়, ধর্মদৃষ্টিতে সাধুপুরুষদিগেরও 

প্রথম কর্তব্য। “সাধুতা দ্বারা অপাধুতাকে জয় করিবে” এই বাক্যেই অসাধুতার 

জয় কিংবা নিবারণ করাই সাধুপুরুষদিগের মুখ্য কর্তবা এই কথাই প্রথমে ধরিয়! 

লইয়া পরে তৎসিদ্ধার্থ প্রথমে কি উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ 

কর! হইয়াছে । সাধুতা দ্বারা তাহার নিবারণ অসাধ্য হইলে, “যাহার যেমন 

তাহার তেমন” হইয়া ছুষ্টের দমন করিতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কখন ও 

বাধ! দেন না; সাধুপুরুষেরা ইচ্ছা করিয়া হুঃতার নিকট আপনাদিগকে বলি 

দিবে, তাহার! ইহা কোথাও প্রতিপাদন করেন নাই । আপনার দুষ্ট কাধ্যের দ্বার! 

যে বাক্তি অনোর গল! কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্য লোক সাধুভাবে তাহার 

সহিত বাবহার করিবে, তাহার এইরূপ বলিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই, 

ইহা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক । অধিক-কি, সাধু পুরুষেরা এইরূপ কোন 

আপসাধু কর্ম করিতে যখন বাধ্য হন, তখন সেই কর্মের দায়িত্ব গুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট 

সাধুপুরুমের উপর না দিয়া সেই কর্ম্ম দুষ্ট পুরুষের দুক্র্ম্মেরই পরিণাম হওয়ায়, 

তাহার জন্য ছুট পুরুষকেই দায়ী করিতে হয়, এইরূপ ধর্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উক্ত 

হইয়াছে (মন্থু, ৮. ১৯ ও ৩৫১)। স্বয়ং বুদ্ধ দেবদত্তকে যে শাসন করিয়াছিলেন 

তাহার উপপত্তি বৌদ্ধ ধন্মগ্রন্থকারেরাও এই তত্ব ধরিয়াই প্রয়োগ করিয়াছেন 
“( মিলিন্দ প্র. ৪. ১. ৩০-৩৪ দেখ ) জড়ক্গগতের বাবহারে এই ঘাত প্রতিঘাতরূপ 

ক্রিয়া নিতা ও একেবারে কড়ারগণ্ডায় ঠিক্‌ হইয়! থাকে । কিন্ত মনুষ্যের ব্যবহার 

তাহার ইচ্ছাধীন; এবং উপরে যে ত্রেলোক্যচিস্তামণির মাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, 

ছুষ্টের উপর তাহার ব্যবহার বিষয়ে নিশ্চিত বিচার যে ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই 

ধর্মজ্জানও অত্যন্ত হুক ; তাই আমরা যাহ! কবিতে ইচ্ছ। করি তাহা যোগ্য কি 
অযোগ্য. ধৰ্ম্ম কি অধন্ধা, এই সম্বন্ধে বড় লু 'লোকদিগেরও প্রসঙ্গবিশেষে ধোকা 
লাগে কিং কম্ম কিমকম্মেতি কবয়োইপ্যত্র মোহিতাঃ গী, ৪, ১৬)। এইরূপ 

প্রসঙ্গে, শুধু বিদ্বানদিগের “কথা নিয়ত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা ন্যুনাধিক অভিভূত 
ব্ক্তিদিগের পাণ্ডিতোর উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সারাসার-বিচারের 
উপরেই নির্ভর ন! করিয়া, পুর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের শুদ্ধ 
বুদ্ধিরই আশ্রন্ন পইয়া সেই গুরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া মানিবে। কারণ শুধু 
তর্কমূলক পাগ্ডিতা যত অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্চিও অধিকাঁধিক বাহির 

হইবে; তাই শুদ্ধ বুমি ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যের ছাদ; এইরূপ বিকট প্রশ্রের 
কখনই প্রন্তুত ও সপ্তোষজনক মীমাংসা হয় না) সে »নাংস। শুদ্ধ ও নিষ্ষাস, 
বুদ্ধির গুরু নেই করিতে হইবে । যে শান্গুরার অত্যন্ত সব্বমান্য হইয়াছেন তাহারই 
বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য “তস্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকার্য্য- 
ব্যবস্থিতৌ” (গী' ১১. ২৪ )-কার্্যাকার্যের নির্ণযকরণে - তোমার শান্ত্রকে 
প্রমাণ মানিতে হইবে, এইরূপ ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন। তথাপি 


৪০৪ গীতারহ্স্য অথব! কর্ম্মযোগশান্ত । 


কালমানাহুসারে শ্বেতকেতুর ন্যায় পরবর্তী সাধুপুরুষেরা এই শান্ত্রেতেও 
পরিবর্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা বিস্বৃত হইলে চলিবে না। 
নির্বৈর ও শান্ত সাধু পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে লোকদিগের এক্ষণে যে তুল 
ধারণা দেখ! যায়, তাহার কারণ এই যে, কর্মষোগমার্গ লুপ্তপ্রাক্স হইয়াছে এবং 
সমস্ত সংসারই ত্যাজ্য এই মতাবলম্বী সন্গ্যাসমার্গের এক্ষণে চতুর্দিকে বিস্তার- 
বুদ্ধি হইয়াছে । নির্কের হইলে পর নিশ্রতিকারও হওয়া চাই, গীতার ইহা! 
উপদেশ কিংবা উদ্দেশ্যও নহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তি ভ্রক্ষেপ 
করে না, তাহার পক্ষে জগতে ছুষ্টের প্রাবল্য হইল কি হইল না, অথবা! নিজের 
প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় উপনীত কর্ম্মযোগী 
সর্বভূতাত্বৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত নির্বৈরভাবে ব্যবহার 
করিলেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে পাত্রাপাত্রের সারাসার বিচার করিয়া স্বধর্ম্মানুসারে 
প্রাপ্ত কর্ম করিতে কখনো! তুলেন না; এবং এইরূপে কৃত কর্মপ্রযুক্ত কর্তার 
সাম্যবৃদ্দিরও লাঘব হয় না, ইহাই কর্ম্মযোগের উক্তি। গীতাধর্ম্মের অন্তভূতি 
কন্মফোগের এই তত্ব স্বীকার করিলে, কুলাভিমান দেশাভিমান ইত্যাদি কর্তব্য- 
ধর্মেরও কর্শযোগশাস্ত্রানুসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে । সমগ্র মানব- 
জাতির, এমন কি প্রাণীমাত্রেরই যাহাতে হিত হয় তাহাই ধর, ইহ! চরম সিদ্ধান্ত 
হইলেও এই পরম অবস্থ! প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, ধন্মাভিমান, দেশাভি- ' 
মান প্রভৃতি আরোহণের উপয্যুপরি পৈঠার আবশ্যকতা কখনই বিনষ্ট হয় না। 
নিগুণ ব্রহ্মলাভের জন্য যেরূপ সগুণোপাসন। আবশ্যক সেইরূপ “বস্থুধৈব কটুম্বকং” 
এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যভিমান, ধর্মাভিমান, দেশাভিমান 
প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক ; এবং সমাজের প্রত্যেক বংশ এই সিঁড়ি দিয়া আরোহণ 
করে বলির। এই সিঁড়িকে নিয়ত বজ্র রাখিতে হয় । এইর্ূপই আমাদের চারি- 
পাশের লোক কিংবা অপর রাস যখন নীচের পৈঠায় থাকে, তখন কোন ব্যক্তি 
কিংবা রাষ্ট্র যদি চাহে যে, তাহারাই কেবল বরাবর, উপরের পৈঠায় থাকিবে, 
তাহ! কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরস্পর ব্যবহারে “যাহার যেমন, 
তাহার তেমন” এই নীতিহ্ত্র অনুসারে উপর-উপর পৈঠার লোকদিগের দ্বার! 
নীচের-নীচের পৈঠার লোকের অন্যায়ের প্রতিকার কর! প্রসঙ্গবিশেষে 
আবশ্যক হয়, ইহা উপরে বল! হ্ইয়াছে। জগতের সমস্ত মনুষ্যের অবস্থার 
উন্নতি হইতে হইতে প্রাণীমান্র কোন না কোন সময়ে সর্বভূতাক্মৈক্য উপলব্ধি 
পধ্যন্ত-পৈঠার় আসিয়া পৌছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ; অন্ততঃ এরূপ অবস্থা 
ন্থয্যমাত্রই অঞ্জন করিতে পারে এরূপ আশ! কর! অসঙ্গতও নহে। কিন্ত 
আত্মোক্তির এই চুড়ান্ত অবস্থা যে পর্য্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত জন্য 
রাষ্ট্র কিন্বা৷ সমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধুপুরুষের৷ দেশাতিমানাদি 
ধর্শ্বেরই এরূপ উপদেশ দেন বাহা আপন আপন সমাজের পক্ষে. তৎতৎকালে 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । | ৪০৫. 


শ্রেযস্কর হয় । তাঁহা ছাড়া ইহাও মনে রাখা উচিত যে, গ্রহের উপর-উপর তলা 
গড়িয়া তুলিলেও নীচের তলাকে যেরূপ ছাঁটিয়া ফেলা যার না, কিংবা তলোয়ার 
গড়িলেও কোদালের, অথবা! সূর্য্য থাকলেও অগ্নির আবশাকতা যেরূপ নষ্ট 
হয় না, সেইরূপ সর্বভৃতহিতের চরম পৈঠায় পৌঁছিলেও গুধু দেশাভিমানের নহে, 
কুলাভিমানেরও আবশ্যকতা বজায় থাকে । কারণ, সমাজসংস্কারের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুলাভিমান যে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশাভিমানের 
হারা হয় না, 'এবং দেশাভিমানের কাজ নিছক সর্বভূতাত্মৈক্য-দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ 
হয় না। অর্থাৎ সমাজের পুর্ণাবস্থাতেও সাম্যবুদ্ধিরই ন্যায়, দেশাভিমান ও 
কুলাভিমান ইত্যাদি ধর্ম্মেরও সর্বদাই আবশ্যকতা থাকে । কিন্ত কেবল 
আপনারই দেশের অভিমানকে পরম সাধ্য মনে করিলে যেমন এক রাষ্ নিজের 
লাভের জন্য অনা রাষ্ট্রের যতটা-পারে ক্ষতি :করিতে প্রস্তুত হয়, সর্বভূতহিতকে 
পরমসাধ্য মনে করিলে সেরূপ হয় না। কুলাভিমান, দেশাভিমান এবং শেষে 
সমস্ত মানবজাতির হিত, ইহাদের মধ্যে যদি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে 
নীচের নীচের আদর্শের ধর্মকে উপর-উপর পৈঠার ধর্মের জন্য ত্যাগ করিবে, 
সাম্যবুদ্ধির দ্বারা পরিপূর্ণ নীতিধর্্বের এই মহৎ ও বিশিষ্ট উক্তি। যুদ্ধে কুলক্ষয় 
হইবে, অতএব দুর্য্যোধনের জেদ বজায় রাখিবার জনা পাওবদিগকে রাজোর 
" ভাগ না দেওয়া অপেক্ষা, দুৰ্য্যোধন কথ! না শুনিলে, ( আপন পুত্র হইলেও ) 
একা তাহাকে ত্যাগ করাই উচিত, বিছবর ধৃতরাষ্্রকে এইরূপ উপদেশ করিবার 
সময় তৎসমর্থনার্থ এই শ্লোক বলিয়াছেন-_ 
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং তাজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্ধে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ 

কুলের ( রক্ষপণের ) জন্য একজনকে, গ্রামের জনা কুলকে, সমস্ত জনপদের জন্য 
গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃপিবীকে ছাড়িবে* ( মভা. আদি, ১১৫. ৩৬ ) মতা, 
৬১. ১১)। এই শ্লোকের প্রথম তিন চরণের তাৎপর্ধ্য ইহাই ; চতুর্থ চরণে 
আত্মসংরক্ষণের তত্ব বণিয়াছেন। “আত্ম শব্দ সাধারণ সর্বনাম, ইহা কইতে 
আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির 
প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ত্রেরও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে; এবং কুলের 
জন্য এক ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য কুলকে, দেশের জন্য গ্রামকে ছাড়িবার ক্রমশঃ 
উত্বানশীল এই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্ম শব্দের অর্থ এই 
সকলের অপেক্ষা এইস্থানে অধিক গুরুত্বহচক, ইহা! পষ্ট দেখা যার। তথাপি 
কোন কোন মৎলবী কিংবা শাস্্ানভিজ্ঞ লোক এই চক্সসের কখন কখন বিপরীত ' 
অর্থাৎ নিছক্‌ স্বার্থপর অর্থ করিয়া থাকে ; তাই, আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব স্বার্থ. 
পর়তার তত্ব নহে, এই কথা এখানে বলা আবশ্যক । কার্ণ, যে শান্ত্রকারেরা 
নিছক, স্বার্খসাধু চার্বাক-পশ্থাকে . রাক্ষসী স্থির করিয়াছেন ( গী, কম. ১৬ দেখ.) 


৪০৬ গীতাঁরহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


তাহার! স্বার্থের জনা জগৎকে উচ্ছেদ করিতে কাহাঁকেও,বলিবেন, ইহ! সম্ভবপর 
নহে। উপরিউক্ত শ্লোকের ‘অর্থে’ শব্দের অর্থ নিছক স্বার্থপর নহে; “সঙ্কট উপস্থিত 
হইলে তাহার নিবারণার্থ” এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে; এবং কোষকারেরাও 
এই অর্থই দিয়াছেন। আত্মোদরপরতা। ও আত্মপংরক্ষণের মধ্যে অনেক প্রভেদ। 

কামোপভোগের ইচ্ছ। কিংবা লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের ক্ষতি 
করা আম্মোদরপরতা। ইহা অমন্ুষ্যোচিত ও গহিত। একজনের হিত অপেক্ষা 

বহছুলোকের হিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই উক্ত" শ্লোকের 
প্রথম তিন চরণে উক্ত হইয়াছে । তথাপি সর্ব্বভূতে একই আম্মা থাকায়, 

প্রত্যেকের সুখে থাকিবার সমান নৈসর্িক অধিকার আছে ; এবং এই সর্বমান্য 
মহৎ ও নৈদর্গিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, জগতের কোনও এক 
ব্যক্তির বা সমাজের ক্ষতি করিধার অধিকার, অন্য কোন ব্যক্তি বা সমাজ নীতি- 
দৃষ্টিতে প্রাপ্ত হর না--সেই সমাঙ্গ শক্তিতে কিংবা সংখ্যায় যতই বড় হউক না 

কেন, কিংবা তাহার নিকট পরাভব করিবার সাধন অনোর অপেক্ষা যতই 
অধিক থাকুক ন! কেন। একজন অপেক্ষ! অগবা অন্ন লোক অপেক্ষা বুলোকের 

হিত অধিক যোগ্য, এইরূপ যুক্তিবাদের দ্বারা সংখ্যায় অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত সমাজের 

আত্মধত্লবী আচরণ যদি কেহ সমর্থন করে তবে সেই ঘুক্তিবাদকে বাক্ষসী 
বুঝিতে হইবে । এইরূপ অন্য লোক বদি অন্যায় ব্যবহার করে, তবে বন্ধ- 
লোকের কেন, সমস্ত পৃথিবীর ভিত অপেক্ষা ও অশজ্বসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে 
বাচাইবার নৈতিক অধিকার আরও বলবন্তর হয়; ইগাই উক্ত চতুর্থ চরণের 
ভাবার্থ) এবং প্রথম তিন চরণে বর্ণিত অর্থেরই জন্য মহত্বপূর্ণ অপবাদস্থত্রেই 
উহাদেরই সঙ্গে ইহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাছাড়া, আর একটা দেখাও 
আবশ্যক, আমর! নিজে বাচিলে তকে তো লোকের কল্যাণ করিব। তাই, 
লোকাহতদৃষ্টতে বিচার করিণে ও বিশ্বামিত্রের কথ। অন্ুদারে বপিতে হয়, "জীবন্‌ 
ধর্ম্মমবাপ্ন,য্নাৎ”__মাপনি বাঁচিলে তবে ধৰ্ম্ম ; কিংব। কালিদাসের কথা অনুসারে 
বলিতে হয়, *শরীরমাদ্যং খলু ধর্মনাধনম্ (কুমা, ৫. ৩৩) শরীরই সমস্ত ধর্মের 
মূলসাধন, অথবা মন্থুর কথা অনুসারে বলিতে হয়, “আত্মানং সততং রক্ষেৎ”__ 
আপনাকে সতত রক্ষ। করিবেক। আত্মসংরক্ষণের অধিকার সমস্ত জগতের 

হিতাপেক্ষা এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও কোন কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্মের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমেই নিজের প্রাণ 
দান করেন ইহা পূর্বে দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হইয়াছে। এই তত্বই উক্ত 
প্লোকের প্রথম তিন চরণে খর্ণিত হইয়াছে ।' এইরূপ প্রসঙ্গে মনুষ্য আত্মসংরক্ষণ- 
রূপ স্বকীয় শ্রেষ্ঠ অধিক্কারকেও ইচ্ছাপুর্বক ত্যাগ করায় এই কার্যের নৈতিক 
যোগ্যতা ও সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বপির। বিবেচিত হয়। তথাপি এইরূপ প্রসঙ্গ 
কথন্‌ উপস্থিত হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার- পক্ষে শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা 
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তর্কবুদ্ধি যথেই নহে , এইজন্য যে ব্যক্তি বিচার করিবে তাহার অন্তঃকরণ 
প্রথম হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহ। ধূতরাট্রের উল্লিখিত কথা 
হইতেই স্পট উপলব্ধি হয়। বিছ্রপ্রদন্ত উপদেশ বুঝিতে না পারিবার মত 
ধতরাষ্ট্রের বুদ্ধি অন্ন ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুত্রন্নেহবশতঃ তাহার বুদ্ধি সম 
হইত না, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। কুবেরের যেরূপ লাখটাকার 
কখনই অভাব হয় না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইয়াছে তাহার 
কুলাঝ্মৈক্,/দেশাম্সৈক্য কিংবা ধন্মাত্মেক্য প্রভৃতি নিম্ন পৈঠার এ্ক্যগুলিও 
কখনও ভার্রিয়া বার না। ভ্রহ্মাত্মেক্যের মধ্যে এই সমস্ত অন্তত হইক্স! থাকে ; 
আবার দেশধর্ম, কুলধন্ম ইত্যাদি সংকীর্ণ ধন্মের কিংবা সর্ধভূতহিতরূপ ব্যাপক 
ধর্মের --অর্ধাৎ ইহাদের মধে প্রতে।কের অবস্থা অন্সারে, কিংবা আত্মসংরক্ষণার্থ 
যে সময়ে বাহার যে ধর্ম শ্রেরস্কর তাহাকে সেই ধন্ষেরিই উপদেশ করিয়া জগতের 
ধারণপোবণের কাজ সাধুপুরুধ নিব্বাহ করিয়। থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, 
মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় দেশাভিমানই মুখ্য সদ্গুণ ; এবং স্থসভ্য রাষ্ট্রও 
প্শ্খবন্তী শক্ররাস্ট্রের অনেক মনুষ্যকে প্রসঙ্গ আসিলে অন্নকালের মধ্যে কিরূপে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার বিচারে এবং তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার 
বিষয়ে নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপযোগ করিয়া থাকে । কিন্ত ম্পেন্সর, 
*কৌত প্রভৃতি পণ্ডিতের! স্বকীয় গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কেবল 
এই একই কারণে দেশাভিমানকেই নীতিদৃষ্টিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়া 
মাণিতে পার! যায় না; এবং তাহাদের প্রতিপাদিত তত্বের উপর যে আপত্তি 
উত্থাপিত হইতে পারে ন! তাহাই অধ্যাত্বদৃষ্টিতে প্রাপ্ত সর্বভূতাক্মৈক)রূপ 
'তত্বের উপরেই কেন খাটিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছেলে যখন 
ছোট থাকে তখন তাহার কাপড় তাহার »রারের মাপে বড় জোর, তাহার 
বাড়ের জন্য কিছু বাঁড়াইয়! রাখিকা-যেরূপ ছাটিতে হয়, সেইরূপই 
সবভুতাত্মৈক্য বুদ্ধিরও কথ|। সমাজই হউক বাব্যক্তিই হউক, সব্বাত্মৈক্য- 
বুদ্ধিতে তাহার সন্মুখে যে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহা তাহার অধিকারের অনুরূপ, 
কিংবা তাহা অপেক্ষা অল্প অগ্রবন্তী হইলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়্চর হয়; 
তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী ভাল বিষয় তাহাকে একেবারেই করিতে 
বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। পরব্রহ্দের কোন 
সীমা না থাকিলেও উপনিষদে তাহার উপাসনার উত্তরোত্তর উচ্চতর পৈঠা 
নির্দেশ করিবাব কারণই এই ; বে সমাজে সকলেই দ্রিতগুজ্ঞ, সেখানে ক্ষাত্র- 
ধর্মের আবর্শ্যকতা ন! থাকিলেও জগতের অন্যান্য সন্দজের তৎফালীন অবস্থা 
মনে করিকা, “আখ্বানং সততং রক্ষে” এঁই তত্বের উপরে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের 
চাতুরর্ণ্ব্যবস্থায় ক্ষাত্রধর্মেরে সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীকতবৃজ্ঞ 
প্লেটে। স্বকীয় গ্রন্থে যে সমাজব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, 


৪০৮ গীতারহদ্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


নিতানিরমিত অভ্যাসের দ্বার! যুদ্ধকলায় প্রবীণ শ্রেণীকে সমাজরক্ষকের হিসাবে 
প্রসুখত্ব দিয়াছেন। ইহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তত্বজ্তানী লোক পরম 
শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্ন হইলেও ততততকালীন অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার 
বিচার করিতেও তাহার! তুলেন না। 
উপরি-উক্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে জ্ঞানী পুরুষের 
সম্বন্ধে ই2 পিন্ধ হয় যে, তিনি ব্রক্াটত্বক্যন্ঞানের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে 
নিবিযয়, শান্ত, সর্বভূতে নির্কের ও সম রাখেন; এই অবস্থা লাভ 
হইলে সাধারণ অজ্ঞানী লোকের বিষয়ে বিরক্ত হন না; নিজের সমস্ত 
ংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কর্মসন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়া এই লোক- 
দিগের বুদ্ধি বিগড়ান ন! ; দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যাহার যেরূপ যোগ্য 
তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন ; নিজের নিষ্কাম কর্তব্যাচরণ দ্বারা সদ্বযবহারের 
যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া সকলকে আস্তে আস্তে যথাসম্ভব শাস্তভাবে 
অথচ উৎসাহসহকারে উন্নতির পথে আনেন; ইহাই জ্ঞানীপুরুষদিগের প্রকৃত 
ধৰ্ম্ম । সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া ভগবানও এই কাজই করিয়া থাকেন; 
এবং ভ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধরিয়াই ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই জগতে 
আপন কর্তব্য শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যথাশক্তি করিতে থাক! উচিত। সমস্ত 
গীতাশান্ত্রের তাৎপর্য এই যে, এই প্রকার কর্তবাপালনে মৃত্যু ঘটিলেও তাহা অতি 
আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে হইবে ( গী: ৩, ৩৫), আপন কর্তব্য অর্থাৎ 
ধৰ্ম্ম ছাড়িবে না। ইহাকেই লোৌকসংগ্রহ কিংবা কৰ্ম্মযোগ বলে। শুধু বেদাস্ত 
নহে, তাহার ভিত্তি ধরিয়া! সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মাকর্ম্মের উপরোক্ত জ্ঞানও যখন 
গীতায় বল! হইয়াছে, তখনহ তো প্রথমে বুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে প্রস্তুত 
অৰ্জ্জুন পরে স্বধৰ্ম্ম অনুসারে ঘোর ধুদ্ধ করিতে-_শুধু ভগবান বলিয়াছেন বলিয়! 
নহে, প্রত্যুত স্বেচ্ছাক্রমে-_প্রবৃত্ত হইপ্লাছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধির যে তত্ব 
অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই তত্বই কম্মযোগশান্ত্রের মূল ভিত্তি। 
"তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে পরাকাষ্ঠানীতিমত্তার উপপত্তি 
কিরূপে লাগ-সই হয় ‘তাহ! বলিয়াছি। আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে সমাজে পরম্পর 
পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ; ‘যে যেমন তাহাকে তেমন” এই 
নীতিহুত্র অনুসারে কিংবা পাত্রাপাত্রতামূলে পরাকাষ্ঠানীতিধর্খে কিরূপ প্রভেদ 
হয়, অথবা অপুণাবস্থায় সমাজে ব্যবহারকালে সাধুপুরুষকেও অপবাদাত্মক 
নীতিধৰ্ম্মকে কেন স্বীকার করিতে হয়, ইত্যাদি কর্ম্মযোগশাকত্রের মুখ্য মুখ্য 
‘বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ ‘আমি এই প্র'করণে করিয়াছি। এই যুক্তিবাদেরই ন্যায়, 
পরোপকার, দান, দয়া, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় প্রভৃতি' নিত্যধর্ম্মে প্রয়োগ কু! 
যাইতে পারে। এখনকার অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার প্রসঙ্গাহ্লারে 'এই নীতিধর্শের 
‘কি ভাবে কোন্‌ পরিবর্তন কর! আবশ্যক তাহা দেখাইধার জন্য এই ধর্ণসমুহে 
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মধ্যে প্রত্যেক ধর্শের উপ্লার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ :লিখিলেও এই বিষয় শেষ হইবার 
নহে ; এবং ভগবদূগীতার মুখ্য উদ্দেশ্য ও তাহা নহে। অহিংস! ও সত্য, সত্য ও 
আম্মসংরক্ষণ, আবত্মসংরক্ষণ ও শাস্তি ইত্যাদির মধ্যে পরম্পরবিরোধ ঘটিয়া 
কর্তব্যাকর্তব্যের সংশয় প্রসঙ্গবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থের ক্ষিতীয় প্রকরণেই 
তাহার আভাস দিরাছি। এইরূপ প্রসঙ্গে সাধুপুরুষ “নীতিধর্্ম, লো কবাত্রাব্যবহার, 
স্বার্থ ও সর্বভৃতহিত* প্রভৃতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তাহার পর 
কাধ্যাকার্ষে।র নির্ণয় করিয়। থাকেন ইহা নির্ব্বিবাদ ; মহাভারতে শ্যেন শিবি- 
রাজাকে এই কথ! স্পঃই বলিয়াছেন। সিজবিক নামক ইংরেজ গ্রন্থকার 
আপন নীতিশাস্ত্রংস্রান্ত গ্রন্থে এই অর্থই বিস্তারপূর্বক অনেক উদাহরণ দিয়া 
বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান 
করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থের সারাসার বিচার 'করাই নীতি-নির্ণয়ের তত্ব, 
কিন্ত তাহা আমাদের শান্ত্রকারদিগের কখনই মান্য হয় নাই। কারণ 
আমাদের শান্রকারের বলেন যে, এই সারাসারবিচার অনেক সময় এত 
সুক্ম ও অনৈকান্তিক অর্থাৎ অনেকগুলি অনুমান নিষ্পন্ন করে, যে, “যেমন 
আমি অন্যলোকও তেমনি” এই সাম্যবুদ্ধি প্রথম হইতেই মনে ষোল আনা 
মুদ্রিত না হইলে শুধু তার্কিক সারাপার-বিচাবের দ্বারা কর্তব্যাকর্তব্যের 
সর্ব্বদ। সন্রান্ত নির হইতে পারে না; এবং তাহার পর, “মযুর নাটিতেছে 
'বলিয়! মুগীও নাচিতেছে*, এইরূপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ “দেখাদেখি সাধে 
যোগ, নাখে দেহ বাড়ে রোগ” এই প্রবাদ অন্ুসাশ্থে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং 
সমাজের হানি হইবে। মিল প্রভৃতি উপযুক্ততাবাদী পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্জ- 
দিগের উপপাদনে ইহাই তো মুখ্য অপুর্ণত; আছে। গরুড় ছে! মারিয়া আপন 
থাবার ভেড়াকে ধরিয়া! উ আকাশে উঠাই লইলে কাকও যদি সেইরূপ 
করিতে যায়, তবে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতেই হয়। এই জন্য গীতা বলি- 
য়াছেন যে, সাধুপুরুষদিগের গুধু বাহ্য সাধনের উপর নির্ভর করিও না, 
অন্তঃকরণের সতত-জাগ্রত সাম্যবুদ্ধকেই শেষে আশ্রম্ন করিতে হইবে; 
সাম্যবুদ্ধিই কন্মবোগশাস্ত্রের প্রকৃত মূল। মাধুনিক আধিভৌতিক পণ্ডিত- 
দিগের মধ্যে কেহ স্বার্থকে কেহ ব' পরার্ধাকে অর্থাৎ "অধিক লোকের 
অধিক হিতকে” নীতির মূলতস্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন। কিন্তু আমি 
চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, কর্মের কেবল বাহ্য পরিণামে এই তত্ব প্ররোগ 
কারলে সৰ্ব্বত্ৰ কাজ চলে ন! ; কর্তীর বুদ্ধি কতটা ওগদ্ধ তাহারও বিচার 
অৰশাই করতে হয়। কর্মের বাহা, পরিণামের "সারাসার বিচার করা 
বুদ্ধিমত্তা ও দুরদশিতার লক্ষণ বটে) কিন্তু দূরদর্শিতা ও নীতি এই হুই শক 
পমানার্যক নহে। তাই, কেবল বাহ্য কর্টের সারাসারবিচার * এই নিচক 
ব্যাপারী ক্রিয়ার মধ্যে দনাচরণের প্রন্কত বীজ মাই; সামাবুদ্ধিক্ধপ ..ব্রসার্থই 


৪ ৫২ 


৪১০ গীতারহস্য অথব৷ কম্মযোগশাস্ত্ 


নীতির মুলভিত্তি, এইরূপ আমাদের শান্ত্রকারেরা স্থির করিয়াছেন। মনুযোর 
অর্থাৎ জীবায্মার পূর্ণ অবস্থার উচিত বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই করিতে 
হয়। লোভবশতঃ কাহারও দ্রব্হরণ করিতে অনেক মানুষই খুব বুদ্ধির 
পরিচয় দেয়; কিন্তু এই বুদ্ধিমত্তা কিংবা অধিক লোকের অধিক হিত কিসে 
হয়, ইহার গ্পম্যক জ্ঞানলাভের ষোগ্য নিছক ব্রহ্ষজ্জানকেই এই জগতে 
প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহই বলে না। যাহার মন কিংবা অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
ভাহাকেই উত্তম ব্যক্তি বলিতে হব্ন। এমন কি, যাহার অন্তঃকরণ নিন্মল, নির্বৈর 
ও শুদ্ধ নহে সে যদি, কেবল বাহ্য কম্মের লোকদেখানো আচরণে নিমগ্ন হইয়া 
তদনুসারেই চলে তবে সেই ব্যক্তির ভণ্ড হইয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ ও বলিতে 
পার! যায় (গী. ৩. ৬. দেখ )। কর্্মযোগশাস্ত্রে সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়া 
মানিলে এই দোষ থাকে না। সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ মানিলে বলিতে হয় যে, 
রেশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধর্ম্মাধর্ম্মনিণয়ার্থ সাধুপুরুষদ্দিগেরই শরণাপন্ন হইতে 
হয়। কোন উংকট রোগ হইলে বৈদোর সাহায্য ব্যতীত তাহার নিদান ও 
চিকিৎসা হওয়! যেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধর্মাধর্শ-সংশয়ের উৎকট প্রসঙ্গে 
ধদি কেহ সংপুরুষের সাহাব্য ন। লয়, এবং এই অভিমান রাখে যে আমি “অধিক 
লোকের অধিক হিত” এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধর্মাধন্মের অন্রান্ত 
নির্ণর করিয়! লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সাম্যবুদ্ধি বাড়া- 
ইবার অভ্যাস প্রত্যেকের করা উচিত ; এবং এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষ্যের 
বুদ্ধি খন পূর্ন সাম্যবস্থায় আনসয়া পৌছিবে তখনই সত্যযুগ আবিভূতি হইয়া 
, মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ হইবে কিংবা সকলেই পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইৰে। 
কার্য্যাকাধ্যশাস্ত্র এইজন্যই প্রবর্তিতও হইয়াছে; এবং সেইজন্য তাহার 
ইমারৎও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই খাড়া করিতে হহবে। কিন্তু এতটা 
তলাইয়া না দেখিয়া নীতিমন্তার শুধু লৌকিক কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতেই বিচার 
করিলেও গীতার সাম্যবুদ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কিংবা আধিদৈবত 
পন্থা! অপেক্ষা অধিক যোগ্য ও মানিক বলিয়। সিদ্ধ হয়। এই বিষয় পরে ১৫শ 
প্রকরণে কৃত তুলনাত্মক আলোচনা হই তে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্ত গীতার 
ভাৎপর্যযনিরূপণের একটা যে গুরুতর অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাই 
তৎপূর্বে শেষ করিয়া ফেলিব। 
ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


ত্রয়োদশ প্রকরণ । 
ভক্তিমার্গ । 


সর্ববধন্থীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ । 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি মা! শুচঃ ॥* গীতা ১৮, ৬৬ । 
এই পর্য্যন্ত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিয়াছি যে, সর্বভুতাত্মৈক্যর্ূপ নিষ্কাম 
বুদ্ধিই কন্মরবোগের ও মোক্ষেরও মূল; এই শুন্গ বুদ্ধি ব্রক্মাত্মেক্যন্ঞানের দ্বারা 
প্রাপ্ত হওয়৷ বায়, এবং এই শুদ্ধ বুক্ষিরই দ্বার! প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধর্ম্মান্ুসারে 
প্রাপ্ত আপন কর্তবা কর্ম আজন্ম করিতে হইবে । কিন্তু ভগবদ্‌গীতার 
প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, যদিও ইহা নিঃসন্দেহ যে, 
ব্ৰহ্মাত্মৈকাজ্ঞানই কেবল সত্য ও চরম সাধ্য, এবং “তাহার সমান পবিত্র বস্তু 
জগতে মার কিছুই নাই” (গী, ৪ ৩৮ ); তথাপি এখন পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে 
বিচার করিয়াছি এবং তদ্দার! সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ 
নির্দেশ করিয়াছি, লে সকলই বুদ্ধিগম্য । তাই সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্ক! হয় যে, 
তাহার পূর্ণ ধারণ! করিবার মত তীব্র বুদ্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে ; 
এবং যদি কাহারও বুদ্ধি তীব্র ন! হয়, তর্বে সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান 
হাত হইতে ঝাড়িয়া বসিবে? সুত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে 
হয় না। বদি কেহ বলে__বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরপাস্মক 
মায়ায় আচ্ছন্ন তোমার সেই অনৃতম্বরূপ পরব্রহ্ষের বর্ণনা করিবার সময় “নেতি 
নেতি” বলিয়া ঢোক্‌ গিলিতে থাকেন তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক কি. 
প্রকারে পরব্রঙ্গকে জানিবে? এইজন্য, তোমার এই গহন ব্ৰহ্মজ্ঞান আমাদের 
স্বল্প ধারণাশক্তির গণ্ডীর মধ্যে যাহাতে আসতে পারে এরূপ কোন সুলভ বিধি 
কিংবা মার্শ যদি থাকে ত বলো” ;--তাহাতে তাহার দোষ কি? আশ্চর্য্য 
হইয়। আগ্মার (অর্থাৎ ব্রহ্মের ) বক্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও তাহার 
জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহ! গীতায় এবং কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে ( গী. ২. 
২৯; কঠ. ২.৭)। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগ্রন্থে এক বোধপ্রদ কথাও প্রদত্ত 
হইয়াছে । এই কথার মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, যখন বাঞ্ধলি বাহুরকে 
বলিলেন যে, “ভগবন্‌ ব্রহ্ম কি, আমাকে রুপ! করিয়! বলুন”, তখন বাহ্ব কিছুই 
বলিলেন না। বাঞ্লি আবার তাহাকে প্রশ্ন করিলেন । তবুও বাহব নীরব ! 
এইরূপ চাধিষ্প(চবার হইলে পর শেষে বাহ্ব বাকগিকে বল্লেন "বাপু! 
* “সর্বপ্রকার ধন্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রাপ্তির .সাধন ছাড়িয়া একাস্তভাবে আমার শরণ 
গ্রহণ কর, আমি তোনাকে সমন্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না” এই শ্লোকের অর্থের 

ব্যাখ্যা এই প্রক্রণের পেষে কণা হইয়াছে-_তাহ। দেখ। 
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তোমার প্রগ্রের উত্তর আমি সেই মবধিই দিয়! আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহ! 
বুঝিতে পার নাই--আমি কি করিব? ব্রঙ্গম্ব্ূপ কোন গ্রকারেই বল! 
বার না) অতএব শাস্তভাবে থাকা অর্থাৎ চুপ করিয়! থাকাই প্র কৃত ব্রক্মলক্ষণ! 
বুঝিলে*? (বেস, শাং ভা. ৩, ২, ১৭)। সারকথা,--মুখ বুজিয়া থাকিলেও 
বাহার বিষয়ে বল৷ যায়, চক্ষুর প্রত্যক্ষ না করাইলেও ধাহাকে দেখ যায়, এবং 
জ্ঞানগম্য না হইলেও বাহাকে জান! যায় (কেন. ২. ১১), এইরূপ এই দৃশ্য- 
জগৎ হইতে ভিন্ন, অনির্বাচ্য ও অচিন্ত্য যে পরব্রহ্মের বর্ণনা আছে, তাহাকে 
সাধারণ বুদ্ধির মনুষ্য উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে, এবং তাহ! দ্বার! সাম্যাবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিরূপে সদগতি লাভ হইবে? সচরাচর জগতের একই 
আত্মা, এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের অনুভবায্মক ও যথার্থ জ্ঞান হইলেই মন্ধষোর 
পুর্ণ উন্নতি হইবে ; এবং যদি' এই উন্নতিসাধনকল্পে তীব্র বুদ্ধি ব্যতীত অন্য 
কোন মার্গই না থাকে, তবে জগতের লক্ষ কোটী মণুষ্যকে ব্রঙ্গলাভের আশা 
ছাড়িয়া চুপ করিয়! বসিরা থাকিতে হয়! কারণ, বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রায় অল্পই 
থাকে । বুদ্ধিমান পুরুষ যাহ। বলেন, তাহার উপর বিশ্বাস রাখিয়া কাজ 
করিলেই চলিবে যদি ৰল, তবে তাহাদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় ; এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাজ চলিয়া যায় যদি বল, তবে 
এই গহন জ্ঞান অর্জনের পক্ষে “বিশ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা রাখা”ও বুদ্ধির অতিরিক্ত 
অন্য কোন মার্গ এই কথা উহ! হইতে আপনিই সিদ্ধ হুইতেছে। সত্য জিজ্ঞাস! 
করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অথবা ফলদাতৃত্ব শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় ন1। 
সমন্ত জ্ঞ'ন কেবল বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন মনো- 
বৃত্তির সাহাষা আবশ্যক হয় না, ইহা কেবল তর্কপ্রধান শাস্ত্রের আজন্ম অধ্যয়ন- 
জনিত কর্কশবুদ্ধি পণ্ডিতদিগের বৃখাভিমান মাত্র । উদাহরণাণ এই সিদ্ধান্ত 
ধর যে, কাল সকালে নুর্্য পুনর্ধার উদয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে 
আমর! অত্যন্ত নিশ্চিত মানি ।* কেন? উত্তর ইহাই যে, আমরা ও আমাদের 
পুর্বজেরা! এই ক্রমকে সর্বদা অবাঁধিত দেখিয়া! আসিয়াছেন। কিন্ত একটু তলাইয়! 
বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ‘আমি ও আমার পিতৃপিতামহেরা এখন 
পর্য্যন্ত প্রতিদিন সকালে হৃর্যোদয় দেখিয়া আসিয়াছেন ইহা কাল সকালে 
হুর্ষ্যোদয় হইবার কারণ কখনই হইতে পারে না; কিংবা রোজ আমার দেখিবার 
নিমিত্ত অথবা তোমার দেখার দরুণই কিছু হূর্য উদিত হয় না; প্রকৃতপক্ষে 
শুর্ধ্যোদয়ের আরও কোন কারণ আছে । ভাল, এখন যদি ‘আমার স্বর্য্যকে 
রোজ দেখা” কাল “সকালে সূর্য্যোদয়ের কারণ না হয়, তাহা হইলে কাল 
সুর্য্যোদয় যে হইবে তাঁহার প্রমাণ কি? দাঁঘকাল পর্যযস্ত কোন বস্তুর ক্রম 
একই প্রকার অবাধিত আছে দেখিতে পাইলে ওঁ ক্রম পরেও এ প্রকারই 
নিত্য চলিতে থাকিবে মনে করাও একপ্রকার বিশ্বাস বা শদ্বাই। আমি 
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যদিও তাঁহার ‘অহুমান’ এই ন্প 'এক3। অনেক বড় প্রসিদ্ধ নাম দিয়াছি, তবু এই 
অনুমান বৃদ্ধিগনা কার্য্যকারণাত্মক নহে, কিন্ত উনার মূল স্বরূপ শ্রদ্ধাত্মরকই তাহা 
মনে বাঁখ। আবশাক। চিনি রামের মিষ্ট লাগিতেছে বলিয়া! শ্যামেরও তাহা 
মিই লাগিবে, এই মে নি'চন্ন মানরা করি গাকি, তাচাও আসলে এই ধরণের ; 
কারণ, যখন কেহ বলে বে, চিনি আমার মি লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের 
অনুভব তাহার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ হ্য় সতা, কিন্ত তাহারও বাহিরে গিয়া সমস্ত 
মানুষেরই গিনি মিষ্ট লাগে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন বুস্রি সঙ্গে শ্রদ্ধার 
যোগ না হইলে কাজ চলেনা । রেখাগণিত বা ভূমিতিশাশের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন 
ছুই ব্রেখ। হতে পারে, যাহাদিগকে যতই বাড়াও না কেন তবু তাহারা! পরম্পরের 
সহিত মিলিত হইবে না। ভূমিতিশান্মের এই তন্বতক নিজের ধানে আনিবার 
জনা আমাকে কেবল শ্রদ্ধার দ্বারাই প্রতাক্ষ 'অন্ুভবকেও যে ছাড়াইয়া যাইতে 
হয় তাহা বলিতে তবে ন! । তাগ্ড়ী, ইহাৎ মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের 
সমস্ত ব্যবহার শদ্দাপ্রেমাপি নৈসর্গিক মনোবুন্তির দ্বারাই চলিয়া থাকে ; এই 
বৃত্তিসকলকে আটকানো ছাড়া বুদ্ধি আর কোন কাজ করে না, এবং বুদ্ধি কোন 
বিবারের ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত করিলে পর, ভাহা কার্মো পরিণত করিবার কাজ 
মনের দ্বার! অর্থাৎ মনোবৃত্তির দ্বারাই হইয়া থাকে,* ইভা পূর্বের ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
* বিচারেই বল! হইয়াছে । সার কথা এই যে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের 
জনা এবং পরে আচরণে ও কার্ধো তাহার ফলদ্রপতা। সম্পাদনের জন্য এই 
জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধা দয়া বাৎসল্য কর্তবা প্রেম ইত্যাদি নৈসগিক মনোবৃত্তির 
অপেক্ষায় থাকিতে হয় ; এবং যে জ্ঞান এই মনোবুন্তিসমূতকে শুদ্ধ ও জাগৃত 
করে না, এবং যে জ্ঞান তাহাদের সাহাযষের অপেক্ষা রাখে না, তাহা শুষ্ক, 
অপূর্ণ, কর্কশ, মিথা!, অকেজো, ও কাচা ক্রীন বুঝিতে হইবে। বারুদ ব্যতীত 
কেবল গুলির দ্বারা যেরূপ বন্দুক ছোড়া যায় না, সেইরূপ প্রেমশ্রদ্ধাদি মনো- 
বৃত্তির সাহায্য ব্যতীত কেবল বু'ঙ্গণমা জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। 
এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন খাষির! সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। উদাহরণার্থ 
ছান্দোগোপনিষদে বর্ণিত এই কথা ধর (ছাং ৬. ১২) £-_-অবাক্ত ও স্থল পরব্রন্মই 
সমস্ত দৃশ্য জগতের মূল কারণ, ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য একদিন শ্বেতকেতুর্‌ 
পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন যে, বটগাছের এক ফল আন এবং তাহাতে কি 
আছে দেখ। শ্বেতকেতু সেই ফল ভাঙ্গিয়! দেখিয়া ‘ভিতরে ক্ষুদ্র অনেক বীজ ব! 
দানা আছ? ঝ:ললেন। তাহার পিতা ‘উহাদের মধ্য এহতে একটা বীজ লও 
এবং তাহ ভাঙ্গিয়া দেখিয়া বল যে; উহাতে কি আছে, এইরূপ আবার বলিলেন। 
শ্বেতকেতু এক বীক্গ ভাঙ্গিয়া ‘এখন কিছুই দেখিতেছি না, এই উত্তর দিলেন। 
তাহাতে পিতা বলিলেন --“বাপু ! এই যে তুমি “কিছুই দেখিতেছি না” বলিতেছে, 
তাহ হইতেই এই, প্রকাণ্ড বটগাছ হইয়াছে” ; এবং শেষে এই উপদেশ দিলেন 
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যে, ‘শরদ্ধংস্ব'--ইহার উপর বিশ্বাস রাখো--অর্থাৎ এই কল্পন। শুধু বুদ্ধিতে রাখিয়া 
কেবল মুখে “ই” না-বলিয়া তাহার বাহিরেও চল অর্থাৎ এই তত্বকে নিজের হৃদয়ে 
মুদ্রিত ক।বনা আচরণে বা কাযো প'রণত কর। সারকথা, সূর্য্য কাল সকালে 
উদয় হইবে এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইবার জন্যও যদি শেষে শ্রক্জা আবশ্যক হয়, 
তবে ইহা ও নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, সমস্ত জগতের মৃলীভূত মূলতত্ব, অনাদি, অনস্ত, 
সব্বক , সব্বদ্রস্বতন্র'ও চৈতনারূপ, ইহ! পুর্ণরূপে উপলদ্ধি করিবার জন্য প্রথমে 
আমাদিগের যতট। সম্ভব বুদ্ধিবূপ বটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু পরে 
তাহার অনুরোধক্রমে কতকদূর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়! তাহাকে 
চলিতে হইবে । দেখ, আমি যাহাকে মা বলিয়া দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ও 
পূজনীয় মনে করি তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, কিংবা 
নৈরাগিকদিগের শান্ীয় শবক্ষড়ম্বর অনুসারে “গর্ভধারণ প্রসবাদিক্ত্রীত্সামান্যা- 
বচ্ছেক্কাবচ্ছিন্নবাক্তিবিশেবঃ” মনে করিয়া থাকে । এই এক ক্ষুদ্র ব্যবহারিক 
উদাহরণ হইতে, শুধু তর্কশান্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও প্রেমের ছাচের 
মধ্যে ঢালাই করিলে তাহাতে কি প্রভেদ হয়, তাহ! যে কোন বাক্তিরই সহজে 
উপলন্ধি হইবে । এই কারণেই কর্মযোগাদিগের মধ্যেও শ্রদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ 
গীতায় উক্ত হইরাছে (গী. সু. ৪৭); এবং “অনিন্তাঃ খলু বে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ 
চিন্তয়েৎ”__ইন্দ্রিয়াতীত হওয়া প্রধুন্দ যে পদার্থের চিন্তা করা যায় না তাহার 
স্বরূপের নির্ণরর কেবল তর্কের দ্বারা করিতে * বসিবে না এইরূপ পূর্ব্বকথিত 
সিদ্ধান্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রে কর! হইয়াছে । 

যদি ইহাই এক বাধা হয় বে, নি গুণ পরব্রহ্মকে জানা সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে 
কঠিন, তবে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের 
দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে। কারণ, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে 
অধিক বিশ্বসনীয় হইবে তাহারই বচনের উপর শ্রদ্ধা রাখিলেই আমার কাজ 
চলিবে (গী. ১৩. ২৫ )। তর্কশান্ত্রে এই মার্কে “আগুৰচনপ্রমাণ” বলে। 
‘আপু’ অর্থ বিশ্বননীয় পুরুষ। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিলে, 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার লোক আপ্তবাক্যের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াই আপন ব্যবহার চালাইয়া থাকে । ছুই পাঁচে দশের বদলে 
সাত কেন হর না, কিংবা একের পর আর একটী একের অঙ্ক বসাইলে 
ছুই না হইয়া এগারো কেন হয়, ইহার উপপত্তি কিংবা কারণ বলিতে 
পারে এরূপ ব্যক্তি খুবই কম। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত সত্য 
‘মনে করিয়াই ' জগতের ব্যবহার চলিতেছে । হিমালয় পর্বতের উচ্চতা পাঁচ 
মাইল কি দশ মাইল--ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ 
দেখিতে পাওয়া বায় । তথাপি হিমালয়ের উচ্চতা কৃত, আমাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলে, স্কুলের ভূগোল পুস্তকে পঠিত '*তেইশ হাজার ফুট” এই অঙ্ক 


ভক্তিমার্গ । ৪১৫ 


আমাদের মুখ হইতে ন্ট করিয়? বাহির হইয়া পড়ে! সেইরূপ কেহ ‘বহ্ 
কিরূপ’ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি “নিগুণ” এই উত্তর দিতে বাধা কি? অক্ষ 
সত্যণত্যই নিশুণ কি না, তাহার সম্যক অন্নসঞ্ধান করিয়া তাহার সাধক- 
বাধক প্রমাণের মীমাংসা করিবার মত সাধারণ লোকের বুদ্ধি না থাকিলেও, 
শদ্ধারূপ মনোধর্মটি এরূপ নহে যে, তাহা কেবল মতাবুদ্ধিমান ব্যক্তিতেই পাওয়া 
যায়। নিতান্ত অজ্ঞান মন্ুষ্যেরও শ্রদ্ধার অভাব হর না। এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই 
যখন তাহার! একশো সাংসারিক ব্যবহার করে, তখন সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই 
ব্ৰহ্মকে নিগুণ মানিয়। লইবার পক্ষে কোনই প্রত্যবায় দেখা ধায় না। মোক্ষ- 
ধর্মের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে. জ্ঞানীপুরুষ ব্রহ্মস্বরূপের 
মীমাংসা করিয়! ব্রহ্ম নিগুণ এইরূপ নিদ্ধারণ করিবাঁব পুর্বে, মনুষ্য কেবল 
আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য 
জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন-এক অনাদ্যন্ত, অমৃত, স্বতন্ত্র, সব্ধশক্তিমান্‌ 
সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী তত্ব আছে ; এবং মনুষ্য সেই সময় অবধি কোন'না কোন 
আকারে তাহার উপাসনা! করিয়া আসিতেছে। এই জ্ঞানের উপপন্তি সেই 
সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য ; কিন্তু আধিভৌতিক শান্ত্রেও প্রথমে অনুভব 
তাহার পর তাহার উপপত্তি-_এই ক্রমই দেখা যায় । উদাহরণ ষথা-_ ভাস্করা- 
চার্য্ের মনে পৃথিবীর (কিংবা শেষে নিউটনের মনে সমস্ত বিশ্বের) গুরুত্বাকর্ষণের 
কল্পন! আসিবার পূর্বেই গাছের ফল নীচে পৃথিবীর উপরে পড়ে, এই কথ! 
অনাদিকাল হইতে সকলেরই :জানা ছিল। অধ্যাত্মশান্ত্রেও এই নিক্পমহত্রের 
প্রয়োগ হয়। শর্ঠার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ছাঁকির। তাহার উপপন্তির খোজ কর! 
বৃদ্ধির কাজ সত্য; কিন্ত সম্যক্রূপে যোগ্য উপপত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বার! 
প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র, এ কথা বল৷ মাঁয় না। 

যাকৃ। ব্ৰহ্ম নিগুণ ইহ! বুঝিলেই যদি আমার কাজ চলিয়া বায় তবে উপরি- 
উক্ত অনুসারে এই কাজ শ্রদ্ধার দ্বার নির্বাহ হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই 
(গী. ১৩, ২৫)। কিন্ত নবম প্রকরণের শেষে বলিয়াছি যে, এই জগতে ব্রাঙ্গী 
স্থিতি কিংব সিন্ধাবস্থাই মন্ুষের পরম সাধ্য বা অস্তিম ধ্যেয় এবং তাহা পাইতে 
হইলে ব্রহ্ম নিগুৰণ এই শুক্ষজ্ঞানে কাজ চলে না। দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বার! ও নিত্য 
সাধনের ছারা এই জ্ঞান হৃদয়ে ও হন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়|। চাই এবং 
আচরণের দ্বার ব্রগ্মাত্মৈক্যবুদ্ধিরই দেহস্বভাব হইসন। যাওয়া চাই ; এই রূপ 
হইতে হইলে পরমেশ্বর-স্বরূপকে প্রীতিপূব্বক চিন্তা রয় মনুকে তদাকারে 
পরিণত করাই এক সুলভ মার্গ। এই মার্গ কিংবা সাধন আমাদের দেশে বন্ধ 
প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; ইহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে। 
“সা ( ভক্তিঃ ) পরানুরক্তিরীশ্বরে”--ঈত্বরের প্রতি পরা অর্থাৎ নিরতিশয় ষে 
প্রীতি তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তির এই লক্ষণ শাগ্ডিল্যন্ছত্রে প্রদত্ত হইয়াছে 


৪১৬ গীতারহস্য অথব। কশ্মযোগশাস্ । 


(শাং. হ.২)। পরা! অর্থে কেবল নিরতিশ্বরই নহে € কিন্ত ভাগবতপুরাণে 
উক্ত হইগাছে যে নেই প্রেম অহেতুক, নিষ্কাম ও নিরন্তর হওয়া চাই 
*অহেহুকা ব্যবহিত! যা তক্তিঃ পুরুধোত্তমে” (ভাগ. ৩. ২৯. ১২)। কারণ, 
“হে পরমেশ্বর, আমাকে অমুক দাও”-_-ভক্তি যখন এই প্রকার সহেতুক হইয়! 
থাকে, তথন বৈদিক যাগবক্জাদি কাম্য কম্মের ন্যায় তাহাও কতকটা ব্যাপারের 
স্বরূপ প্রাপ্ত হর । এইরূপ ভক্তি হিসাবী অর্থাং রাজসিক উক্ত হয়, এবং 
তাহার ন্বার। চিন ্তন্ধি পুরাপুরি হয় না। চিন্তশুন্ধি সম্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও নোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও যে বাধা আসিবে তাহ। বলিয়া দিতে হইবে ন|। 
অধ্যাত্মশাস্বের পূর্ণ নিদ্ধামহ্ের তত্ব ভক্তিনার্গেও এইরূপ বজায় থাকে বলিয়া 
গীতার ভগবব্ভক্তের চারি বগ করিয়া বল! হইয়াছে যে, “অর্থার্থা অর্থাৎ 
কোন হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে যে ভক্তি করে এই গ্রপ ভক্ত নীচের পৈঠার ; 
এবং পরনেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে যে 'জ্ঞানী’পুক্রব স্বয়ং নিজের জন্য কিছু অর্জন 
করিবার ইচ্ছ। না রাখিয়া (গী. ৩. ১৮) নারুদাদির নায় কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতেই 
পরমেশ্বরকে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. 
১৬--১৮)। এই ভক্তি ভাগবত পুরাণ অনুসারে নয় প্রকার (ভাগবত ৭. 
৫, ২৩), বথা-_ 
অবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্‌ । 
অর্চনং বন্দনং দান্যং সথ্যং আত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

নারদের ভক্তি সুত্রে এই ভক্তিরহই একাদশ ভেদ কর! হইয়াছে (না, স্থ, ৮২)। 
কিন্ত ভক্তির এই সনস্ত প্রকারভেদ মারাঠী দাসবোধ প্রভাতি অনেক ভাষা- 
গ্রন্থে বিভ্ুতরূপে নিরূপিত হওয়ার আমি তৎসন্বন্ধে এখানে বিশেষরূপে 
আলোচনা কার না। ভক্তি বে প্রকারেরই হউক না কেন, পরনেখখরের উপর 
নিরতিশর ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়। স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পরিণত 
করা, ভক্তির এই বে সাধারণ কাজ, তাহ প্রত্যেক মনুয্যকে নিজের মনের 
দ্বারাই করিতে হইবে, ইহ! সুস্পঃ। ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি 
নামক অন্তুরিন্দ্রিয় কেবল ভাল-মন্দ, ধন্মাধন্ম কিংবা কার্যাকাধ্া নির্ণয় করবা 
ব্যতীত আর কিছু করে না) বাকী সমস্ত মানসিক কাজ মনকেই করিতে হয়। 
অর্থাৎ এক্ষণে মনেরই ছুই ভেদ হইতেছে--এক, যে মন ভক্তি করে এবং 
দ্বিতীয়, তাহার উপাস্য অর্থাৎ যাহার উপর প্রেম স্থাপন করিতে হইরে সেই 
বস্ত। উপনিষদে যে শ্রেই ব্রন্নস্বপ্পপ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা দন্ত্রিয়াতীত, 
'অবাক্ত, শনন্ত,নগুণ ও «একমেবাদ্ধিও তান়ং হওয়ায়, সেই স্বরূপ হইতে উপাসনা 
সুরু হইতে পারে না। কারণ, যখন শ্রেষ্ঠ ত্রস্বরূপের অনুভব হয় তখন মল 
স্বত্ব খাক ন৷; কিন্তু উপাসা ও উপাসক কিংবা! ' জ্ঞাত! ও জের, এই ছই-ই 
একরূপ হইয়। যায়। নিগুণ ব্রহ্ম চরম সাধ্য বন্ত, সাধন-নহে ; এবং কোন'না- 
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কোন প্রকার সাধনের ছার! যে পর্য্স্ত নিগুণ ব্রন্মের সহিত একাকার হইবার 
যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন না হয়, সে পর্য্যন্ত এই শ্রেঠ ব্রঙ্গন্বরূপের সাক্ষাৎ- 
কার হয় না। অতএব সাধন হিসাবে যে উপাসন! করিতে হয় তাহার জন্য যে 
বহ্মস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক 
এই ভেদের দ্বারা মনের :গোচর হয়, অর্থাৎ সগুণই হয়; এবং সেই জন্য 
উপনিষদে যেখানে যেখানে ব্রন্মের উপাসনার কথা বল! হইয়াছে, সেখানে সেখানে 
উপাস্য ব্রহ্ম অব্যক্ত হুইলেও সগুণরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন । উদাহরণ যথা, 
শাণ্ডিল্যবিদ্যায় যে বর্গের উপাসনা করিতে বল! হইয়াছে সেই ব্রহ্ম অব্যক্ত 
অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছা. ৩. ১৪) 
যে, তিনি প্রাণশরীর, সত্যসঙ্কর, সর্ববগন্ধ, সর্বরস, সর্বকম্ম, অর্থাৎ মনের 
গোচর সমস্তর গুণের দ্বারাই বুক্ত। মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে 
সগুডপ হইলেও অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার। কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক 
গঠন এরূপ যে, সপ্তণ বস্তুর মধ্যেও যে বস্তু অব্যক্ত অর্থাৎ কোন প্রকার 
বিশিষ্ট আকার প্রহৃতি না থাকায় যাহা নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার 
উপর প্রেম স্থাপন কর! অথব। তাহার নিত্য চিস্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে 
স্থির বাখিয়া বৃত্তিকে তদাকার করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যান্ত কঠিন, এমন কি 
* দুঃসাধ্য । কারণ, মন স্বভাবতই চঞ্চল হওয়ায় ইন্দ্রিয়গোচর কোন স্থির বস্ধ 
আধারপ্পে মনের সন্মুখে না থাক্ষিলে কাহাতে স্থির রাখিবে তাহাই মন 
পুনঃ পুনঃ ভুলিয়! যায়। চিত্তস্থে্যের এই মানসিক কর্ম্ম বড় বড় জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও ছুঞ্চর মনে হয়, সাধারণ মন্গয্যের কথা দূরে থাক্‌ । তাই, ভূমিতিশাস্ত্ 
শিখাইবার সনন্ন যেরূপ অনাদি, অনন্ত ও বিশ্বাতহীন (অব্যক্ত) কিন্তু যাহ! 
দেখ্য গুণ থাকায় সগুণ, এইরূপ রেখার কল্পনা! মনে আনিতে হইলে সেই 
রেখার একট ছোট টুক্‌রা নমুনাস্বরূপ প্লেটের উপর কিংবা কাষ্ফলকের 
উপর আকিয়া দেখাইতে হয়, সেইরূপ সর্ধকর্তী, সর্বশক্তিমান, সর্ব্বম্ঞ 
(স্থতরাং সগুণ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপর প্রেম 
স্থাপন করিরা তাহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের সম্মুখে কোন- 
প্রকার ‘প্রত্যক্ষ’ নানরূপাত্বক বস্ত না থাকিলে সাধারণ লোকদিগের কাজ 
চলিতে পারে না।* এমন কি, প্রথমে কোন প্রকার ব্যক্ত বন্ধ না দেখিলে 
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* এই বিধয়ে যোগবাসিষ্ঠের বলিয়! প্রসিদ্ধ এক লোক বলা হই থাকে, 
অক্ষরা বগমলব্ধয়ে যখ! স্থূলবর্তলদ্ৃযৎপর্িগ্রহ৯। * 
শুন্ধবুন্ধপরিলন্ধয়ে তথ! দাঞমৃগ্ময়শিলা মঙ্গার্চিনম্‌ ॥ 
“অক্ষর পরিচয়ের জনা ছোট ছেলেদের সন্মুখে যেরূপ স্থূল কাঠযর্তূল সাজাইয়| অঙ্গয়ের আকার 
দেখাদ হয় সেইরূপ ( নিত্য ) শুদ্ধ বুদ্ধ পরব্রক্ষের জ্ঞান সম্পাদৰের অন্য, মাটি কিংবা কাষ্ঠ বা 
প্রস্থমের মুর্তি স্বীকার করা হুইর| থাকে" । কিন্ত এই ঝোক বৃহৎ হোগধাসিডে পাওয়। বার না। 
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অব্যক্কের কল্পনাই মন্থষ্যের মনে জাগ্রত হইতে পারে না। উদাহরণ বথা--লাল, 
সবুজ ইত্যাদি ব্যক্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও 
অব্াক্ত কল্পনা মন্ুষ্যের মনে জাগৃত হয়; নতুবা! রংয়ের এই অব্যক্ত কল্পশ! 
হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে মানব-মনের শ্বভাবই বলুক কিংবা 
দোষই বলুক ; ষাহাই বল না কেন, মনের এই স্বভাব যে পর্য্যন্ত দেহধারী মনুষ্য 
বাহির করিয়া ফেলিতে ন! পারে সে পর্য্যন্ত উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভক্তির জন্য 
নিগুণ হইতে সগুণে--এবং তাহাতে ও অব্যক্ত সগুগাপেক্ষা ব্যক্ত সগুণেই 
আসা ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যক্তোপাপনার মার্গ অনাদি কাল হইতে 
প্রচলিত হুইয়৷ আসিয়াছে ; রামতাপনীয়াদি উপনিষদে মনুয্যরূপধারী ব্যক্ত 
্রহ্মত্বূপের উপাদন! বর্ণিত হইয়াছে; এবং ভগবদৃগীতাতেও উক্ত হইয়াছে 
ক্লেশোহধিকতরস্তেষাঁং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত! হি গতিহুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ 
“অব্যক্তের উপর চিত্তের (মনের ) একাগ্রতা যে করে তাহার অনেক কষ্ট হয়; 
কারণ, দেহেন্্্রিয় ধারী মনুষ্যের পক্ষে এই অব্যক্তগতি লাভ কর! ম্বভাবতই 
কষ্টকর” ( গা. ১২. ৫ )। এই 'প্রত্যক্ষ' মার্গকেই “ভক্তিমার্গ বলে । ইহাতে 
সন্দেহ নাই যে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের বুদ্ধির ছারা পরব্রঙ্গের স্বরূপ 
নির্ধারণ করিয়| পরব্রন্মের অব্যক্তস্বরূপে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের 
মনকে স্থির করিতে পারে । কিন্ত এই প্রণালীতে অব্যক্ের উপর “মনকে 
আসক্ত করিবার কাজও তে। শেষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হয়, 
তাই এই মার্গেও এদ্ধ। ও প্রেমের আবশ্যকতা! চলিয়। যায় না। সত্য বলিলে, 
তাত্বিক দৃষ্টিতে প্রেমমুলক ভক্তিমার্গের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মোপাসনারৃত্ত 
সমাবেশ করিতে হয়। কিন্ত ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রহ্মনস্বরূপ কেষল 
অব্যক্ত ও বুদ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় 
বলিয়া এই ক্রিয়ার ‘ভক্রিমার্গ নাম না দিয়া ইহাকে অধ্যাত্ববিচার, অব্যক্কো- 
পাসনা কিংবা শুধু উপাসনা, অথব| জ্ঞানমার্গ বলিবার রীতি আছে। এবং 
উপাস্য ব্রহ্ম সগুণ হইলেও তাহার অব্যক্তের বদলে ব্যক্ত--এবং বিশেষ ভাবে 
মনুষ্য-দেহধারী-রূপ স্বীকার করিলে তাহাকেই ভক্তিমার্গ বলা হয়। এই 
প্রকারে মার্গ ছুই হইলেও এ হইয়েতে একই পরমেশ্বরের প্রাপ্তি হয় এবং 
শেষে একই সাম্যবুদ্ধি মনে উৎপন্ন হয়; তাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছাদে 
উঠিবার সিঁড়ির ন্যান্ প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে এই হুই,(জ্ঞানমার্গ ও 
ভক্তিমার্গ ) অনািসিদ্ধ ভিন্ন তিন্ন মার্গ 'বহিয়াছে ; এই মার্গের ভিন্নতার কারণে 
চরম সাধ্য অথবা ধ্যের বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হয় না। তন্মধ্যে একটি 
সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীক্পটির প্রথম ধাপ শ্রদ্ধা ও প্রেম ; এবং যে 
সোপান দিয়াই উঠ না কেন, শেষে একই পরমেশরের একই প্রকার জান 
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হয় এবং একই প্রকার মোক্ষও লাভ হয়। তাই, “অনুতবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ নাই” এই সিঙ্কান্তই হুই মার্গে সমানই বজায় থাকে । তার পর জ্ঞানমার্গ 
শ্রে্ ব! তক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ, এই বৃথ| বিবাদ করিনা লাভ কি ? এই ছুই সাধন প্রথম 
অবস্থায় অধিকার বা যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পরিণামরূপে 
একই যোগ্যতাবিশিষ্ট ; এবং গীতার উভয়েরই “অধ্যাজ্ম” এই নাম দেওয়। 
হইয়াছে ( গী. ১১. ১)। এখন সাধন হিসাবে জ্ঞান ও ভক্তি হুই-ই যদিও একই 
যোগ্যতার হয়, তবু এই দুয়ের মধ্যে গুরুতর ভেদ এই যে, ভক্তি কখনও 
নিষ্ঠ! হয় না, কিন্ত জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে 
পারে। অধ্যাত্মবিচার কিংবা অব্যক্তোপাসনা দ্বার! পরমেশ্বরের যে জ্ঞান হয় 
তাহাই ভক্তির দ্বারাও হইতে পারে ( গী. ১৮. ৫৫) ইহা সত্য; কিন্তু এই 
জ্ঞান হইলে পর যদি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে, 
তবে গীতা অনুসারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ* বলিতে হইবে, ‘ভক্তিনিষ্ঠ’ নহে। 
কারণ. যে পর্য্যন্ত ভক্তির ক্রিয়া বজায় থাকে সে পর্য্যন্ত উপাস্-উপাসক 
এই বৈতভাবও থাকে ; এবং চরম ব্রহ্মাত্মৈক্য অবস্থায় তো গুধু ভগ্তি কেন, 
অন্য কোন প্রকারের উপাসনাই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির 
পর্যযবসান বা ফল জ্ঞান; ভি উহার সাধন মাত্র,_-উহা কিছু চরম সাধ্য বনস্ত 
'নহে। সার কথা, অবাক্তোপাপনার দৃষ্টিতে জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, 
খাবার বহ্মাঝ্মিক্যের অপরোক্ষান্থভবের দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ 
সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে পারে। এই ভেদ স্পষ্টরপে দেখানে! 
যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্গ ও .“জ্ঞাননিষ্ঠা' এই হুই শব সমানার্থে 
বাবহার ন! করিয়া অবাক্তোপাসনার সাধনাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 
‘ক্ঞানমাগ’ শব্দের এবং জ্ঞানলাভের পর সশন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া জ্ঞানেতেই 
নিমগ্ন থাকিবার সিদ্ধাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞাননিষ্ঠা শব্দের উপযোগ 
কর! হইয়া থাকে । অর্থাৎ অব্যক্তোপাসনা কিংবা অধ্যাত্মবিচার অর্থে জ্ঞানকে 
একবার সাধন (জ্ঞানমার্গ ), আবার অপরোক্ষান্থভব অর্থে তাহাকেই নিষ্ঠা 
অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগন্কপ চরম অবস্থা বল! যাইতে পারে। কর্ম্মের সম্বন্ধেও ' এই 
একই কথা। শাস্ত্রোক্ত সীমা অনুসারে চিত্তগুদ্ধির জন্য প্রথমে যে কর্শ্ 
করিতে হর তাহা সাধনমাত্র। এই কর্মের ছার! চিত্ত শুদ্ধ হইয়া পরিণামে 
জ্ঞান ও শান্তি লাভ করা যায়? কিন্তু পরে এই জ্ঞানেতেই নিমগ্ন না হইয়। 
শাস্তভাবে আমরণ নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে থাকিলে, জ্ঞানযুক্ত নিষ্কাম কর্মের 
দৃষ্টিতে উহার এই কর্ম্নকে নিষ্ঠা বলা যাইতে পারে (গী, ৩.৩) এই কথা 
তক্তির বিষয়ে বলা যায় না) কারণ তক্তি শুধু এক মার্গ বা উপায়, অর্থাৎ 
জ্ঞানপ্রান্তির সাধনমাত্র-_-উহা! নিষ্ঠা নহে । তাই, গীতার আরস্তে জ্ঞান (সাংখ্য ) 
ও'যোগ (কর্ম). এইরূপ হুই নিষ্ঠারই উল্লেখ করা হইস্থাছে। উহাদের, মধ্যে 


৪২০ গীতারহস্য অথব! কশ্মযোগশান্ত্র । 


কর্মযোগ-নিঠার সিদ্ধির উপায়, সাধন, বিধি কিংবা মার্শের বিচার করিবার 
সময় (গী. ৭.১), অবক্রোপাদন। (জ্ঞানমার্ঁ) এবং ব্যক্তোপাসনার 
( তক্তিমার্শ )--অর্থাৎ ষে হুই সাধন পূর্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাছার_ 
বর্ণনা করিয়া, গীতায় কেবল এইটুকু বল! হইয়াছে যে, এই দুয়ের মধ্যে 
অব্যক্তোপাসনা অনেক ক্রলেশমত়্ এবং ব্যক্তোপাসনা কিংবা! তক্তি অধিক সুলভ, 
অর্থাৎ এই সাধন সকলের সাধ্যায়ত্-_কিংব! “ভুজ হ্বাবা আছে হেবা তরি হা 
আুলভ উপার”__ছে দেব তোশাকে পাইবার এই স্থলভ উপায় (গা. 
৩**২)। প্রাচীন উপনিষদে জ্জানমার্গেরই বিচার কর হইয়াছে এবং 
শাণ্ডিল্যাদি সুত্রে, এবং তাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তিমার্শেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত 
হইয়াছে । কিন্ত সাধনদৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্কিমার্গের যোগ্যতানুসারে ভেদ 
দেখাইয়।, শেষে ছুয়ে নিষ্কাম কর্মের সহিত মিল স্থাপনের কাজ গীতার 
ন্যায় সমবুদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া দেখা 
বায় না.। | 

সর্ধভূতে একই পরমেশ্বর” ঈশ্বয়স্বর্ূপের এই যথার্থ ও অঙুভবাত্মক জ্ঞান 
পাইতে হহলে, দ্েকেক্দ্রিযধারী মন্ছুষ্যের কি করা আবশ্যক ? উপরি-উক্ত অঙ্ু- 
সারে এই প্রশ্নের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রেন্ঠ প্বরূপ 
অনাদি অনস্ত অচিন্ত্য ও “নেতি নেতি” হইলেও উহা নিগুপ, অজ্ঞেয় ও 
অব্যস্তও বটে ; এবং যখন উহার অন্ভব হয় তখন উপাস্য ও উপাসক এই 
ছুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, উহা! হইতে উপাসন! সুরু হইতে পারে না। 
উহ! তো কেবল চরম সাধ্য--সাধন নহে; এবং তদাকার হইবার যে অদ্বৈত 
অবস্থা তাহা লাভ করিবার কেবল এক সাধন বা উপায় উপাসনা ৷ তাই এই 
উপাসনার জন্য যে বস্তু স্বীকার করিতে হয় তাহার সগুণই হওয়া আবশ্যক । 
সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্ধবশক্তিমান্‌, সর্বব্যাপী ও নিরাকার ব্র্ষস্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ সগুণ | 
কিন্তু উহ! কেবল বুদ্ধিগম্য ও অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রের অগোচর হওয়া প্রযুক্ত 
উহার উপাসনা ক্লেশময় হইয়া থাকে । এইজন্য পরমেশ্বরের এই হুই স্বরূপ 
অপেক্ষা যে পরমেশ্বর অচিস্তা সর্বসাক্ষী সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান জগদাত্ম! 
হইয়াও আমাদের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিবেন, আমাদের উপর মমতা 
করিবেন, -আমাদিগকে সতমার্গে আনিয়া সদ্গতি দিবেন, বাহাকে আমরা! 
“আপনার” বলিতে পারি, আমাদের সুখদুঃখের সহিত বাহার সহাচুতৃতি 
হইবে কিংবা যিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যাহার সহিত, আমাদিগের 
“আমি তোমার এবং তুমি আমার’ এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে, যিনি আমাকে 
পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন এবং মাতার ন্যায় ভালবাসিবেন ; অথবা যিনি 
গতির্ভর্ত প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং স্ুহৃৎ” (গী. ৯, ১৭ ও ১৮)-- আমার 
গতি, আমার পোস্ণকর্তা, আমার প্রভু, আমার সাক্ষী, আমার শরণ ও সুন্ধৎ ১. 


ভক্তিমার্গ-। ৪২১ 


এবং এইরূপ বলিয়া! সম্তানের ন্যায় আমি যাঁহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সহিত 
গ্রহণ করিতে পারিব, এইরূপ সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বেশ্বর্্যসম্পন্ন, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, 
পরম পবিত্র পরমোদার পরমকারু[পিক, পরমপুজ্য, সর্ধস্তন্দর, সকল-গুণনিধান, 
কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে প্রাণপ্রিয় সঞ্চণ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ- 
রূপধারী সুলত পরমেশ্বরকেই ‘ভক্তির জন্য” সকল মনুষ্য শ্বভাবতঃ স্বীকার করে, 
ইহা প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায় । যে পরব্রঙ্গ মূলে অচিস্ত্য ও ‘একমেবান্বিতীয়ং* 
তাহার উক্ত প্রকার অন্তিম ছুই শ্বরূপকে ই ( অর্থাৎ প্রেমশ্রন্ধাদি মনোময় নেত্রের 
ছারা মনুষ্যের গোচর শ্বক্পকেই ) বেদাস্তশাস্ত্রের পরিভাষায় “ঈশ্বর” বল! হয়। 
পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও সীমাবদ্ধ হইলেন :কেন? এই প্রগ্গের উত্তর 
প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয সাধু তুকারাম এক কবিতার দিয়াছেন-- 
হরি তুক! ক্ষণে অবঘা একলা। 
পরি হা ধাকুলা ভক্তী সাঠী” ॥ 

অর্থাৎ-_তৃকা বলে, হরি সর্বত্র এক, কিন্তু ভক্তের জন্যই ছোট হন ( গা. ৩৮. 
৭)। বেদাস্তহব্রেও এই সিদ্ধান্তই প্রদত্ত হইয়াছে (১.২,৭)। উপনিষদেও 
যেখানে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনার বর্ণনা আছে সেই-সেইথানে প্রাণ, মন ইত্যাদি 
সঙ্গণ ও কেবল অব্যক্ত বস্তসমূহেরই নির্দেশ না করিরা তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্য 
'€ আদিত্য ), অন্ন ইত্যাদি সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থেরও উপাসনা কথিত হইয়াছে 
(তৈ- ৩. ২-৬) ছাং ৭ )। শ্বেতাঁশ্বতর উপনিষদে আবার “মায়াং তু প্রক্ৃতিং 
বিদ্যাৎ মানিনং তু £মহেশ্বরম্” ( শ্বে. ৪. ১*)--প্রকৃতিরই নাম মায়া এবং এই 
মায়ার যে অধিপতি তিনিই মহেশ্বর-__“ঈীশ্বরের এইরূপ লক্ষণ বলিয়া তাহার পর 
*্জঠাত্বা। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ*--এই দেবতাকে জানিলে সমস্ত পাশ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায় (৪. ১৬), এইরূপ গীতারই ন্যায় (গী, ১. ৩) সগুণ ঈশ্বরের 
মহিম! বর্ণিত হইয়াছে । এই যে নামরূপাত্মক বসন্ত উপাস্য পরত্রন্মের চিহ্ন, 
পরিচয়, অবতার, অংশ কিংবা! গ্রাতিনিধিপ্ূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, 
উহাকেই বেদাস্তশান্ত্রে ‘প্রতীক’ বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক ) শবের ধাত্বর্থ 
এই--প্রতি আপনার দিকে, ইক-র্বোক1) 'কোন বস্তুর যে পার্ট প্রথমে 
আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্শকে কিংবা 
সেই তাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের 
জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চিন্ত, ভাগ, বা অংশরূপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। 
উদাহরণ যখূ)-_সহাভারতে ব্রাহ্মণ-ব্যাধ-সংবাদে, ব্যাধ ব্রা্মণকে প্রথমে অনেক 
অধ্যাত্বজ্ঞান বলিবার পর, শেষে “প্রত্যক্ষং মম যো৷ ধর্শস্তং চ পশ্য দ্বিজোত্তম” 
( বন. ২১৩, ৩ )-_-আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম কি, তাহা দেখ--এই কথা বলির! উক্ত 
ব্রাঙ্মণকে ব্যাধ আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইয়| গিয়া বলিলেন-_ইহারাই 
সামার ‘প্রত্যক্ষ দেবতা, এবং এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বরের ন্যায় ইহাদের সেবা! 


৪২২ গীতারহসা অথবা কশ্মযোগশাস্ত্ । 


করাই আমার ‘প্রত্যক্ষ’ ধর্ম । এই অতিগপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, নিজের ব্যক্ত 
খ্বরূপের উপাসনার কথ! বলিবার পূর্বে ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন-_ 
রাজবিদ্যা রাজগুহাং পবিত্রমিদমুত্বমম্‌ । 
প্রত্যক্ষা বগমং ধশ্দ্যং সুস্থখং কতুমিব্যয়ম্‌ ॥ 

‘অর্থাৎ এই ভক্তিমার্গ “সমস্ত বিদ্যার মধো ও গুছোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্য| ও 
রাজগুহ্য ); ইহা উত্তম, পবিত্র, :প্রতাক্ষগম্য, ধন্মান্থকুল, সুখসাধ্য ও অক্ষয়” 
(গী- ৯. ২)। এই শ্লোকে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য এই দুইটা সামাসিক শব 
আছে; ইহাদের বিগ্রহ এই--“বিদ্যানাং রাজা” ও *গুহ্যানাং রাজ? (বিদ্যাদিগের 
রাজা ও গুহ্যদিগের রাজা ); এবং যখন সমাস হইল তখন সংস্কতব্যাকরণের 
নিয়মান্থসারে ‘রাজ’ শব্দ প্রথমে আমসিল। কিন্তু ইহার বদলে “রাজ্ঞাং বিদ্যা? 
(রাজাদিগের বিদ্যা ). এইরলপ বিগ্রহ করিয়া কেহ কেহ এইরূপ বলেন বে, 
যোগবাসিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে ( যো. ২, ১১, ১৬-১৮) প্রাচীনকালে খবির! 
রাজাদ্দিগকে যখন এক্ষবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রহ্মবিদ্য! 
কিংব। অধ্যান্মজ্ঞানকেই রাজবিদ্যা ও রাজগুহয বলা হইত, তাই এই দুই শব্দের 
দ্বার! গীতাতে ও প্র অর্থই অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান__ভক্তি নহে__বিবক্ষিত হইয়াছে 
স্বীকার করিতে হইবে। গীতার উপদিষ্ট মার্গও মন্থু ইক্ষযাকু প্রভৃতি রাজ- 
পরম্পরাক্রমেই প্রবর্তিত হইয়াছে (গী. ৪, ১); তাই, “রাজবিদযা ও 'রাজ- 
গুহ্য” এই দুই শব্ধ ‘রাজাদিগের বিদ্যা, ও “রাজাদিগের গুহ্য অর্থাৎ রাজমান্য 
বিদ্যা ও গুহা এই অর্থে গীতায় প্রযুক্ত হয় নাই এরূপ বলিতে পারা যায় না। 
কিন্ত এই অর্থ স্বীকার করিলেও এই স্থলে এই শব্ধ জ্ঞানমার্গের বর্ণনায় প্রযুক্ত 
হয় নাই ইহা মনে রাখ আবশ্যক । কারণ, গীতার যে অধ্যায়ে এই শ্লোকটি 
'আসিরাছে উহাতে ভক্তিমার্গই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে (গী. ৪. ২২-৩১ 
দেখ); এবং চরম সাধ্য ব্রহ্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাত্মবিদ্যার সাধ- 
নাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল 'বুদ্ধিগম্” অতএব “অবাক্ত“ ও “ছঃখকারক” বলিয়! 
কথিত হুইয়াছে (গী, ১২. ৫)7) এই অবস্থায় ইহ! অসম্ভব মনে হয় যে, তগবান্‌ 
এক্ষণে  জ্ঞানমার্গকেই “প্রত্ক্ষাবগমং” অর্থাৎ ব্যক্ত, ও ‘কতুং স্থুন্থংঃ অর্থাৎ 
্বখসাধ্য বলিবেন। তাই, প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গেরই সর্বতোভাবে 
উপযুক্ত 'প্রত্যক্ষাবগমং ও ‘কতুং সুস্ুখং’ এই পদছ্য়ের উপযোগিতার কারণে 
অর্থাৎ এই ছুই কারণে--‘রাজবিদ্য” শব্দে ভক্কিমার্গই এই শ্লোকে বিবক্ষিত 
হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। “বিদ্যা, শব্দ কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানবাচক নহে) কিন্ত 
পয়ব্রহ্ষের জ্ঞান অর্জন করিবার ষে সাধন'ব!| মার্গ তাহারও উপনিষদে “বিদ্যা” 
নামই দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ যথ৷--শাঙ্িল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দবিদ্য! 
ইত্যাদি । বেদাস্তহুত্রের তৃতীয় অধ্যারের তৃতীয় পাদে উপনিষদে বর্ণিত এই 
প্রকার অনেক বিদ্যার অর্থাৎ সাধনের বিচার করা হুইয়াছে। ভ্উপনিবৎপান্ঠে 
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ইছাও দেখিতে পাওয়া যার যে, এই সকল বিদ্যাকে গুপ্ত রাখিয়া কেবল শিষ্য 
ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে ও সকল উপদেশ দেওয়া হইত না1। তাই 
যে-কোন বিদ্যাই ধর না কেন, তাহা গুহা হুইবেই। কিন্ত ব্রহ্মলাভের সাধনী- 
ভুত এই যে গুহ্য বিদ্যা বামার্গ তাহা অনেক হইলেও সেহু সমন্তের মধ্যে 
গীতোক্ত ভক্তিমার্গরপ বিদ্য। অর্থাৎ সাধন শ্রেষ্ঠ ( গুধ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজ। )। 
কারণ, আমার মতে উক্ত প্লোকের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানমার্গীয় বিদ্যার ন্যায় 
উহ। ( ভক্তিনার্মদ্রপ সাধন ) “অবাক্ত” নহে, উহ! প্রত্যক্ষ দৃষ্টগোচর এবং সেই- 
জন্য উহ! সুখসাধ্য। গীতার যদি কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞানমাগহ প্রতিপাদ্য হইত 
তাহা হইলে বৈদিক ধৰ্ম্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ একশো বৎসর ধরিয় 
এই গ্রন্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে সেরূপ আগ্রহ থাকিত কি-না 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে মাধুর্য ও প্রেম বা রূসে গীত৷ পরিপূর্ণ তাহা তৎ- 
প্রতিপািত ভক্তিমার্থেরই পরিণাম । প্রথমে তে! পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতার 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা বলিয়াছেন ; এবং তাহার ভিতরেও আর একটী কথা 
এই যে, ভগবান অন্রেয় পরব্রন্মের শুক জ্ঞানের কথ। ন! বলিয়। স্থানে স্থানে প্রথম 
পুরুষের প্রয়োগ করিয়! নিজের সগুণ ও ব্যক্ত স্বপ্পকে লক্ষ্য কণিয়া :বলি- 
সাছেন যে, “আমাতে এই সমস্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে” (৭.৭), “এই সমস্ত 
আমারই মায়া” (৬. ১৪), “আমা হইতে ভিন্ন আর কিছুহ নাই” (৭. ৭) 
"আমার নিকট শক্ত মিত্র উভয়ই সমান” (৯. ২৯), “আমিই এই জগৎ 
উৎপন্ন করিয়াছি" (৯. ৪), “আমিই ব্রহ্মের ও মোক্ষের মূল” ( গী, ১৪. ২৭) 
কিংবা “আমাকে “পুরুষোত্তম” বলে” (গাঁ. ৯৫. ১৮); এবং শেষে অজ্ঞুনকে 
এই উপদেশ দিয়াছেন .ষে. “সকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি এক আমারই শরণ 
লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হুইজে মুক্ত করিব, ভীত হহও না” 
(১৮. ৬৬ )। ইহাতে শ্রোতার মনে এই ধারণ! হয় যে, আমি সমদৃষ্টি পরম- 
পূজ্য ও প্রেমময় এইরূপ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের সন্মুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছি, এবং তখন আত্মজ্ঞানে তাহার নিষ্ঠা খুব দৃঢ় হয়। শুধু তাহাই 
নহে; কিন্ত একবার জ্ঞান ও একবার ভক্তি এইরূপ গাঁতার অধ্যায়দমুখ্রে পৃথক 
পৃথক বিভাগ না! করিয়া, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে এবং ভক্তির সহিত জ্ঞানকে 
গীথিয্না দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কিংবা বুদ্ধি ও 
প্রেমের মধ্যে পরম্পর বিরোধ না থাকিয়। পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেহ প্রেম- 
রসেরও অনুভব হয় এবং সর্ব্বভূতে আত্মৌপম্যবুদ্ধি জাগৃত হহয়। শেষে চিত্ত বিলক্ষণ 
শাস্তিসমাধান ও সন্তোষস্থধ লাভ করে। ছুধে চিনির ্মঙে। হহাতে কর্দযোগও 
আসির! মিলিয়৷ গেল। তাহার পর, গাঁতোক্ত জান ঈশাবাস্যোপনিষদের উক্তি 
অনুসারে মৃত্যু ও অমৃত অর্থাৎ ইংহলোক ও পরলোক ডভগত্রই শ্রেরম্বর, আমা- 
দের পাওতের। এই বে [সিন্ধান্ত করিরাছেন তাহ কিছুই আশ্চধ্যের [ব্যয় নকে। 


৪২৪ গীতারহস্য অথব। কশ্নযোগশাস্ত্র । 


উপরি-উক্ত আলোচনা! হইতে ভঙ্তিমার্গ কি, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের 
মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য কোথায়, ভক্তিনার্গকে রাজমার্গ ( রাজবিদ্যা ) অথবা 
সরল সোপান কেন বল! হর, এবং গীতার ভক্তিকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়। কেন 
ক্বীকার কর! হয় নাই তাহ। পাঠকের উপলব্ধি হইবে। কিন্ত জ্ঞানলাভের 
এই সুলভ মনার্দ ও প্রতাক্ষমার্ণেও ধোঁক!র যেএক জারগা আছে তাহ! 
এক্ষণে বল! আবশাক, নতুবা এই পথের পথিকের অপাবধানতা বশত খানায় 
পড়িবার সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্‌্গাতায় এই খানার স্পষ্ট বর্ণনা আছে; 
এবং বৈদিক ভক্কিনর্গে অন্য তক্তিনার্গ অপেক্ষা যাহা কিছু বিশেষত্ব 
আছে তাহা ইহাই । পরত্র্গে মনকে আসক্ত করিয়া চিত্তশুদ্ধির ছার! সাম্য- 
বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য পরব্রহ্মের “প্রতীক” সদৃশ কোন-কিছু সগুণ ও ব্যক্ত 
বস্ত সাধারণ মনুষ্যের সন্মুখে থাকা আবশ্যক, নতুবা! চিত্ত স্থির হইতে 
পারে না; এই কথ। সকলে স্বীকার করিলে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়। 
বায় যে, এই প্রতীকের স্বরূপ সন্বপ্ধে অনেক সময় বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত 
হয়। অধ্যান্মশান্ত্রুটিতে দেখা যায় যে, এই জগতে এমুন স্থান নাই 
যেখানে পরমেশ্বর নাই। ভগবন্গীতাতেও অজ্ঞুন “তোমার কোন্‌ কোন 
বিভূতির রূপ অবলম্বনে তোমাকে ভঙ্গন| করিতে হইবে তাহা আমাকে বল” 

(গী, ১০, ১৮), এইরূপ শ্রক্কষ্ণকে প্রশ্ন করিলে পর ১০ম অধ্যায়ে ভগবান, 

এই স্থাবর-জঙ্গম স্বর মধ্যে ব্যাপ্ত আপনার অনেক বিভূতির বর্ণনা! করিয়া 

বলিলেন যে, “আমি ইন্জ্রিয়ের মধ্যে মন, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, বঙ্জের মধ্যে 
জপধজ্ঞ, সর্পের মধ্যে বাসুকি, দৈতোর মধ্যে প্রহলাদ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যমা, 
গন্ধব্বের মধ্যে চিত্ররথ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ, পক্ষীর মধ্যে গরুড়, মহর্ষিদের 
মধ্যে তৃগু, অক্ষরের মধ্যে অকার,,এবং আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণু" ; এবং শেষে 
বলিলেন 

যদ্যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমহর্জিতমেব বা 

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোহংশসস্ভবম্‌ ॥ 

“ছে অৰ্জ্জুন, যাহ! কিছু বৈ ভব, লক্ষ্মী ও প্রভাবের ছার৷ যুক্ত তাহা আমারই তেজের 
ংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে” (১*. ৪১)) আর বেশী কি বলিব? আমার এক 
ংশের দ্বারা আন এই সমস্ত ব্যাপিয়া আছি”! এইটুকু বলিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে 

বিশ্বরূপ প্রদর্শনের হার! অক্ধ্নকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যয়ও জন্মাইয়! 

দিলেন। জগতে দৃষ্টিগোচর সমস্ত বস্তু কিংব। গুণই যদি পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ 
প্রতীক হইল; তবে তন্মধ্যে কোন এক বস্তুর নধোই পরমেশ্বর আছৈন অনোন্ন 
মধ্যে নাই এ কথা কে বলিবে, আর (কেমন করিয়া বলিবে? ন্যায়ত ইহাই 
 স্বলিতে হ্র যে, তনি দু-রও আছেন নিকটেও আছেন,তিনি সৎ ও অসৎ হইলেও 
এ উভরের অতাত অথব। তিনি গড় ৫ সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাতা, বিদ্ববর্ত। ও 
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বিগ্রহর্তা, সয়দাত! ও ভয়নাশন, ঘোর ও অঘোর, শিব ও অশিব, বৃষ্টিদাতা ও 
বুষ্টিরোধক--এই সকলই (গী, ৯ ১৯ ও ১০. ৩২) তিনিই । তাই ভগবদ্তক 
তুকারাম বাবাও এই অর্থে ই বলিয়াছেন__ 
তুকা ক্ষণে যেঁ যে বোলা। 
তে তে সাজে য! বিহ্ঠলা ॥ 

পতুক! বলে, যাহা! যাহা আছে, এই বিঠোল! দেব সেই-সেই রূপে সজ্জিত” (তু. 
গা. ৩০৬৫. ৪)। এই প্রকার বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক 
বসন্ত অংশত পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্বব্যাপী 
স্বরূপ একেবারেই বিনি মনে আনিতে পারেন না, তিনি যদি এই অবাক্ত ও শুদ্ধ 
রূপ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অনেক বস্তুর মধ্যে কোন একটি বস্তুকে সাধন 
কিংবা প্রতীক বুঝিয়া তাহার উপাসন। করেন তাহাতে হানি কি? কেহ মনের 
উপাসনা করিবে, কেহ বা দ্রব্যযন্ঞ বা জপযন্ঞ করিবে । কেহ গক্কুড়কে ভান্ত 
করিবে, কেহ বা ওঁকার এই মন্ত্রাক্ষরেরই জপ করিতে বমিবে। কেহ বিষ্ণুর, 
কেহ বা শিবের, কেহ বা গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা করিবে । 
কেহ নিজের পিতামাতার চরণে পরমেশ্বর-বুদ্ধি রাখিয়া তাহাদের সেবা করিবে, 
এবং কেহ তাহা হইতেও ব্যাপক সর্ব্মভূতাত্মক বিরাটপুরুষের উপাসনা পছন্দ 
করিবে। কেহ বলিবে সুর্যাকে পুজা কর এবং কেহ বলিবে হৃর্য্যাপেন্সণ কৃষ্ণ 
কিংবা রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ । কিন্তু যখন* অজ্ঞান বা মোহবশতঃ এই দৃষ্টি চলিয়! যায় 
যে, “সমস্ত বিভূতির মূলে একই পরত্রহ্ম” কিংবা যখন কোন ধর্মের মূল সিদ্ধান্তে 
এই ব্যাপক দৃষ্টি না থাকে, তখন অনেক প্রকার উপাস্যবিষয়ে বৃথা অভিমান ও 
অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া কখন কথন মারামারি কাটাকাটিতে পধ্যবসিত 
হয়। বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলম্ৰনী! ধন্মের পরস্পরবিরোধ একপাশে 
সরাইয়। রাখিয়া কেবল খুষ্টধর্মই 'আলোচন। করিলে ফুরোপথণ্ডের ইতিহাস 
হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও ব্যক্ত থুষ্টের উপাসকদিগেরও মধ্যে বিধি- 
ভেদের কারণে মারামারি কাটাকাটি পর্য্যন্ত একসময়ে হইরাছিল। এই দেশের 
সগডণ উপাসকদ্দিগের মধ্যেও এখন পর্য্যন্ত এই বিরোধ দেখা বায় যে, এক জনের 
দেবতা নিরাকার হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! ভক্তিমার্গে 
উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় আছে কি নাই? যদি থাকে 
তবে সে উপায়টি কি? ইহার ঠিক ঠিক বিচার না হইলে ভক্তিমার্গকে থটকা!- 
শূন্য বা! ধোকারহিত বল! যায় না। তাই, গীতার এই প্রশ্রের কি উত্তর দেওয়। 
হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার. করিব | হিন্দুস্থানের১ বত্তমান অবস্থাতে এই 
প্রশ্নের সমুচিত বিচার কর! খুবই দরকার ইহ! বলা বাহুল্য । 

সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য মনকে স্থির করিয়া পরমেশ্বরের অনেক 
লগুণ বিকৃতির মধ্যে কৌন এক বিভুতির স্থরূপ প্রথমত চিন্ত হব, অথবা 
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৪২৬ গীতারহস্য অথবা কর্্রযোগশাস্ত্র । 


উহাকে প্রতীক বুবির়। চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা-ইত্যাদি সাধন প্রাচীন 
উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে; শেষে রামতাপনীর ন্যায় উত্তরকালের উপনিষদে 
কিংবা গীতাতেও মানবরূপধারী সগুণ পরমেশ্বরের প্রতি অসীম ও প্রকাস্তিক 
ভক্তিকেই পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া! ধর! হইয়াছে । কিন্তু সাধন 
হিসাবে গাত। বান্থদেবভক্ষির প্রাধান্য দিলেও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে 
বেদান্তহ্ুত্রের ন্যায় (বে. সু. ৪. ১.৪) গীতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, 
‘প্রতীক’ একপ্রকার সাধন--উহ। সত্য, সর্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর হইতে 
পারে ন।। অধিক কি বলিব? নামরপাত্মক ও বাক্ত অর্থাৎ সগুণপ বস্ত- 
সমূহের মধ্যে যে কোন-এক বস্তু গ্রহণ কর, তাহ। মায়! মাত্র ; সত্য পরমেশ্বরকে 
যে ব্যক্তি দেখিতে চাহে তাহার স্বীয় দৃষ্টিকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়! 
যাহতে হইবে । ভগবানের ধে অনেক বিভূতি আছে তন্মধ্যে অজ্জুনকে প্রদর্শিত 
বিশ্বরূপ অপেক্র! অধিক ব্যাপক অপর কোন বিভূতিই হইতে পারে না। কিন্ত 
যখন এই বিথ্বরূপই ভগবান নারদকে দেখাইলেন, তখন তিনি বলিকাছিলেন 
“তুমি আমার এই যে রূপ দেখিতে ইহা! সত্য নহে, ইহ! মায়ামাত্র ; আমার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে ইহারও বাহিরে তোমায় যাইতে হইবে” ( শা- ৩৩৯, 
৪8৪); গীতাতে ও শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে স্পষ্টরূপে বুঝাইয়াছেন_- 

অব্যক্তং ব্ক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ । 

পরং ভাবমজানস্তো৷ মমাব্যয়মন্ুত্তমম্‌ ॥ 
আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে মূর্ লোকের! ব্যক্ত (গী- ৭ ২৪ ) অর্থাৎ মনুষ্য- 
দেহধারী মনে করে (গী. ৯.১১)) কিন্ত ইহা সত্য নহে; আমার অব্যক্ত 
স্বরূপই সত্য। সেইরূপ আবার, উপনিষদে ও--মন, বাক্য, সুর্য, আকাশ 
ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত বর্গ প্রতীক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, 
শেষে বলা হইয়াছে যে, যাহা বাক্য চক্ষু কিংবা কর্ণের গোচর হয় তাহ! ব্রহ্ম 
নহে ন 

যন্মনসা ন মহুতে যেনাইইহুর্মনে। মতম্‌ । 

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
“মনের দ্বারা যাহাঁকে মনন কর। বায় না, কিন্তু মনই যাহার মননশক্তিতে উৎপন্ন 
হয় তীহাকেই প্ররুত ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে ষাহার ( প্রতীকরূপে ) উপাসনা 
করে তাহ (প্রকৃত ) ব্রহ্ম নহে” (কেন, ১. ৫৮)1 “নেতি নেতি” সুত্রেরও 
ইহাই অর্থ। মন ও আকাশ ধর? কিংবা বাক্তোপাসনামার্গ অনুসারে শালগ্রাম, 
' কিংবা শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রভৃণ্তি অবতারদিগের ' অথবা সাধুপুরুষদিগের ব্যক্ত মূর্তি 
চিন্তা কর) মন্দিরসমূহে শিলানর বা ধাহুময় দেবমূর্তি দেখ; কিংবা মূর্ভিহীন 
বন্দির বা মস্িদই ধর ;--এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিশুদের খেলা-গাড়ীর ন্যায় মনকে 
স্থির করিবার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত করিবার সাধন- 
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মাত্র । প্রত্যেক মন্যু, নিজ নিজ ইচ্ছা ও অধিকার অনুসারে উপাসনার 
দন্য কোন-এক প্রতীককে গ্রহণ করে; এই প্রতীক যতই চিত্তপ্রিয় হউক ন! 
কেন, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর এই সকল “প্রতীকে নাই”__“ন প্রতীকে ন হি সঃ” 
(বে. স্ব. ৪. ১. ৪ )--তিনি ইহার অতীত, ইহ! ভুলিলে চলিবে না। এই 
জন্যই “মামার মায়! যাহারা অবগত নহে মেই মূঢ় লোকেরা আমাকে জানে 
না” ভগবদ্গী তাতেও এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (গী. ৭. ১৩--১৫ দেখ)! 
ভক্কিমার্গে মনুষ্যকে ত্রাণ করিবার যে শক্তি আছে তাহা কোন সজীব বা 
নির্জীব মূর্তিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই ; উক্ত প্রতীকের উপর উপাসক 
আপনার সুবিধার জন্য যে ঈখ্বর-ভাবন| রাখে তাহাই প্রকৃত তারক হয়। প্রতীক 
কাঠের, ধাতুর কিংবা অন্য যে কোন পদার্থেরই হউক না কেন? “প্রতীক, 
অপেক্ষা তাত যোগাতা কখনই অধিক হইতে পারে না। এই প্রতীকের উপর 

তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভক্তির ফল পরমেশ্বর 
প্রতীক নহে- তোমাকে দিয়া থাকেন? তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, 
কি: আমার পতীক ভাল এইপ্প ঝগড়া করিয়া লাভ কি? তোমার মনের 
ভাব যদি শ্রন্ধ ন! হয় তবে প্রতীক যতই ভাল হউক ন! কেন, তাহাতে লাভ 
কি হইবে? সমস্ত দিন লোকদিগকে ঠকাইয়। তাহাদের সর্বনাশসাধনের 
কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে বা সন্ধ্যায় কিংবা কোন রবিবারে দেবালয়ে দেব- 
দর্শনের জন্য কিংবা কোন নিরাকার দেবতার মন্দিরে উপাসনার জন্য গমন 
করিলে পরমেশ্বরকে লাভ করা যায় না| পুরাণ শুনিবার জন্য যাহারা দেবালযে 
বায়, রামদাস স্বামী তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

বিষয়ী লোক শ্রবণ যেতী। 

তে বায়কৌো কতেচ পহাতী ॥ 

চোরটে লোক চোরুণ জাতী । 

পাদরক্ষা। ॥ 
“কোন কোন বিষয়ী লোক পুরাণ গুনিবার সময় স্ত্রীলোকদিগেরই কাছে ঘুরিয়া 
বেড়ায়; চোরের! পাদত্রাণ (জুতা ) চুরি করে” (দাস. ১৮, ১০ ২৬)। শুধু 
দেবালয়ে কিংবা দেবের মূর্তিতেই যদি তারকত্ব থাকে, তাহা হইলে এই সকল 
লোকদিিগের 9 মুক্তি হওয়া উচিত । কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে, কেবল 
মোক্ষেরই জন্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু যাহার! ব্যবহারিক 

কিংবা শ্বার্থসম্বন্ধ বন্ধ প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা 

করিতে হয়। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কতক লোক খতন ভিন্ন "দেবতার পুজা 
করিয়া থাকে, ইহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে ( গী. ৭. ২৯)। কিন্ত-গীতাও 
পরে এইরূপ বলিয়াছেন যে, ইচ্ছা বুঝিয়! তাত্বিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা যায় না যে, 
এই দেবতাদিগের আরাধন! করিলে তাহার! স্বয়ং কোন ফল প্রদান করেন ( গী. 
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৭. ২১)। অধ্যাত্বণান্ত্রের ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ( বেস, ৩. ৩৮-৪১ ) এবং এই. 
সিদ্ধান্তই গীতার ও মান্য ( গী. ৭. ২২ )ষে, যে-কোন বাসন! মনে পোষণ করি! 
তুমি যে-কোন দেবতাকে ই আরাধন! কর না কেন, উক্ত আরাধনার ফল প্রদান 
করেন সর্বব্যাপী পরমেশ্বর-__দেবতা নহে। ফলদাত!| পরমেশ্বর এই প্রকার 
একই হইলেও প্রতোকের ভালমন্দ ভাবনা অনুসারে তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল প্রদান করেন ( বেহ্থ, ২, ৯, ৩৪-৩৭ ), তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কিংবা! 
প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে এইরূপ আমরা দেখিতে পাই । 
এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন = 

পন্গাময়োইয়ং পুরুষে! যে। যচ্ছ,দ্ধঃ স এব সঃ। 
“মনুষ্য শরদ্ধাময় ; প্রতীক যাহাই হউক না কেন, যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেই- 
রূপই হয় ( গী, ১৭, ৩; মৈক্রা, ৪, ৬) কিংবা 

যান্তি দেবব্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃরতাঃ। 

ভূতানি যাপ্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥ 
‘দেবভক্ত দেবলোকে, পিতগণভক্ক পিতৃলোকে, ভূতভক্ত ভূতগণের মধ্যে এবং 
আমার তক্ত আমার নি কট উপনীত হয়” ( গী. ৯: ২৫); অথবা 

যে যথ।৷ মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। 
“আমাকে ষেযেদপ ভজন করে, সেইরূপই আমি তাহাদিগকে ভজন! করি” 
(গী.9, ১১)। সকলেই জানে ধে শালগ্রাম একটা পাথর মাত্র। তাহাতে বিষ্ণুর 
ভাব রাখিলে বিষ্ণুলোক পাইবে ; এবং সেঃ প্রতীকের উপর যক্ষরক্ষাদি তৃত- 
গণের ভবনা স্থাপন করিলে, তুমি ভূতলোকই প্রাপ্ত হইবে। ফল তোমার 
ভাবনার, প্রতীকের নহে-_এই সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্ত শাস্্কারদিগেরই সম্মত । 
লোকিক বাবহারে কোন মুর্তির্‌ পূজা করিবার পুর্বে উহ্থার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার 
বে রীতি মাছে, তাহারও মর্ম ইহাই । যে দেবতার ভাবন! দ্বারা এ মূর্তির 
পূজা করিতে হইবে সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা এ মুর্তিতে করা ইইয়৷ থাকে। 
কোন মুর্তিতে পরমেশ্বরের ভাঁবন। না রাখিয়া, এই মূর্তি কোন বিশেষ আকারের 
মাটী, কাঠ বাঁ ধাতু ভাবিয়া কেহ তাহার পূজা করে না। এবং করিলেও গীতার 
টক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সে নিঃসন্দেহ মাটা কিংবা কাঠের কিন্ব। ধাতুর গতিই প্রাপ্ত 
হটবে। প্রতীক এবং প্রতীকে স্থাপিত বা আরোপিত মনোভাব-_ এই প্রকার ভেদ 
করিলে, প্রতীক যাহাই হউক না কেন ততৎসন্বন্ধে বিবাদ করিবার কারণ থাকে না; 
কারণ, এখন তো প্রতীকই দেবতা, এই ভাব থাকে ন|। সমস্ত কম্মের ফল- 
পাতা ও সর্বসাক্ষী পরষেশ্বরের দৃষ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে । তাই, “দেব 

শৰাচা ভূকেলা” অর্থাৎ দেবতা ভাবেরই জন্য ক্ষুধিত, প্রতীকের জন্য নহে 

এই নৃপ তৃকারাম বাবা বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গের এই তত্ব যাহার বিদিত আছে 
তাহার মনে “আমি যে ঈশ্বরস্বরূপের বা প্রভীকের উপাসনা করিতেছি তাহাই 
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সত্য এবং অনা সকলই নিখ্যা” এই ছুরাগ্রহ না থাকিয়া “যাহার প্রতীক বাহাই 
হউক ন! কেন, তদ্দারা পরমেশ্বরকে যে ভজনা করে সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত 
হয়’’_ এইরূপ উদার বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং তখন ভগবানের এই 
উক্তি তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে-__ 


যেহপানাদবতাভ ক্তাঃ যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ৷ 
তেহপি মামেব কৌন্তেয় ফজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ॥ 


অর্থাৎ “বিধি অর্থাৎ বাহ্যোপচার ব! সাধন শাস্ত্রীন্যায়ী না হইলেও, যাহারা অন্য 
দেবতাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত ( অর্থাৎ তাঁহাদের উপর শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাব 
রাখিয়! জন কর তাহারা ( পর্য্যায়ক্রমে ) আমারই যজন করিয়া থাকে” (গী. 
৯. ২৩)। ভাগবতেও এই অর্থই অল্প শব্দভেদে বর্ণিত হইয়াছে ( ভাগ. ১০ পু. 
৪০. ৮-১০ ) ; শিবগীতায় তো উক্ত শ্লোক অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে (শিব, ১২. 
8৪); এবং “একং সদবিপ্রা বহুধা বদস্তি” € খা, ১. ১৬৪. ৪৬) এই বেদ-বচনের 
তাৎপৰ্য্য ও ইহাই । ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্ব বৈদিক ধৰ্ম্মে অতি প্রাচীন- 
কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; এবং এই তব্বেরই এই ফল যে, আধুনিককালে 
শ্রীশিবাজী মহারাজের ন্যায় বৈদিকধর্ম্মীয় বীরপুরুষের স্বভাবে, তাহার 
পরম উতকর্ষের সময়েও, পরধর্ম্মাসহিষ্ণুতা দোষ দেখিতে পাগয়া যায় 
নাই। উহা মনুষোর শোচনীয় মূর্ঘতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বসাক্ষী, 
সৰ্ব্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এমন কি তাহারও অতীত অর্থাৎ অচিস্তা, এই প্রকৃত 
তত্ব উপলব্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মায়ের পেটে, 
অমুক বর্ণের নামের বা আকৃতির তিনি যে ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই 
কেবল সতা, এইরূপ নামরূপাত্বক মিথ্যা অভিমান পোষণ করে, এবং এই 
অভিমানে পড়িয়। তলোয়ারের দ্বার! পরস্পরের প্রাণ পর্য্যস্ত হরণ করিতে উদ্যত 
হয়। গীতার ভক্তিমার্গের সংজ্ঞা “রাজবিদ্যা, সত্য ; কিন্তু ইহা যদি অনুসন্ধান 
কর! যায় যে, ষে প্রকার স্বয়ং ভগবান “আমার দৃশ্য স্বরূপও মায়াময়, আমার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে এই মায়াকে ছাড়াইয়া যাও” এই যথার্থ উপদেশ 
করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে দিয়াছেন, এবং *অবিভক্তং বিভ- 
ক্রেযু’ এই সাত্বিক জ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত ধর্মের এঁকা উপলব্ধি করিরা ভক্তি- 
ার্গের মিথ্যা বাদবিতগ্ডার মুলই যিনি সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন সেই ধর্মগুরু 
সর্বপ্রথম কোথায় আবিভূতি হইয়াছিলেন, কিংব! তাহার মতাঁবলম্বী লোক 
কোথায় অধিক, তাহ! হইলে আমাঁন্টের ভারতভূমিকেই অগ্রস্থান দিতেই 
হয়। আমাদের দেশবাসীর! রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যের এই প্রত্যক্ষ পরশ- 
পাথর অনায়াসেই পাইয়াছেন ; কিন্ত যখন আমি দেখি যে, আমাদেরই মধ্যে 
ফোন কোন লোক 'অজ্ঞানের চস্ম। নিজেদের চোখে লাগাইয়া উহাকে 
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চক্মকি পাথর মাত্র বলিতে প্রস্তুত তখন ইহ! আমাদের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর 
কি বলিব! 

প্রতীক যাহাই হউক ন! কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা স্থাপন 
করি, ভক্তিমার্শের ফল তাহাতেই হয়, প্রতীকে নহে; এবং সেইজন্য ইহা 
সত্য যে, প্রতীকসম্বন্দে বিবাদ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু এক্ষণে 
এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রতীকের উপর বেদাস্তদৃষ্টিতে যে শুদ্ধ পরমে- 
শ্বরের ভাবনা রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বর-শ্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের 
পক্ষে তাহাদের প্ররুতিম্বভাব অনুসারে কিংবা অক্ঞানপ্রযুক্ত ঠিকঠিক করিতে 
পার! প্রায় অসম্ভব; এই অবস্থায় এই সকল লোকের পক্ষে প্রতীকের উপর 
শুদ্ধ ভাবনা স্থাপন পূর্বক পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কি উপায়? ‘ভক্রিমার্গে 
জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিরা লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বার! কিংবা 
শ্রদ্ধার দ্বার! শুদ্ধ পরমেশ্বরস্বরূপের ধারণ! করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবনা 
স্থাপন কর-_-তোমার ভাবনা! সফল হইবে’--এই কথা বলিলে চলিবে না। 
কারণ, কোন একটা ভাবনা স্থাপন করা মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধর্ম্ম হইলেও, 
বুদ্ধির ন্যনাধিক সাহায্য ব্যতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনো- 
ধা্ম্মের ন্যায় শুধু শ্রদ্ধা বা প্রেমও এক প্রকার অন্ধই ; কোন্‌ বিষয়ের উপর 
শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্‌ বিষয়ের উপর করিবে না, অথবা কাহার 
উপর প্রেম স্থাপন করা উচিত কিংবা অনুচিত, ইহ! শুধু প্রেম কিংবা শ্রদ্ধা 
দ্বারা জীন! যায় না। এই কাজ প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধি দ্বারাই করিতে হয় ; 
কারণ, নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধি ব্যতীত অনা ইন্দ্রিয় নাই। সার কথা, 
কাহারও বুদ্ধ অতিশয় তীর না হইলেও উহাতে শ্রদ্ধা প্রেম বা বিশ্বাস কোথায় 
স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জানিবারও ত সামর্থ্য থাক! চাই ; নতুবা, অন্ধ 
শ্রদ্ধ! এবং সেইসঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভুল পথে গিয়া উভয়েই গর্ভের মধ্যে পতিত 
হুইবে। উল্টাপক্ষে ইতাও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারহিত শুধু বুদ্ধিই যদি কাজ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ। হইলে নিছক যুক্তিবাদ ও তার্কিকতার মধ্যে পড়িয়া 
সে কোন্‌ দিকে ঝুঁকিবে তাহার ঠিকানা নাই ; বুদ্ধি যতই অধিক তীব্র হইবে, 
ততই অধিক বিভ্রান্ত হইবে। তাছাড়া এই প্রকরণের আরস্ভেই বলা হইয়াছে 
যে, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মনোধান্মের সাহায্য ব্যতীত শুধু বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে কর্তৃত্বশক্তি 
উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সর্বদা মিলন 
হওয়া আবশ্যক । কিন্তু মন ও বুদ্ধি এই ছুইই ত্ৰিগুণাত্মক প্রক্কৃতিরই বিকার. 
হুওয়ায়, উহাদের প্রত্যেকের জন্মত সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন 
ভেদ হইতে পারে ; এবং উহাদের মিলন স্থায়ী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্ুষ্যের 
মধ্যে যে পরিমাণে উহা! শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইবে সেই পরিমাণে মন্থষ্যেয স্বভাব, 
ধারণ! ও ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্ন হইবে । এই বৃদ্ধিই কেবল জন্মত অশুদ্ধ রাজসিক 
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কিংবা তামসিক হইলে,, উহার কৃত ভালনন্দের নির্ণয় াস্তিমূলক হওয়া! প্রযুক্ত, 
অন্ধ শ্রন্ধ। সাব্বিক অর্ধাৎ শুদ্ধ হইলেও ত্রমে পতিত হইবে । ভাল, শ্রদ্ধাই 
যদি নয়ত মশুন্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি সান্বিক হহলেও কোন লাভ নাই, 
কারণ এই অবস্থায় বুদ্ধির হুকুম মানয়! চপিবার জন্য শ্রদ্ধা প্রস্তুত থাকেই 
না। কিন্ত সাধারণত এই অনুভব হয় যে, মন ও বুদ্ধি ইহার! পৃথক পৃথক অশ্তদ্ধ 
থাকে না; যাহার বুদ্ধি জন্মত অগ্ুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ শ্রদ্ধাও প্রান্স নযুনাধিক 
অশুদ্ধই হইয়া থাকে ; এবং তাহার পর এই অশুদ্ধ বুদ্ধি স্বভাবতই অশুদ্ধ 
শ্রদ্ধাকে অধিকাধিক ভ্রমে পাতিত করে । এহ অবস্থার কোন ব্যক্তিকে পরমে- 
শ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা উপদেশ করিলেও উহা, তাহার মনে ভাল 
করিয়া! বসে না) কিংবা ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে অনেক স্মর্রে-- 
বিশেষতঃ শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি দুইই জন্মতঃ অপক্ক ও স্বল্পবল হইলে--উপদেশের 
বিপরীত অর্থ করির! থাকে । খুষ্টান্‌ ধর্ম্মোপদেঃ। আক্রকার কালো-কুচ্‌্কুছ্‌ 
অসভ্য হাপৃসীকে যখন খুষ্টধর্মের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন তখন সেছ হাপ্সী, 
“স্বর্ণের পিতা” কিংবা খৃষ্টেরও যথার্থ কল্পনা কিছুহ করিতে পারে না। 
তাহাকে যাহা বলা হয়, নে নিজের অপক বুদ্ধি অঙ্গসারে তাহা অধথার্থভাবে 
গ্রহণ করে । এবং সেই জন্য, উন্নত ধর্ম বুঝিবার বোগ্যত। এই সব লোকের 
আনিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে আধুনক ননুয্যের বোগ্যতা আনয়ন 
করা উচিত, এইরূপ এক ইংপ্রজ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। * ভবভুতির এই 
উক্তিরও অর্থ ইহাই-_গুরু এক হইলেও শিষ্যে শিষ্যে ভেদ দেখা বায়, এবং 
সূর্য্য এক হইলে 9 তাহার আলোকে কাচের মণি হহতে আগুন বাহির হয় 
কিন্ত মাটিব্র ডিবির উপর কোন পরিণাম ঘটে না ( উ. রাম, ২, ৪)।1 প্রায় 
এই কারণেই প্রাচীনকালে শুদ্রাদি অজ্ঞজাতি বেদশ্রবণে অনধিকারী বিবেচিত 
হইয়৷ থাকিবে, এইরূপ মনে হয়।+ গীতাতেও (১৮ অধ্যায়ে) এই বিষয়ের 
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ক 878 the মরি way, ] suppose, iu which beiugs of 
S0 low an order of development (e. 6. an Australian savage, 
or a Bushman ) could bs ruised to a civilized level ot feeling 
and I ght would be by cultivation continued throuzh 
Several generations ; they would have to undergo a gradual 
process of humanization betore they could attaiu to the 
capacity of civilization.” Dr 81200১51955 Body and Mind 
Ed. 1873. P, 57. 

ft See Maxmuller’s Three Lectures on the Vedanta 
Philosophy, pp, 72, 78. 
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উল্লেখ আছে; বুদ্ধির যেক্ধণ স্বভাবতই সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হয় 
(১৮, ৩০-৩২ ) সেইরূপ শ্রদ্ধারও স্বভাবতই সাত্বিকাদি তিন ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় (১৭.২)। এইনশ আরম্তে বলিবার পর, প্রতোকের দেহস্বভাব 
অনুসারে শ্রদ্ধাও স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় ( ১৭. ৩) সাত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি 
দেবতার উপর, বাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তি স্বভাবতই যক্ষ-রাক্ষসের উপর এবং 
'তামসিক শ্রন্ধাবিশিষ্ট বাক্তি ভূতপিশাচাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইরূপ 
ভগবান্‌ বলিগ্রান্থেন (গী. ১৭. ৪-৩)। মন্ৃষ্যের শ্রন্ধার ভালমন্দত্ব যদি এইরূপ 
জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন করিরা থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে ষে, 
যথাশক্তি ভক্তির দ্বারা এই শ্রন্না উন্নত হইতে হইতে কোন-না'কোন 
সময়ে পূর্ন শুষ্ক অবস্থার পৌহতে পারে কি না? জ্ঞানার্জন কার্যে মনুষ্য স্বাধীন 
কিন! এইরূস কর্মবিপাকপ্রক্রিরার যে প্রশ্ন আছে তাহা এবং ভক্তিমার্গের 
উক্ত প্রশ্নের স্বরূপ এক সমান । এবং বলিতে হইবে না যে এই ছুই প্রশ্নের 
উত্তরও একই । আমার শুদ্ধ স্বূপের উপর তোমার মন স্থাপন কর 
*ময্যেব মন আধংম্ব” (গী. ১২. ৮)--এইরূপ অজ্জনকে প্রথমে উপদেশ 
করিয়া তাহার পর “আমার স্বরূপের উপর যদি চিত্ত স্থাপন করিতে না৷ 
পার তবে অভ্যাস নর্থাৎ বারংবার প্রধত্ব কর; অভ্যাসও যদি ন! করিতে ন! 
পার, তবে মানার জন্য চিন্তশুপ্ধিকর কর্ম কর ; এবং তাহাও যদি ন! পার, 
তবে কম্মফল ত্যাগ কর এবং তন্বারা আমাকে লাভ কর” পরমেশ্বরস্থরূপকে 
মনে স্থির করিবার জন্য ভগবান্‌ এইরূপ বিভিন্ন মার্গের বর্ণন৷ করিয়াছেন 
€গী. ১২. ৯-১১ ; ভাগ, ১১, ১১, ২১-২৫ )। মুল দেহব্বভাব কিংবা প্রকৃতি 
তামসিক হইলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির করিবার উদ্যোগ 
একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল হইবার নহে। কিন্তু কন্মযোগের ন্যায় 
ভক্তিমার্গেও কিছুই বার্থ হয় না। স্বয়ং ভগবান্‌ সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন 
বহুনাং জন্মনামনস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে । 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুছুলভঃ ॥ 
একবার তক্তিমার্গে আসির। পড়িলে এ জন্মে, না তয় পরজন্মে, পরঞন্মে ন হয় 
তাহার পরের জন্মে কখন-নাকথন “এই সমস্ত বাস্থদেবাতআকই” এইরূপ পর- 
মেশ্বরস্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বার শেষে 
মোক্ষও লাভ করে (গী. ৭,১৯)। ষষ্ঠ অধ্যায়ের কর্মযোগের অভ্যাসের 
উদ্দেশে “অনেকঞ্জন্মসংসিদ্ধস্ততে যাতি পরাং গতিম্ ( ৬. ৪৫ ), এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে; এবং ভ:কনার্নেও এই নীতিই, প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভক্ত 
চাহে যে, প্রতীকের মধ্যে বে দেবতার ভাবনা স্থাপন করিতে হইবে, তাহার 
ত্বরূপ নিজের দেহন্বভাবানুসারে প্রথম হইতেই যতটা সম্ভব শুদ্ধ মনে করিতে 
হইবে। কিয়ংকাল পর্য্যন্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নে) 
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দিয়! থাকেন (৭. ২২)। কিন্তু তাহার পর চিত্তশুদ্ধির জন্য অনা কোন 
সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না; পরমেশ্বরে দেই ভক্তিই যথামতি সর্বদা 
বজায় রাখিলে তাহার দ্বার! ভক্তের অন্তঃকরণের ভাবনা আপনাপনিই উন্নত 
হয়, তাহার পর পরমেশ্বরসন্বন্বীয় জ্ঞান বদ্ধিত হইয়া শেষে “বাসুদেবঃ সর্বাং 
এইরূপ মনের অবস্থা দীড়াইয়। উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও আর থাকে না, 
এবং শেষে শুদ্ধ ব্রন্মানন্দে আত্মা বিলীন হইয়। যায়। মনুষ্য কেবল আপনার 
প্রযত্বের মাত্রা কম ন! করিলেই হইল। সার কথা, কর্ম্মযোগের জিজ্ঞাসা 
মনে আসিলেই মনুষ্য চরকার মুখে পড়িবার মত ধীরে ধীরে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে 
স্বভাবতই যেরূপ আকৃষ্ট হয় ( গী, ৬. ৪৪), সেইরূপ গীতাধন্দের এই সিদ্ধান্ত 
যে, ভক্তিনার্গেও ভক্ত একবার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠ। 
বাড়াইর৷ বাড়াইয়া শেষে ভগবানই আপনার 'ম্বরূপের পূর্ণ জ্ঞানও তাহার 
জন্মাইয়। দেন ( গী. ৭. ২১; ১০, ১০)। সেই জ্ঞানের দ্বারা (শুধু শুষ্ক ও অন্ধ 
শ্রদ্ধার দ্বারা নহে ) অবশেষে ভগবদ্ভক্তের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। ভক্তিনার্গে 
এই প্রকার উর্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের 
চরম অবস্থা--এই দুই অবস্থা একই হওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান 
পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের 
বর্ণনার সহিত এক, ইহা গীতার পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহা 
হইতে স্প৪ উপলব্ধি হয় যে, জ্শনমার্গ ও ভক্কিমার্গ এই ছুই মার্গ আরস্তে 
ভিন্ন হইলেও, যখন অধিকারভেদে কেহ প্রথম কেহ ব৷ দ্বিতীয় মার্গ অনুসরণ 
করে, তখন এই ছুই মাগ শেষে একত্র মিলিয়। যায় এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত 
হয়, ভক্তও সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমাঞ্গে প্রথমেই বুদ্ধির বারা পরমেশ্বর- 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ভক্কিমার্গে এই" স্বরূপই শ্রদ্ধার দ্বার গ্রহণ কর! 
হুইয়! থাকে-_-এই দুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু প্রারস্তের এই ভেদ 
পরে বিলুপ্ত হুইয়া যায়; এবং ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 

শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ । 

জ্ঞানং লব্ধ পরাং শাস্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
“শ্রদ্ধাবান্‌ পুরুষ ইন্ত্িয়নিগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রবত্ব করিলে, তাহার 
বহ্ধাত্মৈক্যক্ূপ জ্ঞানের অপরোক্ষান্ুভব ঘটিয়৷ সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার 
শীত্রই পুর্ণ শাস্তি লাভ:হয়” (গী, ৪, ৩৯); কিংবা 

ভক্ধ্য। মামভিজ্জানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ ৷ 

ততো মাং তন্বতো। জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥* 


০০০৮-55-52, পক 


* এই প্লোকের অন্তর্গত ‘অভি'উপনর্গের উপর দোর দিয়! ভক্তি জ্ঞানের সাধন নহে, উহা 
ব্তত্র সাধ্য বা নিষ্ঠা এইরূপ দেখাইবার জন্য শাণ্ডিল্যসুূত্রে (সু. ১৫.) প্রধত্ব কর হই- 
রাছে। কিন্তু এই অর্থ অন্য সাশ্প্রদািক অর্থের ন্যায় গরজমূলক, সরল নহে) 
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8৩৪ গীতারহস্য: অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


“ভক্তির দ্বার আমার শ্বরূপের তাত্বিক জ্ঞান হয়; এবং এই জ্ঞান হইবার 
পর ( পুর্বে নহে) সেই ভক্ত আমাতে আসিয়া মিলিত হয়" (গী. ১৮, ৫৫ এবং 
১১, ৫৪ দেখ)। পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার পক্ষে এই ছুই পন্থা ব্যতীত 
তৃতীয় পন্থা নাই। তাই, যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে 
ব্যক্তি--পঅজ্ঞশ্চাশ্রন্ষধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি” (গী. ৪. ৪* )--একেবারে 
বিনাশ পায় জানিবে এইরূপ গী তায় পরে সুম্পঠব্ূপে উক্ত হইয়াছে । 

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রদ্ধা ও ভক্তির দ্বারা শেষে পূর্ণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান 
হয়। এই সম্বন্ধে কোন কোন তার্কিক এই তর্ক তুলেন যে, উপাস্য 
ভিন্ন ও উপাসক ভিন্ন--এই দ্বৈতভাবের দ্বারাই তত বদি আরম্ভ 
হয়, তবে শেষে ব্রহ্গাক্সৈক্রূপ অদ্বৈত জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? কিন্তু 
এই আপত্তি নিছক্‌ ভ্রান্তিমূলণক। এক্য জ্ঞান হইলে পর ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ 
হুইয়! যাঁয়+ ইহাই যদি আপত্তির বিষয় হয় তাহ! হইলে উহাতে কোন আপত্তি 
দেখি না। কারণ, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটীর লয় হইলে পর, 
ব্যবহারে যাহাকে ভক্তি বলে সেই ভক্তিব্যাপার বন্ধ হইয়৷ যায়--ইহ। অধ্যাত্ম- 
শান্ত্েও স্বাকৃত হয়। কিন্তু ছৈতমুলক ভক্তিমার্গের দ্বারা শেষে অধৈতের জ্ঞান 
হইতেই পারে না, এইরূপ যদি এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপত্তি 
শুধু তর্ক-শান্ত্রের দৃষ্টিতে নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদ্ত ক্রুদিগের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির 
দ্বারাও মিথ্যা সিদ্ধ হয়। পরমেশখ্বরে কোন ভক্তের চিত্ত যেরূপ অধিকাধিক 
সমাহিত হইবে, সেই অনুসারে তাহার মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চলিয়। যাইবে-- 
তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্গের স্ষ্টিতেও 
আমি দেখি যে, আরন্ভে পারা গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরে উহার! একত্র 
মিলিত হয়; সেইরূপ অন্য পদার্থে একীকরণের ক্রিয়ার আরম্ভ প্রাথমিক 
ভিন্নতা হইতেই সুরু হয়; এবং তৃঙ্গি-কীটের দৃষ্টান্ত তে। সকলেরই বিদিত 
আছে। এই বিষয়ে তৰ্কশাস্ত্ৰ অপেক্ষ৷ সাধুপুরুবাদগের প্রত্যক্ষ অনুভুতিকেই 
অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভ ক্র-শিরোমণি তুকারাম বাবার ন্যায় 
ব্যক্তির অন্থভব আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তুকারাম বাবার 
 ক্ধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে উৎপন্ন হয় নাই, হহা কাহাকে 
বলিতে হইবে ন1। তথাপি তাহার গাথার মধ্যে প্রায় ৪০০ অভঙ্গ অধ্বৈত 
অবস্থার বর্ণনায় উক্ত হুইয়াছে। সেই সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে প্বান্ুদেবঃ সর্বং 
(গী. ৭, ১৯), কিংব৷ বৃহদারণাক-উপনিষদের যাজ্ঞবন্ধযোক্ত HA 
এই ভাবই স্বাহৃভুতির' ন্বরা প্রতিপার্দিত হইয়াছে। উদ্াহরপার্থ তাহার এক 
অভঙ্গের ভাব দেখ ( গা. ৩৬২৭ )-.- 

গোড়পণে জৈস৷ গুল । ' 
তৈস৷ দেব জালা সফল.। 
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আতী। ভর্জো কোণে পরী । 

দেব সবাহা অস্ত'রী ॥ 

উদ্কা বেগলা । 

নদে তরঙ্গ নিরাল!। 

হেম অলঙ্কার! নামী” । 

তুকা ক্ষণে তৈসে আম্হী ॥ 
ইহার মধ্যে, প্রথম ছুই চরণ অধ্যাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের 
সহিত উহার অর্থের সম্পূর্ণ সাম্য আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি। স্বয়ং তুকারাম 
বাব স্বাহুভৃতির দ্বারা ভক্তদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা করিবার পর, কোন 
তার্কিক ‘ভক্তিমার্গের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারে না” কিংবা “দেবতাগ্র 
উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকত। 
নাই’ ইউতাাদি অসংযত কথা বলিতে সাহসী হইতে পারে ইহাই আশ্চধ্য ! 

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম সাধ্য একই; এবং “পরমেশ্বরের অঙ্গু- 

ভবাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়” এই সিদ্ধান্ত তুই মার্গে বজায় 
থাকে শুধু নহে- বরঞ্চ অধ্যাত্মপ্রকরণে এবং কর্মবিপাকপ্রকরণে প্রথমে অন্য 
যে-যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, সে সমস্ত ও গীতার ভক্তিমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে । 
উদাহরণ যথা--ভাগবতধর্ম্মে বাসুদেবকপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন 
হয় এবং পরে সংকর্ষণ হইতে প্রাক অর্থাৎ মন এবং প্রছ্যয় হইতে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ 
অহঙ্কার হইয়াছে, এইরূপ চতুর্বযহরূপ জগতের উৎপত্তি কেহ কেহ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ; আবার কেহ বা এই চারি ব্যুহের মধো তিন, ছুই কিংবা একটীকে 
মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মতটি সত্য নহে। 
অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জীব সনাতন পরব্রদ্ষেরই সনাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের 
আধারে বেদান্তহ্ত্রে নিদ্ধারিত হইয়াছে (বেস, ২.৩, ১৭; ও ২. ২. ৪২-৪৫ 
দেখ)। তাই শুধু ভক্তিমার্গের উক্ত চতুর্ব্যহের করন! ছাড়িয়৷ দিয়া জীবসন্বন্ধে 
বেদান্তহ্ত্রকারদিগেরই উপধূর্ক্ত সিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে (গী. 
২. ২৪) ৮. ২০; ১৩. ২২; ও ১৫, ৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখ 
যায় যে, বান্দুদেবভক্তি ও কর্ম্মযোগ এই ছুই তত্ব গীতায় ভাগবতধর্ম্ম হইতেই 
গৃহীত হইলেও, ক্ষেত্রজ্ররূপ জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যাত্বস্তান 
হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও মূঢ় কল্পনাকে গীতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে 
গীতায় ভক্তি ও অধ্যাত্ম, কিংব! শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রাখি- 
বার প্রযত্ব থাকিলেও, ইহা বিস্থৃত হইলে চলিবে না ফেঁ 'অধ্যাত্বশীস্ত্রের সিদ্ধান্ত 
ভক্তিমার্গে গ্রহণ করিলে নুনাধিক শব্দভেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং 
গীতাতেও তাহা কর! হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও তক্তিমার্গের এই শবভেদ প্রযুক্ত 
কাহারও কাহারও এই ভুল ধারণ! দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতায় একবার 


৪৩৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 


ভক্তিদৃষ্টিতে ও একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে কথিত শিদ্ধান্তের মধ্যে পরস্পর বিরোধ 
আছে, অতএব সেই পরিমাণে গীতা অপন্বদ্ধ। কিন্ত আমাদের মতে এই 
বিরোধ বস্তুত সত্য নহে ; অধ্যাত্ম ও ভক্তি, ইহাদেরমধ্যে আমাদের শান্ত্রকারের! 
যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করাতেই এইরূপ বিরোধ প্রতীয়- 
মান হয়। তাই, এই সম্বন্ধে এখানে কিছু খুলিয়া বলা আবশ্যক । পিণ্ড ও 
ব্রহ্মাণ্ডে একই আত্মা নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত, এইরূপ অধ্যাস্মশান্ত্রের 
সিদ্ধান্ত হওয়ায় “যে আত্ম! আমাতে তাহাই সর্বভূতে”-_-"সর্বভূতস্থমাত্মানং 
সর্ধভূতানি চাত্মনি* ( গী. ৬. ২৯), কিংবা “এই সকলই আত্মা”--“ইদং সর্ব্ব- 
মাত্মৈব” এইরূপ অধ্যাত্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে আমরা বলিয়া থাকি ; এবং ইহাকে অনুসরণ 
করিরাই “তুকা ক্ষণে বে যে ভেটে । তে তেঁ বাটেমী এসে? অর্থাৎ-তুক! 
ভণে, যাহা কিছু দেখি, তাহ|'আমিই-_এইরূপ মনে করি--( গা. ৪৪88. ৪) 
এইরূপ তুকারাম বাবা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমার্গে অব্যক্ত পরমেশ্বর- 
কেই ব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ দেওয়া যায়; তাই, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্তের স্থানে 
এইরূপ.গীতায় বর্ণিত হইয়াছে --“যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি”__ 
আমি (ভগবান) সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভুত আমাতে আছে (৬, ২৯৪), 
কিংবা “বাসুদেবঃ সর্বমিতি”--যাহা কিছু সমস্তই বাসুদেবময় (৭. ১৯), কিংব! 
“সর্বভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথোময়ি”--জ্ঞান হইলে পর, সমস্ত ভূত তুমি 
আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধ্যেও দেখিবে (গী, ৪, ৩৫), । এই 
কারণেই ভাগবত পুরাণে ও 
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতো ত্তমঃ ॥ 

“আমি ভিন্ন, ভগবান্‌ ভিন্ন ও লোকেণ্ ভিন্ন এইরূপ ভেদবুদ্ধি মনে না রাখিয়া, 
আমি ও ভগবান্‌ একই, এই ভাবনা যে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত 
ভূত ভগবানের মধ্যে ও আপনার মধ্যেও আছে এইরূপ বুঝে, সে-ই ভাগবতদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ"__এই রূপ ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ( ভাগ, ১১, ২, ৪৫ 
ও ৩. ২৪. ৪৬)। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের ‘অবাক্ত পরমাত্মা” 
শব্দের স্থানে “ব্যক্ত পরমেশ্বর” এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে__এইটুকুই যাহ! কিছু 
প্রভেদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহ! যুক্তি দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্মা অব্যক্ত 
হইবার কারণে সমস্ত জগৎ আত্মময়। কিস্তু ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, 
পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত বিভূতির বর্ণন! করিয়া এবং অঞ্জুনকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান 
করিয় প্রত্যক্ষ বিখরূপ প্রদর্শনের দ্বারা সমস্ত জগৎ পরমেশ্বরময় ( আগ্ময় ) এই 
বিষয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যয় জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছে ( গী. অ. ১০ ও ১১)। অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রে কর্ম্মের ক্ষয় জ্ঞানের দ্বারা হুইয়। থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু 
সগুপ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই; তিনিই জ্ঞান, তিনিই কর্ম, 


তক্তিমার্গ। ৪৩৭ 


তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্তা, কৰ্ম্মম্পাদক এবং ফলদাতাঁও তিনি; এইরূপ ভক্তি- 
মার্গের তত্ব হওয়ায় সঞ্চিত, প্রারন্ধ, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কর্ম্মভেদের গোলযোগের 
মধো না পড়িয়া ভক্কিমার্গ অনুসারে ইহ! 'প্রতিপাদন করা যাইতেছে ঘে, কৰ্ম্ম 
করিবার বুদ্ধি দিতে, কর্মফল বিধান করিতে এবং কর্ম্মের ক্ষয়সাধন করিতে 
একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন ॥। উদাহরণ বথা-_তুকারাম দেবতাকে একান্তে 
প্রার্থনা করিয়া! স্পষ্টভাবে কিন্ত প্রেমের সহিত বলিতেছেন__ 

বক পাপ্তুরঙ্গা এক মতে । 

কাঁহী” বোলণে আছে একাস্ত। 

আধা জরী তারীল সঞ্চিত। 

তরী উচিত কায় তৃঝে । (গা. ৪৯৯) 
এই ভাঁবই ভিন্ন শব্দে অনাস্থানে ( গা. ১০২৩) এইরূপ বলা হইয়াছে যে 

প্রারন্ধ ক্রিরমাণ | ভক্ত" সঞ্চিত নাহী” জান। 
অবঘা দেবটী জালা পাহী*। ভরোনিয়'! অন্তর্বাহী" ॥ 
"প্রীরব, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিতের ঝগড়া ভক্রের জনা নহে ; দেখ, যাহ! কিছু সকলই 
ঈশ্বর, তিনিই সর্বব্যাপী ।» ভগবদ্গীতাতে ভগবান ইহাই বলিয়াছেন যে, 
পঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হন্দেশেহজুনি তিষ্ঠতি* (১৮. ৬১) ঈশ্বরই সমস্ত লোকের 
হৃদয়ে বাস করিয়া তাঁহাদের দ্বারা যন্বের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম করাইয়া থাকেন । 
কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ায় এইরূপ সিঙ্ কর! হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জনের সম্পূর্ণ স্বাধী- 
নত! আত্মার আছে। কিন্তু তাহার বদলে ভক্তিমার্গে ইহা বল! হয় যে, এই 
বুদ্ধিও পরমেশ্বরই বিধান করেন --“তসা তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম্” 
( গী. ৭. ২৭) কিংব! “দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাত্তি তে” ( গী. ৯৬৬ 
১» )। এই প্রকার সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের ই সত্তা-বলে হইতেছে, তাই ভক্তিমার্গে 
এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তীহারই ভয়ে বায়ু বহিতেছে, এবং তাহারই 
শক্তিতে সৃর্যাচন্ত্র চলিতেছে ( কঠ. ৬. ৩) বৃ. ৩. ৮.৬); এমন কি, তাহার 
ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটা পত্র পর্য্যন্ত নড়ে না। সেইজন্যই ভক্তিমার্গে উক্ত হয় 
যে, মনুষা কেবল নিমিত্তমাত্র হইয়াই সম্মুখে থাকে ( গী. ১১. ৩৩) এবং তাহার 
সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরই তাহার হৃদয়ে থাকিয় যন্ত্রের ন্যায় তাহার দ্বার! করাইয়া 
থাকেন। সাধু তুকারাম বাবা বলেন (গা, ২৩১০. ৪)-- 
নিমিত্তালা ধনী বেলা আসে প্রাণী । 
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা ॥ 

“এই প্রাণী কেবল নিমিত্তেরই কারণে স্বাধীন; ‘আমার আমার” বলিয়। বৃথাই 
ইহা নিজের সর্বনাশ করে ।” এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
জন্য সকলেরই কর্ম কর! আবশ্যক; কিন্তু অজ্ঞানী লোক বেপ্রকার এই 
কর্ম ‘আমার’ বলির! করিয়া থাকে সেরূপ না করিয়া জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মাপণি 


৪৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত | 


বুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবেক--এইরূপ ঈশাবৃস্যোপনিষদের যে তত্ব 
তাহাই উক্ত উপদেশের সার । এই উপদেশই এই শ্লোকে ভগবান অঙ্জুনকে 
উপদেশ. করিয়াছেন 
যৎকয়োষি যদগ্লাসি যজ্জ,হোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরু্ মদর্পণম্‌ ॥ 
“তুমি যাহ কিছু করিবে, খাইবে, হব্‌ন করিবে, দিবে কিংবা তপস্যা করিৰে 
সে সমস্ত আমাকে অর্পণ কর+ ( গী. ৯. ২৭ )--তাহা৷ হইলে কর্ম তোমার বন্ধন 
হইবে না। ভগবদ্গীতার এই শ্লোক শিবগীতায় ( ১৪. ৪৫) গৃহীত হইয়াছে; 
ভাগবতের এই শ্লোকেও এ অর্থ ই বর্ণিত হইয়াছে 
কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব! বুদ্ধ্যাত্মনা বাংনুস্থতস্বভাবাৎ । 
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমপরয়েত্তৎ ॥ 

“কায় মন বাকা ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা আত্ম! ইহাদের প্রবৃত্তি বশত কিংবা স্বভাবান্ু- 
সারে যাহ! কিছু আমরা করি তৎসমস্ত পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে” 
(ভাগ. ১১. ২. ৩১)। সার কথা--অধ্যাত্মশান্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্শ্মসমূচচয় পক্ষ, 
ফলাশ। ত্যাগ, কিংবা ব্ৰহ্মাৰ্পণপূৰ্ববক কৰ্ম্ম বলে (গী. ৪. ২৪ ; ৫. ১০; ৯২. ১২) 
তাহাই ভক্কিমার্গে কষ্ঠার্পণ-পুর্বক কন্ম” এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভক্তিমার্সের 
লোকেরা ভোজনের সময় গ্রাস লইবার পূর্বে, “গোবিন্দ” ‘গোবিন্দ” এইরূপ যে 
বলে, কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিই তাহার বীজ । আমার ‘সমস্ত ব্যবহার লোকোপযোগের 
জন্য নিষ্ষামবুদ্ধিতে নির্বাহ হয়--এইরূপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন ; ভগবদ্ভক্তও 
নিজের আহারপানাদি সমস্ত ব্যবহার কুষ্ণার্পণবৃদ্ধিতেই করিয়া থাকেন। ব্রত- 
উদ্যাপন, ব্রা্মণভোজন অথবা অন্য ইঠ্টাপুর্ত কৰ্ম্ম করিলে শেষে “ইদং কৃষ্ণার্পণ- 
মস্ত” কিংবা “হরির্দীত। হবির্ভোক্তা+”*এইরূপ বলিয়া জলত্যাগ করিবার যে রীতি 
আছে তাহার মূলতত্ব ভগবদ্‌গীতার উক্ত শ্লোকে আছে। কানের গহনা নষ্ট 
হইলে যেমন কানের ছিদ্রই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ আজকাল ব্যবহারে উক্ত 
সন্কল্পের অবস্থা হইয়াছে; কারণ পুরোহিত তাহার প্ররুত মৰ্ম্ম না বুঝিয়া কেবল 
তোতাপাখীর মত তাহা! আওড়ায় এবং ষজমান বধিরের ন্যায় জলত্যাগ করিবার 
কাওয়াজ করে! কিন্ক বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহার মূলে কর্ম্মফলের 
আশা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার তত্ব আছে; এবং ইহাকে উপহাস করিলে 
শাস্ত্রের কোন বৈগুণ্য ভয় না, উপহাসকারীর অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। জীব- 
নের সমস্ত কর্ম্ম এমন কি জীবন-ধারণ পধ্যন্ত-_-এইরপ ক্বষ্চার্পণবুদ্ধিতে 
অথবা ফলাশা-ত্যাগ করিনা করিলে পর, পাপবাসনা কোথায় থাকিবে এবং 
কুকর্ম্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংব! লোঁকোপযোগাথ কৰ্ম্ম কর, লোক হিতার্থ 
আত্মসমর্পন কর, এইরূপ উপদেশেরও দরকার আর কেন হইবে? তখন তো 
‘আমি’ ও ‘লোক’ এই হছুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং এই ছুয়েতে 


তক্তিমার্গ । ৪৩৯ 


পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই-ই কৃষ্ণার্পণরূপ পরমার্থের 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং প্জগাচ্যা কল্যাণ! সন্তাচ্যা বিভূতি। দেহ:কষ্টবিতী 
উপকারে” তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত 
কৰ্ম্ম ষে করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধা পড়ে না, ইহা যুক্তিবাদের দ্বার! 
পুর্ব প্রকরণে সিন্ন কর! হইয়াছে; এবং ভক্তিমার্গের পথিককে “তেষাং 
নিত্যাভিধুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌” ( গা. ৯. ২২) এইরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ 
গীতাতে আশ্বাস দিয়াছেন। যিনি শ্রেগ্গ পৈঠায় পেৌঁছিয়াছেন সেই জ্ঞানী 
পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের বুদ্ধিভেদ ন৷ করিয়া তাহাদিগকে সৎমার্গে 
আনয়ন করাই কর্তব্য (গী, ৩. ২৬) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ঠ ভক্তেরও নিম্ন পৈঠার 
ভক্তদিগের শ্রদ্ধাকে লণ্ডভণ্ড:না করিয়া তাহাদের অধিকার অনুসারে তাহা- 
দিগকে উচ্চতর পৈঠাক্স উঠাইয়া লওয়া কর্তব্য, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। 
সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যানম্সশাস্ত্রে এবং কম্ম- 
বিপাকে যে যে সিদ্ধান্ত করা _হইয়াছে সে সমস্তই এহ প্রকারে অন্ন শব্দভেদে 
ভক্তিমার্গেও বজায় রাখ! হইয়াছে ; এবং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে মিলন স্থাপন 
করিবার এই পদ্ধতি আমাদের এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে। 

কিন্তু যে স্থলে শবভেদের দ্বার অর্থের অনর্থ ঘটিবার ভয় থাকে, সেখানে 
উপরি-উক্ত শব্দভেদও করা হয়*্না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয়। উদাহরণ 
যথা--জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ব করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে 
হইবে, ইহ কম্মবিপাকক্রিরার সিদ্ধান্ত । যদি ইহাতে শব্দের কোন ভেদ 
করিয়। বল৷ যায় 'ষে, এই কাজও পরমেশ্বরহ করেন, তবে মূঢ় লোকের! 
অলস হইয়। বাইবে। এই জন্য “আমম্মৈব হ্যাত্মনে। বন্ধুরায্মৈব রিপুরাত্মনঃ”_ 
নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু ( গা. ৬. ৫ )--এই তত্ব ভক্তি- 
মার্গে প্রায় যেমনটিতেমনি অর্থাৎ শব্দভেদ ন! করিয়া বলা হয়। পষেষে 
কোণাচে কায বা! গেলে । জ্যাচে ত্যানে অনহিত ফেলে” ( গা. ৪৪৪৮ ), এই 
তুকারামের অভঙ্গ পূর্বেই দেওয়৷ হইয়াছে । হন! অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট 


করিয়! তিনি বলিয়াছেন 
নাহি দেব! পাশী” নোক্ষাচে গাঠোলে। 


আণুনি নিবালে দ্যাবে হাতী'। 
ইন্দিযীচা জয় সাধুনিয়। মন । 
নির্ধ্ষয় কারণ অসে তেথে ॥ (গা. ৪২৯৭)। 
অর্থাৎ “দেবতার কাছে মোক্ষের গাট্রী নাই যে তিনি তাহা, তোমার হাতে 


88° গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশাস্ত্র। 


আনিয়া দিবেন । এখানে ইন্দ্রিয় জয় করিয়!:মনকে নির্ব্িবধয় করাই মোক্ষলাতের 
মুখ্য উপায় ।” ইহা কি “মন এব মন্ুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ” এই উপনিষদের 
মন্ত্রের সহিত একার্থক নহে? পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কর্তা ও 
কারয়িতা সত্য ; তথাপি তাহার প্রতি নির্ণয়তা ও পক্ষপাতিতার দোষ ন! 
আসে, এই জন্য কর্মবিপাকক্রিয়ার এই সিদ্ধান্ত যে যাহার যেরূপ কন্ম তাহাকে 
সেইরূপ তিনি ফল প্রদান করেন; এই কারণেই এই সিদ্ধান্তও শব্ভেদ না 
করিয়াই ভক্রিমার্গে গৃহীত হয়। সেইরূপ আবার, উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে 
ব্যক্ত বলির৷ মানিলেও, যাহা কিছু বাক্ত সে সমস্ত মার! এবং সত্য পরমেশ্বর 
তাহার অতীত--অধ্যাত্মশান্ত্রের এই সিঙ্কান্তও আমাদের এখানকার ভক্তিমার্গে 
কখনও পরিত্য ক্র হয় না। পূর্বে বলিয়াছি যে, এই জন্যই গীতায় বেদাস্তস্ত্র- 
প্রতিপাদিত জীবের স্বর্নীপকেই বক্সার রাখা হইয়াছে । প্রত্যক্ষের দিকে কিংবা 
বাক্তের দিকে মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সহিত তত্বজ্ঞানের গহন 
সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধর্মের এই নিপুণতা অন্য কোন দেশের 
ভক্কিমার্গে দেখ যায় না। অন্য দেশবাসীদ্দিগের এই রীতি দেখা যায় যে, 
তাহার! একবার পরমেশ্বরের কোন সগুণ বিভূতি স্বীকার করিয়া ব্যক্তের পক্ষ 
গ্রহণ করিলে তাহাতেই আসক্র হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহ! ছাড়া আর 
কিছুই তাহারা দেখিতেই পায় না এবং তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ সগুণ 
প্রতীক সম্বন্ধে বুণাভিমান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহার! তন্বজ্ঞানের 
মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভক্তিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্যা ভেদ করিবার যত্ন 
করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, 
গীতাধর্মে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বৈদিক জ্ঞানমার্গ 
শ্রন্জাপৃত এবং বৈদিক ভাক্তিমার্গ জ্ঞানপুত হইয়াছে ; এবং সেই জন্য মনুষ্য যে- 
কোন মাগহ অন্ুনরণ করুক, শেষে সে একই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত 
জ্ঞান ও ব্যক্ত ভক্তি, ইহাদের মিলনের এই মহত্ব, নিছক্‌ ব্যক্ত খুষ্টেই জড়িত 
ধর্মের পণ্ডিতদিগের উপলব্ধিতে আনে না, এবং তহি তাহাদিগের একদেশদর্শা 
ও তন্বঞ্জানের ভাবে অপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতাধর্শে উহাদের মধ্যে বিরোধ প্রতিভাত 
হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই । কিন্তু আশ্চর্য্যের কথ। ইহাই যে, বৈদিক 
ধর্দের এই গুণ গ্রহণ না করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অনুকরণপ্রির 
লোক্কু আজকাল হহাকেই মন্দ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া! বায়! 
মাঘকাব্যের (১৯. ৪৩) এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ 
“অথ বাহভিনিবিষ্টবুৰ্ধিধু।, ব্রব্দতি বার্থকতাং স্থভাষিতম্! মিথ্যা ধারণায় 
মন একবার আধকৃঠ হইলে, ভালো কথাও ব্যর্থ হইয়। ষায়। 

স্মাওঁমার্গে চতুর্ধাশ্রমের যে মহত্ব, তাহ। ভক্তিমার্গে কিংবা ভাগবতধর্ম্দে 
নাই। বর্ণাশ্রমধন্দ্রের বর্ণনা ভাগবতধর্থেও করা হুইয়া থাকে; কিন্তু সেই 


ভক্তিমার্গ। ৪৪১ 


ধর্ণের সুখ্য কটাক্ষ ভক্তির উপরেই হওয়ায়, যাহার :তক্কি উৎকট সে-ই 
সকলের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হয়-_সে গৃহস্থই হউক, বা বানগ্রস্থই হউক বা 
বৈরাগীই হউক ; এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্মে কোন বিধিনিষেধ মানা হয় ন! ( ভাগ. 
১১. ১৮. ১৩, ১৪ দেখ )। সন্গাসাশ্রম স্মার্তধম্মের এক আবশ্যকীয় ভাগ, 
ভাগবত ধর্মের নহে । কিন্ত ভাগবতধর্ম্মী কখনই বিরক্ত হইবেক না এরূপ 
কোন নিয়ম নাই) গীতাতেই সর্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুই-ই মোক্ষদৃ্টিতে 
একই যোগ্যতার, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তাই, চতুর্থাশ্রম স্বীকার না করি- 
লেও সাংসারিক কর্ম ত্যাগ করিয়া যে বৈরাগী হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ভক্তি- 
মার্গেও পাওয়া যায়। এই কথা পূর্বকাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে। 
কিন্ত তখন 'এই লোকদিগের প্রাধান্য ছিল না) এবং একাদশ প্রকরণে আমি 
এই বিষয় স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, ভগবদ্গীতায়, কর্মমত্যাগ অপেক্ষা কর্মঘোগেরই 
অধিক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে । কালাস্তর হইতে কম্মষোগের এই মহত্ব লুপ্ত 
হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমানকালে ভগবদ্তক্ত ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম্ম ছাড়িয়া 
বিরক্ত হইয়া কেবল ভক্তিতেই নিমগ্ন থাকিবে ভাগবতৎক্ষীয় লৌকদিগেরও এই- 
রূপ ধারণ! হইয়াছে । তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ 
কি, ভক্তিদৃষ্টিতে এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা পুনর্ব্বার করা আবশ্যক ॥ 
ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতমার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ ভগবানই । এই ভগবান 
নিজেই যদি সমস্ত জগতের কর্তা ও ধারণকর্তা হয়েন এবং সাধুদিগের রক্ষণার্থ 
ও দুষ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়া জগতের ধারণ-পোষণ কার্য্য 
নির্বাহ করেন, তবে ভগবদভক্তকেও লোকসংগ্রহার্থ তাহারই অনুকরণ কর! 
আবশ্যক ইহা! পৃথক করিয়া বলিতে হইবে না। হনুমান রামচন্দ্রের মহাভক্ত 
ছিলেন ) কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে রাবণাদি হুষ্টের শাসন করিবার কাজ কিছু 
ছাড়িয়া দেন নাই। পরম ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে ভীগ্মকেও গণনা করা হইয়! 
থাকে; কিন্ত তিনি নিজে আমরণ ব্রহ্মচারী হইলেও স্বধন্মানূসারে আত্মীয় 
লোকের এবং রাজ্যের সংরক্ষণ কাৰ্য্য মৃত্যু পর্যযস্ত চালাইয়াছিলেন। ভক্তিষোগে 
পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তের নিজের হিতের জন্য কোন কিছু লাভ করা 
অবশিষ্ট থাকে না সত্য ; কিন্তু প্রেমমূলক তক্তিমার্গের দ্বার! দর! কারুণ্য কর্তব্য- 
প্রীতি প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে না) বরং সেগুলি অধিকতর 
শুদ্ধ হইয়া উঠে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না যে কর্ন করিবে কি 
করিবে না। বরং তাহাকেই তগবত্তক্ত বলিব, যাহার মনে এই প্রকার অভেদ- 
ভাব উৎপন্ন হয় 


জ্যাসি আপঙ্গিতা নাহী” । 
ভ্যাসি ধরী' জে! হৃদরী' । 


৫৬ 


8৪২. গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 


দয়! করণে জে পুত্রাসী। 
ডেচি দাস! আণি দাসী ॥ 

অর্থাৎ--“যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে, তাহার প্রতি পুত্রের ন্যায় যে দয় 
করে,_সে-ই দাস ও দাসী” (গা. ৯৬০) । এই অবস্থাতেই সহজভাবেই এ 
লোকদিগের বৃত্তি লোকসংগ্রহেরই অনুকুল হইয়া উঠে; ইহা একাদশ প্রকরণে 
বলিয়া আসিয়াছি--“সাধুদিগের বিভূতি জগতের কল্যাণের জন্যই হয়; তাহার! 
পরোপকারের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দেন।* পরমেশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করিয়া 
জগতের সমস্ত ব্যবহার নির্বাহ করেন এইরূপ বলিলে, সেই জগতের ব্যবহার 
ছুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য চাতুর্বন্যাদি যে ব্যবস্থা আছে তাহ! তাহারই 
ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও প্চাতুর্বন্যং ময়া স্থষ্টং 
গুণকর্ম্মবিভাগশঃ* (গী. ৪. ১৩) এইরূপ ভগবান্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা! 
পরমেশ্বরেরই ইচ্ছা! যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারান্থসারে সমাজের এই কাজ 
লোৌকসংগ্রহার্থ করিবে। ইহার পরে ইহাঁও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার 
পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে তাহার কোন বিশিষ্ট অংশ কোন মনুষ্যের দ্বার! 
সম্পূর্ণ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেওয়ান) এবং পরমেশ্বর কর্তৃক 
তাহার জন্য নির্দিষ্ট কাজ মনুষ্য যদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই 
অবজ্ঞা করিবার পাপ হইবে । এই কর্ম আমার” কিংবা “আমি” আপন স্বার্থের 
জন্য উহা করিতেছি এইরূপ অহঙ্কারবুদ্ধি যদি তোমার মনে থাকে, তবে সেই 
কর্শ্মের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের 
যাহা অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে দিয়াই কাধ্য 
করাইতেছেন” ( গী. ১১. ৩৩ ) এইরূপ ভাবনা মনে পোষণ করিয়া পরমেশ্বরার্পণ 
পূৰ্ব্বক কেবল স্বধৰ্ম্ম জানিয়া এই কর্ম যদি তুমি কর, তাহা! হইলে ইহাতে 

সঙ্গত বা অযোগ্য কিছুই থাকে না) বরং এই প্রকার স্বধন্মীচরণ হইতেই সর্ব্ব- 
ভূৃতান্তগ্রিত পরমেশ্বরের প্রতি একপ্রকার সাত্বিক ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ গীতার 
উক্তি । “সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় 
চালাইতেছেন ; তাই আমি অমুক কর্ম্ম ছাড়িতেছি ?কংবা অমুক কর্ম্ম করি- 

তৈছি, এই ছুই ভাবনাই মিথ্যা) ফলাশ! ছাড়িয়া সমস্ত কৰ্ম্ম কৃষ্ণাৰ্পণবুদ্ধিতে 

করিতে থাক ; এই কৰ্ম্ম আমি করিব না এইরূপ তুমি জেদ করিলেও প্রক্ৃতি- 
ধন্মান্থসারে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, এইজন্য সমস্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে 

বিলীন করিয়| পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোর্গে স্বধর্শ্মানুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার 
লোকসংগ্রহাথ তোমাকে-করিতেই হইবে; আমিও তাহাই করিতেছি ; আমার 
দৃষ্টান্ত দেখ এবং তদনুরূপ কার্য কর*__আপনার সমস্ত উপদেশের এই তাৎপর্্যার্থ 
ভগবান গীতার শেষ অধ্যায়ে উপসংহাঁররূপে বলিয়াছেন। জ্ঞানের এবং নিষ্কাম 
কর্মের মধ্যে যেরূপ বিরোধ নাই, সেইরূপ তক্তি ও কৃষ্ণার্পণবুদ্ধিতে কৃত কর্শের 
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মধ্যেও বিরোধ উৎপন্থ হয় না। মহারাষ্ট্রের তগবদ্তক্তশিরোমণি' তুকারাম 
বাবাও ভক্তিমূলে "অপোরণীয়ান্‌ মহুতে। মহীয়ান্” (কঠ, ২.২০; গী- ৮*৯) 
--পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বুহৎ-_-এই পরমেশ্বরম্বরূপের সহিত 
নিজের তাদাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-_ 
অন্থরগীধ! থোক্ডা । তুকা আকাশ! এবঢা । 
গিলুনি নীডিলে' কলিবর। ভবগ্রমাচা আকার ॥ 
সাডিলী ত্রিপুটী । দীপ উজললা ঘটা" । 
তুকা ক্ষণে আতী। উরলে! উপকার পুরত! ॥ 
(গা. ৩৫৮৭ ) 
“এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রহিয়াছি”। সন্যাসমাগীয়দিগের ন্যায় 
আমার এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই ; বরঞ্চ তিনি 
বলিয়াছেন__ 
ভিক্ষাপাত্র অবলম্বণে' । 
জলো! জিণে' লাজির বাণে । 
এঁসিয়াসী নারায়ণে। 
উপেক্ষিজে সর্বথা। (গা. ২৫৯৫) 
পভিক্ষাপাত্র অবলম্বন লজ্জাস্পদ--উহ! নষ্ট হউক ; নারায়ণ এইপ্রকার মনুষ্যকে 
সর্ধথ। উপেক্ষাই করেন।” কিংবাঁ_ 
সত্যবাদী করী সংসার সকল। 
অলিপ্ত জলী* জৈসে'। 
ঘতে জ্যা উপকার ভূতাচি তে দয়া। 
আত্মস্থিতি তয়া অঙ্গী' বসে ॥ 
( গা, ৬৭৮০, ২, ৩) 
“সত্যবাদী মনুষ্য সংসারের সমস্ত কায করে এবং জলে কমলপত্রের ন্যায় অলিপ্ত 
থাকে; যে উপকার করে এবং প্রাণীদিগের উপর দয়া করে, তাহারই অন্তরে 
আত্মস্থিতির নিবাস জানিবে।” এই অভঙ্গের মধ্যে তুকারাম বাবার এই 
বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহ! স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে । তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও 
তাহার মনের গতি অর্পস্বপ্প কর্ম্মত্যাগেরই দিকে ছিল। কিন্ত গ্রবৃত্তিমূলক ভাগবত 
ধর্মের লক্ষণ কিংবা গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ 
ঈশ্বরার্পণ পূর্কাক নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেই* হইবে ; তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ 
দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী মহারাজকে দে “সদ্ওরুর শরণ” লইতে 
বলিয়াছিলেন সেই প্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর দাসবোধ গ্রন্থের নিকটেই তাহাকে 
যাইতে হইবে। রামদাস স্বামী অনেকবার বলিয়াছেন যে, ভক্তির দ্বারা কিংবা! 
জ্ঞানের দ্বারা পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া! যে সিদ্ধপুরুষ কৃতকৃত্য 
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হইয়াছেন তিনি “শহাণে করুণ সোভাবে। বহুত জন” '( দাস, ১৯. ১০, ১৪) 
“সকল লোককে শিক্ষা! দিবার জন্য” নিম্পৃহতাবে আপনার কার্য্য হথাধিকার 
কিরূপ বরাবর করিয়া যান, তাহ] দেখিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ ব্যবহার 
করিতে শিথিবে; কারণ “কেল্যারিণে কাহীশ্চ হোত নাহী'”--“না করিলে 
কিছুই হয় না”--( দাস, ১৯, ১০, ২৫; ১২. ৯, ৬১ ১৮.৭.৩); এইরূপ 
অনেকবার বলিয়া শেষের দশকে রামদাস স্বামী ভক্তির তারকত্বের সহিত কর্ম্ম- 
সামর্থ্যের সম্পূর্ণ মিল এইপ্রকারে করিয়! দিয়াছেন 

সামর্থ্য আছে চলবলেচে। 

জো জে। করীল তয়াচে'। 

পরস্ত যেথে ভগবস্তাচে। 

অধিষ্ঠান পাহিজে ॥ ( দাস. ২০. ৪, ২৬) 
গীতার ৮ম অধ্যায়ে “মামনুন্মর যুদ্ধ চ”” (গী. ৮. ৭), আমাকে নিত্য স্মরণ 
কর ও যুদ্ধ কর-_অর্জ্জুনকে এই যে উপদেশ করা! হইয়াছে তাহার তাৎপর্য, 
এবং কর্ম্মযোগীদিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ ( গী- ৬. ৪৭ ) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 
শেষে এই যাহ! বল৷ হইয়াছে যে, তাহারও তাৎপর্য একই । গীতার ১৮শ 
অধ্যায়েও ভগবান ইহাই বলিয়াছেন 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 

স্বকর্মণ! তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মাঁনবঃ ॥ 

“বিনি এই সমস্ত জগৎ স্থি করিয়াছেন তাহার নিজের স্বধর্ম্মাহুরূপ নিষ্কাম 
কর্ম্মাচরণ দ্বার (কেবল বাক্য কিংবা পুণ্পের দ্বারা নহে) পুজা করিয়া মনুষ্য 
সিদ্ধিলাভ করে” ( গী. ১৮. ৪৬ )। অধিক কি, এই শ্লোকের এবং সমস্ত গীতারও 
ইহাই ভাবার্থ যে, স্বধৰ্ম্মানুরূপ নিফাম কর্ম্ম করিলে সর্ব্বভৃতাস্তর্গত বিরাটরূপী 
ধ্ররমেশ্বরের একভাবে ভক্তি, পূজা কিংবা উপাসনাই হয়। “নিজের ধর্ম্মাহুরূপ 
কর্মের দ্বারা তাহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পুজা কর” এইরূপ বলিলে, “শ্রবণং 
কীর্তনং বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি নববিধ ভক্তি গীতার মান্য নহে এরূপ বুঝিবে না। তবে 
গীতার উক্তি এই যে, কর্ম্মকে গৌণ ভাবিয়া তাহা ছাড়িয়া দিয়া নববিধ ভক্তির 
মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাক] যুক্তিসিদ্ধ নহে; শান্ত্রত প্রাপ্ত নিজের সমস্ত কর্ম 
যথারীতি করিতেই হইবে) উহা! ‘নিজের’ বলিয়! না ভাবিয়। পরমেশ্বরকে স্মরণ 
করিয়া “তাহার স্ষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ তাহারই এই কর্ন” এইরূপ নির্ম্মম-বুদ্ধিতে 
করিবে ; তাহা হইলে কর্মের লোপ না হইয়া! বরং এই কর্মের দ্বারাই পরমে- 
শ্বরের সেবা ভক্তি কিংব! উপাসনা সম্পন্ন হইবে, এই কর্মমরজনিত পাপপুণ্য আমাকে 
স্পর্শ করিবে না এবং শেষে সদ্গতিও লাভ হইবে। গীতার এই সিদ্ধান্তের 
প্রতি উপেক্ষা করিয়। গীতার ভক্তিপর টাকাকার গীতায় ভক্তিকেই প্রধান এবং 
কৰ্ম্মকে গৌণ ৰলিয়া মান! হইয়াছে, এইরূপ 'ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া 
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থাকেন। কিন্ত সর্যাসমার্গায় টাকাকারদিগের ন্যায় ভক্তিপর টাকাকারদিগের 
এই তাতপর্যার্থও একদেশদশী ৷ গীতার ভক্কিমার্গ কর্দপ্রধান ; তাহার মুখ্য তৰ 
এই যে, কেবল পুপ্পের দ্বারা কিংবা পাঠের দ্বার! নহে, স্বধর্মোক্ত নিফাম কর্মের 
দ্বারাও পরমেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পূজা প্রত্যেকের অবশ্য 
কর্তব্য, এবং কর্ম্মময় শক্তির এই তত্ব গীতার ন্যায় যধন অন্য কোথাও প্রতিপা- 
দিত হয় নাই, তখন ইহাকেই গীতার ভক্তিমার্গের বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে । 
এইপ্রকার কর্ম্মযোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ :ও ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সমন্বয় 
হইলেও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গে ষে এক বড়-রকম বিশিষ্টতা আছে তাহাঁও 
এক্ষণে শেষে স্প্ব্ধপে বলা আবশ্যক । ইহা তো পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জ্ঞানমার্গ কেবল বুদ্ধিগম্য হওয়ায় অল্পবুদ্ধির সাধারণ লোকদিগের পক্ষে 
ক্লেশময় ; এবং ভক্তিমার্গ শ্রন্ধামূলক, €প্রমগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়া প্রযুক্ত তদনুসারে 
আচরণ করা সকলের পক্ষে সহজ । কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক 
বাধা আছে। জৈমিনীয় মীমাংসা কিংবা উপনিষৎ বা বেদান্তহ্যত্র দেখিলে দেখা 
ৰায় যে, ও সকলে শ্রৌত যাগবজ্ঞার্দির অথবা কম্্নসন্নাসপুর্বক “নেতি নেতি*- 
স্বরূপ পরব্রন্মেরই বিচার আলোচন! পূর্ণ ; এবং শেষে ইহাই নির্ণর করা হইয়াছে 
যে, হ্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত শ্রৌত যাগাদি কর্ম্ম করিবার অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য আবশ্যক উপনিষদাদি বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকারও প্রথম তিন বর্ণেরই 
অন্তত পুরুষদিগেরই আছে ( বেস্থ: ১. ৩. ৩৪-৩৮ )। এই তিন বর্ণের অস্তর্গত 
স্ত্রীলোক কিংবা চাতুরবর্ণানুসারে সমস্ত সমাজের হিতকারী কৃষক, কিংব! অন্য 
ব্যবসায়াবলন্বী সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে এসকল গ্রন্থে তাহার 
বিচার করা হয় নাই । ভাল? বেদ এইরূপে স্ত্রীশূদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় 
তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না এইরূপ যদি বল, তবে উপনিষদে 
এবং পুরাণেই তে বর্ণন| পাওয়! যায় যে, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বিছুর 
প্রভৃতি শুদ্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়৷ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (বেম্ব. ৩. ৪. ৩৬-৩৪) । এই 
অবস্থায় এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! যায় ন! যে, কেবল প্রথম তিন বর্ণের পুরুষেরাই মুক্তি 
লাভ করিবে ; এৰং স্ত্রী-শূদ্র সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ মানিলে, 
তাহাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক । বাদরায়ণাচার্ধ্য 
বলেন যে, 'বিশেষানুগ্রহশ্চ’ ( বেস্ু. ৩. ৪, ৩৮ ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অন্থু- 
গ্রহই উহার এক সাধন; এবং ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মমূলক ভক্তিমার্গের 
রূপে এই দিশেষাহুণ্ডহাত্মক সাধনই “স্ত্রীশূদ্র কিংবা (কলিযুগের) নামধারী বাহ্মপ- 
দিগের বেদাদি শ্রুতি শ্রতিগোচর ন! হয়া, মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও 
নিরূপিত হইয়াছে” ( ভাগ, ১. ৪. ২৫ )। এই মার্গে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং উপনিবদের 
ব্রহ্ষজ্জান এক হইলেও, এখন শ্ত্রীপুরুষ কিংব! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশৃদ্রসন্বস্বীর কোন 
তেদ অবশিষ্ট থাকে না এবং এই মার্শের বিশেষ গুণ গীতার বর্ণিত হুইয়াছে-- : 


৪৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত । 


মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। | 

স্তিয়ে বৈশ্যাস্তথা শুদ্রান্তেংপি যাস্তি পরাং গতিম্‌ ॥ 
“হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, বৈশ্য ও শুদ্র কিংবা অস্তযজাদি থে 
সকল পাপযোনি তাহারাঁও পরম সিদ্ধি লাভ করে” (গী. ৯. ৩২); এই 
হ্লোকই মহাভারতের অনুগীতা পর্ধেও প্রদত্ত হইয়াছে 5 ( মভা. অশ্ব, ১৯, ৬১ )) 
এবং এরূপ কথাও আছে যে, বনপর্ধের অন্তর্গত ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে মাংস- 
বিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণের নিকট, এবং শাস্তিপর্কে তুলাধারী অর্থাৎ বণিক, 
জাজলি নামক ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট স্বধন্মান্ুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করিয়াই 
মোক্ষ কিরূপে লাভ করা যায় তাহার নিরূপণ শুনাইয়াছিল ( মভা. বন, ২০৬- 
২১৪7 শাং. ২৬০-২৬৩)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি 
সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই শ্রেষ্ট ; তা সে ব্যবসায়ে স্বর্ণকারই হউক, ছুতারই 
হউক, বেপেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক । কোন মন্ুুষ্যেরই যোগ্যতা 
তাহার ব্যবসায় কিংবা জাতির উপর নির্ভর করে না--সমস্তই তাহার 
অন্তঃকরণের শুদন্ধতার উপর নির্ভর করে, এবং ভগবানের অভিপ্রায়ও ইহাই । 
সমাজের সমস্ত লোকের নিকট এইরূপে মোক্ষের দ্বার খুলিয়া! দিলে, সমাজে 
যে এক বিশেষ জাগৃতি উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাষ্ট্রীয় ভাগবতধর্দের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে দেখা যায়। কি শ্রী, কি চণ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের 
নিকট সকলেই সমান, “দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত”, প্রতীকের জন্য নহে, 
কালে! সাদ। বর্ণের জন্য নহে এবং স্ত্রীপুরুষাদি কিংবা ব্রাহ্মণচণ্ডালাদি ভেদাদির 
জন্যও নহে। . তুকারাম বলেন (গা. ২৩৮২-৫, ৬)-_ 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শূদ্ৰ । চাগুল। আছে অধিকার । 
বালে নারীনর। আদ্দিকবোনি বেশ্যাহী ॥ 

তুকা ক্ষণে অনুভবে । আদ্দী* পাডিয়লেঁ ঠাবে। 
আপণিকহী দৈবে। সুখ ঘেতী ভাবিকে ॥ ' 


আর অধিক কি বলিব? গীতাশাস্ত্রেেও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, “মনুষ্য যতই 
ছুরাচারা হউক না, নিদেন অন্তকালেও অনন্যমনে সে যদি ভগবানের শরণ 
লয় তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন না” (গী. ৯. ৩০) ও ৮, 
৫-৮ দেখ )। বেশ্যা” এই শব্দ উপরি-উক্ত অভঙ্গে দেখিয়া, পবিত্রতার ভাণকারী 
অনেক বিদ্বান লোকের বোধ হয় খারাপ লাগিবে। কিন্ত 'ঞই সব লোক, 
প্রকৃত ধর্ম ফি তাহা জ্খনেন না, এইরূপ বলিতে হয়। শুধু হিন্দুধর্ম্মে নহে, 
বৌদ্ধ ধর্মেও এই সিদ্ধান্তই স্বীকৃত হইয়াছে (মিলিন্দ প্রশ্ন. ৩, ৭, ২)। বুদ্ধ 
আত্রপালী নামক বেশ্যাকে এবং অগুলীমাল নামক চোরকে দীক্ষা দিয়া- 
ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্শগ্রস্থে এইরূপ কথা আছে। খৃষ্টের সহিত এক সঙ্গে বংস্তত্ের 


ভক্তিমাৰ্গ । ৪৪৭ 


উপর আযর়োহিত দুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খৃষ্টের শরণ লওয়ায় 
খৃষ্ট তাহাকে সদ্গতি দিয়াছিলেন এইরূপ খৃষ্টান ধর্ম্মপুস্তকেও বর্ণনা আছে 
(ল্যুক. ২৩. ৪২ ও ৪৩)। আমার ধর্মের উপর যাহার শ্রদ্ধা আছে সেই বেশ্যাও 
সলিল খৃষ্টই এইরূপ একস্থানে বলিয়াছেন (মেথা, ২১:৩১; লুক. 
৭. ৫০)। অধ্যাত্মশাস্তদৃষ্িতেও এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হয় এইরূপ আমি 
পূৰ্ব্বে ১০ম প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই ধর্ণ্মতত্ব শাস্ত্রতঃ নির্বিবাদ হইলেও 
যাহার সমস্ত জীবন দুরাচারেই কাটিয়াছে তাহার শুধু অস্তকালেই অনন্যভাবে 
ভগবানের শরণ লইবার বুদ্ধি হওয়। সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় অস্তকালের 
যাতনার মধ্যে, কেবল যান্ত্রিকভাবে “রা বলিয়া পরে বিলম্বে ‘ম’ বলিয়া মুখ 
খুলিবার এবং বন্ধ করিবার' পরিশ্রম ব্যতীত বেশী আর কিছুই লাভ হয় না। 
এই জন্য, কেবল মরণসময়েই নহে,.সমস্ত জীবন সর্বদা আমার স্মরণ মনোমধ্যে 
স্থির রাখিয়া, স্বধন্মানুসারে আপনার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিয়া 
যাও, তাহার পর তুমি যে-জাতিই হওন! কেন, কর্ম করিয়াই তুমি মুক্ত 
হইবে, এইরূপ ভূবন সকলকে নিশ্চয়পুর্ধক বলিয়াছেন (গী. ৯. ২৬২৮ ও 
৩০-৩৪ দেখ )। 
এইপ্রকারে বর্ণের, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্ত্রীপুরুষাদিরও ভেদ ন! রাখিয়া, 
এবং ব্যবহার লোপ না করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাত্মৈক্যঞ্তান আবালবৃদ্ধ সকলেরই 
সুলভ করিয়। দেওয়া হইয়াছে গীত্তাক্ত .ভক্তিমার্গের এই সামর্থ্য ও সমতার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে, “সকল ধর্ম ছাড়িয়। তুমি একাস্তভাবে আমারই শরণ লও, আমি 
সর্ব পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত কারব, ভীত হইও না” এইরূপ: প্রতিজ্ঞা 
পূর্বক গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান গীতাশাস্ত্রের যে উপসংহার করিয়াছেন 
তাহার মন্ম সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকিয়াও পাপপুণ্যে অলিপ্ত 
থাকিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তিরপ আত্মশ্রেয় সম্পাদন করিবার যে প্রত্যক্ষ মার্শ 
কিংবা উপায় তাহাই ধৰ্ম্ম, এইরূপ ব্যাপক অর্থে ধর্ম্মশব্দের এইস্থানে উপষোগ 
কর। হইয়াছে । অন্থগীতায় গুরুশিষ্যসংবাদে অহিংসাধর্ম, সত্যধর্ম্ম, ব্রত ও 
উপবাস, জ্ঞান, যাগবজ্ঞ, দান, কন্ম, সন্যাস ইত্যাদি যে অনেক প্রকার মুক্তির 
উপায় অনেক লোক প্র।তপাদন করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধন 
কোন্টি তাহা! আমাদিগকে বল, এইরূপ খাষির! ব্রন্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
(অশ্ব, ৪৯) এবং শান্তিপর্ব্বে ( শাং ৩৫৪) উগ্চবৃত্তি উপাখ্যানেও এই প্রশ্ন 
প্রদত্ত হইয়াছে যে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, বানপ্রস্থধর্শ, রাজধন্ম, মাতৃ-পিতৃসেবাধন্ধ, 
রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মরণ, ব্রাহ্মণের স্বাধ্যার ইত্যাদি বে অনেক ধর্ম কিং 
্ব্গপ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাহ ধর্ম কোন্টি। 
এই ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম্মমার্গ কিংবা ধর্ম পরম্পরবিরুদ্ধ বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, কিন্ত 
শাঙ্রকায় এই সকল প্রত্যক্ষ মার্গের যোগ্যত। একই মনে করেন; কারণ 


৪৪৮ ., গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্তর । 


সর্বভূতে সাম্যবুদ্ধি এই যে চরম সাধ্য তাহা উপরি-উক্ত ধর্মসমূহের মধ্যে 
কোনও এক ধর্ম্মের উপর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে একাগ্র না করিলে 
পাওয়া যায় না। তথাপি এই নানা মার্গের অথবা প্রতীকোপাসনার গোল- 
যোগের মধ্যে পড়িলে মন হত বুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুধু অক্ফুনকে নহে, 
অজ্ঞুনকে উপলক্ষ্য করিয়' সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন 
যে, এই অনেক ধর্মমার্গ ছাড়ির। “তুমি শুধু একমাত্র আমারই শরণ লও, 
আমি তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না”। তুকারাম 
বাবাও সর্ব্বধর্ম্ম নিরসন করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন-_. 


জলে৷ তে জনীব জলো তে শাহানীব। 
রাহে! মাঝ! ভাব বিঠ্যুল পাথী । 


জলে! তো আচার জলে! তে বিচার । 
বাহোমন স্থির বিঠঠুল পারী' ॥ (গাঁ, ৩৪৬৪) 
নিশ্চয়পূর্ববক উপদেশ বা প্রার্থন। এই চূড়ান্ত সীমায় পৌছিরাছে। 
শ্ীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ সুবর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অল্নের মধ্যে ‘ভক্তি’:রূপ এই 
অস্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর । ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ডুষ করিয়া 
উঠিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক্‌। I 


ইতি ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


চতুর্দশ প্রকরণ । 
গীতাধ্যায় সঙ্গতি । 


প্রবৃত্তিলক্ষণং ধৰ্ম্ম খবির্নারায়শোহ্রবীৎ। * 
মহাভারত, শাস্তি, ২১৭, ২ 


কণ্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বারা কিংবা ভক্তির দ্বার! সর্বাস্মৈক্য- 
কূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণনূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্যাস 
গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া সংসারে শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম কেবল কর্তব্য 
বলিয়া! সর্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মন্ৃষ্যের পরম পুরুষার্থ 
কিংবা জীবনযাপনের উত্তম মার্গ, ইহাই ভগবান্‌ কর্তৃক গীত উপনিষদ 
ভগবদ্‌গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে__এ পর্য্যন্ত যে বিচার করা হইয়াছে তাহা 
হইতে ইহ! উপলব্ধ হইবে। কিন্তু যে ক্রম অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই 
অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রন্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায়, ভগবদ্গীতায় 
ইহার কিরূপ বিন্যাস করা হইয়াছে, এখানে তাহারও একটু আলোচনা কর! 
আবশ্যক । কোনও বিষয়ের নিরূপণ ছুই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে 
পারে; এক শাস্ত্রী, আর-এক পৌরাণিক ; তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য 
বিষয় হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের 'মুলতব কিরূপে নিষ্পন্ন হয় তর্কশান্্রাুসারে 
সাধক-বাধক প্রমাণ যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্ত্রী 
পদ্ধতি। ভূমিতিশান্ত্র এই পদ্ধতির একটা উৎক্বষ্ট উদাহরণ; ন্যাক়সুত্র কিংবা 
বেদান্তহ্ত্র--ইহাদের উপপাদনও এই বর্ণের মধ্যে আসে । তাই ভগবদ্গীতায় 
ব্রহ্মস্থত্রের বা বেদান্তসূত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে উহার বিষয়টি 
হেতুষুক্ত ও নিশ্চয্নাতক প্রমাণের দ্বারা সিন্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও 
দেখিতে পাওয়া যায়--"বরহ্মস্ত্রপদৈশ্চেব হেতুমত্তিবিনিশ্চিতৈঃ” (গী ১৩. 
৪)। কিন্ত ভগবদ্্‌গীতার নিরূপণ পশাস্ত্র হইলেও উহা! এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি 
অনুসারে কর। হয় নাই । ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের কথোপ- 
কথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেষে “ভগবদ্গীভাস্থপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে” এইরূপ 
উল্লেখ করিয়া তাহার পর “শ্রীকৃষ্চার্জ্জুনসংবাদে” এইরূপ গীতানিরূপপের স্বরূপ- 


* “নায়ায়ণ খবি, ধর্মকে প্রবৃত্তিমূলক বলিয়াছেন।” নর ও নীরায়ণ এই দুই ধবিদের মধ্োই 
এই নারায়ণ খখি ছিলেন ; এবং এই দুয়েরই অনুক্ৰমে অৰ্জ্জুন ও গ্রীকৃষ্ণ অবতার ছিলেন, ইহ! 
পুর্ধ্ব বলা হুইয়াছে। সেইরূপ আবার, নারায়ণীক্স ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্য-- এই সম্বন্ধে মহা- 
ভারতের বচনপড পূর্বে দেওয়া হইযনাছে। 


ও 


৫৭ 4 


৪৫০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


দ্যোতক শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই নিরূপণ ও শাস্ত্রী নিরূপণের প্রভেদ স্পষ্ট- 
রূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাত্মক নিরূপণকেই ‘পৌরাণিক’ নাম দিয়াছি। 
সাত শত শ্রোকের এই সম্বাদাম্মক বা পৌরাণিক নিরূপণে “ধৰ্ম্ম” এই ব্যাপক 
শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহাদের সকলগুলির সবিস্তর 
বিচার আলোচন! কর! কখনই সম্ভব নহে। কিন্ত (যত সংক্ষেপেই হউক ন! কেন) 
গীতায় অনেক বিষয় যাহা! পাওয়া যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন 
-করিয়৷ হইল ইহাই আশ্চর্য্য! ইহ! দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি 
ব্যক্ত হইতেছে; এবং অন্ুগীতার আরম্তে যে বল! হইয়াছে যে, গীতার 
উপদেশ “অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে কথিত হইয়াছে” তাহারও সত্যতার বিশ্বাস 
হয়। অর্জুন যাহা পূর্বেই অবগত ছিলেন তাহ পুর্ধার সবিস্তর বলিবার 
কোন প্রয়োজন ছিল না। ' আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিব কি না, এবং 
করিলেও কিরুপে করিব ইহাই তাহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শুকৃষখ নিজের 
উত্তরে ছুএকটি যুক্তি দেখাইতে থাকিলে, অৰ্জ্জুন সেই সম্বন্ধে কোন-না- 
কোন আপত্তি উত্থাপন করিতেছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদে 
গীতার*বিচার-আলোচনা স্বভাবতই কখন ভাঙ্গাভর্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর 
কখন বা পুনরুক্ত হইয়াছে । উদাহরণ ষথা,-_ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের 
বর্ণনা স্ব্নভেদে ছইস্থানে ( গী. অ. ৭ ও ১৪) কর! হইয়াছে; আবার স্থিত প্রজ্ঞ, 
ভগবদ্ভক্তঃ ত্রিগুণাতীত ও ব্ৰন্মভূত--ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও, 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে । উল্টাপক্ষে, “অর্থ ও 
কাম বদি ধন্মকে ন! ছাড়ে তবেই তাহ! গ্রাহ্য হয়”, এই তত্বের-_-প্ধন্মাবিরুদ্ধঃ 
কামোহন্মি” (৭. ১১) এই একটি ব১নেই গীত! ইঙ্গিত করিয়াছেন |. হহার 
পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা হইলেও শ্রৌতধর্ম্ম, 
স্মার্ভধন্ম, ভাগবতধর্ম্ম, সাংখ্যশাস্ত্র, পুর্বমামাংস1, বেদান্ত, কর্মাবিপাক, ইত্যাদির 
যে সকল প্রাচীন সিন্ধাস্তসমূহের আধারের উপর গীতার জ্ঞানের নিরূপণ 
করা হইয়াছে, তাহাদের পরম্পরা বে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ 
করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়া যায়। এবং গীতার প্রতিপাদনের রীতি ঠিক 
ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদ্িগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে 
যে, গীতা একপ্রকার ভেক্কীবাজি, অথবা শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার 
পূর্বে গীত! রচিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্য গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও 
বিরোধ দেখিতে পাওয়। যায়, কিংবা নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞানই আমাদের 
বুদ্ধির অগন্য।' সংশয়নিবৃত্রির জন্য.টীকা! দেখিলেও বিশেষ লাভ হয় না) কারণ, 
তাহা অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টাকাকারদিগের মতসম্বস্থীয় 
পরম্পর-বিরোধের সমন্বয় করা তুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন অধিকাধিক 
বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । কোন কোন সু প্রবু্ধ পাঠকও এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত. 
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হইয়াছেন আমি জানি । এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের 
ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস 
করিয়া এ পর্যান্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এস্থলে আর একটু এই 
বলিতে চাদি যে, এই বিষয়ই শ্রীরুষ্ ও অৰ্জ্জুনের কথোপকথনে অজ্জুনের প্রশ্ন 
কিংবা! সংশয়ের প্রসঙ্গত্রমে ন্যনাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আগিয়া পড়িয়াছে। 
তাহা বলিলে এই বিচার আলোচনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্তী প্রকরণে 
সমস্ত বিষয়ের উপসংহার কর! সহজ হইবে । 

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, বৈভব, যশ ও পূর্ণস্বরাজ্যের সুখসন্ভোগ 
করিতেছিল, তখন এক সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমী যশস্বী ও পরমপুজ্য ক্ষত্রিয় 
আর একজন মহাধনুর্ধর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধন্মানুযায়ী স্বকর্তব্ প্রবৃত্ত করাইবার 
জন্য গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য 
করা আবশ্যক । জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ধের প্রবর্তক মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ, 
এই ছুইজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহীত্রী উভয়েই বৈদিক ধর্মের 
কেবল সন্যাসমার্গকে স্বীকার করিয়। ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত বর্ণের জন্য -সন্নাস- 
ধর্ধের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ করেন নাই ; কারণ, 
ভাগবতধন্দের উপদেশ এই বে, শুধু ক্ষত্রিয় কেন, ব্রাক্ষণদিগকে ও নিবৃত্তি- 
মার্গের শাস্তির সঙ্গেসঙ্গেই নিফামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কর্ম্ম করিবার প্রবত্ব 
ফ্রিতে হইবে । যে কোন উপদেলই হউক না কেন, তাহার কোন-নাকোন 
কারণ অবশ্যই থাকে ; এবং সেই উপদেশের সফলতা! চাহিলে, শিষ্যের মনে 
উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকা 
আবশ্যক । তাই, এই ছুই বিষয় স্পষ্ট করিবার জন্যই ব্যাসদেব গীতার 
প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইয়াছিল, 
তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। কৌরব ও পাগবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য 
সজ্জিত হইয়! কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব 
আছে ; ইতিমধ্যে অজ্জুনের কথা অনুসারে শ্রীরুষ্খ তাহার রথ উভয় সৈন্যের 
মাঝখানে লইয়! গিয়! দাড় করাইলেন এবং অর্জুনকে বলিলেন, “যাহাদের সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীন্ম-দ্রোণাঁদিকে দেখ*। তখন অৰ্জ্জুন উভয় 
সৈনোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপনারই বাপ, কাকা, 
পিতামহ, মাতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রভৃতি 
ছইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কর! 
পূর্ব হইতেই স্থির হইয়া গিয়াছিল এবং উভয় পক্ষেরই সৈন্যসংগ্রহ অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পরম্পতরর মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের 
প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্বপ্রথম অজ্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার ন্যায় 
মহাযোদ্ধারও মনে বিষাদ. আসিল এবং তীহার মুখ হইতে এই কথা বাহির 


৪৫২ গীতারহস; অথবা কর্মাযোগশান্ত । 


হইল প্রাঁজালাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমরা করিতে বসিয়াছি) ইহ! 
অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেযস্কর নহে?” এবং পরে অজঙ্ুন শ্রীরঞ্ণকে 
বলিলেন যে “শত্রুরা আমার 'প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, 
কিন্ত ত্রেলোকোর রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা গুরুহত্যা ভ্রাতৃহত্যা বা কুলক্ষয়ের 
ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছা করি ন! ।” অজ্জুনের সব্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, 
হাত-পা শিথিল হইয়া গেল, মুখ শুকাইয়া গেল, এবং বিষণ্ণ বদনে হস্ত হইতে 
ধনুর্ববাণ নিঃক্ষেপ করিয়! বেচারা রথে চুপচাপ বসিয়া পড়িলেন--এই কথ প্রথম 
অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে “অঞ্জুনবিষাদ-যোগ” বলে। কারণ, সমস্ত 
গীতার বৰহ্মবিদ্যান্তর্গত ( কৰ্ম্ম- )যোগশান্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, 
প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিকৃত হইয়াছে তাহাকে এই কর্্মযোগ- 
শান্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয়াই প্রত্যেক অধ্যাক়কে তাহার বিষয়ানুসারে অর্জঞুন- 
বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত 
‘যোগ’ একত্র হইলে পর তাহাই প্ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কন্মযোগশান্ত্র” হুইয়! 
দীড়ায়। প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ব কি, তাহা আমি এই গ্রন্থের 
আরস্তে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহা ঠিক না জানিলে 
সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যকৃরূপে আমার মনে আসে না। “সাংসারিক কর্ম্ম হইতে 
নিবৃত্ত হইয়৷ ভগবদৃতজনেই প্রবৃত্ত হওয়া কিংবা! সন্ন্যাস গ্রহণ করা”,_ইহাই যদি 
গীতার তাৎপর্য বলিতে হয়, তাহ! হইলে অর্জুন যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া 
ভিক্ষ! মাগিতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাহাকে এই উপদেশ।দিবার কোন আকু 
শ্যকতা ছিল না। প্রথম অধ্যায়েরই শেষে “বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিয়াছ ; 
তোমার এই উপরতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! চল, 
আমর! হুজনেই এই কর্ম্মময় সংসার ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তি- 
যোগ অবলম্বন করিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!” এইরূপ অর্থের 
ছুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়! দিয়া সেইখানেই গীতা সমাপ্ত কর! উচিত 
ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়। গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বৎসর কাল 
(মতা. আ.. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর দুর্ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে 
তাহার দোষ বেচারী অর্জুন ও শ্রীরুষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরু- 
ক্ষেত্রে সমবেত শত শত মহারথী অজ্জুনকে ও শ্রীরুষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, 
কিন্ত যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্পই 
তয় করিবে! জগতের লোক যাহাই বলুক না) “্যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব 
প্রবজেং* ( জা. ৪ )--যখুনই উপরতি হইবে, তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব 
করিবে না--উপনিষদে তো ইহাই উক্ত হইয়াছে । অর্জুনের উপরতি জ্ঞ 

ছিল না মোহমূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই.তে৷ হইয়াছিল; তাহা 
হইলেই অর্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাঁড়িযা ফেলিয়া সেই উপরতিকেই 
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পুর্ণ জ্ঞানমূলক করা ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে 
সংসারের উপর বিভৃষ্ণ! জন্মিলে সেই বিতৃষ্ণার দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাহরণ ভক্তিমার্গে বা সন্নাাসমার্গেও 
আছে। অজ্ঞুনেরও এই প্রকার দশা হইত । সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বস্তু গেরুয়! 
করিবার জন্য এক মুঠ! গেরুয়া মাটি কিংবা ভক্তিপূর্র্বক ভগবানের নাম সংকীর্তন 
করিবার জনা তাল মৃদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে । 
কিন্ত সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তেই শ্রীকৃষ্ণ 
অজ্জুনকে বলিতেছেন__প্অজ্জুন, তোমার এই দুর্বুদ্ধি কি করিয়া আসিল? এই 
ক্লৈবা তোমার শোভা পায় না! ইত! তোমার কীর্তিনাশ করিবে! অতএব 
এই দৌর্বলা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও !” স্থাপি অৰ্জ্জুন কাপুরুষের ন্যায় 
পুনর্বার প্রথমেই কান্নার সুর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন-__“আমি ভীগ্ম- 
দ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে কি করিয়া বধ করিব? মর! ভাল কি মার! ভাল, 
এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে ; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম 
শেয়স্কর তাহা আমাকে ৰল; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি” ৷ শ্রীকৃষ্ণ 
দেখিলেন, অৰ্জ্জুন মায়ার বশীভূত হইয়াছেন ; এবং একটু হাসিয়া “অশোচ্যানন্ব- 
শৌঁচস্তং”, ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন । 
অর্জুন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং কর্মস্যাসের 
কথাও পাড়িয়াছিলেন। তাই, জগতে “কর্মতযাগ” ও ‘কর্ম্‌সাধন’--জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের এই যে ছুই আচরণ-পদ্থ। অর্থাৎ নিষ্ঠা দেখিতে পাওয়। ষায়,-_তাহা হইতেই 
ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন ; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
একটা নিঠা গ্রহণ করিলেও তুমি ভুল করিতেছ ইহাই অজ্জুনের প্রতি ভগবানের 
প্রথম উক্তি । তাহার পর, যে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখানিষ্ঠার উপরে অঞ্জুন কর্ম্ম- 
সন্ন্যাসের কথ! বলিতেছিলেন সেই সাংখানিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে 
“এয! তেহভিহিতা! বুদ্ধিঃ* ( গী. ২, ১১-৩৯) পৰ্য্যন্ত উপদেশ করিলেন; এবং 
আবার অধায়ের শেষ পর্য্স্ত, কন্মযোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার 
প্রকৃত কর্তব্য এইরূপ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন । “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে” এইরূপ, 
শ্লোক “অশোচ্যানন্থশোচত্বং+৮ এই শ্লোকের পূর্বে যদি আসিত তাহা হইলে 
এই অর্থই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্ভাষণের প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমার্গের 
প্রতপাদন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে-_”ইহা! তো! সাংখ্যমার্গ অনুসারে 
প্রতিপাদিত হইল ; এক্ষণে যোগমার্গ অস্থসারে প্রতিপাদন করিতেছি ।” ষাহাই 
হউক না কেন, কিন্তু অর্থ একই । সাংখ্য.(বা সন্যাস) এবং যোগ € বা কর্ম্মযোগ ) 
ইহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১শ গ্রকরণে প্রথমেই আমি স্পষ্টর্নপে দেখাই- 
স্লাছি। অতএব তাঁহার পুনরুক্তি না করিয়া ইহাই বলিতেছি যে, চিত্তগুত্ধির জন্য 
" স্বধশ্মীহুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম করিয়। জ্ঞানলাভ হইলে পর মোক্ষের জন্য 


8৫৪ গীতারহস্য অথবা কশ্মাযোগশাস্ত্র । 


শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্ মার্স বলে; এবং 
কর্ম্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উহা নিষ্ষামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই 
যোগ কিংবা! কৰ্ম্মযোগ বলে। 

ভগবান অজ্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সাংখামার্গের অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানান্ুলারে আত্ম! অমর ও অবিনাশী হওয়ায় “ভীন্ষপ্রোণাদিকে আমি বধ 
করিব” তোমার এই ধারণাটাই মিথা। ; কারণ, আত্মা! মরেও না, মারেও না। 
মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্্ বদলায় সেইরূপই আত্মা এক দেহ ছাড়িয়! দেহাস্তরে 
যায় এইমাত্র ; কিন্তু সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত 
নহে। ভাল; “মামি বধ করিব” এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধই কেন করিব 
এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রত, প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত 
না হওয়াই ক্ষাত্রধন্ম ; এবং যখন এই সাংখামার্গে প্রথমতঃ বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্ম 
করাই শ্পেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা 
হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। 
অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ ? “আমি মারিব*, “সে মরিবে* এই নিছক 
কর্মদৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধৰ্ম্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে 
তুমি আপন প্রবাহপতিত কাৰ্য্য কর, তাহ) হইলে কোন পাপই তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গান্থসারে এই উপদেশ হইল । কিন্তু চিত্তগুদ্ধির 
জন্য প্রথমতঃ কর্ম্ম করিয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে পর শেষে সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্যাস 
গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় 
থাকিয়া যায় যে, উপরতি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বুদ্ধ ছাড়িয়। ( সম্ভব হইলে ) 
তখনই সন্যাস গ্রহণ কর কি ভাল নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়। 
তাহার পর বার্ধক্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে 
এইরূপ মন্বাদি স্বৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথা বলিলে চলিবে না। কারণ, 
যখনই হউক সন্নযাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিতৃষ্ণা' 
হইবে তখনই বিলম্ব না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত ; এবং এই কারণেই 
উপনিধদ্দেও প্ব্রক্মচর্য্যা্দব প্রব্রজেৎ গৃহান্ধা বনাদ্।” (জা. ৪) এইরূপ বচন 
পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় 
সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। 

স্বাবিমৌ পুরুষব্যাত্তর সুর্য্যমগ্ডলভেদিনৌ । 
পরিব্রাছযোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো! হতঃ॥ 

হে পুরুষব্যাস্র? সূর্য্যমগ্ুৰ্বাকে ভেদ করিয়া বহ্মলোকে দুইজন গমন করেন ; 
এক যোগযুক্ত সন্যাসী, আর এক, যে ব্যক্তি রণে অভিমুখ হই মরে”, এইরূপ 
মহাভারতে ( উদ্বো, ৩২২ ৬৫) উ হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থাৎ “চাপকোর 
অর্থশান্ত্রেও এই অর্থের এক শ্লোক আছে 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৫৫ 


যান্‌ ষজ্ঞসংবৈস্তপস| চ বিপ্রাঃ স্বৰ্গেষিণঃ পাত্রচয়েস্চ যান্তি । 
ক্ষণেন. তানপ্যতিযাস্তি শূরাঃ প্রাণান্‌ সুযুদ্ধেধু পরিত্যজন্ত£ ॥ 
প্বর্গেচ্ছ, ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বারা ও তপস্যার দ্বারা 
যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও 
ছাড়াইয়৷ যায়” ;-_অর্থাৎ সুধু তপস্বী বা সন্যাসী এবং নানা যাগবজ্ঞদীক্ষিতেরাও 
যে গতি প্রাপ্ত হর, র্ণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতিই লাভ করে, ( কৌটি. 
১০. ৩, ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং, ৪৮-১০০ দেখ )। যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার 
ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্ঘাটিত হয়; যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে 
পৃথিবীর রাজ্য পাওয়! যায়” ( ২, ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্য ও 
ইহাই। অতএব, ইহাও সাংখ্যমার্গ অনুসারে প্রতিপাদন কর! যাইতে পারে যে, 
সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা বুদ্ধ কর, ফল একই । কিন্তু ‘যাই বলনা কেন, যুদ্ধ 
করিতেই হইবে’ এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বার! সম্পূর্ণরূপে 
সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে ভগবান্‌ 
কন্মযোগমার্গের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং গীতার শেষ 
অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এই কর্মষোগেরই--অর্থাৎ কর্ম করিতেই হইবে এবং 
তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া! বরং কর্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয়, তাহার 
বিভিন্ন প্রমাণ দিয় সংশয়নিবৃত্তিপূর্বক সমর্থন করিয়ছেন। কোনও কৰ্ম্মই 
ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্মের বাহ পরিণাম অপেক্ষা 
কর্তীর বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে, ইহাই 
কন্মযোগতখ্ধের প্রধান তত্ব (গী, ২. ৪৯)। কিন্ত বাসনা শুদ্ব কি অশুদ্ধ 
ইহা স্থির করাও শেষে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্বাচনকারী বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিরকে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় ন'।. এই জন্য 
সেই সঙ্গেই ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, 
সমাধির দারা প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কেও স্থির করা আবশ্যক, ( গী. 
২,৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে প্রতীত হয় যে, অনেক লোক 
স্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য সুখ লাভ করিবার জন্যই যাগবজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য 
কর্মের বৃথা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি_-আজ 
'এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে-- 
এইরূপ চিস্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও 
চঞ্চল হইয়া থাকে। এই সব লোকের! স্বর্গন্খার্দি অনিত্য ফল অপেক্ষা! 
বড় অর্থাৎ মোক্ষরূপ নিত্য সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কম্মষোগ- 
মার্গের রহস্য অজ্জুনকে এই বলা হইয়াছে যে, বৈদিক কর্মের কাম্য উদ্যোগ 
ছাড়িয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে কণ্ম করিতে শিখ) কর্ম করিবার অধিকার তোমার 
আছে; কর্মের ফল পাঁওয়। কি ন! পাওয়া--ইহ! কখনই তোমার আয়ত্তাধীন 
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নহে (২. ৪৭); ফলদাত! পরমেশ্বর, ইহা! মনে করিয়া, কর্শের ফল পাওয়া 
যাক্‌'ব! নাই যাক্‌ ছুই সমান, এইরূপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়াই যাহায়! 
কর্ম করে তাহাদের পাপপুণ্য কর্তীকে স্পর্শ করেনা; অতএব এই সম- 
বুদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর) এই সমবুদ্ধিকেই অর্থাৎ পাপম্পর্শ ন লাগে এইরূপ 
কর্মের যুক্তি বা কৌশলকেই যোগ বলে ; এই যোগ সাধন করিলে, কর্ম 
করিলেও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে ; মোক্ষের জন্য কর্ম্মসন্যাসই কর্রিতে 
হইবে এরূপ নহে (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অঞ্জুনকে বলিলেন 
যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ত বল! যায় 
(২.৫৩), তখন অজ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন যে, পস্থিতপ্রজ্ছের আচরণ কিরূপ 
হইবে তাহা আমাকে বল””। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজের 
বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং শেষে স্থিতপ্রজ্ছের অবস্থাকেই ব্রাঙ্গী স্থিতি বলে এইরূপ 
বল! হইয়াছে । সারকথা, অজ্জুনকে যুক্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহ এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য “কন্মত্যাগ” 
(সাংখ্য) ও “কর্ম্মসাধন”, ( যোগ ) এই দুই নিষ্ঠ। হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে; 
এবং বুদ্ধ কেন করিতে হইবে তাহার উপপত্তি প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে কথিত 
হইয়াছে । কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূর্ণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিং! 
কর্ম্মযোগমাগানুসারে জ্ঞানের কথা বলিতে আরম্ভ কর! হইয়াছে ; এবং এই কন্ম- 
যোগের হল্লাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহ! বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যন্ত লইয়! চলিলেন যে, কশ্মযোগমার্গে কর্ম্মাপেক্ষ! 
কর্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হয়, তখন স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় 
তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়! কর্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখা যাক্‌ বে, পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। 
দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসন্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচন! করিয়াছি। ৫ 

তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে অক্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “কর্্মযোগমার্গেও কর্ম্মা- 
পেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায় 
সম করিলেই হইল ; আমাকে যুদ্ধের ন্যায্ন নিষ্ঠুর 'কন্ম করিতে কেন তবে 
বলিতেছ ?” ইহার কারণ এই থে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলেই, “যুদ্ধ কেন 
করিৰে? বুদ্ধিকে সম রাখিয়! উদাসীন হইয়া! কেন বসিয়া! থাকিবে না, এই 
প্রপ্নের নির্ণর হয় না  বুদ্ধিকে সম রাখিয়া ও কর্ম্মসন্যাস করিতে পার! যায় না 
এরূপ নহে। তারপর, সনবুদ্ধি পুরুষের, সাংখ্যমার্গানুসারে কর্ম ত্যাগ করিতে 
বাধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান এইরূপ দিতেছেন যে, পুর্বে 
তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই ছুই নিষ্ঠার কথ। বলিয়াছি সত্য ; কিন্তু ইহা 
মনে রেখেো। যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ম একেবারে ত্যাগ করা অসম্ভব । 
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বে পর্য্যন্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পধ্যন্ত প্রকৃতি স্বভাবতই তাহাকে 
কৰ্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করিবেই ; এবং প্রকৃতি যখন এই কর্ম্ম ছাড়িতেই পারে না, 
তখন ইন্দ্রিরসংযমের দ্বার! বৃদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কন্মেজ্ছিয়ের দ্বারাই 
আপন কর্তব্য কর্ম করিতে থাক! অধিক শ্রেয়স্কর । এইজন্য তুমি কর্ম কর? 
কর্ম না করিলে তোমার খাওয়া পর্য্যন্ত চলিবে না! ( ৩.৩-৮ )। পরমেশ্বরই কন্দের 
সৃষ্টি করিয়াছেন ; মনুষ্য নহে। ব্রহ্ধদেব যখন জগৎ ও প্রজা স্ুষ্টি করিলেন 
সেই সময়েই তিনি ‘যজ্ঞে’'রু ও সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদিগকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, যজ্ঞের দ্বার তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও । এই যজ্ঞ যখন 
কর্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন যজ্ঞ অর্থে কনম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য 
ও কর্ম ছুই-ই এক সঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু এই 
কর্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং যজ্ঞ কর। মনুষ্যের কর্তব্য, এই কারণে এই 
কন্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় না । এখন ইহা! সত্য যে, যেব্যক্তি পূর্ণ জ্ঞানী 
হইয়াছেন তাহার নিজের কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না ; এবং লোকদিগের 
নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহা দ্বার সিদ্ধ হয় না যে, কর্ম্ম 
করিবে না; কারণ, কন্ম হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না বলিক্স। ইহাই অনুমান 
করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না৷ করিলেও সেই কম্ম লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কামবুদ্ধিতে 
করা আবশ্যক (গী. ৩. ১৭-১৯) । এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি 
জ্ঞানীপুরুষ পুর্বে কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং আমিও করিতেছি । তাছাড়া ইহাও 
মনে রেখে! যে, 'লোকসংগ্রহ* কর অর্থাৎ নিজের আচরণের, দ্বারা লোকদিগকে 
তাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়! যাওয়া! জ্ঞানী পুরুষদিগের 
অন্যতর মুখ্য কর্তব্য । মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউন ন। কেন, প্রক্ধাতর ব্যবহার 
হইতে তাহার মুক্তি হয় না; অতএব কর্ম্মত্যাগ কর! ত দূরের কথা, কর্তব্য 
বলির স্বধন্মানসারে কর্শ করিতে থাকা এবং আবশ্যক হইলে যদি তাহাতে 
মৃত্যুও হয় তাহাও শ্ৰেয়ঙ্কর ( ৩. ৩০-৩৫ ) ; তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার 
উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রকৃতিকে সমস্ত কন্মের কর্তৃত্ব দিয়াছেন 
দেখিয়! মন্গুষ্যের ইচ্ছা ন' থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অৰ্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন 
করিলেন ; তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়। অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন যে, কাম- 
ক্রোধাদি বিকার বলপূর্ব্বক মনকে ভ্রষ্ট করে; অতএব ইন্জ্িয়সংঘন করিয়া! প্রত্যেক 
মন্ষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি 
সমতা প্রাপ্ত. হইলেও কন্ম কাহাকেও ছাড়ে না) অতএব স্বার্থের জন্য না হউক, 

অন্তত লোকসংগ্রছের জন্যও নিফাম-বুদ্ধিতে কম্ম করিতেই হুইবে__এইক্পে 
কশ্মযোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করা হইয়াছে ; এবং ভক্কিমার্গের “আমাতে সমস্ত 
কৰ্ম্ম অর্পণ কর” (৩, ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরার্পণ রি কন্ম করিবার 
তত্বেরও এই অধ্যাঙ্নে প্রথম উল্লেখ হইয়াছে। 

[' 4 
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কিন্ত এই বিচার-আলোচন৷ তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও 
তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ কর! হইয়াছে । এখন পধ্যস্ত যাহ! প্রতিপাদন 
কর! হইয়াছে তাহ! কেবল অর্জ.নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্তই নূতন রচিত 
এইরূপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হয় ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্তে এই 
কর্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত বা নারায়ণীয় ধর্ম্মের ত্রেতাযুগবাহী পরম্পর! প্রদত্ত 
হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জনকে বলিলেন যে, আদিতে কিংব! যুগারন্তে আমিই 
এই কম্মযোগমার্গ বিবস্বানকে, বিবন্বান মনকে এবং মনু ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন, 
কিন্ত মধ্যে ইহ! নষ্ট হইয়| যাওয়ায় ও যোগই (কৰ্দ্মযোগমাৰ্গ ) আমি এক্ষণে 
তোমাকে পুবর্বার বলিলাম ; তখন অজ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে 
তুমি কি করিয়! আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান বলিলেন বে, 
সাধুদিগের সংরক্ষণ, হুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্মের স্থাপনা করাই আমার অনেক 
অবতারের প্রয়োজন ; এবং এইরূপ লোকসংগ্রহকারক কর্ম আমি করিলেও 
আমার তাহাতে আসক্তি ন! থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ 
করে না। এই প্রকারে কর্ম্মযযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ব জানিয়াই 
জনকাদিও পূর্বে কম্মাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিয়। তুমিও সেইরূপই 
কৰ্ম্ম কর, ভগবান অজ্ঞুনকে পুনর্ববার এইরূপ উপদেশ করিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে 
মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বল! হইয়াছে যে, “যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন 
হয় না” তাহাই প্ুনর্বার বলিয়া ‘যজ্ঞের’ বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা এইভাবে করা 
হইয়াছে যে, কেবল তিল-তঞ্জুল দগ্ধ কর। কিংবা পণ্ড বধ করা একপ্রকার যজ্ঞ 
সত্য, কিন্তু এই দ্ৰব্যময় যজ্ঞ হাল্কা-রকমের এবং সংযমাগ্সিতে কামক্রোধাদি ইন্দরিয়- 
বৃত্তিকে দগ্ধ কর! কিংবা ‘ন মম’ বলিয়া, ব্রহ্মেতে সমস্ত কন্ম আহুতি দেশুয়। উচ্চ 
পৈঠার যজ্ঞ। তাই সেই উচ্চদরের ষক্ষের জন্য ফলাশা ছাড়িয়। কর্ম্ম কর অজ্জুনকে 
এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসকদিগের ন্যায়ান্ণুসারে যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত 
কন্ম স্বতন্ত্র্ূপে বন্ধন না হইলেও, যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। 
তাই, যজ্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে ও তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ 
এই ছুইই বন্ধন হয় না। শেষে বল৷ হইয়াছে যে, সর্বভূত আপনাতে বা ভগবানে 
আছে এই জ্ঞান যে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি। এবং এই জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলেই সমস্ত কৰ্ম্ম ভস্ম হইয়৷ তাহাদের কোন বাধা বর্তায় অর্শে না । 
“সর্ববং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে*-_জ্ঞানে সমস্ত কর্মের লয় হয় ; কর্ম্ম 
স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই বন্ধনের উৎপত্তি। এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ 
ফর এবং কর্মষোগকে আশ্রয় 'করিয়!. যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জনকে এইরূপ 
উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে । সারকথা, কর্ম্মযোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধি- 
রূপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবনা কর। হইয়াছে। 

কন্দযোগের আবশ্যকতা কি অর্থাৎ কর্ম কেন করিতে হইবে, তাহার 
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কারণসমুহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে কর! হইয়াছে সত্য ; কিন্তু দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথ। বলিয়া কর্ম্মযোগের .বিচার-আলোচনাতেও কর্ম্ম 
অপেক্ষ। বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ বারংবার বলা হইয়াছে, তাই এই দুই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মার্গ কোন্টি তাহা বলা এক্ষণে আবশাক। কারণ, দুই মার্গের যোগ্যতা সমান 
বলিলেও পরিণাম হইবে এই যে, যাহার যে মার্গ ভাল মনে হইবে সে তাহাই 
স্বীকার করিবে, কেবল কর্ম্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে 
ন|। অর্জনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ার পঞ্চম অধ্যায়ের আরন্তে অর্জ,ন্‌ 
ভগবানকে এই প্রশ্ন করিলেন যে, “সাংখ্য ও যোগ এই ছুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
মিশ্রিতভাবে আমাকে ন! বলিয়া এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টা তাহা 
নিশ্চয় করিয়। আমাকে যদি বল, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার 
সুবিধা হয়”। ইহার উত্তরে ভগবান স্পঃরূপে ' ইহা বলিয়া অর্জনের সন্দেহ 
দূর করিলেন যে, ছুই নার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষ প্রদ হইলেও, তন্মধ্যে 
কর্মযোগেরই মহত্ব অধিক--“কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে”_-(৫, ২)। এই 
সিদ্ধান্তেরই দ্রঢ়ীকরণার্থ ভগবান আরও বলিলেন যে, সন্যাস বা সাংখ্য- 
নিষ্ঠার দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কর্ম্মযোগের দ্বারাও লাভ হয়ই শুধু 
তাহাই নহে; কর্ন্মযোগে যে নিষ্কাম বুদ্ধির কথা বল! হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না 
হইলে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয় না) এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গে কর্ম্ম 
করিলেও ব্রহ্মলাভ না হইয়! যায় ন1!। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি-_ষে, 
খা ও যোগ ইহার! ভিন্ন ? চলা, বলা, দেখা, শোনা, আদ্বাণ করা ইত্যাদি 
শত শত কর্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহ। ছাড়া ন৷ যায়, তবে কর্মত্যাগের 
সঙ্কল্প না করিয়া, তাহা ব্রহ্মার্পণবুদ্ধিত করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, 
তত্বজ্ঞানী পুরুষ নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে থাকিয়া শেষে উহা দ্বারাই শাস্তি 
ও মোক্ষ লাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর্ম্ম কর এইরূপও বলেন না, আর 
কর্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রক্কৃতিরই খেল! ; এবং বন্ধন 
মনের ধর্ম্ম ; এই কারণে সমবুদ্ধি কিংব! পসর্বভূতাত্মভুতাত্মা, হইয়া যে ব্যক্তি 
কর্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধ! হয় না। অধিক কি, এই অধ্যায়ের শেষে 
ইহাও বল৷ হইয়াছে যে, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী_-ইহাদের সম্বন্ধে 
যাহার বুদ্ধি সম হইয়াছে এবং যে সর্ধভৃতান্তর্ঘত আস্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া 
আপনার বাবহার করিতে প্রবৃত্ত রর তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেই- 
থানেই বন্ধনির্বাণরূপ মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও 
যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে। 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগাইয়া চলিয়াছে) এবং এই অধ্যায়ে 
কর্ম্মযোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক সমবুদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় কথিত হুইয়াছে। 
প্রথম শ্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি 


৪৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র । 


কর্্মফলের আশ! না রাধিকা! কর্তব্য বলিয়া সংসারের প্রাপ্ত কর্ম করে সে-ই 
প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সম্নাসী ; অগ্নিহোত্রার্দি কর্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়া! 
বসিয়া থাকে সে প্ররুত সন্ন্যাসী নহে। তাহার পর. ভগবান আত্মন্বাতস্তোর 
এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কর্ম্মযোগমার্গে বুৰ্ধিকে স্থির করিবার জন্য 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহবপ যে কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে; 
তাহা না করিলে তাহার দোষ অনোর উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার 
পরে, এই অধ্যায়ে ইন্রিয়নিগ্রহর্ূপ যোগ কিরূপে সাধন করিবে, পাতঞ্জল 
দৃষ্টিতে, মুখারূপে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু ষম-নিয়ম-আসনপ্রাণায়ামাদি 
সাধনের দ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেই কার্যানির্বাহ হয় না) সেই 
কারণে আম্মৈকান্তজানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
পরে সে বাক্তির বৃত্তি *সর্বভৃতহ্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি” কিংবা “যে! মাং 
পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশাতি” (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্বভূতে 
সম হওয়া চাই। ইতিমধ্যে অর্জনের এই সংশয় উপস্থিত হইল যে, এই 
সাম্যবুদ্ধিক্ূপ যোগ এক জন্মে সিদ্ধ ন| হইলে আবার অন্য জন্মেও আরম্ভ 
হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে--এবং পুনর্বার সেই দশাই হইবে--এবং 
এই প্রকার যদি এই চক্র ক্রমাগতই চপিতেই থাকে, তবে এই মার্গের দ্বার! 
মন্থুযা কখনই সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে না। এই সংশয় দূর করিবার জন্য 
ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই বার্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার 
থাকিয়া যায় এবং তাহার সহায়তায় অনা জন্মে অধিক অভ্যাস হুইয়া থাকে 
এবং ক্রমে ক্রমে শেষ সিদ্ধি লাভ হয়। এইরূপ বলিয়া ভগবান এই 
অধ্যারের শেষে অর্জ,নকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্পষ্ট উপদেশ দিলেন যে, 
কন্দরযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ সুসাধা হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশা না 
ছাড়িয়া ) কর্ম করা, তপশ্চর্যা করা! এবং জ্ঞানের দ্বার! কর্-সর্যাস করা = 
এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়৷ তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগমার্গের 
আচরণ কর। 

কাহারো কাহারো মত এই যে, এইস্থলে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
কর্ম্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহার পর জ্ঞান ও ভক্তিকে ব্যতন্ত্র নিষ্ঠা 
মানিয়া ভগবান উহার বর্ন করিয়াছেন--অর্থাৎ এই ছুই নিষ্ঠা পরম্পর 
নিরপেক্ষ বা কর্মযোগেরই তুলামূলা, কিন্তু উহা হইতে পৃথক এবং উহার 
পরিবর্তে বিকল্পস্বরূপে আচরণীয়; সপ্চম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত ভক্তি 'এবং পরে রেপষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন ; এবং এই 
প্রকারে আঠারে! অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের 
মধ্যে প্রত্যেকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান ভাগ হয়। কিন্ত 
এই মত ঠিক নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তের শ্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা বার 
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ধে, “সাংখানিষ্ঠা অনুসারে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিব কিংবা যুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম 
চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং যুদ্ধই করিতে হইলে তাহার পাপ 
কি করিয়া এডাইব”, যখন অক্ুনের এই মুখা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 
“জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং তাহ! কর্মের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া “যায় ) 
এবং তোমার যদি ইচ্ছা! হয়, তবে ভক্তি নামে এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে” এইরূপ 
৪৮ ও নিষ্ফল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতেই পারিত না । তাহ! 

ছাড়া, অর্জুন যখন একনাত্র নিণ্চম্নাত্মক মার্গের কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন 
সর্ব ও চতুর শ্রারুষখ আসল কথা ছাড়িয়া তাহাকে তিন স্বতন্ত্র ও বিকল্লাত্মক 
মার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় “সন্নাস” ও 
“কর্মফোগ” এই দুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫.১)) তন্মধ্যে ‘কর্ম্ম- 
যোগ” যে অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির 
তৃতীয় স্বতন্ব নিষ্ঠা তো কোথাও বলাই হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি 
এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাকাঁরদিগের নিজের মনগড়া ; 
এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার কর! তইয়াছে তাহাদিগের এইরূপ 
ধারণ! থাকায় এই তিন নিঠার কথ! কদাচিৎ ভাগবত হইতেই তাহাদের মনে 
আসিয়াছে (ভাগ. ১১, ২০, ৬)। কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতার 
তাৎপৰ্য্য যে এক নতে, সে কগা টীকাকারদিগের মনে হয় নাই। শুধু কর্মের 
দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের জনা জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও 
মানা । কিন্তু ইহার অতিরিক্ত, ভাগবতকার এ কথাও বলেন যে, জ্ঞান ও 
নৈষ্ষম্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও প্র ঢুই-ই ( অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ) ভক্তি 
ব্যতীত শোভা পায় না_-নৈক্ষন্্ামপাচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং 
নিরঞ্জনম্‌’ (ভাগ. ১২. ১২. ৫২ এবং ১. ২. ১২)। এইরূপে স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, ভাগবতকার কেবল ভক্তিকেই প্রকৃত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদ 
অবস্থা মনে করেন। ভগবদ্ভক্রেরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করিবেন না, 
ভাগবত এরূপও বলেন না এবং করিতেই হুইবে, এ কথাও বলেন না । নিষ্কাম 
কৰ্ম্ম কর বানা কর, সমস্ত ভন্ভিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩, 
২৯, ৭-১৯), ভক্কি না থাকিলে সমস্ত কৰ্ম্মযোগ পুনর্ধবার সংসারে অর্থাৎ জন্ম- 
মরণের ফেরে আনিয়া ফেলে ( ভাগ. ১. ৫. ৩৪, ৩৫), ভাগবত কেবল এই 
কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই 
থাকায়, তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগকেও ভক্তিষোগেই ঠেলিয়। দিয়। এইরূপ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই প্রকৃত নিষ্ঠা» কিন্তু ভক্তিই গীতার 
কিছু মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিঙ্গাস্ত 
বা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম 
লাগাইবার যত অনুচিভ। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রান্তি আর 


৪৬২ . গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনে ভক্তি এক. সহজ মার্গ_-এ কথা 
গীতার সম্পূর্ণ মান্য । কিন্ত এই মার্গের সম্বন্ধে আগ্রহ না রাখিয়া, মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রাপ্তি যাহার যে মার্গ সহজ 
হইবে সেই মার্গের দ্বারা সে করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন । 
শেষে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম্ম করিবে কি করিবে না--ইহাই তো 
গীতার মুখা বিষয়। তাই, সংসারে কর্ম করা ও কর্ম্ম ত্যাগ করা-__জীবনুক্ত 
পুরুষদিগের জীবনে এই যে দুই মার্গ দেখিতে পাওয়া যায়, ওঁ ছুই মার্গ হইতেই 
গীতার আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধো, ভগবতকারের মত গীতা প্রথম মার্গের 
‘ভক্তিযোগ’ এই নূতন নাম না দিয়া, নারায়ণীয় ধন্মে প্রচলিত প্রাচীন নামই 
অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ন করাকে “কর্ম্মযোগ” বা ‘কর্ম্মনিষ্ঠা” এবং জ্ঞানোভর 
কন্মত্যাগকে ‘সাংখ্য’ বা 'জ্ঞাননিষ্ঠ।”, এই নামই গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে । 
গীতার এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান 
ও কর্মের সমান ভক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে 
না। কারণ, “কর্ম করা” ও ‘না কর! অর্ধাৎ ছাড়” (যোগ ও সাংখ্য ) এই অস্তি- 
নাস্তিরূপ দুই পক্ষের অতিরি ক্র কর্মমসন্বন্ধে তৃতীয় পক্ষই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে 
না। তাই, ভক্কিমান্‌ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে 
হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে লাগিয়াছে, কেবল ইহ! ধরিয়াই তাহার নির্ণয় 
ন! করিয়া, সেই বাক্তি কর্ম করে কি করে নী তাহারই বিচার করা আবশাক । 
ভক্তি পরমেশ্বরপ্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থে যদি ভক্তিকেই 
“যোগ + বলা যায় (গী. ১৪, ২৬) তথাপি তাহা চরম “নিষ্ঠা হইতে পারে 
না। ভক্তি ছার! পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কেহ কর্ল্ম করিলে 
তাহাকে কর্ম্মনি্ঠ এবং ন! করিলে তাহাকে সাংখানিষ্ঠ বলিতে হয়। তন্মধ্যে 
কর্ম করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়ঙ্কর, ভগবান আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম 
অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন । কিন্ত কর্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে 
প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয়ই না, তাই কর্ম্ম ত্যাগ 
করিতেই হইবে )-_-সন্স্যাসমার্গার কর্ম্মসম্বন্ধে এই একটা বড় আপত্তি আছে। 
এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্ল্যাস মার্গের দ্বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই 
কর্ন্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী. ৫. ৫), তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে বলা হুইয়াছে। ' কিন্তু এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোনও 
খোলস! ব্যাখ্যা কর! হয় নাই। তাই কর্ম্ম করিতে করিতেই শেষে পরমেশ্বরের 
জ্ঞান লাভ হুইয়া কিরূপে «মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট ও মহত্বপূর্ণ 
বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন । এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরস্তে 
ভক্তি নামক এক স্বতস্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি এরূপ না বলি 
ভগবান অজ্ঞুনকে বলিতেছেন যে 
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ম্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ । 

অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথ! জ্ঞাস্যসি তচ্ছ্‌ গু॥ 

' “হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া যোগ 
অর্থাৎ কর্্মষোগ সাধন করিবার সময় ‘যথ!” অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় পূর্ণ জ্ঞান হইবে তাহা (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি ) তুমি শোন” 
(গী. ৭. ১); এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে 'জ্ঞানবিজ্ঞানঠ বল! হইয়াছে (গী. 
৭. ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি প্রদত্ত “মব্যাসক্তমনাঃ ইত্যাদি শ্লোকে 
‘যোগং যুঞ্জন’ অর্থাৎ “কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে করিতে” এই পদের খুবই গুরুত্ব 
আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টাকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 
‘যোগং’ অর্থাৎ সেই কৰ্ম্মযোগ, যাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ; এবং এই 
কৰ্ম্মযোগ সাধন করিতে থাকিলে যে প্রকার বিধি খা রীতিতে ভগবানসন্বন্ধীক্ পূর্ণ 
জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথ! এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে 
আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই শ্রোকের অর্থ । অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবর্তী 
অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহা দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের 
আরম্তে ইচ্ছাপূর্বকই দেওগা হইক্নাছে। তাই এই শ্লোকের অর্থের প্রতি উপেক্ষ! 
করির! প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভক্তিনিষ্। স্বতন্ত্র্ূপে বর্ণিত হইয়াছে, এ কথ! 
বল৷ নিতান্তই অনঙ্গত | অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ বিপরীত 
অর্থ যাহাতে কেহ না করে এইজন্যই এই শ্লোকে “যোগং যুঞ্জন্” পদ ইচ্ছা] 
করিয়াই দেওয়া হইয়াছে । গীতার প্রথম পাচ অধ্যায়ে কন্মের আবশ্যকতা 
দেখাইয়া সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে; এবং তাহার 
পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ে কন্মযোগে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহ! আবশ্যক সেই 
পাতঞ্জল যোগের সাধন বর্ণিত হুইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই কম্মষোগের ব্ন৷ সম্পূর্ণ 
হয় না। হন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে কতেন্দর্িয়দিগের একপ্রকার কন্রত করানো । এই 
অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় দিগকে আপনার অধানে রাখা যায় সত্য ; কিন্তু মনুষ্যের 
বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্দ্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোনও লাভ হয় না। 
কারণ দেখ! যায় যে, বাসনা দুষ্ট হইলে কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ 
হুফর্ম্মে এই ইন্দ্রিক্ননিগ্রহরূপ সিদ্ধিরই উপযোগ করিয়া! থাকে । তাই ষষ্ঠ অধ্যাক়েই 
উক্ত হইয়াছে যে, ইন্দ্িয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও “সর্বসৃতরু্থমাত্মানং সর্ব- 
ভূতানি চাত্মনি* এইভাবে পরিগুদ্ধ হওয়া চাই ( গী. ৬, ২৯); এবং বাসনার 
এই গুদ্ধি ব্হ্মাত্মৈক্যগ্গপ পরমেশ্বরের শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি ব্যতীত হুইতে পারে না। 
তাৎপধ্য এই যে, কন্মযোগে যে ইন্ত্রিক্ননিগ্রহ আবশ্যক তাহ! সম্পাদন করিলেও 
“রস+ নথাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইতে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা! বিষয়- 
বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরসম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হওয়৷ চাই। এই 
কথ। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (গী. ২, ৫৯)। তাই, কর্মধোগ 
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সাধন করিতে করিতেই পরমেশ্বরের এই জ্ঞান যে রীতি অথবা বিধির দ্বারা 
হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন । 
“কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কন্দযোগ 
যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ম্ম 
ছাড়িয়। দিতে হয় ন৷ ; এবং সেইজন্য ভক্তি ও জ্ঞানকে কর্ম্মযোগের পরিবর্তে 
বিকল্প হিসাবে মানিয়। এই হুই স্বতন্থ মাগ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বল! হইয়াছে, 
এ কথাও নির্মল হইয়া পড়ে। গাতার কর্ম্মযোগ ভাগবতধর্ম্ম হইতেই গৃহীত 
হওয়ায়, কম্মযোগে জ্ঞানলাভবিধির যে বর্ণনা আছে তাহ! ভাগবত ধৰ্ম্ম কিংবা 
নারায়ণীয় ধর্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা! ; এবং এই অভি প্রায়েই শাস্তিপর্বের শেষে 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, “প্রবৃত্তিমূলক নারাক্পণীয় ধর্ম্ম এবং 
তাহার বাধ ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে” ( প্রথম প্রকরণের আরন্ডে প্রদত্ত 
শ্লোক দেখ)। বৈশম্পাপননের উক্তি অন্ুসারে সন্গযাসমার্গের বিধিও ইহারই 
অন্তভ্তি। কারণ, “কর্ম কর! ও কণ্ম ত্যাগ করা”__এই ভেদই এই দুই মার্গের 
মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক ; সেইজন্য ছুই মার্গেরই 
জ্ঞান প্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থকে । কিন্তু “কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে” 
এইক্লপ প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি-উক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পষ্ট 
সিদ্ধ হইতেছে বে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্তী অধ্যার়সমুহে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
নিরূপণ মুখ্যতঃ কম্মযোগেরহ পরিপুর্তির জনা করা হইয়াছে, উহার ব্যাপকতার 
কারণে উহাতে মন্গ্যাসমার্গেরও বধিসমূহের সমাবেশ হয়, কন্মবোগ ছাড়ি! 
কেবল সাংখানিষ্ঠার সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান বল৷ হয় নাই । হহাও 
বিবেচনার যোগ্য বে, সাংখ্যমার্গা জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্দ বা 
ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না; এবং গীতাতে তে| ভক্তিকে সুগম ও প্রধান 
বল৷ হইয়াছে--হইহাই বা কেন; বরঞ্চ অধ্যাত্মজ্ঞান ও ভক্তির বর্ণন করিবার 
সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, “তুমি কন্দ অর্থাৎ 
যুদ্ধ কর’ (গা. ৮. ৭7) ১১, ৩৩ ১৬. ২৪; ১৮.৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত 
করিতেই হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ 
হইয়াছে, উহ পূর্ববর্তী ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্্মযোগেরই পরিপুর্তি ও সমর্থনের 
জন্যই বণা হইয়াছে ; এখানে কেবল সাংখ্যনিষ্ঠা ব! ভক্তির স্বতন্ব সমর্থন বিবঙ্ষিত 
নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরম্পর- 
স্বতগ্ত্র বিভাগ হইতে পারে না। শুধু ইহাহ নহে; কিন্তু এখন বুঝা ধাহবে যে, এই 
মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) শুধু কাল্পনিক ও সুতরাং মিথ্যা । 
তাহারা বলেন যে, “তব্বম(স” এই মন্থাবাক্যে তিনটীই পদ আছে এবং গীতার 
অধ্যারও আঠারো); তাই, “তিন-ছয় আঠারো” এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় 
অধ্যায়ের তিন সমান বিভাগ করিয়া! প্রথম ছয় অধ্যায়ে “্বম* পদের, দ্বিতীয় ছয় 
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'অধ্যারে 'তৎ পদের এবং তৃতীয় ছর অধ্যায়ে ‘অসি’ পদের বিচার করা হুই- 
রাছে। এই মতকে কারনিক বা মিথ্যা বপিবার কারণ এই যে, -গীতায় (কবল 
বহ্মজ্ঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং “তবমসি” এই মহাবাক্যের বিবৃতির বাহিরে 
গীতার আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শা পক্ষই এক্ষণে আর দাঁড়াইতে 
পারে ন!। 
তগব্দুগীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার 
মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ের 
সঙ্গতি সহজে অবগত হুইতে পারা! যায়। পূর্বে ষষ্ট প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, 
যে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবঞ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের 
বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্দৃষ্ঠিতে করা আবশ্যক, 
এবং তাহা হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত কর! হুইয়া থাকে যে, যে তত্ব পিণ্ডে 
তাহাই ব্ক্জাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে । কিস্তু পরমেশ্বর- 
-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ 
কখনও ব্যক্ত ( ইন্জিয়গোচর ) হয়, আর কখন বা অব্যক্ত হইয়া থাকে । এবং 
তাহার পর, এই ছই স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ 
হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরূপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রপ্নেরও বিচার এই 
নিরূপণে করা আবশ্যক হয়। সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে 
বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ কক্সিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় 
তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসনা ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল, তাহারও নির্ণয় 
করা অতি আবশ্যক হয়। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত 
জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়া! যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানে! 
আবশ্যক । এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারে। অধ্যায়ের 
যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহ! আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার 
মোটেই করা হয় নাই এ কথ! আমি বলি না । আমার শুধু বক্তব্য এই বে, 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠা স্বতন্ত্ৰ অর্থাৎ তুল্যবল বুবিয়! 
গীতার আঠারো অধ্যায়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে ষে 
সমান ভাগবণ্টন কর! হইয়া থাকে তাহা উচিত নহে ; কিন্তু জ্ঞানমূলক ও ভক্তি- 
প্রধান কর্ম্মযোগরূপ একই নিষ্ঠা গীতার প্রতিপাদ্য; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান 
বা ভক্তি, ইহাদের যে নিরূপণ ভগবদ্‌গীতানন আছে তাহা কেবল কর্মযোগনিষ্ঠার 
পুত্তি ও সমর্থনার্থ আন্ুষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষয় প্রতিপাদন করি- 
বার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধাস্তানুসারে কর্ম্মযোগেয় পরিপুত্তি ও সমর্থনের 
জন্য কথিত জ/নবিজ্ঞানের বিভাগ গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপ 
কর! হইয়াছে তাহা দেখা যাক। 
লন অধ্যারে ক্ষরাক্ষর, জগতের অর্থাৎ অন্গাঞ্ডের বিচার, আর্ত করিয়া 
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তগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরর্রদ্ধের জ্ঞানের বিষয়ে, বলিয়াছেন বে, যে এই 
সমস্ত জষ্টিকে- পুরুষ ও প্রকৃতিকে--আমারই পর ও অপর স্বরূপ জানে, এবং 
যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করিয়া আমাকে ভজন! করে, তাহার 
বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্গতি দিই; এবং পুনরায় তিনি আপন 
শ্বরূপের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত 
কৰ্ম্ম, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম আমিই, আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। 
তাহার পর, অইম অধ্যায়ের আরস্ভে, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ঞ, অধিদৈব ও অধিভূত কি, 
তাহার অর্থ আমাকে বল, অৰ্জ্জুন এইরূপ প্রশ্ন করার, এই সকল শব্দের অর্থ 
বলিয়। ভগবান বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে 
তাহাকে আমি কখনও বিস্থৃত হই না। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী 
বা অক্ষর তত্ব কি ; সমস্ত জগতের সংহার কখন্‌ ও কিরূপে হয় ; এবং পরমেশ্বর- 
স্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয়; এবং জ্ঞান 
ব্যতীত শুধু কাম্য কৰ্ম্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্‌ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের 
সংক্ষেপে বিচার আছে । নবম অধায়েও এ বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে 
ভগবান উপদেশ দিয়াছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত 
স্বরূপকে ভক্তির দ্বার উপলব্ধি করিয়া অনন্যভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই 
ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রত্যক্ষগম্য ও সুলভ মার্গ বা রাজনার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্য। বা 
রাজগুহা বলে। তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান 
ব্যক্তিকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, কর্ম্মমার্ণের এই প্রধান তত্ব ভগবান বলিতে 
বিশ্বত হন নাই । উদাহরণ যথা £_-“তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুম্মর যুদ্ধ চ* 
এই জন্য সর্বদা! নিজের মনে আমাকে স্মরণ রেখো! এবং যুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম 
অধ্যয়ে বলিয়াছেন (৮. ৭ ) ; আবার “সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিলে কর্শ্মের 
গুঁভাগুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে” এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন ( ৯. ২৭, 
২৮)। সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহা! আমারই রূপ, উপরে এই- 
রূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়! 
অর্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়| দেওয়া! হইয়াছে যে, “জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বস্তু 
আমারই বিভূতি’ । অজ্ঞুনের প্রার্থনা অন্সারে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে 
নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া (আমিই ) পরমেশ্বরই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়! 
আছেন এই কথার সত্যত! অজ্জুনের দ্রক্ষের সন্মুখে বিন্যাসপূর্ব্বক তাহার সত্যত! 
উপলব্ধি করাইয়া দিলেন। কিন্তু এষ্টু প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া এবং “সমস্ত কর্ম্ম 
আমিই করাইতেছি' অর্জুনের মনের এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই 
ববিলেন যে, “প্রক্কত কর্তা তে]আামিই, ‘তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশঙ্ক 
হইয়। যুদ্ধ কর” ( গী. ১১./৩)। জগতে একই পরমেশ্বর আছেন, ইহ! 
এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও “ফাঁনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত শ্বরূপফেই মুখ্য 
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মানি্না বৰ্ণন কর! হইয়াছে বে, “আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকেরা আমাকে বাক্ত 
মনে করে” (৭. ২৪) প্যদক্ষরং বেদবিদো বদস্তি” (৮. ১১) বেদবেতারা 
ধাহছাকে অক্ষর বলে; “অবাক্তকেই অক্ষর বলে” (৮. ২১); “আমার প্রকৃত 
স্বরূপ ন! জানিয়া আমি মনুষ্যদেহধারী এইরূপ মূঢ় লোকের! মনে করে” (৯. 
১১); “বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মববিদ্যা শ্রেষ্ট” (১০. ৩২); এবং অজ্জুনের কথন 
অনুসারে “ত্বমক্ষরং সদসত্তংপরং যৎ* (১১, ৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের 
আরম্তে অজ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, “পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে ব্যক্তের 
অথবা! অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে’ ? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত 
ব্যক্ত স্বরূপের উপাসন! সুগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত- 
প্রজ্ের যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগব্দ্ভক্তের অবস্থার বর্ণন! করিয়া 
এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন। ” 

কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ না করা হইলেও, সপ্তষ 
অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান 
এই ছুই পৃথক্‌ বিভাগ সহজেই হয়, এইরূপ কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীয় 
ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাহার। বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই মতও যে সত্য 
নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সপ্তম 
অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ কর! হইয়াছে, ভক্তি হইতে 
নহে। এবং যদি বল! যায় যে,* দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
তবে আমি দেখি যে, পরবর্তী অধ্যারগুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তির বিষয়ে 
উপদেশ করিয়াছেন যে, ঘষে বুদ্ধির দ্বার আমার ম্বরূপ অবগত হয় নাই 
সে শ্রদ্ধাপূর্বক "অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমার ধ্যান করিবে” 
(গী. ১৩, ২৫), “যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সে-ই ব্রহ্ম-ভূত হয়” 
(১৪. ২৬), “যে আমাকেই পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্তি করে” 
(গী. ১৫. ১৯); এবং শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার 
উপদেশ করিয়াছেন যে, “সর্ববধর্ম্ম ছাড়িয়া তুমি আমাক ভজন! কর” ( গী. ১৮. 
৬৬)। তাই, দ্বিতীয় যড়ধ্যায়ীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পার! 
বায় না। সেইরূপ আবার, জ্ঞান হইতে ভক্তি স্বতন্ত্র, ভগবানের বদি এইর্লপ 
অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়! (৪. ৩৪- 
৩৭), সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উপরি-উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক 
বড়ধারীর আরম্ভে ভগবান বলিতেন না যে, সেই “জ্ঞান-বি জ্ঞানই, তোমাকে এখন 
বলিতেছি (৭.২)। ইহার পরে নবম অধ্যায়ে ব্লাজবিদ্যা ওরাজগুস্ব অর্থাৎ 
প্রতাক্ষাবগম্য ভক্রিমার্গের কথ! বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু অধ্যায়ের আরস্তে ই 
“বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি” (৯.১) এইরূপ বলিয়। দিয়াছেন। 
ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গীতাতে জ্ঞানের মধ্যেই ভক্তির সমানেশ 


৪৬৮ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র । 


করা হইয়াছে । দশম অধ্যায়ে ভগবান্‌ স্বকীয় 'বিভূক্তির বর্ণনা করিয়াছেন; 
কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের আরম্তে অজ্জুন উহাকেই ‘অধ্যাত্ম’ বলিয়াছেন 
(১১.১); এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে 
মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্তস্বরূপের শ্রেষ্ঠতাও. আসিয়াছে, ইহাও উপরে 
বল! হইয়াছে । এই সকল বিষয় হইতেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্তে অর্জ্ছুন এই 
প্রশ্ন করিলেন যে, উপাসনা ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হইবে? 
তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইরূপ উত্তর দিয়! 
ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জের জ্ঞানের কথা বলিতে আরস্ত 
করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরম্তের ন্যায়, চতুর্দশতম অধ্যায়ের আরস্ভেও বলিলেন 
যে, “পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্” ( ১৪. ১)- পুনর্ধার তোমাকে 
সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিধা বলিতেছি। এই জ্ঞানের ' কথ! বলিবার সময়, 
ভক্তির সুত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাধিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, 
জ্ঞান ও ভক্তির কথ! পৃথকৃভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদ! করিয়া বলা ভগবানের 
উদ্দেশ্য ছিল না) কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই ছুই- 
টাকে একত্র গাঁথ। হইয়াছে । ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা বল! সেই সেই 
সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত উক্তি; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। 
অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-স্বরূপের বে 
জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তিমার্গে আবশ্যক হয়; কিন্তু ব্যক্ত- 
উপাসনাতে ( ভক্তিমার্গে) আরম্তে এ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিতি 
গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩, ২৫), তাই ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং 
সাধারণতঃ সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯. ২), এবং জ্ঞানমার্গ ( বা 
অব্যক্তোপাসন! ) কষ্টকর ( ১২. ৫ )__ইকা ছাড়া এই ছুই সাধনের মধ্যে গীতা 
আর কোন ভেদ করেন নাই । পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধিকে 
সম করা-_কর্ম্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহ! এই ছুই সাধনের ছারা সমানই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্রোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, 
দুই-ই ভগবানের সমান গ্রাহা। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার নুন্রাধিক 
আবশ্যকতা থাকায়, চতুর্কিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান-জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়৷ 
(গী. ৭. ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়! দিয়াছেন । 
যাই হৌক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা যখন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গক্রমে এক-আধ 
অধ্যায়ে ব্যক্তোপাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত-উপাসনার বিশেষ 
বর্ণনা অপরিহার্য । কিন্ত তাই বলিয়া এরূপ সন্দেহ যেন না হয় যে, এই দুইটা 
পৃথক পৃথক, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল 
সেই সময়ে ব্যক্তত্বব্বপ অপেক্ষ। অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্কের বর্ণন! . যখন 
চলিতেছিল সেই সময়ে ভন্কির আবশ্যকতা ৰলিতে ভগবান 'তুলেন - নাই। 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৬৯ 


এখন বিশ্বরূপের ও বিভূতির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ার এই 
তিন চার অধ্যায়কে ( ষড়ধ্যাক়ীকে নহে ) মোটামুটিভাবে “ভক্তিমার্গ” নাম 
দেওয়! যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। 
কিন্ত যাহাই বল না কেন, ইহ! নিশ্চিত স্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতার 
ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক কর! হইয়াছে, না এই দুই মার্গকে স্বতন্ত্র বলা 
হইয়াছে । সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থই মনে রাখিত্তে হইবে যে, 
কর্মষোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী 
স্বরূপের জ্ঞান হওয়া চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসন! দ্বারাই হউক বা 
অব্যক্তের উপাসনা দ্বারাই হউক, সুগমত! ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ 
নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত, সমন্ত বিষয়েরই 
“জ্ঞীন-বিজ্ঞান+ বা ‘অধ্যাত্ম: এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 

যাক ; পরমেশ্বরই সমস্ত বঙ্গাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অর্জুনের “চর্মচক্ষুর” প্রত্যক্ষ অনুভব 
করাইবার পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মন্গুষ্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মা 
রূপে যে অবস্থিত এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যে পরমেশ্বরেরও 
(পরমাআ্মারও ) জ্ঞান, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
করিয়াছেন । প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পর্বন্মের “অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্জবিচারই ‘প্রকৃতি’ ও ‘পুরুষ’ নামক সাংখ্যবিচারে অন্তভূ্তি হইয়াছে; 
এবং শেষে ইহা! বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতি ও “পুরুষের, ভেদ উপলব্ধি করিয়া! 
সর্বগত নিগুণ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষুর ছারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন । 
কিন্ত তাহার মধ্যেও কর্ম্মযোগের এই সুত্র স্থির রাখ! হইয়াছে যে, “সমস্ত কর্শ্ম 
প্রকৃতি করে, আত্ম! কর্তা নহে--ইহা জানিলে কর্ম বন্ধন হয় না” (১৩. ২৯); 
এবং প্ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি* (১৩, ২৪) ভক্তির এই সুত্রও বজায় রহিয়াছে। 
চতুর্দশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানেরই কথা সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে বর্ণন করা হইয়াছে যে, 
একই আত্মা বা পরমেখর সর্বত্র থাকিলেও সত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির গুণসমুহের 
ভেদ প্রযুক্ত জগতে বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়। পরে বল! হইয়াছে যে, প্রকৃতির 
এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্তা নহে উপলব্ধি করিয়া ভক্তি- 
যোগে যে পরমেশ্বরের সেবা করে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ত্রিগুণাতীত কিংবা মুক্ত । 
শেষে অর্জনের প্রশ্নের উপর স্থিতগ্রজ্ঞ ও ভক্তিমান পুরুষের অবস্থার সমানই 
ত্রিগুণাতীতের অবস্থ! বর্ণিত হুইয়াছে। শ্রতিগ্রস্থসমূহে 'পরমেশ্বরের কখন কখন 
বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আবস্তে তাহারউ 
বর্ণনা করিয়া ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, “প্রকৃতির বিস্তার” বলেঃ 
এই 'অশ্বখ বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায় ; এবং শেষে ভগবান অজ্ছুনফে এই 


৪৭০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


উপদেশ দিয়াছেন বে, ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুযোত্তম তীহাকে 

জানিয়া তাহাকেই “ভক্তি করিলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। 
ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, প্রককতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য 
উৎপন্ন হয় সেইরূপই মনুযোর মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আস্ুরী সম্পত্তিবিশিষ্ট, 
এই ছুই ভেদ হয়; এইরূপ বলিয়া, তাহাদের কর্ম্মের বর্ণনা এবং তাহার! 
কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা! কর! হইয়াছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাস! 
করিলে পর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে ঘে, ত্ৰিগুণাত্মক প্রকৃতির 
গুণবৈষম্য প্রযুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহ! শন্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইতাদি কর্মের 
মধোও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ওুঁতৎসৎ” এই 
বরহ্মনির্দেশের ‘তং’ পদের অর্থ “নিষামবুদ্ধিতে কৃত কর্ম”, এবং “সঃ 
পদের অর্থ ‘ভাল, কিন্তু কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কর্ম”, এবং এই অর্থ অনুসারে 
এ সাধারণ ব্রহ্মনির্দেশও কর্্মযোগেরই অন্ুকূল। সারকথা, সপ্তম অধ্যায় 
হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই 
যে, জগতে চতুর্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--তুমি তাহাকে বিশ্বরূপ- 
দর্শনেই উপলব্ধি কর কিংব। জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর; শরীরের মধ্যে 
ক্ষেত্ৰজ্ঞ ও তিনিই এবং ক্ষরজগতে অক্ষরও তিনিই ; তিনিই দৃশ্যজগৎ ভরিয়! 
আছেন এবং তাহার বাহিরেও কিংবা অতীতও তিনি; তিনি এক হইলেও 
প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নাশাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া! 
যায় ; এৰং এই মায়। হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, 
তপ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ হইয়! 
থাকে ; কিন্ত এই সমস্ত ভেদের মধ্যে যে প্রক্য আছে তাহ! উপলব্ধি 
করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্বের উপাসনার দ্বারা-আবার সেই উপাসনা 
ব্যক্তেরই হউক ব৷ অব্যক্তেরই হউক--প্রতোকের আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম 
করিয়া সেই নিষ্কাম, সাত্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই সংসারে স্বধন্মান্ুসারে 
প্রাপ্ত সমস্ত ব্যবহার জগতে কেবল কর্তব্য বলিয়া ফরিতে হইবে। এই 
জানবিজ্ঞান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব পূর্ব .প্রকরণে আমি সবিস্তর 
প্রতিপাদিত করিয়াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপুসারই 
এই প্রকরণে দিয়াছি--অধিক বিস্তৃতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি 
দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই অন্য যেটুকু আৰ- 
শ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। 

কৰ্ম্মষোগম্বর্গে কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম 
করিবার জনা পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের অর্থাৎ সর্বভূতাস্তর্গত আব্মৈক্যের 

যে 'জ্ঞানবিজ্ঞান” আবশ্যক, তাহারই বিষম বলিতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত 
আই বিষের নিরূপণ কর! হুইল খে বঅধিকার-ভেদানুসারে ব্যক্তেয় কিংবা 
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অব্যকের উপাসন দ্বার! এই জ্ঞান হৃদয়ে প্রতিতাত হইলে পর, বুদ্ধি সর 
ও সমত! প্রাপ্ত হয়, এবং কর্ম ত্যাগ না করিলেও শেষে মোক্ষ লাভ 
হয়। ইহারই সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্েরও বিচার কর! হইয়াছে। 
কিন্ত বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশা 
ছাড়িয়৷ লোৌকসংগ্রহার্থ আমরণ কর্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা! 
ভগবান্‌ নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন ( গী. ৫-২)। তাই স্থতিগ্রস্থসমূহে বর্ণিত 
‘সন্্যাসাশ্রম* এই কন্মযোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বাদি স্বৃতিগ্রন্থ ও কর্ম্ম- 
যোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এই সংশয় মনে উপস্থিত করিয়া! “সন্ন্যাস ও 
ত্যাগ'--এই দুয়ের রহস্য কি, অৰ্জ্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে সেই 
প্রশ্ন করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল 
অর্থ ত্যাগ কর!’ হওয়ায় এবং কর্ম্মযোগমার্গে কণ্ম ত্যাগ না করিলেও ফলাশ! 
ত্যাগ করা৷ হইয়| থাকে বলির! কর্ম্মযোগ তত্বতঃ সন্রযাসই ; কারণ সন্্যালীর 
ভেক ধারণ করিয়া ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্গযাসের স্থত্যুক্ত তত্ব 
অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিঞ্চাম রাখা--কম্মযষোগেও বজায় থাকে । কিন্তু ফলাশ! চলিয়া! 
গেলে স্বর্গলাভেরও আশা না থাকায় আর এক সংশয় এখানে উপস্থিত হয় 
বে, এই অবস্থায় যাগধজ্ঞা্দি শ্রোত কম্ম করিবার আবশ্যকতা কি? ইহার 
উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্ম চিত্তশুদ্ধি- 
কারক হওয়ায় তাহাও অন্য কর্থের সঙ্গেই নিষ্কানবু'্ধতে করিয়া লোকসংগ্রহার্থ' 
যজ্ঞচক্র সর্বদা বজায় রাখা আবশ্যক । অর্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়া) 
হইলে পর, প্রক্কাতি-স্বভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের 
মে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করিয়া গুণ“ 
বৈচিত্র্যের বিষয়টী সম্পূর্ণ করিয়াছেন। তাহার পর স্থির করা হইয়াছে যে, নিঞ্কাম 
কর্ম, নিষ্কাম কর্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্তিসম্ভূত সুখ এবং “অবিভক্রং 
বিতক্তেযু* এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আত্মৈক্যজ্ঞানই' সাত্বিক বা! শ্রেষ্ঠ । এই 
তন্ব অন্গসারেই চাতুর্কার্ণ্যেরও উপপত্তি বিবৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে» 
চাতুর্বর্য-ধন্ম হইতে প্রংপ্ত কর্ম্ম সাত্বিক অর্থাৎ নিফাম বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য 
বলিয়া করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতরুতা হইয়। শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ 
করে। শেষে ভগবান অজ্ঞুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন 
যে, কর্ম প্রকৃতির ধর্ম হওয়ায় তাহ! ছাড়িব মনে করিলেও ছাড় যায় না; 
তাই, পরয়েশ্বরই সর্ধকর্তা ও কারয়িতা ইহা বুঝিক়্! তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, 
সমস্ত কর্ম নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাক) আমিই, সেই পরহ্মস্বর, আমার 
উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমাকে ভজনা কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে 
মুক্ত করিব। এইরূপ উপদেশ করিয়া ভগবান গীতার প্রবৃত্তিমূলক ধর্শের 
নিরূপণ স্পূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোক ও পরলোক এই ছুয়েরই 
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বিচার করিয়া জ্ঞানবান ও শিষ ব্যক্তির প্রচারিত _ “সাংখ্য” ও ‘কর্ল্মযোগ’, 
এই দুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে ; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের 
নির্ণয় অনুসারে যে কর্মযোগের মহত্ব অধিক, যে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির নিমিত্ত 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা কর! হইয়াছে, যে কর্ম্মযোগের আচরণ- 
বিধির বর্ণন পরবর্তী এগারো অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্যন্ত ) পিপগ্ড- 
ব্রহ্মাওজ্ঞানপূর্বক সবিস্তর কর! হইয়াছে, এবং ইহা! বল! হইয়াছে যেএ 
বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হয় এবং শেষে মোক্ষলাভ হয়, 
সেই কন্মযোগেরই সমর্থন অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে; এবং 
মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হুইয়। পরমেশ্বরার্পণপুর্বক কেবল কর্তব্য- 
বুদ্ধিতে স্বধন্মান্ুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কৰ্ম্ম করিবার ষে এই যোগব৷ 
যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবত্প্রণীত উপপাদন অজ্ঞুন যখন শুনিলেন, 
তখনই তিনি সন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিয়া এক্ষণে-_-কেবল ভগবান্‌ বলিতেছেন বলিয়! নষ্হ, কিন্ত-_কন্মাকণ্মশাস্ত্রের 
পুর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অজ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্যই গীতার আরম্ভ হইয়াছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপহ হইয়াছে 
(গী. ১৮. ৭৩)। 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সঙ্গতি উপরে বল! হইয়াছে তাহা হইতে বুঝ! 
যাইবে যে, গীতা কিছু কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে; 
কিংবা! উহা তুলা রেশম ও জরির সেলাই কর! ফাথা নহে; বরং দেখ! 
যাইবে যে, তুলা, রেশম ও জরির বিভিন্ন সুত্র যথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাহয়! 
কর্ম্মযোগ নামক মূল্যবান ও মনোহর গীতারূপ বন্ত্রথগড প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত 
“অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা” ঠাসবুনানি হইয়াছে। নিরূপণের পদ্ধতি 
কথোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষা উহা একটু শিথিল হইয়াছে 
সত্য। কিন্তু কথোপকথনমূলক নিরূপণের দ্বারা শাস্ত্রীয় পদ্ধতির রুক্মতার 
পরিবর্তে গীতা সুলভতা ও প্রেমিকতার পূর্ণ হইয়াছে, তাহ! মনে করিলে 
শান্ত্রীয়পন্ধতির হেতু-অগ্ুমানের কেবল কুঁদ্ধগ্রাহ্য ও নীরদ কথার অনস্তিত্ব 
কাহারও তিলমাত্র খারাপ লাগিবে ন7।॥ সেইরূপ আবার, গীতা নিরপণের 
পদ্ধতি পৌরাণিক কিংবা সংবাদাত্মক হইলেও মীমাংসকদিগের গ্রস্থবিচারের 
সমস্ত কষ্টিপাথর অন্রসারে গাতার তাৎপর্য নিদ্ধারণ করিতে কোনও বাধ! 
হয় না। ইহা এই গ্রন্থের সমস্ত বিচার আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে। 
গীতার প্রারস্ত দেখিলে, ক্ষাব্রধর্্াগসারে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত অর্জন 
যখন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিচিকেৎসার চক্রের মধ্যে পড়িলেন, তখন বেদাস্তশান্ত্ অনুসারে: 
তাহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্মযোগধন্মের উপদেশ দিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
এইরূপ স্পষ্ট দেখ! বায়; এবং গীতার উপসংহার ও ফল উতয়ই এই 
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প্রকারের অর্থাৎ প্রবৃতিমূলকই ইহ! প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছি। ইহার 
পর আমি বলিয়াছি যে, গীতায় অজ্ঞুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
“তুমি যুদ্ধ অর্থাৎ কৰ্ম্মই কর” এইরূপ ম্পষ্টর্ূপে দশবারোবার ও পর্যায়ক্রমে 
অনেকবার (অভ্যাস ) বল! হইয়াছে ; এবং আমি ইহাও বলিয়াছি যে, সংস্কত- 
সাহিত্যে কর্ম্মযোগের উপপত্তি গীতা ছাড়া অপর কোন গ্রন্থে না থাকার 
অভ্যাস ও অপুর্ববত। এই দুই প্রমাণের দ্বার! গীতায়, কর্্মযোগের প্রাধান্যই 
অধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকগণ গ্রন্থতাংপর্য্য নির্ণয়ার্থ যে সকল কষ্টিপাথরের 
কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে অর্থবাদ ও উপপত্তি এই দুই অবশিষ্ট থাকিয়া! 
গিয়াছিল। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার 
অধ্যায়ক্রম অনুসারে এই প্রকরণে যে বিচার করা! হইয়াছে তাহা হইতে “কন্ম- 
যোগ’ই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই নিষ্পন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে 
মীমাংদকদিগের গ্রস্থতাৎপধ্যনির্য়ের সমস্ত নিম প্রয়োগ করিলে গীতাগ্রন্থে 
জ্ঞানমূলক ও ভক্তি প্রধান কৰ্ম্মযোগই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই নির্ক্বিবাদে 
সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ নাই যে, ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপর্ধ্য 
কেবল সাম্প্রদায়িক । এই সকল তাৎপর্য্য সাম্প্রদায়িক হইলেও এই প্রশ্ন কর! 
যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদায়িক অর্থ--বিশেষতঃ সন্াসমূলক অর্থ সন্ধান 
করিবার কৌশল (কমন করিয়া কতক লোক পাইল? এই প্রশ্থেরও বিচার ন! 
হওয়া! পর্য্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক অর্থের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল, বলা যার না। 
তাই এই সাম্প্রদায়িক টাকাকারের! গীতার সন্ন্যাসমূলক অর্থ কিরূপে করেন, 
এক্ষণে তাহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। 

মনুষ্য বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ায় পিগুব্রদ্দাণ্ডের তত্ব উপলব্ধি করাই 
তাহার মুখ্য কাধ্য কিংব৷ পুরুষার্থ, ইহা! আমাদের শান্ত্রকারদিগের সিদ্ধান্ত; 
এবং ধর্মশাস্ত্রে ইহাকেই ‘মোক্ষ’ বলে। কিন্ত দৃশাজগতের ব্যবহারের দিকে 
দৃষ্টি করিয়া শাস্ত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষার্থ চারি প্রকার__ 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এইস্থলে ‘ধৰ্ম্ম শব্দে ব্যবহারিক সামাজিক ও 
নৈতিক ধৰ্ম্ম বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এখন পুরুষার্থ এইরূপ 
চতুর্ব্িধ স্বীকার করিলে পর তাহার চারি অঙ্গ বা ভাগ পরস্পরের পোষক কিংবা! 
পোষক নহে এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়। এই জন্য যেন মনে থাকে যে, 
পিণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে তত্ব আছে তাহার জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না ; ফের সেই 
জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক্‌ ন! কেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
শাব্দিক মতভেদ থাকিলে ও তত্বত: মতভেদ নাই । *অস্ততঃ গীতাশীস্ত্রে এই 
সিদ্ধান্ত সর্বথাই গ্রাহ্য । সেইরূপ আবার, অর্থ ও কাম এই দুই পুরুষার্থ সম্পাদন 
করিতে হইলে উহাও নাতিধৰ্ম্মেবু দ্বারাই করিতে হইবে গীতার এই তত্বও 
সম্পূর্ণ মান্য । এক্ষণে কেবল ধৰ্ম্ম (অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুৰ্ব্বণ্যধৰ্ক্ ) ও 
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মোক্ষের পরম্পর-সম্বন্ধ নির্ণন্ন করিতে বাকী আছে। তন্মধ্যে, ধর্ম্মের দ্বার! 
চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষের কথ! বলাই ব্যর্থ, ধর্মবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত সর্বববাদ- 
সম্মত। কিন্তু এই চিত্তগুদ্ধি করিতে অনেক সময় লাগে; তাই, মোক্ষ- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহাই সিদ্ধ হয় যে, তৎপুর্বে সর্বপ্রথম ধর্মের 
দ্বারা, সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে ( মনু. ৬. ৩৫- 
৩৭ )। সন্ন্যাস অর্থে তাগ কর!’ ; এবং ধন্মের দ্বারা যাহার এই সংসারে 
কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ করিবেই বাকি? অথবা যে ব্যক্তি প্রপঞ্চই 
(সাংসারিক কর্ম্ম )ঠিক্‌ ঠিক সাধন করিতে পারে না, সেই “হতভাগ্য” পরমার্থও 
কি প্রকারে ঠিক সাধন করিবে (দাস, ১২. ১. ১-১০ এবং ১২. ৮, ২১-৩১ )? 
কাহারও চরম উদ্দেশ্য বা সাধ্য সাংসারিকই হউক বা পারমার্থিকই হউক, ইহ! 
স্ম্পষ্ট যে, তাহা সিদ্ধ করিবার জনা দীর্ঘ প্রযত্র, মনোনিগ্রহ ও সামর্থ্য ইত্যাদি 
গুণের সমানই প্রয়োজন থাকে ; এবং এই সকুল গুণ যাহার নাই, সে কোন 
সাধ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিলেও কেহ কেহ ইহা হইতে 
সম্মুখে চলিয়া বলেন যে, যখন দীর্ঘপ্রষত্ব ও মনোনিগ্রহের দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, 
তখন শেষে জগতের বিষয়ৌোপভোগরূপ সমস্ত ব্যবহার অপার বলিয়া মনে হয়; 
এবং সর্প যেরূপ আপন অব্যবহার্য্য চর্ম ফেলিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষও 
সমন্ত এহিক বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরস্বরূপেই লন হইয়। থাকেন 
(বু. ৪, ৪. ৭)। জীবনযাত্রার এই মার্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিরা শেষে 
কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা 
সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিলে সন্্যান্সনিষ্ঠাও বলা হয়। কিন্ত ইহার উণ্ট! গীতা 
শাস্ত্র বলেন যে, প্রথমে চিত্তগুদ্ধির জন্য ‘ধর্ম্মম আবশ্যক তো বটেই, কিন্তু পরে 
চিত্তশুদ্ধি হইলে পরও-_নিজেরু জন্য বিষয়োপভোগরূপ ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও 
ও সমস্ত বাবহারই কেবল স্বধন্ম ও কর্তব্য বলিয়া লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
কর! আবশাক। জ্ঞানীপুরুষ এইরূপ ন! করিলে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার কেহই 
থাকিবে ন। এবং সংসার বিনষ্ট হইবে । এই কর্ণ্মচূমিতে কর্ম্ম কাহাকেও ছাড়ে 
না; এবং বুদ্ধি নিষ্কাম হইলে কোন কর্ম্মই মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। 
তাই সংসারের কর্ম ত্যাগ না করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত 
ব্যবহার বিরক্রবুদ্ধিতে আমরণ করাই জ্ঞানীপুরুষেরও কর্তব্য হইয়া পড়ে । 
জীবনযাত্রার গীতোপদিষ্ট এই 'মার্গকেই কর্ন্মনিঠা কিংবা কর্মযোগ বলে। 
কিন্তু কৰ্ম্মযোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচিত হইলেও উহার জন: গীতাতে 
কোথাও সন্নাসমার্গের নিন্দী করা হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ 
বল। হইয়াছে । স্পষ্টই দেখা যায় যে, জগতের আরম্ভে সনৎকুমারাদি এবং 
পরে শুকযাজ্ঞবন্থ্য প্রভৃতি খষি যে মার্গ স্বীক$র করিয়াছেন তাহাকে ভগবানও 
সর্ধঘৈব জ্ঞাজ্য কিরূপে বলিবেন ? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট 
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নীরস বা মিষ্ট লাগা অংশত উহার প্রারন্ধ কর্শ্মানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের 
উপর নির্ভর. করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারক্ককর্নদ্মের ভোগ না হইলে 
নিষ্কৃতি নাই ইহা পূর্ববেই বলা হইয়াছে । তাই এই প্রারবকন্মান্ুসারে 
প্রাপ্ত জন্মস্বভাব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন 
হওয়ায় তিনি যধি সংসার ত্যাগ করেন তাহা হইলে তাহাকে নিন্দা করিয়। 
কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা থে সিব্ধপুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিত্র 
হইয়াছে তিনি অন্য কিছু করুন বা না করুন; কিন্তু ইহা ভূলিলে চলিবে ন! 
যনে তিনি মানববুদ্ধির শুদ্ধতার পরম সীমা, এবং স্বভাবতই বিষয়লুব্ধ দুর্ধর 
মনোবৃত্তিকে আপনার অধীনে রাখিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সন্মুখে আনিয়া দেন । তাহার এই কাজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও 
ছোট নহে। সন্গাসধন্ম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে যে আদরবুদ্ধি আছে, ইহাই 
তাহার প্রকৃত কারণ ; এবং মোক্ষ দৃষ্টিতে গীতারও ইহাই অভিমত । কিন্ত 
শুধু জন্মস্বভাবের প্রতি অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্মেরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়!, যিনি 
পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্ প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানীপুরুষ এই কর্মভূমিতে কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে বিচার করিলে, কৰ্ম্মত্যাগ পক্ষ 
গৌণ এবং জগতের আরম্তে মরীচি প্রভৃতি এবং পরে জনকাদির আচরিত কর্ম্ম- 
যোগই জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই 
করিতে হয়। কারণ, এক্ষণে ন্যায়ত ইহাই বলিতে হয় যে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট 
জগতের পরিচালন কার্যযও জ্ঞানীপুরুষেরই করিতে হইবে, এবং এই মার্গে 
জ্ঞানসামর্থোর সঙ্গেই কর্ম্মসামর্থযও অবিরোধে মিলিত থাকিবার কারণে, এই 
কৰ্ম্মযোগ শুধু সাংখামার্গ অপেক্ষা কোথাও অধিক যোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হয়। 
ংখ্য ও কৰ্ম্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ আছে তাহার উক্ত 
রীতি অনুসারে বিচার করিলে সাংখ্য + নিফ্কামকর্ম্ম = কৰ্ম্মযোগ, এই সমীকরণ 
নিপন হয় ; এবং বৈশম্পাপ্পনের উক্তি অনুসারে গীতার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মযোগের 
প্রতিপাদনে সাংখ্যনিষ্ঠার নিরূপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায় 
( মভা. শাং. ৩৪৮. ৫৩ )। এবং সেইজন্যই গীতার সন্যাসমাগীঁয় টীকাকারদিগের 
ইহা দেখাইবার বেশ সুবিধা হুইয়াছে যে, তাহাদের সাংখ্য কিংবা সর্্যাসমার্গই 
গীতার প্রতিপাদ্য । গীতার বে শ্লোকগুলিতে কর্ম শ্রেয়ঙ্কর নির্ধারণ করিয়া 
কৰ্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে, সেই শ্লোকগুলির প্রতি উপেক্ষা করিলে, অথবা 
সে সমস্ত অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ আনুষক্ষিক ও প্রশংসাত্মক এইরূপ নিজের ইচ্ছামত 
টিপ্লনী কাটিলে কিংবা অন্য কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত সমীকরণের 
‘নিষ্কাম কর্ম্মম'কে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে এ সমীকরণের সাংখ্য = কৰ্ম্মযোগ 
এই ক্লপাস্তর হইয়া যায়; এবং গীতায় সাংখ্যমার্গই প্রতিপাদিত, এইরূপ বলিবার 
সুযোগ হয়। কিন্তু এই রীতিতে গীতার যে অর্থ কর৷ হয় তাহা গীতার 
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উপক্রমোপসংহাঁরের অত্যান্ত বিরুদ্ধ; এবং আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পই- 
রূপে দেখাইয়াছি যে, গীতায় কর্্মযোগকে গৌণ এবং সন্গ্যাসকে মুখ্য 
মনে করা, গৃহকর্তার গৃহে গৃহকর্তীকে অতিথি এবং অতিথিকে গৃহকর্তী 
মনে করা যেরূপ অসঙ্গত, সেইরূপ অমপঞ্চত। যাহাদের মত এই যে, গীতাতে 
নিছক্‌ বেদান্ত, কেবল ভক্তি কিংবা শুধু পাতঞ্জল-যোগই প্রতিপাদিত হইয়াছে 
তাহাদের এই মতের খণ্ডন আমি করিয়াই আসিয়াছি। গীতায় কোন্‌ 
বিষয় নাই? বৈদিকধর্ম্নে মোক্ষপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন বা মার্গ আছে 
তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের কোন-না-কোন অংশ গীতায় গৃহীত হইয়াছে; 
‘এবং ইহার পরেও দ্ভৃতভূন্ন চ ভূতস্থঃ” (গী- ৯. ৫) এই নীতি অনুসারে 
গীতার প্রকৃত রহস্য এই সমস্ত মাগ হইতে ভিন্নই হইয়াছে । জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ হয় না সন্ন্যাসমার্গের অর্থাৎ উপনিষদের এই তত্ব গীতার গ্রাহ্য ; কিন্তু 
নিষ্কাম কর্মের সহিত তাহ! জুড়িয়া দেওয়ায় গীতার ভাগবত ধর্মেই যতি- 
ধন্মেরও সমাবেশ সহজেই হইয়াছে । তথাপি গীতায় সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ 
কৰ্ম্মত্যাগ না করিয়া, ফলাশা ত্যাগ করাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা সন্যাস এইরূপ 
বলিয়া শেষে উপনিষৎকারদ্িগের কর্ম্মদন্যাস অপেক্ষা নিষ্কাম কম্মযোগ অধিক 
শেয়স্কর এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম কেবল 
যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান করিলে বন্ধন হয় না, কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগের এই মতও 
গীতার মান্য । কিন্তু গীতা ‘যজ্ঞ’ শব্দের অর্থ বস্তুত করিয়। উক্ত মতে এই এক 
সিদ্ধান্ত জুড়িয় দিয়াছেন যে, ফলাশা ত্যাগ করিয়া সম্পাদিত সমস্ত কর্মুই এক 
বৃহৎ যজ্ঞ হওয়ায় বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে সতত করাই মমুধ্য- 
মাত্রের কর্তব্য । জগদুংপত্তিক্রমবিষয়ে উপনিষৎকারদিগের অপেক্ষা সাংখাদিগের 
মতকে গীতা প্রাধান্য দিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষেতেই না থামিয়!| 
জগছৃৎপত্তিক্রমের পরম্পরাকে উপনিষদের নিত্য পরমাত্ম! পর্য্যন্ত আনিয়! পৌছাইয়! 
দিয়াছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবল বৃদ্ধির দ্বারা অঞ্জন কর! ক্লেশকর হওয়ায় ভক্তি 
ও শ্রদ্ধ। দ্বারা উহ। অজ্ঞন করিবার বিধি ভাগবত বা. নারায়ণীয় ধর্মে উক্ত 
হুইয়াছে। বাস্থদেবভক্তির সেই বিধি গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে । কিন্ত 
এই বিষয়েও ভাগবতধর্মের সর্বাংশে নকল না করিয়া, বরঞ্চ বাসুদেব হইতে 
ংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হইয়াছে, ভাগবতধর্ম্মো কু জীবের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় এই মত 
বেদাগ্ুস্ত্রের ন্যায় গীতাও তাজা স্থির করিয়া ভাগবতধর্ম্োক্ত ভক্তির এবং 
উপনিষদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল স্থাপন করিয়াছেন । 
ইহ! ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তিন অন্য সাধন পাতগ্রল যোগ । কিন্ত পাতগ্রল যোগই 
জীবনের মুখ্য কর্তব্য ইহ! গীতার বক্তব্য ন! হইলেও, বুদ্ধিকে সম করিবার 
জন্য ইন্জিয়নিগ্রহ আবশ্যক হওয়ায় সেইটুকুরই জন্য পাতঞ্জল যোগের যমনিয়মা- 
সনাদির উপযোগ করিয়া লও এইরূপ গীতা বলিয়াছেন । সারকথা, বৈদিকধর্ছে 
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মোক্ষপ্রাপ্তির যে যে সাধন কথিত হইয়াছে সে সমস্তই কর্ম্মযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ 
আলোচনা করিবার সময় প্রপঙ্গানুসারে নানাধিক অংশে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত বর্ণনাকে স্বতন্ত্র বলিলে অসঙ্গতি উৎপন্ন হইরা গীতার সিদ্ধান্ত পরম্পর- 
বিরোধী এইরূপ প্রতীয়মান হয় ; এবং এই বিশ্বাস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীক। 
হইতে আরও দৃঢ় হইয়া যায়। কিন্তু আমার উপরি-কথিত অনুসারে যদি 
এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্গজ্ঞান ও ভক্তির মিলন করাইয়! শেষে তদ্বার| 
কর্্মযোগের সমর্থন করাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলে এই সমস্ত 
বিরোধ বিলুপ্ত হয়; এবং গীতাতে যে অলৌকিক কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টিতে 
তত্জ্জানের সহিত ভক্তি ও কর্মযোগের যথোচিত মিল করা হইয়াছে, তাহ! 
দেখিয়া অবাক না হইয়া থাকা যায় না। গঙ্গার গিয়া অন্য যত নদী মিলুক না 
কেন, তথাপি গঙ্গার স্বরূপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার গীতারও কথা। 
তাহাতে যাহা কিছু সমস্ত থাকিলেও কর্মুষোগই তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় । 
কর্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষধর্দের 
মনও উহাতে সুন্দররূপে নিনূপিত হওয়ায় কার্য্যাকার্ম্য নির্ণয়ার্থ কথিত এই 
গীতাধর্মই__“স হি ধৰ্ম্মঃ সুপর্যান্তে। ব্র্ষণঃ পদৰেদনে” ( মভা, অশ্ব, ১৬. 
১২)--বক্ষপ্রাপ্থি করাইয়া দিতেও পূর্ণ সমর্থ; এবং অন্ুগীতার আরম্ভ 
ভগবান্‌ অজ্ফুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই মার্গের অন্ুসরণকারীর মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জনা অনা কোন “অনুষ্ঠানেই আবশাকতা নাই। ব্যবহারিক 
সমস্ত কর্মের তাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রতিপাদন 
যাহারা করে সেই সর্যাসমার্গের লৌকদিগের আমার এই উক্তি ভাল লাগিবে না, 
তাহা আমি জানি ; কিন্তু তাহার উপায় নাই। গীতাগ্রন্থ সন্গ্যাসমার্গেরও নহে 
কিংবা অনা কোন নিবুত্তিমূলক পন্বারও নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্ম্মসন্্যাস 
কেন করিবে না তাহার ব্রহ্ধজ্ঞানদৃষ্টিতে সযুক্তিক উত্তর দিবার জন্যই গীতাশান্ত্রের 
প্রবুত্তি। তাই, সন্ন্যাসমার্গাবলম্বীদিগের উচিত যে, তাহারা গীতাকেও “সন্যাস 
দিবার” গোলযোগে না ফেলিয়া “সন্ন্যাস প্রতিপাদক* অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, 
তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুক । অথবা গীতায় সন্্যাসমার্শকেও ভগবান্‌ যে নিরভিমান 
বুদ্ধিতে নিঃশ্রেয়স্কর বলিয়াছেন সেই সমবুদ্ধিতেই সাংখামার্গীদিগেরও ইহাই বল! 
উচিত যে, “শুধু যাহাতে জগতের কাজ চলে এইজন্যই পরমেশ্বর; এবং যখন তিনি 
সময়ে সময়ে এই জন্যই অবতার ধারণ করেন, তখন জ্ঞানোত্তর নিষ্কামবুদ্ধিতে 
বাবহাব্রিক কর্ম করিতে থাকিবার যে মার্গের উপদেশ ভগবান গীতায় করিয়া- 
ছেন সেই মার্গই কলিকালে যুক্তিসঙ্গত” এবং এইরধা বলাই উহাঁদিগের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম । 
ইতি চতুর্দশ প্রকরণ সমাপধ। 


পঞ্চদশ প্রকরণ । 
উপসংহার । 


“তন্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুম্মর যুধাচ ৷” * 
গী, ৮, ৭। 

গীতার অধ্যায়গুলির সঙ্গতিই দেখ, কিংবা তদন্তর্গত বিষয়গুলির মীমাংসক- 
দিগের পদ্ধতি অনুসারে পৃথক পৃথক বিগারই কর) ঘে দিক্‌ দিয়াই দেখ ন! 
কেন, শেষে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই বুঝা যাইবে যে, “জ্ঞানভক্তিযুক্ত 
কম্মযোগই” গীতার পার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টাকাকারগণ কর্্মষোগকে গৌণ 
স্থির করিয়া গীতার অনেক প্রকার যে সকল তাৎপর্ধ্য বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলি 
যথার্থ নহে; কিন্ত উপনিষদান্তর্গত অদ্বৈত বেদাস্তকে ভক্তির সহিত জুড়িয়। দিয়! 
তন্দার। বড় বড় কর্ম্মবীর পুরুষদিগের চরিত্রের রহস্য--ব তাহাদের জীবনক্রমের 
উপপত্তি--ব্যাখা করাই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য । মীমাংসকদিগের উক্তি অনুসারে 
শুধু শ্রৌতন্মার্তত কৰ্ম্ম সর্বদা! করিতে থাকা! শাস্ত্রোন্ত হইলেও, জ্ঞান ব্যতীত অনুষ্ঠিত 
কেবল তান্ত্রিক ক্রিয়া দ্বার! বুদ্ধিমান মনুষ্যের সন্তোষ হয় না) এবং উপনিষদের 
ধর্ঘমও যদি দেখ ত দেখিতে পাইবে, উহা কেবল জ্ঞানময় হওয়ায় অল্পবুদ্ধি লোকের 
ধারণ করা কঠিন। তাছাড়া আর এক কর্থা এই যে, উপনিষদের সন্যাসধর্ম্ম 
লোকসংগ্রহের বাধা ও বটে। তাই, বুদ্ধি (জ্ঞান) প্রেম (ভক্তি) ও কর্তব্যের 
সমুচিত মিলন হইয়া, মোক্ষের কোন বাধা ন! ঘটিয়া, যাহার দ্বারা লোক- 
ব্যবহারও সুচারুরূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান ও নিষ্কাম 
কর্ন্মমূলক ধর্ম, যাহ! আমরণ পালন করিতে হইবে, দেই ধর্মবিষয়ে ভগবান্‌ 
গীতায় উপদেশ করিরাছেন। ইহাতেই কর্ম্মাকর্ম্মশান্ত্রের সমস্ত তাংপর্য্য 
বিবৃত হইয়াছে । অধিক কি, এই ধৰ্ম্ম অর্জুনকে উপদেশ দিবার কর্ম্মাকশ্মের 
বিচারই মূল কারণ, ইহ! গীতার উপক্রমোপসংহার হুহতে স্পট প্রকাশ পায়। 
কোন্‌ কন্ম ধ্ম্য, পুণ্য প্রদ, নযায় বা শ্রেরস্কর, এবং কোন্‌ কণ্ম তাহার বিপরীত 
অর্থাৎ অধন্থ্য পাপপ্রদ অন্তায্য বা গহিত, এই বিষয়ের বিচার ছুই প্রকারে কর! 
বাইতে পারে। প্রথম রীতি এই বে, কর্ম্মের উপপত্তি, কারণ বা মনন ন! 
বলিয়া, অমুক কাঁজ অমুক প্রকারে করিলে শুদ্ধ এবং অমুক প্রকারে করিলে 
অশুদ্ধ_-এইরপ শুধু বিধান করা । হিংসা! করিও না, চুরি করিও না» সত্য বল, 
ধন্মাচরণ কর, এই সমস্ত বিধান 'এই প্রথম শ্রেণীর । মন্বাদি স্থৃতিতে ও উপ- 

* “অতএব সর্ববকালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর” । যুদ্ধ কর -এই কথ প্রসঙ্গক্রমে 


৮ হইয়াছে; কিন্ত ইহার অর্থ, শ্রধুই ‘যুদ্ধ কর’ নহে, 'ঘখাধিকার কর্ম্ম কর' এইরূপ বুঝিতে 
হ্‌ | ) 


উপসংহার । ৪৭৯ 


নিষদে এই সকল বিধি, ম্মাজ্ঞ। কিংবা আচার স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত 
মনুষ্য জ্ঞানবান প্রাণী, তাই উপরি-কথিত শুধু বিধি-বিধানের দ্বারা তাহার সন্তোষ 
জন্মে না; এই সকল নিয়ম স্থাপনের কারণ কি, তাহাও বুঝিবার জন্য স্বভাবতই 
তাহার ইচ্ছা হয়; এবং এই জন্য বিচার করিয়া সে এই সকল নিয়মের নিত্য 
ও মূলতত্ব কি, তাহার সন্ধান করিয়। থাকে-বস্‌্, ইহাই করম্মাকন্ম, ধ্্মাধর্ম্ম, 
পুণ্যপাপ প্রভৃতি বিচার করিবার দ্বিতীয় রীতি । ব্যবহারিক ধর্ম্মের অস্ত 
এই রীতিতে দেখির উহার মূলতত্ব খুজিয়া বাহির কর! শ।স্ত্রের কাজ ; 

এবং এ বিষয়ের শুধু নিয়ম একত্র করিয়া বলাকে আচারসংগ্রহ রলে | 
কর্ম্মমার্গের আচার-সংগ্রহ স্মৃতিগ্রন্থাদিতে আছে; এবং না সেই 
সকল আচারের মূলতত্ব কি, তাহার সংবাদাত্মক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রীয় 
অর্থাৎ তান্তিক বিচার আলোচল। কর! হইয়াছে। তাই, ভগবন্গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়কে শুধু কৰ্ম্মযোগ বলা অপেক্ষা কর্ম্মযৌগশান্ত্ব বলাই উচিত ও অধিক প্রশস্ত; 

এবং এই যোগশা স্তর শব্দই ভগবদ্গীতার অধ্যায়-পরিসমাপ্তিস্থচক সঙ্কল্পে দেখিতে 
পাওয়া যায় । পাঁরলৌকিক দৃষ্টিকে যে সকল পাশ্চাতা পণ্ডিত ত্যাগ করি- 
য়াছেন, কিংবা যাহার! উহাকে গৌণ বলিয়া মানেন, তাহারা গীতার প্রতিপাদিত 
কর্্মযোগশাস্ত্রকেই সদ্ব্যবহারশাস্ত্র, সদাচারশান্ত্র, নীতিশীস্ত্র, নীতিমীমাংসা, নীতি- 
শাস্ত্রের মূলতন্ব, কর্তব্যশাস্, কাৰ্য্যাকাৰ্য্যব্যবস্থিতি, সমাজধারণশাস্্ব প্রভৃতি বিভিন্ন 
লৌকিক নামে অভিহিত করিয়! থাকেন। ইহাদের নীতিমীমাংসার পদ্ধতিও 
লৌকিকই থাকে; এই জন্যই এই প্রকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ ধাহারা 
পাঠ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণা হয় বে, সংস্কৃত সাহিতো সদা 
চরণের কিংবা নীতির মুলতত্বের কোন বিচার আলোচনাই হয় নাই। তাহার! 
বলেন যে, “আমাদের দেশের গহন তত্বচ্জান হইতেছে একমাত্র বেদান্ত । ভাল; 
বর্তমান বেদান্থগ্রস্থ দেখিলে দেখা যায় যে উহ! সাংসারিক কর্ম সম্বন্ধে প্রায় 
উদ্দাসীনা। এই অবস্থায় ক্ম্মযোগশাস্ত্রের কিংবা নীতির বিচার কোথায় পাওয়া 
যাইবে? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে তো এই বিচার আসিতেই পারে না $ 
এবং স্থতিগ্রন্থাদিতে ধর্ম্মশান্্রর সংগ্রহের বাহিরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার মোক্ষেরই গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায়, 
সদাচরণের কিংবা! নীতিধর্ম্মের মূলতত্বের বিচার আলোচনা করিতে ভুলিয়া 
গিয়াছেন”। কিন্তু মহাভারত এবং গীতা মনোযোগপূর্বক অনুশীলন 
করিলে এই ভ্রান্ত ধারণ দূর হইতে পারে। হহার পরেও কেহ কেহ 
বলেন যে, মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ হওয়ায় তাহ! পাঠ করিয়া 
সম্পূর্ট মনে রাখ! বড়ই কঠিন; এবং গীতা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও উহাতে 
সাম্প্রধান্নিক টাকাকারদিগের অভিপ্রায় অন্ুপারে কেবল মোক্ষপ্রাধিরই . 
জ্ঞান বলা হইয়াছে । কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সন্যাস ও 


৪৮০ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 


কর্মযোগ এই দুই মার্গ আমাদের দেশে বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্নাসমাগীর লোক অপেক্ষা কর্্মযোগেরই 
অন্থ্যায়ীদিগের সংখ্যা সহস্রগুণ অধিক হয়; এবং পুরাণইতিহাসে যে সকল 
কর্মশীল মহাপুরুষদিগের অর্থাৎ কর্শবীরদ্িগের বর্ণনা পা ওয়! যায়, তাহার! 
সকলেই কম্মযোগমার্মেরই অন্ুপরণকারী ছিলেন। যদি এই সমস্ত কথ! সত্য 
হয়, তবে এই কর্ম্মবারদিগের মধো কি একজনেরও কম্মযোগমার্গ সমর্থন করিবার 
বুদ্ধি হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাঙ্গণঞ্জাতির মধ্যেই ছিল এবং বেদাস্তী 
ব্রাহ্মণ কর্মনন্বন্ধে উদাসীন থাকায় কর্মযোগসংক্রান্ত গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, এইরূপ 
কারণ যদি কেহ দেখায়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বল! যায় না। কারণ, উপনিষদের . 
কালে, এবং তদনন্তর ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও জন ক-জরীকৃষ্ণের ন্যান্গ জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়াছেন ; এবং বাসের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের বড় বড় ক্ষত্রিয়ের হতিহাসও 
লিখিয়াছেন। এই ইতিহাস লিখিবার সমর, যে সকল মহাপুরুষদিগের ইতিহাস 
আমর। লিখিতেছি তাহাদের চরিত্রের মন্ম বা রহস্যও ব্যক্ত করিতে হইবে তাহা 
কি তাহাদের বিবেচনায় আসে নাই ? এই মর্ম বা রহসাকেই কন্মযোগ কিংবা 
ব্যবহারশান্ত্র বলে; এবং তাহ। বলিবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সুক্ষ ধর্ম্মা- 

ধর্ম্মের বিচার করিয়। শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণী ভূত সদাচারের অর্থাৎ 
ধন্মের মূলতত্বের বিচার মোক্ষদৃষ্টিকে ত্যাগ না করিয়া গীতায় কর৷ হুইয়াছে। 
অন্য পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। 'কন্ত গীতার তেজের সন্মুখে অন্য 
সমস্ত বিচার-আলোচনা ফিক! হুইয়! যার, এই কারণেই ভগবদ্গীতা কম্মযোগশাস্ত্রের 
প্রধান গ্রন্থ হইয়। পাঁড়য়াছে। কন্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি, পুর্ব পূর্ব প্রকরণে 
আমি তাহার সবিস্তার বিচার করিয়াছি। তথাপি গীতায় বণিত কন্দমাকর্মের 
আধ্যাত্মিক মূলতব্বের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রতিপাধিত নীতির মুলতত্বের 

কতট। মিল হয় তাহার তুলনা যতক্ষণ না কার ততক্ষণ গাতাধন্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে তাহ! বলিতে পারা যায় না । এই তুলন। করিবার সময় দুইপক্ষের অধ্যা- 
অজ্ঞানেরও তুলন। করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা সর্বমান্য বে, পাশ্চাত্য 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড় এখন পর্য্যন্ত আমাদের বেদাস্তকে ছাড়াইয়া বেশীদূর 
যায় নাই; তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যাত্ম শাস্ত্রের তুলনা করিবার বিশেষ 
কোনই আবশ্যকতা থাকে না* । এই অবস্থার এখন কেবল সেই নীতিশাস্ত্রের 


* বেদান্ত ও পাশ্চাত্য তন্বজ্ঞানের মধ্যে তুলনা প্রোফেসর ভায়সনের?76 :101645 
of Metaphysics নামক, গ্রন্থের স্থানে স্থানে কর! হইয়াছে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 
শেষে “On The Philosophy of Vedanta” এই বিষয়ের উপর এক ব্যাখ্যানও 
মুদ্রিত হইয়াছে । ১৮৯০ অবে প্রো. ডারসন বধন ভারতবর্ধে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বোদ্বা- 
মের রয়াল এসিয়াটিক সে][সাইটিতে এই ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। তাছাড়া The Religion 


উপসংহার ॥ ৪৮১ 


কিংবা কর্মযোগের তুলবারই বিষয় অবশিষ্ট থাকে, যাহার সম্বন্ধে কাহারো কাহারো 
ধারণ! আছে এই যে, এই বিষয়ের উপপত্তি আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকারের! বলেন 
নাই। কিন্তু এই একট! বিময়েরই বিচারও এত বিস্তৃত আছে যে, তাহার পুর্ণরূপে 
প্রতিপাদন করিতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থই লিখিতে হয়। তথাপি এই গ্রন্থে 
এই বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্চনীয় নহে মনে করিয়া, একটু আভাস 
দিবার জন্য তদন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথা এই উপসংহারে আলোচন। 
করিতেছি। 

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, সদাচরণ ও দুরাচরণ 
এবং ধর্ম ও অধর্ম-_এই শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানবান মনুষ্যের কর্ম্মুসম্বন্ধেই 
প্রয়োগ কর! যায় বলিয়া, নীতিমত্ব৷ শুধু জড় কর্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির 
মধ্যে থাকে । “ধৰ্ম্মে হি তেষামধিকো। বিশেষঃ"--ধন্মাধর্ম্মঞ্জান মন্ষ্যের অর্থাৎ 
বুদ্ধিমান প্রাণীদিগেরই বিশিষ্ট গুণ-_এই বচনের তাৎপধ্য ও ভাবার্থও 'এই। 
কোন গাধা বা ষাড়ের কাৰ্য্য দেখিয়। আমরা উহাকে উপদ্রবী বলি সত্য ; 
কিন্ত উহা! ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালিস করে না; এই প্রকাঁরই 
কোন নদীতে বাণ আলিয়া ফদল ভাসাইয়া লইয়৷। গেলেও, “অধিক লোকের 
অধিক ক্ষতি” হইল বলিয়া কেহ নদীকে ভয়ঙ্কর বলিলেও উহাকে কেহ দুরাচার 
কিংবা দস বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন বে, ধন্মাধন্মের 
নিয়ম মনুয্যের ব্যবহারেরই ষদি“উপধুক্ত হয় তবে মন্থষ্যের কর্ম্মের ভালমন্দ 
বিচারও কেবল তাহার কর্ম্ম অন্ুসারেই করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়। কিছু কঠিন নহে। অচেতন বস্তু ওপশুপক্ষী প্রভৃতি মূঢ় যোনিসম্ভৃত 
প্রঞ্জীদের কথা ছাড়িয়া মনুষ্যেরই কার্যের বিচার করিলেও দেখা যায় যে, যখন 
কেহ মুঢ়তা কিংবা! অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তখন সে সংসারে এবং 
আইনের দ্বার! ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় ষে, 
মন্তয্যেরও কম্মাকন্মের ভাল্মন্দ স্থির করিবার জন্য, সর্বপ্রথম কর্তার বুদ্ধিরই 
অর্থাৎ সে কিহেতু সেই কর্ম্ম করিয়াছিল এবং উক্ত কর্ম্মের পরিণামের জ্ঞান 
তাহার ছিল কি না, প্রথমে অবশ্যই তাহারই বিচার করিতে হয়। কোন 
ধনী গৃহস্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে দানধন্ম করা কিছুই কঠিন নহে। 
কিন্ত এই কার্যটি ভালো” হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মুল্য উহার স্বাভাবিক 
ক্রিয়া হইতেই +নিপ্ধারণ করা যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনী গ্ৃহস্থের বুদ্ধি 
সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কি না তাহাও দেখিতে হয়| এবং ইহার নিণয় করিবার 
জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ যদি না থাকে, তবে 
এই দানের যোগ্যতা শ্রদ্ধাপূর্বক কৃত দানের সমান মনে করা যায় না) 


and philosophy of the Upanishads নামক ডারসন সাহেবের খন্থও এই বিন 
সতক্ধে পাঠ করিবার যোগ্য । 
৪ ৬১ ১ 


৪৮২ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


অন্ততঃ সন্দেহ করিবার ষোগা কারণ থাকিয়! যায়। সমস্ত ধর্দীধর্শের বিচার 
হইলে পর মহাভারতে এক উপাখ্যানে এই বিষয়ই সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে পর তিনি যে বুহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে 
অন্নসন্তর্পণ ও দানকর্ম্মের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়া যুধিষ্টিরের প্রশংসা করিতে 
লাগিল। তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আসিয়া তাহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল 
বে, “তোমার প্রশংসা বৃথাই করা হইতেছে। পুর্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উগ্চবৃত্তির 
দ্বারা অর্থাৎ ক্ষেত্রে পতিত শদ্যের দান! খু'টিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত এইরূপ এক 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন নিজে ও তাহার স্ত্রীপুত্র কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী 
থাকিলেও, ঠিক ভোজনের সময় অকন্মাৎ গৃহে আগত ক্ষুধিত অতিথিকে সে 
নিজের ও স্ত্রীপুত্রদের সম্মুখস্থ সমস্ত ছাতু সমর্পণ করিয়া যে আতিথ্য করিয়াছিল, 
তুমি যতই বৃহৎ যজ্ঞ কর না কেন--উহা! তাহার কাছেও যাইতে পারে না» 
( মভা. অশ্ব, ৯০ )। এই নকুলের মুখ ও অর্দ্ধাঙ্গ সোনার ছিল। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ 
যজ্ঞের যোগ্যতা এ দরিদ্র ব্রাহ্গণ-প্রদত্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইরূপ 
বলিবার কারণ সে বলিল যে, “এ ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির উচ্ছিষ্টের উপর 
গড়াগড়ি দিয়া আমার মুখ ও অর্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ- 
মণ্ডপের উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার বাকী অঙ্গ সোনার হয় নাই 1” 
এস্কলে কর্মের বাহ পরিণামের দিকেই নজর দিয়া, অধিক লোকের অধিক হিত 
কিরূপে হয় তাহার বিচার যদি আমরা করি তাহা হইলে, এক অতিথিকে তৃপ্ত 
করা অপেক্ষা লক্ষ লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগ্যতা লক্ষগুণে অধিক এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু কেবল ধর্ম্মদৃষ্টিতেই নহে, নীতিদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত 
ঠিক হইবে কি? কাহারও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করা, কিংবা পরোপকারের 
জন্য বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া, শুধু তাহার সদাচারেরই উপর 
নির্ভর করে না। সেই গরীব ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ করিতে পারে নাই 
বলিয়া তাহার যথাসাধ্য স্বল্পকার্য্যের নৈতিক কিংবা! ধর্মমূলক মূল্য কি কম মনে 

করা যাইবে? কখনও নহে । কম মনে করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের ন্যায় 

নীতিমান্‌ ও ধার্মিক হইবার কখনই আশা করিতে পারে না--এইপ্সপ সিদ্ধান্ত 

করিতে হয় । আত্মস্বাতন্ত্্য অনুসারে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখ! প্র ব্রাহ্মণের 

আয়ত্তাধীন ছিল; এবং তাহার স্বল্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকারবুদ্ধি 

যুধিষ্ঠিরেরই ন্যায় শুদ্ধ ছিল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহা হইলে 

তাহার ও তাহার স্বর্ন কার্য্যের নৈতিক মুল্য, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার আড়ম্থুরময় যজ্ঞের 
সমতৃল্যই মনে' করিতে চুইবে।' অধিক কি, একথাও বলা যাইতে পারে যে, 

কয়েকদিন যাবৎ উপবাসী হইলেও, অন্নসন্তর্পণের দ্বারা অতিথির প্রাণ বাঁচাইবার 
জন্য এর দরিদ্র ব্রাহ্মণ ষে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি অধিকতর 
ব্যক্ত হইতেছে । ইহা তে! সকলেই জানে যে, ধৈর্ধ্যাদি গুণের ন্যায় শুদ্ধ বুদ্ধির 
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প্রকৃত পরীক্ষা সঙ্কটকালেই হম্ন; এবং সঙ্কটের সময়েও যাহার শুদ্ধ বৃদ্ধি 
(নৈতিক সব) টলে না সে-ই প্রকৃত নীতিমান্‌ ইহাই কাণ্টও আপন 
নীতি গ্রন্থের আরম্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত নকুলের অভিপ্রায়ও এইরূপ 
ছিল। কিন্ত রাজ্যারড় হইলে পর সম্পৎকালে অনুষ্ঠিত শুধু এক অশ্বমেধ যজ্ঞের 
দ্বারাই যুধিষ্টিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা হইতে পারিত না; তাহার পূর্ব্বেই অর্থাৎ 
আপতৎকালে অনেক বাধাবিস্নের প্রসঙ্গে উহার পূর্ণ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছিল ; 
তাই, ধৰ্্মাধর্ম্মনির্ণয়ের সুক্ম নীতি অনুসারে ও যুধিষ্ঠির ধার্মিক ইহাই মহাভারত, 
কারের সিন্ধান্ত । বলা বাহুল্য যে, তিনি নকুলকে নিন্দুক বলিয়াছেন। এস্থলে 
আর এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়। আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা! বর্ণিত 
হইয়াছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞকার্লী যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই গতিই প্র ব্রাহ্গণও 
পাইয়াছিল। ইহা! হইতে সিদ্ধ হয় যে, এ ব্রাহ্মণের কন্মের যোগ্যতা! যুধিষ্টিরের 
যজ্ঞত অপেক্ষা অধিক না হইলেও, মহাভারতকার উভরের নৈতিক ও ধর্ম্মসশ্বন্ধায় 
মূল্য একইরূপ মনে করেন তাহ! নিঃসন্দেহ । ব্যবহার্ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, 
যখন কোন লক্ষপতি কোন ধর্মকার্যে হাজার টাক! চাদ! দেন এবং কোন 
গরীব লোক একটাক। চাদ দেয় তখন আমর! এ উভয়ের নৈতিক মূল্য 
একই মনে করি। চাদ? শব্দ প্রয়োগে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কেহ কেহ 
আশ্চর্য্য হইতে পারেন; কিন্তু বস্তুত আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই, কারণ 
উক্ত নকুলের কথা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ধন্মীধর্মের বিচারে বলা 
হইয়াছে £-_ 
সহশ্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্শাপি চ। 
দদ্যাদপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ব তুল্যফলাঃ স্ৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ “হাজার-ওর়াল। শত মুদ্রা, একশো-ওয়ালা দশ মুদ্রা, এবং কেহ ষথাশক্তি 
একটু জল দিলেও তুল্যফল হয় অর্থাৎ এই সমস্তের যোগ্যতা এক সমান” 
( মভা. অশ্ব, ৯০১» ৯৭) এবং “পত্ৰং পুষ্পং ফলং তোয়ং” (গী. ৯. ২৯) 
এই গীতাবাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই। আমাদের ধন্মেই কেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও 
এই তৰ উক্ত হইয়াছে। “যাহাকে অনেক দেওয়া হইয়াছে তাহার নিকট 
অনেক প্রত্যাশা কর! যায়” (লুযুক. ১২. ৪৮) একস্থানে খৃষ্ট এইরূপ 
বলিয়াছেন। একদিন যখন তিনি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন 
সেখানে ধর্মীর্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজ সুরু হইলে পর, এক অত্যন্ত 
গরীব বিধবা যে দুইটি পয়দা তাহার কাছে ছিল তাহা ধন্মার্থে দিল দেখিয়! 
“এই স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে? এইরূপ উক্তি খৃষ্টের মুখ হইতে 
বাহির হইল-_এই কথ! বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (মার্ক, ১২. ৪৩ ও ৪৪)1 
ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, কর্মের যোগ্যতা কর্তার বুদ্ধি হইতেই নির্ধারণ 
করিতে হয়; এবং কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ হইলে, অনেক ক্ষুদ্র কণ্মাও অনেক্‌ সময় বড় 


8৮৪ গীতারহস্য অথৰ৷ কৰ্ম্মযোগশাস্তৰ। 


বড় করের নৈতিক যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, এই কথা খৃষ্টেরও মান্য ছিল। 
উল্টাপক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্ম্মের নৈতিক যোগাতার বিচার 
করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হত্যা কর! কম্মটা একই হইলেও 
আত্মরক্ষার্থ অন্যকে মারা এবং কোন ধনী পথিককে ধনের জন্য পথে হত্যা! 
করা, এই দুই ব্যাপার নীতিদৃষ্টিতে অত্যন্ত ভিন্ন । জর্শন কবি শিলর এই 
ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় প্উইলিয়ম টেল” নামক নাটকের শেষে বর্ণন! 
করিয়াছেন; এবং সেখানে বাহৃত দেখিতে সমান ছুই কাধ্যের মধ্যে তিন 
বুদ্ধির শুদ্ধতা-অশ্ুদ্ধতামূলক যে ভেদ দেখাইয়াছেন তাহাই স্থার্থত্যাগ ও 
স্বার্থের কারণে হত্যা এই দুয়ের মধ্যেও আছে । ইহা হইতে জান যায় যে, কর্ম 
ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, তাহার মুধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে যে ভেদ 
হয় সেই ভেদ কর্তার হেতুমূলেই হইয়া থাকে । এই হেতুকেই উদ্দেশ্য; বাসন! 
কিংবা বুদ্ধি বলে। কারণ, “বুদ্ধি শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ “ব্যবসায়াত্মক ইন্দ্রিয়” 
হইলেও জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত বুদ্ধীন্রিয়-ব্যাপারেরই ফল, 
অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নামে অভিহিত করিবার রীতি আছে; 
এবং স্থিত প্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধিতে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধির শুদ্ধতা এই হুয়েরই সমাবেশ হয় ইহাও পূর্ব্বে বল! হইয়াছে । যুদ্ধ করিলে 
কত মন্দুষ্যের কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষতি হইবে তাহা দেখ, 
ভগবান অজ্জুনকে এরূপ বলেন নাই ; বরং তগবান্‌ ইহাই বলিয়াছেন যে, তুমি 
যুদ্ধ করিলে ভীম্ম মরিবে কি দ্রোণ মরিবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ; তুমি 
কোন্‌ বুদ্ধিতে ( হেতুতে ব! উদ্দেশ্যে ) যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই হইল 
মুখ্য প্রশ্ন । তোমার বুদ্ধি যদি স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় শুদ্ধ হয় এবং যদি সেই শুদ্ধ ও 
পবিত্র বুদ্ধি অনুসারে তুমি আপন কর্তব্য করিতে থাক, তবে ভীম্ম কিংবা দ্রোণ 
মরিলেও তাহার পাপ তোমাতে বর্তিবে না। ভীম্মকে মারিবার ফলাশাক তে! 
তুমি যুদ্ধ করিতেছ না । তোমার জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ 
তুমি চাহিয়াছ এবং যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রুটি না করিয়া! সামোপচারের 
মধ্যস্থতাও করিয়াছ ( শাং. অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্তু যখন চেষ্টা দ্বারা এবং সাধুত! 
দ্বারা মিলন ঘটিল না, তখন নিরুপায় হুইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে স্থির করিলে । 
ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই । কারণ, স্বধর্ম্ম অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার 
হইলেও যেমন কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে দু লোকের নিকট ভিঙ্ষ। প্রার্থনা! না করাই 
কর্তব্য সেইরূপ প্রসঙ্গ আসিলে ক্ষত্রিয়-ধণ্ম অন্গসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার 
প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য ( মভা. উ, ২৮ ও ৭২; বন, ৩৩৪৮ ও 
৫০ )। ভগবানের উক্ত যুক্তিবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি 
ইহ! দ্বারাই পরে শাস্তিপর্কে ুধিষ্ঠিরের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন ( শাং অ. 
৩২ ও ৩৩)। কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্ম নি্য়ার্থ বুদ্ধিকে এইরূপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও শুদ্ধ 
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বুদ্ধি কি তাহ! এক্ষণে বলা আবশ্যক । কারণ, মন ও বুদ্ধি এই ছু একৃতির 
বিকার; তাই উহা স্বভাবত সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন. প্রকার 
হইতে পারে। তাই বুদ্ধিরও অতীত নিত্য আত্মার স্বরূপকে যে জানে এবং তাহ! 
সর্বহূতে একই ইহা! উপলব্ধি করিয়া! তদনুপারে কার্যাকার্য্যের যে নির্ণর করে 
তাহারই বুদ্ধিকে গীতাশাস্ত্রে শুদ্ধ বা সাত্বিক বলা হইয়াছে । এই সাত্বিক বুদ্ধিকেই 
সামাবুদ্ধিও বলে; এবং তাহার মধ্যে ‘সাম্য’ শব্দের অর্থ “সর্বভৃতান্তর্গত আত্মার 
একত্ব বা সাম্য উপলব্ধি করা”। যে বুদ্ধি এই সাম্যকে উপলব্ধি করে না তাহ! 
গুদ্ধও নহে, সাত্বিকও নহে। নীতি-নির্ণয়ের কাজে সাম্যবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
মানিলে, বুদ্ধির এই সমতা কিংবা সাম্য কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই 
প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়; কারণ, বুদ্ধি অস্তরিন্দ্রিয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ 
চক্ষে দেখা যায় না। এই জনা, বুদ্ধি সম ও শুদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার 
জন্য প্রথমে মন্ুষ্যের বাহ্য আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক ; নতুবা, 
আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বলিয়া! যে কোন মনুষ্য যাহা খুসি তাহা করিতে 
থাকিবে । তাই প্রকৃত ব্ৰহ্মজ্ঞানী পুরুষকে তাহার স্বভাবের দ্বারাই চেনা যার, 
শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বল! যায় না, এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অন্য লোকের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই মুখারূপে ভগবদৃ্গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে 
এবং ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের ব্াযাখাও এইরূপ-_অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের কি 
পরিণাম ঘটে--কবা হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বাহ্য 
কর্ম্মের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে না, গীতা ইহা কখনও বলেন নাই। কিন্ত 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কাহারও,-_-বিশেষতঃ অজ্ঞান মনুষ্যের-_বুদ্ধি সম 
কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যদিও তাহার বাহ্য কর্ম্ম বা আচরণই--এবং 
তন্মধ্যেও সংকট সময়ের আচরণই- মুখ্য সাধন, তথাপি কেবল এই বাহ্য 
আচরণের দ্বারাই নীতিমত্তার অভ্রান্ত পরীক্ষা সর্বদা হইতে পারে না। কারণ, 
প্রসঙ্গবিশেষে বাহ্য কন্ম ক্ষুদ্র হইলেও তাহার নৈতিক মূল্য বড় কর্মেরই তুল্য 
হইয়া থাকে, ইভা নকুলোপাখ্যান হইতে সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের শাস্ত্রকারের! 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কর্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে 
একেরই সুখ হউক বা অনেকের হউক, তাহাকে কেবল গুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ 
মানিতে হইবে-_ইহ। অপেক্ষ। তাহাকে অধিক মহত্ব না দিয়া, এই বাহ্য কন্মানু- 
সারে কর্তার বদ্ধি কতটা শুদ্ধ তাহ! প্রথমে দেখিতে হইবে ; এবং শেষে এই 
প্রকারে বাক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারেই উক্ত কন্মের নীতিমত্তরার নির্ণয় করিতে হইবে; 
শুধু বাহ্য কম্ম অনুসারে নীতিমত্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না । কারণ এই বে, 
“কম্াপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ’ (গী. ২. ৪৯), এইরূপ বলিয়া! গীতার কর্মষোগে সম ও 
শুদ্ধ বুদ্ধিকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নারদপঞ্চরাআ নামক 


৪৮৬ গীতারহস্য অথবা কল্মযোগশাস্ত্র । 


ভাগবত ধর্মের গীতা অপেক্ষাও অর্বাচীন এক গ্রন্থ আছে; উহাতে মার্কণেয় 
নারদকে. বলিতেছেন যে-_- 
মানসং প্রাণিনামেব সর্বকর্মৈককারণম.। 
মনোন্ুরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ ॥ 
অর্থাৎ *প্রাণীদিগের মনই সমস্ত কর্মের একমাত্র ( মূল ) কারণ ; সনের অন্ধুরূপই 
বাক্য নির্গত হয়, বাক্যের দ্বারা মন প্রকাশ পায়” (না. পং. ৯,৭. ১৮)। 
সার কথা, সর্ব প্রথম মন ( অর্থাৎ মনের নিশ্চয় ), তাহার পর সমস্ত কর্ম্ম ঘটিতে 
থাকে । তাই কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয়ার্থ গীতার শুদ্ধ বুদ্ধির সিদ্ধান্তই বৌদ্ধ গ্রস্থকারের! 
স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা _ধশ্মপদ নামক বৌদ্ধধর্্াদিগের প্রসিদ্ধ 
নীতিগ্রশ্থের আন্তেই উক্ত হইয়াছে__ 
মনে! পুববঙ্গমা ধন্ম। মনোসেঠ্ঠ| ( শ্ৰেষ্ঠা ) মনোময়! | 
মনসা চে পছুঠৃঠেন ভাসতি বা করোতি বা। 
ততো নং দুক্খমন্বেতি চক্কন্ৰ বহতো৷ পদং ॥ 
অর্থাৎ “মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ) এইরূপ 
ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ ; তাই এই সমস্ত ধর্মকে মনোময়ই 
বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কর্তীর মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার 
তাহার বাক্য ও কন্মও ভাল বা মন্দ হয় এবং তদন্রসারে পরে তাহার সুখহঃখ 
ভোগ করিতে হয়|” * এই প্রকারে উপনিষদ ও গীতার এই অনুমানও ( কৌ- 
ধী. ৩.১ এবং গীতা ১৮. ১৭) বৌদ্ধদিগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন 
একবার শুদ্ধ ও নিষ্কাম হয় সেই স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কোন পাপই ঘটিতে 
পারে না, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি পাপপুণ্যে অলিপ্ত থাকেন। এই 
জন্য “অহৎ অর্থাৎ পূর্ণাবস্থায় উপনীত ব্যক্তি সর্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, 
এইরূপ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনেক স্থলে রি হইয়াছে (ধন্মপদ ২৯৪ ও ২৯৫3 
মিলিন্দ-প্র. ৪. ৫, ৭)। 
পাশ্চাত্যদেশে নীতিনির্ণয়ের জন্য ছুই পন্থা আছে--প্রথম আধিদৈবত পন্থা, 
যাহাতে সদসদ্বিবেক-দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আধিভৌতিক 
পন্থা, যাহাতে “অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়” এই বাহা কষ্টিপাথর 
অন্ুদারেই নীতিনির্ণয় করিতে বল! হয়। কিন্তু এই দুই-ই শাস্ত্রদৃষ্টিতে অপূর্ণ ও 
একদেশদণী এইরূপ উপরি-উক্ত বিচার আলোচন! হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে । 
কারণ, সদুসদ্বিবেকশক্তি বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু কিংবা দেবতা নাই; কিন্তু উহা! 
* এই পালী গ্নোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিয়া থাকেন। কিন্তু আনার মতে, 
এই শ্লোক কশ্মাকর্পের নির্ণয়ার্থ মন কিরাপ তাহ! দেখিতে হয়, এই তত্বের উপরেই রচিত 
হইয়াছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ধন্মপদের ইংরেজী ভাষীত্তরে এই প্লোকের উপর টিষ্লনী দেখ। 
শি, 13২ E. Vol. 2, pp. 9১ 4, 
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ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিরই অন্তত, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও শ্বভাবানুসারে 
উহার সদসদ্বিবেকবুদ্ধিও সান্বিক, রাঞ্সিক কিংবা তামসিক হয়। এই অবস্থান 

উহার কার্ধাকার্যানির্ণর দোষরহিত হইতে পারে না) এবং কেবল “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” কিসে হয় এই বাহ্য আধিভৌতিক কষ্টিপাথরের দিকেই 
লক্ষ্য করিয়া নীতিমত্তার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কম্মকারী ব্যক্তির বুদ্ধির কোনও 
বিচার হইতে পারিবে না। তখন কোন ব্যক্তি যদি চুরি কিংবা ব্যভিচার করে 
এবং তাহার বাহ্য অনিষ্টকর পরিণাম কমাইবার বা লুকাইবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব 
হইতেই সাবধান হইয়া কুটিল সতর্কতা অবলম্বন করে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে 
তাহার ছুক্ষর্ম আধিভৌতিক নীতি দৃষ্টিতে দেই পরিমাণে গহিত নহে। তাই কেবল 
বৈদিক ধর্মেই কায়িক বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতার আবশ্যকত। বর্ণিত হইয়াছে 
(মনু, ১২, ৩-৮; ৯, ২৯ ) এরূপ নহে $-_-বাইবেলেও ব্যভিচারকে কেবল 
কায়িক পাপ মনে না করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিংবা পরপুরুষের 
প্রতি স্ত্রীলোকের কুদৃষ্টিপাতকে ও ব্যভিচারের মধ্যে ধর! হইয়াছে ( মাথু, ৫. 
২৮); এবং বৌদ্ধধর্মে কায়িক অর্থাৎ বাহিক শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাচিক ও 
মানসিক শুদ্ধতারও আবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে ( ধন্ম, ৯৬ এবং ৩৯১ দেখ )। 
তাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য স্ুখই পরম সাধ্য মনে করিলে তাহ! অজ্জন 
করিবার জন্য মনুষ্য-মনুষ্যে ও রাষ্রে-রাষ্্রে রেষারিষি হহয়। ঝগড়া বাধিবারও 
সম্ভাবনা থাকে ; কারণ বাহ্য সুখাঁজ্জনের জন্য যে যে বাহ্য সাধন আবশ্যক, সে 
সমস্তই প্রায় অন্যের দুঃখজনক কর্ম না করিলে নিজের লাভ হয় না। কিন্তু 
সাম্য বুদ্ধির বিষয়ে তাহ! বল! যায় না । এই অন্তঃম্থখ আত্মবশ, অর্থাৎ ইহ! অন্য 
কোন মঙ্ুয্যের সুখের অন্তরায় না হইয়। প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। শুধু 
তাই নহে, আম্মৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত সমভাবে ব্যবহার কর! 
যাহার দেহস্বভাব হইয়| দাড়াইয়াছে, তাহার দ্বারা গুপ্ত ব! প্রকাশ্য কোন 
উপায়েই কোন দুষ্ট কৰ্ম্ম ঘটিরার সম্ভাবনাই থাকে না) এবং “অধিক লোকের 
অধিক সুখ কিসে হয় সৰ্ব্বদা তাহাই দেখিয়! চল” একথা! তাহাকে বলা আবশ্য- 
কই হয়না । কারণ, যে মনুষ্যনামের যোগ্য, সে যে-কোন কাজই করুক না, 
তাহা সারাসার বিচাব করিয়াহ করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। কেবল নৈতিক 
কর্মের নির্ণয়ার্থই সারাপার বিচার করিতে হইবে এরূপ নহে । সারাসার বিচার 

করিবার সময় অন্তঃকরণ কিরূপ হওয়া উচিত ইহাই গুরুতর প্রশ্ন উঠে। কারণ, 

সকলের অস্তুকরণ এক রকম হয় না। তাই “অস্তঃকরণে সর্বদ।ই সাম্যবুদ্ধি 
জাগৃত রাখ! উচিত” এই কথা যখন বলা হইয়াছে, তন আবার অধিকাংশ 
লোকের কিংবা! সমস্ত ভূতের হিতসন্বদ্ধে সারাসার বিচার কর, ইহ! আর পৃথক্‌ 
করিয়া বলিৰার প্রয়োজন নাই। প্রাপীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহ! কিছু 
কর্তব্য আছে, তাহ! তোঁ আছেই, কিন্তু মুক পশুদিগের সম্থন্ধেও মন্থুষ্যের কিছু 


৪৮৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


কর্তব্য আছে যাহার সমীবেশ কার্ধাকার্ধাশাস্ত্রের মধ্যে করা উচিত-_-পাশ্চাতা 
পণ্ডিতও এখন এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ব্যপক দৃষ্টিতে দেখিলে 
“অধিক লোকের অধিক হিত” অর্চপক্ষা “সর্ধভূতহিত” শব্দই অধিক, ব্যাপক ও 
উপযুক্ত, এবং 'সাম্যবুদ্ধি'র মধ্যে এই সমস্তেরহ সমাবেশ হয়, এইরূপ উপলব্ধি 
হুইবে। উল্টাপক্ষে, কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম নহে এইরূপ মনে করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” কিসে হয় তাহা স্থির করিবার হিসাব অভ্রান্ত হইলেও, 
নীতিধর্শমের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোন সৎকার্য্যের 
দিকে প্রবৃত্তি হওয়! শুন্ধ মনেরই গুণ, হিসাবী মনের নহে । “হিসাবী মনুষ্যের 
স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার নাই, তোমার কেবল দেখিতে 
হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই হিসাবে কেবল এইটা দেখিতে 
হইবে যে, তাহার দ্বারা কর্তবাকর্তব্যের নির্ণয় হইয়া তোমার কাধ্য নির্বাহ 
হইবে কি না” এই কথা যদি কেহ বলে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। কারণ, 
সুখ ও দুঃখ কি, তাহা সাধারণত সকলেরই জান! থাকিলেঞ& সর্ব প্রকার সুখ- 
ছুঃখের তার তমোর হিসাব করিবার সময় কোন্‌ স্থখহঃখের কত মুলা, তাহার 
পরিমাণ ঠিক কর! প্রথমে আবশ্যক হয়; কিন্তু এই গণনা করিবার জন্য, 
উষ্ণ ঠামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত বাহ্য সাধন এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও 
তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাই স্তখদুঃখের উচিত মুল্য স্থির করিবার 
অর্থাৎ উহার গুরুত্ব বা বোগ্যতা নির্ণ করিবার কাজ প্রত্যেকের নিজের নিজের 
মনের দ্বারাই করিতে হয় । কিন্তু ‘আমারই মত অনা লোক’ এই আত্মৌপম্য 
বুদ্ধি যাহার মনে পূর্ণন্নপে জাগৃত হয় নাই, সে পরের ম্থখছুঃখের তীব্রতা কখনই 
ষ্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না) এইজন্য এই সুখদুঃখের প্রকৃত মূল্যও সে কখনও 
স্থিরই করিতে পারে না) এবং ফের তারতম্য নির্ণয়ার্থ তাহার অনুমিত সুখ- 
ছুঃখের মূল্যে ভুল হইবে এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবও ভুল হইবার খুবই 
সম্ভাবনা থাকে । তাই বলিতে হয়, ‘অধিক লোকের অধিক সুখ দেখা!’ 
এই বাক্যে দেখা” কেবল হিসাব করিবার বাহ্য ক্রিয়া, উহাতে অধিক 
গুরুত্ব না দিয়া, যে আত্মৌপম্য ও নিলোভ বুদ্ধির দ্বারা (অনেক ) অপর লোকের 
স্থখহ্ঃখের যথার্থ মূল্য প্রথমে স্থির কর! যায় সেই সর্বভূতে সম ও শুদ্ধবুদ্ধিই নীতি- 
মত্তার প্রকৃত বীজ। মনে রেখো, নীতিমত্ত। নিশ্মম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, বা 
(সংক্ষেপে বলিতে হইলে ) সাত্বিক অন্তঃক'ণের ধর্ম; ইহ! শুধু সারাসার বিচারের 
ফল নহে। এই সিন্ধান্ত এই কথা হইতে আরও স্পষ্ট হইবে-__ভাবতীয় যুদ্ধের 
পর যুধিষ্ঠির রাজ্যারট হইলে যখন পুত্রদিগের পরাক্রমে কুন্তী, ক ঠার্থ হইলেন, 
তখন তিনি ধূতরাধ্রের সহিত বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য বনে যাত্রা 
করিলেন। তখন ‘অধিক লোকের কল্যাণ কর’, এইরূপ লম্বা! লম্বা! কথা 
না বলিয়। “মনস্তে মহদস্ত ৮* ( মভা, অশ্ব, ১৭, ২১)--তোমার মন মহৎ 


উপসংহার । ৪৮৯ 


হৌক্‌--ইছাই শেষে তিনি যুধিঠিরকে বলিয়াছিলেন। “অধিক লোকের অধিক 
নখ কিসে হয় তাহা দেখাই নীতিমত্তার প্রকৃত, শাস্ত্রীয় ও সহজ কণ্টিপাথর। 
এইরূপ ষে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার! আপনাদেরই 
মত অন্য সমস্ত লোক শুদ্ধ মনবিশিষ্ট, প্রথমেই ইহা ধরিয়া! লইয়া তাহার পর়্ 
নীতির নির্ণ্র কিপ্রকারে করিতে হইবে তাহা অপর সকলকে বুঝাইয়াছেন। 
কিন্ত এই পঙ্িতগণের মানিয়া লওয়া কথাটি সত্য হইতে পারে না, তাই 
তাহাদের নীতিনির্য়ের তত্ব একদেশদশী ও অপূর্ণ হইয়া পড়ে । শুধু তাহাই নহে; 
তাহাদের লেখার দরুণ এরূপ ভ্রমও উৎপর হয় যে, মন, স্বভাব বা শীল যথার্থত 
অধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীরু করিবার চেষ্টা-উদ্যোগের পরিবর্তে, যদি কেছ 
নীতিমান হইবার জন্য নিজকৃত কর্মের বাহ্য পরিণামের হিসাব করিতে শিখে 
তাহাই যথেষ্ট হইবে ; এবং তাহার পর, যাহার স্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, সেই 
সব লোক চক্রী, কু-মৎলবী কিংবা ভণ্ড (গী. ৩. ৬) হইয়। সমস্ত সমাজেরই 
ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। তাই কেবল নীতিমত্তার কপ্টিপাথরের দৃষ্টিতে 
দেখিলে ও, কর্মের শুধু বাহ্য পরিণাম বিচারের মাগী অপূর্ণ ও হীন প্রতীত হয়। 
অতএব আমার মতে “বাহ্য কম্মের দ্বারা পরিব্যস্ত এবং সঙ্কটকালেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠ 
সাম্যবুদ্ধিরই এই কাজে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে শরণ লইতে হইবে, এবং 'জ্ঞানযুক্ত পূর্ণ 
শুন্ধবুদ্ধি কিংবা শীলই সদাচরণের প্রকৃত কণ্টিপাথর», গীতার এই সিদ্ধান্তই 
পাশ্চাত্য আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পক্ষীয় মতাপেক্ষ।! অধিক মাম্মিক, ব্যাপক, 
যুক্তিসঙ্গত ওনির্দোষ | - ' 

নীতিশান্ত্রসংক্রান্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক গ্ৰন্থ ছাড়িয়া অধ্যাত্বদৃষ্টিতে 
বাহার! নীতির বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা 
যায় ষে, তাহাতেও নীতিমত্তার নির্ণয় কার্যে গীতার ন্যায় কর্ম্মাপেক্ষ! শুদ্ধবুদ্ধিরই 
বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । উদাহরণ যথা-স্প্রসিদ্ধ জর্মন তত্ববেত্তা! 
কাণ্টের ‘নীতির অধ্যাত্মিক মূলতত্ব” এবং নীতিশাস্ত্রসত্বন্বীয় অন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
দেখ। কান্ট « সর্ধভৃতাট্মিক্যের সিদ্ধান্তটি না দিলেও, ব্যবসায়াত্মক ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধিরই সুপ্ম বিচার করিয়া তিনি এই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কর্মেরই 
নৈতিক মূল্য উক্ত কর্ম হইতে কত লোকের সুখ হইবে এই বাহ্য ফলের 
উপর স্থির ন! করিয়া, কর্ম্মকর্ত্ব। মন্ুষ্যের “বাসনা” কতটা শুদ্ধ তাহ! দেথিয়াই 
স্থির করিতে হইবে.) (২) মন্ষ্যের এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি ) 
ইন্দরিয়সুথে লিপ না হইয়! সৰ্ব্বদা শুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধির আদেশে ( অর্থাৎ 


* Kant’s Theory of 44055 trans, by Abbot. 6th Ed. 
এই পুস্তকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দেওয়। হইয়াছে । প্রথম সিদ্ধান্ত ১০, ১২, ১৬ এবং ২৪ পৃষ্ঠার; 
দ্বিতীয় ১১২ এবং ১১৭ পৃষ্ঠায় ; তৃতীয় ৩১, ৫৮, ১২১ ও ২১০ পৃষ্ঠায়; চতুর্থ ১৮, ৩৮, ৫৫ ও 
১১৯ পৃঠাস্ব; এবং পঞ্চন ৭০৭৬ ও ৮০ পৃষ্ঠা পাঠক দেখিতে পার্রেন । 

৬২ 


8৯৩ গীতারহস্য অথবা! কন্মযোগশাস্ত্র । 


এই বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত কর্তব্যাকর্ডব্যের নিয়মানুসারে,) চলিলে, উহাকে শুদ্ধ 
পবিত্র ও স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিবে; (৩) এইরূপে ইন্দিয়ের নিগ্রহ করিয়া যাহার 
বাসন! শুদ্ধ হইয়াছে সেই” ব্যক্তির জন্য ফোন নীতিনিয়মের বন্ধন আবশ্যক 
হয় না__এই নির্মম তে সাধারণ মনুযষ্যেরই জন্য হইয়।৷ থাকে; (৪) বামন 
এইরূপে শুদ্ধ হইলে, উহা যে কোন কর্ম করিতে বলে তাহ! “আমার নিজের 
মত যদি অন্যেরাও করে তবে পরিণাম কি হইবে” এইরূপ বিচার করিয়াই 
বলিয়া থাকে ; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও স্বতন্ত্রতার উপপত্তি কর্মজগত 
ছাড়িয়! ব্রহ্মজগতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উপলব্ধ হয় না। কিন্ত আত্মা ও 
ব্রহ্মঞ্জগং সম্বন্ধে কাণ্টের বিচার কিছু অপূর্ণ ; এবং গ্রীন সাহেব কাণ্টেরই 
অঙ্্যারী হইলেও তিনি স্বকীয় “নীতিশাস্বের উপোদ্থাতে* বাহ্জগতের অর্থাৎ 
ব্রন্গাণ্ডের অগম্য যে তব আছে তাহাই আত্মারূপ পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্যের দেহে 
অংশত প্রাছুভূতি হইয়াছে প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়া তাহার পর তিনি প্রতিপাদন 
করিএাছেন যে, * মানব-দেহে এক নিত্য ও স্বতন্ত্র তর (অর্থাৎ আত্মা ) আছে 
যাহার এই দুর্ধর ইচ্ছ। হয় যে, সর্বভৃতান্তর্গত স্বীয় সামাজিক পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতেই হইবে ; এবং'এই ইচ্ছাই মনুষ্যকে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, 
এবং তাহাতেই মন্ুষ্যের নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং বিষয়স্থখ অনিত্য। 
সারকথা, কান্ট ও গ্রীন এই ছুইজনেরই দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হইলেও, গ্রীন 
বাবসায়াম্মক বুদ্ধির ব্যাপারেই জড়িত না থাকিয়া, কর্ম্মাকর্ম্মবিবেচনার ও 
বাসনাস্বাতন্ত্রোর উপপন্তিকে পিণ্ডে ও ব্রন্মাণ্ডে একত্বের দ্বার! ব্যক্ত শুদ্ধ আত্ম- 
স্বরূপ পর্যান্ত পৌছাইয়। দিয়াছেন এইরূপ উপলব্ধি হইবে । কাণ্ট ও গ্রীনের 
ন্যায় আধ্যাত্মিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্জ্ঞের এই সিদ্ধান্ত নিম্নোক্ত গীতাপ্রতি- 
পাদিত কোন দিদ্ধান্তের সহিত তুলন। করিলে দেখ! যাইবে যে, এই হৃইটী অক্ষরে 
অক্ষরে এক ন! হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সমতা আছেই । দেখ, 
গীতার সিদ্ধান্ত এই -( ১) বাহ্য কম্দ্াপেক্ষা কর্তার. বাসনাত্মক ) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; 
(২) ব্যবসারজ্মক বুদ্ধি আশ্মনিষ্ঠ হইয়া! নিঃসংশয় ও সম হইলে, তাহার পরু 
বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্ৰ হয়; (৩) এই প্রকারে যাহার বুদ্ধি সম ও 
স্থির হইয়াছে সেই স্থিত প্রঞ্ত পুরুষ সর্বদ। বিধিনিয়মাদির অতীত হইয়া! থাকেন; 
(৪) এবং তীহার: আচরণ ও তাহার আম্ম্বৈকাবুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ নীতিনিয়ম সাধারণ 
মনুষোর দৃষ্টান্তত্ব্ূপে মান্যও প্রমাণ হইয়! থাকে; এবং (৫) পিণ্ডে অর্থাৎ 
দেহে এবং ব্রহ্মাপ্ডে অর্থাৎ সৃষ্টিতে একই আত্মস্বরূপী তত্ব আছে, দেহাত্ততভূতি 
আত্ম! স্বকীয় শুদ্ধ ও পূর্ণন্বরূপ (মোক্ষ ) প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বদ! উৎস্থুক 


“ Green’s Prolegomena to Ethics § § 99, 174-170 and 
229. aS. 


উপসংহার । | ৪৯১ 


হইয়া থা এবং এই শুদ্ধ স্বরূপের ভ্ঞাম হইলে পর সর্বভূতে আস্মৌ 

হয়। কিন্ত ইহা! চিন্তার যোগ্য বে, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, আত্মস্বাতন্্রা, বঙ্াত্খৈ কায, 
কর্ম্মবিপাক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বেদাস্তশান্ত্রের সিদ্ধান্ত, কাণ্ট ও গ্রীনকেও 
ছাড়াইয়া যাওয়ায় ও অধিকতর নিশ্চিত হওয়া প্রযুক্ত উপনিষদের বেদান্ত 
অনুসারে গীতা যে কর্ম্মযোগের বিচার কর! হইয়াছে তাহা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 
অসন্দিদ্ধ, পুর্ণ ও দোষরহিত হইয়াছে; এবং এখনকার বেদাস্তী জন্মন পণ্ডিত 
প্রোফেসার ডায়সন নীতিবিচারের এই পদ্ধতিকেই স্বকীয় *অধ্যাত্মশাস্তরের 
মূলতত্ব” গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ডায়সন শোপেনহৌয়েরের অনুগামী ; 
বাপনাই “সংসারের মূল কারণ হওয়ার তাহার ক্ষয় না করিলে ছুঃখনিবৃত্তি হইতে 
পারে না; অতএব বাসন! ক্ষয় করাই প্রত্যেকের কর্তব্য” । শোপেনহৌয়েরের 
এই সিদ্ধান্ত তাহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য; এবং এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই 
নীতির উপপত্তির বিচার তিনি স্বকীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্পষ্টরূপে 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়। দেখাইয়াছেন যে, বাসনা! ক্ষয় 
হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্মত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই; বরঞ্চ 
“বাসনার পূর্ণ ক্ষয় হইয়াছে কি না” তাহা পরোপকারার্থ কৃত নিষ্কাম কর্শের দ্বারা 
যেরূপ ব্যক্ত হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই ব্যক্ত হয় না বলিয়া, নিষ্কান কর্ম্ম বাসনা” 
ক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইরূপ দেখাইয়া তিনি বাসনার নিক্ষামতাই' 
সদাচারের ও নীতিমন্তারও মূল এই'রূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন; এবং তাহার 
শেষে “তন্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কন্ম সমাচর” (গী. ৩. ১৯) গীতার এই 
শ্লোকটি প্রদত্ত হইয়াছে ।* ইহা! হইতে মনে হয় যে, গীত! হইতেই এই উপপত্তির 
জ্ঞান তাহার মনে হয়তো আসিয়াছে । যাই হোক; ইহা কম গৌরবের কথ নহে 
যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহৌয়ের, ও কাণ্ট-_- ইহাদের পুর্বে, এমন কি, আযারিষ্ট- 
টলেরও শত শত বর্ষ পূর্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। 
বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ, করিয়া মোক্ষলাভ করিবার শুষ্ক চেষ্টার উপদেশ ' 
দেন, এইর্লস আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে) কিন্ত এই 
কল্পনা ঠিক নহে। জগতে বাহা৷ কিছু চক্ষে দেখা যায় তাহার বাহিরে যাইয়া বিচার 
করিলে এই প্রশ্ন উঠে যে, “আমি কে, স্থাষ্টির গোড়ায় কি তত্ব আছে, এই তত্বের 
সহিত আমার সন্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য 'করিয়া আমার এই জগতে 
পরমারাধ্য বা চরম ধ্যেয় কি,* এবং এই সাধ্য বা ধ্যেয় উপলব্ধি করিবার জন্য 
জীবনযাত্রার কোন্‌ মার্গ স্বীকার করা আবশ্যক, কিংবা কোন্‌ মার্গে কোন্‌ 
ধ্যেয় সিদ্ধ হইবে?” এবং এই গহন প্রশ্নসমূহের যথাশক্তি শাস্ত্রীয় 


* See Deussen’s Elements of Metaphysics, Eng Trans, 
1909 p. 304, | 


৪৯২ গীতারহুস্য অথবা কর্দযোগশান্্র ৷ 


পদ্ধতি অঙ্কুসায়ে বিচার করিবার অন্যই বেদান্তশ্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন; 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সমন্ত নীতিশাস্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরম্পরের সহিত 
বাবহারসংক্রাস্ত বিচার এ গহন শাস্্্রেরই এক অঙ্গ, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। 
সারকথা, কর্মযোগের উপপত্তি বেদাস্তশাস্ত্রের উপরেই কর! যাইতে পারে; 
'এবং এক্ষণে সন্নযাসমার্গায় লোকের! যাহাই বলুন, গণিতশান্ত্রের যেরূপ শুদ্ধ গণিত 
ও ব্যবহারিক গণিত এই ছুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদাস্তশান্ত্রেরও শুদ্ধ 
বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা ব্যবহারিক বেদান্ত এই দুই তেদ আছে, ইহা নির্বিবাদ। 
কাণ্ট এইটুকু বলেন বে, “আমি জগতে কিরূপ ব্যবহার করিব? কিংবা আমার 
এই জগতে প্রকৃত কর্তব্য কি” এই নীতিপ্রশ্নের বিচার করিতে করিতেই 
পরমেশ্বর’ (পরমাত্স! ) “অমৃতত্ব” এবং ( ইচ্ছা-) স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গুঢ় প্রশ্ন মনুয্যের 
মনে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং শ্রই প্রশ্নসমূহের উত্তর ন! দিয়া নীতির উপপত্তি 
শুধু কোন বাহ্য সুখের হিসাবে করিলে, মনুষ্যের মনকে যে পশুবৃত্তি স্বভাবত 
বিষয়নুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশুবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়! প্রকৃত নীতিমত্তার 
মূল ভিত্তির উপরেই কুড়াল আঘাত করা হয়। * এখন কর্ম্মযোগই গীতার 
প্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদান্ত কেমন করিয়া ও কেন আসিল 
তাহা পৃথক করিয়া বল! আবশ্যক নাই। কাণ্ট এই বিষয়ের উপর 
“শুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা” এবং “ব্যবহারিক (বাসনাজ্মক ) বুদ্ধির 
মীমাংসা” নামক ছুই পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্ত আমাদের ওপনিষদিক 
তত্বজ্ঞানান্ুপারে ভগবদূগীতাতেই, এই ছুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে। 
এমন কি, শ্রদ্ধামূলক ভক্তিমার্গেরও বিচার-আলোচনা তাহারই মধ্যে করা 
হইয়াছে বলিয়া, গীতা সর্বোপরি গ্রাহ্য ও প্রমাণভূত হইয়াছে। 

মোক্ষধর্্মকে ক্ষণকালের জন্য একপাশে রাখিয়। কেবল কর্ম্মাকর্মশ্মের পরীক্ষার 
নৈতিক তত্ত্বের দৃষ্টিতেও যখন “সাম্যবুদ্ধিই” শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেছে, তখন 


e» Empiricism, on the contrary, cuts up at the roots the 
morality of intentions (in which, and not in actions only, 
consists the high worth that men can and ought to give them- 
selves )---Empiricism, rnoreover, being on this account allied 
with all the inclinations which ( no matter what fashion they 
put 00) degrade humanity when they are raised to the dignity 
of a supreme practical principle...is for that reason much more 
02106100355 Kant’s Theory of Ethics, pp. 163, and 236-238. 
See also Kant’s Critigue of Pure Reason (trans, by Maxz- 

Muller ) 2nd Ed. pp, 640, 657- 
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গীতার'আধ্যাত্মিক পক্ষ হাতীত নীতিশাস্ত্রে অন্য পথ কি করিয়া ও কেন প্রন্কত 
হইয়াছে তাহারও কিছু বিচার কর। আবশাক। ডা, পল, কেরস্‌ * নামক “ক 
প্রসিদ্ধ আমেরিকান গ্রন্থকার স্বকীয় নীতিশাত্ত্রসংক্রাস্ত গ্রন্থে এই প্রশ্লের এই উত্তর 
দিয়াছেন যে, “পিগুবহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে মন্ষযোর যেমত হইয়া থাকে তদনুসারে 
তাহার নীতিশান্ত্রের মূলতব্বসন্বন্ধীয় বিচারের রং বদলায়। সত্য বলিতে কি, পিগুব্রঙ্গা 
গ্ডরের রচনা সম্বন্ধে কোন একটা নিশ্চিত মত না থাকিলে নৈতিক প্রশ্নই উপস্থিত 
হইতে পারে না। পিণ্ডব্রহ্মাপ্ডের রচনা! বিষয়ে পাক। কোন মত ন! থাকিলেও 
আমাদের নৈতিক আচরণ সম্ভবতঃ চলিতে পারে ; কিহ্ক এই আচরণ স্বপ্নাবস্থা- 
ব্যপারের মত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক ন! বলিয়। দেহধর্ম্মানুসারে সংঘটিত 
কেবল কায়িক চেষ্টাই বলা উচিত ।’” উদ্দাহরণ যথা--বাঘিনী আপনার বাচ্ছা- 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে গ্রপ্তত হয়; কিন্তু বাঘিনীর এই 
আচরণকে নৈতিক না বলিয়া উহাব জন্মসিদ্ধ স্বভাবই বলিয়া থাকি । 
নীতিশাস্ত্রের উপপাদনে অনেক পথ কেন বাহির হইয়াছে, এই উত্তর হইতে 
তাহা স্পষ্ট জানা যায়। “আমি কে, জগৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, আমার 
এই জগতে কি উপযোগ হইতে পারে” ইত্যাদি গৃঢ় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যে তত্বের 
দ্বারা হইবে, সেই তত্ব অন্থসারেই আমি আপন জীবনকালে অন্য লোকদিগের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, প্রতোক চিন্তাশীল ব্যক্তি শেষে তাহারও সিদ্ধান্ত 
করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোম সন্দেহ নাই । কিন্ত এই সব গুঢ প্রশ্নের উত্তর 
বিভিন্ন কালে ও বিভিন্নদেশে একই প্রকার হইতে পারেনা। যুরোপখণ্ডে প্রচলিত 
খৃষ্ধর্শ্মে, দেখ! যায় যে, মন্ুষোর ও জগতের কর্তা বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এৰং 
তিনিই সর্বপ্রথম জগৎ উৎপন্ন করিয়া সদাচরণের নিয়ম কিংবা আদেশ মনুষাকে 
দিয়াছেন; ; এবং গোড়ায় খুষ্টপপ্ডিতদিগের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল যে, 
'বাইবেলে বর্ণিত পিগ্ডরহ্মাণ্ডের এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উক্ত 

নীতিনিয়মই নীতিশাস্রের ,মূল। পরে এই নিয়ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ ইহা! 


566 The Ethical Problem, by Dr, Carus, 2nd Ed. 7১, 
111 “Our propostion is that the leading principle i? ethics 
must be derived from the philosophcal view back ofit, The 
world conception a man has, can alone give character to the 
principle in his ethics. Without any world-conception we 
we can have no ethics (i. e, ethics in the highest sense of the 
word ). We may act morally like dreamef's or somnambulists, 
but our ethics would in that case be a mere moral instinct 
without any rational insight into its raison d’etre” 


8৯৪ গীতারহস্য অথবা কর্দমযোগশাস্ত্র । 


যখন দৃষ্টিগোচর হুইল, ইহার পূর্ণতার জন্য কিংব! স্পন্থীকরণার্থ পল্নমেশ্বরই: 
সদসদ্বিবেকশক্তি মনুয্যকে দিয়াছেন এইরূপ প্রতিপাদিত হইতে লাগিল। 
কিন্তু চোরের ও সাধুর সদদ্বিবেকশন্ষি এক হয় না, ইহা! পরে লক্ষ্য হওয়ায়, 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হইলেও, এই শ্রশ্বরিক ইচ্ছার স্বরূপ 
জানিবার জন্য অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই বিচার করিতে 
হইবে__ইভা ব্যতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, এই 
মত প্রচারিত হইল। বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বরই জগতের কর্তা এবং মনুষ্য নীতি 
অনুসারে ব্যবহার করিবে ইহা তাহারই ইচ্ছা কিংবা আজ্ঞা,__ পিগুব্রন্াণ্ডের বচন! 
সম্বন্ধে খৃ্ীনদিগের এই যে ধারণা, সেই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই উক্ত মত সকল 
অবস্থিত। কিন্ত খৃষ্টধৰ্ম্বপুস্তকের জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, আধি- 
ভৌতিক শান্ত্রসমূহের উন্নতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে খন ইহা নজরে আসিল তখন পর- 
মেখরের সমান জগতের কোন কর্তা আছেন কি নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, 
নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ প্রতাক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপর কি প্রকারে খাড়া করা যাইতে 
পারে এই বিচার সুরু হইল। সেই অবধি অধিক লোকের অধিক সুখ বা কল্যাণ, 
কিংবা! মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, এই প্রত্যক্ষ তত্বই নীতিশান্ত্রের মূল এইরূপ স্বীকৃত 
হইতে লাগিল। এই প্রতিপাদনে, অধিক লোকের অধিক হিত মনুষ্য কেন 
করিবে তাহার উপপত্তি বা কারণ না দিয়া, ইহা মনুষ্যের এক বর্ধনশীল স্বভাবিক 
প্রবৃত্তি, ইহাই বলা হইল। কিন্ত মানবস্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্রবুত্তিও থাকিতে 
দেখ! যায়, তাই এই পন্থায়ও পুনর্বার ভেদ হইতে আরস্ত হইল । নীতিমত্তার 
এই উপপত্তিগুলি কিছু সর্বাংশে নর্দোষ নহে। কারণ “জগতের দৃশ্য 
পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় কোনরূপ অব্যক্ত তত্ব আছেই এট সিদ্ধান্তের 
উপর এই পন্থার সমস্ত পগ্ডিতদিগেরই সমান অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে, এই 
কারণে উহাদের বিষয় প্রতিপাদনে যতই দুরূহ বাধ! উপস্থিত হউক না কেন, 
তীহার! কেবল বাহ্য ও দৃশ্য তত্বের দ্বারাই কিরূপে কার্যানির্বাহ হইতে পারে সর্বদ! 
তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। নীতি সকলেরই দরকার ও চাই কিন্ত জড়ব্রন্ষাণ্ডের 
রচনাসন্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকার, তাহাদের নীতিশাস্্রবিষয়ক উপপত্তিতে সর্বদাই 
কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, উপরোক্ত উক্তি হইতে তাহ! উপলব্ধি হইবে । এই 
কারণে জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনাসম্বন্ধে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক মতান্থ- 
সারে আমি নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদনের ( তৃতীয় প্রকরণে ) তিন ভেদ করিয়া পয়ে 
প্রত্যেক পন্থার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি। সমস্ত দৃশ্য 
জগৎ সগুণ পরমেশ্বরই' সৃষ্টি করিয়াছেন এইরূপ ধাহাদের মত, তাহারা আপন- 
আপন ধর্মপুস্তকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা কিংবা তীহারই শক্তিতে উৎপন্ন সদসদ 
বিবেচনশক্কিরূপ দেবতার বাহিরে নীতিশাস্ত্রের কোন বিচার করেন না। এই 
পদ্ধাকে আমি 'আধিদৈবিক” নাম দিয়াছি; কারণ, সণ পরমেশ্বরও তেঁ 
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এক দেবতাই। এখন, দৃশ্য জগতের আদিকারণ কোন অদৃশ্য মূল তত্ব নাই, 
কিংবা থাকিলেও তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ ধাহাদিগের মত, তাহার! 
‘অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিংবা “মনুষাত্বের পরম উৎকর্ষ” এই দৃশ্য 
তব্বের উপরেই নীতিশাস্ত্রের ইমারৎ খাড়া করিয়া থাকেন, এবং এই বাহ্য ও 
দৃশ্য তব্বের বাহিরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে 'করেন। এই পদ্থার 
আমি ‘আধিভৌতিক’ নাম দিয়াছি। নামরূপাস্মক দৃশ্য জগতের মূলে আত্মার 
ন্যায় নিত্য ও অব্যক্ত কোন তত্ব অবশ্যই আছে এইরূপ ধাহাদের সিদ্ধান্ত 
তাহার! স্বকীয় নীতিশীস্ত্রের উপপত্তিকে আধিভৌতিক উপপত্তিরও বাহিরে 
লইয়া যান ; এবং আন্মঙ্জান ও নীতি বা ধর্ম্মের মিল করিয়! জগতে মনুষ্যের 
প্রকৃত কর্তব্য কি তাহার নির্ণয় করেন। এই পম্থাকে আমি “আধ্যাত্মিক” 
সংজ্ঞা! দিয়াছি। এই তিন পন্থারই আচার'নীতি একই ; কিন্তু জড়ব্রহ্মাণ্ডের 
রচনা সম্বন্ধে প্রত্যেক পন্থার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নীতিশাস্ত্রের মৃূলতত্বের 
স্বরূপ প্রত্যেক পহ্থায় অল্নস্বন্ন পরিবর্তিত হইয়াছে । ব্যাকরণশান্ত্র যেরূপ 
নুতন ভাষা গঠন না করিয্ন। ব্যবহারে যে ভাষা প্রচলিত তাহারই নিয়ম 
বাহির করিরা ভাষার অভিবৃদ্ধিকল্পে সাহায্য করে, নীতিশাস্ত্রেরও পদ্ধতি 
ঠিক সেইরপ। যে দিন মনুষ্য এই জগতে উৎপন্ন সেই দিন হইতে 
নিজের বুদ্ধি অনুসারেই সে আপন আচরণকে দেশকালানুসারে শুদ্ধ রাখিবার - 
চেষ্টাও করিয়া! আসিয়াছে; এবং*সমরে সময়ে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে তাহার নিজ নিজ ধারণ! অন্ুনারে আচারশুদ্ধির জন্য প্রেরণারূপ 
অনেক নিয়মও স্থাপন করিম্াছেন। নীতিশাস্ত্র এই সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়| নৃতন 
নিয়ম স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয্ন নাই। হিংস। করিও না, সত্য কহ, পরোপকাতর 
কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । এখন 
ইহাই দেখা নীতিশাস্ত্রের কাধ্য যে, নীতির উন্নতির সুবিধা করিবার জন্য এই 
নীতির নির়মান্তরত মূলততব কি। এবং সেই জন্য নীতশান্ত্রের যে-কোন পন্থা! 
গ্রহণ. করিলেই বর্তমান-প্রচপিত নীতির প্রায় সমস্ত নিয়মই সকল পন্থার 
একইরূপ পাওয়া যা: তাহার মধ্যে যে ভেদ উপস্থিত হয় সেই ভেদ উপপত্তির 
স্বরূপভেদের কারণে; এবং তাই প্রত্যেক পন্থায় জড়ব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘটিবার মুখ্য কারণ--ডা. পল্‌ কেরস্‌ এই যাহা বলি- 
স্বাছেন তাহাই সত্য বলিয়! মনে হয়। 

এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্‌, ম্পেন্সর, কৌোৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক 
পন্থার আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থকারেরা, আত্মৌপম্যদৃষ্টির সুলভ 
' ও ব্যাপক তত্ব ছাড়িয়া দিয়া "সর্বভূতহিত* কিংবা “অধিক লোকের অধিক 
হিত” এই আধিভৌতিক ও বাহ্য তত্বের উপরেই নিতির ইমারৎ খাড়া 
করিবার ষে চেষ্ট। করিয়াছেন, তাহ। জড়ত্রঙ্গাওসম্বন্ধে তাহাদের মত প্রাচীন নত 


৪৯৬ গীতারহস্য অথবা কণ্মযোগশাস্্ । 


হইতে তিন্ন বলিয়াই করিয়াছেন । কিন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় এই নূতন 
মত স্বীকার না করিয়া, ‘আমি কে; জগৎ কি; আমার এই জগতের 
জ্ঞান কি প্রকারে হয়; যে জগৎ আমা হইতে বাহিরে তাহ! স্বতন্ত্র কিনা? 
স্বতন্ত্র হইলে তাহার মূল তত্ব কি; এই তত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি; 
এক মন্তুযা অনা মন্ুযোর সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন কেন করিবে; 
“যার জন্ম তারই মৃত্যু" এই নীতি অনুসারে বে পৃথিবীর উপরে আমরা 
ঞআছি, সমস্ত প্রাণীদমেত তাহার ও আমারও কোন-ন1-কোন সময়ে নাশ হইবে 
ইহা যদি নিশ্চিত হয়, তবে নখবর পরবর্তী বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ 
বিসর্জন কেন করিব”, ইত্যাদি প্রশ্ন যাহার! স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার করিতে 
চান--কিংব। “পরোপকার প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই কম্মময় অনিত্য দৃশ্যজগতের 
নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই*_-এই উত্তরে ধাহাদের পূর্ণ সন্তোষ হয় না) এবং এই 
প্রবৃত্তির মূল কি, ইহা যাহার জানিতে চান, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের নিতা- 
তব্বজ্ঞানের শরণ লওয়। ছাড়া তাহাদের গত্যন্থর নাই । এবং এই কারণেই 
গ্রীন স্বকীয় নীতিশাস্ত্রংক্রাস্ত গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন, যে আত্মার জড়জগতের 
জ্ঞান হয় সেই আত্মা জড়জগতৎ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে-_-এই তত্ব হইতে 
এবং কাণ্ট প্রথমে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির বিচার করিয়া পরে বাসনাত্মক 
বুদ্ধির ও নীতিশ্ান্ত্রের মীমাংস। করিয়াছেন। এমন্থুয্যু নিজের সুখের জন্য 
কিংবা অধিক লোকের সুখের জন্যই জন্মিয়াছে এই কথাটা বাহ্যতঃ 
বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে। একটু যদি বিচার করিয়। 
দেখ। যায় যে, কেবল সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাম্সা প্রস্তুত থাকেন, 
ভবিষ্যৎবংশের অধিকাধিক বিষয়সুখই হইবে, ইহাই তাহার মনোগত 
অভিপ্রায় কিন।, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নিঙ্ধের কিংবা অন্য লোকের 
অনিতা, আধিভৌতিক ম্ুুখাপেক্ষা আরও কিছু বড় এই জগতে মঙুযোর 
পরম সাধ্য আছে। এই সাধ্য বিষয়টি কি? জড়ব্রদ্মাণ্ডের নামরপাত্মক 
(স্থতরাং ) নশ্বর, (কিন্তু) দৃশ্যন্বব্ূপের দ্বার! সমাচ্ছাদ্দিত আত্মন্বরূপী নিত্য 
তত্ব বাহারা' আত্মপ্রতীতির দ্বার অবগত হইয়াছেন, তাহার উক্ত প্রশ্নের. 
এই উত্তর দেন যে, আমাদের আত্মার অমর শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ নিত্য ও রর্বব্যাপী 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই বিরাম লাভ কর1--এই নশ্বর জগতে 
জ্ঞানবান মনুষ্যের প্রথম কর্তব্য। এইরূপ সর্বভৃতান্তর্গত আত্মৈকার উপলব্ধি 
হইয়। এই জ্ঞান যাহার দেহেশ্সিয়ের মধ্যে অন্ধ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই 
জগৎ নশ্বর বা নিত্য তাহার বিচার করিতে ন। বসিরা, সর্বভৃতহিতের চেষ্টাগ্ 
স্বতই প্রবৃত্ত হন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্তক হন) কারণ অবিনাশী ত্রিকালা- 
বাধিত সত্যটি কি, শাহ। তিনি সম্পূর্ণবূপে জানেন । মনুষ্যের এই আধ্যাত্মিক 
পুর্ণাবস্থাই সমস্ত নীতিনিয়মের মূল উৎস ; ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বলা হয়। 


উপসংহার । ৪৯৭ 


বে. কোন নীতিই গ্রহণ করন! কেন, তাহা এই চরম সাধ্য হইতে 

পৃথক থাকিতে পারে না; তাই নীতিশাস্ত্রের কিংবা কম্মষোগের আলোচন! 

করিবার সময় শেষে এই তত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সর্বাক্মৈক্যরূপ অব্যক্ত 

মুলতব্বেরই এক বাক্ত স্বরূপ সর্বভূতহিতেচ্ছ।; এবং সগুণ পরমেশ্বর ও দৃশ্যতগৎ 

উভয়ই সর্বভৃতান্তর্গত সর্বব্যাপী ও অব্যক্ত আত্মারই ব্যক্ত রূপ। এই ব্যক্ত 
স্বরূপের বাহিরে গিয়া অব্যক্ত আম্মার জ্ঞানলাভ না করিলে জ্ঞানের পূর্ণত৷ তে! 
হয়ই না; কিন্তু এই জগতে দেহাত্যন্তরস্থ আত্মাকে পূর্ণাবস্থায় উপনীত করিবার" 
প্রতোকের যে কর্তব্য আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত তাহাও সিদ্ধ হয় না। নীতি 
বল, ব্যবহার বল, ধর্ম্ম বল, কিংব। অন্য কোন শাস্ত্রই বল, “সর্বং কম্মাথিলং পার্থ 
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”-_-অধ্যাত্মজ্ঞানই সকলের চরম গতি । আমাদের ভক্তি- 
মার্গও এই তত্বজ্ঞানেরই অনুসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন সাম্যবুদ্ধি- 
রূপী তত্বই মোক্ষের ও সদাচরণের মূল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে । জ্ঞান- 
প্রাপ্তির পর সমস্ত কর্ম ত্যাগ কর! উচিত, কোন কোন বেদাস্তীর এই যে ধারণা 
আছে, ইহাই বেদাস্তশাস্ত্রের দ্বার! সিদ্ধ উক্ত তত্বসম্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি । 
তাই, জ্ঞান ও কন্মের মধ্যে বিরোধ নাই ইহা দেখাইয়া, বাসনাক্ষয় হইলেও, 
পরমেশ্রার্পপপূর্্বক বুদ্ধিতে লৌকসংগ্রহার্থ কেবল কর্তব্য বলিয়াই জ্ঞানীপুরুষের 
সমস্ত কর্ম করিতে হইবে, কর্ম্মযোগের এই সিদ্ধান্ত গীতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত -করিবার জন্য পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ 
করিয়। যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ করা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সেই উপদেশ কেবল 
তৎকালীন প্রসঙ্গ দেখিয়াই কর! হইয়াছিল ( গী, ৮, ৭ )। উক্ত উপদেশের ইহাই 
ভাবার্থ জানা যায় যে, অজ্জুনেরই ন্যায় কৃষক, ন্বর্ণকার, সুত্রধর, কর্ম্মকার, ব্যবসা- 
দার, ব্যাপারী, ব্রাহ্মণ, কেরাণী, উদ্যোগী প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব অধিকারানুরূপ 
ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে চালাইয়! জগতের ধারণ-পোষণ করিতে 
থাকুক; যেব্যক্তি যে ব্যবপান্ন নিসর্গত প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহ! নিফাম 
বুদ্ধিতে নির্বাহ করিলে, কর্তীকে তাহার কোন শাপ স্পর্শ করিবে না) সমস্ত 
কণ্ম একই সমান; দোষ কর্তীর বুদ্ধিতে, কর্মে নহে ; তাই বুদ্ধিকে সম করিয়া 
কৰ্ম্ম করিলে তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হইয়| থাকে, পাপ স্পর্শ কষে না এবং 
শেষে সিদ্ধিও লাভ হয়। কিন্ত যাহাদের (বিশেষতঃ আধুনিক কালে ) দৃঢ় সঙ্কল্প 
হইয়াছে যে, যাহাই হউক না কেন, এই নশ্বর দৃশ্যজগতের বাহিরে বাইয়া 
আত্মানাত্মবিচারের গভীর জলে প্রবেশ করা উচিত নহে, তাহারা ব্রহ্মাত্মৈক্য- 
রূপ চরম সাধ্যের উচ্চ পৈঠা ছাড়িয়। দিয়। মানবজাতির কল্যাণ কিংবা! 
সর্বভূতহিত ইতাদি নিম্ন পৈঠার আধিভৌতিক দৃশ্য (কিন্ত অনিত্য ) তত্ব 
হইতেই স্বকীয় নীতিশান্ত্রের আলোচন! স্থরু করিয়া থাকে । মনে রেখো যে, 
কোন গাছের ডগ! ভাঙ্গিয়া দিলে সেই গাছকে যেরূপ নৃতন বলিতে পার বায় না, 


৬৩ * 


৪৯৮ গীতারহুস্য অথবা কশ্মযোগশাস্ত্র 


সেইরূপ আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের গঠিত নীতিশান্ত্র অঙ্গহীন বা! অপূর্ণ হইলেও 
নূতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে, ব্রহ্মাট্বৈক্য স্বীকার না করিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য যাহার! মানেন দেই সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের 
ধারণপোষণ ও বিনাশ কোন্‌ কোন্‌ গুণের দ্বারা হয় তাঁহ। দেখিয়া, সত্ব, বঙ্গ ও 
তম এই তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন; এবং তন্মধ্যে সাত্বিক সদ্গুণের পরম 
উৎকর্ষ করাই মন্ুষোর কর্তব্য এবং তাহা দ্বারাই মনুষ্য ত্রিগুণাতীত অবস্থ! প্রাপ্ত 
হইয়া মোক্ষ লাভ করে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন । ভগবদ্গীতার ১৭শ ও 
১৮শ অধ্যায়ে কিছু হেরফের করিন। এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে । * বস্তুত, সাত্বিক 
সদ্গুণের পরম উৎকর্ষই বল, কিংবা ( আধিভৌতিক মতবাদ অনুসারে) পরোপ- 
কার-বুদ্ধির ও মনুষাত্বের বৃদ্ধিই বল, উভয়ের অর্থ একই । মহাভারতে ও গীতার 
এই সমস্ত আধিভৌতিক তত্ত্বের পঃ উল্লেখ তো আছেই ; এমন কি মহাভারতে 
ইহাও ম্প উক্ত হইয়াছে যে, ধন্মাবন্মনিযমের লৌকিক বা বাহ্য উপযোগের বিচার 
করিলে জানা যার যে, এই নাতিধর্ম্ম সর্বভূতহিতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই 
ভয়। কিন্ত পাশ্চাতা আধিভৌতিক পণ্তিতাদগের কোন অবাক্তের উপর বিশ্বাস 
না থাকায়, তাব্বিক দৃষ্টিতে কার্ধ্যাকার্ধ্যনির্ণয় পক্ষে আধিভৌতিক তত্ব অপৃণ ইহা 
জানিলেও নিরর্থক শন্দজাল বাড়াইরা ব্যক্ত তত্তের দ্বারাই কোন প্রকারে কাজ 
চালাইয়৷ লয়েন। গীতাতে সেরূপ না করিয়া, এই তন্বপরম্পরাকে পিওব্রন্দাণ্ডের 
মূল অবাক্ত ও নিত্য তত্ব পর্যন্ত লইয়া গিয়।- মোক্ষ, নীতিধর্ম ও ব্যবহারেরও 
(এই তিনেরও ) তন্ৃজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবান্‌ পুর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়। গিয়াছেন; 
এবং তৎপ্রযুক্ত অন্থগীতার আরম্তে স্পষ্ট বল৷ হইয়াছে যে, কার্য্যাকাধ্যনিণয়ার্থ যে 
ধর্মের কথ! উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রদানেও সমর্থ ( মভা. অশ্ব, ১৬. ১২)। 
মোক্ষধ্্ম ও নীতিশান্ত্র, কিংবা অধ্যাত্মন্ঞান ও নীতি__হহাদের জোড় বীধিয়! 
দিখার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ যাহাদিগের মত, তাহার! এই উপপাদনের 
মহত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা এই সম্বন্ধে উদাসীন নহে তাহার! 
গীতার কর্মযোগের প্রতিপাদনকে আধিভৌতিক বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
গ্রাহ্য বলিয়| মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষের ন্যায় অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাচীন কালে অন্য কোথাও হয় নাই বলিয়া সর্বপ্রথম অন্য 
কোন দেশেই ক এবোগের এহপ্রকার আধ্যাত্মিক উপপাদন হইতে পারে নাই 
এবং ইহা জানাই আছে যে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় না । 

এই সংপার অপাশ্বত হওয়ায় হহাতে সুখ অপেক্ষা হুঃখই অধিক, (গী, ৯, ৩৩) 


* বাবু কিশোরীলাল সয়কার এম-এ, বি-এল- The Hindu System of Moral 
5০10110০ নামক বে এক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন তাহা এই প্রকার অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও 
তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। 


উপসংহার । ৪৯৯ 


ইহা স্বীকার করিলেও,গীতাতে এই সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে “কর্ম্ম জায়ো 
হাকর্মণ:”-_সাংসাগিক সমস্ত কর্ম্ম কোন-নাকোন সময়ে তাগ করা অপেক্ষা, 
সেই কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে লোককল্যাণার্থ করাই অধিক শ্রেয়ন্কর (গী. ৩. ৮) 
৫, ২,_-তাহার সাধক-বাধক কারণের বিচার পূর্বে একাদশ প্রকরণে 
কর! হইয়াছে । কিন্তু পাশ্চাত্য কর্ম্মযোগের সহিত গীতার এই কর্মযোগেরা, 
কিংবা পাশ্চাত্য কর্মত্াগ-পক্ষের সহিত আমাদের প্রাচ্য সন্রাসমার্গের 
তুলনা করিবার সময় .উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু বেশী খোলসা করিয়া বল! 
আবশ্যক মনে হয়। ছুঃখময় ও অসার সংসার হইতে নিবৃত্ত না হইলে 
মোক্ষলাভ হয় না, এই মত বৈদিক ধৰ্ম্মে সর্বপ্রথম উপনিষৎকাররা ও সাংখ্যেরা 
প্রচলিত করেন। তৎপুর্বের বৈদিক ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকই 
ছিল। কিন্তু বৈদিকেতর ধর্ম্মের বিচার করিলে, তন্মধ্যে অনেকের প্রথম 
হইতেই সর্যাসমার্গ স্বীকৃত হইয়াছে এইরূপ দেখা যায়। উদ্দাহরণ যথা = 
জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম প্রথম হইতেই নিবৃত্তিমূলক ; খৃষ্টের উপদেশও এীরূপই। 

“সংসার ত্যাগ করিয়া ষতিধর্মীন্ুসারে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীলোকের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং তাহাদের সহিত কথাও কহিবে না” বুদ্ধ নিজ শিষ্য- 
দের প্রতি এই যে উপদেশ দিয়াছেন (মহাপরিনিববাণ স্বত্ত ৫. ২৩), মূল 
খৃষ্টধর্ন্মেরও উক্তি ঠিক সেইরূপ । “তুমি আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতই 
প্রীতি করিবে” এইরূপ খৃষ্ট বলিয়াছেন সত্য ( মাথা. ১৯ ১৯)) আবার “তুমি 
যাহা আহার কর যাহা পান কর, যাহা কিছু কর, সে সমস্ত ঈশ্বরের জন্য কর” 

এইরূপ পল্‌ বলিয়াছেন সত্য (১ কোরিন্‌ ১০.৩১); এবং এই দুই উপদেশ 
আত্মৌপমা-বৃদ্ধিতে ঈশ্বরার্পণপুর্ববক কর্ম্ম করিবার যে উপদেশ গীতার আছে, 
তাহারই সদৃশ ( গী. ৬. ২৯ এবং ৯, ২৭)। কিন্তু কেবল ইহ! দ্বারাই গীতাধর্শ্মের 
ন্যায় খৃণধর্ম্ম যে প্রবৃত্তিমূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না) কারণ, অমৃতত্ব লাভ করিয়া 
মনা মুক্ত হউক ইহা খুঈধন্মেরও চরম সাধ্য ; এবং উহাতে হহাও প্রতিপাদিত 
হইয়াছে যে, এই সাধ্য ঘরন্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া বায় না অতএব খৃষ্টের মূল 

ধর্ম সন্ন্যান মূল কই বলিতে হুইবে। খৃষ্ট নিজে শেষপর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এক 

সময়ে এক গৃহস্থ তাহাকে প্রশ্ন কবিল যে, প্পিতামাতাকে কিংবা প্রাতিবেশীকে 

প্রীতি করিবার ধর্ম্ম আমি এখন পর্যান্ত পালন করিয়। আসিতেছি, এক্ষণে অমৃতত্ব 
লাভের কি উপায় আছে তাহা আমাকে বল” । তখন “ঘরদ্বার বেচিরা ফেলিয়া 

কিংবা গরীবদিগকে দান করিয়া তুমি আমার ভক্ত হও” এইরূপ খৃষ্ট তাহাকে 
ম্পই্ট কব দিয়াছিলেন ( মাথা. ১৯.১৬৩০ এবং মার্ক, ১৯.. ২১-৩১ ); 

এবং তিনি ভখনই নিজ শিমাদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন যে 
“উট ছু'চের ছিদ্রের মধ্য দিয়াও গলিয়। যাইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে 
ধনীদের প্রবেশ লাভ কর কঠিন।” “অমৃতত্বন্য তু নাশান্তি বিত্তেন“ (বৃ. ২, ৪ 


৫০০ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র । 


২ )--অর্ধের দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবার আশা! নাই-- এইরূপ যাজ্ঞবন্কা মৈত্রেমীকে 
যে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহ! তাহারই নকল এরূপ বলিতে বাধা নাই। 
অমৃতত্ব লাতের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগের আবশ্যকত| নাই, তাহা নিষ্কাম 
বুদ্ধিতে করিলেই হইল, গীতার ন্যায় খৃষ্ট কোথাও এরূপ উপদেশ করেন নাই। 
বরং ইহার বিপরীতে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, এঁহিক সম্পত্তি ও পরমেশ্বর 
এই দুয়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ আছে (মাধ্যু. ৬. ২৪) বলিয়া “পিতামাতা, 
ঘরদ্ধার, স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন এমন কি নিজের জীবনেরও প্রতি ঘেষে করিয়া যে 
ব্যক্তি আমার অনুগামী হয় না, সে আমার ভক্ত কখনই হইতে পারে না” (লুক. 
১৪. ২৬-৩৩)। আবার পক্ত্রীলোককে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করাই উত্তমকল্প” (> 
কোরিং ৭. ১) খৃষ্টের শিষ্য পলেরুও এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ আছে। সেইরূপ 
আমি প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে, “আমার জননী * মাতা আমার কে? 
আমার চতুঃপা্বন্থ ঈশ্বরভক্ত লোকরাই আমার পিত! মাতা ও বন্ধ” ( ম্যাথ্যু. 
১২. ৪৬-৫০ ) খৃষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং “কিং প্রজয়া করিষ্যামে! 
যেবাং নোহয়মাত্মাংয়ং লোকঃ” এই বৃহদারণ্যকোপনিবদের সন্ল্যাসবিষয়ক 
বচন ( বু.+৪. ৪. ২২ ) এই দুয়ের মধ্যে খুব সাদৃশ্য আছে। স্বয়ং বাইবেলেরই 
এই বাঁকাসমূহ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ন্যায় খৃষ্টধর্ম্মও 
আরস্তে সংসারত্যাগবাদী অর্থাৎ সন্ন্যাসূলক ; এবং খৃষ্টধর্শ্মের ইতিহাস 
দেখিলেও ইহাই দেখা যায় যে, “থুইভক্কের! 'পয়সাকড়ি না রাখিয়া অবস্থিতি 
করিবে” ( ম্যাথু. ১০, ৯-১৫ ) খৃষ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খৃষ্টধর্ম্মো- 
পদেশক বৈরাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। 1 খৃষ্টধর্মোপদেশক- 


পপি শি স্পা পাপা পপ 


* সন্নযানমাগাঁয়দিগের ইহাই নিত্য উপদেশ | “কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ" শঙ্করাচার্যযের 
এই প্লোক প্রসিদ্ধ ; এবং অগ্থঘোষের বুদ্ধচরিতে ( ৬. ৪৫ ) বুদ্ধের মুখ দিয়। কাহং মাতুঃ ₹ সা 
মম” এইরাপ উক্তি বাহির হইবার বর্ণনা! আছে। 

tf See 52019591055 System of Ethics, (Eng, trans.) Book I. 
Chap. 2-3. esp. pp. 89-97. “The new ( Christian ) converts 
seemed to renounce their family and country‘. their gloomy 
and austere aspect, their abhorrence of the common business 
and pleasures of life and tbeir frequent predictions of im- 
pending calamities inspired the pagans with the apprehension 
of some danger which would arise from the new sect.” 
17754072075 History of the World, Vol. VI. P. 318. জর্দন কবি 
গয়টের 15 (ফৌষ্ট ) নামক কাবো “Thou shalt renounce ! That is the 
eternal song which rings in everyone’s ears.; which, our 
whole life-long every hour is hoarsely singing to us® 


উপসংহার । ৫০১ 


দিগের এবংথৃষ্টভকদিগের, মধো গৃহস্থধন্মানূসারে সংসারে থাকিবার যে রীতি দেখা 
যায়, তাহ! অনেক পরবর্তী সংস্কারের ফল. মূল খৃষ্টধর্ম্মের স্বরূপ নহে । অদ্যাপি 
শোপেনহৌয়েরের ন্যায় বিদ্বান সংসার দুঃখময় অতএব তাজা ইহাই প্রতিপাদন 
করেন ? এবং গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে তত্ববিচাব্রেই নিজের জীবন অতিবাহিত 
করা, কিংবা লোককল্যাণার্থ রাষীয় আন্দোলন করা৷ শ্রেষ্ঠ, এই গরশ্ন উখিত হইয়া” 
ছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সারকথা-_পাশ্চাত্যদিগের এই কর্ম্মত্যাগ-মতবাদ 
এবং আমাদিগের সন্নাসমার্গ কোন কোন অংশে একই ; এবং এই মার্গের সমর্থন 
করিবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিও একই । কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মমার্শ 
শ্রেষ্ঠ কেন, --আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার যে কারণ দেখাইযা। থাকেন তাহ 
গীতায় প্রদত্ত প্রবুত্বমার্গের প্রতিপাদন হইতে ভিন্ন হওয়ায়, এখন উহাদের ভেদও 
এখানে বল। আবশ্যক । পশ্চাতা আধিভৌতিক কর্দমার্গীদিগের বক্তবা এই যে, 
জগতের সমস্ত মঙগুয্যের কিংবা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ--অর্থাৎ শ্রহিক 
হ্খ--ইহাই এই জগতে পরম সাধা ; অতএব সকলের সুখের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিয়া নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য; এবং 
ইহার পুষ্টির জন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, 
সংসারে ছঃখ অপেক্ষা সাকলো সুখই অধিক । এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পাশ্চাত্য 
কর্ম্মমার্গের লোক, “নুখপ্রাপ্তির আশায় সাংসারিক কর্ম করিতে চাহে” এবং 
পাশ্চাত্য কর্শত্যাগমার্গের লোক,* “সংসারে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে,” 
এইরূপ ৰলিতে হয়; এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহাদিগকে যথাক্রমে ‘আশা- 
বাদী” ও “নিরাশাবাদী+ নামে অভিহিত করা হয়। * কিন্ত ভগবদৃগীতায় ফে 
হুই নিষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহা হইতে ভিন্ন । নিজেরই জন্য হউক, বা 
পরোপকারের জন্য হউক, যাহাই হউক না কেন, সে এ্রহিক বিষয়নুখের লালসায় 
সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সাম্যবুদ্ধিরূপ সাব্বিকবৃত্তির কিছু-না-কিছু হাস না 
হইয়! যায় না। তাই গীতায় বলা হইয়াছে যে, সংসার ছুঃখময় হউক বা 
সুখময় হউক, সাংসারিক কর্ম যখন ছাড়েই না, তখন উহার সুথদুঃখের বিচার 
করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। নুখই হউক আর ছুঃখই হউক, 


এই উচ্ছাসোক্তি বাহির হইয়াছে। ( Faust, part I, I1. 1195-1198). মূল খৃষ্টধর্শ্দ 

সঙ্্যাসনূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। 

* জেম্‌স্‌ সলি ( ]aদ৷e5 U1) ) স্বকীয় 1১65517:45? নামক পৃশ্তকেOptimist 
ও Pes5intist এই ছুই পন্থা বৰ্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 00201719% অর্থে “উৎসাহী, 
আনন্দিত” এবং 19938177196 অর্থে ‘সংসার হইতে ভীত' ; এবং আমি পূর্ব্বে এক টিশ্সনীতে 
(পৃ. ৩০৭ দেখ ) বলিয়াছি যে এই হুই শব্দ গাঁতার ‘যোগ’ ও ‘সাংখ্য’ শব্দের সর্ধ্বাংশে সমানার্থক 
নহে। ‘হুঃখনিবারণেচ্ছু' বলিয়া যে এক তৃতীয় পন্থা পরে বর্ণিত হইয়াছে--সলি ভাহার নাম 
দিঙ্াছেম_Meliorism | 


৫০২ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্র । 


মানবদেহ লাভ করাই একটা মহদ্ভাগ্য মনে করিয়া, কর্মজগতের এই অপরি- 
হার্ধা কার্যের মধ্যে যাহা কিছু প্রসঙ্গান্থসারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অস্তঃকরণে 
নৈরাশা আসিতে না দিয়া, “ছুঃখেঘনুদ্ধিপ্নমনাঃ সুখেযু বিগতম্পৃহঃ* (শী. ২. ৫৬) 
এই নীতি অনুসারে, সামাবুদ্ধি সহকারে সহ্য করা এবং (অপর কাহারও জন্য 
নহে, কিন্তু জগতের ধারণপোধণার্থ) আপন অধিকারানুসারে যে কোন কর্ম 
শাস্রতঃ নিজের ভাগে পড়িবে, তাহা নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই 
মন্ুষোর কর্তবা। গীতার কালে চাতুর্ধর্াব্যবস্থা আমলে আসিয়াছিল এই 
কারণেই এই সামাজিক কর্ম্ম চাতুর্বর্ণাবিভাগন্থসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে 
ইহা বল! হইয়াছে ; 'এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে গুণ কর্ম্মবিভাগতঃ এই ভেদ নিম্পর 
হয় তাহা বলা হইয়াছে ( গী, ১৮, ৪১-৪৪ )। কিন্তু ইহা হইতে গীতার 
নীতিতত্ব যে চাতুর্ধর্ারূপ সমাজব্যবস্থার উপরেই অবলম্বিত, এরূপ যেন 
মনে করা না হয়। অহিংসাদি নীতিধম্মের ব্যাপ্তি কেবল চাতুর্বর্ণের জন্যই 
নহে--এই ধর্ম মনুষামাত্রেরই জন্য এক সমান, এই কথা মচাভারতকারও 
পুর্ণবূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতে স্পষ্ট বল! হইয়াছে ( শাং, 
৬৫. ১২-২২ দেখ) যে, চাতুর্নবর্ণোর বহিভূতি যে অনাধ্য লোকের মধো এই 
ধর্ম প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম অন্ুসারেই রক্ষা 
করা রাজার কর্তবা। অর্থাৎ গীতোক্ত নীতির উপপন্তি চাতুর্বপ্যাদি কোন এক 
বিশিষ্ট সমাজবাবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া, "সর্বজনমানা ভায়ানিত জ্ঞানের 
বনিয়াদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শান্ত প্রাপ্ত কর্তবাকন্মমাত্রই নিষ্কাম ও 
আজ্মৌপমাবুদ্ধিতে সম্পাদন করা উচিত ইহাই গীতার নীতিধশ্মের মুখ্য তাৎপর্য ) 
এবং স্বদেশের লোকের জন্য ইহা একই প্রকার উপযোগী । কিন্তু আত্মৌপমা- 
দৃষ্টির ও নিষ্কাম কর্্মাচরণের এই সাধারণ নীতিতত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা! যে কর্মের 
উপযোগী সেই কৰ্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহারও স্পষ্ট 
বিচার করা আবশ্যক ছিল। এই কথা বলিবার জনাই. তৎকালের উপ- 
যোগী সহজ উদাহরণের হিলাবে, গীতার চাতুর্বর্ণোর উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং 
সেই সঙ্গে গুণকর্্মবিভাগ অনুসারে সমাজবাবস্থার উপপত্তিও সংক্ষেপে দেওয়া 
হইয়াছে । কিন্ত এই চাতুর্বণ্যবাবস্থাই কিছু গীতার মুখ্য ভাগ নহে ইহাও মনে 
রাখ! উচিত। চাতুর্বর্ণাব্যবস্থ। বদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে কিংব। পঙ্গু ভাবে 
অবস্থিত করে তাহ। হইলে পেস্থলেও তংকাপ প্রচলিত সমাজব্যবস্থানুলারে সমা- 
জের ধারণপোষণের যে থে কর্ণ্ম নিজেদের ভাগে আনিবে, তাহা লোকসংগ্রনার্থ 
ধৈর্য্য ও উংসাহপহকারে এবং নিষ্ামবুদ্ধিতে কর্তবাবোধে করিতে থাকা উচিত, 
কারণ এই কার্যাই সম্পাদন করিবার অন্য মনুযোর জন্ম, কেবল সুখ- 
€তোগার্থ নহে--ইহাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত । গীতার নীতিধর্শ্ম 
কেবল চাতুর্কর্ণামূলক এইরূপ কেহ কেহ যে বলেন তাহ! ঠিক নহে। সমাজ 
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হিন্দুরই হউক ব! গ্লেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক ব| অর্বাচীন হউক, প্রাচ্য 
হউক বা পাশ্চাত্য হউক, সেই সমাজে চাতুর্ব্বর্ণাব্যবসন্থ প্রচলিত থাকিনে 
তদনুসারে, কিংব! অন্য সমাদ্রব্যবস্থ। জারী থাকিলে তদনুসারে, যে কর্ম নিজের 
ভাগে পড়ে, অথবা! যাহা আমি নিজের কুচি অনুসারে কর্তব্য বলিয়! 
একবার গ্রহণ করি তাহাই আমার স্বধণ্ম হইয়া যায়। এবং গীতা বলেন ঘে, 
কোনও কারণে এই ধর্মকে ছাড়িয়া সুবিধামত অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও! 
ধর্ম্মদৃষ্টতে ও সর্ধহৃতহিতদৃষ্টিতে নিন্দনীয় *স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়: পরধর্শ্মে 
তয়াবহঃ* (গী. ৩. ৩৫)-_স্বধশ্শপালনে মরণও শ্রেরস্কর কিন্তু পরের ধর্শ্ম 
ভয়াবহ, এই গীতাবচনের ইহাই তাৎপর্য । এই নীতি অন্থুসারেই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ হহয়াও ধিনি তংকালীন দেশকালের অনুরূপ ক্ষাত্রধন্ম অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন দেই মহাম্ম/ মাধবরাও পেপোয়াকে রামনান্থী বাব! পন্নান-সন্ধ্যা ও পূজা- 
পাঠে সমস্ত সময় নই ন! করির। ক্ষাত্রধন্মানুলারে প্রজা-সংরক্ষণে সমস্ত সনয় আত- 
বাহিত করিলেই তোমার উওয়ত্র কপ্যাণ হইবে” এই উপদেশ করিয়াছিলেন 
এই কথা নহারাষ্র-হতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ । সমাজধারণের জন্য কোন্‌ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে তাহ! বল৷ গাতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক ন! 
কেন, সেহ বাবস্থার মধ্যে যথাধিকার প্রাপ্ত কম্ম উৎসাহের সহিত সম্পাদন 
করিয়া সব্বভূতাহতরূপ আত্মশ্রেয় সাধন কর, হহাই গীতাশাস্ত্রের তাৎপধ্য। 
এই প্রকারে কনব্য বলিয়। গীতাকণিত স্থিত প্রজ্ঞ বাক্তি যে কম্ম করেন তাহ। 
স্বভাবতই লোককল্যাণকর হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য আধিভোতিক কশ্বমার্গ 
এবং গীতার কন্দমষোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিত প্রজ্জের 
মনে, আমার কন্মের দ্বার। আমি লোককল্যাণ করিতেছি এই অভিমান-বুদ্ধ 
থাকেই না, বরং সাম্যবুদ্ধি তাহার দ্েহন্বভাবই হহইয়। পড়ায়, সমসানারক সমাজ- 
ব্যবস্থানুলারে কেবল কর্তব্য বলির! স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি যে যে কাজ করেন সে সমস্ত 
স্বভাবত লোককল্যাণকর হই! থাকে ; এবং আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রন্ত 
সংসারকে সুখময় মনে কাযা এহ সংসারস্থথ প্রাপ্তর জন্য সমস্ত লোককে 
লোককল]াণকর কর্ম করিতে বলেন। 

তথাপি পাশ্চাত্য আধভৌতিক আধুনিক কৰ্ম্মযোগী সকলেই কিছু সংসারকে 
সুখময় মনে করেন না। তসৌপেনহৌয়েরের মত সংসারকে ছুঃখপ্রধান স্বীকার 
করিবার পণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাহার! প্রতিপাদন করেন যে, যথাশক্তি 
লোকের হঃখ নিবারণ কর। জ্ঞানী ব্যকির কর্তব্য হওয়ার, তাহার সংসার ত্যাগ 
ন।করিক। লোকের হুঃখ হাস কারবার জন্য প্রবত্ব কর। উচিত। এখন তো 
পাশ্চাত্য দেশে হুঃখানবারণেচ্ছু কম্মযোগীদিগের এক পৃথক পক্থাই হইয়া 
গিয়াছে । গীতার কম্মযোগের সাহত তাহার খুবই সাম্য আছে। “স্থাদৃবহুতরং 
হংখং জাবিতে নাত্র মংশয়”--সংসারে সুখ অপেক্ষা হুঃখই আধক-স্মহাভারতের 
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মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। «ষেনসন্ন্যাসিক” পদ হইতে এবং বেদের সংহিতাসমূহ 
ও ব্রাহ্মণগ্রস্থসমূহে ষে বর্ণনা আছে তাহ! হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এই মাৰ্গ 
আমাদের।দেশে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আলিতেছে। নতুব! এই দেশ কখনই 
এত বৈভবশালী হইত না; কারণ ইহ! সুম্পষ্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপূর্ণ 
হইতে গেলে তথাকার কর্তা ব বীর পুরুষ কর্ম্মমার্গেরই প্রবর্তক হয়েন। কেহ 
কর্তা বা বীর পুরুষ হইলেও তাহার ব্রহ্মস্তান না ছাড়িয়া উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য 
স্থির রাখাই আমাদের কর্্মষোগের মুখ্য তত্ব; এবং এই বীজভূত তত্বেরই সুব্যব- 
স্থিত আলোচন! করিয়া শ্রাভগবান্‌ এই মার্গের পুষ্টিকরণ ও প্রসার করা প্রযুক্ত 
এই প্রাচীনমার্গই পরে “ভাগবত ধর্ম এই নাম প্রাপ্ত হইয়! থাকিবে, ইহ! পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । উল্টাপক্ষে, উপনিষৎসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, কখন-না-কখনও 
কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গতি প্রথম “হইতেই ম্বভাবতঃ সন্স্যাসমার্গের 
দিকেই থাকিত ; কিংবা নিদানপক্ষে প্রথমে গৃহস্থাশ্রম করিয়া শেষে সন্প্যাস- 
গ্রহণের বুদ্ধি মনে জাগৃত হইত-_চাই তাহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহণ করুন বা 
নাই করুন। তাই সন্স্যাসমার্গকেও নূতন বলা যাইতে পারে না। কিন্ত 
স্বভাববৈচিত্র্যাদি কারণপ্রনুক্ত এই দুই মার্গ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রচলিত হইলেও ইহ। নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককালে লোকের মধ্যে মীমাংসক- 
দিগের কর্মমার্গেরই বিশেষ প্রাবল্য হইয়াছিল, এবং কৌরবপাগুবদিগের কালে 
আবার কর্ম্মযোগ সন্গযাসমার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইয়! দিয়াছিল.। কারণ 
এই যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্রকারেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কুরুপাওবদিগের 
কালের পর অর্থাৎ কলিযুগে সন্ন্যাসধর্ম্ম নিষিদ্ধ) এবং "আচারপ্রভবো। ধৰ্ম্মঃ” 
(মতা. অনু, ১৪৯ ১৩৭ ; মনু. ১. ১০৮) এই বচনানুসারে ধর্ম্মশাস্র যখন প্রায় 
আচারকেই অনুসরণ করিয়৷ থাকে, তখন ধর্শশান্ত্রকারেরা এই নিষেধ স্থাপন 
করিবার পূর্বেই লোকাচারে সন্নযাসমার্গের গৌণত্ব আসিয়াছিল ইহ! সহজে সিদ্ধ 
হয় ।* কিন্তু কম্মযোগের এইরূপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে কলিযুগে সন্ল্যাসধর্ম্ম 
যদি নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়া পৌছিয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন এইস্থানে 
স্বভাবতই উখিত হর যে, যাহ! একবার সবলে প্রচলিত হইতে সুরু হইয়াছিল 
সেই জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মযোগের অবনতি হইয়া এখনকার ভক্তিমার্গেও সন্ল্যাসপক্ষই 
একমাত্র শ্রেঠ এই মত কি করিয়! প্রবেশ করিল ? কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীমৎ 
শহ্করাচাধ্যই এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
এই উপপত্তি ঠিক্‌ নহে উপলব্ধি হইবে। শ্রীশঙ্করাচাধ্যের সম্প্রদায়ের (১) 
মায়াবাদাত্মক অদ্বৈতজ্ঞান এবং (২) জম্দরসন্যাসধর্ম, এইরূপ ছুই বিভাগ আছে 
ইহ! আমি প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। এখন অধৈত-বহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
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উপনিষদে সন্নযাপধর্ম্েরও প্রস্থিপাদন হইলেও, এই দুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সম্বন্ধ 
নম! থাকায় সদ্বৈত-বেদান্তমত শ্বীকার করিলে সন্যাসমার্গও অবশ্য স্বীকার করিতেই 
হইবে তাহ! বলা যায় না। উদাহরণ যষথা--যান্ঞবন্ধ্যাদি হইতে অদ্বৈতবেদাস্তে 
পূর্ণন্ূপে শিক্ষিত জনকাদি নিজে কৰ্ম্মযোগী ছিলেন শুধু নহে, উপনিষদের 
অবৈতরন্দ জ্ঞানই গীতার প্রতিপাদ) বিষয় হইলেও গা তাতে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে 
সন্্যাসের পরিবর্তে কম্মযোগেরহই সমর্থন কর! হইয়াছে। তাই, প্রথমে মনে রাখ 
আবশ্যক যে, সন্্যাসধর্ম্মে উত্তেজন দেওয়। হইয়াছে বলিয়া শাঙ্কর সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে বে আপত্তি আন৷ হয়, তাহা সেই সশ্প্রনায়ের অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে 
উপযুক্ত না হইয়া শুধু তদন্তর্গত সন্যাসধৰ্ম্ম সম্বন্ধেই উপযোগা হইতে পারে। 
এই সন্ন্যাসমার্গ শশক্করাচার্য্য নূতন বাহির না করিলেও, উহা কলিযুগে 
বর্জনীয়ের মধ্যে পড়ায় উহাঁতে যে গৌণত্ব আসিয়াছিল তাহা তিনি 
অবশ্য দূর করিয়াছেন । কিন্তু যদি ইহারও পূর্বে অন্য কারণে সন্ন্যাস 
মার্গের প্রতি লোকের অনুরাগ উৎপন্ন না হইত, তবে আচার্যের সন্ন্যাস- 
মূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিন! সন্দেহ। ‘এক গালে চড় মারিলে 
অন্য গাল বাড়াইন্ন| দিবে’ (লুক, ৬, ২৯) ইহ! খৃষ্ট বলিয়াছেন ধর! গেল। 
কিন্ত এই মতান্ুধায়ী লোক ঘুরোপীয় খৃষ্টান রাষ্ট্রে কত আছে তাহার বিচার 
করিলে দেখা! বাক্স যে, কোন ধন্মোপদেষ্টা কোন বিষয় ভালো বলিলেই তাহা 
প্রচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, বরং লোকের মন সেইদিকে যাহবার জন্য 
সেই উপদেশের পূর্বেই কোন প্রবল কারণ ঘটিয়৷ থাকে, এবং তখন আবার 
লোকাচারের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন উপস্থিত হইয়া! তদহুরূপই পরিবর্তন 
ধন্মনিয়মের মধ্যেও ঘটতে থাকে । আচার ধর্মের মুল--এই স্তিবচনের 
তাৎপর্যযও ইহাই । শোপেন্হোয়ের গত শতাব্দীতে জন্মনিতে সন্যাসধন্শের 
সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার রোপিত বীজ অদ্যাপি সেখানে ভালরূপ 
জমিতে পায় নাই এবং নিৎসেরই মত এক্ষণে সেখানে অধিক বিস্তার লাভ 
করিয়াছে। আমাদের দেশেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, সর্নযাসমার্গ 
শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পুর্বে অর্থাৎ বৈদিককালেই বাহির হইলেও, , তাহ সে সময়ে 
কণ্মঘোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই। স্থতিগ্রহ্থাদি শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিতে বলিরাছে সত্য; কিন্তু তাহাতেও পুর্ব আশ্রমগুলির কর্তব্যপালনের 
উপদেশ দেওয়াই হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থে কর্শ্মসম্যাসপক্ষ প্রতিপাদ্য 
হইলেও, তাহার নিজের জীবন হইতেই সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তির এবং 
সন্্যানারও ধন্মনং হাপনের ন্যাক্স লোকনংগ্রহের কাজ যখাধিকার করিবার পক্ষে 
াার দিক হইতে কোন মানাই ছিল ন1 ( বেস্থ, শাং. ভা. ৩, ৩. ৩২)। 
পমা।ননাগে এ প্রাবলোর কারণ যদ শঙ্করাচার্যের স্মার্ত সম্প্রদীগই হইত, তবে 
আধুনিক ভাগৰত দশ্রপাগ্নের ধানানুজচারধ্য স্বকীর গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্যেরই 


উপসংহার । ৫০৭ 


মত কর্্মঘোগকে গৌণ বলিয়া মানিতেন নাঁ। কিন্তু যে কর্্মযোগ একৰরি বহুল 
প্রচলিত ছিল তাঁচা যখন ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিবৃত্বিমূলক ভক্তিকে 
পিছনে হটাইয়া দিয়াছে, তখন তো ইহাই বলিতে হয় যে, উহার পশ্চাতে পড়িবার 
পক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, যাহ! সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি 
কিংবা সমস্ত দেশের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য । আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে 
জৈন ও বৌদ্ধধন্ম্ের উদয় ও প্রসার প্রথম ও মুখ্য কারণ ; কারণ এই দুই ধর্মই 
চারি বর্ণের সম্মুখে সন্নযালমার্গের দ্বার খুলির। দেওয়ায় ক্ষত্রিরবর্ণের মধ্য ও সন্গ্যাস- 
ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল । কিন্ত বুদ্ধ প্রথমে কর্ম্মরহিত সন্গাসমার্গেরই 
উপদেশ করিলেও, গীতার কর্মযোগানসারে বৌদ্ধধর্ম শীঘ্রই এই সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ ষতিরা গণ্ডারের মত বনের মধ্যে এককোণে বসিয়া না 
খাকিয়া তাহার ধর্-প্রচার ও পরোপকার-চেষ্টা় নিরত থাকিবেন ( পরিশিষ্ট 
প্রকরণ দেখ )। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জান! যায় যে, এই সংস্কার প্রযুক্তই 
উদ্যোগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ উত্তরে তিব্বৎ, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান, 
দক্ষিণে লঙ্কা এবং পশ্চিমে তৃিস্থান এবং তাহার সংলগ্ন গ্রীস প্রভৃতি যুরোপের 
প্রান্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শালিবাহন শকের নুনাধিক ছয়সাতশত 
বৎসর পূর্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেন এবং শালিবাহন 
শকের ছয় শত বংসর পরে শঙ্করাচার্যেব জন্ম হয়। এই কালের মধ্যে বৌদ্ধ 
যতিদিগের সংঘের অপূর্ব বৈভব সমস্ত লোকের চক্ষের সন্মুখে থাকায় যতিধর্ম্ম 
সম্বন্ধে তাহাদের এক প্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি শঙ্করাঁচার্য্য জন্মিবার পূর্বেই 
উৎপন্ন হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের খণ্ডন করিলেও যতিধর্ম্ম- 
সম্বন্ধে লোকের মপো যে আদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তিনি নাশসাধন 
না করিয়া তাহাকেই বৈদিক রূপ দিয়৷ বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে বৈদিকধর্শ সংস্থাপনের 
জনা অনেক উদ্দোগী বৈদিক সন্রাপীর স্থষ্টি করিলেন। এই সকল সন্যাসী 
ব্ৰহ্মচৰ্যারত অবলম্বন করির৷ সন্ন্যাসীর দণ্ড ও গেরুয়া বস্তু ও গ্রহণ করিত ; 
কিন্ত নিজেদের গুরুর মত ইহারাও বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপনের কাজ পরে 
চালাইয়াছিল । যভিনংঘের এই নূতন প্রতিরূপ (বৈদিক সন্যাসীদের সংঘ ) 
দেখিয়া সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, শাঙ্কর 
মত ও বৌদ্ধমতে যদি কোন পার্শকা থাকে, তবে তাহা কি? এবং প্রতীতি 
হয় যে, প্রায় সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্যই ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষো 
আচার্য্য লিথিয়াছেন যে, “বোদ্ধ-যতিধর্ম্ম ও সাংখা-যতিধন্ম উভয়ই বেদ- 
বহিভূতি ও মিথ্যা) এবং আযাবের সন্যাসধর্ম্মই কেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া সত্য” (ছাং, শাংভ।, ২, ২৩. ১) । যাহাই* হউক,ঃ ইহা নির্বিবাদ 
যে, কলিযুগে সর্বপ্রথম ষতিধর্মের প্রচার বৌদ্ধ ও জৈনেত্রাই করিয়াছিল। 
কিস্ত বৌদ্ধষতিরাও ধর্ম প্রচারার্থ এবং লোকসংগ্রহার্থ পরে উপযুক্ত কর্ম 
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করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জারা যায় যে, ইহাদিগকে 
পরাভৃত করিবার জন্য শ্রট্রশঙ্করাচার্ধ্য যে বৈদিক যতিসঙ্ঘ স্বষ্টি করিয়া- 
ছিলেন তাহারাঁও কর্ম একেব্সরে ছাড়ির। ন। দিয়া আপন উদ্যোগেই 
বৈদিকধর্মের পুনঃস্থাপনা! করিয়াছিল। অনন্তর শীপ্রই এই দেশের উপর 
মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হইল; এবং যখন এই পরচক্র হইতে 
পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়া দেশের ধারণপোঁষণকাঁরী ক্ষত্রিয় রাজা- 
দিগের কর্তৃত্বশক্তির মুসলমানদিগের সময়ে হাস হইতে লাগিল, তখন সন্যাস ও 
কৰ্ম্মযোগ এই ছুই মার্গের মধ্যে সন্ল্যাসমার্গাই সাংসারিক লোৌকদিগের অধি- 
কাধিক গ্রাহ্য হইয়া থাকিবে, কারণ “হরি হরি” বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া 
থাকিবার একদেশীয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে 
শ্রেষ্ঠ মনে হইত এবং এখন তে তৎকালীন বাহ্‌ পরিস্থিতির জন্যও এ মার্গই 
বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। ইহার পূর্বে এই অবস্থা ছিল না? কারণ 
শুদ্র কমলাঁকরের মধ্যে গৃহীত বিষ্ণু এরাণের নিম্নোক্ত শ্লোক হইতেও ইহাই 
স্পষ্ট প্রকাশ পায় 
অপহায় নিজং কর্ম কষ্চকষ্ণেতিবাদিনঃ | 
তে হরেদ্বে ষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ ॥ * 

অর্থাৎ “নিজের ( স্বধর্ম্মোক্ত ) কর্ম্ম ছাড়িয়া (কেবল) যাহারা “হরি হরি” বলে 
সেই সব লোক হরির দ্বেষ্ট ও পাপী, কারণ স্বয়ং হরির জন্ম তো! ধর্্মরক্ষণার্থই 
হইয়াছে । বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই সমস্ত লোক সন্্যাসনিষ্ঠও নহে, 
কৰ্ম্মযোগী ও নহে ; কারণ ইহার! সন্যাসীদিগের ন্যায় জ্ঞান বা তীব্র বৈরাগ্য- 
যোগে সাংসারিক কর্ম ছাড়ে ন! ; এবং সংসারে থাকিয়াও কর্ম্মযোগানুসারে 
শান্রতঃ প্রাপ্ত আপন কর্তব্য নিক্ষামবুদ্ধিতে করে না। তাই, এই বাচিক 
সন্ন্যাসীদের গণনা এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে করিতে হইবে তাহা গীতায় 
বর্ণিত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোকের! এই প্রকারে তৃতীয় 
প্রক্কতিগ্রস্ত হইলে শেষে ধর্মেরও নাশ ন! হইয়া যায় না। ইরাণের পাশীধর্ম্ম 
পশ্চাতে পড়িবার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াছিল ; এবং ইহা! 
হইতেই ভারতের ও বৈদিকধর্ম্মের “সমূলংচ বিনশ্যতি” হইবার সময় আসিয়াছিল | 
কিন্ত বৌদ্ধধন্মনের হ্রাসের পর, বেদান্তের সঙ্গেই গীতার ভাগবতধর্দের 
যে পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তাহার দরুণ আমাদের দেশে এই ছুষ্পরিণাম ঘটে 
নাই। দৌপতাবাদের হিন্দুরাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার করেক বৎসর 
পূর্বেই আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রীজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ভগবদূগীতাকে মহারাষ্্রীয় 


* বোদ্বায়ে মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণের সংস্করণে এই শ্লোক আমি পাই নাই; তখাপি কমলাকরের 
ন্যায় প্রামাণিক গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ইহ! অমূলক বলিয়াও মনে করা ধায় না। 
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ভাষাতে পরিণত করিয়া ত্রহ্মবিদ্যাকে মহারাষ্ট্র প্রান্তে অতি স্থগম করিয়! দিয়া- 
ছিলেন; এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও সেই সময়েই অনেক সাধুসস্তের| 
গীতার ভক্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন । যবন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদিকে 
সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানসুলক গীতাধর্ম্ের জাজ্ছজলামান উপদেশ (চাই তাহ! 
বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরূপেই হোক না কেন) চতুর্দিকে একই সময়ে প্রচলিত 
থাকায় হিন্দুধর্মের সম্পূর্ণ হাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে; 
তাহার অল্লস্বল্ল প্রভাব মুসলমানধন্ম্মের উপরেও পড়িতেছিল, যাহার ফতে 
কবীরের মত সাধু এই দেশের সন্তনগুলীর মধ্যে মান্য হইয়াছিলেন এবং ওরং- 
জেবের বড় ভাই শাহাজাদ! দারা উপনিষদের ফাসি ভাষান্তর এই সময়েই আপন. 
তত্বাবধানে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বৈদিক তক্তিধন্্ অধ্যাত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়া 
যদি শুধু তান্ত্রিক শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই খাড়। হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ 
সামর্থ্য থাকিতে পারে কিনা তাহা নিশ্চিত বলা যায় না| কিন্তু ভাগবতধর্মের 
এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মুসলমানদিগেরই সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে 
কেবল ভক্তিপর অর্থাৎ একদেশদশণ হইয়া, মূল ভাগবতধর্ম্মোক্ত কর্মধোগের যে 
দ্বতন্ন মহত্বের একবার হাস হইয়াছিল, তাহা আর সেই মহত্ব ফিরিয়া পাইল না। 
ফলতঃ এই সময়কার ভাগবতধর্ম্মায় সম্তমগ্ডলী, পণ্ডিত ও আচাধ্যেরা ও পূর্ববর্তী 
সন্ন্যাসমার্গীদিগের ন্যায় কর্ম্মযোগকে সন্ন্যাসমার্গের অঙ্গ বা সাধন না বলিয়া! উহাকে 
ভক্তিমার্গের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন*। তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে 
কেবল শ্ীসমর্থ রামদাস স্বামী নিজের ‘দ্বাসবোধ’ গ্রন্থে, আমি যতদূর জানি, বিচার 
করিয়াছেন । কর্ম্মমার্গের প্রকৃত মহত্ব শুদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষান্ন যাহ! বলা 
হইয়াছে তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ, বিশেষতঃ 
তাহারই উত্তরার্ধ তাহার পাঠ কর! উচিত। শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কর্মষোগের তত্ব বুঝাইয়া 
দেওয়া এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন 
শাণ্ডিলাহ্যত্র এবং ব্রহ্ষস্থত্রভাষোর বদলে মহাভারতের গদ্যাত্মক ভাষান্তর হইয়! 
“বর” নামক ইতিহাসের আকারে তাহার অনুশীলন সুরু হইল । এই ভাষান্তর 
তঞ্রোরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে । এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল 
অবাধিতভাবে চলিত তাহ! হইলে গীতার একদেশদর্শী সঙ্ধীর্ণ সমস্ত টীকা পিছনে 
পড়িয়। মহাভারতীয় সমস্ত নীতির সার গীতোক্ত কর্্মষোগে উক্ত হইয়াছে, এই 
কথা কালগ্রমে পুনর্ধার সকলের গোচরে না আসিয়! থাকিতে পারিত না । কিন্তু 
কর্ম্মযোগের এই পুনরুজ্জীবন আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিন টি'কে নাই । 
যাক। ভারতের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা করিবার ইহা! স্থান নছে। 
উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে । পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্ম্মের যে 
এক প্রকার সজীবতা, তেজ বা সামর্থ্য আছে, তাহা সয্যাসধর্শ্মের যে প্রাহর্ভাব 


৫১৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর। 


মধাকালে দৈববলে হইয়াছিল তাহা হইতেও. সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে পায় নাই। 
ধর্মশব্দের ধাত্বর্থ “ধারণান্ধর্মঃ*” এবং সাধারণতঃ উহার এই দুই ভেদ হয় 
'পারলৌকিক” ও ‘ব্যবহারিক’, কিংবা “মোক্ষধম্ম” ও ‘নীতিধর্ম্ম, ইহা আমি 
তৃতীয় প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধর্মই বল, বৌদ্বধর্্মই বল কিংবা খৃষ্টধর্শ্মই 
বল, জগতের ধারণপোষণ হইয়া! শেষে মনুষ্য যাহাতে সদ্গতি পায় ইহাই 
সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রতোক ধৰ্ম্মে মোক্ষধর্শের সঙ্গে সঙ্গেই, 
ম্যনাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্মশ্মেরও আলোচনা আসিয়াছে। 
অধিক কি, প্রাচীনকালে মোক্ষধর্ম্ম স্বতন্ব ও বাবহারিকধর্ম্ম স্বতন্ত্র এই 
ভেদই করা হইত না বপিলেও চলে; কারণ, সে সময়ে পরলোকে সদ্গতি 
লাভ করিতে হইলে ইহলোকেও আচরণকে শুদ্ধই রাখা চাই সকলেরই 
এই ধারণাই ছিল। এই লোকর। গীতার উক্তি অনুসারে পারলৌকিক ও 
প্রহিক কল্যাণের ভিন্তিও একই মনে করিত। কিন্ত আধিতেুতিক জ্ঞানের 
প্রসার হইলে পর আজকাল পাশ্চাতাদদেশে এই ধারণ! বজায় থাকিতে 
পারে নাই, এবং মোক্ষধর্মবঙ্জিত নীতির অর্থাৎ যে সকল নিয়মের দ্বার! 
জগতের ধারণপোষণ হয় সেই সকল নিয়মের উপপত্তি বলিতে পার বায় 
কি না এই বিচার স্থুরু হইয়। কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত 
ভিত্তির উপরেই সমাজধারণশাস্ত্রের রচনা! আরম্ভ হুইয়াছে। ইহার উপর এই 
প্রশ্ন আসে যে, শুধু ব্যক্তের দ্বারাই মন্ুয্যের কাজ চলিবে কি করিয়া? গাছ, 
মানুষ এই সকল জাতিবাচক শব্দ পর্য্যন্ত অব্যক্ত অর্থই প্রকাশ করে । আম- 
গাছ, গোলাপগাছ এই সকল বিশিষ্ট দৃশ্য পদার্থ বটে ; কিন্ত ‘গাছ’ এই 
সাধারণ শর্ব কোনও দৃশ্য কিংবা ব্যক্ত বস্তুকে দেখাইতে পারে না। 
এইরূপেই আমাদের সমস্ত ব্যবহার চলিতেছে । ইহা! হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অব্যক্তের কল্পনা মনে জাগৃত হইবার জন্য প্রথমে কোন-না-কোন ব্যক্ত বস্তু 
চোখের সম্মুখে থাকা চাই কিন্তু ইহাও তেমনি নিশ্চিত যে, ব্যক্তই কিছু শেষের 
পৈঠা নহে; এবং অবাক্তের মাশ্রন্ন ব্যতীত একপদও না আমর! অগ্রনর হইতে 
পারি আর না কোন বাক্যই সম্পূর্ণ করিতে পারি। তাই অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
সর্বভূতাত্মৈক্যরূপ পরব্রন্মের অব্যক্ কল্পনাকে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি যদি না 
স্বীকার কর, তথাপি উহার স্থলে “সমস্ত মানবঞ্জাতি”কে অর্থাৎ চক্ষুর 
অগোচর অতএব অব্যক্র বস্তুকেই শেষে দেবতার মত পুলা করিতে হয়। 
আধিভৌতিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, “সমস্ত মানবজাতি*তে পূর্ব্ববংশের ও 
পরবংশের ও. সমাবেশ করিলে অমৃতত্ব সম্বন্ধে মন্ুযোর স্বাভাবিক. প্রবৃত্তি তৃপ্ত 
হওয়। উচিত ; এবং এক্ষণে তে প্রায় তাহারা সকলেই খুব আগ্রহের সহিত 
উপদেশ করিতে সুরু করিয়াছেন যে, প্রীতির সহিত অনন্যভাৰে এই ( মানব- 
জাতিরূপ ) শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসন৷ করা, তাহার সেবায় সমস্ত জীবন অতি 
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বাহিত করা, এবং তাহার জন্য সমস্ত স্বার্থকে বলিদান করাই এই জগণ্ডে 
প্রত্যেক মনমুষ্যের পরম কর্তব্য। ফরাসী পণ্ডিত কোৎ-প্রতিপাদিত ধর্মশ্মেক্স 
ইহাই সার, এবং 'এই ধর্ম্মকেই স্বকীয় গ্রন্থে তিনি “সমস্ত-মানবজাতিধর্ম্ম” 
বা সংক্ষেপে “মানব-ধর্ম্ম” নামে অভিহিত করিয়াছেন । * আধুনিক জর্্মন পণ্ডিত 
নিংসেরও এই কথা । ইনি তে! স্পষ্টই বিধান দিয়াছেন যে, উনবিংশতি 
শতাব্দীতে “পরমেশ্বর গতাস্থ হইয়াছেন” এবং অধ্যান্মশান্ত্র সমস্তই মিথ্যা । 
তথাপি তিনি আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই কর্াবিপাক ও পুনর্জন্মের চক্র স্বীকার 
করিয়! স্বকীয় সমস্ত গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন কর! উচিত 
ধাহা জন্ম-জন্মাস্তরেও করিতে পারা যায় এবং সমাজের এমন ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত বে, তাহার ফলে ভবিষ্যতে এমন মনুষ্য জন্মিবে যাহার সমস্ত 
মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়া! পুর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে-ইহাই এই জগতে 
অনুষামাত্রের পরম কর্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে ঘে, 
অধ্যাত্মশান্ত্রকে যাহারা স্বীকার করেন না, তীাহাদিগকে,ও কনম্মাকর্মের 
আলোচনা করিবার সময় কোন-ন।-কোন পরমসাধ্য মানিতেই হয়__এবং তাহা! 
একপ্রকার “অব্যক্ত”ই । কারণ, সমস্ত মানবজাতিরূপ মহাদেবতার উপাসন! 
করিয়া সমস্ত মনুষোর হিতসাধন করাই বল, কিংবা ভবিষ্যতে কোন-না-কোন 
সময়ে অত্যান্ত পুর্ণাবস্থায় উপনীত মনুষ্য যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ 
কর্ম সম্পাদন করাই বল--মাধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রজ্ঞিগের এই ছুই 
ধর থাকিলেও বাহাদিগকে এই ছুই ধ্যেয় সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, তাহা 
দিগের দৃষ্টিতে উহা অগোচর ব৷ অব্যক্তই থাকিয়! যায় । কৌৎ্কিংবা নিংসের 
এই উপদেশ থুষ্টধর্মের ন্যায় তত্বজ্ঞানরহিত শুধু আধিদৈবত ভক্কিমাগের 
বিরোধী হইলেও, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সর্বভূতাত্রৈক্যজ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কর্শ্মযোগী 
স্থিতপ্রজ্ঞের পূর্ণাবস্থার ভিত্তির উপর ষে ধর্ম্মাধন্মশাস্ত্রের কিংবা! নীতিশাস্ত্রের 
পরম ধোয় স্থাপিত, তাহার মধ্যে সমস্ত আধিভোৌঁতিক সাধ্যের সমাবেশ অবিরোধে 
ও সহজেই হইয়া! থাকে। সেহজন্য অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিপূত বৈদিকধর্শা 
উক্ত. উপদেশ হইতে কথন পিছাইয়। পড়িবে এরূপ ভীতি মনোমধ্যে পোষণ 
করিবার কোনই কারণ নাই । এখন প্রশ্ন এই যে, যদি অব্যক্তকেই 
পরমসাধ্য মানিতে হয়, তবে কেবল মানবজাতির জন্যই কেন মানা 
বায়? অর্থাৎ উহাকে সংকুচিত কর! হয় কেন? পুর্ণাবস্থাকেই বদি পরম 

* কোৎ স্বকীয় ধর্পের নাম দিয়াছেন—Religion of Humanity এবং “4 
System of Positive Polity® ( Eng, traus in four Vols ) নামক তাহার 
প্রস্থে ইহার সবিপ্তার আলোচন! করিয়াছেন। কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ 
কিরূপে কর! যাইতে পারে এই গ্রন্থে তাহার উত্তম আলোচন! করা হইয়াছে।'' 


৫১২ গীতারহস্য অথবা! কম্মীযোগশাস্ত্র । 


সাধ্য মানিতে হয় তবে পশ্ড ও মনুষ্য এই দুয়ের পক্ষেই যাহা! সাধারণ 
এরূপ আধিভৌতিক সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর কি 
আছে?" এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিষ্পন্ন 
সমস্ত চরাচর স্ুষ্টর এক অনির্বাচ্য পরমতত্বেরই শরণাপন্ন হুইতে হয়। 
আধুনিককালে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপুর্বব উন্নতি হইয়াছে, এবং দৃশ্য- 
জগতসন্বন্ধে মনুয্যের জ্ঞান পূর্ববাপেক্ষা শতগুণ বদ্ধিত হইয়াছে; এবং “যার 
যেমন, তার তেমন” এই নীতি অনুসারে যে প্রাচীন রাষ্ট্র এই আধিভৌতিক 
জ্ঞান অর্জন করিবে না, তাহার সুসংস্কৃত নূতন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সন্মুখে টিকিয়! 
থাক! অসম্ভব, ইহাও নির্বিবাদ। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই বৃদ্ধি হউক 
না কেন, ইহ! অবশ্যই বপিতে হইবে যে, জগতের মূলতত্ব জানিবার জন্য মনুষ্য- 
মাত্রের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুধু আধিভৌতিকবাদে তাহার পুর্ণ পরি- 
তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না। কেবল ব্যক্তজগতের জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কার্য 
নিব্বাহ হর না, এই কারণে ম্পেনসরের মত উৎক্রান্তিবাদীও স্পষ্টরূপে স্বীকার 
করেন বে, নামবপাম্মক দৃশ)জগতের মূলে কোন অবাঞ্ তত্ব অবশ্যই আছে। 
কিন্ত তিনি এইরূপ বলেন যে, এই নিতা তত্বের স্বরূপ জান অসম্ভব বলিয়! 
তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্ত্রের উপপত্তি কর! ষাইতে পারে না। জর্মনতত্ববেত৷ 
কাণ্ট ও অবাক্ত স্থই তবের অক্তেরত্ব স্বীকার করেন; তথাপি নীতিশাস্ত্রের উপ- 
পন্তি এই অগম্য তত্বের ভিত্তিতেই করিতে হহ্ুবে এই রূপ তাহার মত । শোপেন- 
হৌয়ের ইহাও ছাড়াইয়। গিয়া, এই অগনা তন্ব বাসনারূপী এইরূপ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন; এবং নীতিশান্ত্রসন্বন্বীর ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রীনের মতে এই স্থষ্টি- 
তন্বই আন্মারূপে অংশত মন্থয্যের দেহে আবিভতি হইয়াছে । গীতা তো! স্পষ্টই 
বলিয়াছেন বে, “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতন” । আমাদের উপ- 
নিষংকারদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জগতের মুলে অবস্থিত এই অব্যক্ত তত্ব 
নিত্য, একমাত্র, অমৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মরূপ -বস্‌ ; এই সম্বন্ধে ইহা হইতে 
অধিক কিছু বল! যাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই 
সিদ্ধান্তের ও পরে মানব-জ্ঞানের গতি কখনও যাইবে কি না। কারণ, ভগতের 
মূল অব্য ভন্ব ইন্দ্িয়ের অগোচর অর্থাৎ নিগুণ হওয়ায় উহার বর্ণন, গুণ, বস্তু 
বা ক্রিয়াপ্রদর্শক কোন শব্দের দ্বারাই হইতে পারে না; এবং গেই জন্যই 
উহাকে ‘অঙ্ঞেঃ’ বলা হয়। কিন্ত অব্যক্ত সৃষ্টিতত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, 
তাহা শব্দের দ্বারা অধিক বলিতে না পারিলেও, এবং সেই জন্য দেখিতে উহ! 
অন্ন মনে হইলেও, উহাহ মানবায় জ্ঞানের সর্ধন্ধ এবং তাই লৌকিক নীতমন্তার 
উপপন্তিও উহারই ভিত্তিতে বলিতে হয়; এবং এইরূপ উপপন্তিই উচিত পদ্ধ- 
তিতে খলিবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না, ইহা গীতার আলোচনা হইতে সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । দৃশ্যজগতের সহজ সৃহ্ত্র ব্যবহার কোন্‌ পদ্ধাততে চালাইবে 
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যেমন মনে কর, রাণিজ্য ব্যাপার কি প্রকারে করিবে, কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ 
করিবে, রোগীকে কোন্‌ ওষধ কথন দিবে, সূর্য্যচন্্রাদির ব্যবধান কিরূপে গণন। 
করিবে--এই সমস্ত ঠিক জানিবার জন্য নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎস্বন্ধীয় 
জ্ঞানেরই নিত্য প্রয়োজন হইবে ; এবং এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অধিকাধিক 
নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামর্থ্যলাভের জন্য নামরূপাত্মক আধিভৌতিক 
শান্ত্রেরও যে বেশী বেশী অধ্যয়ন কর! আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহা গীতার বিষয় নহে । গীতার মুখ্য বিবয় তো ইহাই যে, অধ্যান্সরদৃষ্টিতে মনুষ্যের 
পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থাটি কি তাহা! বলিয়া, তাহারই ভিত্তিতে কর্ম্াকর্ধব্ধপ নীতিধর্ম্মের 
মূলতব কি তাহাই স্থির করা। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরমসাধ্য 
(মোক্ষ ) সম্বন্ধে আধিভৌতিক পন্থা উদ্াসীন হইলেও, অপর বিষয়ের অর্থাৎ 
কেবল নীতিধর্মের মূলতত্বনির্ণয়েও আধিভৌতিক পক্ষ অসমর্থ । এবং ইহা আমি 
পূৰ্ব্ব পূর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রবৃত্তিম্বাতন্ত্, নীতিধর্ম্মের নিত্যত্ব, এবং 
অমৃতত্ব অর্জন করিবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গুড় বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত আধিভৌতিক পথে নিষ্পন্ন হইতে পারে না--ইহার জন্য শেষে 
আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতেই হয়। কিন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের 
কাজ এইখানেই শেষ হয় না। জগতের মূলভূত অমৃতত্বের নিত্য উপাসনার দ্বার! 
এবং অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা মানবাত্বা একপ্রকার বিশিষ্ট শাস্তিলাভ করিলে 
তাহার শীল-স্বভাবে যে পরিবর্তনহয়, তাহাই সদাচরণের মূল) তাই ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, মানব-জাতির পুণাবস্থাবিষয়েও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহায়তায় 
যেরূপ উত্তম নির্ণয় হইয়। থাকে, সেরূপ কেবল আধিভৌতিক সুখবাদের ছার! হয় 
না। কারণ, ইহা! পূর্বেই সবিস্তার প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কেবল বিষয়স্থথ 
তো] পশ্ুদিগের সাধ্য, উহ! দ্বার! জ্ঞানবান মন্ষ্যের বুদ্ধির কখনও পুর্ণ তৃপ্তি 
হইতে পারে না) স্খছঃখ অনিত্য এবং ধর্মই নিত্য। এই দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার পারলৌকিক ধর্ম ও নীতিধর্ম্ম উভয়ই 
জগতের মূল নিত্য ও অমৃত তত্বের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত হওয়ায় এই পরম 
অবস্থার গীতাধশ্ম, মনুষ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জন্ত, এই দৃষ্টিতে মানবীয় 
সমস্ত কার্য্যের বিচার যে আধিভোতিক শাস্ত্র করে, সেই নিছক্‌ আধিভৌতিক 
শাস্ত্রের নিকট কখনও হার মানিতে পারে না । কারণ আমাদের গীতাধন্ম নিত্য 
ও অভয় হইয়া গিয়াছে এবং স্বয়ং ভগবানই উহাতে এমন স্থনিবন্ধ করিয়! রাখিয়া- 
ছেন যে, তিন্দুদিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধন্মের বা মতের দিকে 
চাহিয়া! থাকিবার প্রয়োজন নাই । সমস্ত ব্রহ্ম্জানেরু নিরূপণ "করিবার পর 
“অভয়ং বৈ প্ৰাপ্তোহসি’"__এখন তুমি অভয় হইলে_-( বৃ. ৪, ২. ৪) এইরূপ 
যান্ঞবন্ক্য যাহা জনকরাজকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গীতাধর্মশ্মের জানসম্বন্ধেও 
অনেকার্থে অক্ষরশঃ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 


৫১৪ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশান্ত্র । 


গীতাধৰ্ন্ম কিরূপ ? উহ! সর্বোপরি নির্ভন্ন ও ব্যাপক ; উহ! সম অর্থাৎ বর্ণ, 
জাতি, দেশ বা অন্য কোন ভেদের মধ্যে না নামিয়। সকলকেই একই দীড়ি- 
পালার দ্বারা সমান সদ্গতি দেয়; উহ! অন্য সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে যথোচিত 
সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে; উহা! জ্ঞান ভক্তি ও কর্যুক্ত ; অধিক কি, উহা সনাতন 
বৈদিক ধর্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর ও অমৃত ফল। বৈদিকধর্দে গোড়ায় দ্রব্যময় 
ঘা পশুমক্ব বক্সের অর্থাৎ নিছক কর্শকাণ্ডেরই অধিক মাহাত্ম্য ছিল) কিন্ত পরে 
উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা এই নিছক কর্ম্মকাওমূলক শ্রৌতধর্ম্ম গৌণ বিবেচিত 
হইতে লাগিল এবং সেই সময়েই সাংখ্যশাস্ত্রেরও প্রাহ্র্ভাব হইয়াছিল। কিন্ত 
এই জ্ঞান সাধারণ লোকের অগম্য ছিল এবং ইহার টানও কন্মসর্যাসের দিকেই 
বিশেবন্ধপে ছিল, তাই কেবল ওপনিষদিক ধর্মের দ্বারা কিংবা উভয়ের স্মার্ত- 
সমহয়ের দ্বারাও সাধারণ লোকের পূর্ণ সন্তোষ হইতে পারে নাই। এই জন্য 
উপনিষদের নিছক বুদ্ধিগম্য ব্রন্মজ্ঞানের সঙ্গে ৫প্রমগম্য ব্যক্ত-উপাসনার রাজগুহ্য 
সংযুক্ত করিয়া, কর্মকাণ্ডের প্রাচীন পরম্পরা-অন্ুসারেই অজ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
গীতাধৰ্ম্ম সকলকে যুস্তকণে ইহাই বলিতেছেন যে, “তুমি নিজ যোগ্যতানুরূপ 
নিজের সাংসারিক কর্তব্য লোকসগগ্রহার্থ নির্ধীম বুদ্ধিতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে ও 
উৎসাহ সহকারে যাবজ্জীবন করিতে থাক; এবং তদ্বারা জড় বহ্মাণ্ডে ও সর্বতূতে 
একভাবে ব্যাপ্ত নিত্য পরমাত্মদেবতার সর্বদা উপাসন! কর, তাহাতেই তোমার 
পারলৌকিক ও খঁহিক কল্যাণ” । ইহ! দ্বার! কর্ম, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রেম 
€ ভক্তি ) এই তিনের মধ্য হইতে বিরোধ অস্তহিত হয়, এবং সমস্ত জীবনকেই 
যজ্ঞময় করিবার জন্য উপদেশদাতা একমাত্র গীতাপর্থে সমস্ত বৈদিক ধর্মের 
সার আসে। এই নিত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া, সর্ব- 
ভূতহিতার্থ বত্ববান শত শত মহাত্মা ও কর্ত। ব৷ বীরপুরুষ যখন এই পবিত্র 
ভারতভৃষ্ধিকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন এই দেশ পরমেশবরের কপার পাত্র 
হইয়া শুধু জ্ঞানের নহে, খরশ্বর্য্েরও শিখরে পৌছিয়াছিল £ এবং ইহ! কাহাকেও 
বলিতে হইবে না যে, বখন অবধি উভয় লোকের সাধক এই শ্রেয়ফ্কর ধৰ্ম্ম 
অন্তহিত হইল সেই অবধিই এই দেশের নিকৃষ্ট অবস্থা সুরু হইল । এই জন্য 
ভগবানের নিকট আশাপূর্ণ শেষ প্রার্থনা এই যে, তক্তি, ব্ৰহ্মজ্ঞান ও কর্তৃত্বের 
যথোচিত মেলনকারী এই সম ও তেজস্বী গীতাধর্ম্মের অনুসারে পরমেশ্বরের 


উপসংহার । ৫৯৫ 


ভজনপুজনসাঁধক সৎপুরুষ এই দেশে আবারও উৎপন্ন হউন। এবং শেষে উদার 
পাঠকগণের নিকটে নিম্নোক্ত মন্ত্র ( খ. ১. ১৯১. ৪) ছার! এই মিনতি করিয়। 
গীতার এই রহস্যালোচনা। এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও 
ভ্রমবশত কিছু নূনাধিক কথা থাকিলে তাহ! সমদৃষ্টি ছারা সংশোধন করিয়া 
লইবেন = 

সমানী ব আকৃতিঃ সমান! হাদয়ানি বঃ। 

সমানমস্ত বে! মনো যথ! বঃ সুসহাসতে ॥ 

ধথা বঃ সুসহাসতি ॥ * 


তৎসৎ ব্ৰহ্মার্পণমসন্ত ॥ 


* এই মন্ত্র ধগৃবেদ সংহিতার শেষে প্রদত্ত হইয়াছে। যজ্জমণ্পে সমবেত লোকদিগের 
উদ্দেশে এই অভিভাষণ। অর্থ “তোমাদের অভিপ্রায় সমান হউক, তোমাদের অত্বঃকরণ 
সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক ; যাহাতে তোমাদের হুসহা! অর্থাৎ সংঘশক্তির 


দৃঢ়ত! হইবে” । অসতি-্অন্তির বেদিক রূপ । “যথা ৰঃ সুমহামতি’ ইহার ছিরুকধি প্রানের 
সমাপ্তি দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে। 


পরিশিষ্ট প্রকরণ। : 


গীতার বহিরঙ্গ-আলোচন।। 


অবিদিত্বা খষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ 
যোহধ্যাপয়েজ্জপেদ্বাহপি পাপীয়ান্‌ জায়তে তু সঃ ॥* স্থতি। 

পূর্ব পূৰ্ব্ব প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলিয়াছি যে, যখন ভারতীয় যুদ্ধে কুলক্ষয় 
ও জ্ঞাতিক্ষয়ের প্রতাক্ষ স্বরূপ সর্বপ্রথম নেত্রসমক্ষে আসিল, তথন অৰ্জুন স্বকীয় 
ক্ষাত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যত হইলেন এবং সেই সময়ে তাহাকে ঠিক 
পথে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বেদান্তশাস্্্রের ভিত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন 
করিলেন যে, কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, কর্ম্মযোগে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এইজন্য 
বরঙ্গাত্মৈক্যজ্ঞান কিংবা পরমেশ্বরভক্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় 
রাখিয়া সেই বুদ্ধি দ্বারা স্বধন্মীন্ুসারে সকল কম্ম করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ 
হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের জন্য আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই; এবং 
এইরূপ উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন । গীতার 
ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য । গীতাগ্রস্থ কেবল বেদাস্তবিষয়ক ও নিবৃত্তিমূলক, 
এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের দরুণ “মহাভারতের ভিতর গীতাকে সন্নিবিষ্ট করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই” ইত্যাদি যে সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও এক্ষণে সহজে 
নিরাকৃত হয় । কারণ কর্ণপর্ধে সত্যানৃত্যের আলোচন! করিয় শ্রকষ্ যেরূপ 
অঙ্জুনকে যুধিষ্টির-বধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেইরূপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার 
জন্য গীতার উপদেশও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং কাব্যদৃষ্টিতে দেখিলেও, 
ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মহাভারতে অনেক স্থলে এই প্রকারই অন্য যে সকল প্রসঙ্গ 
আসিয়াছে সেই সমস্তের মূলতত্ব কোথাও-না-কোথাও বল। আবশ্যক ছিল, 
তাই উহা! ভগবদ্গীতাতে বলিয়! ব্যবহারিক ধর্ম্মাধর্শ্মের কিংব! কার্য্যাকার্য্য- 
বাবস্থিতির নিরূপণের পূর্ণতা গীতাতেই করা হইয়ীছে। বনপর্বের ব্রাহ্মণ- 
ব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদাস্তের ভিত্তিতে “আমি মাংসবিক্রয়ের ব্যবসায় কেন 
করিতেছি” তাভার বিচার করিয়াছে ; এবং শাস্তিপর্বের তুলাধার-জাজলি- 
সংবাদেও এ প্রকারেই তুলাধার স্বকীয় বাণিজ্যব্যবসায়ের সমর্থন করিয়াছে 


* “কোন মন্ত্রের খষি, ছন্দ, দৈবত ও বিনিয়োগ ন! জানিয়া (উক্ত মন্ত্র) যে শিক্ষা 
দের কিংবা তাহার জপ করে সে পাপী হয়।” ইহ! কোন এক স্মতিগ্রস্থের বচন ;০ কিন্তু কোন্‌ 
গ্রন্থের তাহা জানি না। হা; তাহার মূল আর্ধেয়ব্রাহ্মণ ( আর্ধেয়, ১) শ্রুতিগ্রস্থে আছে; তাহ! 
এই “যো হ বা অবিদিতার্ধেরচ্ছন্দোদৈবতত্রাহ্মণেন মন্ত্রে যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা স্থাণুং 
বচ্ছণতি গর্ভং বা প্রতিপদ্যতে ।” কোন মাস্ত্রের খবি, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গ; উহা না জানি! মন্ত্র 
বলিবেক না। এই নীতিই গীতার ন্যায় গ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। 


গীতার বহিরঙ্গ-আলোচনা। ৫১৭ 


(বন, ২৪৬২১৫ ও শাং ২৬০-২৬৩ )। কিন্তু এই উপপত্তি সেই সেই বিশিষ্ট 
ব্যবসায়েরই কর! হইয়া'ছল। এই প্রকার অহিংসা, সত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলো- 
চনা মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদর্শা অর্থাৎ সেই সেই 
বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই হইয়াছিল, তাই উহাকে মহাভারতের প্রধান ভাগ ধরা 
যাইতে পারে না । এইরূপ একদেশদর্শী আলোচনা দ্বার ইহাও নির্ণয় কর! 
যায় না যে, যে শ্রীকৃষ্ণের এবং পাওবদিগের মহৎ কার্যসমূহের বর্ণনা করিবার 
জন্য ব্যাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বাক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ 
ধরিয়া মনুষ্য সেই প্রকার আচরণ করিবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এক 
সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ যদি ধর! হয় তবে স্বভাবত এই প্রশ্ন আসে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
এবং পাগুবদিগের এত ঝঞ্জাটে পড়িবার কারণ কি ছিল ? এবং যদি তাহাদের 
প্রবত্ধের কোন কারণ স্বীকারও কর! যায়, তবে লোকসংগ্রহার্থ তাহাদের গৌরব- 
কীর্তন করিয়া বাসের তিন বৎসরকাল সঙ্গান পরিশ্রম করিয়া ( মতা. আ. ৬২. 
৫২ ) এক লাখ ক্লোকের বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? বর্ণাশ্রম- 
কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়, কেবল এইটুকু বলিলেই এই প্রশ্নের ঠিক 
মীমাংস! হয় না); কারণ, যাহাই বল না কেন, স্বধর্ম্মাচরণ কিংবা জগতের অন্য 
সমস্ত ব্যবহার তো সন্ধ্যাসদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই মানা হয়। এই জন্য মহাভারতে 
যে মহাপুরুষদিগের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষদিগের আচরণের উপর 
"মূলে কুঠার” নীতি-অন্ধুযায়ী আপত্তির নিরসন করিয়। উক্ত গ্রন্থে কোন-না-কোন 
স্থানে সবিস্তার ইহ! বলা আবশ্যক ছিল যে, সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইবে 
কি না; এবং করিতে হইবে বলিলেও প্রত্যেক মনুষ্য কিরূপে সংসারে নিজ নিজ 
কর্ন চালাইলে সেই সব কর্ম মোক্ষলাভের অস্তরায় হইবে না। ”নলোপাখ্যান, 
রামোপাখ্যান প্রভৃতি যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে এই সকল 
বিষয়ের আলোচনা উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ, এইরূপ করিলে 
সেই উপাঙ্গগুলির ন্যায় এই আলোচনাও গৌণ বলিয়াই বিবেচিত হইত । সেইরূপ 
বনপর্ক্ব কিংবা শান্তিপর্ক্বের অনেক বিষয়ের খিচুড়ীর মধ্যে গীতাকেও সন্নিবিষ্ট 
করিলে উহার মহত্বের লাঘব ন! হুইয়া যাইত না। তাই, উদ্দ্যোগপর্ব শেষ 
করিয়া! মহাভারতের প্রধান কার্ধা-_-ভারতীয় যুদ্ধ-_-আরম্ত হইবার ঠিক প্রসঙ্গেই, 
সেই সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছে, যাহা! নীতিধর্ম্মদ্রষ্টিতে অপরিহার্য দেখায়, 
এবং সেইখানেই এই কর্ম্মাকম্মবিচারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র উপপত্তির সহিত কথিত 
হইয়াছে! সার কথা, পাঠক কিছু বিলম্বের কারণে যদি এই পরম্পরাগত কথা 
ভুলিয়া যান যে, প্ররুষ্ণ যুদ্ধারস্তেই অজ্জুনকে গীত! শুনাইয়াছিলেন, এবং যদি 
তিনি এই বুদ্ধিতেই বিচার করেন যে, মহাভারতে ধর্ম্মাধর্ম্মনিরূপণার্থ বিরচিত ইহা! 
এক আর্ধ মহাকাব্য, তথাপি ইহাই উপলব্ধি হইবে যে; গীতার জন্য মহাভারতে 
যে স্থান নিযুক্ত কর! হইয়াছে তাহাই গীতার মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য- 


৫১৮ গীতারহদ্য অথব! কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


দৃষ্টিতে ও সঙ্গত হইয়াছে । গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং মহাভারতে ক্ষোন্‌ 
স্থানে গীতা বিবৃত হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের ঠিক্‌ ঠিক্‌ উপপত্তি যখন বুঝা 
গেল. তখন এই সকল প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব দেখা যায় না যে “গীতোক্ত জ্ঞান 
রণভূমিতে বিবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ 
পরে মহাভারতে ঢ,কাইয়! দিয়া থাকিবে! অথবা! ভগবদ্গীতার দশ ল্লোকই 
মুখ্য কিংবা! শত শ্লোকই মুখ্য ?” কারণ অন্য প্রকরণসমূহ হইতেও উপলব্ধি 
হইবে যে, যখন একবার ইহা স্থির হইল যে ধর্শনিরূপণার্থ ‘ভারত’কে “মহাভারত? 
করিবার জন্য অমুক বিষয় মহাভারতে অমুক কারণে অমুক স্থানে সরিবেশ 
করা আবশ্যক, তখন মহাভারতকার সেই বিষয়ের নিরপণে কত স্থান 
লাগিবে তাহার জন্য কোন চিন্তা করেন না। তথাপি গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষ। 
সম্বন্ধে অন্য যে সকল তর্ক উপস্থিত করা! হয় তাহার উপরেও এক্ষণে প্রসঙ্গানু- 
সারে বিচার করিয়া তাহার মধ্যে কত তথ্য আছে তাহা দেখা আবশ্যক, তাই 
তন্মধ্যে (১) গীতা ও মহাভারত, (২) গীতা ও উপনিষৎ, (৩) গীতা ও 
বহ্মহৃত্র, (৪ ) ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা, (৫) বর্তমান গীতার কাল, (৬) 
গীতা ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭ ) গীতা! ও থুষ্টানদিগের বাইবেল,_-এই সাত বিষ- 
মের আলোচনা এই প্রকরণের সাত ভাগে যথাক্রমে করা হইয়াছে । ন্মরণ 
থাকে যেন, এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক 
এবং এঁতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারত, গীতা»' ব্রন্মত্ত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি -গ্রন্থেয় 
আলোচন! বহিরঙ্গসমালোচক করিয়| থাকেন, অতএব আমিও সেই দৃষ্টিতেই 
এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সমূহের বিচার করিব। 


ভাগ ১--গীতা ও মহাভারত । 


উপরে এই অনুমান কর! হইয়াছে বে শ্রীকষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষদিগের চক্রি- 
ত্রের নৈতিক সমর্থনার্থ কর্ম্মযোগমূলক গীতা মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপ” 
ঘুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়া 
উচিত । সেই অন্থমানই এই দুই গ্রন্থের রচনা তুলনা করিলেই অধিক দৃড় 
হয়। কিন্ত তুলন! করিবার পূর্বে, এই ছুই গ্রন্থের বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে একটু 
বিচার করা! আবশ্যক প্রতীত হয়। শ্রীমৎশক্করাচার্য্য স্বকীয় গীতাভাষ্যের 
আরম্তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গীতাগ্রন্থে সাত শত শ্লোক আছে। এবং অধুনা প্রা 
সমস্ত সংস্করণেও অতগুলি শ্লোকই প্রাপ্ত হওয়া! যার । এই সাত শত গ্লোকের 
মধ্যে ১ শ্লোক ধৃতরাষ্ট্রের, ৪* সঞ্জয়ের, ৮৪ অর্জ্জুনের এবং ৫৭৫ ভগবানের । 
কিন্ত বোশ্বাই নগরে গণপত কৃষ্ণাভীর ছাপাখানার মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, 
ভীম্বপর্বে বর্ণিত গীতার আঠারো অধ্যায়ের পর যে জ্বর্যায় আরম্ভ হয়, তাহার 


ভাগ ১---গীত। ও মহাভারত । ৫১৯ 


( অর্থাৎ তীশ্মপর্কোর ৪৩ তম অধ্যায়ের ) আরস্তে সাড়ে পাঁচ শ্লোকে গীতা মহাত্থ্য 
বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাতে উক্ত হুইক্সাছে-_ 

ষটুশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। 

অৰ্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তযষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ । 

ধৃতরাষ্রঃ ন্লোকমেকং গীতায়া মানমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “গীতায় কেশবের ৬২, অজ্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১; 
মিলিয়া সর্বস্তদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে ।” মাদ্রাজ এলাকার প্রচলিত পাঠাহুসারে 
কৃষ্ণাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংস্করণেও এই শ্লোক পাওয়! যায়; 
কিন্ত কপিকাতান্ন মুদ্রিত মহাভারতে ইহ! পাওয়া যায় না ; এবং ভারতটাকাকার 
নীলকঠ তো এই ৫॥* শ্লোক “গৌড়েঃ ন পঠ্যন্তে” এইরূপ লিখিয়াছেন। তাই 
উহ্‌! প্রক্গিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা! প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও গীতার মধ্যে ৭৪৫ 
শ্লোক (অর্থাৎ অধুনা প্রাপ্ত গ্রস্থসমূহের অতিরিক্ক ৪৫ শ্লোক) কে কবে 
জুড়িয়। দিয়াছে তাহা-বল! যায় না। মহাভারত বন্ুবিস্তৃত গ্রন্থ হওয়ায় তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে অন্য শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়া কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়া 
লওয়! অসম্ভব নহে। কিন্তু একথা গীতার সম্বন্ধে বলা যায় না। গীতাগ্রস্থ 
সর্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের ন্যায় সমস্ত গীতাও কণ্ঠস্থ করিতে পারিত পূর্বে 
এরূপ অনেক লোকও ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত কেহ কেহ আছে! এই কারণে 
বর্তমান গীতার বেশী পাঠাস্তর দেখা যায় না, এবং অল্প ষে-কিছু ভিন্ন পাঠ আছে, 
তাহ! টীকাকারের! জানেন । তাছাড়া, এরূপ বলিতেও বাধা নাই বে, এই 
কারণেই গীতাগ্রন্থে বরাবর ৭০* শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে যে উহার মধ্যে 
কেহ ফেরফার করিতে না পারে । এখন প্রশ্ন এই যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে 
মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণেই ৪৫ শ্লোক--এবং, সে সমস্তও ভগবানেরই-_. 
বেশী কোথা হইতে আসিল ? সঞ্জয় ও অজ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা বর্তমান 
সংস্করণে এবং এই গণনাতে একই অর্থাৎ ১২৪7) এবং একাদশ অধ্যায়ের 
“পশ্যামি দেবান্‌” (১১, ১৫-৩১ ) ইত্যাদি ১৭ শ্লোকের সঙ্গে মতভেদের কারণে 
অন্য দশ শ্লোকও সঞ্জয়ের বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব, তাই বল! যাহতে পারে 
যে, সঞ্জয় ও অজ্ঞুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা একই হইলেও প্রত্যেকের শ্লোক গুলি 
পৃথক পৃথক গণন! করিতে অল্প পার্থক্য হইয়। থাকিবে | কিন্ত বর্তমান সংস্করপে 
ভগবানের যে ৫৭৫ শ্লোক আছে, তাহার বদলে ৬২০ অর্থাৎ ৪৫ অধিক শ্লোক 
কোথা হইতে আসিল তাহার কোন ঠিকানা পাওয়া যাইতেছে না! গীতার 
“স্তাত্র বা! “ধ্যান” ব! এই প্রকার অন্য কোন প্রকরণের সমাবেশ «উহার মধ্যে 
করা হইয়া থাকিবে ইহ! বদি বল, তবে দেখি যে বোষ্বায়ৈ মুদ্রিত মহাভারতের 
গ্রন্থে এ প্রকরণ নাই শুধু নহে, এ গ্রন্থের গীতাতেও সাত শত শ্লোকই আছে। 
অতএব বর্তমান সাতশত ক্লোকের গীতাকেই প্রমাণ নান! ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 


৫২০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


ইহা হইল গীতার কথা । কিন্তু মহাভারতের দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই 
বিরোধ কিছুই নহে। শ্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতসংহিতার 
শ্লোকসংথা। এক লক্ষ | কিন্ত ব্রাওবাহাছুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য মহাভারতসম্বন্বীর 
স্বকীয় টীকাগ্রন্থে স্পষ্ট বপিয়াছেন যে, বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে অতগুলি 
শ্লোক পাওয়া যায় না; এবং বিভিন্ন পর্বের অধ্যায়সংখ্যাও ভারতের 
আরস্তে প্রদত্ত অন্ুক্রমণিক1 অনুসারে নাই । এই অবস্থায়, গীতা ও মহাভার- 
তের তুলন! করিবার জন্য এই গ্রস্থসমূঙ্কের কোন এক বিশেষ পুস্তক অবলম্বন 
কর! ভিন্ন কাঙ্গ চলিতে পারে ন।; তাই, শ্রীমৎশঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক প্রমাণ বলিয়া 
গৃহীত সপুশ তশ্লোকী গীতাকে এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারতের পুস্তককে প্রনাণরূপে গ্রহণ করিয়। আমি এই দুই গ্রন্থের তুলন। 
করিয়াহি; এবং আমার এই গ্রন্থে উন্ধ ত মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থাননির্দেশও 
কলিকাতার মুদ্রিত উক্ত মহাভারতের অনুসারেই করিয়াছি। এই গ্লোকগুলিকে 
বোশ্বায়ের পুস্তকে কিংব! মাদ্রাজের পাঠক্রম অনুসরণ করিয়া মুদ্রিত কৃষ্তাচার্যের 
সংস্করণে দেখিতে হইবে, এবং যদি উহ! আমার নির্দিষ্ট স্থানে ন! পাওয়া যায়, 
তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ্ অনুসন্ধান করিলেই উহ্‌! পাওয়৷ যাইবে । 

সাতশ শ্লোকের গীতা এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্ত্র রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারত তুলনা করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়। যায় যে, ভগবদ্গীতা মহাভার- 
তেরই এক অংশ ; এবং স্বয়ং মহাভারতেই' কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। প্রথম উল্লেখ আদিপব্বের আরম্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত অনুক্র- 
মণিকায় কর! হহক্াছে। “পুর্বোক্তং ভগবগীতাপর্ব ভীম্মবধস্ততঃ ( মভা. আ. 
২. ৬৯) এইরূপ পর্বববর্ণনায় প্রথমে বলিয়া তাহার পর আঠারো পর্বের অধ্যায়- 
সমূহের এবং শ্লোকসমূহের সংখ্যা বলিবার সময় ভীক্মপর্ষের বর্ণনায় পুনর্ব্বার 
ভগবদ্গীতার স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে-_ 

কশ্মলং যত্ৰ পার্থস্য বাস্থদেবে। ম্‌হামতিঃ। 
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদশিভিঃ ॥ 

“যাহাতে মোক্ষগর্ভ কারণ দেখাহয়। বাস্সদেব অজ্জুনের মনের মোহজ কশ্মল 
নাশ করিয়াছিলেন” ( মভা, আ. ২. ২৪৭ )। এই প্রকার আদিপর্কের (১২: 
১৭৯) প্রথন অধ্যায়ে প্রত্যেক শ্লোকের আরস্তে “বদাশ্রৌষং* বলিয়া, যখন 
ধৃতরাষ্্র বলিয়াছিলেন যে, হুর্য্যোধনাদির জয়প্রাপ্তিসম্বত্ধে কোন্‌ কোন্‌ প্রকারে 
আমার নিরাশ। হইতেছে, তখন এই বর্ণনা আছে যে, “যখনই.শু(নল[ম যে, 
অজ্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হহুলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া- 
ছিলেন তখনই আমি জয়সন্বন্ধে নিরাশ হুইলাম।” আদিপর্ধষের এই ভিন 
উল্লেখের পর শান্তিপর্বের শেষে নারায়ণায় ধন্ম বলিবার' সমর গীতার পুনর্ধবার 
নির্দেশ করিতে হুইয়াছে। নারারণীয়, সাত্বত, এ্রকান্তিক ও ভাগবত, এই 


ভাগ ১--গীতা ও মহাভারত । ২১ 


চারি নান সমানার্থক.।. নারাকণীকোপাখ্যানে ( শাং. ৩৩৪-৩৫১ ) নারায়ণ খষি 
কিংবা ভগবান শ্বেতদ্বীপে নারদকে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমূলক 
'প্রবৃত্তিমার্গ বর্ণিত হুইয়াছে। বাস্থদেবকে একাস্তভাবে ভক্তি করিয়া জাগতিক 
ব্যবহার স্বধর্ম্মান্সুসারে করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ভাগবতধন্মের এই তত্ত্ব 
আমি পুর্ব প্রকরণসমূহে বলিয়া আসিয়াছি; এবং ইহাও বল! হইয়াছে যে, 
এই প্রকার ভগবদ্গীতাতেও কর্ম্মযোগই সন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতর প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে। এই নারায়ণীয় ধর্মের পরম্পরা! বর্ণনা করিবার সময় 
বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধৰ্ম্ম সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে নারদ 
প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্ম্মই “কথিতো হরিগীতাঙ্থ সমাসবিধিকল্পত£” ( মভা, শাং. 
৩৪৬. ১০) হরিগীতা! কিংব! ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার 
পরে ৩৪৮ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে 


সমুপোঢেঘনীকেযু কুরুপাণ্ডবয়োর্মূধে। 
অৰ্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা শ্বয়ম্‌ ॥ 


কৌরব ও পাগুবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অর্জুনকে ভগবান এ্রকাস্তিক 
অথবা নারায়ণ-ধর্ম্মের এই বিধিসমূহের উপদেশ করিয়াছিলেন ; এবং সর্ব 
যুগে স্থিত নারায়ণ-ধর্ম্মের পরম্পর! বলিয়! পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম 
এবং যতিদ্দিগের ধর্ম অর্থাৎ সঙ্াসধন্ম ছুই-ই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে 
(মভ।. শাং, ৩৪৮, ৫৩)। আদিপর্বরে ও শান্তিপর্বে প্রদত্ত এই ছয় উল্লেখের 
অতিরিক্ত অশ্বমেধ পর্ধের অন্তত অন্্গীতাপর্ধবেও আর একবার 
ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুধিঠিরের 
রাজ্যাভিষেকেরও পরে আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যখন একত্র বসিঙ্গা- 
ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন “এখন এখানে আমার থাকিবার কোন আবশ্য- 
কতা নাই ; দ্বারকায় যাইবার ইচ্ছা আছে”) ইহার উত্তরে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 
অনুরোধ করিলেন যে, পূর্বে যুদ্ধের আরম্ভে তুমি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলে 
তাহা আমি বিস্বত হুইয়াছি, সেই জন্য পুনর্বার সেই উপদেশ আমাকে দাও 
(অশ্ব, ১৬) । তখন এই অনুরোধ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় যাইবার পুর্বে 
অজ্জুনকে অনুগীতা৷ বলিয়ছিলেন। এই অন্ুগীতার প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন 
ষে “যুদ্ধারভ্তে তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম তুমি ছুর্ভাগ্যবশত তাহা বিস্থৃত 
হইয়়াছ। সেই উপদেশ পুরর্ধার তোমাকে সেইরূপই বলা এখন আমার পক্ষেও 
অসম্ভব; তাই, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমাকে বলিতেছি” ( মভা. 
অশ্ব. অনুগীতা. ১৬. ৯-১৩)। ইহ! চিন্তার ঘোগাঁ যে, অন্গগীতার কোন 
কোন প্রকরণ গীতার প্রকরণেরই অন্থরূপ। অনুগীতার এই নির্দেশ-সমেত 
মহাভারতে ভগব্দগীতার সাতবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদ্গীতা 
৬৬ *, 


৫২২ গীতারহস্য অথবা কর্মীযোগ-পরিশিষ্ট । 


বর্তমান মহ্াতারতেরই এক অংশ ইহা উহার আত্যন্তরিক প্রমাণ হইতে স্পষ্ট 
সিদ্ধ হইতেছে। 

কিন্ত সংশয়ের গতি নিরম্কুশ হয় এইজন্য উপর্যুক্ত সাত নির্দেশ হইতেও 
কাহারও কাহারও সন্তোষ হয় না। তীহারা বলেন যে, এই উল্লেখগুলিও 
ভারতে যে পরে ঢুকাইয়। দেওয়া হয় নাই তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই প্রকারে 
উহ্াদিগের মনে এই সংশয় যেমন-তেমনই থাকিয়া যায় যে, গীতা মহাভারতের 
এক অংশ কি না। গীতাগ্রস্থ ব্রদ্দক্ঞানমূলক, এই ধারণ! হইতেই এই 
সন্দেহ তে প্রথমে বাহির হয়। কিন্তু এই ধারণ! ঠিক নহে, আমি পূর্বেই তাহ! 
সবিস্তার দেখাইয়াছি ; স্থতরাং বস্তুত দেখিতে গেলে এই সন্দেহের কোন 
অবসরই থাকে না। তথাপি এই প্রমাণের উপরই নির্ভর না করিয়া, অন্য 
প্রমাণের দ্বারাও এই সন্দেহ কিরূপে মিথা। বলিয়া নির্ধারিত হয় তাহা এক্ষণে 
বলিতেছি। কোন ছুই গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কি ন! এইরূপ সন্দেহ হইলে, 
কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শবসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য এই ছুই বিষয়ের বিচার করিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্যে শুধু শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্ত উহাতে ভাষা- 
রীতিরও সমাবেশ করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় মহাভারতের 
ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল কতটা তাহা দেখা আবশাক। কিন্তু মহা- 
ভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাষার রচানাও ভিন্ন 
ভিন্ন রীতিতে করা হইয়াছে । উদাহরণ যথা--কর্ণপর্ধে কর্ণাজ্জুনের বুদ্ধবর্ণনা 
দেখিলে, তাহার ভাষার ধরণ অন্য প্রকরণান্তর্গত ভাষ! হইতে ভিন্ন লক্ষিত 
হইবে। তাই, মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাবার মিল আছে কিনা, 
তাহা নিশ্চিত বল৷ ছুফর। তথাপি সাধারণতঃ বিচার করিয়! দেখিলে পরলোক 
গত কাশীনাথপন্ত তৈলঙ্গ * যেরূপ বলেন তদনুসারে গীতার ভাষ! ও ছন্দো- 
রচনা আর্ষ কিংবা প্রাচীন বলিতে হয়। উদাহরণ যথ!--কাশীনাথপস্ত দেখাই- 
ম্নাছেন যে, অস্ত । গী. ২. ১৬), ভাষা (গী. ২. ৫৪.), এক্ম (= প্রকৃতি গী, ১৪, 
৩), যোগ (- কম্মযোগ ), পাদপুরক অব্যয় হ’ (গী. *.৯) প্রভৃতি শব্দ 
গীতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সে অর্থে উহা কালিদাসাদির কাব্যের মধ্যে 
পাওয়া যায় না। এবং পাঠভেদবশতই হউক না কেন, কিন্তু গীতার ১১. ৩৫ 
শ্লোকের “নমন্তৃত্ব৮॥ এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরলূপ গী. ১১. ৪৮ 


শে পি পিল পাপা লীলা a alata ow acta OO =e 


সম্পাদিত প্রাচাধ্পুস্তকমালার মধ্যে ( Sacred Books of the East Series, 
Vol. VIII.) ছাপ| হইয়াছে । এই গৃন্থে ইংরাজি ভাষাতেই গীতাসব্বন্ধে এক টাকাত্বক 
প্রবন্ধ প্রস্তাবনার আকারে সংযোজিত হইয়াছে। এই প্রকরণে পতৈলঙ্গের মতানুসারে যে 
উল্লেখ আছে তাহ! (এক জায়গা ছাড়া ) এই প্রস্তাবনাকে লক্ষ্য করিয়াই কর! হইয়াছে। 


গীতা ও মহাতারত। ৫৩ 


“সেনানীনামহং স্বন্দঃ” ( গী. ১০. ২৪) উহাতে “সেনানীনাং এই যঠিকারকও 
পাণিনি অনুসারে শুদ্ধ নহে । আর্ধবৃত্তরচনার উদাহরণ ৬তৈলঙ স্পষ্ট করিয়া 
বুঝান নাই । কিন্তু আমার মনে হয় যে, একাদশ অধ্যায়ের বিশ্বরূপ-বর্ণনার 
€গী. ১১. ১৫-৫০ ) ৩৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গীতার ছন্দোরচনাঁকে 
আর্ধ বলিয়া থাঁকিবেন।. এই শ্লোক্গুলির প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
কিন্ধ গণনার কোন নিয়ম নাই ; এক চরণ ইন্দ্রবজ হয় তো দ্বিতীয়টা উপেন্দ্রবঙ্জ, 
তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থী অনা কোন প্রকারের। এইরূপ উক্ত ৩৬ 
শ্লোকে অর্থাৎ ১৪৪ চরণে বিভিন্ন জাতীয় মোটে এগারো চরণ পাওয়া যায়। 
তথাপি সেখানে এই নিয়মও দেখা যায় যে, প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
এবং উহাদের মধো প্রথম, চতুর্থ, অষ্টম এবং শেষের দুই অক্ষর গুরু ; এবং ষষ্ঠ 
অক্ষর প্রায়ই লঘু । ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, খাগ বেদ ও উপ্নিষ- 
দের পারি ,পরৃত্তের ঢং অন্তুসারেই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে । কালিদাসের কাব্যে 
এইরূপ ১১ অক্ষরের বিষমবুত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না । হাঁ, শকুস্তলা নাটকে 
“অমী বেদিং পরি তঃ ক’প্রধিষ্ণ্যাঃ” এই শ্লোক এই ছন্দেরই ; কিন্তু কালিদাসই 
উহাকে ‘খক্‌ছন্দ” অর্থাৎ খণ্বেদের ছন্দ বলিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায় যে, আর্ববৃত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতাগ্রগ্ক রচিত হইয়াছিল। মহাঁ- 
ভারতের অনাত্রও এইরূপ আর্ষশব্দ ও বৈদিকবৃত্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু 
ইহার অতিরিক্ত এই দুই গ্রন্থের ভীষাসাদূশোর দ্বিতীয় দৃঢ় প্রমাণ এই যে, মহা- 
ভারত ও গীতাতে একই রকম অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। মহাভারতের 
সমস্ত শ্লোক অনুসন্ধান করিয়া তন্মধ্যে গীতায় কতগুলি আসিয়াছে, তাহা অন্রান্ত- 
রূপে স্থির করা কঠিন। তথাপি মহাভারত পড়িবার সময় উহাতে যে শ্লোক 
ন্যনাধিক পাঠভে'দ গীতার শ্লোকের অস্থরূপ আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহারও 
ংখা| বড় কম নহে ; এবং উহার ভিত্তিতে ভাষাদাদৃশোর প্রশ্নের সিদ্ধান্তও 
সহজেই হইতে পারে। লনিমপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্রোকার্ধ, গীতা ও মহাভারতে 
(কলিকাতা সংস্করণ) শব্দশ কিংবা ছুই-এক শব্দের ভেদে একই রকম পাওয়া 
যায় 7 
পীতা। মহাভারত । 


ভীম্মপর্্ব (৫১. ৪ ); গীতার মতই 
১. ৯ নানাশস্ত্রপ্রহরণা-শ্লোকার্ঘ'। দুর্যোধন দ্রোণাচার্যোর নিকট স্বীয় 
সৈন্োর বর্ণনা করিতেছেন। 
১,১০ অপর্যাণ্তং--সমন্ত শ্লোক । ভীশ্ম. ৫১.৬ 
ভীষ্ম, ৫১.২২-২৯ অল্প শবতেদে 
১-১২-১৯ পৰ্য্যন্ত আট শ্লোক । শেষ গীতার শ্লোকেরই মত । 


৫২৪ 


১৪৫ অহোবত মহুৎপাপং-- শ্লোক । 


২,১৯ উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ-_ 
শ্লোকাদ্ধ। 


২.২৮ অব্ক্তাদীনি ভুতানি--শ্লোক । 
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে,য়ঃ--ক্লোকার্ধ। 
২.৩২ যদৃচ্ছয়া--লোক ; 

২.৪৬যাবান্‌ অর্থ উদপানে--শ্লৌক । 


২.৫৯ বিষয়! বিনিবর্তস্তে_ শ্লোক । 


২.৬৭ ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং--শ্লোক। 


২,৭০ আপুধ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং_- শ্লোক 


৩,৪২ ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহুঃ--শ্লোক। 


৪,৭ যদ! যদ! হি ধর্মস্য-_শ্লোক। 


৪,৩১ নায়ং লোকোহস্ত্যযজ্ঞ সা 
প্লোকাৰ্দ্ধ। 


৪.৪* নায়ং লোকোহস্ডি ন পরে 

। শ্লোকাৰ্দ্ধ। 
€.৫ যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং 
| শ্লোক। 


গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


দ্রোণ. ১৯৭, ৫* অল্প শব্যভেদে 
শেষ গীতার শ্লোকের মত । 

শান্তি, ২২৪, ১৪ অল্প পাঠতেদে 
বলিবাসব-সংবাদে ও কঠোপনিষদে 
(২.১৮) আছে। 

স্ত্রী. ২.৬ ১ ৯.১১; “অব্যক্ত ইহার 
বদলে “অভাব”, বাকী একই । 

ভীষ্ম, ১২৪.৩৬ ভীষ্ম কর্ণকে ইহাই 
বলিতেছেন । 

কর্ণ, ৫৭.২ “পার্থর বদলেকর্ণ'পদ 
রাখিয়া দুর্যোধন কর্ণকে বলিতেছেন । 

উদ্যোগ, ৪৫.২৬ সনতস্জাতীয় 
প্রকরণে অল্প শবতেদে আসিয়াছে । 

শান্তি. ২০৪. ১৬ মন্ু-বৃহস্পতি- 
সংবাদে অক্ষরশ আসিয়াছে । 

বন, ২১৪২৬ ব্রাহ্গণ-ব্যাধসংবাদে 
অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে এবং প্রথমে 
রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে। 

শাস্তি, ২৫০-৯ শুকান্ুপ্রশ্রের মধ্যে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২৪৫, ৩ ও ২৪৭. ২ অল্প 
পাঠভেদে শুকাক্থপ্রশ্রে দুইবার আসি- 
য়াছে। কিন্ত এই শ্লোকের মূল কঠোপ- 
নিষদে ( কঠ, ৩.১০ 91 

বন, ১৮৯.২৭ মার্কগের়প্রশ্রে অক্ষ- 


রশ আসিয়াছে। 

শাস্তি, ২৬৭.৪০ গোকাপিলীয়া- 
খ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ 
যজ্ঞবিষয়কই । | 

বন. ১৯৯, ১১০ মার্কাগুয়সষস্যা- 
পর্বে শব্দশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

শাস্তি, ৩০৫.১৯ ও ৩১৬.৪ এই 
দুই স্থানে অল্প পাঠভেদে ৰসিষ্ঠ-করাল 
ও বাজ্ঞবন্ধ্য-জনক সংবাদে আসিয়াছে 


গীতা ও মহাভারত । 


৫.১৮ বিদ্যাবিনরসম্পন্নে-- শ্লোক । 


৬.৫ আত্মৈব হাত্মনোবন্ধুঃ__ শ্লোকার্ধ 
এবং পরবর্তী শ্লোকের অর্ধ । 


৬.২৯ সর্বভূতস্থমাত্মানং-_শ্লোকার্ধ । 


৬,8৪৪ জিজ্ঞান্ুরপি স্লোগস্য-_ শ্লোকার্ধ 


৮,১৭ সহত্রধুগপর্ধ্ন্তং_এই শ্লোক 
প্রথমে যুগের অর্থ না বলিয়া গীতায় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 


৮.২০ যঃ স সর্বেষু ভৃতেষু--শ্লোকার্ধ 


৯.৩২ স্ত্রিয়ো৷ বৈশ্যাস্তথা--এই সমস্ত 
শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকের পুর্ববাধ্ধ। 


১৩.১৩ সর্বতঃ পাণিপাদং_ শ্লোক । 


১৩.৩০ যদ! তূতপৃথগৃভাবং--শ্লোক | 
১৪.১৮ উৰ্দ্ধং গচ্ছস্তি সত্বস্থা_-শ্লোক । 
১৬.২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং--শ্লোক । 
১৭.৩ শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষঃ-- শ্লৌকা'র্দ্ধ 
১৮,১৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্তা--প্লোক। 


৫২৫, 


শাস্তি. ২৩৮. 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

উদ্যোগ, ৩৩.৬৩-৬৪ বিছরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে 

শাস্তি, ২৩৮, ২১ শুকানু প্রশ্ন, মন্তু- 
স্বৃতি (মম. ১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ্দ 
(৬) ও কৈবল্য উপনিষদে ( ১.১০) 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শান্তি. ২৩৫, ৭ শুকান্রপ্রশ্নে অল্প 
পাঁঠডেদে আপিয়াছে। 

শাস্তি. ২৩১.৩১ শুকানুপ্রশ্নে অক্ষ- 
রশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক 
তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে । 
মনুস্থতিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে 
( মনু, ১.৭৩)। 

শাস্তি, ৩৩৯, ২৩ নারায়ণীয় ধর্ে 
অল্প পাঠভেদে হইবার আসিয়াছে । 

অশ্ব. ১৯, :৬১ ও ৬২ অন্গীতায় 
অল্প পাঠভেদে আপিয়াছে। 

শান্তি, ২৩৮.২৯. অশ্ব. ১৯. ৪৯ 9 
শুকানুপ্রশ্ন, অনুগীতা এবং অন্যত্রও 
অক্ষরশ আসিয়াছে । এই শ্লোকের 
মূল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (শ্বে, ৩.১৬) । 

শাস্তি. ১৭.২৩ যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে 
এই শব্দই বলিয়াছেন। 

অশ্ব. ৩৯. ১০ অনুগীতার গুরু- 
শিষ্যসংবাদে অক্ষরশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

উদ্যোগ. ৩২. ৭ বিছবরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । | 

শাস্তি, ২৬৩১৭ তুলাধার-জাজলি- 
সংবাদে শ্রদ্ধা প্রকরণে আসিয়াছে । 

শাস্তি, ৩৪৭. ৮৭ নারায়ণীয় ধর্মে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 


১৯ গুকান্প্রশ্রে 


৫২৬ গীতারহস্য অথবা কণ্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


উক্ত তুলনা হইতে বুঝা! যায় যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১২ শ্লোকার্ঘা গীতা ও মহা- 
ভারতের বিভিন্ন প্রকরণে কখনও কখনও অক্ষরশ এবং কখন বা অল্প পাঠভেদে 
একই ; এবং ভাল করিয়া খুঁজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্লোকার্ধ পাওয়! 
সম্ভব ৷ যদি ইহ৷ দেখিতে চাও বে, ছুই দুই কিংবা তিন তিন শব্দ অথবা শ্রোকের 
চতুর্ণাংশ (চরণ) গীতা ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে,তাহা হইলে উপরের 
তালিক1 খুবই বাড়াইতে হয় । * কিন্তু এই শব্দসামোর অতিরিক্ত কেবল উপরি- 
উক্ত তালিকার শ্লোকসাদৃশাই বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ এবং 
গীতা যে একই হাতের, ইহা না বলিয়া থাক! যায় না। প্রত্যেক প্রকরণ ধরিয়া 
বিচার করিলেও উক্ত ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ মার্কণ্ডেয়প্রশ্লে, ২ মার্কগেয়সমস্যাতে, 
১ ব্রাঙ্গণ-ব্াযাধলংবাদে, ২ বিছুরনীতিতে, ১ সনৎস্থজাতীয়ে, ১ মন্থুবৃহস্পতিসংবাদে, 
৬২ শুকানু প্রশ্নে, ১ তুলাধার-জীজলিসংবাদে, ১ বসিষ্করাল ও যান্তবন্ধজ্যনক- 
ংবাদে, ১২ নারায়ণীয় ধর্মে, ২ অন্ুগীতায় এবং বাকি ভীনম্ম, ড্রোণ, কর্ণ ও 
স্রীপর্কে প্রদত্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানে এই শ্লোক পূর্বাপর 
সন্দর্ভ অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে,__প্রক্ষিগ্ত নহে, এইরূপ, 
দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাও প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
শ্লোক গীতাতেই সমারোপদৃষ্টিতে গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথা-_-৭সহত্রধুগ- 
পর্য্যন্ত” ( গী. ৮. ১৭ ) এই শ্লোক স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য প্রথমে বৎসর ও যুগের 
ব্যাখা। দেওয়া আবশ্যক ছিল; এবং মহাভারতে ( শাং. ২৩১ ) ও মনুন্থৃতিতে 
এই শ্লোকের পুর্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু গীতায় এই শ্লোক 
যুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উক্ত হইয়াছে । এই দৃষ্টিতে 
বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই শ্লোক গীতা হইতেই উদ্ধৃত 
হইয়াছে, তাহ! বলিতে পারা যায় না) এবং এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই 
সমস্ত শ্লোক গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে । অতএব গীতা ও মহাভারতের 
এই সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যক্তি, ইহাই অনুমান করিতে হয়। 
ইহাঁও এইস্কানে বলা আবশ্যক যে, মন্ুম্থতির অনেক শ্লোক যেরূপ মহাভারতে 


* সমস্ত মহাভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতা ও মহাভারতে সমান শ্লেইকপাদ অর্থাৎ 
চরণ একশতেরও অধিক পাওয়! যাইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতেছি 
কিং ভোশৈর্জীবিতেন বা ( গী. ১, ৩২ ), নৈতব্বযুুপপদ্যতে ( গী. ২. ৩), ত্রায়তে মহতেো| ভয়াৎ 
(২. ৪* ), অশান্তস্য কুতঃ সুখম্‌ (২. ৬৬ ), উৎসীদেয়ুরিনে লোকাঃ (৩, ২৪), মনো! 
ছর্নিগ্রহং চলম্‌ ( *. ৩৫ ), মমাস্স! ভূতভাবনঃ (৯. € ), মোখাশা মোখকৰ্ম্মাণঃ (৯. ১২ ), সমঃ 
সৰ্ব্বেষু ভুতেষু (৯. ২৯), দীপ্তানলার্কছাতিং (১১.১৭ ), সর্বভূতহিতে রতাঃ (১২.৪), 
তুলানিন্দাস্ততিঃ ( ১২. ১৯), সস্তষ্টো যেন কেনচিৎ (১২. ১৯), সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (১৪. 
২৪ ), ত্ৰিবিধ! কর্ম্মচোদনা ( ১৮. ১৮), নিৰ্শ্মমঃ শাস্তঃ ( ১৮. ৫৩ ), ত্ৰহ্মভুয়ায় কল্পতে ( ১৮, 
৫৩ ) ইত্যাদি । 


গীতা ও মহাভারত । ৫২৭ 


পাওয়া যায়,* সেইপ্রকাবু গীতার “সহম্রযুগপর্ান্তং (৮. ১৭) এই পুরো! ল্লোকটি 
অল্প পাঠভেদে এবং “শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ শ্বন্ৃঠিতাৎ* ( গী, ৩. 
৩৫ ও গী. ১৮. ৪৭) এই গ্লোকার্ধ_£ শ্রেরান্”এর বদলে “বরং, এই পাঠভেদে 
এবং “সর্ববভূতস্থনাত্মানং” এই ল্লোকাদ্ধও ( গী. ৬. ২৯) পসর্বতৃতেষু চাত্মানং” 
এই রূপভেদে মনুস্থতিতে পাওয়া যায় (মনু, ১, ৭৩; ১০. ৯৭) ১০. ৯১)। 
মহাভারতের অন্থুশাসনপর্বে আবার “মন্ুনাভিহিতং' শান্ত্রং ( অঙ্গ, ৪৭, ৩৫) 
এইরূপ মনুস্থৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
শব্দসাদৃশ্যের বদলে অর্থসাদৃশ্য দেখিলেও এই অন্ুমানই দৃঢ় হয়। গীতার 
কর্ম্মযোগমার্গ ও প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্শ বা নারায়ণীয় ধর্মের সাম্য আমি 
পূৰ্ব্ব গ্রকরণসমুহে ইঙ্গিত করিয়। আসিয়াছি। বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ, 
ংকর্ষণ হইতে প্রহরায়, প্রহ্াম্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রদ্মদেব, ব্যক্ত 
স্থষ্টির উপপত্তির এই যে পরম্পর। নারায়ণীয় ধর্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহ! গীতার 
গৃহীত হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত ইহাও সত্য যে, গীতাধন্ম ও নারায়ণীয় 
ধর্মে অনেক ভেদ আছে। কিন্তু চতুব্্ণহ পরমেশ্বরের কল্পনা গীতার মান্য 
না হইলেও গীতার নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তের উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, 
গীতাধৰ্ম্ম ও ভাগবতধ্ম্ম একই প্রকারের । সিদ্ধান্তটী এই-_একব্যুহ বাস্থ- 
দেবের প্রতি ভক্তিই বাজমার্গ, অন্য কোন দেবতার প্রতি ভক্তি গেলেও তাহ! 
বান্থদেবেরই প্রতি অর্পিত হয়; 'ভ কু চারি প্রকারের হুইয়। থাকে; ভগবদ্‌- 
ভক্তকে স্বধর্ম্মানুসারে সমস্ত কম্মের অন্ষ্ঠান করিয়া যজ্ঞচক্র বজায় রাখিতেই 
হইবে এবং সন্নাসগ্রহণ করা৷ উচিত নহে। ইহাও পূর্বে বলিয়াছি যে, বিবস্বান্‌- 
মন্থ-ইক্ষাকু প্রভৃতি সম্প্রদারপরম্পরাও উভয় দিকে একই । সেইরূপ আবার 
৮৯৪৪০ শুকানুপ্রশ্ন, যাজ্ঞবন্ধাজনকসংবাদ, অন্ুগীতা ইত্যাদি প্রকরণ 
পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদান্ত বা অধ্যাত্মজ্ঞানেরও উক্ত প্রকরণ- 
সমূহে প্রতিপাদিত ব্রহ্গপ্ঞানের সহিত মিল আছে। কাপিল-সাংখ্যশানস্ত্ের ২৫ , 
তত্ব ও গুণোৎকর্ষের সিদ্ধান্ত স্বীকার .করিয়াও ভগবদ্গীতা! যে প্রকার প্রকৃতি 
ও পুরুষেরও অতীত কোন নিত্য তত্ব আছে বলিয়া মানিয়া থাকেন, সেইরূপই 
শাস্তিপর্ধের বসি্করালসংবাদে ও যাজ্ঞবন্ক্জনকসংবাদে সবিস্তার ইহ! প্রতি- 
পার্দিত হইয়াছে যে, সাংখ্যদিগের ২৫ তত্বের অতীত আর এক “ষড়বিংশতিতম* 
তত্ব আছে, যাহার জ্ঞান ন। হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচারসাম্য 
কেবল কৰ্ম্মযোগ বা অধ্যাত্ম এই ছুই বিষয়ের সন্বন্ধেই দেখ! যায় না; কিন্ত 


* মনুস্মতির কোন্‌ কোন্‌ শ্লোক মহাভারতে পাওয়া বার তাঁহার এক তালিকা, বুহলর 
সাহেবের 'প্রাচাধর্দপুস্তকমালায়' মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষাস্তরে যোজিত হইয়াছে তাহা দেখ 
(৯.0, E, Vol XXV. pp. 599, 88) । 


৫২৮ গীতারহস্য অথবা কল্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


এই হুই মুখ্য বিষয়ের অতিরিক্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই 
সদৃশ প্রকরণও মহাভারতে কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণ যথা__গীভার 
প্রথম অধ্যায়ের আরস্ভেই দর্য্যোধন ত্রোণাচার্যের নিকট উভয় সৈন্যের যেরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই পরে ভীন্মপর্ধের ৫১ অধ্যায়ে তিনি 
পুনব্বার দ্রোণাচার্য্যেরই নিকট করিয়াছেন প্রথম অধ্যায়ের উত্তরার্ছে 
অজ্জুনের যেরূপ বিষাদ হইয়াছিল, সেইরূপই শাস্তিপর্ধের আরস্তে যুধিষ্টিরের 
হইয়াছিল ; এবং যখন ভীম্ম ও দ্রোণের “যোগবলে” নিহত হইবার সময় 
নিকটবর্তী হইল, তখন অজ্জুনের মুখ হইতে পুনর্বার এরূপই বিষাদপুর্ণ কথ! 
বাহির হইয়াছিল (ভীম্ম, ৯৭. ৪-৭; ১০৮, ৮৮-৯৪)। অর্জুন গীতার 
আরস্তে বলিয়াছেন যে, ধাহাদের জন্য বিষয়োপভোগ করিতে হইবে তাহাদিগকে 
বধ করিয়া জয়লাভ করিলেই' ব। কি ফল (গী, ১, ৩২, ৩৩); আবার, 
যখন যুদ্ধে সমস্ত কৌরবের ক্ষয় হইল তখন প্র কথাই দুর্য্যোধনের মুখ হইতেও 
বাহির হইয়াছে ( শলা. ৩১, ৪২-৫১ )। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে যেমন সাংখ্য 
ও কন্মযোগ এই দুই নিষ্ঠার কথা বল! হইয়াছে সেইরূপই নারায়ণীয়ধন্মে এৰং 
শান্তিপর্বের জাপকোপাখ্যানে ও জনকস্ুলভামংবাদেও এই নিষ্ঠার বর্ণনা আছে 
(শাং, ১৯৬ ও ৩২০ )। তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম্ম ন! 
করিলে পেট ও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্ব্বের আরস্তে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে 
বলিয়াছেন ( বন. ৩২)) এবং এই তত্বেরই উল্লেখ অনুগীতাতেও পুরর্বার 
কর! হইরাছে। শ্রৌতধর্ম্ম বা স্মার্তভধন্ম যঞ্ময়, যপ্ত ও প্রজ। ব্রহ্ধদেব একসঙ্গেই 
নিশ্্াণ করিয়াছেন, ইন্যাদি গীতার প্রবচন নারায়ণীয় ধৰ্ম্ম ছাড়া শানস্তিপর্ক্ের 
অন্য স্থানে ( শাং. ২৬৭ ) এবং মনুম্থতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মনু, ৩) ১ এবং 
স্বধৰ্ম্মানুযায়ী কর্ম্মসাধনে পাপ নাহ এই বিচার তুলাধার জাজলি-সংবাদে ও ব্রাহ্মণ 
ব্যাধসংবাদেও প্রদত্ত হইয়াছে (শাং, ২৬০-২৬৩ এবং বন, ২০৬-২১৫)। 
এতৰ্যতীত, গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগছুৎপত্তির যে অল্প কিছু বর্ণনা আছে, 
তাহারহ অনুরূপ বর্ণনা শাস্তিপর্বের শুকানু প্রশ্নেও আছে ( শাং, ২৩১); এবং যষ্ঠ 
অধ্যায়ে পাতঞ্জন যোগের আসনের যে বর্ণনা আছে, তাহাই পুনব্বার শু কানু প্রশ্নে 
(শান্তি, ২৩৯) ও পরে শান্তিপর্ধের ৩০০ অধ্যায়ে এবং অন্গীতাতেও 
সবিস্ত।র বিবৃত হইরাছে (অন্ধ, ১৯)। অন্গগাতার গুরুশিবাসংবাদে কৃত 
মধ্যম-উত্তম বস্তসমুহের বর্ণনা (অশ্ব. ৪৩ ও ৪৪) এবং গীতার দশম 
অধ্যায়ের বিভৃতি-বর্ণনা, এই উভগ্নের প্রায় একই অর্থ, এরূপ বলিতে 
বাধ। নাই । , মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, গীতায় ভগবান অজ্জুনকে যে বিশ্ব- 
রূপ দেখাইয়াছিপেন, তাহাই সন্ধিপ্রস্তাবের সময় দুর্য্যোধনাদি কৌরবদিগকে 
এবং পরে বুদ্ধ শেষ হইলে দ্বারকায় ফিরিয়। যাইবার পথে উত্তঙ্ককে, এবং নারায়ণ 
নারদকে এবং দাশরথি রাম পরশুরামকে দেখা ইয়াছিলেন ( উ-১৩০ ; অশ্ব, ৫৫.) 


গীতা ও মহাভারত । ৫২৯ 


শাং, ৩৩৯ ; বন, ৯৯); ইহা নিঃসন্দেহ বে, গীতাপ্ন বিশ্বরধপ-বর্ণনা এই চারি 
স্থানের বর্ণনাপেক্ষ। সরস ও বিস্তৃত ; কিন্ত এই সমস্ত বর্ণন! পাঠ করিলে সহজেই 
উপলব্ধি হইবে যে, অর্থনাদূশোর দৃষ্টিতে সেগুলিতে কিছুই নৃতনত্ব নাই। 
গীতার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিরূপণ করা হইয়াছে যে, লব্ব রজ ও তম 
এই তিন গুণপ্রবুক্ত জগতের মধ্যে বৈচিত্র কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই গুণত্রয়ের 
লক্ষণ কি, এবং সমস্ত কর্তৃত্ব গুধেরই, আত্মার নহে; ঠিক এই প্রকার এই 
তিন গুণের বর্ণনা অঙুগীতায় ( অশ্ব, ৩৬-৩৯ ) এবং শান্তিপর্বেও অনেকস্থানে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( শাং. ২৮৫ ও ৩০০-৩১১)। সারকথা, গীতার প্রসঙ্গ অনুসারে 
গীতার কোন কোন বিষয়ের আলোচন! বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে এবং গীতার 
বিধয়-বিচারপদ্ধতিও কিছু ভিন্ন, তথাপি দেখা যায় যে, গীতার সমস্ত বিচারের 
জঙুরূপ বিচার মহাভারতেও পৃথক পৃথক কোথা ও-নাকোথাও নুনাধিক 
পরিমাণে পাওয়াই যায়; এবং বিচারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই শব্দেরও 
ন্যনাধিক সাম্য স্বতই সংঘটত হর, ইহা বল! বাহুল্য। মার্গশীর্য মাসের 
সম্বন্ধে সাদৃশ্য তো বিলক্ষণই আছে। গীতার “মাসানাং মার্গশীর্ষোধহং* ( পী. 
১০, ৩৫) বলিয়া এই মাসকে যে প্রকার প্রথম স্থান দেওয়। হইয়াছে, সেইরূপই 
অন্শাসনপর্বের দানধর্মপ্রকরণে যেখানে উপবাসের জন্য মাসগুলির নাম 
বলিবার প্রসঙ্গ ছুইবার আসিয়াছে, সেইখানে প্রত্যেকবার মার্গশীর্ষয হইতেই 
মাসগুলির গণন! সুরু করা হইয়াছে (অনু, ১০৬ ও ১*৯)। গীতার আত্বো- 
পম্যের কিংবা সর্বভূতহিতের দৃষ্টি, অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যা- 
স্মিক ভেদ, এবং দেবধান ও পিতৃধান গতির উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পূর্্বপ্রকরণসমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি 
বলিয়া এখানে তাহার পুনরুক্তি করিলাম না। 

ভাষাসাদৃশাই ধর, বা অর্থসাদৃশাই ধর, কিংবা! গীতাসম্বন্ধে মহাভারতে যে ছয় 
সাত বার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপর বিচার কর; এইরূপ অনুমান ন! 
করিয়া থাকা যায় না! যে, গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং ৰে 
ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাঁও বিবৃত 
করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কিংবা কোন প্রকাছে 
উহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন ব্যক্তি গীতাকে প্রশ্ষিপ্ত দাড় 
করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্ত যাহার! 
বাহ্য প্রমাণকে মানেন না৷ এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান দেন, 
তাদের বিচার্পন্ধতি নিতান্ত অশাস্ত্রীয় সুতরাং অগ্রাহ]। মহাভারতের মধ্যে 
গীভাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্তিই ষদি প্রকাশ ন! পাইত, 
তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু (এই প্রকরণের আরম্তে যেমন বলা 
হইয়াছে ) পীত৷ নিছক বেদাস্তমূলক কিংবা! ভক্কিমূলক নহে, কিন্ত খে গ্রমাপভূড 
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মহাপুরুষদ্দিগের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের চরিত্রের নীতিতত্ব 
বা মৰ্ম্ম বলিবার জন্য মহাভারতে কর্মযোগমূলক গীতার নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক 
ছিল; এবং বর্ধমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহা বিবৃত হইয়াছে তাহ! 
অপেক্ষা! কাব্যদৃষ্টিতেও উহার উল্লেখের জন্য অধিকতর কোন যোগাস্থল দেখা যায় 
ন|। ইহ! নিন্ধ হইলে পর, গীতা মহাভারতের মধো ঘোগ্য কারণে ও যোগাস্থানেই 
সন্নিবিই হইয়াছে, প্রক্ষপ্ত নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বজার থাকে । মহাভারতের 
ন্যায় রামায়ণ ও একটি সর্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর মহাকাব্য ; এবং তাহাতেও 
কথা প্রনক্গানুনারে সত্য, পুত্রধন্ম, মাতৃধন্ম, রাজধন্্ প্রভৃতির মর্ম্মম্পশী আলো- 
চন। মাছে। কিন্ত ইত! বপিবার প্রয়োজন নাই যে, নিঙ্গের কাবাকে মহাভারতের 
ন্যায় “অনেক সময়ান্বিত, সুক্ষ্ম ধৰ্ম্মাধ্ম্মের অনেক নীতিতত্বে পুণ, এবং সমস্ত 
লোকের শীন ও সচ্চরিত্র-শিক্ষাবিধানে সর্বপ্রকারে সমর্থ” করা বান্মীকি 
খষির মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাই ধর্মাধর্থ্বের কাধ্যাকার্যোর বা নীতির দৃষ্টিতে, 
মহাভারতের যোগ্যতা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক । মহাভারত শুধু আর্য কাব্য 
বা শুধু ইতিহাস নহে; কিন্তু উহা! ধন্াধর্মের সুক্মপ্রলঙ্গের নির্ণনয়কারী এক 
সংহিতা ; এবং এই ধৰ্্মনংঠিতার মধ্যে যদি কম্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্বিক 
বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথায় করা যাইতে পারে? শুধু 
বেদাস্তসন্বন্থীয় গ্রন্থে এই বিচার-আলোচনা কর! যাইতে পারে না ধর্মসংহিতাঁই 
উহার উপযুক্ত স্থান; এবং মহাভারতকার যদি এইরূপ আলোচনা না করিতেন 
তবে ধর্ম্মাধর্ম্মের এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই পরিমাণেই অপূর্ণ 
থাকিয়া বাইত। এই ক্রটা পূর্ণ করিবার জন্যই ভগবদ্গীতা মহাভারতের 
মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সতাসত্যই ইহা! আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, 
এই কন্মযোগশান্ত্রের সমর্থন করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের সমানই ব্যবহারেতেও 
অত্যান্ত নিপুণ মহাভারতকারের ন্যায় এক উত্তম সৎপুরুষকে আমর! লাভ 
. করিয়াছি। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, বর্তমান ভগব্দ্গীত। প্রচলিত মহাভারতে- 
রই এক অংশ। এখন উহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক । 
ভারত ও মহাভারত এই ছুই শব্দ আমরা সমানার্থক মনে করি; কিন্তু বস্তুত 
এই ছুই শব্দ বিভিন্ন । ব্যারুরণদৃষ্টিতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের 
পরাক্রম যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে সেই গ্রন্থই ভারত” নাম প্রাপ্ত হইতে পারে। 
রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি শব্দের বুৎপত্তি এইরূপই ; এই রীতিতে ষে 
গ্রন্থে ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা আছে তাহাকে শুধু ‘ভারত’ বলিলেই যথেষ্ট হয়, 
সেই গ্রন্থ যতই বিস্তৃত হৌক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না । 
রামায়ণ গ্রন্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে ; কিন্তু তাহাকে কেহ মহা-রামায়ণ বলে না। তবে 
ভারতেরই নাম “মহাভারত” কেন হইল? মহত্ব ও গুরুত্ব এই দুই গুণপ্রবুক্ত 
'এই গ্রন্থ ‘মহাভারত’ নাম পাইয়াছে, ইহা মহাভারতের শেষে উক্ত হইয়াছে 
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(স্বৰ্গ, ৫. ৪৪ )। কিন্তু সরল শব্দার্থে “মহাভারত অর্থে" বড় তারত, 
হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্রশ্ন উঠে যে, “বড়” ভারতের পূর্বে 
কোন “ছাট” ভারভও ছিল কি? এবং তাহার মধ্যে গীতা ছিল কিনা? 
বর্তমান মহাভারতের মাদিপর্বের বর্ণিত হইয়াছে যে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত 
মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা চবিবশ হাজার ( অ. ১, ১০১); এবং পরে ইহাও 
লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে ইহার নাম ‘জয়’ ছিল (আ. ৬২. ২৯)। 'জয়’ 
শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাগুবদ্দিগের জয় বিবক্ষিত বলিয়! মনে হর্ন; এবং খ্রৰূপ 
অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রতীত হর যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে “জয়” 
নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই এঁতিহাসিক গ্রন্থের মধোই অনেক 
উপাখ্যান সশ্লিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধায়াধন্দরবিচারেরও নির্ণয়কারী 
এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়াহে। অশ্বালয়নগৃহ্যস্যত্রের খরষি- 
তর্পণে--“সমস্বজৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-স্ত্রভাস্য-ভারত-মহাভারত-ধন্মাচাধ্যাঃ, 
(আ. গৃ. ৩, ৪, ৪)-__ভারত ও মহাভারত এই ছুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে তাহা হইতে ও এই অস্কু্মানই দৃঢ় হয়। এই প্রকার বড় ভারতের 
মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, কিছু কাল বাদে ক্ষুদ্র ভারত নামক 
স্বতন্ত্র গ্রন্থ না থাকায় স্বভাবত লোকদিগের এই ধারণ হইল যে, কেবল 
“মহাভারত*ই এক ভাবতগ্রস্থ । বর্তমান মহাভারতের এই সংস্করণে বর্ণনা পাওয়! 
যায় যে, ব্যাস প্রথনে মাপন পুত্র শুককে, এবং তাহার পর অন্য শিষ্যদিগকে 
ভারত পড়াইয়াছিলেন ( অ, ১. ১০৩); এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে ষে, 
সমস্থ, জৈমিনি, পেল, শুক ও বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য পাচ বিভিন্ন ভাবুত- 
সংহিতা বা মহাভারত রচন। করিয়াছিলেন (আ. ৬৩. ৪০ )। এই বিষয়ে 
এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পার়নের মহাভারতকে 
এবং জৈমিনীয় মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পব্ৰমাত্র ব্যাসদেব রাখিয়া! লইয়া- 
ছিলেন। ইহ] হইতে এখন ইহাও বুঝা যায় যে, খষিতর্পণে ভারত-মহাভারত” 
শব্দের পুর্বে সমস্ত প্রভৃতি নাম কেন রাখা হইয়াছে । কিন্তু এখানে এই বিষয়ে 
এত গতার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই । রা. ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য 
মহাতারতের স্বকীয় টীকাগ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহাই আমার মতে সবুক্তিক। তাহ এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
আমরা যে মহাভারত বর্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এরূপ ছিল না» 
ভারতের বা মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়। গিয়াছে, এবং শেষে তাহার 
যে স্বরূপ দড়াইযাছে তাহাই আমাদের বর্তমান মহাভারত । মুল-ভারতেও 
গীতা ছিল না৷ এরূপ বলা যায় না। হা, ইহ! সুস্পষ্ট সবে, সনৎসুজাতীয়, বিছুর- 
নীতি, শুকানু প্রশ্ন, যাক্ঞবন্ধাজনক-নংবাদ, বিষ্ণুসহন্রনাম, অনুগীত|, নারায়ণীয় 
ধৰ্ম্ম প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্তমান পীতাঁকেও মহাভারতকার পুর্বববন্তী, গ্রস্থ- 
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সমূহের ভিত্তির উপরেই লিখিরাছেন,__নৃতন রচনা! করেন নাই। তথাপি 
ইহাও নিশ্চয় ৰুরিয়| বল! যায় না যে, মহাভারতকার মূল গীতাতে কিছু ফেরফার 
করেন নাই। উপরি-উক্ত আলোচন! হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, বর্তমান 
সাতশত-প্লোকী গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ; উভয়েরই রচনা একই 
হাতের, এবং বর্ধমান মহাভারতে বর্তঘান গীতা কেহ পরে টুকাইয়া দেয় নাই। 
বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ কাল, এবং মূল গীতাসঘ্ন্ধে আমাদের বক্তব্য কি 
তাহা৪ পরে বল! যাইবে । 


ভাগ ২-_-গীতা ও উপনিষৎ 


এক্ষণে দেখা বাক্‌ যে, গীতা ও বিভিন্ন উপনিষদের পরম্পর সম্বন্ধ কি। বর্ত- 
মান মহাভারতেই স্থানে স্থানে সাধারণভাবে উপনিবদের উল্লেখ কর! হইয়াছে; 
এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে (বৃ. ১. ৩; ছা. ১. ২) প্রাণেজ্জিয়দিগের যুদ্ধের 
বৃত্তাস্তও অনুগীতার ( অশ্ব. ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং “ন মে শ্তেনো 
জনপদে” ইত্যাদি কৈকেয়-অশ্বপতি রাজার মুখের শব্দও ( ছাং, ৫. ১১, ৫) 
শান্তিপর্কে উক্ত রাজার কথা বিবার সময় ঠিক ঠিক আসিয়াছে (শাং, ৭৭. 
৮)। সেইরূপ আবার, শাস্তিপর্ধের জনক.পঞ্চশিখসংবাদে “ন প্রেত্য সংজ্ঞান্ডি” 
অর্থাৎ মরিয়! বাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞা থাকে না কারণ সে তরঙ্গে 
মিশিয়। যায়, বৃহদারণ্যকের এই বিষয় ( বু. ৪* ৫. ১৩) পাওয়া যায়; সেই- 
খানেই শেষে, প্রশ্ন এবং মুগুক উপনিষদের (প্রশ্ন, ৬, ৫3 মুং ৩. ২.৮) 
নদী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ইন্ড্রিপ্গণকে ঘোড়া বলির ব্রাহ্ষণব্যাধ-সংবাদে ( বন, ২১*) এবং অনুগীতার 
বুদ্ধির সহিত নারধির যে উপমা দেওর! হইয়াছে, তাহাও কঠোপনিষদ হইতেই 
লওয়! হইয়াছে (ক. ১. ৩. ৩); শান্তিপর্বের ( ১৮৭. ২৯ ও ৩৩১. ৪৪ ) দুই স্থানে 
“এষ সর্বেবু ভূতেষু গুঢ়াত্মা” ( কঠ. 2. ১২) এবং “অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধম্মাৎ” 
( কঠ, ২. ১৪ ) কঠোপনিষদের এই হই শ্লোকও শ্বল্পভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। 
শ্বেতাশ্বতরের “সর্ব্বতঃ পাণিপাদং” শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং 
গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহ পুর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য 
শেষ হয় নাই ; ইহ! ব্যতীত উপনিবদের আরও অনেক বাক্য মহাভারতের 
স্থানে স্থানে পাওয়া যার। ইহাই কেন, মহাভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান প্রায় 
উপনিষদ হইতেই লওয়। হইয়াছে ইহাঁও বলিতে বাধা নাই। 

গীতারচুস্যের নবম ও ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি বে, 
মহাভারতের ন্যারই ' ভগবদ্গীতার অধ্যাত্মজ্ঞানও উপনিষদকে অবলহ্বন 
করিয়া আছে? শুধু তাহা নহে, গীতার ভক্কিমার্গও এই জ্ঞান হইতে নহে। 
ভাই, তাহার পূনরুক্তি এখানে না করিয়। সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, গীতার 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আত্মার অশোচাত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-ব্রক্মস্বরূপ এবং 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং বিশেষ করিয়া ‘জ্ঞেয়’ পরব্রহ্গের 
স্বরূপ-_ এই সমস্ত বিষয় গীতায় অক্ষরশঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে । 
কোন উপনিষৎ গদ্য এবং কোন উপনিষৎ পদো রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক 
উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি তেমনি উদ্ধত করা সম্ভব নহে; 
তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ যাহার! পাঠ করিয়াছেন তাহাদের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে যে, ‘যাহ! আছে তাহা আছে, যাহ! নাই তাহ নাই’ ( গী. 
২. ১৬), “যং যং বাপি ন্মরন্‌ ভাবং” ( গা. ৮. ৬", ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যো- 
পনিষদ হইতে ; এবং পক্ষীণে পুণ্যে" (গী, ৯. ২১) পজ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” 
(গী. ১৩. ১৭), এবং “মাত্রাম্পর্শাঃ* (গী. ২. ১৪) ইত্যাদি বিচার ও বাক্য 
বুহদারণাক হইতে লওয়া হইয়াছে। কিন্তু গদ্যাত্মক উপনিষৎ ছাড়িয়। 
পদ্যাত্বক উপনিষদ্‌ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক স্পষ্ট 
ব্যক্ত হয়। কারণ, এই পদ্যাম্মক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক 
যেমন-তেমনিটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথা-- কঠো- 
পনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিংব। অল্প শব্দভেদে গীতায় সন্নিবেশিত 
হইয়াছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি” (২.২৯) শ্লোক, 
কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর “আশ্চর্য বপ্ত1” ( কঠ. ২.৭) শ্লোকের সমান; 
এবং “ন জায়তে মিয়তে বা কদাচিৎ” (গাঁ, ২. ২০) শ্লোক এবং প্যদিচ্ছস্তো 
ব্ৰহ্মচর্য্যং চরস্তি” ( গী. ৮. ১১) এই শ্লোকাদ্ধ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ 
একই (কঠ. ২, ১৯; ২. ১৫)। “ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যানঃ* । গী. ৩. ৪২) 
গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হুইতে গৃহীত ( কঠ. ৩. ১০) ইহা পূর্বেই 
বলিরাছি। সেইরূপ গীতার পনেরে! অধ্যারের অশ্বখ বৃক্ষের রপকটি কঠোপনিষদ্ 
হইতে এবং “ন তদ্ভাসয়তে হৃর্ষেয” (গী. ১৫.৬) শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, 
উপনিষৎ হইতে অন্ন শব্দভেদে গৃহীত হইয়াছে । শ্বেতাশ্বতরোপনিষর্দের অনেক 
কল্পনা ও শ্লেকও গীতার আছে। নবম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, মায়া 
শব প্রথম প্রথম শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রদত্ত হয় এবং তাহ! হইতেই গীতা ও. 
মহাভারতে উহা গৃহীত হইয়া থাকিবে। শব্দসাদৃশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পায় 
যে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে “গশুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য”” (গী,৬ ১১) এইরূপ বে 
ষোগাভ্যাসের যোগ্য স্থান বর্ণিত হইয়াছে তাহা “সমে শুচৌ” ইত্যাদি (শ্বে, ২. 
১০) মন্ত্র হইতে এবং “সমং কায়শিরোগ্রীবং*” ( গী, ৬, ১৩) এই শব্দ পত্রিকন্নতং 
স্থাপ্য সমং শরীরং” (শ্বে, ২.৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত, হইয়াছে । সেইরূপ 
আবার, "সর্ধতঃ পাণিপাদং”» শ্লোক এবং তাহার পরৰ্তী শ্লোকাঞ্ধও, গীতায় 
(১৩. ১৩) ও শ্বেতাশখতরোপনিষদদে শবশঃ পাওয়া যায় €শ্বে, ৩. ১৬) এবং 
“অপোরণীয়াংসং’” এবং “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ» পদও গীতার (৮, ৯).ও 
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শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একই মাছে ( শ্বে, ৩. ৯. ২০)।1 ইহা ব্যতীত গীতার ও 
উপনিষদের শন্দসাদৃশ্য দেখিতে গেলে “সর্বভূতস্থমাআনং” (গী, ৬. ২৯ ) এবং 
“দেবৈশ্চ সইূ'বরহমেব বেদেযা৮ (গী ১৫,১৫) এই ছুই শ্োকাদ্ধ কৈবল্যোপ- 
নিষদে ( কৈ. ১. ১০; ২.৩) যেমনট-তেমনি পাওয়া ষায়। কিন্তু এই শব- 
সাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, গীতার বেদান্ত, 
উপনিষৎ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
উপনিষদের আলোচন! এবং গীতার আলোচনার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে 
কি না, এবং থাকিলে কোন্‌ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হইকে। 
তাই, এখন সেই বিষ্ন্েরই অভিমুখে বাওয়া বাক। 
উপনিষদ অনেক । তন্মধ্যে কোন কোনটির ভাষা এতট। অর্বাচীন যে, সেই 
উপনিষৎগুলি ও পুরাতন উপনিদ্ং যে সমকালীন নহে তাহা সহজেই দেখ! যায়। 
তাই গীত৷ ও উপনিমদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিবার সময়, ব্র্মসুত্রে 
যে সকল উপনিবদের উল্লেখ আছে সেই উপনিষতগুলিকেহই মুখারূপে আমি এই 
প্রকরণে তুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি । এহ উপনিষদ্সমূহের অর্থ এবং 
তার অধ্যাত্ম যখন নিলাইয়া দেখি, তখন প্রথম হঁচাই মনে হয় যে, নিগুপণ 
পরব্র্গের স্বজপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নিগুণ হইতে সপুণের উৎপত্তি 
বর্ণনা করিবার সময়, “অবিদ)া শব্দের বদলে “মায়” বা ‘অজ্ঞান’ শব্দই 
গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে । নবম প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, “মায়া, 
শব্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আসিয়াছে; এবং নামরূপাত্মক অবিদ্যারই ইহ! 
অন্য পর্যযায়শব্দ ; এবং ইহাও পুব্বে বলির! 'মাসিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতরোপ- 
নিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
প্রথম অনুমান এই হর বে, ‘নর্বং খন্বিদং ব্রন (ছাং, ৩. ১৪,১)ক। 
“সর্বমাম্ানং পশ্যতি” ( বৃ. ৪. ৪. ২৩) অধব। “নর্বহতেধু চান্মানং* ( ঈশ. 
৬)-_এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিবদের সমস্ত অধ্যাত্মজ্ঞান গীতায় সং- 
গৃহীত হইলে ও নামরূপাত্মক অবিদ্যার উপনিষদেই “মায়” নাম প্রচলিত হইবার 
পর গীতাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 
এক্ষণে উপনিষদের 'ও গীতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার 
করিলে দেখা যাইবে বে, গীতায় কাপিল সাংখ্যশান্ত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়। 
হইয়াছে । বৃহদারণাক এবং ছান্দোগ্য এই দুই উপনিধদ জ্ঞানপ্রধান, কিন্তু 
উহাদের মধ্যে তে! সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাএয়া যায় না; এবং কঠার্দি উপ- 
নিষদে অবাক, মহান্‌ ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও ইহ! সুস্পষ্ট 
যে, তাহাদিগের অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়া অনুসারে ন! করিয়া বেদাস্তের পদ্ধতিতেই 
করিতে হইবে । মৈক্র্যপনিষদের উপপাদনেও প্র কথাই খাটে । এইরূপ 
সাংখ্যপ্রক্রিহার বহিষ্করণ এতদুর পর্্যস্ত আসিয়া পৌছিনাছে যে, বেদান্তহথত্রে 
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পঞ্চীকরণের বদলে ছানেশগোপনিষদের মতান্ত্যারী ত্রিবিৎ-করণ তত্বানুসারেই 
জগতের নামকপাম্বক্ষ পৈচিক্রোর উপপন্তি পিনুত হঈর়াছে (বেন, ২. ৪. ২০)! 
সাংখাকে একেবারে পৃথক করির! অধ্যায়ের অন্তত ক্ষরাক্ষর-বিচার 
করিবার এই পদ্ধতি গীতায় স্বীকৃত হন নাই । তথাপি সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত 
যেমনটি-তেমনি গীতায় গৃহীত হয় নাহ, ইভা মনে রাখিতে হইবে । ত্ৰিগুণাত্মক 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে, গুণোৎকর্ষের তস্ব অঞ্ুসারে, সমস্ত বাক্ জগৎ কিরূপে 
উৎপন হইল সেই সম্বন্ধে নাংখাদিগের সিদ্ধান্ত, এ. পুরুষ নিগুণ হইয়া দ্রষ্টা, 
এই মত9 গীতার গ্রাভা হইরাছে। কিন্ত দ্ৈভসাংখ্যক্ঞানের উপর অদ্বৈত- 
বেদান্তের প্রথমে এই প্রকার গপ্রাবলা স্কাপিঞ করা হইয়াছে বে, প্রকৃতি ও 
পুরুষ স্বতন্ন নহে --3 উভরহই উপনিত্বদের আত্মরূপ একই পরব্রন্গের রূপ 
অর্থাৎ বিভূতি; এবং পুনরাক্স সাংখাদিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার গীতায় বিবৃত 
হইয়াছে । উপনিষদের ব্রদ্ধাত্বিক্ন্প অটদ্বত মতের সহিত স্থাপিত দ্বৈতী 
সাংখাদিগের স্ষ্টি-উৎপত্তিক্রতমর এই সম্মিলন, গীতার ন্যায় মহাভারতের 
অন্যান্য স্থানের অধ্যাত্মবিচারেও পাওয়া যায়। এবং এই সম্মিলন হইতে, 
গীতা ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে এই যে 
অন্ছমান করা ভইয়াছে, তাহা আরও দৃঢ় তয়। 

উপনিষৎ অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়বুকমের যে বিশিষ্টতা 
আছে তাহা বাক্তোপাসনা কিংবা* ভক্কিমার্গ । ভগবদ্গীতার ন্যায় উপনিষদেও 
কেবল যাগবঞ্জাদি কর্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্তু 
ব্যক্ত মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রাচীন উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় 
না। অব্য ক্ৰ ও নিগুপ পরব্রন্মের ধারণ! করা কঠিন ভওয়ায়, মন, আকাশ, 
সূর্য্য, অগ্নি, যন্তৰ ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা কর! আবশ্যক, এই তত্ব 
উপনিষতকারপিগের মান্য । কিন্তু উপাসনার জনা প্রাচীন উপনিষদে যে সকল 
প্রতীকের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে মনুষাদেহধারী পরমেশ্বরস্বরূপের প্রতীক 
ধরা হয় নাই। রুদ্র, শিব, বিষ্ণু, অচুত, নারায়ণ এই সমস্ত পরমাত্মীরই 
রূপ ইহা মেক্রাপনিষদে (মৈ. ৭.৭) উক্ত হইয়াছে ; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 
“মহেশ্বর+ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হঃয়াছে ; এবং “জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ* 
(শ্বে* ৫, ১৩) এবং “যস্য দেবে পর! ভক্তি” ( শে. ৬. ২৩) প্রভৃতি বচনও 
শ্বেতাশ্বতরে পাওয়। যায় । কিন্তু এই সকল বচনে নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি শব্দে 
বিষ্ণুর মাননদেহধারী অবতারই যে বিবক্ষিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! যায় না। 
কারণ, রুদ্র ও বিষ্ণু এই ছুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ প্রাচীন) তখন হুহা। কিরূপে 
স্বীকার কর! যায় বে. “যন্ঞো বৈ বিষ্ণু?” (তৈ. সং. ১. 8. ৪) ইত্যাদি প্রকারে 
যাগযজ্ঞকেই বিঝু-উপাসনার বে ম্বন্প পরে ধেওয়৷ হইয়াছে, তাহাই উপযুক্ত 
উপনিষদ্দের অভিপ্রেত নহে? ভাল, যদি কেহ বলেন যে, মানব-দেহধারী 
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অবতারের কল্পনা সেই সময়েও ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে । কারণ, 
শ্বেতা তরোপনিষদে যে “তক্তি' শব্দ আছে তাহ! যজ্তরূপ উপাসনা সম্বন্ধে 
প্রয়োগ কর। সঙ্গত মনে হয় না। ইহা সত্য যে, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, 
রামতাপনী এবং গোপালতাপনী প্রভাতি উপনিষদের বচন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 
ৰচন অপেক্ষা কোথাও অধিক স্পই, তাই উহাদের সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ 
করিবার কোন অবসরই থাকে ন! । কিন্তু এহ উপনিষদের কাল নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার কোন উপায় ন! থাকায়, ৫বদিকধন্মে মানবরূপধারী বিষ্ণুর-উপা- 
সনার কখন্‌ আবির্ভাব হইল এই প্রপ্নের মীনাংন। এই উপনিষদ্সমূহের ভিত্তিতে 
ঠিক করিয়। কর! যাইতে পারে না। তথাপি বৈদিক ভক্তিমার্গের প্রাচীনতা 
অন্য প্রকারে বেশ সিদ্ধ হর । পাণিনির এক সুত্র আছে “ভক্তি১৮- অর্থাৎ 
যাহাতে ভক্তি হয় ( পা" ৪. ৩.৯৫); ইহার পরে “বান্দেবাজুনাভ্যাং বুন্” 
(পা, ৪, ৩, ৯৮) এই হ্ত্রে উদ্চ হইয়াছে যে, বান্থুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি 
আছে তাহাকে “বান্থদেবক” এবং অক্ুনর প্রত যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 
‘অঙ্জুনক’ বলিবে) এবং পতঞ্জলির মহাভাষো ইহার উপর টাক করিবার 
সমর উক্ত হইয়াছে যে, এই স্তরে ‘বাসদের’ ক্ষাত্রর়ের বা ভগবানের নাম । এই 
সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাষ্য খৃষ্টপূৰ্ব প্রায় ২৫* বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছে, 
এইরূপ ডাঃ ভাগারকর সিদ্ধ করিয়াছেন ; এবং পাণিনির কাল ইহ! অপেক্ষাও 
বে অধিক প্রাচীন, এই-সর্ন্ধে কেনই সন্দেহ নাই । তাছাড়া, বৌদ্ধধন্মের গ্রন্থেও 
ভক্তির উল্লেখ আছে; এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত ধন্মই বোদ্ধন্মের মহাষানপন্থায় 
ভক্তিতত্ব প্রবেশের কারণ হওয়া সম্ভব ইহ। আম পরে সবিস্তার দেখাইয়াছি। 
তাই ইহা নির্ববিবাদে সিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পুর্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের 
প্রায় ছয় শতাব্দীর ও অধিক পূর্বে, আমাদের এখানে ভক্তিমার্গ পুরামাত্রায় 
স্থাপিত হইয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র বা শাণ্ডিল্য অথবা নারদের ভক্তিস্ত্র 
তদুন্তরকালান। কিন্তু হহ। হইতে ভক্তিমার্গের কিংবা ভাগবতধন্মের প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না। গীতারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে 
স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাচীন উপনিবদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে 
তাহা হইতেই ক্রমে ভ্রমে আমাদের ভক্তিমার্গ নিঃস্থত হইয়াছে; পাতঞ্জলযোগে 
চিত্ত স্থির করিবার জন্য কোন-না-কোন ব্যক্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সম্মুখে 
রাখ। আবশ্যক হয় বলিয়। উহা হইতে ভক্তিমার্গের আরও পুষ্টিসাধন হইয়াছে; 
ভক্তিমার্গ অন্য কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আনা হয় নাই --এব* আনিবার 
কোন প্রগ্নোদনহ ছিল না| নিগ্ধ ভারতবর্ষে এহ প্রকারে প্রাছভূতি ভক্তিমার্গের 
ও বিশেষতঃ বাস্থুদেবভক্তির উপনিষদে বর্ণিত বেদাস্তের দৃষ্টিতে সমর্থন করাই 
গীতার প্রতিপাদনের একটি বিশেষ অংশ। | 
কিন্ত হহ৷ অপেক্ষাও গীতার অধিক মহত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে কর্ম্মযোগের 
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গহিত, ভক্তি ও ব্রদ্দাজ্ঞান্ের মিলন ঘটা ইল দেওয়াই। চাঁতুর্বর্ণ্যের কর্শ কিংবা 
শৌত ষাগধজ্ঞাদদি কৰ্ম্ম উপনিষর্দে গৌণ বলিয়! স্বীকৃত হইলেও, কোন কোন 
উপনিধৎকার বলেন যে, চিত্তশুদ্ধির জন্য তাহ! করিতেই হইবে এবং চিত্তশুদ্ধি 
হইবার পরেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে । তথাপি অনেক উপনিষদ্দেরই 
প্রবণতা! সাধারণতঃ কর্ম্মসন্যাসেরই দিকে, ইহা! বলিতে পারা যায়। জঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যায় অপর কোন কোন উপনিষদেও আনরণাস্ত কর্ম করা৷ সশ্বন্ধে 
পকুর্বন্নেবেহ কর্মাণি” এইরূপ বচন পাওয়া! বায়) কিন্তু অধ্যাত্মর্ান ও সাংসারিক 
কর্শের বিবাদ দূর করিয়া দিয়! প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এই কর্দযোগের 
সমর্থন গীতায় যেমন কর! হইয়াছে তেমন আর কোন উপনিষদে পাওয়া যায় 
না। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে ৰে, এই বিষয়ে গীতার দিদ্ধান্ত অধিকাংশ 
উপনিষৎকারের সিদ্ধান্ত হইতে ভির। গীতারহল্যের একাদশ প্রকরণে এই 
বিষয়ের সবিস্তার বিচার করায় এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিয়া জায়গা নষ্ট 
করি নাই। ৃ 

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে যোগসাধনের নির্দেশ করা! হইয়াছে পাতঞ্রলসুজে 
তাহার সবিস্তার ও পদ্ধতিযুক্ত আলোচন! পাওয়া বায়; এবং এক্ষণে পাতগ্রলপৃন্মই 
এই বিষয়ের প্রমাণগ্রন্থ বলিয়া ধিবেচিত হইয়া থাকে । এই শ্ত্রের চারি 
অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আরস্তে *যোগশ্চিত্তবৃত্তিন্দিয়োধঃ* এইক্কপ যোগের 
ব্যাখ্যা করিয়া! “অভ্যাসবৈরাগ্যাভাং তন্নিরোধঃ*-_অত্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বার! 
এই নিরোধ সাধিত হয়-_এইরূপ বল! হইয়াছে। তাহার পর, যমনিয়মাসন- 
গ্রাণায়ামাদি ফোগসাধনের বর্ণনা করিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অসংপ্রজ্তাত? 
অর্থাৎ নির্ব্বিকক্স সমাধির দ্বার! অণিমা লখিমাদি অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তি কিরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া! বায় এবং এই সমাধির দ্বারা শেষে কিরূপে বক্ষনির্বাণরূপ মোক্ষ 
লাভ হয় তাহার নিরূপণ কর! হ্ইয়ান্ছে। ভগব্দ্গীতাতেও প্রথমে চিত্ত- 
নিরোধ করিবার আবশ্যকত' ( গী. ৬. ২০) বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈবাগ্য 
এই ছুই সাধনের দ্বারা চিত্তকে নিঘ্রোধ করিবে ( গী. ৬. ৩৫ ) বলা হইয়াছে, 
এবং শেষে নির্কিকল্প সমাধি কিরপে করিতে হুইবে তাহ! বলিয়া তাহাতে ফি 
সুখ ভাহ। দেখানো হইযাছে। কিন্ত কেবল ইহ! হইতেই বলিতে পারা যায় না 
ষে, পাতঞ্জল যোগমার্গ ভগবদ্গীতার অভিমত কিংবা পাতপ্রনসুত্র ভ্ূগবদ্পীত! 
অপেক্ষা প্রাচীন।' পাতঞ্জলহত্রের ন্যায় ভগবান কোথাও বলেছ নাই যে, 
সমাধিসিদ্ধ হইবার জন্য নাক ধরিয়! সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে। কর্শ্মযোগে 
সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির সমত! হওয়া চাই এৰং এই সমতা প্রাপ্ত" হইবার” জম্য চিত্ত- 
নিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশ্যক, অতএব কেবল সাধন বলিয়|। গীতায় চিত্ত- 
নিরোধ ও সমাধির বর্ণনা কষা! হুইয়াছে। তাই বলিতে হয় যে, এই বিষক্ষে 
পাতঞ্জলহুত্র অপেক্ষা শ্বেতাঙ্গতর কিংবা কাঠোপজ্সিষদের সহিত গীন্ভার, অধিক 

৬৮ 


৫৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিশিষ্ট 


সামা আছে। ধ্যানবিন্ু, ছুরিকা, এবং যোগতন্ব এই উপনিবত্গুলি'ও যোগ- 
সংক্রাস্তই বটে ; কিন্তু উহাদের বোগই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং এগুলিতে 
কেবল যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হওয়ায়, যে গীত৷ কর্ম্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে 
করে, সেই গীতার সহিত এই একপক্ষীয় উপনিষদৃগুলির সর্বাংশে মিল, স্থাপন 
করা যুক্তিসিদ্ধ নহে এবং সেরূপ মিল হইতেই পারে না। টমসন্‌ সাহেব 
ইংরাঁজীতে গীতার যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহার উপোদ্ঘাতে তিনি বলিয়া- 
ছেন যে, গীতার কর্মষোগ পাতগ্রলযোগেরই এক রূপান্তর ; কিন্তু ইহ! অসম্ভব । 
এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার যোগ” শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি 
লক্ষ্য না করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ এদিকে গীতার কম্মযোগ 
প্রবৃত্তিমূলক এবং ওদিকে পাতঞ্রলষোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ নিবৃত্তি- 
মূলক । তাই এই ছুই গ্রন্থের একটার অপর হইতে উদ্ভূত হওয়া কখনও সম্ভব 
নহে; এবং গীতাতেও সেকথা কোন স্থানে বল৷! হয় নাই। অধিক কি, 
ইহাও বল! যাইতে পারে যে, যোগ শব্দের পুরাতন অর্থ “কর্মযোগ*ই ছিল এবং 
সম্ভবত পাতঞ্জলহ্ত্রের :পর এ শব্দই ‘চিত্তনিরোধরূপ যোগ” অর্থে প্রচলিত 
হইন্ন৷ গিয়াছে । সে যাহাই হউক, ইহ! নির্ব্বিবাদ যে, প্রাচীনকালে জনকাদিনু 
আচরিত নিষ্কাম কর্ম্মমার্গেরই সদৃশ গীতার যোগ অর্থাৎ কর্মযোগমার্গও ; এবং 
মন্থ ইক্ষাকু প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ভাগবত ধৰ্ম্ম হইতে 
উহ! গৃহীত হইয়াছে-_পাতঞ্জলযোগ হইতে উহা উৎপন্ন হয় নাই। 

এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে ষে, 
গীতাধৰ্ম্ম ও উপনিষদ এই ঢুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের স্থানে স্থানে কর! 
হইয়াছে । তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতেছি যে, গীতার ব্ৰহ্মজ্ঞান 
উপনিষৎ অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ 
না করিয়া, তাহার ভিতর বাস্ুদেবভক্তি এবং সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জগছৃৎপত্তিক্রম 
অর্থাৎ ক্ষরাক্ষরজ্ঞানের কথাও সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; এবং সাধারণ 
নোকের সহজসাধ্য এবং উভয় লোকের যাহা শ্রেয়স্কর সেই বৈদিক কর্ম্মযোগ- 
ধর্মই গীতার মুখ্যরূপে প্রতিপার্দিত হইয়াছে । উপনিষৎ হইতে গীতায় যে 
কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই । তাই ব্রহ্ধজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও 
সন্নযাসমূলক উপনিষদ্দের সহিত গীতার মিল স্থাপন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিতে টানাবোনা করিয়া গীতার অর্থ করা উচিত নছে। উতভয়েতেই অধ্যাত্ম" 
জ্ঞান একই প্রকার সতা; কিন্তু অধাত্মরূপ মস্তক এক হইলেও সাংখ্য ও 
কৰ্ম্মমোগ বৈদিকধর্মপুরুষের ছুই তুলাবল হস্ত আছে; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যায় গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই মুক্তকণ্ঠে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ইহা 
আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছি। 


ভাগ ৩-_গীতা ও ত্ৰহ্মসুজ্ । ৫৩৯ 
ভাগ ৩-_গীত। ও ত্ৰহ্মসুত্ৰ । 


ভান প্রধান, ভক্ষিপ্রধান ও যোগ প্রধান উপনিষদ্সমূহের সঙ্গে তগবদ্গীতাক্ষ 
যে সাদৃশ্য ও ভেদ আছে, তাহার এইরূপ বিচার করিবার পর প্রকৃত পক্ষে 
ব্রন্ধগ্ত্র ও গীতার তুলন| করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, বিভিন্ন বিভিন্ন 
উপনিষদে বিভিন্ন খবি কর্তৃক বিবৃত অধ্যাত্বসিদ্ধান্তদমূহের পদ্ধতিবন্ধ বিচার- 
আলোচন! করিবার জনাই বাদরায়ণাচার্ধ্যের ব্রহ্মস্ত্র রচিত হয়, তাই উহাতে 
উপনিষদ্‌ হইতে ভিন্ন কোন বিচার আসিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্গাঁতার 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করিবার সময় বহ্মসুূত্রের স্পষ্ট 

উল্লেখ এই প্রকারে কর! হইয়াছে,_- 

খষিভিবহুধা গীতং ছন্দোতিবিবিধৈঃ পৃখক্‌ । 
ব্রহ্ম হত্রপদৈশ্চৈৰ হেতুনস্তিবিনিশ্চিতেঃ ॥ 

অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষে ত্রজ্জের “অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে (অনেক ) খষি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
এবং হেতুঘুক্ত ও পূর্ণনিশ্চয়াত্মক ব্রহ্ধস্ত্রপদের দ্বারাও বিচার করিয়াছেন” (গী. 
১৩, ৪ )7 এবং বদি এই ব্রদ্ত্রত্র ও বর্তমান বেদান্তন্থত্র এক বলিরাই মনে করিতে 
' হয় তবে বলিতে হয় যে, বর্তমান বেদান্তচ্ত্রের পর বর্তমান গীতা রচিত হইয়া 
থাকিবে । তাই গীতার কালনির্ণর করিবার দৃষ্টিতে ব্রদ্মহ্ত্র কোন্টি, তাহার বিচার 
কর৷ নিতাস্তহ আবশ্যক | * কারণু, বর্তমান বেদান্তস্যত্র ব্যতীত ব্রহ্গহুত্র নামক 
দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় ন! এবং তাহার বিষয় কোথাও কথিতও 
হয় নাই। এবং ইহা বলা তো কোন প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্তমান 
ব্রহ্মহুত্রের পর গীতা রচিত হুইয়। থাকিবে, কারণ, গীতার প্রাচীনতা সম্বন্ধীয় 
পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আসিতেছে। ইহা প্রতীত হয় যে, প্রায় এই বাধার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাঙ্করভাষ্যে “ব্রহ্মসুত্রপদৈঃ”র অর্থ “ঞরতির কিংবা উপ- 
নিষদের ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য” কর! হইয়াছে । কিন্ত ইহার বিপরীতে শাঙ্কর- 
ভাষ্যের টীকাকার আনন্দগির এবং রামানুজাচার্য্য, মধবাচাধ্য প্রভৃতি গীতার 
অন্যান্য ভাষ্যকার বলেন যে, এস্থলে পক্রন্গস্থত্রপদৈশ্চৈব” শব্দে ‘অথাতে| ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাসা” বাদরায়ণাচার্যোর এই ব্রহ্মসুত্রেরই নির্দেশ কর! হইয়াছে; এবং শ্রীধর 
স্বামীর উভয় অর্থ অভিপ্রেত। অতএব এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহ! 
আমাকে স্বতন্ত্র রীতিতেই স্থির করিতে হইবে । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিচার সম্বন্ধে 
“খধিরা অনেক প্রকারে পৃথক” বলিয়াছেন ; এবং তাহা বাতীত (চৈব) 
“হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক ব্রন্মস্ত্রপদের দ্বারাও” এ অর্থই কথিত হইয়াছে 
এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্রক্ষেত্র্জাবচারের ছুই,ভিন্ন ভিন্ন স্থলের উল্লেখ 


* এই বিষয়ের বিচায় *তৈলঙ্গ করিরাছেন ; তাছাড়। ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর 
অধযাপক তুকারাম রামচন্দ্র অমল নেরকর ৰি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়ঠছেন। 


৫9  গীতারহস্য অথবা কন্মম্বোগ-পরিশিষ । 


করা হইয়াছে, জাহ! “চৈ” ( আনও ) এই পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যার । এই ছুই 
স্থল শুধু ভিন্ন নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ বিগ ' কর্তৃক কৃত বর্ণন| 
“বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক্‌ বিচ্ছিন্ন ও অনেক প্রকারের” এবং ধ্ঝধিভিঃ* ( এই 
বছবচন তৃতীয়াস্ত পদ ) ধারা উহ! যে অনেক খধিদিগের কৃত, তাহ স্পষ্ট জানা 
যাইতেছে । এঘং ব্রঙ্হত্রপদের অপর বর্ণনা পহেতুষুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক”। 
এই প্রকারে এই ছুই বর্ণনার বিশেষ প্রভেদ এই শ্লোকেই স্পষ্ট কর! হ্ইক়াছে। 
“হেতুমত্ শব মহাভারতের কয়েক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহার অর্থ 
“নৈক়াগ্লিক পদ্ধতি অস্সারে, কার্য্যকারণতাব দেখাইয়া প্রতিপাদন করা” । 
ভদাহরণ-_ভনকের নিকট সুলভ! যে কথা বলির়াছিলেন, কিংবা শ্রীকৃষ্ণ যখন 
মধ্যস্থতা করিতে কৌরবদিগের সতায় গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিমি যে কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহাই ধর । মহাভারতেই প্রথম কথাকে “হেতুমৎ ও অর্থবৎ” 
(শাং ৩২০. ১৯১) এৰং দ্বিতীয় কথাকে ‘সহেতুক’ (উদ্দো. ১৩১. ২) বল! 
হইয়াছে । ইহ! হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যে প্রতিপাদনে সাধক-বাঁধক 
প্রমাণ দেখাইয়া শেষে কোন একটি অনুমান নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ করা হয় 
তাহার সন্বন্ধেই “হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈঃ* বিশেষণ প্ৰয়োগ করা যাইতে পারে? 
একস্থানে এক রকম বনাস্থানে অন্য রকম, উপনিষদের এরূপ কোন সংকীর্ণ 
প্রতিপাদনসন্বন্ধে এই শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না । তাই, প্ঝধিতিঃ বহুধা 
ৰিৰিধৈঃ পৃথকৃ” এবং “হেতুমাভিঃ বিনিশ্চিতৈ২* এই পদগুলির বিরোধাত্মক 
ত্বারস্য ষদি ঘজাম্ব রাখিতে হয়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, গীতার উক্ত শ্লোকে 
“ঝুবিগণ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে কৃত অনেক প্রকারের পৃথক্‌” বিচার হইতে বিভিন্ন 
উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্‌ বাক্যই অভিপ্রেত, এবং “হেতুষুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক 
ব্রহ্মস্থুত্রপদ” এই পদগুলি হইতে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়। শেষ সিদ্ধান্ত 
যাহাতে নিঃপন্দেহরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে, ব্রহ্গনুত্র গ্রশ্থের সেই বিচার অভি- 
‘প্রেত । আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখ! উচিত যে, উপনিষদের সমস্ত 
বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, অথাৎ অনেক খধিদের যেমন 
যেমন মনে আসিক্াছিল তেমনি-তেমনিই উক্ত হইয়াছিল, তাহার ভিতর কোন 
বিশেষ পদ্ধতি ৰা ক্রম নাই) অতএব সেই বিচাব্রসমুহের সমন্বয় না করিলে 
উপনিধদের ভাবার্থ ঠিক অবগত হুওয়! যায় না। তাই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই 
বে গ্রন্থে কার্য্যকারণহেতু দেখাইয়া উহাদের ( অর্থাৎ উপনিষ্দসমূহের ) সমন্থয় 
কর। হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা বেদান্তম্ত্রেরও (ব্রন্মহত্রের ) উল্লেখ করা আবশ্যক 
ছিল। | ৰ ্ 
গীতার শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিলে স্পষ্ট দেখা বায় যে, উপনিষদ ও ব্রহ্ধ- 
সুজ গীতার পূর্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখ্য উপনিষৎ সম্বন্ধে কোন বিবাদই 
নাই; কারণ, এই উপনিষদসমূহের অনেক শ্লোক গীতার শব্দশ পাওয়া যাঁর । 


ভাগ ৩--গীতা ও ত্ৰহ্মনূত্ৰ । ৫৪১ 


কিন্তু বঙ্গহুত্রসন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার স্থান আছে; কারণ, ব্রহ্মস্থত্রসমূহে ‘ভগবদ্‌- 
গীতা” শব্দটি সাক্ষাৎভাতব ন। আসিলেও, ভাষ্যকার মন করেন যে, অন্ততঃ 
কতকগুলি সুত্রে স্থৃতি' শব্দের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
বে ব্রহ্ষস্থত্র গুলিতে শাঙ্করভাষ্য অনুসারে “স্বৃতি’ শব্দের দ্বারা গীতারই উল্লেখ 
কয়৷ হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম প্রদত্ত সুত্রগুলিই মুখ্য £-- 


ব্ৰহ্মসূত্ৰ-_অধ্যায়, পাদ ও সুত্র গীতা-_অধ্যায় ও শ্লোক । 


১, ২, ৬ স্বতেশ্চ । গীতা ১৮. ৬১ “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং* 
আদি শ্লোক। 

গীত! ১৫. ৬ “ন তদভাসয়তে হৃর্য্যঃ* 

১, ৩. ২৩ অপি চ ন্মর্য্যতে । ইত্যাদি। 
গীতা ১৫. ৩ “ন রূপমস্যেহ তথোপ- 

২, ১, ৩৬ উপপদ্যতে চাপুাপলভ্যতে চ লভ্যতে”” হত্যাদি। 
গীতা ১৫, ৭ “মমৈবাংশো জীবলোকে 

২. ৩. ৪৫ অপি চ স্বর্য্যতে । জীবভুূতঃ’” ইত্যাদি । 
গীতা ১৩, ১২ “জ্ঞেয়ং যত তৎ প্রব- 

৩, ২, ১৭ দর্শয়তি চাথো অপি স্বর্য্যতে ক্ষ্যামি”” ইত্যাদি । 
৩,৩, ৩১ অনিযুমঃ সর্বাসামবিরোধঃ গীতা ৮. ২৬ “শুরক্ৃষ্ণে গতী হ্যেতে” 
শব্দানুমানাভ্যাম্‌ ইত্যাদি 


গীতা ৬. ১১ শুচৌ দেশে”, ইত্যাদি । 
গীতা ৮. ২৩: “যত্ৰ কালে ত্বনাবৃত্তিমা- 
৪. ২, ২১ যোগিনঃ প্রতি চ স্বর্ধ্যতে । বৃত্তিং চৈব যোগিনঃ, ইত্যাদি 


উপরি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে 
করিলেও আমার মতে, চঠুর্ণ (ব্রস্থ. ২.৩, ৪৫) ও অষ্টম ( বন্থ- ৪, ২, ২১) 
এই ছুই স্থলে কোন সন্দেহ নাই; এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই 
বিষয়ে শঙ্করাচার্য্য, রামাঙ্থজাচার্য্য মধ্ব।চার্য্য ও বল্লভাচাধ্য এই চারি ভাষ্যকার- 
দিগের মত একই প্রকার। ব্রঙ্গস্থত্রের উক্ত দুই স্থলের (ব্রস্থৎ ২. ৩. ৪৫ এবং 
৪. ২. ২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তব্য-_জীবাত্মা 
ও পরমাত্বার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করিবার সময় প্রথমে জগতের 
অন্য পদার্থের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হ্য় নাই, ইহা “নাত্মাহ- 
শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভাঃ” (ব্ৰহ্থ. ২. ৩. ১৭ ) এই সুত্ৰের দ্বার! নির্ণয় কর! হইয়াছে; 
‘পরে “অংশে! নানাবাপদেশব২* ( ২. ৩. ৪৩) এই সুত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই 
অংশ, ইহ! বলা হইয়াছে, এবং পরে পনস্ত্বর্ণাচ্চ” (২.৩, $৪) এইকপ শ্রুতির 


৪6.১, ১০ স্মরস্তি চ। 


৫৪২ গীতারহদ্য অথবা কন্মধোগ-পরিশিষ্ট | 


প্রমাণ দিয়। শেষে “অপিচ স্বর্যাতে* (২,৩. ৪৫) “স্বৃতিতেও ইহাই উক্ত 
হইয়াছে”, এই হ্ত্রের প্রয়োগ করা হইয়াছে । সকল ভাষাকারেরাই বলিয়া- 
ছেন যে, ইহা স্থৃতি অর্থাৎ গীতার “মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ* 
(গা, ১৫, ৭) এই বচন। কিন্তু হহা অপেক্ষা! শেষের স্থলটি ( অর্থাৎ ত্রহ্গস্থত্র 
৪. ২. ২১) আরও অধিক নিঃসন্দেহ । দেবধান ও পিতৃধান এই দুই গতিতে 
ক্রদান্থনারে উত্তরারণের ছয়মান এবং দক্ষিণায়নের ছর মাল হয়, এবং উহাদের 
অর্থ কালমূলক ন৷ করিয়! বাদরায়ণাচার্যয বলেন যে, এ শব্দগুলি হইতে তততৎ- 
কালাভিমানী দেবতা অভিপ্রেত (বেস্থ, ৪. ৩. ৪), ইহ! পুর্বেই দশম প্রকরণে 
আমি বলিম্বাছি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ 
শব্বদ্ধয়ের কালবাচক অর্থ কি কখনই গ্রহণ করা যায় না? এই জন্য 
“যোগিনঃ প্রতি চ স্বর্য্যতে’” (ব্রহ্ম ৪, ২,২১৯) অর্থাৎ এই কাল “স্থৃতিতে ঘোগী- 
দিগের পক্ষে বিহিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে»__-এই সূত্রের প্রয়োগ কর! হই- 
কাছে ঃ এবং প্ষত্র কালে ত্বণাবুত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ*--( গী, ৮, ২৩) 
এই গীতাবচনে, এই কাল যোগীদিগের পক্ষে বিহিত, এইরূপ স্পষ্ট বলা হই- 
পাছে । ইহা হইতে ভাষ্যকারদিগের কথা অনুসারে অগত্যা বলিতে হয় যে, 
উক্ত হুই স্থলে ব্রন্মঙ্তত্রের স্মৃতি” শব্দের দ্বারা ভগবদ্গী তাই বিবক্ষিত হইয়াছে। 
কিস্ক ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মগ্রত্রের স্পট উল্লেখ আছে এবং ব্রঙ্গস্ত্রে 'স্থতি’ 
শব্দের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দেশ কর! হইয়াছে স্বীকার করিলে, উভয়ের 
মধ্যে কালদৃষ্টিতে বিরোধ উৎপন্ন হয়। তাহা এই; ভগবদ্গীতায় ব্রঙ্গস্ত্রের 
স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ব্রন্মস্ত্র গীতার পুর্বে রচিত বলিয়া! মনে হর, এবং 
ব্রহ্মস্থত্রে “সৃতি” শব্দের দ্বার! গীতাহ বিবক্ষিত হইয়াছে মনে করিলে, গীতাকে 
্রহ্নস্ত্রের পূর্ববর্তী বলিরা ধরিতে হয়। একবার ব্রহ্গস্থত্র গীতার পূর্ববর্তী, 
আর একবার উহা গীতার পরবর্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভাল; এখন 
এই মুফ্ষিল এড়াইবার জনা, “ব্রহ্মহ্থত্রপদৈঃ” শব্দে শাঙ্করভাষ্যে প্রদত্ত 
অর্থ স্বীকার করিলে, “হেতুমদ্ভিধিনিশ্চিতৈ2” ইত্যাদি পদের স্বারসাই 
(সার্থকত।) থাকে না; এবং ব্রহ্ষহত্রের “সস্বতি” শব্দের দ্বারা গীত! 
ব্যতীত অন্য কোন স্বতিগ্রন্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকবে মনে করিলে, সমস্ত 
ভাষ্যকারই ভূন করিয়াছেন বলিতে হয়। ভাল; তাহার! ভুল করিয়াছেন 
বলিলেও “স্থৃতি’ শব্দের দ্বারা কোন্‌ গ্রন্থ বিবক্ষিত তাহ! কিছুতেই বলিতে পারা 
যায় না। তথন এই মুক্ষিপ কাটাইবে কি করিয়।? আমার মতে এই মুঞ্ধিল 
হইতে উদ্ধার, পাইবার একটিমাত্র পথ আছে। ব্রহ্মহ্থত্র যিনি রচিয়াছিলেন 
তিনিই মুল ভারতের এবং গীতার বর্তমান রূপটি প্রদান করিয়! থাকিবেন 
এইরূপ মনে করিলে, কোন গোলযোগই থাকে ন|। ব্রহ্গহত্রকে “ব্যাসসুত্র” 
বলিবার প্রচলিত রীতি আছে; এবং “শেষত্বাৎ পুরুষার্খবাদে! যথান্বেদ্বিতি 


ভাগ ৩-_ গীতা ও ব্রহ্গ সূত্র । ৫৪৩ 


জৈমিনিঃ’ ( বেস্থু, ৩. ৪. ২) এই সুত্ৰের উপর শাঙ্করভাষ্যের টাকার, আনন্দ- 
গিরি লিখিয়াছেন বে, জৈমিনি বেদান্তস্থত্রকার ব্যাসের শিষ্য ছিলেন; 
এবং আরম্তের মঙ্গলাচরণেও, “অমদ্ব্যাসপয়োনিধিনিধিরসৌ” এইরূপ তিনি 
বঙ্গহ্তত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের ভিত্তিতে আমি উপর্লে বলিয়া 
আসিয়াছি বে, মহাভারতকার ব্যাসের পেল) শুক, সুমন্ত, জৈনিনি ও 
বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য ছিলেন; এবং ব্যাস তাহাদিগকে মহাভারত 
পড়াইক়্াছিলেন ! এই ছুই কথা একত্র করিনা বিচার করিলে ইহাই 
অনুমিত হয় যে, মূল ভারত এবং তধন্তর্গত গীভার বর্তমান রূপ 
প্রদান কর! এবং ব্রহ্গস্থত্র রচনা, এই ছুই কাজই এক বাদরাস্ণ ব্যাসই করিয়! 
থাকিবেন। এই কথার ইহা অর্থ নহে বে, বাঁদরায়ণাচার্য্য বর্তমান মহাভারত 
নুতন রচিয়াছিলেন, আমার উক্তির ভাবার্থ এই যে, মঠাভারত গ্রন্থ অতি 
বিস্তীর্ণ হওয়ায় সম্ভৰত বাদরারণাচাধ্যের সমক্ে তাহার কোন কোন অংশ এদিক 
ওদিক বিক্ষিপ্ত কিংবা লুপ্তও হইয়া থাকিবে । এই অবস্থায় তৎকালে প্রাপ্ত 
মহাভারতের অংশসমূহের অনুসন্ধান করির। এবং যেখানে যেখানে গ্রন্থ অসম্পূর্ণ 
অশুদ্ধ ও দোষবৃক্ হহঁয়া পড়িয়াছে দেখা গরিয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহার 
শুদ্ধি ও পৃর্তি করিয়া এবং অনু ক্রমণিক। প্রতি ভুড়িয়া দিয়া বাদারাণাচা্ধ্য এই 
গ্রন্থের পুনরুজ্জীবন করিয়। থাকিবেন কিংব। তাহার বর্তনান রূপ দিয়া থাকিবেন। 
মারাঠী সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধিই এক নাথ মহারাজ করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ- 
মহাভাষা একবার প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরাচাধাকে তাহার 
পুনরুদ্ধার করিতে হইম্বাছিল। মহাভারতের অন্য প্রকরণে গীতার শ্লোক কেন 
পাওয়া যায় তাহার উপপত্তি এক্ষণে ঠিক পাওয়া যাইতেছে ; এবং গীভান়্ ব্রহ্ম- 
সূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্রন্মহ্রে "স্বৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নির্দেশ কেন করা 
হইল তাহারও মীমাংসা সহজ হইতেছে । গীতার যে ভিত্তিতে বর্তমান গীতা 
রচিত হইয়াছে তাহ! বাদরাক়ণাচার্যোর পূর্বেও উপলব্ধ ছিল, তাই ব্রহ্মস্থত্রে 
শ্বতি'শব্দে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মহাভারতের সংশোধন করি- 
বার সময় গীতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জের সবিক্লার বিচার ব্রহ্মহৃত্রে 
কর! হইয়াছে । বর্তমান গীতায় ব্রন্ধস্যত্রের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই 
অনুরূপ হ্বত্রগ্রন্থের অন্য উল্লেখ বর্তমান মহাতারতেও আছে । উদাহরণ ষথ।--- 
অন্ুশাসনপর্ধ্বের অগ্টাবক্রাদিসংবাদে “অনৃতাঃ স্তরিয় ইত্যেবং সুব্রকারে। ব্যবস্যতি* 


* ব্রদ্মহৃত্র বেদান্তসন্বঙ্গীয় মুখাগ্রস্থ এবং সেইরূপ গীতা কম্পধেগ সম্বন্ধে প্রধান-- ইহা! 
আমি পূর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। এখন ব্রঙ্গহুত্র ও গাঁতা একই বাক্তি অথাৎ ব্যাস রচন! 
করিয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই ছুই শাস্ত্রের কর্তা ব্যাসকেই মানিক্তে 
হ্স। আমি এই কৰা অনুমানের দ্বার উপবে সিদ্ধ করিয়াহি। কিন্ত কুস্তকোখন কৃষ্ণাচাবা, 


৫৪৪ গীতাঁরহন্য অথবা! কর্ব্মষোগ-পরিশিষ্ট। 


(অন্ত, ১৯, ৬) এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবার, শতপথ ব্রাঙ্গণ ( শাস্তি. 
৩১৮, ১১৬-২৩ ), পঞ্চরাত্র ( শাস্তি. ৩৩৯. ১০৭), মনু (অনু, ৩৭. ১৬) এবং 
যান্কের নিরুক্ত (শান্তি, ৩3২. ৭১), ইহাধেরও অন্যত্র স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ কর 
হইয়াছে । কিন্ত গীতার নায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রীতি 
ছিল না, তাই গীতার অতিরিক্ত মহাভারতে না স্থানে অন্য গ্রন্থের যে 
উল্লেখ আছে, তাহা কাঁলনির্ণরার্থ কতটা বিশ্বলনীয় সে বিষয়ে সহজেই সংশয় 
উপস্থিত হয়। কারণ, যে অংশ কণন্থ কর! হয় না, তাহাতে কোন শ্লোক 
প্রক্ষিপ্র করা কিছু কঠন নহে। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান গীতায় 
প্রবৃত্ত ব্র্মস্থত্রের উল্লেখ একমাত্র বা অপুর্ব সুতরাং অবিশ্বাস্য নহে ইহা 
দেখাইবার জন্য উপরি-উক্ত অন্য উল্লেখের উপযোগ করা কিছু অনুচিত 
হইবে না। | 

“বহ্মসুত্রপদৈশ্চৈব* ইত্যাদি শ্লোকান্তভ্তি পদসমূহের অর্থস্বারসোর মীমাংস! 
করিয়া আমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি যে, তগবদ্গীতায় বর্তমান বহ্মস্থত্রের 
কিংবা বেদান্তসূত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে । কিস্ত ভগবদগীতায় বঙ্গস্থত্রের 
উল্লেখ আসিবার -এবং তাহাও ত্রয়োদশ অধায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিচারেই আলিবার--আমার মতে এক মহন্বপূর্ণ ও দৃঢ় কারণ আছে । 
ভগবদ্‌গীতায় বাস্গদেব-ভক্রিতস্বথ মূল ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র-ধর্শ্ম হইতে 


দাক্ষিণাত্য পাঠামুসারে নহাভারতের যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়াছেন তাহাতে শান্তি- 
পর্বের ২১২ অধ্যায়ে (বাসে য়াবার প্রচ্বণে। যুগারন্তে বিভিন্ন শাস্ব ও ইতিহাস কিন্ধপে 
উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করি যার সময় নিন্লিখিত ৩৪তম প্লোকটি দিয়াছেন ১-- 

বেদান্তকম্পসোগং চ বেদবিদ ত্রক্ষবিদ্‌ বিদুঃ | 

দৈপায়নো নিদগ্রাহ শিল্পশ'স্থং তৃথঃ পুনঃ ॥ 
উহাতে ‘বেদাস্থকন্র'যাগ’ একবচনানু পদ আছে, কিন্তু তাহার অর্ধ “বেদান্ত ও কর্্বোগই' 
ফরিতে ভর?) অথবা এইকপও মনে হয় যে, “বেদাস্তং কণ্যোগং ৮" ইহাই সুল পাঠ 
ছটবে' এবং শিশিবার সময় কিংব। ছ্বাপিবার সময় 'স্তং-এর অনুষ্থরটি বাদ পড়িয়া গিয়া! 
খাকিবে। বেদান্ত ও কদ্দযোগ এই দুই শান্ত্র ব্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভূগু শিল্পশান্ত্র 
পাইউয়াহিলেন, এইরূপ এই প্লোকে স্পই উক হইয়াছে । কিন্তু এই প্লোক বোদ্বাই নগরের গগপৎ 
কৃষ্ণাঙ্গীর ছাপাপানায় নুষ্জিত' সংস্করণে এং কলিকাতার সংস্করণেও পাওয়া যায় না| কুন্ত- 
কেণ-সংক্ষরণে শাগিপন্দের ২১২ তম অধণার শোদ্বাই ও কপিকাতার মংক্ষরণে ২১* তম অধার 
হইফান্ধে। কুন্তকোপ-পাঠের এই প্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কুষণ গর্দে আমার নজরে আনার 
আনি ভাহাকে ধনাবাকগ করিতেছি । তাহার মতে, এই স্থানে কর্দ্মষোগ শব্ধে গীতাই বিব- 
ক্ষিতি; এবং গীতা ও ব্রোস্লুত্র এই দুয়েরই কর্তৃত্ব এই গ্লোকে বাসকেই প্রদত্ত হইয়াছে। 
মহানভাবতের তিন সংস্করপের মধো কেবল এক সংস্করণেই এই পাঠ পাওয়া যায় বলিয়া এই 
সম্বন্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্ত যাই বল ন! কেন, উহা হইতে এটুকু তো সিদ্ধ 


হয় বে, বেদান্ক ও কন খোগের কর্ত। যে একই, আমাদের এই অনুমান কিছুই নৃতম কিংবা 
ভিদ্তিহীন নহে। 


সি 


ভাগ ৩--গীত। ও ত্ৰহ্মসুণ্ৰ । ৪৫ 


গৃহীত হইলে ৪ ( 'আমি*পুর্বব 'প্রকরণদমূহে বেমন বলিয়া আসিয়াছি ) চতুর তে- 
পাঞ্চরাত্রধর্ম্মের মূল জীব ৪ মনের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মত ভগবদগী তাব 
মান্য নহে ষে, বান্থদেব হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে প্রায় 
(মন) এবং প্রন্থায় ভইতে অনিরদ্ধ ( অহঙ্কার) উৎপন্ন হইয়াছে। জীবাত্মা। 
অনা কিছু হইতে উৎপন হয় নাই (বেস্ট. ২. ৩, ১৭), উহ| সনাতন 
পরমাম্মারই নিত্য ‘অংশ’ (বেন্ব. ২, ৩. ৪৩), ইহাই ব্রন্মহ্থত্রের সিদ্ধাস্ত । 
সেইজনা, ব্রঙ্গস্যত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, 
ঘান্ুদেব হইতে সংকর্ষণ হওয়া অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্মায় জীবের উৎপত্তি সম্ভব 
নহে ( বেন্ু. ২. ২, ৪২), এবং পুনরায় বরা! হইন্পাছে যে, মন জীবের এক 
ইন্দিয় হওয়া প্রযুক্ত জীব হইতে প্রদ্ধাপ়ের (মদ ' উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব 
নহে (বেশ, >, ২. ৪85); কারন লোকব্যব্হাবের দিকে দেখিলে তে 
ইহাই মনে হয় যে, কর্ত। হইতে কারণ ব' সাবন উৎপন্ন হর না। এই 
প্রকার বাদরান্নণাচার্ধা ভাগবত-ধর্মে বর্ণিত জীবোংপন্তি যুক্তিপূর্বক খণ্ডন 
করিয়াছেন। সম্ভবত এই সম্বন্ধে ভাগবতধন্মী এই উত্তর দিবেন যে, আমি 
বাসুদেব (ঈশ্বর), সংকর্ষণ (জীব), প্রহ্থান্ন (মন) ও অনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ) 
এই চারি জনকেই সমান জ্ঞানী মনে করি এবং এক হইতে অপরের উৎ- 
পত্তিকে লাক্ষণিক ও গৌণ বিবেচনা করি । কিন্তু এইরূপ মনে করিলে, 
এক মুখ্য পরমেশ্বরের স্থানে চারি মুখা পরুমেশ্বর হইয়া দাড়ায় । তাই 
এই উত্তরও উপযোগী নহে এইরূপ ব্রহ্গহত্রে উক্ত হইয়াছে ; এবং পরনেশ্বয় 
হইতে জীব উতগন্ন হয় এই মত বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিরুদ্ধ 
অতএব ত্যাজা, বাদরাক্সণাচার্ধা এই শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেস্য, 
২, ২. ৪১, ৪৫)1 তাগৰতধন্মের কর্ম্মমূলছ ভক্তিতত্ব ভগবদগী ভার 
গৃহীত হইয়াছে সতা বটে; তথাপি গীতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব 
বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হৱ সই, কিন্ত উহা নিতা পরমাত্মারই ‘অংশ’ (গী- 
১৫. ৭)। জীবগসন্বন্ধীয় এই সিদ্ধান্ত মূল ভাগবতধর্শ হইতে গৃহীত হয় নাই, 
এই জন্য ইহার আধার ক তাতা বল আবশাক ছিল; কারণ এক্লপ ন! 
করলে, এই ভুল ধারণা হইতে পারত যে, চতুর ভাগবতধর্খের প্রবৃক্ধি- 
মূলক ভক্তিতব্বের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উৎপত্তিসংক্রাপ্ত কল্পনাও গীতার অভিমত । 
অত এব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারে যখন জীবাজ্মার স্বরূপ বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইল তখন এর্গাৎ পীতাব ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ের আরস্ভেই ইহ! স্পষ্ট বলিতে 
হইল যে, পক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবের প্বরূপসন্বন্ধে আমাদের মত ভাগবত- 
ধৰ্ম্মের অহ্রূপ নহে, বরঞ্চ উপনিধদের খষিদিগের “মতা মৃযায়ী |” আঁধকক্ত 
উহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবত ইহাও বলিতে হইল যে, ভি ভিন্ন খয়ির! তির ভিজ 
'উপনিধদে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উপপাদন হ্করার, সেই স্হহ্ের ত্রচ্গসুযত্রে-স্কত সমছত্বই 


৫৪৩ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


(বেনু, ২. ৩. ৪৩) আমার গ্রাহ্য । এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, 
ভাগবতধর্্মসন্বন্ধে ব্রহ্ম হত্রে যে আপত্তি কর! হইয়াছে, তাহ যাহাতে দূর হয় সেই 
ভাবে ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ কর! হইয়াছে । রামা- 
মুজাচার্ধ্য স্বকীয় বেদান্তহ্থত্রভাষ্যে উক্ত ্যত্রের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন 
( বেনু, রাভা, ২. ২. ৪২-৪৬ দেখ )। কিন্ত আমাদের মতে, এই অর্থ ক্রিষ্ট 
অতএব অগ্রাহ্য। থিবে। সাহেবের মনের ঝোঁক রামান্থুজভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের 
দিকেই ; কিন্ত থিবোর লেখা পড়িয়া তো ইহাই মনে হয় যে, তিনি এই 
মতবাদের ঠিক্‌ স্বরূপটি বুঝেন নাই । মহাভারতে শাস্তিপর্ধের শেষ অংশে 
নারায়ণীয় কিংব। ভাগবতধর্মের যে বর্ণনা আছে তাহাতে বাস্থদেব হইতে 
জীব অর্থাৎ সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা নাই ; কিন্তু “বিনি বাস্থদেব 
তিনিই (স এব) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্ৰজ্ঞ” এইরূপ প্রথমে উক্ত 
হইয়াছে (শা. ৩৩৪. ২৮ ও ২৯) এবং ৩৩৯. ৩৯ ও ৭১ দেখ); এবং ইহার 
পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্থাম্ন পর্য্যন্ত কেবল পরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে । এক স্থানে 
তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধৰ্ম্মকে কেহ চত্ুবৃর্টহ, কেহ ত্রিবহ, 
কেহ দ্বিব্হ এবং শেষে কেহ একবাহও মনে করেন ( মভা, শা, ৩৪৮. ৫৭ )। 
কিন্ত ভাগবতধর্ম্মের এই নান! পক্ষ স্বীকার না করিয়। তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 
পরম্পরসন্বন্ধ'ববরে উপনিবৎ ও ব্রন্ষহ্তত্রের যাহাতে মিল হইতে পারে এইরূপ 
একটি মতই গা তায় স্থির রাখ! হইয়াছে। এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হইবে যে, বরক্গস্থত্রের উল্লেখ গীতায় কেন 
কর! হইয়াছে? অথবা, ইহা বল৷! বাহুল্য যে, মূল গীতায় এই একটা সংস্কারই 
সাধিত হইয়াছে। | 


ভাগ ৪-_ভাঁগবত ধন্মের উদয় ও গীতা । 


গীতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেরও প্রথমে বলিয়াছি যে, 
উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভক্তির এবং 
বিশেষত নিষ্কাম কর্মের মিল স্থাপন করিয়া, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে কর্ম্ম- 
যৌগের পূর্ণ সমর্থন করাই গীতাগ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্ত এত 
বিষয়ের সমন্বয় করিবার গীতার পদ্ধতিটি যাহাদের সম্পূর্ণ হৃদগত হয় না, 
এবং এত বিষয়ের সময় করাই অসম্ভব বলির ধাহাদের প্রথম হইতেই ধারণ। 
হর, তাঁহাদের নিকট গীতার অনেক সিদ্ধান্ত পরম্পপবিরোধী বলির! প্রতীয়মান 
হয়। উদ্ণাহরণ বথা--এই' আপত্তিকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা 
কিহু আছে সে সনস্তই নিপুণ ব্রদ্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যাগ্নের এই উক্তি--এই সমস্ত 
সগুণ বাস্থদেবই, সপ্তম অধ্যায়ের এই উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী; এই প্রকার 
' ভগবান একস্থলে বলিতেছেন যে, “আমার নিকট শক্রমিত্র তই-ই সমান” 


ভাগ ৪---ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা। ৫৪৭ 


৯, ২৯), আবার অন্য স্থানে ইহাঁও বলিতেছেন যে, “জ্ঞানী ও ভক্তিমান পুরুষ 
আমার অত্যন্ত প্রিয়” (৭. ১৭ 7 ১২১১২, ১৯)--এই ছুই উক্তি পরম্পর- 
বিরুদ্ধ । কিন্তু গাতারহসো আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, বস্তুত ইহ! 
বক্রোধ নহে, কিন্ত একই বিষয়সন্বন্ধে একবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, আর এক- 
বার ভক্রিদৃষ্টিতে বিচার করায়, আপাতত এই বিরোধী বিষয় বল! হইয়াছে মনে 
হইলেও, শেষে ব্যাপক তত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতার উহাদের মিলও স্থাপিত কর! 

হহপ্পাছে। ইহার পরেও কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, অব্যক্ত ব্রঙ্গজ্ঞান 
ও বাক্ত পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার মিল স্থাপিত হইলেও মূল 
গীতায় এই মিল স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে) কারণ মূল গীতা বর্তমান 
গীতার নার পরম্পরবিরোধবহুল ছিল না, তাহার মধ্যে বেদাস্তীরা কিংবা 
সাংখ্যশান্্বাভিমানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। 
উদাহরণ ষথা-_প্রে।. গার্বে বলেন যে, মূল গীতায় কেবল সাংখ্য ও যোগেরই 
সহিত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদাস্তের সহিত এবং মীমাংসকদিগের 
কন্মনার্গের সহিত ভক্তির মিল স্থাপনের কাজ কেহ পরে করিয়াছেন । মূল 
গীতায় এই প্রকার যে শ্লোক পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার, নিজ 
মতানসারে, এক তালিকাও তিনি জন্মন ভাষায় অন্ুবাদিত নিজের গীতার 
শেষে দিয়াছেন! আমার মতে এই সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমূলক। বৈদিক 
ধন্মের বিভিন্ন অঙ্গের এতিহাসিকঁ পরম্পরা এবং গীতার “সাংখ্য” ও ‘যোগ’ 
এই ছুই শব্দের প্রকৃত অর্থ ঠিক না! বুঝিবার কারণে, এবং বিশেষতঃ 
তবজ্ঞানবিরহিত অর্থাৎ শুধু ভক্তিমূলক খুষ্টধন্ঠেরই ইতিহাস উক্ত লেখক- 
[দগের ( প্রো. গার্বে প্রভৃতির) সম্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন 
হইয়াছে। মুলে খুষ্টধণ্ম নিছক ভক্তিমূলক ছিল; এবং গ্রীকদিগের, 
এবং অন্যদের তন্বজ্ঞানের সহিত উহার মিল স্থাপন করিবার কাধ্য পরে 
কর! হইয়াছে। কিন্তু সামাদের ধর্মের কথা তাহা নহে। হিন্দুস্থানে 
ভাক্তনার্গর আবির্ভাবের পূর্বেই মীমাংসকদিগের যন্তমার্গ, উপনিষৎ- 
কারদিগের জ্ঞান, এবং সাংখ্য ও যোগ-_-এহ সমস্ত পরিপক অবস্থায় উপনীত 
হইয়াছিল। সেইজনা প্রথম হইতেই আমাদের দেশবাসীদের স্বতন্ত্র রীতিতে 
প্রতিপার্দিত এমন ভক্তিমার্গ কখনও মান্য হওয়া সম্ভব ছিল ন!, যাহা, এই 
সমস্ত শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষত উপনিষদসমূহে বর্ণিত ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতে 
পৃথক। ইহা প্রতি লক্ষ্য করিলে, গীতার ধর্মগ্রতিপাদনের স্বরূপ 
প্রথম হইতেই প্রায় বর্তমান গীতার প্রতিপাদনের “সমানই* ছিল ইহা! ন! 
মানিয়া থাকা যায় ন৷। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর দৃষ্টি 
রাখিয়া কর! হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া গীতা- 
ধর্মের মুলম্বরূপ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে, এতিহাপিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে, 
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আমাদের মতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় নিষ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে 
ৰ্ল। আবশাক। 

গীভারহসোর দশম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ধর্মের অত্স্ত 
প্রাচীন স্বপ্পপ ন! ছিল ভক্কিপ্রধান, না ছিল জ্ঞানপ্রধান এবং না ছিল যোগ- 
প্রধান; কিন্ক উহা! যকজ্ঞময় অর্থাৎ কর্ম্ম প্রধান ছিল, এবং বেদসংহিতা ও 
ব্ৰাহ্মণসমূহে বিশেষভাবে এই যাগধক্তার্দি কর্মমূলক ধর্মই প্রতিপাদিত হই- 
ক্াছে। পরে এই ধর্মই জৈ মনায্ন মীমাংসাহ্তত্রে স্ববাবস্থিতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম হইল “মীমাংসকমার্গ”। কিন্তু “শীমাংসক এই 
নাম নূতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাগযন্তাদিধৰ্ম্ম অত্যান্ত প্রাচীন ; এমন 
কি, এতিহাসিকদ্‌ৃ তে হহাকে বৈদিক্ধ্ম্মের প্রথম সোপান বলা যাইতে 
পারে। “মীমাংসকমার্গ' নাম' প্রাপ্ত হইবার পুর্বে উহার নাম ছিল 
ত্রয়ীধন্ম,। অণাং তিন বেদের দ্বার! প্রতিপাদিত ধর্ম; এবং এই নামই 
গীতাতেও প্রদত্ত -হইয়াছে (গী. ৯, ২০ ও ২১ দেখ)। কর্মময় ত্রয়ীধর্ম্ম 
এইরূপ বন্ধল প্রচলিত থাকিলে পর, কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল 
যাগযন্জরাদির বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? 
জ্ঞানলাভ একটা মানসিক অবস্থা হওয়ায় পরমেশ্বর-ম্ব রূপের বিচাব্র করা ব্যতাঁত 
জ্ঞান হয়া সম্ভব নহে, ইত্যাদি বিষর 9 কল্পন! বাহির হইতে লাগিল এবং 
ক্রমে ক্রমে উহারই মধ্য হইতে ওপনিষদিক জ্ঞানের প্রাছুর্ভাব হইল । এই 
বিষয় ছান্দোগাদি উপনিষদের প্রারস্তে প্রদত্ত অবতারণা হইতে স্পষ্ট দেখ! 
যায়। এই উ্পনিষদিক ব্রহ্গজ্ঞানই পরে “বেদাস্ত' নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
মীমাংস। শব্দের নায় বেদান্ত নাম পরে প্রচলিত হইলেও ইহ! বল৷ যায় না যে, 
্রদ্ধদ্ধান কিংবা জ্ঞানমার্গও নৃতন । ইত! সত্য যে, কন্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাণ্ড 
উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয়ই প্রাচীন, এ কথা যেন মনে থাকে । 'কাপিল 
সাণ্থা” এই ক্র,নবাতরই অপর, কিন্তু স্বতন্, শাখা। গীভারহস্যে ইহ! উক্ত 
হইয়াছে যে, এদিকে রঙ্গজ্ঞান অন্বেতা, ওদিকে সাংখ্য দ্বৈিতী ; এবং স্ষ্টির 
উৎপন্তিক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের বিচার মুলে ভিন্ন। কিন্ত ওপনিষদিক অদ্বৈতী 
ব্রহ্ধজ্ঞান এবং সাংখোর ছৈতী জ্ঞান, দুই-ই মুলে বিভিন্ন হইলেও কেবল জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝ! যায় বে, এই দুই মার্গ তৎপুর্ববর্তা যাগযজ্ঞাদি কর্শমার্গের 
সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কর্মের সহিত জ্ঞানের মিল কিরুপে স্থাপন করা 
যাইবে, এই প্রশ্ন স্বভাবত উখিত হইল। এই কারণেই উপনিষদেের কালেই 
এই বিষয়ে তই পক্ষ হইয়াছিল তন্মধ্যে বুহদারণ্যকার্দি উপনিষৎ ও সাংখ্য 
বলিতে লাগিলেন যে, বন্ধ ও জ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে 
পর কর্ম ছাড়িয়া দেওয়া শুধু প্রশস্ত নহে, কিন্ত আবশ্যকও। পক্ষান্তরে, ঈশা- 
বাণ্যাদি অন্য উপনিষৎ প্ৰতিপাদন করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানোদয়ের পরও 


ভাগ ৪--ভাগবত ধৰ্ত্বের উদয় ও গীতা । ৫৪৯ 


কন্ম ছাড়িয়া দেওয়! যায় না, বৈরাগ্যযোগে বুদ্ধিকে নিঙ্কাম করিয়া জগতে 
ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত কম্ম করাই কর্তব্য। এই সকল 
উপনিষদের ভাষাসমূহ এই ভেদ দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । কিন্ত 
গীতারহসোর একাদশ প্রকরণের শেষে যে বিচার আছে তাহা হইতে উপলব্ধি 
হইবে যে, শ'ঙ্করভাষোর এই সাম্প্রদায়িক অর্থ টানা-বোনা করিয়া করা ; এবং 
এইজন্য এই সকল উপনিষদের উপর স্বতন্ত্র রীতিতে বিচার করিবার সময় এ 
অর্থ গ্রাহ্য বলিয়া মানা যাইতে পারে না। শুধু যাগযজ্ঞাদি কৰ্ম্ম ও ব্রহ্গজ্ঞানেরই 
মধ্যে মিল গ্ব'পনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহ! নহে ; কিন্ত মৈক্র্যপনিষদের বিচার 
আলোচন! হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কাপিলসাংখ্যে প্রথম প্রথম 
স্বতন্ত্ররীতিতে উৎপন্ন ক্ষরাক্ষরজ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রঙ্গজ্ঞানের সম্ন্বর-_বতট। 
সম্ভব--করিবারও প্রবত্ব এই সময়েই আরম্ভ হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকাদি প্রাচীন 
উপনিষদসমূহে কাপিল-সাংখ্যজ্ঞানের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাহ। কিন্তু 
মৈক্র্যপনিষদে সাংখাদিগের পরিভাষ। সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিস বলা হইয়াছে 
যে, শেষে এক পরব্রদ্ধ হইতেই সাংখ্যদিগের চতুবিংশ তত্ব নিন্মিত হইয়াছে ॥ 
তথাপি কাপিল সাংখাশান্ত্রও বৈরাগ্যমূলক অর্থাৎ কন্মের বিরুদ্ধ। তাৎপর্য 
এই ষে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধন্মের তিন দল হইয়াছিল--(১) কেবল যাগ- 
যন্ঞাদি কর্ম করিবার মার্গ; (২)জ্ঞান ও বৈরাগ্যযোগে কর্ম্সন্নাস কর! 
অর্থাৎ জ্ঞাননিঠ! বা সাংখ্যমার্গ ; এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈরাগাবুদ্ধিতেই 
নিতা কৰ্ম্ম করিবার মার্গ অর্থাৎ জ্ঞান কন্মুসমুচ্চয়ের মার্গ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান- 
মার্গ হইতেই পরে অনা দুই শাখা-_-যোগ ও ভক্তি-_-উৎপন্ন হইয়াছে । ছান্দো- 
গ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রন্দের জ্ঞানলাভের জন্য ব্রহ্গ- 
চিন্তন অত্যন্ত আবশাক ; এবং এই. চিন্তন, মনন ও ধ্যান করিবার জন্য চিত্তকে 
একাগ্র করা আবশ্যক; এবং চিত্তকে স্থির করিবার জন্য পরব্রদ্দের কোন 
একটি সগুণ প্রতীক প্রথমে চোখের সন্মুখে রাখিবে। এই প্রকার ব্রহ্গোপাসন। 
করিতে থাকিলে চিত্তের যে একাগ্রত। হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য 
দেয়া হইতে লাগিল এবং চিত্তনিরোধরূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পড়িল ১ 
এবং যখন সগুণ প্রতীকের পরিবর্তে পরমেশ্বরের মানবরূপধার্নী ব্যক্ত প্রতীকের 
উপাসন। আরম্ভ হইতে লাগিল, তখন শেষে ভক্তিমার্গ বাহির হইল। এই 
ভক্তিমার্গ পনিষদিক জ্ঞান হইতে পৃথক, মাঝখান হইতে স্বতন্ত্রক্রপে উৎপন্ন, 
হয় নাই; এবং ভক্তির কল্পনাও অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে 
নাই। সমস্ত উপনিষদ দেখিলে এই ক্রম দেখা যায় যে, প্রথম ব্ৰহ্মচিন্তনের নিমিত্ত 
যন্তের অঙ্গসমূহের কিংব। ওঁকারের, পরে রুদ্র, বিষ্ণু ইচ্চাদি বৈদিক দেবতার, 
অথবা আকাশাদি সগুণ ব্যক্ত ব্রহ্ম প্রতীকের উপাসনা সুরু হয়) এবং শেষে এই 
কারণেই অর্থাৎ ব্রন্গ প্রাপ্তির জন্যই রাম, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব প্রভৃতির 
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ভজনা, অর্থাৎ এক প্রকার উপাসনা, প্রচলিত হইয়াছে ॥ উপনিষদসমূছের ভাষা 
হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, উহাদের মধ্যে যোগততাদি যোগসম্বন্ীর 
উপনিষদ এবং নৃ-সংহতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি ভক্তিসন্বন্ধীয় উপনিষৎ ছান্দো- 
গদি উপনিষৎ অপেক্ষা অর্ধাচীন। অত এব এতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, 
ছান্দোগ্যাদি প্রাশীন উপনিষদে বর্ণিত কন্ম, জ্ঞান কিংব1 সন্নাস, এবং জ্ঞান-ক্্মু- 
সমুচ্চর--এই তিন দলের উদ্ভব হইবার পরেই যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গ 
প্রাধানা লাভ করিয্নাছিল। কিন্তু যোগ ও ভক্তি, এই ছুই সাধন এই রূপে শ্রেষ্ঠ 
স্বীকৃত হইলেও তৎপৃর্বর্তী ব্রঙ্মজ্ঞানের শ্রেঠতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই 
এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না । তাই, যোগপ্রধান ও ভক্তিপ্রধান উপনিষদে'ও 
ব্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের অন্তিম সাধ্য বল! হইয়াছে ; এবং এরূপ বর্ণনাও 
কয়েক স্থলে পাও যায় যে, যে কুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ ও বাসুদেব 
প্রভৃতির ভঙ্জনা করা হয়, তাহাও পরমাত্মার কিংব! পরব্রন্দের রূপ ( মৈত্র্য. ৭. 
৭; রামপূু, ১৬; অমৃতবিন্দু, ২২. প্রভৃতি দেখ )। সারকথা. বৈদিক ধর্মে 
সময়ে সময়ে আত্মজ্ঞানী পুরুষের। যে ধন্মাপগ্গসকল প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রাচীন সনয়ে প্রচলিত ধর্ম্মাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং প্রাচীন 
কালে প্রচলিত ধর্ম্মাঙ্গের সহিত নব ধর্ম্মাঙ্গের মিল করাই বৈদিক" ধর্দের 
অভিবৃদ্ধির আরম্ভ হইতে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এবং বিভিন্ন ধন্মাঙ্গের সমন্বয় 
করিবার এই উদ্দেশ্যকেই স্বাকার করিগ্ন। পরে স্বতিকারের। আশ্রম- 
ব্যবস্থাধন্্ের প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিভিন্ন ধন্মীগসমূহের সমন্বয় করিবার 
এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য কাঁরলে একমাত্র গীতাধম্মই উক্ত পূর্ববাপর 
পদ্ধতিকে ছাড়িবার কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বল! সযুক্তিক নহে। 
্রাহ্মণগ্রন্থের যাগধজ্ঞার্দি কর্ম, উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞান, কাপিল দাংখ্য, 
চিন্তনিরোধরূপ যোগ ও ভক্তি, ইহাই বৈদিকধর্ম্মের মুখ্য মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাদের 
উতপত্তিক্রমের সাধারণ ইতিহাস উপরে বল! ডুইয়াছে। এক্ষণে, গীতায় 
প্রতিপাদিত এই সমস্ত ধর্মাঙ্গের মূল কি-_অর্থাৎ ওঁ প্রতিপাদন সাক্ষাৎ 
বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে গীতায় গৃহীত হইয়াছে কিংবা মাঝে তাহার 
আরও দুই এক সোপান আছে--তাহার বিচার করিব। শুধু ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের বিচারের সময় কঠাদি উপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় 
যেমনটি তেমনি গৃহীত হইয়াছে এবং জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়পক্ষের প্রতিপাদন 
করিবার সময় জনকাদির ওউপনিষদিক দৃষ্টাস্তও প্রদত্ত হইয়ঃছে। ইহ! 
হইতে প্রতীত হয়" যে, গীতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ অবলম্বনেই রচিত 
হইর। থাকিবে । কিন্ত গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধর্দের পরম্পরাতে তো 
কোথাও উপনিষদ্দের উল্লেখ নাই। যেরূপ গীতায় দ্রব্ময় য্ঞাপেক্ষা 
জ্ঞানময় যন্ত শ্রেষ্ঠ ধর! হইয়াছে (গী, ৪, ৩৩), সেইরূপ ছান্দোগ্যোপ- 
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নিষদেও একস্থানে ( ছাঁং. ৩. ১৬, ১৭) মন্থুষ্যের জীবন এক প্রকার যজ্ঞই 
এইরূপ বলিয়া এই প্রকার যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণন। করিবার সময় “এই 
ষক্ঞবিদা! ঘোর আঙ্গিরন নামক ধাধি, দেবকা-পুত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন” ইহাও 
উক্ত হইরাছে। এই দেবকীপুত্র কৃঞ্চ এবং গাতার গ্রারুষ্ণচ একহ মনে 
করিবার কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু ক্ষণকালের জন্য উভয়কে একই ব্যক্তি 
মানিয়। লইলেও, যে গীত! জ্ঞানযজ্ঞকে প্রধান মনে করেন সেই গীতায় ঘোর 
আঙ্গিরসের কোথাও উল্লেখ নাই একথা মনে রাখা উচিত । তাছাড়া, 
বৃহদারণযকোপনিষৎ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, জনকের মার্গ জ্ঞানকর্ম্ম- 
সমুচ্চয়াত্মক হইলেও, মে সময়ে এই মার্গে ভকির সমাবেশ হয় নাই । তাই, 
ভাক্তযুক্ত ক্ঞানকর্ম্মসমুচচয় পন্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের গণনা কর! 
ষাইতে পারে ন1-_-এবং তাহ! গীতাতে ও করা হয় নাই । গাঁতার চতুর্থ অধ্যায়ের 
আরস্তে উক্ত হইয়াছে ( গী. ৪. ১-১) যে, গীতাধন্ম যুগারস্তে ভগবান প্রথমে 
বিবস্বান্কে, বিবন্বান মন্থকে, এবং মনু ইক্ষাকুকে উপদেশ করিয়াছিলেন; 
কিন্তু কালের হেরফেরে তাহা নষ্ট হইয়। যাওয়ায়, তাহ জজ্জুনকে পুনর্বার 
বলিতে হইয়াছিল । গীতাধন্মের পরম্পরা বুঝিধার পক্ষে এই শ্লোক অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ; কিন্তু টাকাকারের! উহাদের শব্দার্থ বলা ছাড়া বেশী কিছু 
খুলিয়া বলেন নাই; এবং সেদিকে তাহাদের ইচ্ছাও ছিলনা । কারণ, 
গীতাধন্ম মূলে কোন বিশিষ্ট পন্থার ছিল এরূপ বলিলে, উহ! হইতে অন্য 
ধশ্মপন্থার নানাধিক লাঘব না হইরা যায় না। কিন্তু আমি গীতারুহস্যের 
আরন্তে এবং গীতার চতুর্থ অধায়ের প্রথম হুই শ্লোকের ট.কায় প্রমাণসহ 
স্পট করিয়া দেখাইয়াছি যে, গীতার এই পরম্পরার মহাভারতের অন্তর্গত 
নারায়ণীয় উপাখ্যানে বণিত ভাগবতধন্মের পরম্পরায় অন্তিম ভ্রেতাধুগের যে 
পরম্পর। দেওয়! হইয়াছে তাহার সহিত সম্পূর্রূপে মিল আছে । ভাগবত- 
ধর্মের ও গীতাধন্মের পরুম্পরার এই এক্য দেখিলে গীতাগ্রস্থকে তাগবতধক্ষেরুই 
গ্রন্থ বলিতে হয়; এবং সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, “গীতায় 
ভাগবতধম্মই বিবৃত হইয়াছে” ( মভা. শাং. ৩৪৭, ১০) মহাভারতে প্রদত্ত 
বৈশম্পায়নের এই বাক্য হইতে ত।হা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়। গীত! ওপ- 
নিষদিক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে-_ উহাতে ভাগব্তধম্ত্র প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়! গীতার 
যেকোন আলোচনা হইবে তাহ অপূর্ণ ও ভ্রাস্তিমূলক হহবে তাহা আর বলিতে 
হইবে না। অতএব ভাগবতধর্খ কখন্‌ উৎপন্ন হইয়াছে একং তাহাৰ মূলস্বর্ূপ কি 
ছিল ইত্যাদি প্রপ্ন সম্বন্ধে যে সকল বিষয় একালে উপলক্ধ হয়, তাহদেরও বিচার 
সংক্ষেপে করিতে হইবে । এই ভাগবত ধর্ম্মেরই অন্য নাম ছিল-_নারায়ণীয়, 
সাত্বত, পাঞ্চরাত্রধর্ম ইত্যাদি, তাহা গীতারহস্যে আঁমি পূর্বেই বলিয়া 


৫৫২ গীতা রহদ্য অথব। কক্মধোগ-পরিশিষ্ট। 


উপনিবৎকালের পর 'ও বুদ্ধের পুর্বে রচিত বৈদিক ধর্ম্মগ্রস্থের মধ্যে অমেক 
গুলি লুপ্ত হওয়ায়, ভাগবতধন্মস'ক্রাপ্ত গ্রন্থ যাহ! এক্ষণে পাওয়া খায়, তন্মধ্যে, 
গীত! ব্যতীত মুখা গ্রন্থ হইতেছে__মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ধের শেষ অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে নিরূপিত নারারণীয়োপাখ্যান (মভা. শা. ৩৩৪-৩৫১ ), শাগ্ডিলা সুত্র, 
ভাগবত-পুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র, নারদস্থত্র এবং রামানুজাচাধ্যাদির গ্রন্থ । তন্মধ্যে 
বামানুজাচার্ষ্যের গ্রন্থ তে! প্রতাক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই অর্থাৎ ভাগবতধর্শের 
বিশিষ্টদ্বৈত বেদান্তের সহিত মিল স্থাপনের জন্য ১৩৩৫ বিক্রম সম্বতে (শালিবাহন 
শের প্রার দ্বাদশ শতান্দীতে) লিখিত হইয়াছে । তাই, ভাগবতধন্মের মূল- 
স্বরূপ স্থির করিবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভর কর! যায় না; এবং মাধবাদি 
অন্য বৈষ্ণব গ্রন্থেরও এই কথাই। শ্রীঘরূভাগবত পুরাণ ইহার পূর্ববর্তী ; কিন্ত 
এই পুরাণের মারস্তেই এই কথা আছে যে. ( ডাগ. স্কং, ১ অ. ৪ ও ৫ দেখ), 
মহাভারতে সুতরাং গী তাতেও, নৈক্ষশ্নামূলক ভাগবতধন্মের যে নিরূপণ কর! 
হইয়াছে তাহাতে ভক্তির যথোচিত বর্ণনা নাই, এবং ভক্তি ব্যতীত গুধু নৈক্রন্ম্য 
শোভা পায় না” ইহ! দেখিয়। ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া! গেল; 
"এবং নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তিনি 
ভক্তির মাহাজ্মা প্রতিপাদক ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন। এতিহাসিক 
দৃই্টতে এই কখার বিচার করিলে দেখ। যাইবে বে, মূল অর্থাৎ মহাভারতের 
ভাগবতধৰ্ম্মে নৈষ্বন্মোর বে প্রাধান্য দেওয়। "হইয়াছিল তাহ কালান্তরে হাস 
হইর। এবং তাহার স্থানে ভক্তির প্রাধান্য যখন আসিল তখন ভাগবতধর্মের 
এই অন্য স্বপ্নপের ( অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান ভাগবতধম্মের ) প্রতিপাদন করিবার 
জন্য এই ভাগবত-পুরাণরূপ সুমধুর পুলীপিঠা পরে রচিত হইয়াছিল । নারদ- 
পঞ্চরাত্র গ্রন্থ ও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক ; এবং উহাতে দ্বাদশ- 
্ন্বীপ্ন ভাগবতপুরাঁণের এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও মহা ভারতের 
নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে ( না. পং ২, ৭২ ? ৮-৩২ ৩. ১৪. ৭৩.) এবং 
৪. ৩. ১৫৪ দেখ)। কাজেই ইহা সুষ্পষ্ট যে, ভাগবতধৰ্ম্মের মুলস্বরূপ স্থির 
করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ অপেক্ষাও কম উপযোগী । নারদনুত্র ও 
শাগ্ডিল্যস্থত্র এই ছুই গ্ৰন্থ নারদ-পঞ্চরাত্র অপেক্ষাও সম্ভবতঃ কিছু প্রাচীনতর ; 
কিন নারদস্থত্রে বাস ও শুকের ( না. সু, ৮৩) উল্লেখ থাকায় উহা ভারত ও 
ভাগবতের পরবর্তী; এবং শাণ্ডিলাস্ত্রে ভগবদ্গীতার শ্লোকই গৃহীত হওয়ায় 
(শা. সু. ৯. ১৫ ও ৮০) এই স্তর নারদহূত্রাপেক্ষা (না. হু, ॥৩ ) প্রাচীন 
হইলেও গীত! ও মহাভারতের ষৈপরবর্থী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভাগ- 
বতধর্ধের মুল ও প্রাচীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণর শেষে মহাভারতের অন্তর্গত 
'নারায়পীয় আধ্যানের ভিত্তিতেই করিতে হয়। ভাগবতপুরাণ (১, ৩:২৪) 
এবং নাবদ-পঞ্চরাত্র (৪. ৩, ১৫৬-১৫৯) ৪, ৮১ ৮১) -এই "ছুই গ্রন্থে বৃদ্ধকে 


ভাগ ৪--ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা ৷ ৫৫৩ 


বিষ্ণুর অবতার বলা হুইয্লাছে। কিন্তু নারায়গীর্ আখ্যানে বর্ণিত দশীবতারেক 
মধ্যে বুদ্ধের গণনা নাই--প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্ণের পর একেবারেই 
কন্তি অবতারের উল্লেখ কর! হইয়াছে ( মভা. শাং ৩৩৯, ১০*)। ইহ! হই তেও 
সিদ্ধ হয় যে, নান্রায়ণীয় আখ্যান তাগবতপুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে প্রাচীন । 
এই নারায়ণীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পরব্রঙ্গেরই অবতার বে নয় গু 
লারায়ণ নামক ছুই খাষি, তাহারাই নারারণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্ম সর্বপ্রথম 
প্রবর্তিত করেন, এবং তাহাদের কথামত নারদ খধি শ্বেতদ্বীপে গমন করিলে 
পর সেখানে শ্বন্নং তগবান নারদকে এই ধর্মের উপদেশ করেন। বে শ্বেতদ্বীপে 
ভগবান থাকেন সেই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত, এবং সেই ক্ষীরসমুত্র মেরু- 
পর্বতের উত্তরে অৰস্থিত, ইত্যাদি নারায়ণীয় আখ্যানের অস্তগত বর্ণনা প্রাচীন 
পৌরাণিক ব্রহ্গাগ্ুবর্ণনাবুই অনুযায়ী এবং সেই সম্বন্ধ আমাদের এখানে কাহারও 
কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃতন্ত পণ্ডিত এই 
কথার বিপর্যয় করিয়া এই এক দীর্ঘ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্ধের 
তক্রিতত্ব শ্বেতদ্বীপ হুইতে অর্থাৎ ভার্তবর্ষবহিভ্ূতি কোন এক দেশ হইতে 
ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এবং ভক্তির এই তত্ব তৎকালে খৃষ্টধশ্ম ব্যতীত 
অন্য কোন ধৰ্ম্মে প্রচলিত ছিল না, অতএব খৃষ্টানদেশ হইতেই ভক্তির বল্পন! 
ভাগবতধশ্্বীদের মনে আসিয়াছিল! কিন্তু পাণিনি বাস্দেবভক্তিতত্বের কথ! 
অবগত ছিলেন এবং বৌন্ধ ও'জৈনধর্ম্মেও ভাগবতধঙ্দের ও ভক্তির উল্লেখ 
আছে; এবং পাণিনি ও বুদ্ধ ইহার! ছুইজনেই খৃষ্টের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন 
ইহ! নির্বিবাদ। এইজন্ধ বেবরের উক্ত সংশয় পাশ্চাত্য পগ্ডতেরাই এখন 
ভিত্তিহীন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরূপ ধর্মাঙ্গ আমাদের এখানে জ্ঞান- 
মূলক উপনিষদের পরে বাহির হইয়াছে ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই ইহ! 
নির্বিবাদরূপে প্রকাশ পাইতেছে যে, জ্ঞানমূলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের 
পূর্বে বাসুদেব-ভক্িমূলক ভাগবতধর্ম্ম বাহির হুইয়াছে। এখন কেবল ইহাই 
প্রশ্ন থে, উহ! বুদ্ধের কত শতাব্দী * পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে? পরবর্তী 


* ভক্রিমান্‌ (পালী--তত্তিমা) শব্দ ধেরগাথায় ( ল্লো, ৩৭৯ ) প্রদ্বত্ত হইয়াছে এবং একটি 
জাতক্ষেও ভক্তির উল্লেখ আছে। তাছাড়। প্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ পালীপণ্ডিত মেন'ট ( Senart ) 
“বৌদ্ধধন্দের মূল" এই বিবয়ের উপর ১৯০৯ অন্দে যে বস্তৃত| করেন তাহাতে বোঁদ্ধধর্শ্বেয 
পূর্বেবে ভাগবৃতধ' বাহির হইয়াছে ইহা স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন। “No one will 
claim to derive from Buddhism, Vishnuism or. the Yoga. 
Assuredly Buddhism is the borrower”....a...“To sum up, if 
there hud not previously existed a religion made Hp of doctrines 
of yoga, of Vishnuite legends, of devotion to VishnueKrishna, 


৫৫৪ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


আলোচন! হইতে ইহা উপলব্ধি হইৰে যে, উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মক 
উত্তর দিকে না পারিলেও মোটামুটি ধরণে এই কালের 'অনুমান কর! অসম্ভবও 
নহে। 

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞুনকে যে ভাগবতধর্মের :উপদেশ 
করিয়াছেন তাহা প্রথমে লুপ্ত হইয়াছিল (গী, ৪. ২)। ভাগবতধর্ধের 
তত্বক্তানে পরমেশ্বর বাসুদেব নামে, জীবাত্বা সংকর্ষণ নামে, মন প্ররদ্যয় নামে 
বং অহঙ্কার অনিরুদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বাস্থদেব স্বয়ং 
শ্রীকঞ্চেরই নাম, সংকর্ষণ তাহার জোন্ঠ ভ্রাতী ৰলরাদের, এবং প্রহায় ও 
অনিরুদ্ধ শীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের নাম। ইহা! ব্যতীত এই ধন্ষের “সাত্বত, 
বলিয়া ষে আরও এক নাম আছে, তাহ! শ্রীকৃষ্ যে যাদবজাতিতে জন্মিয়া- 
ছিলেন সেই জাতির নাম | ইছ! হইতে প্রকাশ পার যে, শ্রীকষ্ণ যে কুলে ও 
জাতিতে জন্মিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই ধর্ম প্রচলিত হইয়! গিক়্াছিল 
এবং তখনই শ্রীকৃষ্চ আপনার প্রিয়মিত্র অজ্ঞুনকে উহার উপদেশ করিয়। 
থাকিবেন ; এবং ইহাই পৌরাণিক কথাতেও উক্ত হইয়াছে । এই কথাও 
প্রচলিত আছে ঘে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে 
শ্রকবৃষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধন্মের প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল ন!। 
ভাগবতধর্খবের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার এঁতিহাসিক উপপত্তি দেওয়া 
যাইতে পারে যে, শীকৃষ্ণ যে ধর্ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তৎপুর্বে বোধ হয় 
তাহা নারায়ণীয় কিংবা পাঞ্চরাত্র নামে ন্যনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়া- 
ছিল, এবং পরে সাত্বতজাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 
‘সাত্বত’ নাম হইয়া থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনকে 
নর-নারায়ণেরহই অবতার মানিয়। লোকেরা এই ধন্মকে 'ভাগবতধন্্ বলিতে 
আরম্ভ করিয়। থাকিবে । এই বিষয়ে ইহ! মনে করিবার কোনই প্রয়োজন 


worshipped under the title of 13178225295 Buddhism would 
‘not have come to birth at 211. সেনার্টের এই প্রবন্ধ, পুণায় প্রকাশিত 
The Inaian Interbreter নামক মিশনরী ত্রৈসাসিকেএ অক্টোবর ১৯০৯ ও জানুয়ারী 
১৯১০-এর সংখ্যায় ভাবাস্তরে প্রকাশিত হয়; এবং উপরি-প্রদত্ত বাক্য জামুয়ারীর সংখ্যায় পূঃ. 
১৭৭ ও ১৭৮-_পাওয়া যাইবে। ডাঃ বুহলরও বলিয়াছেন_-]1)9 ancient Bhagabata, 
Satvata of Pancha-ratra sect devoted to the wor rship oft 
Narayan apd his.deified.teacher Krishna—Devakiputra dates 
from a period long.anterior to the rise of Jainasin the 8th 
Century B. C.”— Indian Antiguary Vol XXIII (1894) P, 248, 
এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশি্টেরই য্ঠ ভাগে করিয়াছি। 


ভাগ ৪-_-ভাগবত ধৰ্শ্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৫ 


নাই যে, তিন বা চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রতোকে এই 
ধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় নিজের দিক হইতে কিছু-না-কিছু সংস্কার করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন__বস্তত এরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণও নাই। মুলধর্ে 
ন্যনাধিক পরিবর্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হুইয়াছে। বুদ্ধ, 
খৃষ্ট কিংবা মহম্মদ তে স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধন্মের সংস্থাপব হইয়া 
ছিলেন এবং পরে তাহাদের ধর্মে ভালমন্দ অনেক পরিবর্তনও ঘটয়াছিল ; কিন্তু 
সেই কারণে কেছ স্বাকার করেন না যে, বুদ্ধ, খুষ্ট বা! মহম্মদ একাধিক ছিলেন। 
সেই প্রকার মূল ভাগবতধন্ম পরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া 
অথবা শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগুলি 
শ্রীকৃষ্ণও হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে মান! যায়? আমার মতে ইহা মনে 
করিবার কোনই কারণ নাই। যে কোন ধর্মই হোক না কেন, কালের 
হেরফেরে তাহার রূপান্তর হওয়া খুবই স্বাভাবিক; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
কু, বুদ্ধ বা খৃষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকত। নাই । * কোন কোন ব্যক্তি-_ 
বিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক--এই তর্ক করেন যে, শকৃঞ্ণ, 
যাদব ও পাণ্ডব, এবং ভারতীয় যুদ্ধ প্রভৃতি এতিহাসিক ঘটন! নহে, এ সমস্ত 
কল্পিত কথ ; এবং কাহারে! কাহারে! মতে, মহাভারত তো! অধ্যাত্মমূলক 
একটি বৃহৎ ও মহৎ রূপক । কিন্তু আমানিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, 
এই সংশয় যে ভিত্তিহান তাহা নিরপেক্ষ ব্ক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে । 
এই সকল কথার মূলে গ্রতিহাসিক ভিত্তি আছে, ইহা! নিব্বিবাদ। সারকথা, 
শাকৃৰ চার পাচ জন নহে, তিনি কেবল একহ এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন 
ইহাই আনার মত। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কালসম্বন্ধে বিচার করিবার সময় বা, 
ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, বাদব, পাগুব ও 


* আীডকেের চরিত্রে পরাক্রন, ভক্তি ও বেদাস্তের্র অতিরিক্ত গোঁপীদিগের রাসক্রীড়ার সমাবেশ 
হইয়া থাকে এবং এই নকল কথ! প.্পরবিরোধী, তাই মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, গীতার 
গ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন, এবং গোকুলের কানাই ভিন্ন, এইরূপ 'আজকাল কতকগুলি বিদ্বান ৰাক্তি 
প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই মতই ডঃ ভাণ্ডারকর 'বকীয় বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি 
পন্থা” সম্বন্ধীয় ইংরাজী গ্রন্থে স্বাকার করিয়াছেন। কিন্তু আমার মতে ইহা ঠিক নহে। 
গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বণনা আছে তাহা পরে আমে নাই, সে কথ! 
নহে; কিন্তু সেই জন্যই শ্রীকৃক নামের বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিবার 
আবশ।কতা নাই, এবং শুধু কেল্পন৷ ছাড়! তাহার অন্য প্রমাণও নাই। তাছাড়া, 
গোপীদের কথা ভাগবত কালেই প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল এর”ও নহে; কিন্তু শক-কালের 
আরস্তে, অর্থাৎ আনুমানিক বিক্রম ১৩৬ সম্বতে অশ্বখোষ-লিঁখিত বুদ্ধরিতে (৪. ১৪) 
এবং ভাসের বালচরি 5 নাটকেও (৩.২) গোপীদ্দের উল্লেখ* আছে । অতএব এই বিষয়ে 
ভাওারকাবের কখ। অপেক্ষা, চিন্তামণি রাও বৈব্যের কথাই আমার নিকট অধিক সধুক্তিক 
বলয়! মনে হয়। 


৫৫১ গীতারহস্য অথব। কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


Ed 

ভারতীয় যুদ্ধ_ইহাদের কাল একই অর্থাৎ কলিষুগের আরস্ত ; পুরাণগণ- 
নানুসারে সেই সময় হইতে এখন পরধ্যন্ত পাচ হাজার বৎসরেরও 
অধিক চলিয়। গিয়াছে; এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত কাল। * কিন্তু 
পাণ্ডবগণ হইতে শক-কাল পর্বান্ত আবিহু ত রাদাদিগের পুরাণে বর্ণিত 
বংশাবলী দেখিলে এই কালের মিল দেখা যায় ন।। তাই, ভাগবত 
ও বিষ্ণুপুরাণে এই যে বচন আছে যে, “পরীক্ষিত রাজ্জার জন্ম হইতে 
নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ কিংবা ১০১৫ বৎসর হয়” ( ভাগ. ১২. ২. ২৬3 
ও বিষ্ণু, ৪. ২৪. ৩২), তাহারই প্রমাণমূলে বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন 
যে, খৃষ্টের প্রায় ১৪০* বৎসর পূর্বে পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ হইয়৷ থাকিবে। 
সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ও ইহাই কাল; এবং এই কাল স্বীকার করিলে, খুষ্টপৃর্বব 
প্রায় ১৪০* অব্দে অথবা বুদ্ধের প্রায় ৮:০ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ভাগবত ধর্ম 
প্রবর্তিত করিয়া! থাকিবেন, এইরূপ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ 
আপত্তি করেন যে, শ্রক্ষ্ণ ও,পাগুবদিগের এতিহাসিক ব্যক্তি হওয়া সম্বন্ধে 
আপত্তি না থাকিলেও এ কৃষ্ণের জীবনচরিতে তাহার অনেক রূপান্তর দেখা 
যায়--শ্রীকৃষ্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, 
তাহার পর বিষ্ণুর পদ প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে শেষে পরব্রহ্গরূপে কল্পিত 
হয়েন--এই সকল অবস্থার আরস্ত হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা কাল অতি- 
বাহিত হইয়া থাকিবে, এবং সেই জন্য ভাগবতধনম্মের আবির্ভাব-কাল এবং 
ভারতীয় যুদ্ধের কাল এক বলিয়া মানিতে পার! বায় না। কিন্তু এই 
আপত্তি নিরর্থক । “কাহাকে দেবতা বলির! মানিবে ও কাহাকে মানিবে না” 
এই সম্বন্ধে আধুনিক তার্কিকদিগের ধারণ! এবং ছুই চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে- 
কার লোকদিগের ধারণার ( গী. ১০, ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হুইয়। গিয়াছে । 
একৃষ্ণের পূর্বেই রচিত উপনিষদসমূহে এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানী 
ব্যক্তি স্বয়ং ব্রদ্মমর হইয়া যান ( বৃ. ৪. ৪. ৬)) এবং মৈক্র্যপনিষদে স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ, ইহার! ব্রহ্মই ( মৈক্রা, ৭, ৭)। 
তবে একৃন্চের পরব্রন্বত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই কি? ইতিহাসের দিকে 
দেখিলে বিশ্বসনীয় বোদগ্রন্থসমূহেও দেখ! যায় ষে, বুদ্ধ আপনাকে 'ব্রহ্গভূত+ 
বলিতেন ( সেলমুত্ত, ৯৪; থেরগাথা! ৮৩১); তাহার জীব্দ্দশাতেই তিনি 
দেবতার মান পাইতে আরস্ত করেন ; এবং তাহার মৃত্যুর পর শীসত্বই তিনি 
*দেবাধিদেবের” কিংব! বৈদিক ধর্মের পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন ; এবং ভাহার 


* তাওবাহ'দুর চিস্টানণি রাও টাদ্যের এই মত তাহার মহাতভারতদন্বর্ষীর টীকা যক ইংরেজী 
গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাহাড়া, এই বিষয়ের উপরেই এখানকার, ডেক্যান কলেছের 
আনিভর্সরি প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তা করিয়াছিলেন ভাহাতেও ইহার বিচার কর! হইপ্লাছে। 


ভাগ ৪--ভাঁগবত ধৰ্শ্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৭ 


পৃ্াও*ক হয়। খৃটধর্ব্মের কথাও এইরূপ। ইহা সত্য বে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের 
ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং ভাগবতধর্ম্মও নিবৃত্তিমূলক নহে। কিন্ত 
কেবল তাহারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ ও খুইধন্মের মূল ব্যক্কিদ্িগের নায় ভাগবতধর্দের 
প্রবর্তক শ্রীকষ্ণেরও প্রথম হইতেই ব্রহ্গর কিংব দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইবার পক্ষে কোনও বাধ! উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখ! 
যায় না। ? 
হকুষ্ণের কাল এইরপে স্থির করিলে পর উহাকেই ভাগবতধর্মের ও 
আবির্ভাবকাণ মনে কর! প্রশস্ত ও সযুক্তিক | কিন্তু সাধারণতঃ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের এরূপ মনে করিতে বিমুখ হইবার আরও কিছু কারণ আছে। এই 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশের অদ্যাপি এই ধারণাই আছে ষে, স্বয়ং খগ্বেদের 
কাল খুইপুর্বব আন্দাজ ১৫০০ কিংব! বড় জোর ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন 
নহে। তাই তীাচাদের নিজেদের দৃষ্টিতে হহ! বল! অসম্ভব মনে হয় যে, ভাগ- 
বতধর্্ খুষ্পৃর্ব প্রান ১৪০. বংনর পুর্বে প্রচলিত হইয়া থাকিবে । কারণ, 
বৈদিকধর্ম-সাহিত্য হইতে এই ক্রম নিখ্বিধাদে সিদ্ধ হর যে, খণ্বেদের পর যাগ- 
যজ্ঞাদি কর্ম প্রতিপাদক বভুর্ধেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, তাহার পর জ্ঞান প্রধান উপনিষদ 
ও দাংখ্যশান্্ব এবং শেষে ভক্তিমূলক গ্রন্থ রচিত হইরাছিল | এবং, শুধু ভাগবত- 
ধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ দেখিলেও স্পষ্ট দেখ! যায় যে, ওপনিষদিক জ্ঞান, সাংখ্যশান্ত, 
চিন্তনিরোধরূপ যোগ প্রভৃতি ধন্মাঙ্গ, ভাগবতধর্ম্ম বাহির হইবার পূর্ব্বেই চলিত 
হইয়াছিল। কালের ইচ্ছানত টানাটানি করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, 
খগ্থেদের পর এবং ভাগ তধর্ম উদয় হইবার পূর্বে উক্ত বিভিন্ন ধর্মাঙগর 
আবির্ভাব ও বৃদ্ধির মধ্যে অনুন দশবারে৷ শতাব্দী চলিয়া গিয়া থাকিবে। কিন্ত 
ভাগবতধৰ্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ আপনারই কালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ১৪০* অব 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিলে, উক্ত বিভিন্ন ধর্ম্মান্জের অভি- 
বৃদ্ধির পক্ষে ভক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতাদগের মতে উপযুক্ত কালাবকাশ থাকে না। 
কারণ, এই সকল পণ্ডিত খগ্েদেব কালকেই খৃষ্টপুন্ব ১৫০০ কিংবা ২০০০ 
অব্োের অধিক প্রাচীন মনে করেন না; এই অবস্থায় তাহাদের ইহ! মানিতে 
হয় যে, ভাগবতধ'য় এক শত কিংবা বড়জোর পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেই 
আবিভূর্ত হইয়াছিল! এইজন্য উপরিউক্ত উক্তি অনুসারে কোন-না-কোন 
শু হেতু দর্শাইয়া তাহার। শ্রীকৃঞ্ ও ভাগবতধর্ম্ের সমকালীনতা অস্বীকার 
করেন, এরং কোন কোন পাশ্চাতা পণ্ডিত ভাগবতধর্ম্মের আবির্ভাব বুদ্ধের 
পরে হইয়া থাকিবে, এইরূপ কথা বলিবার জন্যও "উদ্যত কিন্ত জৈন 
বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেই ভাগবতধর্দের যে উল্লেখ আছে তাহ! হইতে স্পষ্টই দেখা 
যায় যে, ভাগবতধর্্ম বুদ্ধ হইতে প্রাচীন। তাই ডাঃ বুহলর বলিয়াছেন যে, 
ভাগবতধর্ম্নের আবির্ডাবকাল বুদ্ধের পরে ৫$লিয়া লইয়া যাইবার বদলে, 


৫৫৮ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


আমার “ওরায়ন? গ্রন্থের প্রতিপাদন * অন্থসারে খগ্বেদাদি গ্রন্থের কালই, 
পিহনে হঠাইয়। লইর। যাওর। আবশ্যক । পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ধা! করির! 
যাহা-তাহ! একট। অনুমান করিয়া লইয়। বৈদ্িকগ্রন্থের যে কাল নির্ণয় করি- 
রাছেন, তাহা ভ্রমমূলক ; বৈদিককালের পূর্ব সীদা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৫০* বৎসরের 
কম ধরিতে পারা যায় না; বেদের উত্তরায়ণ-স্থিতি প্রদর্শক বাক্যের গ্রমাণমূলে 
এই সকল বিষয় আমি আমার “ওরাক্সণ+ গ্রন্থে সিন্ন করিয়া দেখাইয়াছি ; 
এবং এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অনেক পাশ্চাতা পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য হইয়াছে । 
খাণ্েদকালকে এইরূপে পিছাইয়া লইয়া গেলে বৈদিক ধর্মের সমস্ত অঙ্গের 
অভিবুদ্ধির পক্ষে যথোচিত কালাবকাশ পাওয়া যায় এবং ভাগবতধম্মের আবি- 
ভাবকালের সঙ্কোচ কঙিবার কোনই কারণ থাকে না । মরাঠীভাষায় ৮শঙ্কর 
বালকুঞ্ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন যে, 
খথেদের পর ব্রাঙ্গণাি গ্রন্থে কৃত্তিকার্দি নক্ষত্রের গণন! থাকায় উহাদের 
কাল খৃপূর্ব প্রায় ২৫০* অন্দ ধরিতে হয়। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত দেখি নাই 
বে, উত্তরাযণ-স্থিতি হইতে গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার এই পদ্ধতি উপনিষদের 
সম্বন্ধে প্রপুক্ত হইয়াছে । ব্বামতাপনীর ন্যাম ভক্তিপ্রধান এবং যোগতত্বের 
ন্যায় যোগ-প্রধান উপনিষদের ভাষা ও রচন! প্রাচীন বলিয়। মনে হয় না,__ 
কেবল এই ভিত্তির উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদই 
বুদ্ধের অপেক্ষা চারিপাচ শত বৎসরের অঙ্িক প্রাচীন হইবে না। কিন্ত 
কালনির্ণক্ের উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসারে দেখিলে এই ধারণ! ভ্রান্ত বলিয়! 
উপলব্ধি হইবে । জ্যোতিষের পদ্ধতিতে সমস্ত উপনিষদের কাল নিণয় কর! 
যাইতে পারে ন! সহ্য, তথাপি মুখ্য মুখ্য উপনিষদের কাল স্থির করিবার পক্ষে 
এই পদ্ধতিই সমধিক উপযোগী । ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে, মৈক্র্যপনিষৎ পাণিনি 
অপেক্ষাও প্রাচীন, ইহ। প্রো? মোক্ষনূলর বলিয়াছেন; {+ কারণ এই উপনিষদ 
এরূপ কতকগুলি শব্দলন্ধির প্রয়োগ কর! হইয়াছে যাহা শুধু মৈত্রায়ণী 
সংহিতাতেই পাওয়া যার এবং যাহার প্রচলন পাণিনির সময়ে রহিত হইয়া 
গিয়াছিল (অর্ণাৎ যাহাকে ছান্দন বল৷ যার)। কিন্তু মৈক্র্যপনিষৎ কিছু 
সব্ববপূন্ব অর্থাৎ "অতি প্রাচীন উপনিষৎ নহে । উহাতে কেবল ব্রহ্গজ্ঞান 
ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইর] দেওয়। হয় নাই, কিন্তু কয়েক স্থানে ছান্দোগ্য, 
বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ ও ঈশাবাস্য উপনিবদসমূহের বাক্য এবং শ্লোকও 
উহাতে প্রমাণার্থ উন ত হইয়াছে । হাঁ ইহ! সত্য যে, এই সকল উপনিষদের 


পাপা পাশ শিপ পপি পাশা পিসী রন 


* ডাঃ বৃহ [ndian Antiquary, September 1894 Vol. XXII, 
P 2338-249 ইহাতে, ‘ওর“্নন' গ্রস্থের যে সনালোচন! করিয়াছেন তাহ! দেখ। 
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ভাগ ৪---ভাঁগবত ধৰ্শ্মের উদয় ও গীত । ৫৫৯ 


নাম মৈক্র্যপনিষদে' স্প্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বাক্যের 
পূর্বে “এবং হ্যাহ” কিংধ| “উক্তং চ* (-এইরূপ উক্ত হইয়াছে), এইপ্রকার 
পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই এ বাক্যসকল যে অন্য 
গ্রন্থ হইতে গৃহীত, মৈক্র্যপনিষদক!রের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে না; এবং প্র সকল বাক্য কোন্‌ গ্রন্থের তাহা অন্য উপনিষদ দেখিলে 
সহজেই স্থির করা বার । এক্ষণে এই মৈক্রাপনিষদে কালরূপ কিংবা সন্বংসর- 
রূপ ব্রহ্মের বিচার করিবার সময় ( মৈক্রা, ৬, ১৪) এইরূপ বণনা পাও! 
যায় যে, “মঘানক্ষত্রের আরস্ত হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের 
অন্ধাংশের উপর আল! পর্যান্ত (মঘাদাং শ্রবিষ্টার্ঘং ) দক্ষিণায়ন হয় ; এবং সার্প 
অর্থাৎ অশ্রেবা নক্ষত্র হইতে বিপরীত ক্রমে ( অর্থাৎ অশ্রেব, পুষ্য, ইত্যাদি ক্রমে) 
পিছনে গণিত হইলে ধনিষ্ঠ। নক্ষত্রের অদ্ধাংশ পর্যস্ত উত্তরায়ণ হয়। ইহা নিঃসন্দেহ 
যে, উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক এই বচন ততকালান উত্তরারণ স্থিতিকেই লক্ষ্য 
করিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা হইতে এই উপনপিষদের কালনির্ণয় ও 
গণিতপন্ধতিতে সহজেই করা যাইতে পারে । কিন্ত এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার 
করিয়াছেন বলির! দেখা যায় না। মৈক্র্যপনিবদে বর্ণিত এই উত্তরায়ণ-স্থিতি 
বেদাঙ্ছজ্যোতিষে কথিত উন্তরায়ণস্থিতির পুর্ববন্তী। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
এইরূপ স্পট উকু হইয়াছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠ নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে 
হয়; এবং মৈক্র্যপনিষদে উহার আরম্ভ 'ধনিগার্ধ* হইতে কর! হইরাছে। এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে যে, মৈক্র্যপনিষদের শ্রবিষ্ঠাধং শত্ব যে অর্ধ পদ আছে 
তাহার অর্থ ‘ঠিক অৰ্দ্ধেক করিতে হইবে, কিংবা প্ধনিষ্ঠা ও শত-তারকার মধ্যে 
কোন স্থানে” এইরূপ করিতে হইবে । কিন্তু যাহাই বলনা! কেন, এ বিষয়ে 
তো৷ কোনও সন্দেহ নাই যে বেদাঙ্গজ্যোতিষের পূর্বের উত্তরারণস্থিতি মৈক্র্য- 
পনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাই তৎকালীন স্থিতি হইবে । তাই বলিতে 
হয় যে, বেপাঙ্গজ্যোতিষকালের উত্তরায়ণ মৈক্র্যপনিষৎকালীন উত্তরায়ণ 
অপেক্ষা প্রায় অন্ধ নক্ষএ1প্ছনে হটিয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্গণিত অনুসারে 
ইহা সিদ্ধ হয় যে, বেদাপ্দজ্যোতিষে * কথিত উত্তরারণস্থিতি খৃষ্টের প্রায় ১২০৯ 
বা ১৪০* বদর পুব্ববর্তী; এবং উত্তরায়ণের অদ্ধ নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িতে 
প্রায় ৪৮* বৎসর লাগে; তাই মৈক্রাপনিষৎ খষ্টপৃর্বব ১৮৮০ হইতে ১৬৮৪ 
বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে, এইরূপ গণিতের দ্বারা 
নিষ্পন্ন হুয়। নিদানপক্ষেঃ এই উপনিষৎ বেদাঙ্গজ্যোতিষের যে পৃক্রবর্তাী, এই 

* বেদাস্তজ্যোতিষের কালসব্বন্মীয়্ বিচান আমার 01197" (ওরায়ণু ) নামক ইংরেজী 
গ্রন্থে এবং মারাঠীতে “শঙ্করবালরঞ্চ দীক্ষিতের ‘ভারতীয় জেনাতিঃশীস্ত্ের ইতিহাসে” (পৃ. 


৮৭-৯৪ও ১২৭-১১৯) কর! হইয়াছে তাহা দেখ। তাহাতেই উত্তরায়ণ অনুসারে বৈদিক 
গ্রন্থের কালসন্বদ্ধেও বিচার করা হইয়াছ্ছে। 


৫৬০ গীতারহস্য অথবা কক্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন, ছান্দোগাদি যে সকল উপনিবদের উদ্ধত 
বাক্য মৈক্রাসপ্নব'দ গৃহত হইরাছে সেগুলি উহ! হইতেও প্রাচীন তাহ! বল! 
বাহুলা। পার কথা, এই সকল গ্রন্থের কাল নির্ণরর এই ভাবে হইয়। গিয়াছে 
যে, খগ্থেব খষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎদর পূর্ববর্তী; যজ্ঞযাগাদিবিষয়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থ 
খষ্টের প্রায় ২৫০০ এবং ছান্দোগাদি জ্ঞান প্রধান উপনিষৎ খৃষ্টের প্রায় ১৬০০ 
বংলব পৃ্ববন্তী। এখন, ষে কারণে ভাগবতধন্মের আবির্ভাবকালকে পাশ্চাত্য 
পণ্ডি-তবু। এই দিকে সরাহয়। আনবার চেরা করেন, প্রকৃতপক্ষে সে কারণ 
আর থাকে না; এবং শঅীকৃঞ্চ ও ভাগবতধন্মকে গাভী ও বসের নৈসগিক 
যুগলের নায় একই কালরজ্ঞুতে বাধিতে কোন ভরই দেখ! যায় না; এবং 
বৌন্ধ গ্রন্থক্কারদিগের বর্ণিত এবং অনা তিচাসিক অবস্থারও সহিত ঠিকৃ ঠিক্‌ 
মিল হয় । এই সময়েই বোঁদক' কাল শেষ হহয়। সুত্ৰ ও স্থৃতির কাল আরম্ভ 
হয়। 

উপরি-উক্ত কাঁল-গণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগ্বতধর্ম্বের আবি 
ভাব খৃষ্টপূৰ্ব প্রায় ১৪০০ অন্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রায় সাত আঠশো বৎসর 
পুর্বে হহয়াছে। এই কাল অতি প্রাচীন ; তথাপ ইহা উপরে বলিয়াছি যে, 
ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের কর্শামার্গ ইহা অপেক্ষা প্রাচীন এবং উপনিষদের ও সাংখ্য 
শাস্বের জ্ঞানও ভাগব 5ধন্মের মাবভাবের পূর্বেই প্রচলিত হইর। সর্বমান্য 
হুইয়াছিল। এই অবস্থায় এৰূপ কল্পনা করা আমার মতে সর্বাথা অনুচিত 
যে, উক্ত জ্ঞান ও ধন্মাঙ্গের অপেক্ষা ন। রাখির] শ্রীকৃষ্ণের নায় চতুর ও জ্ঞানী 
বাক্তি নিজের ধৰ্ম্ম প্রবার্তত করিবেন, কিংবা তাহা করলেও এই ধৰ্ম তৎ- 
কালীন রাজ্রধি ও ব্রন্মধিদগের নিকট মান্য হইয়া লোকের মধ্যে উহার প্রসার 
হইয়। থাকিবে । খৃ স্বকার ভক্তি প্রধান ধর্মের উপদেশ সর্বপ্রথম যে ইচ্ছদি- 
পোকের মধ্যে করিরাছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধর্মতত্বজ্ঞানের প্রসার 
না হওয়ার তত্বঞ্ঞানের সহিত তাহার নিজধর্ম্মের মিল করিবার কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কেবল ইহা দেখাইলে খৃষ্টের ধন্ধোপদেশসন্বন্ধবীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে 
পারিত যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারে যে কর্মময় ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহাই জন্য তাহার ভক্তিমার্গও বাহির হইয়াছে ; এবং তিনি এইটুকু চেষ্টাও 
করিরাছেন। কিন্তু খৃ্টধর্ন্মের এই .বৃত্তান্তের সহিত ভাগবতধন্মের ইতিহাস 
তুলনা করিবার সনয় একথা যেন আমর! বিস্বৃত না হই যে, ভাগবতধর্খ্ যে 
পোরেব মধ্যে এবং বে কালে প্রবর্তিত *ইপাছিল, মেই লোকের মধ্যে সেই 
কালে শুধু কুশ্মমাণাহ নহে, কন্তু ব্রঙ্গজ্ঞান ও কাপিল সাংখা শান্ত্রেরও 
পুরাপুরি পরিচর ছিল; এবং তিন ধয়্াঙ্গের সমন্বয় করিতেও তাহারা শিখি- 
রাছিল। এহরপ লোকের নিকট - ইহ বলা কোন প্রকারে বুক্তিসিদ্ধ হইত ন! 
যে, “তোমার কর্মকাণ্ড কিংব। ওঁসনিষদিক ও সাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়। দাও, আর 


ভাগ ৪---ভাগবত ধৰ্ণ্মের উদয় ও গীতা । ৫৬১ 


কেবল ভাগবত ধর্মই শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার কর”। ব্রাহ্গণাদি বৈদিক গ্রস্কে, 
বর্ণিত ও তৎকালে প্রচলিত যাগযন্তাদি কর্মের ফল কি? উপনিষদের কিংবা! 
সাংখ্যশাস্ত্রের জান কি নিরর্থক ? ভক্তি ও চিত্তনিরোধরূপ যোগের মিল 
কিরূপে হইতে পায়ে 1--ইত্যার্দি প্রশ্ন যাহা সহজভাবে তখন উখিত হইয়াছিল 
তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়! পর্য্যন্ত ভাগবতধন্দ্ের প্রসার হওয়াও 
কখনই সম্ভব ছিল ন!। তাই ন্যার্ধতঃ ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত বিষ্রের 
আলোচনা ভাগবতধর্ম্ে প্রথম হইতেই কর! আবশ্যক ছিল; এবং মহা 
ভারতের অন্তর্গভ নারারপীক-উপাখ্যান হইতেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। এই 
আধ্যানে ভাগবতধর্ম্মের সঙ্গে ওপনিষদিক ব্রঙ্গজ্ঞান এবং সাংখ্যপ্রতিপাদিত 
ক্ষরাক্ষরবিচারের মিল স্থাপন করা হইয়াছে; এবং ইহা ও উক্ত হইয়াছে বে, 
“চার বেদ এবং সাংখ্য ৰা যোগ এই পাচেরই তাহার (ভতাগবতধর্ম্ম ) মধ্যে 
সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধর্্ম” (মতা, শাং. ৩৩৯. 
৯০৭); এবং “বেদারণ্যকসঙ্গেত (অর্থাৎ উপনিযৎসমূহকেও লইয়া) এই 
লমন্ত ( শাস্ত্র ) পরম্পরের অঙ্গ” ( শাং. ৩৪৮. ৮২ )। পাঞ্চরাত্র শব্দের এই 
নিকুক্তি ব্যাকবণৃষ্টিতে শুদ্ধ না! হইলেও উহ! হইতে ইহাম্পষ্ট প্রকাশ পাব 
যে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমন্বয় ভাগবতধর্ম্মে আরম্ভ হইতেই করা হইয়াছিল । 
কিন্তু ভক্তির সঙ্গে অন্য সমস্ত ধূর্ম্মাঙ্গেয় সমন্বয় করাই কিছু ভাগবতধঙ্দের 
মুখ্য বিশেষত্ব নহে । ভক্তির ধর্মতব ভাগবতধর্দই ষে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত 
করেন তাহা নহে। মক্র্যপনিষদের উপরি প্রদত্ত বাক্য হইতে ( মৈক্রা, ৭, ৭) 
স্পষ্ট প্রকাশ পার যে, রুপ্রের কিংবা বিষ্ণুর কোন-না-কোন স্বরূপের উপাসনা 
ভাগবতধৰ্ম্ম বাহির হইবার পূর্বেই সুরু হইয়াছিল; এবং উপাস্য যাহাই 
হুউক না কেন, উহা! ব্রঙ্গেরই প্রতীক কিংব একপ্রকার রূপ, এই কল্পনাও 
পূর্বেই বাহির হইয়াছিল। রুদ্রাদি উপাস্যের পরিবর্তে বাসুদেব উপান্য বলিয়া 
ভাগবতধন্মে গৃহীত হইয়াছেন সত্য; কিন্ত ভক্তি যে ফোন দেবতাকে করিলেও 
তাহা এক ভগবানকেই কর! হয়-_-রুদ্র ও ভগবান বিতিন্ন নহেন, ইহা! গীতায় 
ও নারায়ণীয় উপাখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে (গী, ৯. ২৩; মতা. শাং, ৩৪১, 
২০-৩৬ দেখ )। তাই, শুধু বাসুদেবভক্তি ভাগবতধন্মের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া 
মানা যায় না। যে সাত্বতজাতির মধ্যে ভাগবতধর্খ্ের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
সেই জাতির সাত্যকি আদি ব্যক্তি, পরম তগবন্তক্ত তীস্মার্ছুন, এবং স্বরং শ্ীকষ্ঃও 
খুৰ পরাক্রনী ছিলেন এবং অন্যের ত্বার! পদ্জাক্রমের কার্য্য করাইবায় লোক 
ছিলেন। এইজন্য অন্য ভগব্তক্ধেত্ব উচিত যে, তাহারাও এই আদর্শকেই 
সপ্যুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতুর্ধশ্যাহুসারে যুদ্ধাদি সমস্ত ব্যযহা্িক 
কর্ম করিবে--ইহাই মুল ভাগবতধর্ম্মের মুখ্য বিষয় ছিল। তক্তি-তত্ব স্বীকার 
করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত' বুদ্ধিতে সংসারত্যাগী ৰাক্তি তখন একেঘাটৈই' ছিল না, 


৫৬২ গাতারহন্য অথব! কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


এরূপ নছে। কিন্ত ইহা কিছু সাত্বতদিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্ম্মের 
মুখ্য তত্ব নছে। ভক্তি দ্বারা পরমেখর-জ্ঞান হইলে পর তগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের 
নায় জগতের ধারগপোষণার্থ সর্ব্বদ! চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাই শ্রীকষ্ণের 
উপদেশের সার। উপনিষৎকালে জনক প্রতৃতিই ইহাই স্থির করিয়া দিয়া- 
ছিলেন যে, ব্র্ষজ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্কাম ধর্ম কর! অনুচিত নহে। কিন্ত সে সময় 
তাহার মধ্যে ভক্তির সমাবেশ কর! হয় নাই ; তাছাড়া জ্ঞানোদয়ের পর, কর্ম 
করা কিংবা না করা, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্িত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক 
বলিয়া ধরা হইত (বেস্থ, 2. ৪, ১৫) । বৈদিক ধম্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্ম্ম 
এহ একটী অত্যন্ত মহব্বপূর্ণ এবং স্মা্তধন্ম হইতে বিভিন্ন কাজ করিয়াছেন যে, 
উহ! ( ভাগবতধন্ম ) আয় ও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবৃত্তি অপেক্ষা 
নিফাম কৰ্্মমূলক প্রবৃত্তিমার্গকে ( নৈ্ষন্ম্য ) অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিয়া- 
হেল, এবং জ্ঞানের সহিত শুধু নহে, তক্তিরও সহিত কর্ম্মের উচিত মিলন স্থাপন 
কষিঘাছেন। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক নর ও নারায়ণ খবষিও এইরূপই সমস্ত 
কর্ম নিফাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বল! হইয়াছে যে, তাহাদের 
নায় সকলেরই এইরূপ কর্ম করাই কর্তব্য (উদ্যো, ৪৮, ২১, ২২)। 
নারায়ণীয় আখ্যানে তো! ভাগবতধর্ম্ের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, 
*প্রবৃর্তিলক্ষগশ্চেৰ ধন্মো নারায়ণাত্মকঃ” ( মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১ )-_ অর্থাৎ 
নারায়ণীয় কিংবা ভাগবত ধর্ম প্রবৃত্তিমূলক বা কর্দ্মূলক । নারায়ণীর কিংবা মূল 
ভাগবতধন্মের যে নিক্ষাম প্রবৃত্তিতত্ব তাহারই নাম “নৈক্ষন্ম্য,, এবং ইহাই মুল 
ভাগবতধর্থের মুখ্য তব । কিন্ত ভাগবত পুরাণে দেখা যায় যে, পরে কালাস্তরে 
এই তত্ত্ব মন্দীভূত হইতে লাগিলে এই ধন্ৰে বৈরাগামূলক বাস্থুদে বতক্তিকে 
শেষ মান! যাইতে লাগিল। নারদপঞ্চরাত্রে তে। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধন্মে 
মন্ত্রতস্ত্রের ও সমাবেশ করা হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত এই ধর্মের মূল স্বরূপ 
নহে, উহা ভাগবত হইতেই স্পইই প্রকাশ পায় । যেখানে নারায়ণীয় কিংবা 
সাত্বত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সাত্বত ধৰ্ম্ম 
কিংব! নারায়ণ খষির ধৰ্ম্ম (অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম ) “নৈষম্ম্যলক্ষণ* বলিয়! ভাগবতেই 
উক্ত হইয়াছে (ভাগ. ১ ৩,৮ ও ১১, ৪. ৬)। এবং পরে ইহাও উক্ত 
হইয়াছে যে, এই নৈষ্ষন্ম্য-ধর্ম্মে ভক্তির যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, 
ভক্তিপ্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত করা আবশ্যক হইল (ভাগ. ১. ৫. ১২)। 
ইহা হইতে নির্ব্বিবাদ সিদ্ধ হয় যে, মূল তাগবতধর্দ নৈষ্র্য প্রধান অর্থাৎ 
নিষ্কামকর্ম্ম প্রধান ছিল, 'কিন্ত পরে' কালাস্তরে তাহার স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া 
তক্তিপ্রধান হুইয়া দাড়ায়, গীআরহস্যে এইরূপ এতিহাসিক প্রশ্নসমুহের বিচার 
পূর্বেই করা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য মিল-রক্ষাকারী মূল 
ভাগৰতখৰ্শ্ম ও আাঅনব্যবস্থারূপ স্মার্তমার্গের ভেদ কি; কেবল নঙ্গ্যাসপ্রধান 


ভাগ ৪--ভাগবত ধর্দ্দের উদয় ও গীতা । ৫৬৩ 


দৈন 'ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে ভাগবতধর্ণ্বের কৰ্ম্মযোগ পিছাইরা পড়িয়া উহা 
ভিন্ন স্বক্ধপ অর্থাৎ বেরাগ্যবুক্ত তক্তির স্বরূপই কিরূপে প্রাপ্ত হইল) এবং 
বোদ্ধধর্খের হাসের পর যে বৈদিক সম্প্রদার প্রবর্তিত হইয়াছিল তন্মধ্যে 
কোন কোন সম্প্রদায় তো শেষে ভগবদ্গীতাকেই সন্্যাসপ্রধান, আবার 
কোন সম্প্রদায় কেবল ভক্তিপ্রধান এবং কতকগুলি বিশিষ্টান্বৈত-মূলক' স্বরূপ 
কিরূপে দিয়াছিল। 

উপরি-প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হইতে জান! যাইবে যে, বৈদিক ধর্মের সনাতন 
প্রবাহে ভাগবতধন্মের কবে আবির্ভাব হইল, এবং প্রথমে উহ! প্রবৃত্তি প্রধান 
বা কর্মপ্রধান হইলেও পরে তাহাতে তক্রিপ্রধান এবং শেষে রামানুজাচার্যের 
কালে বিশিষ্টাছৈত হ্বব্ূপ কিরুপে আসিল। ভাগবতধর্ম্ের এই. বিভিন্ন 
স্বরূপের মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ নিচ্কামকম্ম প্রধান ধে স্বরূপ তাহাই 
গীতাধর্বের স্বরূপ । এক্ষণে এই প্রকার মূল-গীতার কালসন্বন্দে ফি অমুমান 
করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি । শকুষ্ ও ভারতীর যুদ্ধের 
কাল একই অর্থাৎ খুষ্টপুর্বব প্রায় ১৪** অন্দ হইলেও নুলগীতা ও মূলভারত =- 
ভাগবতধর্ন্মের এই ছুই প্রধান গ্রও ষে সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল এনপ 
বলিতে পারা যায় না । কোন ধশ্মপস্থা বাহির হইলে তখনই তৎসন্বন্ধীর গ্রন্থ 
প্রস্তুত হয় না। ভারত ও গীতা সম্বন্ধেও এই নায়ই প্রযুক্ত হইতে পারে। 
বর্তমান মহাভারতের আরস্তে আছে বে, ভারতীয় যুদ্ধ হুইপ গেলে যখন 
পাগুবদিগের পৌন্র জনমেজয় সর্পনত্র করিতেছিলেন, তখন সেখানে বৈশম্পায়ন 
তাহার নিকট গীতা-সহিত ভারত সর্বপ্রথম বিবৃত করেন; এবং পরে যখন 
তাহাই সৌতি শৌনককে শোনান, তখন হইতেই ভারত 5লিত হয়। 
সৌতি প্রভৃতি পৌরাণিকপ্রিগের মুখ হইতে বাহির হইয়া পরে ভারতের কাবা- 
গ্রন্থের স্থায়ী স্বরূপ লাভ করিতে মধ্যে কতকট! সনয় যে অতিবাহত 'হইয়! 
থাকিবে, ভাহ! স্পষ্টই দেশ৷ যায়। কিন্তু সে কতটা সমর ভাহা নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার এখন কোন উপায় নাই । এই অবস্থার যদি স্বীকার করা 
যায় যে, ভারতীয় যুদ্ধের পর প্রায় পাচশো বৎসরের ভিতরেই আর্য মহা: 
কাব্যান্মক মুল ভারত রচিত হইয়া থাকিবে, এরূপ মনে করিতে বিশেষ 
সাহসের দরকার হইবে না। কারণ, বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর ইহা 
অপেক্ষাও শীস্ব প্রস্তুত হইয়াছে । এখন আধ মহাকাব্যে নায়কের শু) পরা- 
ক্রমেরই বর্ণনা করিলে চলে না; কিন্ত তাহাতে ইহাও দ্েখাইতে হয় যে, 
নায়ক যাহা কিছু করেন তাহা উচিত বা অনুচিত) অধিক রি, নারঝেঃ 
কার্ষ্যর দোষ গুণ বিঢার কষা যে আর্ধ মহাকাব্যের এক মুখ্য অংশ-- তাহ 
সংস্কত- ব্যতীত অন্য সাহিত্যের এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জীন। যয 
অবর্ীচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, নায়কের কাধ্যের সমর্থন শু 


৫৬৪ গীতারহ্স্য অখবা কর্শ্মযোগ-পরিশিষ্ট 


নীতিশাস্বের ভিত্তিতেই করিতে হইবে। কিন্তু প্রাচীনকালে, ধৰ্ম্ম ও নীতির 
মধ্যে পৃথক্‌ ভেদ মানা যাইত না, অতএব ধর্ম্বনৃষ্টি ব্যতীত উক্ত সমর্থনের অন্য 
মাগ ছিল না। আবার, ভারতের নায়কদিগেয্ গ্রাহ্য কিংবা তাহাদের 
প্রবর্তিত যে ভাগবত ধৰ্ম্ম, তাহারই প্রমাণমূলে তাহাদের কাধ্যের সমর্থন 
করাও আবশ্যক ছিল। তাহা ছাড়া, আক্গও এক কারণ এই যে, ভাগবত ধর্ম 
ব্যতীত তৎকালে প্রচলিত অন্য বৈদিক ধর্খাপদ্থা ন্যুনাধিক পরিমাণে কিংহ! 
সব্ধাংশে নিবৃত্তিমূলক ছিল, তাই তথঘস্তর্গত ধন্মতত্বের প্রমাণে ভারতের 
নারকদিগের পরাক্রমের পূর্ণরূপে সমর্থন করা সম্ভব ছিল না। অতএব 
নহাকাব্যাত্মক মূল ভারতেই কর্ম্মযোগমূলক ভাগবতধন্ম্ের নিরূপণ কর! আবশ্যক 
ছিল । ইাই মূলগীত। ; এবং ভাগবতধন্মের মুল স্বর্ূপের সোপপত্তিক প্রতিপাদন 
করিবার সর্বপ্রথম গ্রন্থ না হইলেও ইহা আদিগ্রস্থদিগের মধ্যে নিশ্চয়ই অন্যতর 
এব” ইহার কাল খুষটপুর্ব প্রায় ৯*০ বৎসর হইবে, এই একট! স্থূল অঙ্থমান 
কারতে কোন্‌ বাধা নাই। গীতা এইরূপে ভাগবতধর্খমূলক প্রথম গ্রন্থ না 
কইলো ও উহা মুখা গ্রন্থসমুহের মধ্যে নিশ্চরই একটা; তাই উহাতে প্রতিপাদিত 
নিক্ষান কর্্মযোগ তৎকালে প্রচলিত অন্য যর্ম্মপন্থার সহিত-_অর্থাৎ কম্মকাণ্ডের 
সহিত, ওপনিবন্দক জ্ঞানের সহিত, সাংখোর সহিত, চিন্তনিব্রোধরূপ যোগের 
সহিত এবং ভক্তির সহিত-_বিরুব্ধ, ইহা দেখান আবশ্যক হ্ইয়াছিল। 
অধিক কি, ইহাই এই গ্রন্থের যুৰ্য প্রচ্লোজন বলিলেও চলে। বেদান্ত ও 
মীমাংসাশাস্ত্র পরে রচিত হওয়াল্প মুল গীতার উ্থাদেয় প্রতিপাদন আমিতে 
পারে না? এবং এই কারণেই গীতার বেদান্ত পরে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
কেহ কেহ এইরূপ সংশয় করিম! খাকেন। কিস্তু পদ্ধতিবন্ধ বেদান্ত ও মীমাংসা- 
শান পরে রচিভ হইলেও উহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় যে খুবই প্রাচীন তাহা 
ন্ডিলন্দেহ-_এবং এই বিবয়ে আমি উপরে বলিয়াছি। তাই এই বিষয় মূল 
গীতায় আসিলে কালদৃষ্টিতে কোন প্রত্যবায় হয় না। তথাপি মূল-তারত 
যখন মহাভায়তে পরিণত হইল তখন মূলগীতায় একেবারেই কোন বদল হয় 
নাই এ কথাও আমি বলি না। বে কোন ধশ্মপন্থা ধর না কেন, তাহার ইতি- 
হাসে তে৷ ইহাই দেখ! ষায় যে, তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে মততেদ হুইয়া অনেক 
উপপন্থা বাহির হয়। ভাগবত ধৰ্ম্ম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । নারায়ণীয় 
উপাখ্যানে এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ( মতা, শাং. ৩৪৮. €৭) যে, কোন 
কোন লোক তাগবতধর্ম্কে চতুবৃযহ অর্থাৎ বাহ্ুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্াক্ ও অনি- 
রুদ্ধ এই প্রকার চারি বাহের ; .আবার কেহ কেহু ত্রিব্যহ, দ্বিব্হ বা একব্যহই 
মনে করিয়া থাকেন।, পরে এই প্রকার আরও অনেক মততেদ উপস্থিত 
হইব! থান্ধিবে। সেইরূপ, ওপনিষদিক সাংখ্যজ্ঞানেরও বৃদ্ধি হইতেই 
চপ্িয়াঙ্ছিল । তাই মূলগীতাগ্ম যাহা কিছু বিভিন্নতা আছে, তাহা দূর হইয়! 


ভাঁগ ৪-_-ত'গবত ধন্দের উদয় ও গীতা । ৬৫ 


বৃদ্ধিশীল জড়ত্রক্ষাগু-জ্ঞানের সহিত ভাগবতধর্শ্মের সম্পূর্ণ মিল হুইয়! যায়, এই” 
বিষয়ে সতর্কতা অবলর্থন কর! অস্বাভাবিক কিংবা মূল গীতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ 
ছিল না। সেইজন্যই বর্তমান গীতার ব্রদ্ষহ্থত্রের উল্লেখ আপিয়াছে ইহা পূর্কে 
প্গীতা ও ব্রন্ধস্ত্র” শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শিত হহ্য়াছে। ইহা ব্যতীত এই 
প্রকার অন্য পরিবর্তনও মূল গীতায় হহয়া থাকিবে। কিন্ত মূল গীতাগ্রন্থে এই 
প্রকার পরিবর্তন হওয়াও সম্ভব ছিল না। বন্রমানে গীতার যে প্রামীণিকত! আছে 
তাহা হইতে মনে হয় না যে, উহ! এ বর্তমান মহাভারতের পরে প্রাপ্ত হইয়াছে । 
ব্ৰহ্মস্থুত্রে “স্বৃতি” শব্দে -গীতাকে প্রমাণ ধরা হইয়াছে ইহা উপরে উক্ত হইয়াছে । 
মূল-তারতত মহ্হাতারত হইবার সময় যদি মুল-গীতাতেও অনেক পরিবর্তন হইয়া 
থাকিত, তাহা! হইলে এষ প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসনদেহ কোন বাধা আসিতই । কিন্তু 
তাহা না হইয়া! গীতাগ্রন্থের প্রামাপা আর ৪ বর্থিত $ইরাছে । তাই এই অনুনানহ 
করিতে হয় যে, মূল-পীতায় যে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছল তাহা ৰড় রকমের 
নহে, কিন্তু মুল গ্রন্থের অর্থ যাহাতে পর্িস্ফুট ভয় এহ প্রকারের হইয়া থাকিবে। 
বিভিন্ন পুরাণে বর্তমান ভগবদ্গীভার ধরবে যে অনেক গীত! বিবৃত হইস্বাছে 
তাহ! হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় বে, উক্ত প্রকারে মূল গীতা যে স্বরূপ 
একবার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাই আজ পর্য্যন্ত বজ্জায় আছে--ভহার পরে উহাতে 
কোনই পক্রিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই । কারণ, এই সমন্ত পুরাণের মধ্যে অতি 
প্রাচীন পুক্সণের কম্মেক শতাব্দী*পূ্বেই বর্তমান গীতা যদি সম্পূর্ণ প্রমাণভূত 
( সুতরাং অপরিবর্তনীয় ) না হইরা থাকিত তবে সেই নমুনাদৃষ্টে অন্য গীতা 
বিবৃত করিবার কল্পনাও মনে আসা সম্ভব ছিল না। সেইরূপ আবার, গীতানর 
বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টীকাকারের একই গীতার শব্দসমূহকে টানাবোনা করিয়া, 
গীতাৰ্থ নিজ নিজ সপ্প্রদায়েরই অঙুকূল দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও 
কোন কারণ থাকিত না । বর্তমান গীতার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী 
দেখিস্সা কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন ধে, বর্তমান মহাভারতের অন্তর্গত গীতা- 
তেও পরে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্তন হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই বিরোধ 
বাস্তবিক নহে; ধর্শপ্রতিপাদক পূর্বাপর বৈদিক পদ্ধতির স্বরূপটি ঠিক লক্ষ্য ন! 
করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! আমি প্রথমেই বলিয়। দিয়াছি। সারকথা, 

উপধুর্ক্ত বিচার আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক 
ধর্মাঙ্গের সমহয় করিয়! প্রবৃত্তিমার্গের বিশেষ সমর্থক ভাগবতধন্দমের আবিভভাবের 
প্রায় পাচশে! বৎসর পরে, ( অর্থাৎ খুষ্টপূব প্রায় ৯০০ বৎসর ) এ মুন্ধ ভাগবত- 
ধর্মেরই 'গ্রতিপার্দক স্লভারত ও মূলগীতা রচিত “হয়ঃ এবং ভারতের 
মহাভারত হইবার গময় এই মূল গীতায় তদর্থপোষক কিছু সংস্কার সাধিত হইলেও 
উহার প্রন্কৃতশ্বরূপ তখনও কিছুমাত্র পরিবন্তিত হয় নাই ; এবং বর্তমান মহা- 
ভারতে গীতা সংযোজিত হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে কোন নূতন 


৫৬৬ গাঁতারহস্য অথবা কন্দ্মরঘোগ-পরিশিষ্ট | 


পরিবর্তন হয় নাই-_এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। মূল পীঁতা এবং মূল ভারতের 
স্বরূপ ও কালসন্বন্বীয় এই নির্ণয় স্বভাবত মোটামুটিভাবে ও আন্দাজে করা৷ 
হইরাছে। করুণ এ সময়ে উহার জনা কোন বিশ্বে উপার আমাদের উপলব্ধ 
হয় নাই। কিন্তু বর্তমান মহাতারত এবং বর্তমান গীতার কথা সেরূপ নহে; 
কারণ ইহাদের কাল্নির্ণর করিবার অনেক উপায় আছে। তাই এই বিষয়ের 
আলোচনা পরবর্তী ভাগে স্বতন্ত্ররপে করিয়াছি । এখানে পাঠকগণের মনে 
রাখিতে হইবে যে, বর্তমান গীত! ও বর্তমান মহাভারত এই ঢহটা সেই গ্রন্থহী, 
যাহার মুলম্বপ্পপে কালাস্তরে পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এক্ষণে গীতা ও মহা- 
তারতের আকারে আমর যাহা পাইয়াছি; এগুলি তৎপূৰ্নের মূল গ্রন্থ নহে। 


ভাগ «-বর্তঘান গীতার কাল। ' 


ইহ! আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্গীতা ভাগবতধন্মের প্রধান গ্রন্থ, এবং 
এই ভাগবতধর্ম্ম খৃঃের প্রায় ১৪০০ বংসর পুর্বে প্রান্বভূতি হয়; এবং ইহাও 
মোটামুন্টভাবে নিন্বারিত হইয়াছে যে, করেক শতাব্দী পরে মূল গীতা বাহির 
হইয়া থাকিবে । উহার এবং হঁহা বলিরাছি বে, মুল ভাগবতধন্ম নিফামপ্রধান 
হইলেও পরে ভক্ষিপ্রধান-স্বক্ূপ হইয়া শেষে উহাতে বিশিই্টান্বৈতৈর ও সমাবেশ 
হইয়াছে । মূল সী৩1 এবং মূল ভাগবততধশ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য 
বিবরণ অন্ততঃ বর্তমান কালে তে পাওয়া যাঁর না) এবং এই পঞ্গাই পঞ্চাশ 
ৰংসর পুর্বে বর্তণান মহাভারত ও বর্তনান গীতার ছিল। কিন্তু ডাঃ 
ভাগুারকর, ৮ কাশীনাগপস্ত তৈল” ৬ শঙ্কু বালস্বষ্ণ দীক্ষিত এবং রাওবাহাছুর 
চিন্তামণি ব্রা বৈদা প্রভৃতি বিদ্বান ব্ক্তিগণের উদ্যোগে বর্তমান মহাভারতের 
এবং বর্তমান গীতার কালনিণয় সম্বন্ধে অনেক উপকরণ পাওয়া গিকাছে ; এবং 
সম্প্রতি, আর ৪ হুই একট। প্রমাণ ভত্রান্থক গুরুনাথ কালে প্রদর্শন করিঙ্গাছেন । 
এই সমশ্ত একত্র করি, এবং আদার ধারণা অন্সারে তাহার মধ্য আরও 
যাহা কিছু দিবার আছে তাহা ৪ সন্নিবিষ্ট করিয়া পিশিষ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে 
লিখিয়াছি। এই পরিশিষ্ট প্রকরণের আরস্তেই ইহা আনি প্রমাণসহ দেখাইয়াছি 
যে, বর্তমান মহা ডারত ও বর্তমান গীতা, এই ঢই গ্রন্থ এক হাতেরই রচনা । 
এই ছুই গ্ৰন্থ একই ভাতের সুতরাং একই কালের বলিয়া স্বীকার করিলে, 
মহাভারতের কাল হইতে গীতার কালও সহজেই নির্ণর্র হয়। তাই, এই 
ভাগে প্রথমে বর্তমান. মহাভারতের কাল-স্থির করিবার জন্য “যে প্রমাণ 
অত্যন্ত প্রধান ঘপির! স্বীকৃত হয়,, তাহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর 
ত্বতন্্রূপে বর্তমান গীতার“কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে । 
উন্দেশ্য এই বে, নহাভারতের কালনির্ণন্ন করিবার প্রমাণগুলি কেহ সন্দেহমূলক 
মনে করিলেও তজ্ঞন্য গীতার কালনির্ণয়ে বাধা কোন হইবে ন। 


ভাগ ৫-বর্তমাঁন গীতার কাঁল। ৫৬৭ 


মহাঁভারত-কাত্লনির্ণন-_-মহাভারত-গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং মহা- 
ভারতেই লিখিত হইয়াছে যে, উহ! লক্ষ প্লোকাম্মক । কিন্তু বাওবাহাছুর বৈদ্য 
মহাভারতের স্বকীর টীকাম্মক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে দেখাইস্াছেন যে, 
এক্ষণে মহাভারতের বে গ্রন্থ পাওনা যান তাভাতে এত লক্ষ শ্লোক. অপেক্ষ! কিছু 
কমিবেশী হইয়া পড়িয়াছে, এনং উহার নধো ভর্রিবতশের শোক সনাবেশ করিলে ও 
লক্ষ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয় ন!। * তথাপি ভারত মহা চারে পরিণত হবার পর ষে 
বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহ! অনেকটা বর্তমান নহাভারতেরই সদ্বশ হইবে 
এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাত । এই লভাভালত র নিরুক্ত ও 
মন্তসংহিতার উল্লেখ এবং ভগব্দ্গীতাতে আবার ভন্গস্থতের ও উল্লেখ আছে, 
ইহা উপরে বলিয়াছি। এক্ষণে ইহ! ব্যতীত মহাভারতের কাল'নিণয্নার্থ বে 
প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা এই বপ-- 

(১) আঠারো পৰ্দের এই গ্রন্থ এবং ভরিবংশ, এই ঢুই সম্বং ৫৩৫ ও 
৬৩৫ অন্দের ভিতর জাবা ও বালীব্ীপে ছিল, এবং তত্রত্য প্রাচীন “কবি” 
নামক ভাষার তাহার ভাৰান্তর হইরাহিল; এই ভাষান্তরের আনি, বিরাট, 
উদ্যোগ, ভীম্ম, আশ্রমবাসী, মুষল, প্রস্থানিক ও স্বগারোহণ এই আট পর্ব 
বালীদ্বাপে এক্ষণে পাওর গিনাছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটা! ছাপাও 
হুইরাছে। কিন্ত ভাষান্টৰ “কবিশভাবাতে হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে 
মহাভারতের মূল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধো উদেযোগপব্ধের 
শ্লোক আমি মিলাইয়া! দেখিয়াছি । এ সমস্ত শ্লোক বর্তমান মহাভারতের. 
কলিকাতা-সংঙ্গরণের উদ্যোগ পর্বের অধ্যায়ে-বধ্যে মধো ক্রমশঃ পাওয়া 
বার । ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ গ্লোকা ক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পুর্ব 
প্রায় দুই শত বৎসৱ পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাইত । কারণ তাহ! 
ন! হইলে উহ! জাব! ও বালীদ্ধীপে লইয়। যাইবার কোন কারণ ছিল না। 
তিব্বতীয় ভাষাতেও মহাভারতের এক ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু ইহ! উহার 
পরবর্তী । 1 

‘ (২) চেদি-সন্বৎ ১৯৭ অর্থাৎ বিক্রলী ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের 
সময়ের এক শিলালিপি সম্প্রতি পাও গিয়াছে । তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ 
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তারতসন্বন্বীর যে টীকাত্মক পুস্তকের আমি কোন কোন স্থলে উনেখ করিয়াছি, তাহ 
এই পুস্তক । 

+ জাবাদীপের মহাভাবতসন্বন্ধীয় বৃত্তান্ত The modern 7, July 1914 
PP. 32. 28-র মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখ; এবং তিব্বতী ভাষায় মহাভারত সম্বন্ধীয় 
$লেখ Rockhill’s Life of the Budha, Pp, 223 notc-এ আছে। 


৫৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্মবেগ-পরিশিষ্ট | 


আছে যে, মহাভারত গ্রন্থে তৎকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল ; এবং ইহা হইতে 
দেখা বার যে, বিক্ৰমী ৫*২ সম্বতের প্রায় ছুই শত বৎসর পুব্বে উহার অস্তিত্ব ' 
নিশ্চয়ই ছিল। *. 

(৩) বর্তমানে ভাস কবির ঘে নাটক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
অধিকাংশ মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত । সুতরাং সেই সময়ে 
মহাভারত পাওয়া যাইত এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বলিয়া! মনে করিত, 
ইহা সুস্পষ্ট । ভান করির বালগরিত নাটকে শ্রীকুষ্ণের বাল্যকণ! ও গোপী- 
দিগের উল্লেখ আছে। তাই, বলিতে হয় যে, হরিবংশও তখন পাওয়া যাইত । 
ভাস কবি বে কালিদাসের পূর্ববর্তী তাহ! নির্বিবাদ। ভাস কবির নাটক-. 
সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতিশাস্ত্রী স্বপ্নবানবদন্তা নামক নাটকের প্রস্তাবনায় 
লিখিয়াছেন যে, ভাস চাণক্যেরও পুরে আবিভূতি হইয়াছিলেন; কারণ, 
ভাস কবির নাটকের এক শ্লোক চাণকোর অর্থশান্ত্রে পাওয়া যাম, এবং 
উহাতে বলা হইয়াছে যে, তাহ! অন্য কাহার9। কিন্ত এই কাল সন্দিগ্ধ 
মনে করিলেও ভাস কবিকে বে শুটান্দের দ্বিতীর কিংবা তৃতীয় শঙান্দীর অধিক 
আধুনিক বলির! মান। যাইতে পারে না, তাহা আমার মতে নির্বিবাদ। 

(৪) অশ্বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালিবাহন শকের আরন্তে 
আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থের সাহায্যে স্থির হইয়াছে। এই 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও পসৌন্দরানন্দ নামক ছুই বৌদ্ধধর্মীর় সংস্কৃত মহাকাৰ্য 
ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হইর। প্রকাশিত হইয্বাছে। এই দুয়েতেও 
ভারতীয় কথার উল্লেখ আছে । তাছাড়া বক্তশ্থঢিকোপনিবদের উপর ব্যাখ্যানক্ধপ 
অশ্বঘঘোষের আর এক গ্রন্থ আছে; কিংবা বলিতে হয় যে, এই বজ্ঞস্ুচি 
উপনিন্ৎ তীভারই রচিত। প্রো বেবর এই গ্রন্থ ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জন্ণীতে 
প্রকাশিত করিযাছিলেন। তাহাতে হরিব*শের অন্তর্গত শ্রাদ্ধানাহাজ্ব্যের মধ্যে 
“সপুব্যাধা দশার্ণেবু” (হরি. ২৪. ২০ ও ২১) হত্যাদি শ্লোক এবং স্বয়ং 
মহীভাবতবুও অন্য কতক গুলি শ্লোক (যধা--মভা, শা. ২৬১. ১৭) সন্নিবিষ্ট 
হইরাছে। ইহ! হইতে দেখা বার যে, শকারস্তের পূর্বে হরিবংশসমেত বর্তমান 
লক্ষপ্নেকাত্মক মহাভারত প্রস্লিত ছিল। 

(৫) আহলারন গৃহ্যস্থত্রে (৩. ৪. ৪) ভারত এবং মহাভারতের পৃথক 
পৃথরু উল্লেখ আছে; এবং বোধায়ন ধর্দহ্ত্রের এক স্থানে (২. ২. ২৬) 
মহাভারতের, অন্তর্গভ যযাতি উপাধ্যানের এক শ্লোক পাওয়া প্ৰায় ( মতা, 


* * এই শিলালিপি [Inscriptionum Indicarum নামক পুস্তকের তৃতীয় 


থণ্ডে পৃ. ১০৪-তে সমগ্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রে ( পৃ. ১:৮ ) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। | 


ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল। ৫৬৯ 


আঁ. ৭৮. ১৯)। কিন্তুকেবল এই একটা ক্লেটকের ভিত্তিতে বৌধায়নের পূর্বে 
ঈহাভারত ছিল এই অনুমান দৃঢ় হয় না, এই কথ। বুহদর সাহেব বলেন। * 
কিন্ত এই সন্দেহ ঠিক নহে; কারণ, বৌধায়নের গ্ৃহস্ত্রে বিষ্ণুসহঅ্রনামের 
পঃ উল্লেখ আছে ( বৌ. গৃ. শে. ১, ২২. ৮), এবং পরে এই স্ুত্রেই (২, ২২, 
৯) গীতার *পত্রং পুপং ফলং তোকং* গ্লোকও (গী. ৯. ২৬) পাওয়া 
ধার । বৌধারনস্থত্রের এই উল্লেখ সর্বপ্রথম ৮ত্র্ম্বক গুরুনাথকালে প্রকাশ 
কফরেন।1 এই সকল উল্লেখ হইতে বলিতে হয় বে, বুহুলর সাহেবের সঙ্গেহট! 
নিৰ্ম্মল, এবং আশ্বলায়ন ৫ যৌধায়ন উভয়েই মহাভারতের সহিতি পরিচিত 
ছিলেন। বোৌধারন খৃষ্টের প্রায় ৪*০ বংসর পুর্বে আবিভূতি হইরা থাকিবেন, 
বুহলরই তাহ! অনা প্রমাণাদি হইতে নির্ধারিত করিয়াছেন । 

(৬) স্বয়ং মহাতারতে যেখানে বিষ্ণুঅবতারের বর্ণনা আছে, সেখানে 
বুদ্ধের নাম পর্ধ্ন্ত নাই ; এবং নারায়ণীয় উপাখ্যানে (মতা, শাং ৩৩৯, ১০* ) 
যেখানে দশ অবভারের নাম আছে লেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরি! 
এবং কৃষ্ণের পরই একেবারে কন্ষির উল্লেখ করিয়া! দশসংখ্য। পুর্ণ কর! 
হইয়াছে । কিন্তু বনপর্ফে কলিষুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা করিবার সময় 
হল! হইয়াছে বে, “এডুকচিহা৷ পৃথিবী ন্‌ নেবগৃহতূষিতা* অর্থাৎ পৃথিবীতে 
দেবালরের বদলে এডুক হইবে (মহা, বন. ১৬০ ৩৮ )। এডুক অর্থে বুদ্ধের 
কেশ দীত প্রতৃতি কোন স্বারক বস্তুকে জমীর ভিতরে পুতিয়া তাহার উপর 
যে স্তম্ভ, মিনার বা ইমারৎ নির্মিত হয়, তাছাই; এখন ইহাকে “ডাগোবা” 
বল৷ হয়। ডাগোবা শব্দ সংস্কৃত 'ধাভুগর্ত ( =পালী ডাগব ) শব্দের 
অপত্রংশ, এবং ‘ধাতু’ অর্থে ভিতরে রাখা স্মারক বস্তা’ । সিংহল ও ব্রহ্মদেশের 
স্থানে স্থানে এই ভাগোৰ। পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, বুঙ্গ আবিভূভ 
হইবার পরে-_কিস্তু তাহার অবতার মধ্যে পত্রিগণিত হইবার পূর্বেই 
মহাভারত রচিত হইয়া থাঞ্চিবে। মহাভারতে, “বুদ্ধ” ও ‘প্রতিবুদ্ধ’ শব্দ অনেক 
স্থানে পাওয়। যায় ( শাং. ১৯৪, ৫৮ ) ৩০৭. ৪৭ ) ৩৪৩. ৫২)। কিন্ত এখানে 
জ্ঞানী, জ্ঞানবান অথবা স্থিত প্র্ত ব্যক্কি__এই অর্থই এ সকল শব্দের অভিপ্রেত । 
বৌদ্ধধর্ম হইতে এ শব গৃহীত হুইদ্জাছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এরূপ মনে ' 
করিবার বলবৎ কারণও আছে যে, বৌদ্ধেরাই এই শবদ বৈদিক ধর্ম হইতে 
গ্রহণ করিস খাকিবে। 


‘ * 558 Sacred Books of the East Series, Vol. XIV. Intro, 


p- 2011. 
{+ ৮জ্যনথক গুরুর্গাখ- কালের সম্পূর্ণ প্রবন্ধ The Veaic Magazine and 


Gurukula Samachar, Vol. VIS Nos 6, 7. pp. 528-53%8S 
পরৰালিত হইয়াছে। লেখকের নান দেও! হইয়াছে প্রোঃ কাল; উহ ভুল). 
দহ 


৫৭৪ গীভারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট |: 


(৭) মহাভারতে নক্ষত্রগণনা অশ্বিনী প্রভৃতি হইতে নহে, কিন্ত কৃত্তিক 
আদি হইতে হইয়াছে (মভা. অনু, ৬৪ ও ৮৯ ), এবং মেঘ-বুধভাদি রাশির 
কোথাও উল্লেখ নাই-_এই কথাটি কালনির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
কারণ, ইহা! হইতে সহজেই অনুমান করা! যায় যে, গ্রীক লোকদিগের সহবাসে, 

মেষ-বৃষভাদি রাশি ভারতবর্ষে আসিবার পুর্বে অর্থাৎ অলেক্জাগুরের পূর্বেই 
মহাডারত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু ইহ! অপেক্ষাণ্ড প্রয়োজনীয় কথা 
হইতেছে- শ্রবণ আদি নক্ষত্রগণনার কথা । অনুগীতায় ( মভ1, অশ্ব, ৪৪, ২ ও 
আদি. ৭১, ৩৪) উক্ত হুইয়াছে যে, বিশ্বাশিত্র শ্রবণাদি নক্ষত্রগণন1! সু 
করেন ১ এবং টীকাকার উহান্প এই অর্থ করিয়াছেন যে, তখন শ্রবণ! নক্ষত্র 
হইতে উত্তরারণের সুরু হইত-_-ইহ! ব্যতীত অন্য অর্থও ঠিকৃ হয়ন|। 
বেদাঙ্গগ্যোতিষের কালে উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠ1! নক্ষত্র হইতে হইত। 
ধনিষ্ঠায় উত্তর়ায়ণ হইবার কাল জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অনুসারে শকফের পূর্বের 
প্রায় ১৫** বৎসর আসে; এবং জ্যোতির্গণিত'পদ্ধতি অন্গসাত্সে উত্ত- 
রায়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাতে হুটিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। এই হিসাবে, 
শ্রণারস্তে উত্তরায়ণ হইবার কাল শকের পুর্বে প্রায় ৫০* বৎসর হয়। 
সার কথা, গণিতের দ্বার দেখাইতে পার! যায় যে, শকের প্রায় ৫** বৎসর 
পর্বে বর্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে । ৮ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত 
স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতি:শাস্ত্রে এই অনুণানই করিয়াছেন (ভা. জ্যো. 
পৃ, ৮৭-৯০. ১১১ ও ১৪৭ দেখ)। এই প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, এই 
কারণে বর্তমান মহাভারতের কাল শকপুর্ব ৫** বৎসরের অধিক পিছাইর! 
লইতেই পারা যায় না। 

(৮) রাও বাহাছর বৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টাকাত্মবক ইংরাজী পুস্তকে 
দেখাইয়াছেন যে, চন্দগুধের দরবারে ( খৃঃ পুঃ প্রায় ৩২ বৎসর ) অবস্থিত 
মেগন্থনীস নামক গ্রীক দুতের নিকট মহাভারতের, কথ! বিদিত ছিল। মেগ- 
স্থনীসের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়। যায় ন|, কিন্ত তাহ! হইতে অন্য ব্যক্তি কর্তৃক 
উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়! প্রথমে জর্দাণ ভাবায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাকরিগুল 
ভাহারই ইংরাজী ভাবান্তর করিক্বাছেন। এই পুস্তকে ( পৃঃ ২০০-২*৫ ) উক্ত 
হইয়াছে বে, উহাতে বর্ণিত হেরল্লীই শ্রীকৃষ্ণ এবং মেগস্থনীসের সময় 
মধুরানিবাসী শৌরসেনী লোকের! তাহার পুঁজ! করি ত। * হেরর্লীজ নিজের 


+ See M’crindle’s Ancient India-~-MHegasthenes and 
Arrian bp, 200 205. মেগৰ্নীসের এই কথ! আজকাল এক গবেষণার দ্বার! 
আশ্চর্ধারাপে দৃঢ় হইযাছে। বোম্বাই সরকারের Archeological Departmentaর 
১৯১৪ বৃষ্টাব্দের Pro&৷৮e53 Report সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে এক শিলালিপি 
আছে, উহ! গোয়ালিয়র-রাজ্যর ভিল্‌সা সহরের নিকট বেসনগয় গ্রামে. খাত্ববাবা বলিয়। এক 


ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল । €৭১ 


আদিপুরুষ ডায়োনিসস্‌ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও তাহাতে লিখিত্ত 
আছে। মহাভারতে ও ( মভা, অনু, ১৪৭. ২৫-৩৩) এইরূপ বর্ণনা আছে বে 
প্রীকৃঞ্চ দক্ষপ্রপাপতি হইতে পঞ্চদশ পুরুষ । এবং মেগস্থনীল কর্ণপ্রাবরণ, এক- 
পাদ, ললাটাক্ষ প্রস্তুতি অদ্ভুত লোকদিগের কথা (পৃঃ ৭৪), এবং ভূগর্ভ হইতে 
সোনা বাহির করিবার পিপীণিকার কথ! যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও 
মহাভারতেই পাওয়া যায় (সভা. ৫১ ও ৫২)। এই কথা এবং অন্য কথা 
হইতে স্পষ্ট দেখা যায় বে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ নহে, শীক্বঞ্চচরিত্র ও শ্রীকৃষ্ণের 
পুজা ও মেগস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল। 

উপরি প্রদত্ত প্রমাণগুলি পরম্পরদাপেক্ষ নহে, স্বতস্্র--এই কথ! মনে রাখিলে 
শকপুর্বব প্রায় ৫০০ অবে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহ! নিঃনংশয়রূপে উপলব্ধি 
হয়। ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন প্লোক উহাতে ঢুকাইয়! দিয়! 
থাকিবে কিংব! উহ! হইতে কিছু বাহির করিয়। দিয়াও খাকিবে। কিন্তু উপস্থিত 
সময়ে কোন বিশিষ্ট প্লেকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই, প্রশ্ন তে! সমগ্র গ্রন্থেরই 
সম্বন্ধে ; এবং এই সমগ্র গ্রন্থ শকান্দের অন্ন পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই রচিত হইয়াছে 
ইহা প্রমাণিত । এই প্রকরণের আরম্ভেই আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, গীত। 
সমগ্র মহা ভারত গ্রন্থেরই এক অংশ এবং উহা মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া 
হয় নাই। অতএব মহাভারতের কাল গীতারও কাল ধরিতে হয়। সম্ভবত মূল 
গীত! ইহার পূর্ববর্তী, কারণ. এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি, 
উহার পরম্পরা অনেক প্রাচীনকাল পর্য্যন্ত পিছাইয়া৷ লইয়া যাইতে হয়। কিন্তু 
যাহাই বলন। কেন, ইহ! নির্বিবাদ যে, গীতার কালকে মহাভারতের পরে লইয়া 
যাওয়া! যায় না। কেবল উপরি-উক্ত প্রমাণ অন্ুসারেই এই কথা৷ সিদ্ধ হয় এরূপ 
নহে; এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্ৰ প্রমাণও পাওয়া যায়। সে প্রনাণগুলি কি, এক্ষণে তাহ! 
বলিতেছি। ্‌ 

গীতার কাল নির্ণয় | উপরে যে সকল প্রমাণ বল! হইয়াছে, 

তাহার মধ্যে গীতার নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ কর! হয়নাই। উহাতে গীতার 
কালনির্যর় মহাভারতের কাল ধরিয়াই কর! হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল 
প্রমাণে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দিতেছি । কিন্তু 
তৎপূর্ব্বে ইহা বল! আবশ্যক যে, ৮তৈলং গীতাকে আপন্তম্বের পূর্বের 


টপ শত 


গরুড়ধব স্তন্তের উপর পাওয়া পিযাছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত স্তত্তের সম্মুখে বাহুদেবের 
দেবালয়, হেঙ্গিয়োডোরস্‌ নামক হিন্দুভৃত এক যবন অর্ধাৎ গ্রীক গণড়য়াছিল এবং সেই যষন তত্রস্থ 
ভগতদ্র নানক রাজার দরবারে তক্ষণিলার আ্টিয়াল্কিডস্‌ নামক গ্রীক রাজার দু ছিল। 
খৃষ্টপূর্ব ১৪* বৎসরে অন্টিয়াল্‌কিডন্‌ রাজত্ব করিতেন ইহা তাহার মুদ্রা হইতে এক্ষণে 
শিদ্ধ হইয়াছে। তখন, এই সময়ে বাহদেবতক্তি প্রচলিত ছিল শুধু নহে, কিন্তু যবনও বাঝুদেবের 
মন্দিরনির্মাণে প্রবৃত্ত হউয়াছিল ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। মিরর: শুধু নহে, 
বাহদেবতক্তি পাণিনিরও বিদিত ছিল ইহ। পুব্বেই:বালিয়।ছি। 


৫৭২, গীতারহুস্য অথবা! কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


তর্থাৎ খৃষ্ট অপেক্ষ অন্যান তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন স্থির করিয়াছেন; 
এবং ডাঃ ভাপ্তারকর স্বকীর “বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি পন্থা” 'এই ইংকেজী গ্রন্থে প্রায় 
এই কালই স্বীকার করিয়াছেন । প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নির্পরিত কাল 
ঠিক নহে। তাহার মতে মূল গীতা খটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত এবং খৃষ্টের 
পর বিভীয় শতাব্দীতে ওঁ গীতায় কিছু সংশোধন কর! হুয়। কিন্তু গার্ধের এই 
কথ। বে ঠিক নহে তাহ! সিয়লিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ১ 
(১) গীতার উপর যে টীকা ও ভাষ্য পাওয়া বায় তন্মধ্যে শাঙ্কর তাবাই 
অতাস্ত প্রাচীন । শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎস্থজাতীয় প্রকরণেরও 
তাষ্য লিখিয়াছেন এবং তাহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অনুগীতা, মনু-যৃহস্পতি- 
সংবাদ এবং শুকানুপ্রঙ্গ হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত 
হইয়াছে । ইহ! হইতে প্রকাশ' পায় যে, মহাভারত ও গীত! এই হই গ্রন্থ 
তাহার কালে প্রমাণ বলিয়া মানা হইত। এক সাম্প্রদারিক শ্লোকের 
প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক শ্রীশক্করাচার্যের জন্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী 
সন্বং (৭১০ শকাক) স্থির করিম্াছেন। কিন্তু আমার মতে, এই কাল 
'আয়ও একশত বৎসর পিছাইয়। দেওয়। আবশ্যক | কারণ মহান্থভাৰ 
পন্থার পর্শনপ্রকাশ' নামক গ্রস্থে উক্ত হইয়াছে যে, *যুগ্মপয়োধিয়সাছিতশাকে? 
অর্থাৎ ৬৪২ শকে ( বিক্ৰমী সম্বৎ 1৭৭), জীশঙ্করাচার্য্য গুহাপ্রবেশ করিয়া 
ছিলেন, এবং সেই সময়ে তাহার বয়স ৩২ বৎসর ছিল; অতএব তাহার 
জন্মকাল ৬১* শকাব্দ (সম্বৎ ৭৪৫ ) এইরূপ সিদ্ধ হয়। আমার মতে. এই 
কালই প্রোফেসর পাঠক-নির্ধারিত কাল অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক । কিন্তু 
এই সম্বন্ধে বিস্তার বিচার এখানে করিতে পারা যায় ন।। গীতার শাঙ্করতায্য 
পুর্ঘবন্তী অধিকাংশ টীকাকারদিগের উল্লেখ আছে, এবং উক্ত তাষ্যের আয়ন্তেই 
শ্রশঙ্কয়াচার্য্য বলিয়াছেন যে, এই সফল টীকাকারদিগের মত খণ্ডন করিয়া 
মমি নুতন ভাষ্য পিখিপাছি। অতএব আচাধ্যের জম্মকাল শকাব্দ ৬১*ই ধর, 
কিংবা ৭১*ই ধর, ইহ! তে নির্ধিবাদ যে, এ সময়ের অন্ততঃ ছুই-তিনশত বৎসর 
পুর্ব অর্থাৎ ৪** শকের ফাছাকাছি গীতা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখা 
বাক্‌, ইহারও পুর্বে কিরূপে এবং কতটা বাওয়া বাইতে পারে। 
(২) গীতা কালিদাস ও বাণভষ্রের যে বিদিত ছিল, তাহা «তেজ 
দেখাইগ়াছেন। কালিদাসের য়ঘুবংশে (১০. ৩১) বিষুস্ততিতে *“অনবাপ্ত- 
মবান্তবাং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে’ এই শ্লোক আছে, তাহা গীতার ,”অনবাখ- 


®» See Telang’s Bhagabad Gita 5. B, E. Vol. VIII. Intro, 
pp. 2l aud 34; Dr. Bhandarkar’s Vaishnavism, Shaivism 


a other Sects, P, 18; Dr. Garbe’s Die Bhagavadgila, 
॥ 64%, 


ভাগ ৫-_বর্তমান গীতার কাল । ৫৭৩ 


দবাগ্তবাং* (৩, ২২) এই গ্লোকে পাওয়া যায়; এবং বাঁণভট্রের কাদদ্বরীর 
“মহাতারতমিবানন্তগী ভাকর্ণনানন্দিততরং” এই এক ল্লেধ প্রধান বাক্যে গীতার 
স্পষ্ট উল্লেখ আসিয়াছে । কালিদাস এবং ভারবিরু স্পষ্ট উল্লেখ ৬৯১ সম্বতের 
(শকাব্দ ৫৫৬) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়; এবং এক্ষণে ইহাও নিদ্ধারিত 
হইয়াছে যে, বাণতট্ট ৬৬৩ সম্বতের (৫২৮ শকাবের ) কাছাকাছি হ্যরাজার 
নিকটে ছিলেন। ৬পাওুরং গোবিন্দ শাস্ত্রী পারধী প্বকীয় বাণভট্টসন্বন্ধীয় এক 
মারাঠী প্রবন্ধে ইহার বিচান্ করিয়াছেন। . 

(৩) জাবা দ্বীপে যে মহাভারত এখান হইতে যায় তদস্তধরত তীশ্মপর্ব্ৰো 
এক গীতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রা 
একশো সওরা-শেো শ্লোক অক্ষরশং পাওয়! যায়। কেবল ১২, ১৫, ১৩৬ ও 
১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে নাই । কাজেই একসপ বলাম কোন 
প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গীতার স্বরূপ বর্তমানেরই সদৃশ ছিল। কারণ, 
কবিভাবার ইহা গীতার অনুবাদ এবং তাহাতে যে সংস্কৃত র্লোক পাওয়া যায়, 
তাহা মধ্যে মধ্যে উদ্দাহরণ এবং প্রতীকম্বরূপে গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং 
এঁ পরিমিত গ্লোকই যে সে সময়ে গীতার ছিল এরূপ অনুমান কর! যুক্তিসিদ্ধ 
নহে । ডাঃ নরহর গোপাল সরদেশাই জাব! দ্বীপে যখন গিয়াছিলেন, তখন 
তিনি এই বিষয়ের অন্সন্ধান করিয়াছিলেন। কলিকাঁতার পমডর্ণরিভিউ* 
নামক মাসিকের ১৯১৪ জুলাই সংখ্যায় এবং তৎপূর্বর পুণার “*চিত্রময় জগৎ” 
মাসিকেও উহা! প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, ৪০০৫০০ 
শকাব্দের পূর্ব্বে অন্যান ২০* বৎসর পর্য্যন্ত, মহাভারতের তীশ্মপর্কে গীতা ছিল 
এষং উহার শ্লোক ও এখনকার গীতা-শ্লোকের ক্রমপরম্পর! অনুসারেই ছিল। 

(৪) বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবদ্গীতার ধরণে রচিত্ত 
অন্য যে সকল গীতা দেখা যায় কিংব1 উল্লেখ পাওয়| যায়, তাহাদের বিবরণ 
এই গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহ! হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে 
বে, তখন ভগবদ্গীত! প্রমাণ ও পৃজ্য বলিয়া! বিবেচিত হইত। তাই তাহার উক্ত 
প্রকারে অনুকরণ কর! হইয়াছে, এবং এরূপ না হইলে কেহই তাহার 
অন্থকরণ করিত না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, এই পুরাণসমূহের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগব্দ্গীতা অস্ততঃ হুই-একশে| বৎসর 
কবিক প্রাচীন অবশ্য হইবে। পুরাণকালের প্রারস্ত খৃষ্টীয় ঘিতীয় শতাব্দী 
অপেক্ষ। অধিক আধুনিক বলিয়া মনে কর! যায় না, অতএব গীতার কাল 
অন্যান শকারস্তের অল্প পূর্ববর্তী বলিয়াই স্বীকার করিতে"হয়।  : 

(৫) উপরে বলিরাছি যে, গীতা কালিদাসের*ও বাণের বিদিত ছিল । 
কালিদালের পূর্ববর্তী ভাস কবির নাটকগুলি সম্্রুতি ছাপা হইয়াছে। তন্মধ্যে 
'কর্ণভার নামক নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে = 


৫৭৪ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


হতোহপি লভতে ন্বর্গং জিত্বা তু লততে যশ: । 

উভে বহুমতে লোকে নাস্তি নিশ্ফলতা রণে ॥ 
এই শ্লোক গীতার “হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং” (গী. ২.৩৭ ) এই শ্লোকের 
সহিত সমানার্থক। এধং যখন ভাসকবির অন্য নাটক হইতে দেখা 
যার যে, তাহার মহাভারতের সহিত পুর্ণ পরিচয় ছিল, তখন তো! ইহা অনুমান 
করিতে কোনও বাধা নাই যে, উপরি প্রদত্ত প্লোকটি লিখিবার সময় গীতার 
শ্লোকটি তাহার মনের সম্মুখে নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ভানকবির পূর্ব্বেও মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিত 
ত* গণপতি শাস্ত্রী স্থির করিয়াছেন যে, ভাদ কবির কাল শকপূর্্ব ছুই-তিনশত 
বৎসর হইবে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহার কাল শকাব্দের হুই 
একশো বৎসর পরে হইবে । এই দ্বিতীয় মতকে ঠিক মনে করিলেও উপরি-উক্ত 
প্রমাণ হইতে সিন্ধ হয় যে, ভাসের অস্যুন একশো দুশো বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
শককালের আরম্তে মহাভারত ও গীতা এই দুই গ্রন্থ সর্ধমান্য হইয়াছিল। 

(৬) কিন্ত প্রাচীন গ্রস্থকারগণ কর্তৃক গীতার শ্লোক গ্রহণ করিবার আরও 
বলবত্তর প্রমাণ ৬ত্রান্বক গুরুনাথ কালে গুরুকুলের ‘বৈদিক ম্যাগাজিন” নামক 
ইংরেজী মাসিক, পুস্তকে (পুস্তক ৭. সংখ্যা ৬৭ পৃ. ৫২৮-৫৩২, অগ্রহায়ণ ও পৌঁষ, 

ংবৎ, ১৯৭৯) প্রকাশ করিয়াছেন । ইহার পূৰ্ব্বে পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতদিগের 
এইরূপ ধারণ! ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংবা পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন কোন গ্রন্থে 
( উদ্াহরণার্থ সুত্রগ্রন্থেও ) গীতার উল্লেখ পাওয়া যায় না) এবং সেইজন্য 
বলিতে হয় যে, হুত্রকালের পর, অর্থাৎ বড় জোর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতী্ন শতাব্দীতে 
গীতা রচিত হুইম্! থাকিবে। কিন ৬কালে সপ্রমাঁণ করিয়াছেন যে, এই ধারণা 
ল্রান্ত । বোধায়ন গৃহাশেষনূত্রে (২. ২২.৯) গীতার (৯. ২৬) শ্লোক “তদাহ 
ভগবান্‌” বলিয়া স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে, বথা__দেশাভাবে দ্রব্যাভাৰে সাধারণ 
কুষ্যান্মনস। বার্চয়েদিতি । তদাহ ভগবান 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভজ্ঞ্য প্রষচ্ছতি । 
তদহং ভক্ত,্যপহৃতমশ্ৰামি প্রবতাত্মনঃ ॥ ইতি 
এবং পরে উক্ত হইয়াছে ৫ যে, ভক্তিনত্র হইয়! এই মন্ত্র বলিবে- প্ক্তিনত্রঃ এতান্‌ 
মন্ত্রানধীয়ীত” । এই গৃহ্যশেষহ্ত্রেরই তৃতীয় প্রশ্নের শেষে “ওঁ নম! ভগবতে 
ৰাস্দেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়, ইহাও 
উত্তর হইয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় যে, বৌধায়নের পার্কে গীতা 
প্রচলিত ছিল এবং বাস্থুদেব-পূজাও সর্বমান্য হইয়াছিল। ইহ! ব্যতীত ৰোধ 
সনের পিতৃমেধস্থত্রের তৃতীয় প্রশ্নের আরস্তেই এই বাক্য আছে :_ 
জাতপ্য বৈ মনুষ্যসা ক্রবং মরণমিতি বিজানীয়াত্বস্মাজ্জাতে 
ন প্রহ্থষ্যেন্ম তে'চ ন বিবীদেত। 


ভাগ ৫---বর্তমান গীতার কাল। ৫৭৫ 


ইহা হইতে সহজেই দেখা যায় যে, ইহা গীতার “নাতস্া হি ধ্রুব মৃত্যুঃ ফ্রুবং 
জন্ম মৃতস্যচ। তন্মাদপ্িহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি* এই শ্লোক হইতে 
সুচিত হুইঙ্গ! থাকিবে; এবং উহার সহিত উপরিপ্রদত্ত “পত্রং পুষ্পং” এই শ্লোক 
যোগ দিলে তো কোন সংশয়ই থাকে না। উপরে বলিয়াছি যে, স্বয়ং মছা- 
ভারতের এক শ্লোক বৌধায়নহ্ত্রে পাঁওয়! যায়। বুহনর লাহেব স্থির করিয়াছেন 
যে, * বৌধায়নের কাল আপন্তম্বের ছুই একশত বৎলর পূর্ববর্তী হইবে 
এবং আপন্তন্বের কাল গ্ষ্টপূর্ব তিন শত, বৎসরের কম হইতে পানে না। 
কিন্ত আমার মতে উহাকে একটু এদিকে পিছানো উচিত; কারণ 
মহাভারতে মেষবৃষভা্গি দ্রাশি নাই এবং কালমাধবে তো! বৌধায়নের “মীন 
মেষয়োর্মেষ বৃদ্ধ ভয়োব বসস্তঃ* এই বচন প্রদত্ত হইয়াছে--এই বচনই ৬শঙ্কর 
বালরুষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্েও (পৃ. ১০২) গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইহা! হইতেও ইহাই নিশ্চিত অনুমান হয় যে, মহাভারত যৌধায়নেরও পূর্ববর্তী । 
. শ্বকপুর্ব্ব নিদেন চারি শত বৎসর বৌধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকারস্ডের 
পাঁচ শত বংসর পূর্বে মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। ৬কালে বৌধায়নের 
কালকে খৃপূর্ব সাত আট শত অনব্দ ধরিয়াছেন) কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
বুঝা যায় যে, বৌধায়নের রাশিসন্বন্বীয় বচন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

(৭) উপরি-উক্ত প্রমাণাদি হইতে যে কোন ব্যক্তিরই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইবে যে, শকপূর্ব প্রায় পাঁচশত" অবে বর্তমান গীতার অস্তিত্ব ছিল; উহ! 
বৌধায়ন ও আশ্বলায়নেরও বিদিত ছিল ; এবং তখন হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় 
পর্য্যন্ত উহার পরম্পরা অবিচ্ছিন্নবূপে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত 
যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত । 
এক্ষণে সম্মুখে চলিয়া যে সফল প্রমাণ দেওয়া যাইবে সেগুলি বৈদিকেতর 
অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহিত্যের। ইহা দ্বারা, গীতার উপরি-উক্ত প্রাচীনত্ব ম্বতন্ত্রভাবে 
আরও অধিক বলবৎ ও নিঃনন্দিপ্ধ হইতেছে । বৌদ্ধধর্মের পূর্বেই ভাগবতধর্শ্ম 
আবিভূর্তি হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহুলর ও প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার্টের মত 
পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বর্তমান প্রকরণের পরবর্তী ভাগে বৌদ্ধধর্মের 
বৃদ্ধি কিরূপে হইল, এবং হিন্দুধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের 
বিচার, স্বতন্ত্ররূপে কর! হইবে । এখানে কেবল গীতার কালসম্বন্বেই যাহ! 
উল্লেখ কর! আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে । ভাগবতধর্ম্ম বৌদ্ধধর্মের 
পূর্ববর্তী, কেবল এইটুকু বলিলেই, গীতাও বুদ্ধের পূর্ববর্তী তাহা নিশ্চয় বল! 
যাইতে পারে না) কারণ, ভাগবতধর্মন ও গীতাগ্রন্থের আবির্ভাব ববে এক সঙ্গেই 
হইয়াছিল ইহা! বলিবার কোন প্রমাণ নাই। অজ্ঞব দেখ! আবশ্যক যে, 


ক See Sacred Books'of the ‘East Series. Vol il. Intro 
0, 3000৮, and also the same Series Vol 28, Intro, p. xlili. 
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বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণ গীতাগ্রন্থের স্পঃ উল্লেখ কোথা ও করিয়াছেন কিন! । প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্র্থে স্পট লিখিত আছে যে, বুদ্ধের সমরে চারি বেদ, বেদাল, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষ, ইতিহাস, নিঘণ্ট, প্রতৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত হুইয়া গিয়াছিল। 
তাই বৈদিক ধৰ্ম্ম বুদ্ধের পূর্বেই যে পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ইহার পর বুদ্ধ যে নূতন পন্থা চালাইয়াছেন. তাহা অধ্যাত্মনৃষ্টিতে অনাত্ধ- 
বাদী ছিল, কিন্তু উহাতে-ঘাহ! পরবর্তী ভাগে বলা যাইবে--আচরণমৃষ্টিতে উপ 
নিষদের লন্গ্যাসমার্গেরই অঞ্কুকরণ করা হইয়াছিল । অশোকের সময়ে বোদ্ধ- 
ধর্ম্বের এই অবস্থ। পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিস ধর্ম প্রচার 
ও পরোপকাবের কাজ করিবার জন্য পূর্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে 
আলেক্জান্মির। ও গ্রীন পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ধের ইতিহাসে এই একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, বনবাস ছাড়িয়! লোক সংগ্রহের কাজ করিবার জন্য 
বৌদ্ধ যতি কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন ? বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ দেখ । জুত্তনিপাতের 
খগ্গবিলাণস্থৃত্তে উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু পুর্ণ অর্ৎ অবস্থার পৌছিয়াছেন 
তিনি কিছু না করিয়! গণ্ডারের মত বনে বাস করুন এবং মহাবগৃগে (৫. 
১, ২৭) বুদ্ধের শিষ্য সোন কোলীবিসের কথায় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে “যে 
ভিক্ষু নির্ব্বাণাবস্থায় পৌছিরাছেন, তাহার না কিছুই করিবার থাকে, আর ন! 
তাহাকে কত কর্মই ভোগ করিতে হয়-_-“কতস্স পটিচয়ো নখ্ি করণীক্ং ন 
বিজ্জতি+ । ইহ] শুদ্ধ সন্যাসমাৰ্গ ; এবং আমাদিগের ওপনিষদিক সঙ্ন্যাসমার্গেল্প 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ এ্রক্য আছে। পকরণীয়ং ন বিজ্জতি” এই বাক্য “তস্য 
কাধ্যং ন বিদ্যতে” এই গীতাবাক্যের সহিত শুধু সমানার্থক নহে, কিন্ত শবশও 
একই। কিন্তু বৌদ্ধভিক্ষুর ষধন এই সূর সন্নাসমুলক আচার পরিবর্তিত 
হইল এবং যখন উহ্ঠার। পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন তখন পুরাতন ও 
নূতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল ; পুরাতন লোকেরা আপনাদিগকে “থেরবাধ? 
(বুদ্ধপস্থ। ) বলিতে লাগিল, এবং নূতন মতের, লোকের আপন গস্থার 
“মহাধান' এই নাম দিয়! পুরাতন পঙ্থাকে “হীনযান” ( অর্থাৎ হীন পন্থা!) বলিতে 
লাগিল। অশ্বঘোষ মহাযান পদ্থাবলম্বী ছিলেন ; এবং যৌন্ধ যতির! পরোপ- 
কারের কাজ করিবে এই মত তাহার গ্রাহ্য ছিল; ; তাই, সৌন্দরানন্দ .( ১৮. 
৪৪) কাব্যের শেষে নন্দ অর্থৎ অবস্থায় পৌছিলে পর তাঁহাকে বুদ্ধ বে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হইয়াছে 
অবাপ্তকার্ষো২সি পঞ্ষাং গতিং গতঃ 
» ন তেংস্তি কিঞ্চিৎ করণীয়ম্থপি। 

অর্থ) “তোমার 'কাধ্য শেষ হইয়াছে) উত্তম গতি তুমি লাভ ফরিয়াছ, এখন" 
তোমার ( নিজের ) তিলমাত্র কর্তব্যও অব্শিই নাই”; এবং পরে এইরূপ 
স্প& উপদেশ কনরছেল ঘে» - 
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বিহাপ্প তন্মাদিহ কার্ধ্যমাত্মনঃ 
কুরু স্থিরাত্মন্‌ পরকার্যযমপ্যথে। ॥ 
“অতএব এখন তুমি আপন কাৰ্য্য ছাড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হইয়া পরকার্য্য করিতে 
থাক” ( লৌ. ১৮. ৫৭ )। বুদ্ধের কর্মভ্যাগমূলক উপনেশ-_খাহা প্রাচীন 
ধর্ম্গ্রন্থে পাওয়া ধাম্__এবং সৌন্দরানন্দ কাব্যে অশ্থঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া! 
হাহ! বাছির ফরাইর়াছেন সেই উপদেশ, এই হুইয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভিন্নতা 
আছে। আবার অস্বঘোষের এই উক্তিনমূহে এবং গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে খে 
যুক্তি প্রয়োগ আছে, উহাতে “তস্য কাৰ্য্যং ন বিদ্যতে’ “তন্মাদসক্তঃ সততং কাঁধ্যং 
কর্ম সমাচর’ ( গী. ৩. ১৭, ১৯) অর্থাৎ তোমার কিছুই বাকী নাই, তাই যে কর্শ্ম 
প্রাপ্ত হইবে, তাহাই তুমি নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর--কেবল অর্থদৃষ্িতে নহে, শব্দশও 
সাম্য আছে। অতএব ইহ! হইতে অনুমান হয় যে, অশ্থঘোষ এই. যুক্তি গীত 
হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অশ্ব- 
ঘোষের পূর্বেও মহাভারত ছিল । কিন্তু ইহা কেবল অমুমানমাত্র নহে। বুদ্ধ- 
ধশ্দাবলগ্বী তারালাথ বোদ্ধধর্ম্মের ইতিহাঁল সম্বন্ধে তিববতী ভাষায় যে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হুইয়াছে যে, বৌদ্ধদিগের পূর্বকালীন সন্গ্যাসমার্গে 
মহাবান পন্থা ষে কর্ম্মষোগমূলক সংস্কার করিয়াছিল উহা “জ্ঞানী আকৃষ্ণ ও গণেশ” 
হইতে মহাযানপন্থার প্রধান প্রবর্তক নাগার্ছুনের গুরু রাহুলতদ্র জানিতেন'। 
এই গ্রন্থ রুষীয় ভাষার মধ্য দিয়! জর্মন ভাষায় ভাষাস্তরিত হইয়াছে, ইংরাজীতে 
হয় নাই। ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধন্দ সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহাতে 
বাহ! উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উদ্ধ তাংশ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। * 
এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের নামে ভগবদ্গীতারই উল্লেখ কর! হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ 
কের্পেরও মত। মহাধানপন্থার বৌদ্ধগ্রস্থের মধ্যে “সন্ধন্বপুণ্ডরীক* নামক গ্রর্থেও 
ভগবদ্গীতার শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্তু এই সমস্ত এবং 
অন্য সমস্ত বিষয়ের বিচাত্র পরবর্তী ভাগে করা বাইবে। এখানে কেবল 
বপিতে হইবে ধে, বৌন্গ্রস্থকারদিগেরই মতে মুল বৌদ্ধধর্ম সম্যাসপ্রধান 
হইলেও উহাতে ভক্তিপ্রধান ও কর্মপ্রধান মহাযানপস্থার উৎপত্তি ভগবদ্‌- 
গীতারই কারণে হইয়াছে ; এবং অশ্থঘোষের কাব্য ও গীতার মধ্যে যে সাম্য ' 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ! হইতেও এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। মহাযানপন্থার 
প্রথম প্রবর্তক নাগাঙ্ছুন শকপূর্ব প্রায় একশো দেড়শো৷ অন্দে আররবভূতি'হুইগ্সী- 
থাকিবেন, -এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন; এবং এই পঙ্থার 
পণ অশোকের আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা তোঁ স্পষ্টই দেখা যায়। 


সি ক কী নত সি মস, পাপ” শপ = 


* See Dr, Keru’s Manual of India Buddhism. ‘Grundriss 
111; '8,',122, সহাযান পদ্থার 'অমিতাযুহত্' নামক মুখ্য অন্থ চিনীয় ভাবায় আনুমানিক 
১৪৮ দূনে ভাষাস্তারিত হইরাছে। | 

পও 


৫৭৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং স্বপ্নং বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণের লিখিত, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস 
হইতে, স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে, মহাযান-বৌদ্বপন্থা বাহির হইবার পূর্বে 
অশোকের ও পুর্বে-_অর্থাৎ খৃষ্টপূর্য প্রায় ৩** বৎসর পূর্বেই ভগবদ্গীতার 
অস্তিত্ব ছিল। . 

এই সকল প্রমাণের উপর বিচার করিলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০৬ 
বৎসর পূর্বেই বর্তমান ভগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
থাকে না। ডাঃ ভাগ্ডারকর, ৬ তৈলঙ্গ, রাও বাহাদুর চিন্তামণি রাও বৈদ্য 
এবং ৮ দীক্ষিত, ইহাদের মতও অনেকট। এইরূপই এবং উহাই এই প্রকরণে 
গ্রাহ্য বলিয়। মানিতে হইবে । প্রোঃ গার্ষের মত অনারূপ। তাহার মতের 
প্রমাণস্বর্ূপে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার শ্লোকের মধ্যে, 
‘যোগে| নষ্টঃ, যোগ নষ্ট হইল-_এই বাক্য ধরিয়া যোগ শব্দের অর্থ ‘পাতঞ্জল 
যোগ’ করিয়াছেন । কিন্ত আমি প্রনাণসহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্দের অর্থ 
সেখানে পাতঞ্জল যোগ’ নহে, কর্দশযোগ” । অতএব প্রোঃ গার্ষের মত 
ভ্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য । বর্তমান গীতার কাল শালিবাহন শকের পাঁচশত 
বৎসর পূর্ব্বের অপেক্ষা আর কম স্বীকার কর! বায় না, ইহা। নির্ধিবাদ । পূর্ব- 
ভাগে ইহ! বলিয়াই আসিয়াছি যে, মূলগীতা ইহা! অপেক্ষাও আরও কয়েক 
শতাব্দী প্রাচীন হইবে । 


ভাগ ৬--গীতা৷ ও বৌদ্ধগ্রন্থ। 


বর্তমান গীতার কালনির্ণয়ের জন্য উপরে যে বৌদ্ধগ্রস্থের প্রমাণ দেওয়! 
গিয়াছে, তাহার পুর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গীতা ও বৌদ্ধগ্রস্থ বা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার করা আব- 
' শ্ক। গীতার স্থিত প্রজ্ঞ প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করেন-_ইহাই গীতাধর্খের 
বিশেষত্ব, ইহ! পূৰ্ব্বে অনেকবার বলিয়ছি। কিন্ত এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল 
একপাশে রাখিয়া, এইরূপ পুরুষের কেবল মানসিক ও নৈতিক গুণসমূহেরই 
বিচার করিলে, গীতার স্থিত প্রজ্ত ( গী. ২. ৫৫, ৭২), ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯- 
২৩; ৫. ১৮২৮) এবং ভক্তিষোগী পুরুষের (১২. ১৩-১৯) যে লক্ষণ বল! 
হইয়াছে, (লই সব লক্ষণ এবং নির্বাণ-পদের অধিকারী অর্থংদিগের অর্থাৎ 
পূর্ণ অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধগ্রন্থে যে সকজলক্ষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে মেই সব' লক্ষণ--এই উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে দেখিতে 
পাওয়। যায় (ধম্মপদ লো, ৩১০-৪২৩ ও স্ত্তনিপাতের মধ্যে মুনিম্ত্ত ও ধন্মিক- 
সুত্ত দেখ)। অধিক কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্দসাম্য হইতে দেখ! যায় যে, 
স্থিতপ্রন্ত এবং ভক্তিমান ব্যক্তির সমানই প্রকৃত ভিক্ষুও “শান্ত, ‘নিষ্কাম’, নিন্ম”, 


ভাগ ৬--গীতা ও বোৌদ্ধগ্রন্থ। . .. ৫৭৬৯ 


“নিরাশী” (নিরিস্সিত ), 'সমছঃখস্থখ”, “নিরারস্ত”, 'অমিকেতন”, বা "অনি 
বেশন” অথবা ‘সমনিন্দাস্তুতি’, এবং “মানাপমান ও লাভালাতে সমদর্শী” হইয়া 
থাকে (ধন্মপদ ৪০, ৪১, ও ৯১7 স্ুত্তুনি. মুনিমৃত্ত, ১, ৭ ও ১৪7 .দ্বয়তাম্ু- 
পস্সনন্ত্ত ২১-২৩$ ও বিনয়পিটক চুল্লবগ্গ. ৭, ৪. ৭ দেখ)। জ্ঞানী পুরুষের 
নিকট যাহা আলোক অজ্ঞানের নিকট তাহাই অন্ধকার, দ্বয়তান্বপস্সনসুত্তের 
৪০ শ্লোকের এই বিচার “য| নিশা সর্ধভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংবমী* ( গী. ২. 
৩৯ ) গীতার এই বিচারের অনুরূপ ; এবং “অরোসনেয্যো ন রোসেতি*--অর্থাৎৎ 
নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেঘ না, মুনিসুত্তের ১০ শ্লোকের এই বর্ণনা! 
গীতার প্যন্মাক্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্োদ্বিজতে চ যঃ* ( গী. ১২. ১৫) এই 
বর্ণনার সদৃশ । সেইরূপ সলন্ত্তের “যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু” এবং “ভূতদিগের 
আদি ও অন্ত অব্যক্ত হওয়ায় তাহার জন্য শোক করা বৃথা” (সল্লন্ত্ব,১ ও ৯ এবং 
গী. ২. ২৭ ও ২৮) ইত্যাদি বিচার অল্প শব্দভেদে গীতারই বিচার । গীতার দশম 
অধ্যায়ে কিংবা অগ্গীতার (মভা. অশ্ব, ৪৩. ৪৪) “জ্যোতিক্মান্দিগের মধ্যে সুর্য্য, 
নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র, এবং বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী” ইত্যাদি যে বর্ণনা আছে 
তাহাই অবিকল সেলঙ্গত্তের ২৭ ও ২২ শ্লোকে এবং মহাবগৃ্গে (৬. ৩৫. ৮) 
পাঁওয়! যায়। ইহা ব্যতীত ছোট-খাটে! শবলাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য, ৮. তৈলং 
স্বকীয় গীতার ইংরাজী ভাষান্তরের টিপ্ননীতে দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন উঠে 
যে, এই সাদৃশ্য কিরূপে উৎপন্ন "হইল? এই বিচার মুলে বৌদ্ধদিগের, বা 
বৈদিক ধর্মের ? এবং ইহ! হইতে কি অনুমান হয়? কিন্তু এই প্রশ্নসমূহের নির্ণয় 
করিবার জন্য সে সময়ে যে সাধন পাওয়া গিয়াছিল, তাহা অপূর্ণ থাকায় উপরি- 
উক্ত আশ্চর্য্য শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা আর বেশী কিছু এই 
বিষয়ে ঞতৈলং লিখিতে পারেন নাই । কিন্তু এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল 
নানা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা . হইতে 
পারে বলিয়া এখানে বৌদ্ধণন্মের সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি। 
৮তৈলং-কৃত গীতার ইরাজী ভাষান্তর যাহা “প্রাচ্যধশ্বগ্রন্থমালায় প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহাতে পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধন্মগ্রস্থসমুহের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় প্রায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ 
করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ উপস্থাপিত বৌদ্ধগ্রস্থের স্থলনির্দেশও এই সকল 
ভাষাস্তরেরই অনুযায়ী করা হইয়াছে । কোন কোন স্থলে পালী শব্দ ও বাক্য. 
মুল পালী গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে । 

এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধ- 
ধর্মও আপন বৈদিক ধৰ্ম্মর্ূপ পিতারই পুত্র, যে নিজের “দম্পত্তির অংশ লইয়া 
কোন কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ উহা পরকীয় নহে, কিন্তু তৎ 
এখানে বে ব্রাহ্মণধন্মন ছিল, উহারই এখানেই উৎপর এক শাখা । সিংহলদীপের' 


৫৮০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


মহাঁবংস কিংবা দীপবংসাদি পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুদ্ধের পরবর্তী রান্দাদিগের ও 
বৌগ্ক আচাধ্য-পরম্পরার যে বর্ণন আছে, তাহা হইতে হিসাব করিয়। দেখিলে 
নিষ্পন্ন হয় যে, ৮০ বৎসর বয়সে খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে, গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু 
হয়। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি কথা অপন্বদ্ধ আছে ; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষ- 
নুলর এই গণনানন্বন্ধে সুস্ম বিচার করিয়া বুদ্ধের প্রকৃত নির্বাণকাল খৃষ্টপূর্যব 
৪৭৩ অবে হইয়াছিল বলিয়াছেন ; এবং এ কালই অশোকের শিলালিপি হইতে 
সিদ্ধ হয় ইহ! বুহলরও দেখাইম়াছেন। তথাপি প্রোঃ রিজ-ডেভিড্স. এবং ডাঃ 
কের্ণএর ন্যায় কোন কোন তত্বানুসন্ধায়ী, ইহ! অপেক্ষা ৬৫ ও ১০* বৎসর 
'মারও পরের দিকে হটাইতে চাহেন। প্রোঃ গায়গর সম্প্রতিই এই সমস্ত মতের 
বিচার করিয়া খৃঃ পু: ৪৮৩ * অবকে বুদ্ধের নির্বাণকাল স্থির করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে যে কালই স্বীকার কর না কেন, বুদ্ধের জন্ম হইবার পূর্বেই বৈদিকধর্ম্ম 
পুর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এৰং শুধু উপনিষদ, নহে, কিন্ত ধৰ্ম্মসূত্রের ন্যায় 
গ্রন্থও তাহার পূর্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহা! নির্কিবাদ । কারণ, পালী ভাষার 
প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থসমূুহেই লিখিত আছে যে, “চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষ, ইতিহাস ও নিঘণ্ট,” প্রভৃতি বিষয়ে পারদরশী সাত্বিক গৃহস্থ ব্রাঙ্মণদিগকে 
এবং জটাধাব্রী তপস্বীদ্দিগকে গৌতম বুদ্ধ তর্ক করিয়া আপন ধর্মে দীক্ষিত 
করেন ( সুত্তনিপাতের মধ্যে সেলন্ুত্তের সেলের বর্ণন৷ ও বথ্থু গাথা ৩০-৪৫ )। 
কঠাদি উপনিষদে ( কঠ. ১, ১৮ ; মুণ্ড. ১. ২৪ ১০); এবং উহাদিগকেই লক্ষ্য 
করিয়!। গীতায় (২, 8০-৪৫; ৯. ২০, ২১) যাগধজ্ঞাদি শ্রোতকর্ধের যেরূপ 
লখুতা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্ষেরই 
ছারা তেবিজ্জসুত্তে (ত্রেবিদ্য সুত্রে ) বুদ্ধও ম্বমতানুদারে ‘যাগযজ্ঞাদিকে? অনু 
পযোগী ও ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ যাহাকে ‘বরহ্ষসহব্যতায়’ (ব্রঙ্গ- 
সহব্যতায় = ব্ৰহ্মসাযুজ্যত! ) বলেন সেই অবস্থা কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার 
নিরূপণ করিয়াছেন। ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মপধর্মের কর্মকা 
ও জ্ঞানকাণ্ড-_কিংব! গারস্থাধৰ্ম্ম ও সন্গ্যাসধর্্ম, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি--এই 
হুই শাখা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হইবার পর, তাহার সংস্কার-সাধনের অন্য 
বৌদ্ধধর্ম উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাতে পূর্বের 
কোন কোন বিষয় বজান্প থাকে এবং কোন কোন বিষয় পরিবর্তিত হয়। তাই 


৯ প্রোঃ মোক্ষমূলর স্বকীয় ধর্দপদের ইংরাজী ভাবাস্তরের প্রস্তাবনাক় বুদ্ধের নিরর্যাণকাল” 
সদ্বন্ধী্ন বিবরণ দিয়াছেন 5. B, E. ৬91, X. Intro. Dp, XXXV-XiV এবং ডাঃ 
গায়গর ১১১২ অন্দে প্রকশিত স্বীয় মহাবংসের ভাবান্তরের প্রস্তাবনায় উহার বসালোচন! 
করিয়াছেন--তাহা দেখ ( The Mahavamsa by Dr, রি, Pali Text 
Society Intro 7, Xxiif ), 


তাগ ৬--গীত। ও বৌদ্ধগ্রন্থ । ৫৮১ 
এই নিয়মানুসারে, বৌদ্ধধন্দ্দে বৈদিকধর্ম্ের কোন্‌ কোন্‌ কথা বজায় বাথ। 
হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার 
করিব। এই বিচার গার্হস্থাধর্ম্ম ও সন্ন্যাম এই দুইয়ের পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে 
করিতে হইবে । কিন্তু যৌদ্ধধর্ম্ম মূলে সন্্যাসমার্গায় কিংবা, নিবৃত্তিগ্রধানই 
হওয়ায় প্রথমে দুইয়ের সন্ন্যাসমার্গের বিচার করিয়া তাহার পর উভয়ের গার্স্থা- 
ধর্মের তারতম্য সম্বন্ধে বিচার করিব। 

বৈদিক সন্ন্যাসধর্ম্ের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে যে, কৰ্ম্মময় জগতের 

সমস্ত ব্যবহার তৃষ্ণামূলক সুতরাং হুঃখময় ; উহ! হইতে অর্থাৎ জন্মমরণের 
ভবচক্র হইতে ‘আত্মার চিরমুক্তি সাধনের জন্য মনকে নিষ্কাম ও বিরক্ত করিয়! 
উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে অবস্থিত আস্মন্বরূপ নিত্য পরব্রন্মে সমাধান পূর্বক 

ংসারিক কর্ম্মসকল সর্বথা ত্যাগ করা উচিত; এই আম্মনিষ্ঠ অবস্থাতেই 
সর্বদ] নিমগ্ন থাকা সন্ন্যাসধর্ম্মের মুখ্য তত্ব । দৃশ্যজগৎ নামরূপাত্মক ও নশ্বর ; 
এবং তাহার অখণ্ডিত ব্যাপার কর্ম্মবিপাক প্রযুক্তই বরাবর বজায় আছে। 

কম্মনা'বত্ততী লোকে কম্মন। বত্ততী পজা (প্রজা )। - 
কম্মনিবন্ধনা সত্তা ( সত্বানি ) রথস্সাহণীব যায়তো| ॥ 

অর্থাৎ “কন্মের দ্বারাই লোক ও প্রজা বজায় আছে; চল্তি গাড়ী যেরূপ 
রথের কীলকের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, সেইপ্রকার প্রাণীমাত্র কর্মের দ্বারা! বন্ধ 
হইয়া আছে” ( সুত্তনি, বাসেঠস্কত্ত, ৬১)। বৈদিকধৰ্ম্বের জ্ঞানকাণ্ডের উক্ত 
তত্ব, অথবা জন্ম-মরণের চক্র বা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহেশ্বর, ঈশ্বর, যম, প্রভৃতি অনেক 
দেবতা এবং উদ্ছাদের বিভিন্ন ্বর্গপাতালাদি লোক সমূহের ব্রাহ্মণধর্ম্মে বর্ণিত অস্তিত্ব 
বুদ্ধের মান্য ছিল) এবং সেইজন্যই নামরূপ, কন্মবিপাক, অবিদ্যা, উপাদান ও ' 
প্রকৃতি প্রভৃতি বেদান্ত বা সাংখ্যশান্ত্রের শব্দ ও বহ্মাদি বৈদিক দেবতাদিগের, 
কথাও (বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়া) নূযনাধিক ভেদে বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়! দৃশ্য জগৎ নশ্বর ও অনিত্য এবং উহার ব্যবহার কর্ম্ম- 
ৰিপাকনিবন্ধন চলিতেছে, ইত্যাদি কর্মজগৎসংক্রাস্ত বৈদিক ধর্মের সিদ্ধান্ত বুদ্ধের 
মান্য হইলেও নামরূপাত্মক নশ্বর জগতের মূলে নামরূপের অতিরিক্ত আত্বমম্বরূপ 
পরব্রন্ধের সমান এক নিত্য ও সর্বব্যাপী” বস্তু আছে, বৈদিক ধর্দের অর্থাৎ, 
উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই ছুই ধর্মের মধ্যে ইহাই 
গুরুতর প্রভেদ। গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আত্ম! বা ব্রহ্ম বস্তুত কিছু 

নাই--কেবল ভ্রম; তাই জাত্মানাত্ববিচারে বা ব্রহ্ষচিন্তনের গোলযোগে পড়িয়। 
বৃথা সময় 'সষ্ট করা কাহারও উচিত নহে ( সববাসবসুত্ত..৯-১৩ দেখ)। আত্মার 
সম্বন্ধে কোন প্রকার কল্পনাই বুদ্ধের মান্য ছিল না, ইহ! দীঘ্ষ্নিকারের অন্তর্গত 
বন্ধববালস্ত্ত হইতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।” * 


* বর্মজালহৃত্তের ভাষান্তর ইংরাজীতে হয় নাই, কিন্তু তাহার সার রিজ্-ডেভিভ্স্‌ 


৫৮২ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


এই সকল স্ুত্তে প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক কিছুই; 
আবার এই প্রকার ভেদই বলিধার সময় আত্মার ৬২ প্রকার বিভিন্ন কল্পনার 
কথ! বলিয়া বল! হইয়াছে যে, এই সমস্তই মিথ্যা “দৃষ্টি”; এবং মিলিন্দ-প্রশ্নেও 
বৌদ্ধধন্মানুসারে “আত্মা বলিয়া কোন যথার্থ বস্তু নাই” এইরূপ নাগসেন গ্রীক 
মিলিন্দকে ( inander ) স্পষ্ট বলিয়াছেন (মি. প্র, ২, ৩. ৬ ও ২.৭. 
১৫)। আত্মা ও তদ্বৎ ব্ৰহ্ম ছুইই ভ্রম, সত্য নহে, এইক্প স্বীকার করিলে 
তো ধন্মের ভিত্তিই ধসিয়! যায়। কারণ, তাহলে তে! সমস্ত অনিত্য বস্তুই 
অবশিষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখ বা সেই সুখের ভোক্তাও কেহ থাকে না; 
এবং এই কারণেই তর্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশঙ্করাঁচার্ধ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
কিন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত বৌদ্ধ- 
ধর্ম কি, এইজন্য এই তর্ক এখানেই ছাড়িয়া দেখিব যে, বুদ্ধ স্বকীয় ধর্মের কি 
উপপত্তি বলিয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কর্ম্ম- 
বিপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহকে (আত্মাকে নহে) নশ্বর জগতের প্রপঞ্চে' 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং (২) পুনর্জন্মের এই চক্র বা সমস্ত 
সংসারই ছুঃখমর, এই দুই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন ; ইহ! হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়া! চিরন্তন শান্তি বা সুখ অর্জন কর! অত্যাবশ্যক । এই 
প্রকার সাংসারিক হুঃখের অস্তিত্ব এবং তন্িবারণের আবশ্যকতা, এই দুই বিষয় 
ত্বীকার করিলে বৈদিক ধর্মের এই প্রশ্নটি সমান থাকিয়! যায় যে, দুঃখ নিবারণ 
করিয়! অত্যান্ত স্থখলাভের পন্থাটি কি; এবং উহার কোন-নাকোন সন্তোষজনক 
ঠিক্‌ ঠিক্‌ উত্তর দেওয়। আবশ্যক হয়। উপনিষতৎকারেরা বলিয়াছেন যে, যাগ- 
যজ্ঞাদি কম্মের দ্বারা ভবচক্র হইতে মুক্তি লাভ কর! যায় না এবং বুদ্ধ আরও 
একটু বেশী অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত কর্ম্মকে হিংসাত্মক সুতরাং সৰ্ব্বথা ত্যাজ্য 
ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। সেইরূপ স্বয়ং প্রহ্ষকেই, এক মহা ভ্রম বলিয়া 
মনে করিলে, হুঃখনিবারণার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের মার্গকেও ল্রান্তিমূলক ও অসম্ভব 
বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে ছুঃখময় ভবচক্র হইতে মুক্তিলাভের, 
মার্গটি কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দুর করিতে হইলে 
সেই রোগের মূল কি তাহা স্থির করিয়! সেই মুল কারণকেই উন্মুলিত ‘করিবার 
জন্য সংটদ্য যেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাংসারিক দুঃখের রোগ 
দুর করিবার জন্য (৩) উহার কারণ অবগত হুইয়া (৪) সেই কারণকেই 
দুর করিবার মার্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্বন কর! উচিত। এই কারখ-' 
সমূহের বিচার করিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বা বাসনাই এই জগতের সমস্ত 
ছুঃখের মূল) এবং এক, নাম-রূপাস্মক দেহের নাশ হইলে, অবশিষ্ট এই 
5, B. E, Vol XXVI hae PP, XXiii-XXVv-এ দিয়াছেন--তাহ| 
দেখ। . | 
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ৰাদনাত্মক বজ হইতেই অন্যান্য নামরূপাত্মক দেহ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । এবং তাহার পর বুদ্ধ স্থির করিয়াছেন যে, পুনর্জন্মের 
£খময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য হন্দিয়নিগ্রহ, ধ্যান ও 
বৈরাগ্যে্র দ্বার। তৃষ্চার সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়। সন্যাসী বা ভিক্ষু হওয়াই এক 
প্রকৃত মার্গ, এবং এই বৈরাগ্যধুক্ত সন্যাস হইতেই চিরন্তন শাস্তি ও নিত্য 
সুখ লাভ করা যায়। তাৎপর্যা এই যে, ফাগবজ্ঞাদির এবং আত্মানাত- 
বিচারের গৌলযোগে ন! পড়িয়া, নিম্নোক্ত চারি প্রত্যক্ষ বিষরের উপরেই 
বৌদ্ধধর্ম খাড়া কর! হুইয়াছে--সাংসারিক ছুঃখের অস্তিত্ব, তাহার কারণ, তাহার 
নিরোধ বা নিবারণ করিবার আবশ্যকতা, এবং উহা সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য 
বৈরাগারূপ সাধন ; কিংবা বৌদ্ধ পরিভাষা! অঙ্কসারে অন্ুক্রমে হুঃখ, সমুদয়, 
নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধন্ষের এই চারি মৃূণত শব ক বুদ্ধ 'আর্য্যসত্য’ নাম দিয়া- 
ছেন। উপনিষদের আত্মঞানের বদলে চারি আধ্যসত্যের প্রত্যক্ষ ভিত্তির 
উপর এই প্রকারে বোদ্ধধর্্মকে দাড় করাইলেও নিত্য শাস্তি বা সুখ লাভ করি- 
বার জন্য তৃঞ্চা কিংব। বাপনাত্র ক্ষয় করিয়া মনকে নিঞ্ধাম করিবার যে মার্শ 
বুদ্ধের উপদিষ্ট সেই মার্শ (চতুর্ব সতা), এবং মোক্ষলাভের জন্য উপ- 
নিষদের বর্ণিত মার্শ-__এই দুই মার্গ বস্তুত একই হওয়ায়, হুই ধর্মের চরম দুশ্য- 
সাধ্য মনের নির্ক্বিষন্ন অবস্থাই, ইহা স্পষ্ট দেখা যাম। কিন্তু এই ছুই ধর্মের মধ্যে 
প্রভৈদ্‌ এই যে, ব্রহ্ম ও আত্মাকে যাহার! এক বলিয়া মানেন সেই উপনিষৎ, 
কারের! মনের এই নিক্ষাম অবস্থাকে ‘আত্মনিষ্ট?, '্রহ্মসংস্থা” ব্রিহ্মভূততা*, 
“ব্হ্ধনির্বাণ” (গী. ৫. ১৭-২৫; ছাং, ২. ২৩, ১), অর্থাৎ ক্ষেতে আত্মার লয় 
হওয়া, ইত্যাদি চরম আধারস্ূচক নাম দিয়াছেন, এবং বুদ্ধ উহাকে কেবল 
“নির্বাণ” অর্ধাৎ “বিরাম পাওয়। ব! প্রদীপ নিভিবার ন্যায় বাসনার নাশ হওয়া” 
এই ক্রিয়্াপ্রদর্শক নাম দিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্মা ভ্রম, ইহা বলিবার 
পর এই প্রশ্রই আর থাকে না যে, “বিরাম কে পায়, ও কেমন করিয়া 
পায়” ( সুত্তনিপাতে রতনন্তুত্ব ১৪ ও বঙ্গীসন্থত্ত ১২ ও ১৩ দেখ); এবং বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তির এই গুড় প্রশ্নের বিচারও করা উচিত নহে, ইহা বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন 
( সব্বাসবন্থুত্ত ৯-১৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৪, ২, ৪ ও ৫ দেখ)। এই অবস্থ! প্রাপ্ত 
হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই জন্য এক দেহের নাশ হইয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত 
হইবার সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত ‘মরণ’ শব্দের উপযোগ বৌদ্ধধর্মের অনুসারে 
“নির্বাণ, শুত্বদ্ধে করিতেও পারা যায় না। নির্বাণ তো! “মরণের মরণ’ কিংবা! 
উপনিষদের বর্ণন। অনুসারে “মৃত্যু পার হইবার পথ*--শুধু মরণ নহে। সাপ 
যেরূপ আপন নির্শ্মোক পরিত্যাগ করিতে ভয় পায় না, সেইরূপ এই অবস্থায় 
উপনীত মনুষ্য নিজের শরীরের জন্য ভাবে না, বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (৪. ৪, ৭) 
এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়। হইয়াছে, তাহাই প্রকৃত বৌদ্ধতিক্ষু বর্ণনা করিবার সমন 
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হত্তনিপাতের অন্তর্গত উরগন্ুত্তের প্রত্যেক শ্লোকে গৃহীত হইয়াছে ।' “আত 
নিষ্ঠ ব্যক্তি পাপপুণ্যে সর্বদাই অলিপ্ত থাকায় (বু. ৪. ৪. ২৩) মাতৃবধ কিংবা. 
পিতৃবধের সদৃশ পাতকেরও দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না”, বৈদিক ধর্দের এই 
তত্ব ( কৌধী, ব্রা, ৩. ১) ধগ্মপদে শবশঃ যেমনটি-তেমনি বল! হইরাছে ( ধন্ম. 
২৯৪ ও ২৯৫ ও মিলিন্প্রশ্ন ৪. ৫.৭ দেখ)। সার কথা, ব্রদ্ধ ও আত্মার 
অস্তিত্ব বুদ্ধ স্বীকার না করিলেও মনকে শান্ত, বিরক্ত ও নিষ্কাম করা প্রসৃতি 
মোক্ষলাতের যে সকল সাধন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল-সাধনই 
বুদ্ধের মতে নির্বাণলাতের পক্ষেও আবশ্যক, এই জন্য বৌদ্ধ যতি ও বৈদিক 
সন্ন্যাপীর বর্ণনা মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে একই রকমের ; এবং সেই কারণেই 
পাপপুপ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এবং জন্ম'মরণের চক্র হইতে মুক্তিলাভ বিষয়ে বৈদিক 
স্যাসর্শ্মের সিন্ধাস্তই বৌদ্বধর্ম্মেও বজায় রাখা হইয়াছে । কিন্তু বৈদিক ধৰ্ম্ম 
গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী হওয়ায়, এই বিচার আদলে যে বৈদিক ধর্মেরই সে 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 
বৈদিক ও বৌন্ধ সন্নযাসধম্মের ভেদাভেদ কি, তাহ! বলিয়াছি। এক্ষণে 
গাস্থাধন্্ম সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাক্‌। আত্মানাত্মবিচারের তত্ব 
জ্ঞানকে প্রাধান্য না দিয়! সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব প্রভৃতি দৃশ্য ভিত্তির উপরেই 
বৌদ্ধধর্মকে খাড়া করা হইলেও, মনে থাকে যেন, কৌতের ন্যায় আধুনিক 
পাশ্চাত্য পঞ্ডিতদিগের নিছক্‌ আধিভৌতিক ধর্মের সদৃশ--কিংবা গীতাধৰ্ম্মেরও 
মত --বোদ্ধধৰ্ম্ম মূলে প্রবৃত্তিমূলক নহে। ইহ! সতা যে, উপনিষদের আত্মজ্জানের 
তাত্বিক ‘দৃষ্টি’ বুদ্ধের মান্য নহে, কিন্তু “সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া মনকে 
নির্ব্বিষয় ও নিফাম করাই এই জগতে মন্থষ্যের একমাত্র পরম কর্তব্য”, বৃহদা- 
রণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবন্ধোর এই সিদ্ধান্ত (বৃ. ৪, ৪. ৬) বোৌদ্ধধন্দে 
সম্পূর্ণরূপে বনায় রাখ! হইয়াছে । এই জন্য বৌদ্ধধর্ম মূলে কেবল সন্যাস- 
প্রধান হইয়াছে । সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেলল গৃহস্থাশ্রমেই থাকিলে, 
পরম সুখ ও অর্ৃতাবস্থা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বুদ্ধের সমস্ত 
উপদেপের তাৎপর্য্য হইলেও ইহ! বুঝিতে হইবে না যে, উহাতে গাহস্থ্যবৃত্তির 
কিছুমাত্র বিচারই নাই। ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগের 
ংঘ বা মণ্ডলী--এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, 
ধস্মং শরণং গচ্ছানি, সংঘং শরণং গচ্ছামি*, এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বার! যাহারা 
এ তিনের শরণাপন্ন হয়, বৌদ্ধগরন্ধ তাহাদিগকে ‘উপাসক’ বলা হয়: ইহারাই 
বোদ্ধধৰ্ম্মাবলস্বী- গৃহস্থ ।' এই উপাসকেরা স্বকীয় গার্হস্থাবৃত্তি কিরূপে নির্ব্বাহ 
করিবে তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদঙ্গে স্বয়ং বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপদেশ করিয়াছেন 
(মহাপরিনিববাপন্থত্ব, ১, ২৪) । বৈদিক গার্হস্থাধন্মের মধ্যে হিংসাত্মক শ্রৌত 
যাগষঞ্জ ও চাতুর্বর্ণ্ভেদ বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই বিষয়গুলি, ছাড়িমন।. 
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দিলে, স্বার্থ পঞ্চ মহাঘগ্, দানাদি পরোপকারধর্ম্ম ও নৈতিক আচরণ করাই 
শ্বহস্থের কর্তব্য থাকিয়! যায়; এবং গৃহস্থধণ্্ন বর্ণনা করিবার সময় বোৌদ্ধর্ম্মগ্রন্থে 
কেবল এই সকল বিষয়ের্ই উল্লেখ কর! হয়। পঞ্চমহাষজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ 
অর্থাৎ উপাঁসকের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তিনি স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, সর্বভূতে দয়! ও (আত্মা স্বীকৃত না 
হইলেও ) আত্বৌপম্যাদৃষ্টি, শৌচ বা মনের পবিত্রতা, এবং বিশেষ করিয়! সৎপাত্রে 
অর্থাৎ বৌদ্ধ-তিক্ষুকে এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সংঘকে অন্নবস্ত্রাদি দান কর! প্রভৃতি নীতি- 
ধর্মের পালন বৌদ্ধ উপাপককে করিতে হইবে । বোদ্ধধর্শ্মে ইহাকেই “শীল” 
বলে ; এবং উভয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট উপলদ্ধি হয় যে, পঞ্চমহা যন্ঞের ন্যায় এই 
নীতিধৰ্ম্মও ব্রাহ্মণধর্ষ্ের ধর্ম্মস্ত্র এবং প্রাচীন স্থতিগ্রন্থ (মনু, ৬. ৯২ ও ১০, ৬৩ 
দেখ) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । * অধিক ক, স্বম্নং বৃদ্ধ এই আচরুণ বিষয়ে 
প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ধন্মিকস্থত্তে প্রাচীন ব্রাহ্মপণদিগের স্তুতি করিয়াছেন ; এবং মছ্ু- 
স্থৃতির কতক শ্লোক তো ধন্মপদে অক্ষবশ পাওয়া যায় (মনু, ২. ১২১ ও ৫, ৪৫ 
এবং ধন্মপদ ১:৯ ও ১৩১ দেখ )। বৈদিকগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধর্্মে কেবল পঞ্চ- 
মহাবজ্ঞ ও নাতিধর্ম্মই লওয়া হইয়াছে তাহ! নহে, কিন্তু গৃহস্থা শ্রমে সম্পূর্ণ মোক্ষ- 
লাভ কখনও হয় না, বৈদিকধৰ্ম্মে পূর্বে কোন কোন উপনিষৎকার কর্তৃক প্রতি- 
পাদিত এই মতও বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা-_স্ভনিপাতের 
ধন্মিকন্থত্তে ভিক্ষুর সঙ্গে উপাসকেক্স তুলন! করিয়৷ বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে» 
উত্তম শীলের দ্বার! গৃহস্থ বড় জোর “স্বক্সংপ্রকাশ* দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্ত 
জন্মমরণের চক্র হইতে সম্পূর্ন মুক্তি লাতের জন্য সংসার ও পুত্রকলত্রাদি ত্যাগ 
করিয়। শেষে উহাকে ভিক্ষু-ধর্মই স্বীকার করিতে হুইবে (ধন্মিকস্থুত্ত ১৭. ২৯৪ 
ও বৃ, ৪, ৪. ৬ ও মভা, বন, ২. ৬১ দেখ)। তেবিজ্জন্থত্তে বর্ণিত হইয়াছে ( তে. 
স্্, ১, ৩৫ 7 ৩. ৫ ) ষে, কর্ম্মমাগীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক. করিবার 
সময় নিজের উক্ত সন্ন্যাসগ্রধান মত সিদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধ “তোমার ব্রন্ধের 
যদি স্ত্রীপুত্র ও ক্রোধলোভ নাই, তবে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে থাকিয়! ও যাগবজ্ঞাদি 
কাম্য কর্ম করিয়া ভোমাদের ব্রব্ধপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে” এই প্রকার যুক্তিবাদ 
করিতেন। এবং এই কথাও প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধ যৌবনকালেই নিজের 
ব্বীপুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুধর্ম্ম অঙ্গীকার করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি 
বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের সমকালীন, কিন্ত তাহার পূর্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, 
মহাবীর নামুক শেষ জৈন তীর্থঙ্করেরও উপদেশ এইরূপই। কিন্তু তিনি বুদ্ধের 
ন্যায় অনাত্মবাদী ছিলেন না; এবং এই দুই ধর্মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ এই 


® See Dr, Keru's Manual of Buddhism (Grundriss 
10, 8 ) p. 68, 


৫৮৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


যে, বন্ত্রপ্রাবরণার্দি এঁহিক সুখত্যাগ এবং অহিংস ব্রত প্রভৃতি ধর্মপালন জৈন 
যতি বোৌদ্ধভিক্ষু অপেক্ষ। অধিক কড়াক্কড়িভাবে পালন করিতেন ; এবং অদ্যাপি 
পালন করিয়া থাকেন। আহারেরই জন্য ইচ্ছাপূর্বক মারা হয় নাই এইরূপ 
প্রাণাদিগের 'পবত্ত” ( সং, প্রবৃত্ত ) অর্থাৎ “তৈয়ারী মাংস’ ( হাতী, সিংহ প্রভৃতি 
কোন কোন প্রাণীকে বর্জন করিয়া!) বুদ্ধ স্বয়ং খাইতেন এবং “পবস্ত” মাংস 
ও মৎস্য বৌদ্ধতিক্ষুদিগকে ও তিনি খাইতে অন্ভুমতি দিয়াছেন; এবং বস্তু ব্যতীত 
নগ্ন হইয়া ভ্রমণ কর! বৌদ্ধতিক্ষুধর্থ্নের নিয়মানূসারে দোষ ( মহাবগ্গ ৬. ৩১, ১৪ 
ও ৮. ২৮১১) সারকথা, অনাত্মবাদী ভিক্ষু হও, ইহা বুদ্ধের নিশ্চিত উপদেশ 
হইলেও, কারক্লেশময় উগ্র তপ সম্বন্ধে বুদ্ধের অভিমত ছিল ন! ( মহাবগ্গ ৫, ১২ 
১৬ ও গী. ৬. ১৩) বৌদ্ধতিক্ষুদিগের বিহারের অর্থাৎ তাহাদের থাকিবার 
মঠের সমস্ত ব্যবস্থাও এরূপ রাখ! হইত যাহাতে শরীরের বেশী কষ্ট ন| হয় এবং 
প্রাণায়ামাদি ষোগাভ্যান সহজে হইতে পারে । তথাপি অহৃতাবস্থা বা নির্বাণস্থখ 
প্রাপ্তির জন্য গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই হইবে, এই তত্ব বোদ্ধধর্ম্ন পুরাপুরি বজায় 
থাকায় বৌদ্ধধন্ম যে সন্গযাসপ্রধান, ইহা বলিতে কোন প্রত্যবায় নাই । 

' ব্ৰহ্মজ্ঞান ও আত্মানাত্ম-বিচার ভ্রমের একট! বড় জালমাত্র, ইহাই যদিও 
বুদ্ধের স্থির মত ছিল, তথাপি এই প্রত্যক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ হুঃখময় সংসার- 
চক্র হইতে মুক্ত হইয়! নিরন্তর শাস্তি ও সুখ লাভ করিবার জন্য উপনিষদে 
বর্ণিত সন্গ্যালমার্গীদিগের সাধন-_বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে নির্বিধয় কর! 
তাহার স্বীকৃত হইয়াছিল। এবং চাতুর্ববর্ণযভেদ ও হিংসাত্মক যাগযন্ত ত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধধর্দদে বৈদিক গার্হস্থাধর্ন্মের নীতিনিয়মই অল্প হেরফেরে গৃহীত 
হইয়াছে, ইহ! যখন সিদ্ধ হইল, তখন যদি উপনিষদ ও মনুস্বতি ইত্যাদি গ্রন্থে 
বৈদিক সন্গযাসীদিগের বে বর্ণনা আছে তাহা, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা! অর্থৎ- 
দিগের বর্ণনা অথব! অহিংসাদি নীতিধণ্ম, ছুই ধন্ঘে একই সমান--কখন কখন 
শব্দশও একই-_দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু আশ্চধ্যের বিষয় নহে, এই 
সমস্ত কথা মূল বৈদিক ধর্ম্েরই । কিন্তু কেবল এই বিষয়গুলিই বৌদ্ধের! 
বৈদিকধর্ম হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রত্যৃুত দশরথজাতকের মত বোৌদ্ধধর্ম্মের 
জাতকগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুরাণ-ইতিহালকথার বৌদ্ধধশ্মীন্থকুল করিয়া রচিত 
রূপাস্তরমাত্র । শুধু বৌদ্ধেরা কেন, জৈনেরাও স্বকীয় অতিনব পুরাণসমূহে 
বৈদিক কথা-সকলের এইরূপ রূপাস্তর করিয়াছে। খুষ্টের পর আবিভূ্তি 
মহম্মদী় ধৰ্ম্মে খৃষ্টচরিত্রের এইরূপ এক বিপর্য্যয় কর! হইয়াছে, ইহ! সেল সাহেব 
লিখিয়াছেন * । আধুনিক গবেষণ। হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাইবলের- পুরা- 
7559 Sale’s" Koran ‘‘To the Reader” (Preface) 0, x 
and the Preliminary Discourse, Sec, IV, p. 58 ( Chandos 
Classics Ed, ), : 
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তন অন্বীকারের অন্তর্গত স্থা্টর উৎপত্তি, প্রলয় ও নোয়! প্রভৃতির কথা, প্রাচীন 
খ।ল্দীয় জাতির ধর্মকথার এইরূপ রূপান্তর করিয়া ইহুদীর! বর্ণনা করিয়াছে। 
উপনিষৎ, প্রাচীন ধর্থনত্র ও মন্ুন্থতিতে বর্ণিত কথা কিংবা বিচার বখন বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে এইরূপ -_-অনেক সময় একেবারে শবশ-গৃহীত হইয়াছে, তখন সহজেই 
এই অন্মান হয় যে, ইহা আসলে মহাভারতেরই । বোৌদ্ধগ্রস্থকারেকু| এই সকল 
উহা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন। বৈদিক ধর্মগ্রস্থের যে ভাব ও শ্লোক 
বোদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যার, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল-_“জয়ের ছারা 
বৈরতা বুদ্ধি হয়; এবং বৈরতা দ্বারা বৈরতার উপশম হয় না” ( মভা. উদ্দো।, 
৭১, ৫৯ ও ৬৩ ) “অন্যের ক্রোধকে শান্তির দ্বারা অয় করিবে" ইত্যাদি বিহর- 
নীতির উপদেশ (মভা. উদ্যো. ৩৮, ৭৯), এবং জনকের এই উক্তি-_-“আমার এক 
বাহু চন্দনে চর্চিত করা ও অন্য বাহু কাটিয়া ফেল! আমার নিকট উভয়ই সমান”: 
(মভা. শাং ৩২০. ৩৬)) ইহার অতিরিক্ত মহাভারতের আরও অনেক শ্লোক 
বৌদ্ধগ্রন্থে শব্দশ পাওয়া যায় (ধন্মপদ ৫ ও ২২৩ ও মিলিন্বপ্রশ্ন ৭, ৩.৫) । 
ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষৎ, ব্রহ্গস্থত্র ও মন্থশ্থতি প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বুক্ধাপেক্ষা 
প্রাচীন, তাই উহাদের যে সকল শ্লোক বা বিচার বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহাদের 
বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতে পার যায় যে, বৌদ্ধগ্রস্থকারেরা! সেগুলি উক্ত বৈদিক 
‘গ্রন্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পার! 
যায় না। মহাতারতেই বৌদ্ধ 'ডাগোবাদিগের? যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে 
স্প্ বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ সংস্করণ বুদ্ধের পরে হইয়াছে । অতএব 
কেবল শ্লোকসাদৃশ্য হইতে স্থির সিন্ধান্ত করা যাইতে পারে ন! বে, বর্তমান 
মহাভারত বৌদ্ধগ্রস্থের পূর্ববস্তাই, এবং গীতা মহাভারতেরই এক অংশ হওয়ায় এ 
ন্যায়ই গীতানম্বন্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাছাড়া, গীতাতেই ব্রহ্মহত্রের 
উল্লেখ আছে এবং ব্রন্ষস্থত্রে বৌদ্ধমতের থণ্ডন আছে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
অতএব স্থি তপ্রল্রের বর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে ( বৈদিক ও বৌদ্ধ) উভয়ের সাদৃশ্য 
ছাড়িয়া দিয়া এখানে বিচার করিব বে, উক্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে 
নির্বিবাদরূপে বৌদ্বগ্রস্থ হইতে প্রাচীন প্রমাণিত করিবার জন্য বৌদ্ধগ্রস্থে অন্য 
কোন উপকরণ পাওয়া! যায় কি না। 

বৌদ্ধধর্মের মূল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবুত্তিমূলক, ইহ! উপরে বল! 
হইয়াছে । কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টিকে নাই। তিক্ষুর্দিগের আচার 
সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার মধ্যে কেবল অনেক উপ- 
পন্থাই গঠিত হইতে আর্ত হয় নাই, কিন্ত ধর্মতত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ ষততেরর 
উৎপন্ন হইল। আজকাল কেহ কেহ এই তর্কও করিতে আরম্ভ করিয়াছেন , 
যে, ‘আত্মা নাই” এই উক্তি দ্বারা এই কথা বলাই বুদ্ধের মনোগত অভিপ্রায় যে, 
*অঠিন্তা আত্মর্জানের শুষ্ক তর্কের মধ্যে না গিয়া বৈরাপ্য ও অভ্যাসের দার! 
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মনকে নিফাঁন করিতে প্রথমে চেষ্টা কর, আত্ম! থাক্‌ বা নাই থাক্‌; মনোঁ- 
নিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রথমে কর! আবশ্যক” ; 
ব্ৰহ্ম বা আত্মার আদৌ অস্তিত্ব নাই এরূপ বল! তাহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, 
তেবিজ্জমুত্তে স্বয়ং বুদ্ধ ব্রহ্মসহব্যতায়” অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেলম্ুত্তে 
ও থের-গাথাতে “আমি ব্রহ্মভূত” এইক্প তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ( সেলস, ১৪; 
থেরগ!. ৮৩১ দেখ )। কিন্তু মূল কারণ যাহাই হৌক, ইহা :নির্ক্িবাদ বে, এই 
প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থা তন্বজ্ঞানদৃষ্টিতে রচিত হইয়! প্রচার 
করিতেছিল যে, "আত্ম! বা ব্রহ্মের মধ্যে কোন নিত্য বস্তই জগতের মুলে নাই, 
যাহা কিছু দেখ। যায় তাহ! ক্ষণিক .বা শুনা” অথবা “যাহা কিছু দেখ। যায় তাহ! 
জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়! জগতে কিছুই নাই” ইত্যাদি (বেস, শাং তা, ২. ২, ১৮--২৬ 
দেখ)। এই নিরীশ্বর ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধ মতকেই ক্ষণিকবাদ, শূন্যবাদ ও 
বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। এই সমস্ত পম্থার এখানে বিচার করিবার কোন প্রয়ো- 
জন নাই। আমাদের প্রশ্ন এতিহাসিক। তাই, উহার মীমাংসা পক্ষে “মহাষান, 
নামক পম্থার বর্ণনা যতটুকু আবশ্যক তাহাই এখানে করা হইতেছে । বুদ্ধের 
মূল উপদেশে আত্ম! বা ব্রদ্দের (অর্থাৎ পরমাত্মা বা! পরমেশ্বরের ) অস্তিত্বই 
অন্বীকৃত কিংবা গৌণ বলিয়া স্বীরুত হওয়ায় স্বয়ং বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভক্তি দ্বারা 
পরমেম্বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদেশ কর! সম্ভব ছিল না? এবং তাহার 
ভব্য মূর্তি ও চরিত্র লোকদিগের চক্ষের সন্মুখে' যে পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ছিল সে পর্যন্ত 
এই মার্শের কোন আবশ্যকতাঁই ছিল না। কিন্তু পরে ইহ! আবশ্যক হইল যে, 
এই ধৰ্ম্ম সাধারণ লোকের প্রিয়-হউক এবং ইহার আরও বেশী প্রচারও হউক । 
অতএব সংসার ত্যাগ করিয়া ও ভিক্ষু হইয়া! মনোনি্গ্রহের দ্বারা শ্বস্থানে থাকি" 
য়াই নির্বাণ লাভ করিবার-_কিসে তাহা না বুঝিয়া--এই নিরীশ্বর নিবৃত্তিমার্গ 
অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যক্ষ-মার্শের প্রয়োজন হইল। খুব সম্ভব যে, 
সাধারণ বুদ্ধভক্তের! তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ভক্রিমার্গের অনুকরণ করিয়া, 
আপনারাই বুদ্ধের উপাসন! প্রথম প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে। অতএব 
বুদ্ধের নির্বাণের পর শীঘ্রই বৌদ্ধ পণ্ডিতের! বুদ্ধকেই “শ্বয়স্তু ও অনাদ্যনস্ত 
পুরুষোত্তমের” রূপ প্রদান করেন; এবং তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, বুদ্ধের 
নির্বাণ পাওয়াণ্ড বুদ্ধেরই লীলা; প্প্রকৃত বুদ্ধের কখনও বিনাশ হয় না 
তাহার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী” । সেইরূপ আবার, বোদ্ধগ্রস্থে প্রতিপার্দিত হইতে 
লাগিল যে, প্রকৃত বুদ্ধ “সর্ধজগতের পিতা এবং লোকেরা তাহারই সন্তান” 
অতএব তিনি সকলের প্রতিই “সমঘৃষ্টি, কাহাকেও তিনি প্রীতি করেন না, 
কাহাকেও তিনি দ্বেষ করেন না”, “ধর্ম্মের ব্যবস্থা বিগৃড়াইয়। গেলে তিনি 
“ধর্ম কার্য্যের' জন্যই সময়ে সময়ে বুদ্ধের রূপে প্রকট হইয়া থাকেন”, এবং 
এই দেবাদিদেব বুদ্ধের প্রতি “তক্তি করিলে, তাহার গ্রন্থের পুজা করিলে এবং 
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উাছার ডাগোবার সন্মুখে কীর্তন করিলে” অথবা "তাকে ভক্তি-পুর্বক দুই-চারি 
কমল বা একটা ফুল দিলেই” মনুষা সদ্গতিলাভ করে (সন্বশ্মপুগ্ডরীক ২. ৭৭- 
৯৮; ৫.২২; ১৫. ৫-২২ ও মিলিন্দপ্রশ্র ৩. ৭, ৭ দেখ)। * মিলিনা প্রশ্নে 
ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, “মনষোর সমস্ত জীবিতকাল ছুরাচরণে অতিবাহিত 
হইলেও মৃত্যুসময়ে যদি সে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহ! হইলে তাহার স্বর্গলাভ না 
হইয়া যায় না” (মি. প্র, ৩. ৭,২); এবং সদ্ধন্মপুগ্ুরীকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত লোকের “অধিকার, স্বভাব ও জ্ঞান 
একই প্রকার না হওয়ায়, অনাত্মপর নিবৃতি প্রধান মার্গ ব্যতীত ভক্তির এই মার্গ 
( যান ) বুদ্ধই কৃপা করিয়। স্বকীয় “উপায়কুশলতা দ্বার!” নির্শ্মাণ করিয়াছেন” । 
নির্বাপাবস্থা প্রাপ্তির জনা ভিক্ষুধর্ম্মকেই স্বীকার করিতে হইবে, বৃদ্ধ স্বয়ং এই যে 
ধন্দমতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহ! একেবারে ছাড়িয়া. দেওয়া সম্ভব ছিল না) 
কারণ, তাহা করিলে বুদ্ধের মূল উপদেশেই হরতাল লাগানো হইত। কিন্ত 
ইহা বলা কিছু অনুচিত ছিল না যে, ভিক্ষু হইল তো কি হইল, অরণ্যে 
“গণ্ডারের” মত একাকী ও উদাসীনভাবে না থাকিয়! ধর্ম্মপ্রচারাদি লোকহিতকর 
ও পরোপকার-কার্ধা 'নিরিম্সিত" বুদ্ধিতে করাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তব্য 1; এই 
মতই মহাযান পন্থার সব্বশ্শপুগুরীকার্দি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এবং 
নাগসেন মিলিন্দকে বলিয়াছেন যে, প্গৃহস্থাশ্রম নির্বাহ করিয়া নির্বাণপদ 
লাভ কর! একেবারেই অসম্ভব মহে,--এবং ইহার অনেক উদাহরণও আছে” 
(মি. প্র.৬. ২.৪ )। ইহা যেকোন-লোকের সহজেই উপলব্ধি হইবে বে, 
এই বিচার অনাত্ববাদী ও নিছক সন্গ্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্শের নহে, অথবা 
শূন্যবাদ বা বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিয়াও ইহার উপপত্তি জান! বায় না? 
এবং প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মীর নিজেদেরই মনে হইত যে এই 
বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ। কিন্তু আবার এই নূতন মতটিই স্বভাবত 
অধিকাধিক লোকপ্রিয় হইতে লাগিল ; এবং বুদ্ধের মূল উপদেশ অনুসারে 
বাহারা চলিত তাহাদের নাম হুইল “হীনযান” ( হাক মার্গ ) এবং এই নূতন 
পন্থার নাম হুইপ "শহাধান” (বড় মার্গ)। $ চীন, তিববৎ ও জাপান প্রভৃতি 

* সন্ধর্মপুওযীক গ্রন্থের প্রাচাধশ্মপুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাষান্তর হইয়াছে। এই প্রস্থ 
সংস্কৃত ভাষার লিখিত । এক্ষণে মূল সংস্কৃত ভাবার গ্রস্থও ছাপা হইয়াছে। 

+ স্থত্ত-নিপাতে খগ্গ-বিসাণহ্থতের ৪১ ক্লোকের ফ্রবপদ “একো! চরে খগ্গবিসাঁণ কল্পে” 
এইরূপ আছে! খগৃগবিসাপ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহারই ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্কুর বনে একাকী বাস 
করিতে হয়, উহার এই অর্থ। 

$+ হীনযান ও মহাযান এই ছুই পন্থার তেদ-বর্ণনা-কালে ড]ঃ কের্ণ বযলেন--Not the 
Arhat who has shaken off all humap> feeling, but the gene- 
rous, self-sacrificiug, active Bodhisattva is the ideal of the 


৫৯০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযে'গ-পরিশিষ্ট। 

kl 

দেশে আজকাল যে বোদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহ! মহাযান পদ্থার ; এবং বুদ্ধের 
নির্বাণের পরে মহাযানপন্থী ভিক্ষ-সংঘের দীর্ঘ উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্মের এত 
শীঘ্র বিস্তার হয়। বৌদ্ধধর্ম্নে এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহ! শালিবাহন 
শকের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে হইয়া থাকিবে এইরূপ ডাঃ কের্ণ স্থির করি- 
য়াছেন। * কারণ, শক'রাঁজ| কনিষ্কের শাঁসনকাঁলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যে এক 
মহাপরিষৎ বসিয়াছিল উহাতে মহাযানপস্থার ভিক্ষুরা উপস্থিত ছিল, এইরূপ 
বৌদ্ধগ্রচ্থে উল্লেখ আছে। এই মহাষানপন্থার “অমিতাযুহ্ুত্ত নামক প্রধান ুত্র- 
গ্রন্থের চিনীয় ভাষার ভাষাস্তর প্রায় ১৯৮ খৃষ্টাব্দে করা হয়) তাহা এখন পাও 
গিয়াছে । কিন্ত আমার মতে, এই কাল ইহা হইতেও প্রাচীন হইবে । কারণ, 
খৃষ্টের প্রায় ২৩০ বংসর পূর্বে প্রকাশিত অশোকের শিলালিগিতে সন্ন্!স- 
মূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধন্ম্ের বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই ; উহাতে সর্বত্র 
প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বোদ্ধধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছে । তখন 
ইহা সুম্পষ্ট যে, তৎপুর্ব্বেই বৌদ্ধধন্মের মহাযান পন্থায় প্রবৃত্তিপ্রধান স্বরূপ 
‘আসিতে আরম্ভ হইম়্াছিল। বৌদ্ধ যতি নাগাজ্জুন এই পথের মুখ্য প্রবর্তক 

ছিলেন, মূল সংস্থাপক নহে। 
ব্ৰহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, উপনিষদের মতান্থুসারে 
কেবল নিবৃত্তিমার্গের মনকে নির্কিষয় করিবার উপদেশ যে মূল নিরীশ্বরবাদী 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহ! হইতেই পরে ক্রমশ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপর 
প্রবৃত্তিমার্গ বাহির হওয়া কখনও কি সম্ভব ছিল ; এই জন্য বুদ্ধের নির্র্বাণের 
8121525001505, and this attractive side of the creed has, more 
perhaps than anything else, :Contributcd to their wide con- 
quests, whereas S. Buddhism has not been able to make 
converts except where the soil had been prepared by Hindu- 
ism and Mahayanism,””— Manual of Indian Buddhism. 69. 
Southern Buddhism অর্থাৎ হীনষান। মহাযানপন্থায় ভক্তিরও সমাবেশ হইয়াছিল 
Mahayanism lays a great stress on devotion, in this respect 
as in mauy others harmonising with the current of feeling in 
India which led to the growing importance of Bhakti’ Ibid 
ও 124, 
ক See Dr, Kern’s Manual of Indian Buddhism..pp, 6, 69 
24 119, মিলিন্দ €মিনগুর নামক গ্রীক রাজ! ) প্রায় খৃঃ পুঃ ১৪০ কিংব! ১৫* অন্দে 
ভারতবর্ষের বাযুকোপণে ব্যাক্টি য়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তাঙ্ছাকে নাগসেন বৌদ্ধধর্শ্বে দীক্ষিত 
'করেন ইহ! মিলিন্দপ্রপ্নে উক্ত হইয়াছে। মহাযানপস্থার সোকেরাই বোঁদ্ধধর্শের এই প্রচারকার্ধ্য 
করিত, তাই ইহ! হম্পষ্ট যে, মহাযানপন্থ৷ তখন আবিভুূত হইয়াছিল। 


ভাগ ৬-_-গীতা ও বৌদ্ধগ্রন্থ । ৫৯১ 


পর, শীত্রই বৌদ্ধধর্ম যে, এই কর্ম্মপ্রধান ভক্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, ইহা হইতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার জন্য বৌদ্ধধর্মের বাহিরের তৎকালীন কোন-না- 
কোন অন্য কারণ থাকিবে; এবং এই কারণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, 
ভগবদগীতার উপর দৃষ্টি না পড়িয়| থাকিতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে 
তৎকালে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে জৈন ও উপনিষদ্ধন্ম সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্তিপরই ছিল, ইহা আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়াছি; এবং বৈদিক ধন্মান্তর্গত পাশুপত কিংবা শৈব" প্ৰভৃতি পন্থা 
ভক্তিপর হুইলেও প্রবৃত্তিমার্গ ও ভক্তির মিলন ভগবদ্গীতা ছাড়া আর কোথাও 
পাওয়! যাইতেছিল না। গীতার ভগবান আপনাকে পুরুষোত্তম নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন এবং এই বিচার ভগবদ্গীতাতেই আসিয়াছে যে, “আমি 
পুরুষোত্তমই সমস্ত লোকের "পিতা? ও ‘পিতামহ? (৯.১৭); আমার নিকট 
সকলেই সমান ( “সম” ), আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই (৯. 
২৯); আমি অঙ্গ ও অব্যয় হইয়াও ধৰ্ম্মসংরক্ষণার্থ সময়ে সময়ে অবতার 
ধারণ করি (৪. ৬.৮); মন্তুষ্য যতই ছুরাচারী হোক. না, আমাকে ভজন! 
করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯, ৩০), কিংবা আমাকে ভক্তিপূর্বক 
ফুল, পত্র কিংবা একটু জলও দিলে আমি তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করি 
(৯. ২৬) এবং অজ্ঞলোকের জন্য ভক্তি এক সুলভ মাগী” (১২.৫); 
ইত্যার্দি। এই প্রকারই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লোকসংগ্রহার্থ প্রবৃত্বিধর্মকেই স্বীকার 
কর! কর্তব্য, এই তত্ব গীত ছাড়া অন্য কোথাও সবিস্তার প্রতিপাদিত হয় 
নাই। তাই, এইরূপ অনুমান অগত্যা করিতে হয় যে, মূল বোদ্ধধর্ম্মে যেরূপ 
বাসনাক্ষয়ের নিছক্‌ নিবৃত্তিপর মার্গ উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেইরূপই 
পরে মহাযানপন্থা বাহির হইলে পর উহাতে প্রবৃত্তিপ্রধান ত্ৃক্কিতত্বও 
ভগবদগীতা হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই কথাটা কিছু 
অনুমানের উপরেই অবলম্বিত নহে। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্মী তারানাথের যে এক গ্রন্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত 
হইয়াছে যে, মহাধানপন্থার মুখ্য প্রবর্তকের অর্থাৎ “নাগাজ্জুনের গুরু রাহুলভদ্র 
নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাঙ্গণ ছিলেন, এবং জ্ঞানী শ্রীরুষ্ণ ও গণেশ এই 
ব্রাহ্মণের (মহাধানপন্থার ) কল্পনা উদ্রেক করিবার কারণ হইয়াছিলেন*। 
ইহা ব্যতীত অন্য এক তিব্বভীয় গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখই পাওয়া, যায়। * 


ক. See Dr, Kern’s Manual of Indian Buddhism p. 122. 
“He (Nagar,una) was a pupil of the Brahmana Rahulabhadra, 
who himself was a Mahayanist, This Brahmana was much 
indebted to sage Krishna and still more to Ganesha, This 


৫৯২ গীভারহপায অথবা কম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


তারানাথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য; কিন্তু উহার বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থের 
ভিত্তি ছাড়িয়া হয় নাই ইহা বলা বাহুণ্য। কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
স্বকীয় ধশ্মপন্থার তত্ব বলিবার সময় বিনা, কোন কারণে পরধন্মীর এই প্রকার 
উল্লেখ করিবে ইহা! সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বয়ং বোদ্ধগ্রন্থকারগণ কর্তৃক 
এই বিষয়ে গ্রকষ্র নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | কারণ ভগবদগীতা। ব্যতীত 
জীকষ্ঠোক্ত অন্য প্রবৃত্তিপর ভক্তিগ্রন্থ বৈদিক ধন্ধেই নাই ; অতএব ইহা হইতে 
সম্পূর্ণ সিঙ্গ হয় যে, মহাধানপস্থার আবির্ভাবের পূর্বেই শুধু ভাগবতধম্ম নহে, 
ভাগবতধর্ম্মসম্বন্ধীয় শ্রীকৃষেণোন্জ গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদৃখীতাও সে সময়ে প্রচলিত 
ছিল; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত সমর্থন করেন । গীতার অস্তিত্ব যখন বৌদ্ধ- 
ধৰ্ম্মীয় মহাবানপস্থার পূর্ববর্তী স্থির হইল, তখন মহাভারতও উহার সঙ্গে ছিল 
এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে । বুদ্ধের মৃত্যুর পর সত্বরই তাহার মত সকল 
একত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল, ইহ! বৌদ্ধগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহা! 
হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বর্তমান কালে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থও সেই 
সময়েই রচিত হইয়াছিল। মহাপরিনিববাণস্থত্ত বর্তমান বৌদ্ধ গ্রম্থসমূহের মধ্যে 
প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! স্বীকৃত হয়। কিন্তু উহাতে পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ 
আছে, তাহ! হইবে প্রোফেসর রিস্-ডেভিভ্স্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের 
নির্বাণের অন্যুন শত বৎসর পূর্ব্বেও বোধ হয় রচিত হয় নাই। এবং বুদ্ধের শত 
বৎসর পরে, বোঁদ্ধধর্ম্মীয় ভিক্ষুদের যে দ্বিতীয় 'পরিষদের. অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহার বর্ণনা বিনফপিউকের অন্তর্গত চুল্লবগ্গ গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। 
ইহ! হইতে জানা যায় * যে, সিংহলদ্বীপের পালিভাষাক় লিখিত বিনয়পিটকাদি 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, এই পরিষদের পরে রচিত । এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাই 
বলিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খৃঃ পুঃ প্রায় ২৪১ অব্দে সিংহল দ্বীপে 
যখন বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় এই গ্রন্থও সেখানে 
গিয়াছে, এবং তাহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ইহা যেখানে সর্বপ্রথম পুম্তকা- 
কারে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ কণস্থ করিবার রীতি ছিল, তৎপ্রযুক্ত মহেন্ত্রের 
কাল হইতে উহাতে কোনও পরিবর্তন হয় নাই, ইহা! মনে করিলেও, কি 
প্রকারে বল! যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্বপ্রথম 


এ আত ০ 


quasi-historical notice, reduced to its less allegorical expres- 
sion, means that Mabayanisim is much indebted to the Bhaga- 
badgita and more even to Shivaism,“ গিপেশ' শব্দে ডাঃ রণ শেবপদ্থ। 
বুঝিরাছেন মনে হয়। ডাঃ কেপ, প্রাচাধন্বুপুস্তক-সালায় সদ্ধর্মপুগ্ুরীকগ্রন্থের ভাযাস্তপ্ 
করিয়াছেন এবং তাহার প্রস্তাকনায় এই মতই তিনি প্ৰতিপাদন করিয়াছেন (3. B. E. Vol, 
20207, Intro. pp. XxXv-xxviii, ) 


* ১ee5S,B,E, Vol, XI, Intro. pp, আক এ and p, 58, 


ভাগ ৭--গীত| ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৩ ' 


বঝুচিত হয় তখন, অথবা, পরে মহন্ত বা অশোকের কাল পর্য্যন্ত, তৎকালে-. 
প্রচপিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই ? অতএব 

মহাভারত বুদ্ধের পরে হইলেও অন্য প্রমাণ হইতে উহার, অলেক্জগ্ডর বাদশার 
পূৰ্ববৰ্তী, অর্থাৎ খৃঃ পুঃ ৩২৫ অব্দের পূর্ববর্তী হওয়। সিদ্ধ হয়; এইজন্য মনুস্থৃতির 

শ্লোকের ন্যায় মহাভারতের শ্লোকও মহেন্দ্রের নিংহলে নীত পুন্তকসমূহের মধ্যে 

পাওয়া সম্ভব । সার কথা, বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তাঁহার ধন্মের প্রসার হইতেছে 
দেখিয়! শীঘ্রই প্রাচীন বৈদিক গাথা ও কথাসমূহ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ কর! 

হয়; উহার যে শ্লোক বোদ্ধগ্রন্থে শব্দশঃ পাওয়া যায় তাহা বৌদ্ধ গ্রস্থকারের। 

মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, মহাভারতকার বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করেন নাই। কিন্ত যদ্গি শ্বীকার কর! যায় যে, বৌদ্ধ গ্রস্থকারেতা এই সকল 
শ্লোক মহাভারত হইতে ন! লইয়! মহাভারতেরও আঁধারভূত কিন্তু এক্ষণে বিলুপ্ত 
তৎপুর্ববর্তী প্রাচীন বৈদিক গ্রস্থাদি হইতে লইয়া থাকিবেন £ এবং সেইজন্য 
মহাভারতের কালনির্ণয় উপধু্ক্ত শ্লোকসাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি 
নিম্নোক্ত চারি বিষয় হইতে ইহ! তে। নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্মে মহাযান- 
পদ্থার প্রাছর্ভাব হইবার পুর্বে কেবল ভাগবতধশ্মই প্রচলিত ছিল না, বরং সে 
সময় ভগবদ্গীতাও সর্বমান্য হইয়াছিল, এবং এই গীতারই আধারে মহাঁধান- 
পন্থা বাহির হইয়াছে, এবং শরক্বঞ্চপ্রণীত গীতার তত্ব বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত 
হয় নাই। এ চারিটী বিষয় হুইতেছে--(১)নিছক্‌ অনাত্মবাদী ও সন্ন্যাস, 
প্রধান মূল বৌনধর্্ হইতেই. পরে ক্রমশঃ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপ্রধান ও প্রবৃত্তি- 
প্রধান তত্ব বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযানপন্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বয়ং 
বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ কৃষ্ণের নাম স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, (৩) মহাবানপন্থার 

মতের সহিত গীতার ভক্তিপর ও প্রবৃত্তিপর তত্বের অর্থতঃ ও শব্দশঃ সাদৃশ্য 

আছে, এবং (৪) বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই তংকালে প্রচলিত অন্যান্য জৈন ও 

বৈদিক পদ্থায় প্রবৃতিপর ভক্কিমার্গের প্রচার ছিল না। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ 

হইতে বর্তমান গীতার যে কাল নির্ণাত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ 
একা আছে। 


ভাগ ৭--গীত৷ ও খুষ্টানদিগের বাইবেল। 


উপযুক্ত আলোচনা হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রধান ভাগবত- 

ধর্দের আকির্ভাব খৃষ্টপূর্বব প্রায় ১৪ শতাব্দীতে হইয়াছিল, এবং থৃুষ্টের পূর্বে প্রাহ- 

ভূত সঙ্ন্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম প্রবৃত্তিগ্রধান ভক্তিতবের প্রবেশ, বৌদ্ধ. 

প্রন্থকারদিগেরই মতে, জীকঞ্চপ্রণীত গীতারই কারণে হইয়াছে । গীতার অনেক 

সিন্ধান্ত খৃষ্টানদিগের নূতন বাইবেলেও পাওয়। যায়; বস্‌, এই ভিত্তিক্স উপরে 

ধৃষ্টধর্মম হইতে, এই দকল তত্ব গীতায় গৃহীত হইক্গ থাকিবে, এইরূপ কতকগুলি 
৭৫ 
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পাদ্রি স্বকীয় গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং রিশেষতঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ' 
ডাক্তার লরিমসর গীতার জর্ম্মন অনুবাদগ্রস্থে ষাহা কিছু প্রতিপাদন করিয়াছেন 
তাহার নির্শুলত্ব এক্ষণে স্বতই সিদ্ধ হয়। লরিনসর স্বকীয় পুস্তকের (গীতার 
জর্শন ভাষান্তরের ) শেষে ভগবদ্গীতা ও বাইবেলের-_বিশেষত নূতন বাইবেলের 
প্রার শতাধিক স্থলে শব্বসাদৃশা দেখাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অসা- 
ধারণ ও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য ও আছে। উদাহরণ যথ৷--“সেইদিন তোমর। 
জানিতে পারিবে বে, আমি আমার পিতার মধ্যে, তোমরা আমার মধ্যে এবং 
আমি তোমাদের মধ্যে আছি” ( জন ১৪. ২০ ), এই বাক্য গীতার “যেন ভূতান্য- 
শেষেণ ভ্রক্ষস্যাত্মন্যথো! ময়ি” ( গীতা. ৪. ৩৫), এবং “যো মাং পশ্যতি সর্বত্র 
সৰ্বং চ ময়ি পশ্যতি” ( গী. ৬. ৩০ ) এই বাক্যগুলির সহিত কেবল সমানার্থকই 
নহে, প্রতাত শবশও একই । সেইরূপ জনের পরবর্তী “ষে আমাকে প্রীতি করে 
আমিও তাহাকে প্রীতি করি” এই বাক্য (১৪, ২১), গীতার পপ্রিয়ো হি জ্ঞানি- 
নোহত্যর্থং অহং স চ মম প্রিয়১৮ ( গী, ৭. ১৭) এই বাক্যের সহিত সর্বাংশেই 
সদৃশ। এই বাক্য এবং এই প্রকার অন্য সদৃশ বাক্য হইতে ডাক্তার লরিনসর 
এইরূপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদিত ছিল, এবং গীত৷! 
খুষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাকিবে । ডাঃ লরিনসরের 
পুস্তকের এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ ‘ইণ্ডিয়ান আর্টিকোর়ারি*র দ্বিতীয় খণ্ডে 
সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল । এবং ৬ তৈলং ভগবদ্গীতার যে পদ্যাত্মক 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় তিনি লরিনসরের মতের সম্পূর্ণ 
গণ্ডন করিয়াছেন *। ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত 
ছিলেন না, এবং সংস্কৃত অপেক্ষা খুষ্টধন্মের জ্ঞান ও অভিমান তাহার অধিক 
ছিল। তাই, তাহার মত, শুধু ৬ তৈলঙ্গের নহে, কিন্ত মোক্ষমূলার প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতদিগেরও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। বেচার। 
লরিনসরের এ কল্পনাও হয় তো আসে নাই ফে, একবার যন গীতার 
ক্লাল নিঃসংশয়রূপে খৃষ্টপূর্বব বলিয়া স্থির হইল, তখনই গীত! ও বাইবেলের' 
মধ্যে যে শত শত অর্থসাদৃশ্য ও শবসাদৃশ্য দেখাইয়াছি তাহ! ভূতের 
মতো উল্টা আমারই ঘাড়ে চাপিবে। কিন্ত ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহা 
কখনও স্বপ্লেরও গোচর হয় না, তাহাই কখন কখন চক্ষের সন্মুখে আসিমা 
খাড়া হয় ও সত্য সত্য প্রত্যক্ষ হয়, তবে এখনৰ ডাঃ লরিনসরের কথার উত্তর 
দিবার কোনই আবশ্যক্ষত1 নাই। তথাপি কোন কোন বড়" ইংরাজী 


ক See Bhagavaagita translated into English Blank Verse 
with Notes &c. by K. T. Telang, 1875 ( Bombay ). This book 
is different from fhe translation jn the 5৭ B, E, Series, 


ভাগ ৭--গীতা ও খৃষ্টানদিগের বাইরেল। ৫৯%, 


গ্রন্থে এখনও এই মিথ্যা, মতেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া বায়, তাই এখানে এই. 
সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার পর যাহ! নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বল). 
আবশ্যক মনে হয়। প্রথমে ইহ! মনে রাখা উচিত যে, যখন কোন দুই গ্রন্থের 
সিন্ধান্ত একরকম হয়, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তের সামা হইতেই কোন্‌, 
গ্রন্থটি প্রথম এবং কোন্টি পরবর্তী, তাহ! নির্ণর করা যাইতে পারে না। কারুণ 
এস্থলে এই ছই-ই সম্ভব যে, (১) এই হুয়ের মধ্যে প্রথম গ্রন্থের বিচার দ্বিতীর 
গ্রন্থ হইতে, কিন্ব। (২) দ্বিতীয় গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়! 
থাকিবে । তাই প্রথমে যখন দুই গ্রন্থের কাল স্বতন্ত্রভাবে করিয়া লওয। হয়, 
তখন আবার বিচারসাদৃশ্য হইতে স্থির করিতে হয় যে, অমুক গ্রন্থকার 
অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ করিক়াছেন। তাছাড়া, একই রকষ- 
বিচার ছুই বিভিন্ন দেশের হই গ্রস্থকারের 'মনে স্ব তন্্রভাবে একই কালে 
কিংব। অগ্রপণ্চাতে উদর হওয়। নিতান্ত অসম্ভব নহে? এই জন্য, এ হই গ্রন্থের 
সামা দেখিবার সমগ্ন ইহাও বিচার করিতে হয় বে, উহার উদ্ভব স্বতস্ত্রভাকে 
হওয়া সম্ভব কিন) এবং বে ছুই দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইল, তাহাদের 
মধ্যে তৎকালে যাতায়াত বা কারবার থাকার এক দেশ হইতে এই ফিচার 
অপর দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল কিনা। এই গ্রকার সকল দিক্‌ হইতে 
দেখিলে দেখা যায় বে, খুষ্টধর্ম হইতে কোন বিষয়ই গীতায় গৃহীত হওয়া 
সম্ভব ছিল না? বরঞ্চ গীতার তত্বসমূহের ন্যায় যে কিছু তত্ব খৃষ্টীয় বাইবেলে 
পাওয়া যায়, সেগুলি বাইবেলেই, অন্তত বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম হইতে--অর্থাৎ পর্যটায়- 
ক্রমে গীতা বা বৈদিক ধৰ্ম্ম হইতেই--খৃষ্ট কিংবা তাহার শিষ্যদের কর্তৃক 
গৃহীত হওয়াই খুব সম্ভব; এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক্ষণে ইহা 
স্পইরূপে বলিতেও আরম্ভ করিয়াছেন। এই প্রকারে দাড়িপাল্লা অন্যদিকে 
ঝুকিয়াছে দেখিয়া গৌড়! খুইভজের! আশ্চর্য্য হইবেন এবং এই কথ! অস্বী- 
কারের দিকেই যদি তাহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছুই নাই। কিন্তু ইহার্দিগকে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই প্রশ্ন 
ধর্মঘটত নহে, ইহা শ্রতিহাসিক ; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে 
অধুন! উপলব্ধ বিষয়সমুহের শান্ভাবে বিচার কর! আবশ্যক। তার পর ইহা" 
হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষত 
বিচারপাদৃ্যের প্রশ্ন বাহার প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন ভীহাদের পক্ষে আনন্দের 
সহিত ও পুক্ষপাতরহিত বুদ্ধিতে গ্রহণ করাই ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ । 

ইহুদী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রতিপ্াদিত প্রাচীন 
ইহুদী ধর্মের সংস্করণ হিসাবে ধৃষ্টধর্মের নব-বিধান বাহির হইয়াছে। হুন্ধদী ভাষায় 
ঈশ্বরকে 'ইলোহা (আরবী “ইলাহ? ) বলে। কিন্তু মোজেণের ( ০5৪ ) স্থাপিত 
নিয়নাহুসারে ইহুদীধর্শের মুখ্য উপাদ্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল ‘জিহোষ।” । 


৫৯৬ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই ‘জিহোভা? শব মূলে ইহুদী 
শব্দ নহে খাল্দীয় ভাষার “যবে” ( সংস্কৃত বহ্ব.) শব্দ হইতে আসিরাছে। ইছদীর! 
ু্তিপূজক নহে। অগ্রিতে পন্ড ব। অন্ত বস্তুর হোম কর! ; ঈশ্বরের ব্যাথযাত নিরমণ 
সকল পালন কর! এবং তাহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ 
সাধন কর!--ইহাই উহাদের ধর্শ্মের মুখ্য আচার। সংক্ষেপে ৰলিতে হইলে, 
বৈদিক ধর্মের কর্মকা অনুসারে, ইহুদী ধর্ম্মকেও যজ্ঞময় ও প্রবৃস্তিপর বলা 
যায়। ইহার বিরুদ্ধে অনেক স্থানে থুষ্টের উপদেশ আছে যে, ‘আমি ( হিংসা- 
কারক ) যজ্ঞ চাহি না, আমি ( ঈশ্বরের ) কৃপা চাই’ ( মাখুয. ৯. ১৩), ঈশ্বর ও 
দ্রব্য উভয়ের সাধন এক-সঙ্গে হইতে পারে না” (মাথা, ৬, ২৪), ‘যে অমৃতত্ব 
লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া আমার ভক্ত হইতে হুইবে’ 
(মাথ্যু ১৯. ২১); এবং তাহার শিষ্যদিগকে ধর্মপ্রচারার্থ যখন দেশবিদেশে 
প্রেরণ করেন, তখন সন্ন্যাসধন্মের এই নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য খৃষ্ট 
তাহাদিগকে উপদেশ করিলেন যে, “তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, রূপ! 
কিংবা অনাবশ্যক বস্বাচ্ছাদনও রাখিবে না” (মাথা. ১০. ৯-১৩)। ইহ! সত্য 
যে, আধুনিক খৃষ্টীয় বাষ্ত্রনকল খৃষ্টের এই সমস্ত উপদেশ গুটাইয়া৷ তাকে উঠাইয়। 
রাখিয়াছেন ; কিন্তু আধুনিক শঙ্করাচার্য্য হাতী ঘোড়া ব্যবহার করিলে শাস্কর 
সম্প্রদায়কে যেরূপ দরবারী বল! যায় না, সেইরূপ আধুনিক খৃষ্টীয় রাষ্ট্রসসূহের এই 
আচরণের জন্য মূল খষ্টধন্মও প্রবুত্তিপর ছিল, 'একথ! বলা যায় না। মূল বৈদিক 
ধর্ম কৰ্ম্মকাণ্ডাত্মক হইলে পরও, যেপ্রকার তাহার মধ্যে পরে জ্ঞানকাণ্ডের আবি- 
ভাব হইয়াছিল, সেইপ্রকারই ইহুদী ও খুষ্টধর্ম্েরও সম্বন্ধ । কিন্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডে 
ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর ভক্তি প্রধান ভাগবতধর্মের উৎপত্তি ও বুদ্ধি 
শত শত বংসর পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে ; কিন্তু একথা খৃষ্টধর্ম্মে খাটে ন| । ইতিহাস 
হইতে জানা যার যে, থুষ্টের অনধিক প্রায় ২০০ বৎসর পূৰ্বে এসী বা এলীন 
নামক সন্াপীসম্প্রবায় ইহুদ্বিদিগের দেশে সহসা আবিভ্তি হইয়াছিল। এই 
এসী লোকেরা ইন্ছদীধন্শাবলম্বী হইলেও হিংসাত্মক যাগযজ্ঞ ত্যাগ" করিয়া উহার! . 
কোন নি্জনস্থানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিত, এবং জীবিকার জন্য 
বড় জোর কৃষিকার্যের নত কোন নিরিপদ্রব ব্যবসায় করিত। অবিবাহিত 
থাকা, মদ্যমাংস বর্জন করা, শপথ গ্রহণ না করা, সংঘের সহিত মঠে 
থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমস্ত সংঘের সামাজিক 
লাভ মনে করা! প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মুখ্য তত্ব ছিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে 
কেহ প্রবেশ" কবিতে'চাহিলে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারী করিয়া তাহার 
পর কতকগুলি নিয়ম পালন করিব বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। উহাদের 
মুখ্য মঠ মুতসমুদ্রের পশ্চিনধারে এঙ্গদীতে ছিল; সেখানেই উহার! সন্যাস 
অবলম্বন করিয়া! শান্তিতে অবস্থিতি করিষ্ভ । স্ব খষ্ট এবং তাহার শিষ্যেরা নব- 


ভাগ ৭--দীত। ও খুষ্টানদিগের বাইবেল। ৫৯৭, 


বিধান বাইবেলে এপী সশ্রনায়ের মতের যেরূপ সন্মান পূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন 
(মাথা, €. ৩৪ 7; ১৯. ১২) জেম্ন্‌ ৫. ১২; কগয, ৪. ৩২-৩৫), তাহ! হইতে দেখা 
যায় যে, বিশ্ুধু্ট এই পম্প্রদারভুক্ত ছিলেন; এবং এই পন্থার সন্যাসধর্ম্ম 
ভিনি অধিক প্রচার করিরাছেন। খৃষ্টের সন্্যানপর ভক্কিমার্গের পরম্পরা এই 
প্রকারে এসী-সম্প্রণায্নের পরম্পরার সহিত মিলাইয়া দিলেও মূল কর্ম্মনয় ইছুদী 
ধর্থের মধ্যে সন্নাসপর এসী সম্প্রদারই ব! কিরূপে প্রাহুভূতি হইল, এতিহাসিক 
দৃষ্টিতে তাহার কোন-নাকোন সধুক্তিক উপপন্তি বলা আবশ্যক। খৃষ্ট এসীন 
সম্প্রদায়ভূ ক্র ছিলেন না, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এখন ইহ! সত্য 
বলিয়া মনে করিলেও বাইবেলের নববিধানে যে সন্নযাসপর ধৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম প্রধান হহুদীধর্ম্মে তাহার আবির্ভাব সহসা কিরূপে 
হইল এই প্রশ্নটিকে এড়াইতে পারা যায় না । ইহানে কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, 
এসীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিসধ্বন্ধীয় প্রশ্নের বদলে এই প্রশ্নের উত্তর দে ওয়] আবশ্যক 
হয়। কারণ, এক্ষণে সমাজ শাস্ত্রের এই মামুলী সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে যে, 
কোনও বিষর কোথা ও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহা! আস্তে আস্তে অনেক দিন পূৰ্ব্ব 
হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং বেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধি নজরে ন! আসে, সেস্থলে 
প্রায়ই উহা পরকীয় দেশ হইতে কিংবা পরকীয় লোক হইতে গৃহীত হইয়া থাকে”। 
এই কঠিন সমস্য প্রাচীন খৃষ্টান গ্রন্থকারদিগের নজরে যে আসে নাই এরূপ নহে। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম যুরোপীরদিগের জ্ঞানগোচরে আসিবার পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যাস্ত তন্বানুসন্ধাকী খৃষ্টায় বিধা নদিগের এই মত ছিল যে, গ্রীক ও ইহুদি 
লোকদিগের পরম্পর নিকট-সন্বন্ধ ঘটিলে পর শ্রীকলো কদিগের__বিশেষতঃ পাইথা- 
গোরদের--তত্বজ্ঞানের কল্যাণে কৰ্ম্মময় ইহুবীধর্ম্ে এসী-সম্প্রদায়ের সন্গ্যাসমার্গের 
আবির্ভাব হুইয়া! থাকিবে । কিন্তু আধুনিক গবেষণা হইতে এই সিদ্ধান্ত সত্য 
বলিয়া মানা যায় না। ইহ। হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞমন্ন ইহুদী ধন্ধেই একাএক 
সন্নযাসপর এসী-ধর্ম্মের বা খৃ্ধর্ম্মের আবির্ভাব হওয়া স্বভাবত সম্ভব ছিল না, এবং 
তাহার জন্য ইহুদীধর্শ্মের বাহিরে উহার অন্য কোন-না-কোন কারণ হইয়াছিল 
এই কল্পনাটি নূতন নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে খৃষ্টান পঙ্ডিতদিগেরও 
এই মত গ্রাহ্য হইয়াছিল। 
, কোলক্রক * বলিয়াছেন যে, পাইথাগোরসের তত্বজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 
তত্বজ্ঞানের কোথাও অধিক'সাম্য আছে; তাই উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে করিলেও 
: বলা যাইতে,পারে যে, এপী-সন্প্রদায়ের জনকত্ব পরুম্পরাক্রমে ভারতবর্ষেই আনে। 
কিন্তু এতট! ঘোরু-ফের করিবারও কোন আবশ্যকতা নাই।*বৌদ্ধগ্রস্থু ও বাইবেলের 


* See Colebrooke’s Miscellaneous Essays, ৬০1, 2১ pp. 
399-400. 


৫৯৮. গীতারহপ্য অথব। কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


নব-বিধান তুলনা করিলে স্পই দেখা যায় বে, পাইথাগ্গোরীয় মণ্ডলীর সহিত এসী 
বা খুঃধৰ্শ্বের যত সামা আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সামা বৌদ্ধধর্মের সহিত. 
শুধু এসীধন্মেরই নহে, কিন্তু খৃষ্টচরিত্র ও খৃষ্ট-উপদেশেরও আছে। থৃষ্টকে ভুলাই- 
বার জন্য যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং যে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
সময় খৃষ্ট যেরূপ ৪* দিন উপবাস করিয়াছিলেন, সেইরূপই বুদ্ধকেও মারের ভয় 
দেখাইয়া মোহমুগ্ধ করিবার জনা চেষ্টা কর! হইয়াছিল এবং সেই সময় বুদ্ধ ৪৯ দিন. 
( সাত সপ্তাহ ) উপবাসী ছিলেন, ইহা! বুদ্ধচরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রকারেই' 
পুর্শিন্ধার প্রভাবে জলের উপর দির! চলা, মুখের দেহের কান্তি সম্পূর্ণ সুর্যের সন্বশ 

করা, অথবা শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকেও সদ্গতি দেওয়া, ইত্যাদি কথ! 
বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের চরিত্রে একই সমান পাওয়া যায়; এবং “তুমি আপন প্রতি- 
বেশীকে এবং বৈরীকেও প্রীতি করিবে" প্রভৃতি খৃষ্টের যে মুখা মূখ্য নৈতিক 
উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন একেবারে অক্ষরশঃ মুল বৌন্ধধর্ধের মধ্যে 
খৃষ্টের পূর্বেই আসিয়াছে। উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভক্তির তব্ব মুল বৌদ্ধধর্ম 
ছিল না; কিন্ত তাহাও পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের নুন ছুই তিন শতাব্দী পূর্বেই, 
মহাযান বোদ্ধপন্থায় ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ আর্থর লিলী 
স্বকীয় পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সাম্য শুধু এইটুকু 
বিষয়েই পর্যাপ্ত নহে, ইহ! ব্য ভীত খৃষ্ট ও বৌদ্ধধন্মের মধ্যে আরও শত শত ছোট- 
খাটে! বিষয়ে এইরূপই সাম্য আছে। অধিক কি, থৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইয়া বধ 
করিবার দরুণ খৃষ্টানদিগের নিকট ক্রুশের চিহ্ন পবিত্র ও পূজ্য সেই ক্রুশের চিহ্ছকে 
স্বস্তি ক’ 747 আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের লেকের! খৃষ্টের শত শত বৎসর 
পুর্বাবধিই শুভদায়ক বলিয়া মনে করিত ; এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি পৃথিবীর পুরাতন 
খণ্ডের দেশেই শুধু নহে, কিন্ত কলম্বসের কয়েক শতাব্দী পুর্বে আমেরিকার 
পেরু ও মেক্সিকো দেশেও স্বস্তিক-চিহব শুভাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহ! 
প্রত্রতত্ববেত্তার! স্থির করিয়াছেন * | ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টের 
পূর্কেই' স্বন্তিক চিহ্ন সমস্ত লোকের পূজ্য ছিল, পরে থৃষ্টভক্তেরা কোন-এক 
বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ করিয়া লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচীন ধৃষ্টধর্ম্মোপ- 
দেশকদিগের, বিশেষত প্রাচীন পাদ্রীদিগের, পরিচ্ছদ ও ধন্মানুষ্ঠানের মধ্যেও 
অনেক সাম্য আছে। উদাহরণ যথা, ব্যাপৃটিজ্মএর অনুষ্ঠান অর্থাৎ স্লানোত্তর 
দীক্ষা দিবার অনুষ্ঠানও খৃষ্টের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইহা সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, দূর-দুর দেশে ধর্দোপদেশক পাঠাইয়া ধর্শ প্রচার করিত্বাক পদ্ধতি 
খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশকদিগের পৃর্ধেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়াছিল । 


* 9০০ The Secret of the Pacific by C. Reginald Enock, 
1912, pp. 248-252. | 


চাগ ৭--গীত! ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৯ 


" এই প্রশ্ন যে-কোন দ্রিস্তাশীল ব্যক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, 
বুদ্ধ ও খুষ্টের চরিত্র ও নৈতিক উসদেশে এবং এই দুই ধ্ম্মের অন্ুষ্ঠানবিধির মধ্যে 
এই যে অসাধারণ ও ব্যাপক সামা দেখিতে পাওর। বার, ইহার কারণ কি ? * বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে এই সাম্য যখন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যদিগের নজরে 
পড়িল, তখন কোন কোন খৃষ্টীর পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন বে, বৌদ্ধের| এই তত্ব 
‘নেষ্টোরিয়ন’ নামক আসিয়াখণ্ডে প্রচলিত ৃষ্টীর পন্থা! হইতে গ্রহণ করিয়! থাকিবে। 

কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর নহে; কারণ, নেষ্টার সম্প্রদায়ের প্রবর্তকই খৃষ্টের প্রায় 
সওয়! চারি শত বৎসর পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন ; এবং এখন অশোকের শিলা- 
WA হইতে নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইগাছে বে, খৃষ্টের প্রার পাঁচ শত বংসর পূর্ব্বে 
বং নেষ্টারের প্রায় নয় শত বংসর পূর্বে বুদ্ধের জন্ম হইর। গিয়া ছিল। অশোকের 
টা অর্থাৎ খুষ্টের অন্তত আড়াই শত বসর' পূর্বে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ও 
আশপাশের দেশে খুব প্রচলিত হইয়াছিল ; এবং বুদ্ধ-চরিত্রাদি গ্রন্থও তখন রচিত 
কইয়াছিল। এই প্রকারে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনত্ব যখন নির্ব্বিবাদ, তখন খৃষ্টীয় ও 
বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তৎসম্বন্ধে হুই পক্ষমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া খায়; 
(১) এ সাম্য স্বতন্ন ভাবে ছইদিকে উংপন্ন হইয়া থাকিবে, কিংবা (২) বৌদ্ধ 
ধৰ্ম্ম হইতে এই সকল তত্ব খৃষ্ট বা খৃষ্টের শিষ্যের| গ্রহণ করিয়। থাকিবেন। 
প্রোঃ রিস-ডেভিভূস, বলেন যে, এই বিষে বুদ্ধ ও থৃষ্টের পরিস্থিতির এঁক্য নিবন্ধন, 
উভয়ের মধ্যেই এই সাম্য, স্বভাবতই স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছে +। কিন্ত 
একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক 
নহে। কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়, তখন 
উহ৷ ক্রমে ক্রমেই হইয়৷ থাকে এবং সেইজন্য উহার উন্নতির ক্রমও আমরা বলিতে 
পারি । উদাহরণ যথা__বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাও 
অর্থাৎ উপনিষং হইতেই পরে ভক্তি, পাতঞ্জল যোগ কিংবা! শেষে বৌদ্ধধন্শ কেমন 
করিয়া নিঃস্থত হইল, যুক্তিশহকারে তাহার ক্রমপরম্পর! ঠিক দেখান যাইতে 
পারে। কিন্তু যজ্ঞময় ইহুদীধর্ম্মে সন্নযাসপর এপী বা খুষ্টধর্শের উদ্ভব এই 
প্রকারে হয় নাই। উহা একেবারেই উৎপন্ন. হইয়াছে ; এবং উপরে বলিয়া 


* এই সম্বন্ধে মি আর্থর লিলী Buddhism in Christendom এই নামে এক 
স্বতন্ত্র গৃস্থ লিখিয়াছেন ঃ তাছাড়। স্বকীয় মত সংক্ষেপে Buddha and Buddhism 
নামক গ্রস্থের শেষ চার ভাগে স্পঞ্টন্ধপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিশিষ্টের এই ভাগে 
যে বিচার আপৌচনা করিয়াছি তাহ! মুখ্যরূপে এই দ্বিতীয় এক্লের আধারেই করিয়াছি। 
Buddha and Buddhism এস্থ The Wo rld’s Epoch-makers 
96116 ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও -ত্ইধর্শের 
মধ্যে প্রায় ৎ*ট! নাদৃপা দেখাইয়াছেন। 

t 599 Buadhist Sufias, 5) 8, 15, Series Vol XI, 2, 169, 


৬০০ গীতারহস্য অথব! কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট ৭ 


আঁসিয়াছি যে, প্রাচীন খৃষ্টান পণ্ডিতও ইহ! মানিতেন যে, এইভাবে উহার 


একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছু কারণ ইহুদীধর্ম্মের বাহিরে ঘটিয়! থাকিবে । 
তাছাড়া, খৃষ্ট ও বৌদ্ধধৰ্ম্মের মধ্যে যে সাম্য দেখা যায় তাহ! এত অসাধারণ 
ও সম্পূর্ণ যে, সেরূপ সাম্য স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না। ইহা 
যদি সপ্রমাণ হইয়া গিয়া থাকিত যে, সে সময় বৌদ্ধধর্মের কথা ইহুদীদিগের জানাই 
সর্বথ। অদম্তব ছিল, তবে দে কথ। স্বতন্ত্র ছিল। কিন্ত ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ 
হয় যে, অলেকৃজাগুরের পরবর্তী সময়ে--এবং বিশেষতঃ অশোকের সময়েই 
(অৰ্থাৎ খষ্টপূৰ্বৰ প্রায় ২৫* বৎসরে )- বৌদ্ধ যতির! পূর্বদিকে ইজিপ্টের অন্তর্গত 
আলেক্জান্দরিক্না এবং গ্রীস পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। অশোকের এক শিলা 
পিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি ইনহুদীলোকদিগের এবং আশপাশের দেশ- 
সমূহরে গ্রীক রাজ। আন্টিওকসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেইরূপ বাইবেলে 
ইহ! বর্ণিত হইয়াছে ( মাধু. ২.১) বে, খৃষ্ট যখন জন্মিয়াছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলের 
ক্মেন জ্ঞানী ব্যক্তি জেরুঞজলেমে গিয়াছিলেন, থৃষ্টানেরা বলেন যে, এই জ্ঞানী 
পুরুষেরী ‘নগী’ অর্থাৎ সম্ভবত ইরাণীধর্ম্মের লোক হইবেন,_-ভারতবর্ষের নহে। 
কিন্ত যাহাই বল না কেন, উভয়ের অর্থ তে! একই । কারণ, এই কালের পূর্বেই 
বৌদ্ধর্শ্মের প্রসার কাশ্মীর ও কাবুলে হুইয়! গিয়াছিল) এবং উহ! পূর্বদিকে 
ইরান ও তুর্কিস্থান পর্যন্তও পৌছিরাছিল, ইহা৷ ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যার। 
তাছাড়া, থষ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক যতি লোহিতসমুদ্রের উপকূলে এবং 
অলেকজান্দরিয়ার আশপাশের প্রদেশে প্রাতিবৎসর আসিতেন, এইরূপ প্লটার্ক স্পষ্ট 
লিখিয়াছেন। * তাৎপৰ্য্য, খৃষ্টের হুই তিন শত বৎসর পূর্বেই, ইহুদীদের দেশে 
বৌদ্ধ যতিগণ যে প্রবেশ করিতে আরম্ত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন 

ংশয় নাই ; এবং এই গতিবিধি যখন সপ্রমাণ হইল, তখন ইনহু্দীলোকের মধ্যে 
সগ্যাসপর এনী ধর্মের এবং পরে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তি প্রধান ধষ্টধর্শের আবির্ভাব হইবার 
পক্ষে বৌদ্ধধৰ্্মই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহা! সহজেই নিষ্পন্ন হয়। 


+ See Plutarch’s Morals— Theosophical Essays, trans- 


lated by C. N. King ( George Bell & Sous ) pp. 96, 97. 
পালীভাষার মহাবংশে (২৯. ৬১৯ ) যবনদিগের অর্থাৎ গ্রীকৰদিগের অলসন্দ। ( যোননগরা হলসন্দ! ) 
নামক নগরের উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, খৃষ্ঠীয় শতাব্দীর কয়েক বৎসর 
পূর্বে নিংহলে এক দেধালয়ের নিশ্মাপকালে অনেক বৌদ্ধ যতি উৎসব উপলক্ষে গিক্লাছিল। 
মহাবংশের ইংরান্দা অঙ্র্বদক অলদন্দা শব্দে ইজিপ্টদেশের অলেকজান্্রিয়। নগর গ্রহণ না 
করিয়া, কাবুলের মধ্যে এই নামে আলেকজান্দার এক যে গ্রাম স্থাপন করেন, 
অলসন্দ। শব্দে এই স্থানই বিবক্ষিত এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, এই 
ক্ষুদ্র গ্রামকে কেহই ববনদিগের নগর বলিত ন! । তাছাড়া উপরি-উত্ত অশোকের শিলালিপিতেই 
খবনদিগের রাগে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাঠাইবার স্পষ্ট উদ্বেখ জাছে। 


ভাগ ৭-স-গীতা! ও খুষ্টানদিগের বাইবেল | ৬০১ 


ইংরাজ গ্রন্থকার লিলীও ইহাই অনুমান করিয়াছেন * ; এবং ইহার সমর্থনে 
ফরাসী পণ্ডিত এমিল, বুর্ণফু এবং রোগীর এই প্রকার মত আপন গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন; এবং. জন্নদেশে লিপজিক্রে তত্বজ্ঞানশান্ত্রের অধ্যাপক প্রোই 
সেডন এই বিষয়সংক্রাস্ত স্বকীয় গ্রন্থে এই মতই প্রতিপাদন করিয়াছেন । জর্ম্মন 
প্রোফেসর শ্রডর তাহার এক নিবন্ধে বলেন যে, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে 
সমান নহে; ছুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাম্য থাকিলেও অন্য বিষয়ে বৈষম্যও 
অনেক আছে এবং সেইজন্য খৃষ্টধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম হইতে নিঃস্যত এই মত গ্রাহ্য হইতে 
পারে না। কিন্ত এই কথা আসল বিষয়ের বহির্ভূত হওরাক্স এই কথার কোন 
মূল্য নাই। খৃষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম সর্ধবাংশে একই, এ কথা কেহই বলে না) কারণ 
তাহ! যদি হইত, তবে এই ছুই ধৰ্ম্ম ভিন্ন বলিয়া! ধর! হইত না। মুখ্য প্রশ্ন তো 
এই যে, যখন মূলে ইহুদি ধর্ম নিছক কৰ্ম্মময়, তখন উহাতে সংস্কারের আকারে 
সন্নযাসবুক্ত ভক্তিমার্প্রতিপাদক খুষ্টধর্্মের আবির্ভাবের সম্ভবতঃ কি কারণ 
হইস্বাছিল। এবং খ্‌ষ্টধর্ম্মাপেক্ষ। বৌদ্ধধর্ম নিঃসংশয় প্রাচীন ; উহার ইতিহাসের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্যাসপর তক্তি ও নীতির তত্ব খৃষ্ট স্বতন্ত্ররপে আবিষ্কার 
করিষাছিলেন এই কথ! প্রতিহাসিক দৃষ্টিতে ও সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। 
খৃষ্ট দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কি করিতেন, অথবা 
কোথায় ছিলেন এই সম্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহ! 
হইতে প্রকাশ পাম যে, এই কাল তিনি সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধর্ম্মচিন্তনে, ও 
প্রবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাহার 
বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না 
তাহ! দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? কারণ, বৌদ্ধ ষতিদিগের 
গতিবিধি সেই সময়ে গ্রীস দেশ পর্য্যন্ত ছিল। নেপালের এক বৌদ্ধ মঠের 
গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, যিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং 
সেখানে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাত করিয়াছিলেন। নিকোলস নোটোভিশ 
নামক এক রুসিয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাণ হইয়া! ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী 
ভাষায় তাহার তাধাস্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন । নোটোভিশের ভাষাস্তর 
ভাল হইলেও মূল গ্রন্থ পরে কোন মিথ্যুক মিথ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে, 
এইরূপ অনেক থ ষ্টান পণ্ডিত বলেন। উক্ত গ্রন্থ এই পণ্ডিতের! সত্য মনে 
করুন বলিয়া! আমারও বিশেষ কোন আগ্রহ নাই। নোটোভিশ বে গ্রন্থ 
পাইয়াছেন-্তাহা সত্যই হউক বা প্রক্ষিপ্তই হউক, কেবল এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে 

আমি যে বিঢার-আলোচন। উপরে করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে ষে, 
খৃষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে বাইবেলের নববিধানে গুহার চরিত্রলেখক তক্ত- 


See Lillie’s Buddha and Buddhism pp, 56৪ ff, 


৬০২ গশীতারহুস); অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


দিগের বৌদ্ধধর্মের কথ! জানা অনম্ভব ছিল না; এবং ইহ! যদি অসম্ভব না 
হয় তবে খ্‌ ষ্ট এবং বুদ্ধের চরিত্র ও উপদেশে যে অসাধারণ সাম্য পাওয়া 
বায়, উহ্থার স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি স্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। * 
সার কথা, মীমাংসকদিগের নিছক্‌ কর্ম্মমার্গ, জনকাদির জ্ঞীনযুক্ত কন্মযোগ 
€ নৈ্বর্ম্য), উপনিষংকারদিগের ও সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্ঠ। ও সন্যাস, চিত্ত- 
নিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগ, এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধৰ্ম্ম অর্ধাৎ ভক্তি _এই 
সমন্ত ধর্মাঙ্গ ও তত্বই মূলে প্রাচীন বৈদিক ধর্মেরই অন্তভূতি। তন্মধ্যে ব্রহ্গ- 
জবান, কর্ম্ম ও ভক্তিকে ছাড়িয়া, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও কর্ম্মসন্নাস এই ছুই 
তত্বেরই ভিত্তিতে বুদ্ধ সর্বপ্রথম আপন সন্্যাসপর ধর্ম চারি বর্ণকে উপদেশ 
করেন; কিন্তু পরে উহাতেই ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম মিলাইয়! দিয়! বুদ্ধের 
অহ্থগামীরা তাহার ধৰ্ম্ম চারিদিকে প্রচার করেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের 
এই প্রকার প্রচার হইলে পর, নিছক কর্ন্মপর ইনুদীধন্মে সন্্যাসমার্গের তত্ব 
প্রবেশ করিতে আরম্ভ হয়) এবং শেষে উহাতেই ভক্তি মিলাইয়! দিয়া থখ্‌ 
স্বকীয় ধৰ্ম্ম প্রবর্তিত করেন। ইতিহাস হইতে নিপ্পন্ন এই পরম্পরা! দেখিলে, 
ডাঃ লরিন্সরের এই উক্তি তো অসত্য সিদ্ধ হয় যে, গীতাতে খ্‌ধধর্ম্ম হইতে 
কোন কিছু গৃহীত হইয়াছে, বরং বিপরীতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টি, সন্যাস, নির্বৈরত্ব 
ও ভক্তির বে সকল তব বাইবেলের নববিধান-ভাগে পাওয়া বাক্স তাহ! বৌদ্ধ 
ধৰ্ম্ম হইতে অর্থাৎ পরম্পরাক্রনে বৈদিক ধর্ম হইতে থ্‌ষ্টধর্ম্মে গৃহীত হওয়া খুব 
সম্ভবমাত্র নহে, বরঞ্চ গৃহীত হওয়াই বিশ্বাসযোগ্য । এবং ইহার জন্য হিন্দু- 
দিগকে অপরের মুখের দিকে তাকাইবার কোনও আবশ্যকত! ছিলই না, ইহ! 
সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। 

এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত সাত প্রশ্নের বিচার শেষ হইল । 
এক্ষণে ইহারই সঙ্গে কতকগুলি এইরূপ গুরুতর প্রশ্ন উদ্দিত হয় যে, ভারতবর্ষে 
যে ভক্তিপন্থ! আজকাল প্রচলিত আছে উহার উপর ভগবদ্গীতার কি পরিণাম 
ঘটিয়াছে? কিন্ত এই সকল প্রশ্নকে গীতাগ্রন্থসন্বন্ধীয় বলা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের 
আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত এইরূপ বলাই সঙ্গত, সেইজন্য, এবং বিশেষতঃ 
এই পরিশিষ্ট প্রকরণ অল্প অল্প করিলেও আমার নিদ্দিষ্ট সীমা! অনেক অতিক্রম 
করিয়াছে; অতএব গীতার বহিব্রঙ্গের বিচার-আলোচন! এইখানেই শেষ কর! 


গেল। 
ইতি পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত । 


. * রমেশচল্্র দত্বেরও এইরূপ মত; তিনি তাহার পন্থে বিস্তৃতশ্াবে এই মত ব্যক্ত করি- ' 
রাছেদ। Romesh Chandra Dutt’s History of Civilization in 
Ancient 4ndia.Vol 1], Chap, Xx, 0, 828-940, | 


: শ্রীমন্তগরদূগীতা-রহস্য। 
গীতার মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও 
টিপ্পনী। ৷ 


' উপোদ্ঘাতি 


জ্ঞান ও শ্রদ্ধ। সহকারে, ইহার মধ্যেও বিশেষত ভক্তির সুগম রাঁজনার্গ অবলম্বনে 
যতদূর সম্ভব, সমবুদ্ধি করিয়। লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধন্দানুসারে নিজ নিজ কর্ম 
নিষ্কাম বুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই প্রত্যেক মন্ুষ্যের পরম কর্তব্য ; ইহাতেই 
উহার এঁহিক ও পারলৌকিক পরম কল্যাণ নিহিত ; এবং উহার মোক্ষ প্রাপ্তির 
জন্য কৰ্ম্ম ছাড়িয়। বসিবার অথব। অন্য কোনও অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন নাই । 
গীতারহস্যে প্রকরণক্রমে সবিস্তার ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছি, এবং ইহাই গীতা- 
শাস্ত্রের ফলিতার্থ। এই প্রকার চতুর্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি 
যে, ও উদ্দেশে গীতার আঠারে। অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া 
যায়; এবং এই কর্্মষোগ-প্রধান গীতাধর্ম্মে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্‌ কোন্‌ 
ংশ কি প্রকারে আমিল। এই সকল করিবার পর, বস্তুত গীতার শ্লোক- 
সমূহের যথাক্রমে আমার মতান্ুসারে (দেশীয়) ভাষাতে সরল অর্থ বলার 
অতিরিক্ত কোন কাজ বাকী থাকে ন! । কিন্ত গীতারহস্যের সাধারণ আলোচনার 
গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বিভাগ কি প্রকার হইয়াছে, কিংবা টীকাকারগণ 
নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন বিশেষ শ্লোকের পদগুলির 
কি প্রকার টানাবোন। করিয়াছেন, তাহা বলিবার সুবিধা হয় নাই। এই কারণে 
এই ছুই বিষয়ের বিচার করিবার জনা, এবং বেখানকার সেইথানেই পূর্বাপর 
সঙ্গতি দেখাইয়া দিবার জন্যও, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কিছু 
টিপ্ননী দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিস্তৃত- 
রূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের কেবল দিগৃদর্শন করাইয়া! দিয়াছি, এবং গীতা” 
রহস্যেব্র যে প্রকরণে ওঁ বিষয়ের বিচার কর! হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ 
করিয়াছি । এই টিপ্রনীসকল মূল গ্রন্থ হইতে যাহাতে পৃথক জান! যায়, তজ্জন্য 
খই [ ] চতুক্ষোপ ব্র্যাকেটের ভিতর রাখা গিয়াছে এবং মার্জিনে ( কিনারায় ) 
ভাঙ্গা খাড়া রেখাও লাগানো হইয়াছে । শ্লোকের অনুবাদ, যতদুর সম্ভব, শবশ 
করা হুইয়াছে এবং অনেক স্থলেই মূলেরই শব্দ রাখিয়া! দেওয়! হইয়াছে ; এবং 
“অর্থাৎ*এর সহিত জুড়িয়া দিয়! উহার অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং ছোট-খাটো 
কাজ অন্থবাদ হইতেই বাহির কর! হইয়াছে। এই সমস্ত করিলে পরও, 
সংস্কৃত ভাষার এবং ( দেশীয় ) ভাষার প্রণালী বিভিন্ন হইবার কারণে, মূল সংস্কৃত 
শ্লোকের পূর্ণ অর্থও (দেশীয়) ভাষাতে ব্যক্ত করিবার জন্য কিছু বেশী শব্দ অবশ্য 
প্রয়োগ করিতে হয়, এবং অনেক স্থলে মূলের শব্দসমূহ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ 
করিতে হয়। এই শব্দসমূহের উপর দৃষ্টি দেওয়াইবার জন্য () এইরূপ কোষ্টকে 
(ব্র্যাকেটে ) ইহা রাখা হইক্সাছে। সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে শ্লোকের সংখ্যা প্লোকের 
শেষে থাকে; কিন্তু অনুবাদে আমি এই সংখ্যা প্রথমেই, আরস্তেই রাধিয়াছি। 


৬৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগ-শাস্ত্র। 


অতএব কোন শ্লোকের অনুবাদ দেখিতে হইলে অনুবাদে ও সংখ্যার পরবর্ত্তী 
বাক্য পড়িতে হইবে । অন্থবাদের রচনা প্রায় এমন করা৷ হইয়াছে যে, টিপনী 
ছাড়িয়া নিছক অন্ুবাদই পড়িলেও অর্থে কোনই ব্যতিক্রম ঘটবে না। এই 
প্রকার যেখানে মূলে একই বাক্য, একাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে 
সেই কয়টী শ্লোকেরই অন্থবাদে ও অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । অতএব কতক- 
গুলি শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়াই পড়িতে হইবে । এইরূপ শ্লোক যেখানে 
যেখানে আছে, সেখানে সেখানে প্লোকের অনুবাদে পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (1) দাড়ি 
দেওয়া হয় নাই। আর ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই । 
আমি নিজের অনুবাদে গীতার সরল, স্পষ্ট ও মুখ্য অর্থ আনিবার চেষ্টা করিয়াছি 
সত্য, কিন্তু সংস্কৃত শব্দে এবং বিশেষতঃ ভগবানের প্রেনযুক্ত, রসপূর্ণ, ব্যাপক ও 
প্রতিক্ষণে নবরুচিপ্রদ বাক্যে লক্ষণ! দ্বারা নান! ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন করিবার যে সামর্থ 
আছে, তাহা একটুও ন! কমায়! বাড়াইয়! অন্য শবে যেমনটা-তেমনটা আরোপ 
করা অসম্ভব ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, তিনি অনেক স্থলে লক্ষণ! দ্বার! 
গীতার প্লোকসমুহের যেরূপ উপযোগ করিবেন, গীতার নিছক অন্বাদ যিনি 
পড়িবেন, তিনি সেরূপ করিতে পারিবেন না। অধিক কি বলিব, তাহার 
হাবুডুবু থাইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব সকলের নিকট আমার সাগ্রহ 
মিনতি এই যে, গীতাগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই অধ্যয়ন করুন) এবং অনুবাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই মূল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
বিষয় জানিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের--অধ্যায়ক্রমে প্রতোক 
ক্লোকের--অন্ুক্রমণিকাও পৃথক দিয়াছি। এই অন্ুক্রমণিক। বেদাস্তহত্রের 
অধিকরণমালার অনুকরণে করিয়াছি । প্রত্যেক শ্লোক পৃথক পৃথক ন! পড়িয়া 
অন্ুক্রমণিকার এই ভিত্তিতে গীতার শ্লোক একত্র পড়িলে পর, গীতার তাৎপধ্য 
সম্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহা! কোন কোন অংশে দূর হইতে পারে। 
কারণ সাম্প্রদায়িক টীকাকাঁরগণ গীতার শ্লোকসমূহের টানাবোনা করিয়া! নিজ 
সপ্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতক শ্লোকের যে পৃথক অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রায় 
এই সন্দর্ভের পৌর্বাপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে । উদাহরণ 
যথা--গীতা ৩, ১৯; ৬. ৩; এবং ১৮. ২ দেখ। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলি- 
বার কোনই বাধ নাই যে, গীতার এই অনুবাদ এবং গীতারহস্য, পরস্পর 
পরম্পরের পূর্ণতাসাধক। এবং যিনি আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝিতে 
চাহেন, ত্বাহাকে এই দুই অংশেরই প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে । 'ভগবদগীতা- 
গ্রন্থ কণ্স্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, ভাই উহাতে গুরুতর পাঠভেদ 
কোথাও পাওয়া যার না। আরও, ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্তমানকালে 
প্রাপ্ত গীতাভাষ্যসমূহের মধ্যে যাহ! প্রাচীনতম, সেই শঙ্কর ভাষ্যেরই মূল 
পাঠকে আমি প্রমাণ নানিয়াছি। : 


গীতার অধ্যায়নমূহের শ্লোর্কশ 
বিষয়ানুব্রমণিকা: 


[ নোট--এই অনুরুমণিকাতে গীতার অখ্যায়াস্তর্গ 5 বিষয়সনৃহের, গ্রোকাহুক্রমে, যে বিভাগ 
ধর। গিয়াছে, তাহা মূল সংস্কৃত প্লোকসমূহের পূর্বে $$ এই চিহ দ্বারা দেখানো হইয়াছে; 
এবং শন্ুবাদে এই প্রকার প্লোক হইতে পৃথক প্যারাগ্রাফ আরম্ভ কর! হইয়াছে। ] 


প্রথম অধ্যায়-_অভ্্বন-বিষাদযোগ । 


১ সঞ্জয়কে ধতব্রাষ্ট্রের প্রশ্ন । ২-১১ হর্যোধনের দ্রোণাচাধ্যের নিকট ছুই 
দলের সৈন্যরর্ণনা। ১২-১৪ যুদ্ধের আরঙ্তে পরম্পরের অভিনন্দনের জন্য 
শঙ্খধ্বনি। ২০-২৭ অজ্জুনের রথ সন্মুখে আপিলে দৈন্যনিরীক্ষণ। ২৮-৩৭ 
উভয় সেনাদলে নিজেরই বান্ধব আছেন, হঁহাঁদিগকে মারিলে কুলক্ষয় হইবে 
ইহা চিন্তা করির়। অস্ুনের বিষাদ আসিল । ৩৮-৪৪ কুলক্ষপ্ন প্রহ্থৃতি 
পাপের পরিণাম । ৪৫-৪৭ যুদ্ধ না কর! ০ অভিপ্রায় এবং ধঙ্গব্বাণ 
ত্যাগ । =>» ৮০ - *** পৃ? ৬০৫-৬২৫ 


দ্বিতীয় অশ্যায়-_পাঁংখ্যযোগ । 


১-৩ শ্রীকৃষ্ণের উত্তেজন! । ৪-১* অর্জ্ছুনের উত্তর, কর্ত্তব্ামু়ত। এবং 
ক্র্তৃব্যনির্ণয়ের জন্য শ্রাকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়।। ১১-১৩ আত্মার আশোচ্যত্ব। 
১৪, ১৫ দেহ ও সুখ-দুঃখের অনিত্যতা। ১৬২৫ সদসদ্বিবেক এবং আত্মার 
নিতাত্বাদি শ্বরূুপ-কথনের দ্বারা উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন । ২১, ২৭ আত্মার 
অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর । ২৮ সাংখ্যপাস্ত্র অনুসারে ব্যক্ত ভূতসকলের অনিতাত্ব 
ও অশোচাত্ব। ২৯, ৩* সোকমকলের আত্ম! ছুজ্ঞেক়্ বটে; কিন্তু তুমি সত্য- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়৷ শোক করা ছাড়িয়া দাও । ৩১-৩৮ ক্ষাত্রধন্ম অনুসারে 
যু করিবার আবশ্যকতা । ৩৯ সাংখামারগ অনুসারে বিষয়-প্রতিপাদনের 
সমাপ্তি, এবং কর্মযোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ । ৪৭ কন্মযোগের স্বপ্ন আচরণ গড 
শুভজনক। ৪১ বাবসারাত্মক বুদ্ধির স্থিরতা। ৪২-৪৪ কর্মকাণ্ডের অনুযায়ী 
মীমাংসকদিগের অস্থির বুদ্ধির বর্ণন। ৪৫, ৪৬ স্থির ও যোগস্ক বুদ্ধিতে কর্ম্ম 
করিবার উপ্নাদেশ। ৪৭ কর্ম্মযোগের চতুঃুস্থত্রী । ৪৮.৫* কম্মযোগের লক্ষণ ' 
এবং কন্দ অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ৫১-৫৩ কর্ম্মযোগের "দ্বার৷ মোক্ষ- 
প্রাপ্তি। ৫9:৭০ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে; 'কর্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের' লক্ষণ ; 
এবং উহ্বাতেই oR ' বিষয়াসাঁক্রি বইতে ও কাম শ্রস্থভির উৎপত্তির 
ক্রম। ৭১, ৭৪ ত্রা্গী স্থিতি ee | পৃঃ ৬২৬-২৫৬ '- 


৬৩৮ শীতারহস্য অথব। ক ॥রযোগশান্ত 


তৃতীয় অধ্যায়--কন্মযোগ |: 


৯, ২ অক্জুনের এই প্রশ্র--কর্ম ত্যাগ করা উচিত, বা করিতে থাক! 
উচিত ; কোন্টী ঠিক? ৩-৮ সাংখ্য (কন্মসন্নাস ) ও কৰ্ম্মযোগ দুই নিষ্ঠা 
থাকিলেও কর্ম কেহ ছাড়িতে পারে না, তাই কম্দমযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন 
করিয়া অঙ্জুনকে ইহাই আচরণ করিবার জন্য নিশ্চিত উপদেশ । 3-১৬ মীমাং- 
সকদিগের যজ্ঞার্থ কর্্মকেও আপক্তি ছাড়িয়া করিবার উপদেশ, যঞ্ঞচক্রের 
অনাদদিত্ব এবং জগতের ধারণার্থ উহার আবশ্যকতা । ১৭-১৯ জ্ঞানী পুরুষে 
স্বার্থ থাকে না, তাই তিনি প্রাপ্ত কৰ্ম্ম নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে 
থাকেন, কারণ কন্্ম কেহই ছাড়িতে পারে না। ২০-২৪ জনক প্রভৃতির 
উদাহরণ ; লোকসংগ্রহের মহ এবং শ্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত । ২৫-২৪৯ জ্ঞানী 
ও অক্ঞানীর কর্ম্মে ভেদ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানীকে 
সদ্দাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন । ৩০ জ্ঞানীপুরুষের ন্যায় পরমেশ্বরার্পণ- 
বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার জন্য অজ্জুনকে উপদেশ । ৩১, ৩২ ভগবানের এই 
উপদেশ অনুসারে শ্রন্ধাপূব্বক আচরণ করা অথবা ন! করার ফল। ৩৩, ৩৪ 
প্রক্কতির বল ও ইন্দিয়নিগহ । ৩৫ নিষ্কাম কম্মও ম্বধঙ্মেরই করিবে, উহাতে 
মুছা হইলেও কোনই ভয় নাই। ৩১-৪১ কাই মনুষ্টকে উনার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধ পাপ করিবার জন্য উত্তেজিত করে, ই'ন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা উহার নাশ। 
৪২, ৪৩ ইক্ট্িপ্রসকলের শ্রেঠত্বের ক্রম এবং আম্মজ্ঞানপুর্বক উহাদের 
নিয়মন । 5০৩ 5০০ °° পৃঃ ৬৫৭-১৭৮ 
চতুর্থ অধ্যায়--জ্ঞান-ক্্ম-সম্ন্যাস-যোগ । 

১-৩ কর্মযোপের সম্প্রদার্পরল্পর।। ৪-৮ জন্মরহিত পরমেশ্বর মায়! দ্বার। 
দিব্য জন্ম অর্থাৎ অবতার কখন্‌ এবং কি কারণে গ্রহণ করেন__তাহার বর্ণন । 
৯, ১৯ এই দিব্য জন্মের এবং কর্শের তন্ব জানিলে পুনর্ধন্দ নিবৃত্ত হইয়। ভগবৎ- 
প্রাপ্তি ১১, ১২ জন্য প্রপালীতে ভজন! করিলে এরূপ ফল, উদ্দাহরণার্থ 
এই লোকের ফল পাইবার জন্য দেবতাদের উপাসনা । ১৩-১৫ ভগবানের 
চাতুবর্ণা প্রভৃতি নিপিণু কন্ম, উঠার তত্ব জানিলে কর্ম্মবন্ধের নাশ এবং এরূপ 
কর্স্ম করিবার উপদেশ । ১৬২৩ কর্ম্ম, অকন্শ ও বিকশ্ধের ভেদ, অকম্মই নিঃসঙ্গ 
কম্ম। উহাই প্রকৃত কৰ্ম্ম এবং উহ! দ্বারাই কর্্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৩ 
অনেক প্রকার লাক্ষণিক যন্তের বর্ণন ; এবং ব্রহ্মবুদ্ধিতে কৃত বজ্মের অর্থাৎ, 
জ্ঞানযজ্ঞের শ্রে্ঠত।। ৩৪-৩৭ জ্ঞাতা দ্বার! জ্ঞানোপদেশ, জ্ঞানের দ্বার আাত্মৌপম্য- 
দৃষ্টি এবং পাপপুপ্যের নাশ । ৩৮-৪৯ জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়-__বুদ্ধি (যোগ ) ও শ্রদ্ধা! । 
ইহার অভাবে নাশ। ৪১, ৪২ ( কর্ম্ম-) যোগ ও জ্ঞানের পৃথক উপযোগ 
বলিয়া, উত্তরের জা শ্রয়ে যুদ্ধ কারবার উপদেশ । ... ০৮ পৃঃ ৬৭৪-৬৯৮ 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা। ৬০১ 


পঞ্চম অধ্যায-সঙ্গ্যাসযোগ । 


১, ২ এই স্পঃ প্রশ্ন সন্স্যাস শ্রেষ্ঠ বা কৰ্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । এ বিষয়ে ভগবানের 
এই নিশ্চিত উত্তর যে, উভয়ই মোক্ষ প্রদ, কিন্ত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । ৩-৬ সংকল্প 
ছাড়িয়া দিলে কর্ম্দমযোগী নিত্াসন্গ্যাসীই হয়, এবং কর্ম্ম বিনা সন্ন্যাসও সিদ্ধ হয় 
ন।। এইজনা বস্তুত উভয়ই এক। ৭-১৩ মন সর্বদাই সনাক্ত থাকে, এবং 
কেবল ইঞ্র্িয়গণহ কর্ম করে, তাই কর্ন্মযোগী সর্বদা অলিপ্য, শাস্ত ও মুক্ত 
থাকে । ১৪, ১৫ প্রকৃত কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব প্রক্কতির, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ 
আত্মার অথবা পরমেশ্বরের মনে হয়। ১৬, ১৭ এই আঅজ্ঞানের নাশে পুনর্জন্মের 
নিবৃত্তি। ১৮-২৩ ব্র্গ প্রান হুইতে গ্রাপ্ত সমদর্শিহ, স্থির বুদ্ধি এবং সুখহঃখের 
ক্ষমতা বর্ন । ২৪২৮ সর্বভূতের মঙ্গলের জনা কর্ম করিতে থাকিলেও 
কৰ্ম্মযোগী এই লোকেই সর্ধনাহ বৰ্ধতূ 5, সমাধিস্থ ও মুক্ত থাকেন। ২৭৯ (কর্তৃত্ব 
নিজের উপর ন! লইয়া) পরমেশ্বরকে বজ্ঞ-তপের ভোক্ত। ও সর্বভৃূতের মিত্র 
জানিবার ফল । রি ৪৮৪ ক পৃঃ ৭০০-৭০৮ 


ষষ্ঠ অধ্যায়--ধ্যানযোগ । 


১, ২ ফলাশ! ছাড়িয়া কর্তব্য যে করে সে-ই প্রকৃত সরাসী ও যোগী । 
সন্নযাসীর অর্থ নিরপ্নি ও অক্রিয় নচে। ৩, ৪ কম্মষোগীর সাধনাবস্থায় ও 
সিদ্ধাবস্থায় শম এবং কর্শের কার্যকারণের পরিবর্তনের এবং যোগারড়ের 
লক্ষণ। ৫, ৬ ঘোগ- সিদ্ধ করিবার ঞ্রন্য আত্মার স্বাতন্ত্া। ৭-৯ ব্রিতাত্মা 
যোগধুক্তের মধ্যেও সমবুদ্ধির শ্রেতা। ১০-১৭ যোগ সাধনের জন্য আবশ্যক 
আসন ও আহারবিহারেক বর্ণন। ১৮-২৩ যোগীর, ও যোগসমাধির, আতাস্তিক' 
সুখের বর্ণন। ২৪-২৬ মনকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ শান্ত ও আত্মনিঠ কিরূপে 
করিতে হইবে ? ২৭, ২৮ যোগীই ব্রঙ্গভূত ও অতান্তসুখী। ২৪-৩২ প্রাণী- 
মাত্রে ষোগীর আকোপণ্যবুদ্ধি। ৩৩-৩৬ অভ্যাস ও বৈরাগা দ্বারা চঞ্চল মনের 
নিগ্রহ। ৩৭-৪৫ অক্্ুনের প্রশ্নের উত্তরে যোগত্রঙ্ট অথবা জিজ্ঞান্থরও. জন্ম- 
জন্মাস্তরে উত্তম ফল মিলিলে শেষে পূর্ণসিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় সেই বিষয়ের 
বর্ন। ৪৬, ৪৭ তপস্বী, জ্ঞানী ও নিছক্‌ কৰ্ম্মী অপেক্ষা কর্দমযোগী-_এবং 
উহাদের ও মধ্যে ভক্তিমান কর্পষোগী --শ্রেষ্ঠ। অতএব অঙ্জুনকে ( কর্দ-) রোগী 
'হুইবার বিষয়ে উপদেশ । চি ২০0 পৃঃ ৭*৯-৭২৮ 

রী সপ্তম অধ্যায়--জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ |. 

১-৩ কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপণ আরম্ত । সিদ্ধির জন্য 
প্রধত্বকারীদিগের শ্বল্পপ্রাপ্তি। ৪-৭ ক্ষরাক্ষরবিচার। ভগবানের অন্ধ৷ অপর! 
ও.জীবরূপী Pu প্রকৃতি ; ইহার পরে সমস্ত বিস্তার। ৮-১২ বিঞ্ধারের সাক 


৬১৩ গীতারহ্স্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


আদি সমস্ত অংশে গ্রথিত পরমেশ্বর-স্বরপের দিগ্রর্শন | ১৩-:৫ পরমেশ্বরের 
ইহাই গুণময়ী ও দুস্তর মায়া, এবং উহ্ারই শরণাগত হইলে মায়! হইতে উদ্ধার 
'হয়। ১৬-১৯ ভক্ত চতুর্বিধ ; তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ । অনেক জন্মে জ্ঞানের 
পূর্ণতা ও ভগবত্প্রাপ্তিরপ নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কাম্য ফলের জন্য 
দেবতাদিগের উপাসনা $ কিন্ত ইহাতেও উহাদের প্রতি শ্রদ্ধার ফল ভগবানই 
দেন। ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বপ্ণপ অবাক্ত ; কিন্তু মায়ার কারণে ও দ্বন্দমোহের 
কারণে উহা! ছুজ্ঞেক্স। মায়ামোহের নাশে স্বরূপের জ্ঞান। ২৯, ৩০ ব্রহ্ম, 
অধ্যাত্ম, কৰ্ম্ম এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সমস্ত এক পরমেশ্বরই-_ইহা 
জানিলে শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞান(সদ্ধি হয়। °° **- পৃঃ ৭২৪-৭৪০ 


অষ্টম অধ্যায় _অক্ষরব্রক্মযোগ | 


১-৪ অন্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ব্র্ধ, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিষন্ত 
ও অধিদেহ, ইহাদের বাখ্যা। এ সকলে একই ঈশ্বর আছেন । ৫৮ অস্ত- 
কালে ভগবৎ-স্মরণে মুক্তি। কিন্ত যাহা মনে নিত্য থাকে, তাহাই অন্তকালেও 
থাকে; অতএব সব্ব্ণাই ভগবানকে স্মরণ করিবার এবং যুদ্ধ করিবার জন্য 
উপদ্েপ। ৯-১৩ অওগালে পরমেপঃরর মর্ধাৎ ওক্কারের সনাবিপুর্ধক জ্ঞান ও 
তাহার ফল। ১১-১১ ভগবানের নিত্য চিন্তনে পুনর্জন্মনিবুত্তি। ব্রঙ্গলোকাদি 
গতি নিত্য নহে। ১৭-১৯ ব্রহ্মার দিনরাত, দিনের আরস্তে অব্যক্ত হইতে 
স্থষ্টির উৎপত্তি এবং রাত্রর আ'রন্তে উহাতেই লয়। ২৭-২২ এই অবাক্তেরও 
অতীত অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ । ভাক্ত দ্বার! তাহার জ্ঞান এবং তাহার প্রাপ্তিতে 
পুনর্জননিবৃত্তি। ২৩-২৬ দেখযান ও পিতৃঘানমার্গ; প্রথম পুনজন্মনাশক এবং 
দ্বিতীয় তাহার বিপরীত । ২৭, ২৮ এই দুই মার্গের তত্ব যে যোগী জানে, 
তাহার অত্ান্তম ফল লাভ হয়, অতএব তদনুসারে সব্বদ1 ব্যবহার করিবার 
উপদেশ। as ae পৃঃ ৭৪১-৭৫২ 


নবম অধ্যায়--রাঁজবিদ্য। রাজগুহ্যযোগ। 


১-৩ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত ভক্তিমা্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রতাক্ষ ও সুলভ ; 
অতএব রাজমার্গ । ৪-৬ পরমেশ্বরের অপার যোগসামর্থয । প্রাণীমাত্রে থাকিয়াও 
তাহাতে থাকেন না, এবং প্রাণীমাত্রও তাহাতে থাকিয়াও থাকে না। ৭-১০ 
মায়ান্মক প্রতি দ্বারা স্বর উৎপত্তি ও সংহার, ভূতদকলের উংপত্তি ও লয়। 
এত করিলেও তিনি নিষ্কাম, অতএব অলিপ্ত । ১১,১২ ইহা না বুঝিলে মোহে 
আবদ্ধ হইয়। মনুষ্যদেহধারী পরনেশ্বরের অবজ্ঞাকারী মূর্খ ও আস্সুগী। ১৩-১৫ 
জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অনেক প্রকারের উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, 
কিনিই জগভের পিতামাতা, স্বামী, পোষক এবং ভালসন্দের কর্তা । ২০-২২ 


গীত'র বিষয়সমূহের অনুক্রমনিকা। ৬১১ 


শ্রোত যাগধজ্ঞ প্রভৃতির দীর্ঘ উদ্যোগ ব্বর্গপ্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য। যোগ- 
ক্ষেমের জন্য ইহা আবশ্যক মনে করিলেও উঠ। ভক্তি দ্বারাও সাধা । ২৩-২৫ 
অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি পধ্যায়ক্রমে পরমেশ্বরেরই প্রতি ভক্তি, 
কিন্তু যে প্রকার ভাবন। হইবে এবং যে প্রকার দেবত। হইবে, ফলও সেই প্রকারই 
প্রাপ্ত হইবে । ২৬ ভক্তি থাকলে পরমেশ্বর ফুলের পাপড়িতেও সন্তু হন । 
২৭, ২৮ সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্প॥ করিবার উপদেশ। ইহা! দ্বারাই কর্ম্মবন্ধন- 
মোচন ও মোক্ষ। ২৪-৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই। ছুরাচাব্রী হউক ব! 
পাপযোনি হউক, স্ত্রী হউক বা বৈশ্য বা শূদ্র হউক, নিঃসাম ভক্ত হইলে 
সকলেরই একই গতি লাভ হয়। ৩৪ এই মাগহ স্বীকার করিবার জন্য অজ্জুনকে 
উপদেশ। রত *** ৮** পৃঃ ৭৫২-৭৬৫ 


দশম অধ্যায় বিভৃতিযোগ। 


১-৩ জন্মরহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং খধষিগণেরও পূর্ববর্তী, ইহা জানিলে 
পাপনাশ হয়। ৪-৬ খ্রশ্বরিক বিভূতি ও যোগ। ঈশ্বর হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি 
ভাবসমুহের, সপ্তর্ধিদিগের, এবং মন্থর এবং পরম্পরাক্রমে সকলের উৎপত্তি । ৭-১১ 
যে ভগবন্তক্ত ইহ! জানে, তাহার জ্ঞানপ্রাপ্তি ; কিন্ধ তাহারও বুদ্ধি-সিদ্ধি ভগবানহঁ 
দেন। ১২-১৮ নিজের বিভূতি এবং যোগ বুঝাইবার জন্য ভগবানের নিকট 
অর্জুনের প্রার্থনা । ১৯-৪* ভগবানের অনস্ত বিভূতির মধ্য হইতে মুখ্য-মুখ্য 
বিভূতির বর্ণন । ৪১, ৪২ যে কিছু বিভূতিশালী, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে 
সমস্ত পরমেশ্বরের তেজ ; কিন্ত আংশিক । *** ০৯৮ পৃঃ ৭৬৫-৭৭৮ 


একাদশ অধ্যায় _বিশ্বরূপদর্শনযোগ । 


১-৪ পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত স্বকীয় এশ্বরিক রূপ দেখাইবার জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা । ৫-৮ এই আশ্চধ্যকারক ও দিব্যরূপ দেখিবার জন্য অজ্জুনের 
দিব্যদৃষ্টি- জ্ঞান । ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জরকৃত বর্ণন। ১৫-৩১ বিস্ময় ও ভয়ে নম 
হইয়া অজ্ঞুনকৃত বিশ্বরূপস্তৃতি, এবং প্রসন্ন হইয়া “আপনি কে’ বলুন, এই 
প্রার্থনা । ৩২-৩৪ প্রথমে “আমি কাল? ইঃ! বলিয়৷ পরে পুর্ব হইতেই এই কালের 
ছারা গ্রস্ত বীরগণকে তুমি নিমিত্ত হইয়া নিহত কর অজ্জুনকে এই উৎসাহজনক 
উপদেশ প্রদান। ৩৫-৪৬ অজ্জুনকৃত স্তব, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পূর্বের সৌম্য রূপ 
দেখা ইবার, জন্য মিনতি। ৪৭-৫১ অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ 
দুর্লভ । পুনরায় পুর্বন্ববূপধারণ। ৫২-৫৪ ভক্তি বিন! *বিশ্বরূপদর্শন দেবতা- 
দেরও সম্ভব নহে। ৫৫ অতএব ভক্তি পূৰ্বক নিঃসঙ্গ ও নির্বৈর হহয়। 
পরমেশ্থবার্পণবুদ্ধি দ্বারা কম্মা করিবার বিষয়ে কে সর্বার্থসারভূত চরম 
উপদেশ । নট টি পৃঃ ৭৭৮-৭৯১ 


৬১২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র। 


দ্বাদশ অধ্যায়-_-ভক্তিযোগ । 


১ পূৰ্ব্ব অধ্যায়ের চরম সারভূত উপদেশের উপর অর্ভঞ,নের প্রশ্ন_ব্যক্তো- 
পাসন। শ্ৰেঠ মথব। অবাক্তোপাসনা শ্রেট ? ২-৮ উভয়েতেই একই গতিঃ কিন্ত 
অব্যক্তোপাদনা ক্লেশকারক, এবং ব্যক্তোপাসন। সুগভ ও শীঘ্বফলপ্রদ । অতএব 
নিষ্ষান কর্মপূর্ব্বক ব্যক্তোপাসনা করিবার বিষয়ে উপদেশ। 3-১২ ভগবানে 
চিত্তকে স্থির করিবার অভ্যাস, জ্ঞানধ্যান প্রতি উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে 
কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা। ১৩-১৯ ভক্তিমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবৎ- 
প্রিরতা। ২০ এই ধর্মের আ5রণ শ্রন্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত 
প্রিয়। হ্‌ পৃঃ ৭৯১-৭৯৮ 

ত্ৰয়োদশ অধ্যায়_ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ | 

১, ২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের বাখা। । ইহারু জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান । ৩, ৪ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জ'বচার উপনিষদের এবং ব্রদ্ম হতের ॥ ৫, ৬ ক্ষেত্রশ্বদপলক্ষণ | ৭- ১ 
জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। তদ্বিরুদ্ধ অজ্ঞান । ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বরূপ-লক্ষণ । ১৮ এই 
সমস্ত জানিবার ফল। ১৯-২১ প্রক্কৃতি-পুরুষবিবেক । করিতে-ধাঁরতে প্রকৃতি, 
পুরুষ অকর্ত। কিন্তু ভোক্ত৷ দ্র ইত্যার্দ। ২২, ২৩ পুরুষই দেহেতে পরমাস্ম!। 
এই প্ররৃতিপুরুষজ্ঞান হইতে পুনজন্ম-নিবুত্তি হয় । ২৪, ২৫ আত্মঙ্জানের মাগ = 
ধ্যান, সাংখ্যযোগ, কৰ্ম্মযোগ ও শ্রন্ধাপুর্বক শরবণের দ্বারা ভক্তি । ২১-২৮ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে স্থাবরজঙ্গমের সৃষ্টি ; ইহার মধ্যে যে অবিনশ্বর আছেন 
তিনিই পরমেশ্বর । নিজের চেষ্ট। দ্বারা তাহাকে লাভ । ২৯, ৩* করিবার, ধরিবার 
কর্ত। প্রকৃতি এবং মাত্মা অকর্তী ; সমস্ত প্রাণীই একেতে আছে এবং এক হইতে 
সমস্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয় । ইহা জানিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি । ৩১-৩৩ আত্মা অনাদি 'ও 
নিগুণ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক হইলেও নির্লিপ্ত । ৩৪ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জানিলে পরম সিদ্ধি। *** ২০০ পৃঃ ৭৯৯-৮১১ 

চতুর্দশ অধ্যায়-_-গুণত্রেয়- বিভাগযোগ । 

১, ২ জ্ঞানবিজ্ঞাগান্তর্গত প্রাণী-বৈচিত্রোর গুণভেদে বিচার ॥ ইহাও মোক্ষ- 
প্রদ। ৩, ৪ প্রাণীমাত্রের পিত! পরমেশ্বর এবং তাহার অধীনে প্রকৃতি মাতা। | 
&-৯ প্রাণীমাত্রে সত্ব, রল ও তমোগু:ণরু পরিণাম । ১০-১৩ এক-এক গুণ 
পৃথক থাকিতে পারে ন। কোন ছুইটী চাপিয়া ভৃতীয়ের বৃদ্ধি; এবং 
প্রতোকের বুদ্ধির লক্ষণ। ১৪-১৮ গুপপ্রবৃদ্ধি অনুসারে কর্মের ফল, এবং মৃত্যুর 
পর প্রাপ্ত গতি। ১৯, ২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষপ্রান্তি । ২১-২৫ অর্জ্জুনের 
প্রশ্নের উপর ব্িগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার বর্ণন। ২৬, ২৭ একাস্ততক্তি দ্বায! 
ত্রিগুণাতীত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমস্ত যাকের, kal এবং সুখের চরম 
স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি। ‘°° ১০০77 পৃঃ ৮১২-৮২৮ 


গীতার বিষয়নমূহের অনুক্রমণিকা | ৬১৩ 


পঞ্চদশ অধ্যায়--পুরুযোভমবোগ | 


১, ২ অশ্বখরপী ব্রহ্গবৃক্ষের বেদোক্ত ও সাংখ্যোক্ত বর্ণনার মিল । ৩-৬ 
অসঙ্গের দ্বার৷ ইহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতীত অব্যয় পদপ্রাধির মার্গ। 
অব্যয় পদ-বর্ণন।। ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীবের স্বরূপ ও সম্বন্ধ । জ্ঞানীর নিকট 
প্রত্যক্ষ । ১২-১৫ পরমেশ্বরের সর্ধব্যাপকতা । ১৬-১৮ ক্ষরাক্ষর-লক্ষণ। ইহার 
অতীত পুরুষোত্তম । ১৯, ২* এই গুহ্য সির হহুতে সর্ববজ্ঞতা ও 
ক্ৃতরুত্যত। | হা ce পৃঃ ৮১৮-৮২৮ 


ষোড়শ অধ্যায়-_-দৈবান্থরসম্পদ্ধিভাগযোগ। 


১-৩ দৈবী সম্পত্তির ছাব্বিশ গুণ । ৪ আন্রী সম্পত্তির লক্ষণ। ৫ দৈবী 
সম্পত্তি মোক্ষ প্রদ এবং আন্রী বন্ধন ধারণ । »২* আনম্ুরী লোকদিগের বিস্তৃত 
বর্ণন। উহাদ্দিগের জন্ম-এন্ম অধোগতি লাভ । ২১১১২ নরকের ত্রিবিধ 
দ্বার--কাম, ক্রোধ ও লোত। এই সকল হইতে দূরে থাকিলে মঙ্গল॥ 
২৩, ২৪ শ্ান্ত্রান্ুনারে কার্য অকার্যের নির্ণয় ও আচরণ কর্রিবার বিষয়ে 
উপমেশ। -°- ae ais পৃঃ ৮২৮-৮৩৫ 


সপ্তদশ অধ্যায়--শ্রদ্ধ।ত্রয়বিভাগযোগ । 


১-৪ অর্জন প্রশ্ন করিলে প্রকৃতি-স্বভাব অন্ুারে সাত্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ 
শ্রদ্ধার বণন। যেমন শ্রদ্ধা তেমনি পুরুষ । ৫,৬ ইহা হইতে ভিন্ন আন্ুত্ু। 
৭-১* সাত্বিক রাজস ও তামস আহার । ১১-১৩ ত্ৰিবিধ যক্ত। ১৪-১৬ তপস্যার 
তিন ভেদ---শারীর, বাচিক ও মানস । ১৭-১৯ ইহার! প্রত্যেকে সাত্বিক প্রভৃতি 
ভেদে ত্রিবিধ। ২০-২২ সাত্বিক প্রভৃতি ত্ৰিবিধ দান। ২৩ ওতৎসৎ ব্রহ্মনির্দেশ। 
২৪-২৭ তম্মধো ওঙ্কারে আরস্ভশ্চচক, ‘তৎ?’ পদে নিষ্কাম এবং 'সৎ, পদে প্রশস্ত 
কম্মের সমাবেশ হয়। ২৮ শেষ অর্থাৎ অসং ইহলোকে ও পরলোকে 
নিশ্ষল। -* *** পৃঃ ৮৩৫-৮৪৩ 


অফ্টাদশ অধ্যায-_মোক্ষসন্যানযোগ । 


১, ২ অক্ষুন প্রপ্ন কবিলে সন্গান ও ত্যাগের কন্মযোগমার্গের অনুগত ব্যাখ্যা | 
৩-৬ কর্মের ত্যাজ্য-মত্যাজা বিষয় নির্ণন্ন ; ষাগযজ্ঞ প্রভৃতি ' কর্ম্ম ও অন্যান্য 
কর্ম্মের নায় নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করাই কর্তবা। ৭.৯ কর্ম্মতাগের তিন ভেদ-- 
সান্বিক, রাজন ও তামস ; ফলাশা ছাড়ির। কর্তব্য কর্ম্ম করাই সাত্বিক ত্যাগ । 
১০১ ১১ কৰ্ম্মফলত্যাগীই সাৰিক ত্যাগী, কারণ কেহই কর্ ছাড়িয়। থাকি- 
তেই পারে ন! । ১২ কর্মের জিবিধ ফল সাস্বকত্যাগী পুরুষের বন্ধনকারণ 
হয় ন!। ১৩-১$ কোনও কর্ণ্ম হইবার পাচ কারণ, কেবল মমুষাই কারণ 


৬১৪ গীতারহস্য অথব! ক ম্নযোগশাস্ত্র । 


নহে। ১৬, ১৭ অতএব আমি করিতেছি, এই অহঙ্কারবুদ্ধি দূর হইলে কর্ম, 
করিলেও অলিপ্ত থাকে । ১৮, ১৯ কর্ম্মপ্রেরণ! ও কর্সংগ্রহের সাংখ্যোক্ত 
লক্ষণ, এবং উহার তিন ভেদ । ২*-২২সাত্বিক আদি গুণভেদে জ্ঞানের তিন 
ভেদ । “অবিভক্তং বিভক্তেবু ইহ সাত্বিক জ্ঞান। ২৩-২৫ কর্মের ত্রিবধতা। 
ফলাশারহিত কর্ম সাত্বিক । ২৬-২৮ কর্তার তিন ভেদ। নিঃসঙ্গ কর্ত। 
সাত্বিক। ২৯-৩২ বুদ্ধির তিন ভেদ । ৩৩-৩৫ ধৃতির তিন ভেদ। ৩৬-৩৯ 
ক্থুণের তিন ভেদ। মস্ত বুদ্ধিপ্রনাদ হইতে উৎপন্ন সুখ সাত্বিক । ৪* গুণভেদে 
সমস্ত জগতের তিন ভেদ। ৪১-৪৪ গুণভেদে চাতুর্বর্ণটোর উৎপত্তি; বান্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবোৎপন্ন কর্ম। ৪৫, ৪৬ চাতুর্বর্য-বিছিত 
্বকন্মীচরণেই চরম সিদ্ধি। ৪৭ ৪৯ প্রধন্ম ভয়াবহ, স্বকন্ম সদোষ হইলেও 
অত্যাজ্য; সমস্ত কৰ্ম স্বদর্ম্ম অনুদারে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিলেই নৈ্র্ম্যসিদ্ধি 
প্রাপ্তি হয়। ৫০-৫৬ সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় 
তাহার নিরূপণ । - ৫৭, ৫৮ এই মার্গই স্বীকার করিবার বিষয়ে অজ্ঞনকে 
উপদেশ। ৫৯-১৩ প্ররুতিধর্মের সন্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে ন!। ঈশ্বরেরই 
শরণাগত হইতে হইবে। এই গুহ্য বিষয় বুঝিয়৷ পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, 
অক্জুনের প্রতি এই উপদেশ । ৬৪-৬৬ সকল ধর্ম ছাড়িয়া “আমার আশ্রয় 
লও,” সমস্ত পাপ হইতে “আমি তোমাকে মুক্ত করিব” ভগবানের এই চরম 
আশ্বাস দান। ৬৭-৬৯ কয়যোগমার্গের পরম্পরা পরে প্রচলিত রাখিবার 
শ্রেয় । ৭০, ৭১ উহার ফলণাহা্মা। ৭২, ৭৩ কর্তব্-মোহ নষ্ট হইয়। অজ্ঞুনের 
যুদ্ধ করিতে প্রস্থত হওয়।। ৭৪-৭৮ ধতরাষকে এই কথ। শুনাইবার পর 
সঞ্জয়ক্বৃত উপসংহার । ‘°° ৮৯* পৃঃ ৮৪৪-৮৭২ 


সপ সি এ ল সনু অ চপ 
চা পপ শা নক ৮০৮০৭ নদ Rh ৬ 


+ 
an পি 


নিও 


শক ৯ 


শ্বীমস্ডগবদশীতা। 


প্রথমোহুধ্যায়ঃ । 
ধৃতরাস্র উবাচ । 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সর্মবেত। যুযুৎসবঃ । 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১11 


প্রথম অধ্যায়। 


[ ভারতীয় যুদ্ধের আরস্তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, 
লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হুইল, এই বিষয়ের পরম্পরা! 
বর্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
প্রথমে ব্যাসদেব ধৃতরাস্ট্রের নিকট যাইয়। বলিলেন যে, “যদি তোমার যুদ্ধ 
দেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহ! হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি” ॥ 
তহুত্তরে ধৃতরাষ্র বলিলেন বে, আমি নিজের কুলক্ষয় নিজচক্ষে দেখিতে চাহি 
না। তখন একই স্থানে বসির বসরা! সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জন্য 
সঞ্জয় নামক স্থতকে ব্যাসদেব দিব্যদৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঞ্জয়ের দ্বার! 
যুদ্ধের অবিকল বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্রকে, অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়! ব্যাসদেব 
চলিয়! গেলেন ( মভ।, ভীম্ম, ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীষ্ম আহত হন, এবং 
উক্ত ব্যবস্থা অগ্চসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রধমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
গেলেন, তখন ভীম্মের নিমিত্ত শোকার্ত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমস্ত বিষয় 
বলিবার জন্য আদেশ করিলেন । তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের €সন্য- 
দিগের বর্ণনা করিলেন ; এবং পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে গীতা বলিতে 
আরম্ভ-করিলেন। পরে এই সকল কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, এ 
শিষ্যদিগের মধ্যে বৈশম্পায়ন জনমেজরকে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে 
শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীন্মপর্ধের ২৫ম অধ্যায় 
হইতে ৪২ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই গীতাই কথিত হইক্সাছে। এই পরম্পরা 
অনুসারে--] 

ধতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন --(১) হে সঞ্জয় ! কুরুক্ষেত্রের পুণ্ভূমিতে এক- 
ত্রিত আমার এবং পাঙ্র যুদ্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করিল ? 

। ( হুস্তিনাঁপুরের চতুর্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্তমান দিল্লীনগর 
। এই মক়পানের উপরেই সংস্থাপিত । কোৌরব-পাওবদিগের পূর্বপুরুষ কুরু নামক 
। রাজ! এই ষরদানে অত্যন্ত কষ্টের নহিত হলচালন। করিক্লাছিলেন ; তাই ইহাকে 
। ক্ষেত্ৰ (বা ক্ষেত) বল৷ হয়। যখন ইন্দ্র কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন 


৬১৬ গীতারহস্য অথব। কন্মযো গশাস্তর । 
সঞ্জয় উবাচ । 


$$ দৃষ্ট্‌! তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুৰ্য্যোধনস্তদ!। 
আচার্য্যমুপসঙ্গমা রাজ! বচনমত্রবীৎ ॥ ২ ॥ 
পশ্যৈতাং পাণুপুত্রাণামাচাধ্য মহতীং চমূং। 
বুঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যোণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ 
অত্র শুরা মহেম্বাসা ভীমাভ্ভূনসম। যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারধঃ ॥ ৪ ॥ 
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বার্ষ্যবান্‌ । 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শেব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামনুযুশ্চ বিক্ৰান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীষ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 


। যে, এই ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে, বা যুদ্ধে, প্রাণত্যাগ 
| করিবে, তাহার স্বর্প্রান্তি হইবে, তখন তিনি এই ক্ষেত্রে হলচালন। পরিত্যাগ 
| করিলেন ( মভা. শল্য, ৫৩)। ইন্দ্রের এই বরদানের কারণেই এই ক্ষেত্র 
। ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰ বা পুণাক্ষেত্র নামে পরিচিত । এই ময়দানের বিষয়ে এই কথা প্রচলিত 
। আছে যে, এইখানে পরশুরাম একুশ বার শমস্ত পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়! 
। পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন ; এবং আধুনিক কালেও এই ক্ষেত্রেই বড় বড় লড়াই 
। হইয়! গিয়াছে। ) 


সঞ্জয় বলিলেন_-(২) সেই সময়ে পাগুবসেনাঁকে ব্যহরচিত ( দণ্ডায়মান ) 


দেখিয়া, রাজ। দর্য্যোধন ( দ্রোণ ) আচার্যের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন 
ষে-- 


| [মহাভারতে (মতা. ভী, ১৯. ৪-৭ ; মন্ত ৭. ১৯১) গীতার পূর্বলিখিত 

। অধ্যায়সমূহে বর্ণিত হইগ্নাছে যে, যখন কৌরবসেনার ভীম্মরচিত বৃহ পাগুবগণ 

। দেখিলেন এবং যখন তাহার! নিজসৈন্য কম দেখিলেন, তখন তাহারা যুন্ধ- 

| বিদ্যা অনুসারে বজ্র নামক বাহ রচন| করিয়! নিজটসনাদিগকে দাড় কষা 
। ইলেন। যুদ্ধে প্রতিদিন এই ব্যুহ পরিবর্তন করিতেছিলেন। ] 

(৩) হে আচাৰ্য্য! পাণডুপুত্ৰদিগের এই বৃহৎ সেন। দেখুন, আপনর বুদ্ধিমান 
শিষ্য দ্রুপদপুত্র ( ধৃষ্টহ্যুম় ) এই সেনার বৃহ রচনা করিয়াছেন । * (8) ইহার 
মধ্যে শূর, মহাধনূর্ধর, ও যুদ্ধে 'ভীমাজ্জুনের সমান যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট 
ও মহারথী দ্রুপদ, ৫) ধৃষ্টকেতু, চেকিতান ও বীধ্যবান কাশিরাজ, পুরুজিৎ 
কুস্তিভোজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, (৬) এই প্রকারই খরাক্রমশীগ যুধামন্গ্য ও 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--১ অধ্যায় । ৬১৭ 


অপ্যাকং তু বিশিষ্ট! যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম । 
নায়কা মম সৈন্যসা সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥ 
ভবান্‌ ভীক্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিগ্রয়ঃ । 
অশ্বত্থামা! বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ 

অন্যে চ বহবঃ শুরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ । 
নানাশন্্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীক্মাতিরক্ষিতং । 
পর্যাপ্তং ত্বিদমেতেধাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥ 


বীধ্যবান উত্তমৌজা, এবং সুতদ্রার পুত্র (অভিসন্থ্য ), এবং দ্রৌপদীর (পাঁচ) 
পুত্র_এই সকল মহারথীই আছেন । 

।॥ [ দশ হাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথী বলে। 
। উত্তরদিকের সেনাদলে যে সকল রথী, মহারথী অথবা অতিরথী ছিলেন, 
। উদ্যোগপৰ্ব্বের (১৬৪ হইতে ১৭১ পর্য্যন্ত ) আট অধ্যায়ে তাহাদের বর্ণনা কর! 
। হইয়াছে । সেইখানে বল! হইয়াছে বে, ধৃষ্টকেতু শিশুপালের পুত্র। এই 
। প্রকারই, পুরুজিৎ কুস্তিভোজ, ইহ! ছুই বিভিন্ন পুরুষের নাম নন্ে। যে কুস্তি 
॥ ভোঞ রাজাকে কুস্তী পালন ন্বিয়াছিলেন, পুরুজিৎ তাহার ওরস পুত্র 
। ছিলেন, এবং কুস্তিভোজ তাহার কৌলিক নাম; এবং ইহাও বর্ণিত দেখা 
। যায় যে, তিনি ধৰ্ম্ম, তীম্ম এবং অক্ঞুনের নামা ছিলেন ( মভা, উ. ১৭১. ২)। 
। যুধামন্থ্য ও উত্তমৌজা, উভয়েই পাঞ্চাল্য ছিলেন, এবং চেকিতান একজন 
। যহুবংশীয় ছিলেন । যুধামন্য ও উত্তমৌজা, এই হুইজন অর্জুনের চক্ররক্ষক 
। ছিলেন। শৈব্য শিবিদেশের রাজ! ছিলেন । ] 

(৭) হে ছিপশ্রে্ঠ! এখন আমার দিকে যে সকল প্রধান প্রধান সেনা- 
পতি আছেন, তাহাদের নামও আমি আপনাকে শুনাইতেছি; অবহিত হইয়া 
শুনুন। (৮) আপনি এবং ভীক্ম, কর্ণ এবং রণজিৎ কপ, অশ্বামা ও বিকর্ণ 
€হর্ষ্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতর ), এবং সোমদত্তের পুত্র (ভূরিশ্রব ), (=) 
এবং ইহারা ব্যতীত অন্যান্য অনেক শূর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, 
এবং সকলেই নানাবিধ শন্্চালনে নিপুণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ। (১০) এই 
প্রকার স্বয়ং ভীম্ম কর্তৃক রক্ষিত আমার এই সৈন্য অপধ্যাপ্ড অর্থাৎ অপরিমিত 
বা অগণ্য কিন্তু ভীম কর্তৃক রক্ষিত ওঁ পাওবদিগের সৈন্য পূর্য্যাপ্ত অর্থাৎ 
পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত । , 
| [ এই শ্লোকে ‘পৰ্য্যাপ্ত’ ও “অপর্য্যাপ্ত, শকের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
। ‘পর্য্যাপ্য'র সাধারণ অর্থ ‘বস্‌: বা ‘বথেষ্ট' ; তাই কেহ কেহ এই অর্থ করেন 
(বে, প্পাগবর্দিগের সেন! ষধেষ্ট আছে এবং জামার যথেষ্ট নাই,” কিন্ত 

৭৮, 


৬১৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


অয়নেষু চ সর্বেধু বথাভাগমবস্থিতাঃ | 

| এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্বে উদ্যোগপর্কে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য 
। বৰ্ণন করিবার সনয় উক্ত মুখ্য মুখ্য সেনাপতিদের নাম বলিয়া, দুর্য্যোধন 
॥ বলিতেছেন যে, “আমার সেন! বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন, এই কারণে আমারই 
{ জয় হইবে” (উ. ৫৪৭ ৬০-৭৪ )। এই প্রকারই পরে তীন্মপর্ধে, যখন 
॥ দ্রোপাচার্যের নিকট হূর্যোধন পুনরায় সেনার বণন করিতেছিলেন, সেই 
॥ সময়েও গীতার উপরিউক্ত ল্লোকগুলির সহিত একই ভাবের শ্লোক তিনি 
। নিজমুখে যেমনটা তেমনই বলিয়াছেন (ভীগ্ম. ৫১. ৪-৬)। এবং, তৃতীয় কথা 
॥ এই যে, সমস্ত সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জনাই আহলাদের সহিত এই 
{ বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই সকল বিষয় বিচার করিলে, এই স্থানে “অপর্য্যাপ্ড, 
। শব্দের “অসংখ্য, অপার ব! অসীম” ব্যতীত অন্য কোনও অর্থই হইতে পারে না ॥ 
| পর্যাপ্ত” শব্দের ধাত্র্থ “চারি দিকে ( পরি-) বেষ্টন করিবার যোগ্য ( আপ্‌ = 
। প্রাপণে )*। কিন্তু "অমুক কার্যের জন্য পর্য্যাণ্ত” বা “অমুক মনুয্যের পক্ষে 
। পর্য্যা্ত” এই প্রকার পর্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে, চতুর্থী অর্থের অন্য শব্দ যোগ 
। করিয়া দিলে পর্যাপ্ত শব্দের এই অর্থ হয়--“এ কার্যের জন্য বা মন্ত্র জন্য 
। যথেষ্ট বা সমর্থ । এবং ষদি পপর্যযাপ্ত'র পশ্চাতে অপর কোন শব্দ না রাখ! 
। যায়, তবে কেবল “পধ্যাপ্ত' শব্দের অর্থ হয় “ভরপুর, পরিমিত বা যাহা গ্রণিতে 
। পারা যায়” । আলোচ্য শ্লোকে পধ্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে অপর কোনও শব্দ নাই, 
| তাই এস্থলে উহার উপব্রি-উক্ত দ্বিতীয় অর্থ ( পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত )ই 
৷ বিবক্ষিত ; এবং মহাভারতের অতিরিক্ত অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত 
। ব্রন্মানন্দগিরিকৃত টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই যুক্তি প্রদর্শন 
॥ করেন যে, দুর্য্যোধন ভয়ে নিজের সৈন্যকে “অপধ্যাপ্ত” অর্থাৎ ‘যথেষ্ট নহে? 
। বলিতেছেন ; কিন্তু ইহ! ঠিক নহে, কারণ দুর্য্যোধনের ভয় পাইবার কথ! 
। কোথাও বর্ণিত হয় নাই; কিন্ত ইহার বিপরীতে ইহ বর্ণিত দেখা যায় 
। যে, ছূর্য্যোধনের সুবৃহৎ সেন! দেখিয়া! পাওবগণ বজ্র নামক ব্যুহ রচনা করিয়া- 
। ছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেনা দেখিয়া যুধিষ্টিরের অত্যন্ত দুঃখ 
। হইয়াছিল ( মভা, ভাঁল্মে, ১৯, ৫ ও ২১,১)। পাওবসেনার সেনাপতি ছিলেন 
| ধূষ্টহ্যপ্, কিন্তু "ভীম রুক্ষা করিতেছেন” বলিবার কারণ এই যে প্রথম দিনে 
। পাণ্ডবগণ বজ্ব নামক যে ব্যুহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য ওঁ ব্যুহের 
। অগ্রভাগে ভীমকেই নিযুক্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব সেনার্্ক হিসাবে 
। ভীমকে ই দুৰ্য্যোধন সন্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন ( মা. ভীনম্ম, ১৯. 8-১১, ৩৩, 
। ৩৪) এবং, এই অর্থেই এই উভয় সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গীতার পূর্বব- 
। বৰ্তী অধ্যায়সমূহে "ভীমনেত্র” ও “ভীর্গনেত* উক্ত হইয়াছে ( মভা, ভী, ২০, 
। ৯ দেখ । ] | 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--১ অধ্যায় । ৬১৯ 


: ভীত্মমেবাতিরক্ষল্থ্ব ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১ ॥ 

$$ তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ (পিতামহঃ | 
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শংখং দধ্যৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ ॥ 
ততঃ শংখাশ্চ ভে্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ৷ 
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তমুলোহভবৎ ॥:১৩ ॥ 
ততঃ শ্বেতৈৰ্ছয়ৈৰ্যু ক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ । 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দ্বিব্যৌ শংখে প্রদধ্যতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশে| দেবদত্তং ধনগ্ীয়ঃ | 
পৌগুং দ্য মহাশংখং ভীমকণ্মা। বুকোদরঃ ॥ ১৫ 0 


(১১) (তবে এখন ) নিয়োগ অনুসারে সকল অয়নে অর্থাৎ সেনার বিভিন্ন 
গ্রাবেশদ্ধারে থাকিয়া তোমার সকলকে মিলিত করিয়! ভীন্মকেই সকল দিক 
হইতেই রক্ষা করিতে হইবে। 

। [ সেনাপতি ভীশ্ব স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং কাহা হইতেও পরাজিত হইবার লোক 
। ছিলেন না। “সকল দিক হইতেই সকলের উহাকেই রক্ষা করিতে হইবে” 
। এই উক্তির কারণস্বরূপে হুর্যোধন অন্যস্থলে ( মভা, ভী. ১৫, ১৫-২০) ৯৯, 
| ৪০, ৪১) এই কথ! আনিয়াছেনণ্বে, ভীল্ষের প্রতিজ্ঞা ছিল যে আমি শিখণ্ডীর 
| প্রতি শন্ত্র চালাইব না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীম্মের নিহত হইবার 
| সম্ভাবন! ছিল । অতএব সকলকে সাবধান করিতে হইবে- 

I অরক্ষ্যমাণং হি বুকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলং। 

| ম৷ সিংহং জন্বুকেনেব ঘাতয়েথাঃ শিথপ্ডিনা ॥ 

॥ “মহাবলবান সিংহকে রক্ষা না করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে রধ করিবে; 
। অতএব জন্থুকসদৃশ শিখণ্ডর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।” শিখণ্ডী 
| ব্যতীত অপর সকলকে ঠেকাইবার জন্য ভীম্ম একাকীহ সমর্থ ছিলেন, কাহারও 
॥ সহায়তার জন্য তাহাকে অপেক্ষ। করিতে হইত না। ] 


(১২) (ইতিমধ্যে) ছূর্যোধনের আনন্দ জন্মাইয়া প্রতাপান্বিত বুদ্ধ কৌরব 
পিতামহ ( সেনাপতি ভীন্ব ) সিংহের ন্যায় মহ! গর্জন করিয়। ( লড়াইয়ের শিষ্টা- 
চার হিসাবে ) নিজের শংখ বাজাইলেন। (১৩) ইহারই সঙ্গে অনেক শংখ, ভেরী 
( নওবত ),পপব, আনক ও গোমুব ( এই সকল যুদ্ধের বাদ্য ) একেবারে রাজিয়া 
উঠিল এবং এই সমস্ত বাদ্যের ধ্বনি চারিদিকে অত্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
(১৪) অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিষ্ট মাধব ( শ্রীকৃষ্ণ ) ও পাণ্ডব 
( অক্ছুন ) (প্রত্যুত্তর স্বরূপে নিজ পক্ষও যে প্রস্তুত আছে, তাহাই জানাইবার 
জন্য ) দিব্য শঃখ বাজাইলেন। (১৫) ভ্ৃবীকেশ অর্থাৎ শ্রীকঞ্চ পাঞ্জন/ 


৬২০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


আনস্তবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। 

নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থুঘোষমণিপুষ্পূকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কাশ্যশ্চ পরমেষাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথ2 | 

ধুষ্টছ্যুন্সো৷ বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
দ্রুপদে! দ্ৰৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে । 

সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শংখান্‌ দখ্য,ঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 
স ঘোষো ধার্তরাপ্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 

নতম্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলে! ব্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 


$$ অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট্‌! ধাৰ্তৃরাষ্ট্রান কপিধধজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণুবঃ ॥ ২০ ॥ 
হধীকেশং তদ! বাকামিদমাহ মহীপতে । 


অর্জুন উবাচ। 


সেনয়োরুভযোর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়।৷ সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 

, যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্টরসা দুরুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ 


(নামক শংখ ), অর্জুন দেবদত্ত, ভীষণকর্শ্মা বুকোদর অর্থাৎ ভীমসেন পৌওঁ, 
নামক বৃহৎ শংখ বাজাইলেন ; (১৬) কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয়, 
নকুল ও সহদেব সুথোষ ও মণিপুষ্পক, ( ১৭) মহাণুনুর্ধর কাশিরাজ, মহারথী 
শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যামন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, (১৮) দ্রুপদ ও দ্রৌপদীর (পঞ্চ) পুত্র, 
এবং মহাবাহু সৌভদ্র (অভিমন্থা ),' ইহারা সকলে, হে রাজ! (ধৃতরাষ্্ী )! 
চারিদিকে নিজের নিজের শংখ পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাজাইলেন। (১৯) আকাশ ও 
পৃথিবীকে কীপাইয়া তুমুল শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। 

(২০) অনন্তর কৌরবদিগের ব্যবস্থ। দাড়াইয়। দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি 
শস্তরপাতের সময় আসিলে পর, কপিধবন্ধ পাওব অর্থাৎ অজ্জুন, (২১) হে রাজা 
ধতরাষ্্ী! শ্রীকুষ্ণকে ইহ! বলিলেন -_-অর্জ,ন বলিলেন-_-হে অচ্যুত ! আমার রথ 
উভর সেনাদলের মধ্যে লইয়া চলিয়। হ্রীড় করাও, (২২) ইতিমধ্যে যু্ধেচ্ছায় 
প্রস্তুত এই লোকদিগকে আমি দেখি; এবং আমাকে এই রুণসংগ্রামে কাহা- 


দের সঙ্গে লড়িতে হইবে, এবং (২৩) যুদ্ধে দুর্বু'দ্ধি ছুর্যোধনের কল্যাণফামনায় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--১ অধ্যায় । ৬২১. 
ৃ সয় উবাচ । 
এবমুক্তে! হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োর ভয়োর্মধো স্থাপয়িস্থা রথোত্রমং ॥ ২৪ ॥ 


এখানে মিলিত সংগ্রামাথাঁদিগকে আমি দেখিয়া লই । সঞ্জয় বলিলেন-_-( ২৪) 
হে ধৃতরাষ্ী! গুড়াকেশ অর্থাৎ আলম্যজরী অৰ্জ্জুন এই প্রকার বলিলে হ্ববীকেশ 
অর্থাৎ ইন্্রিরগণের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ( অজ্ঞুনের ) উত্তম রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে 
লইয়া গিয়া দাড় করাইলেন ; এবং 

৷ [ হষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের যে অর্থ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহ! টীকা 
। কারদিগের মতানুযারী। নারদপঞ্চরাত্রেও ‘হৃষীকেশের? এই নিরুক্তি 
। আছে যে হৃষীক = হন্দ্ৰিয়ণণ এবং উহাদের প্রভু= স্বামী ( না-পঞ্চ, ৫. ৮. 
॥ ১৭); এবং ক্ষীরস্বামীক্ৃত অমরকোষটীকায় লিখিত আছে যে, হৃষীক 
। ( অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়ণণ ) শব্দ হয্‌= আনন্দ দেওয়া, এই ধাতু হইতে উৎপর, 
। ইন্ড্রিয়ঘকল মনুষ্যকে আনন্দ দেয় তাই উহাদ্দিগকে হৃধীক বলে। তথাপি 
। সন্দেহ হয় যে, হৃষীকেশ ও গুড়াকেশের উপরিপ্রদত্ত অর্থ ঠিক কি না। কারণ 
। হৃধীক ( অর্থাৎ ইন্দ্ৰিয়গণণ ) এবং পুড়াক! (অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য ) এই 
| শব্দ অপ্রচলিত ; হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ এই ছুই শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্য 
। প্রণালীতেও স্থির করা যাইত্বে পারে। ভৃষীক + ঈশ এবং গুড়াক1+ঈশ 
। ইহার পরিবর্তে হধী+কেশ এবং গুড়া+ কেশ এই প্রকার পদচ্ছ্দেও করা 
। যাইতে পারে ; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে যে, হৃষী অর্থাৎ আনন্দে 
| দণ্ডায়মান ব! প্রশস্ত যাহার কেশ (চুল ) তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, এবং গুড় অর্থাৎ গুঢ় 
॥ বা ঘন যাহার কেশ তিনিই অর্জুন। ভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ গুড়াকেশ 
॥ শব্দের এই অর্থ গী-7*.২০ সম্বন্ধীয় নিজের টাকায় বিকল্লে ইঙ্গিত করিয়াছেন; 
| এবং স্থতের পিতার 'রো্‌মহর্ষণ নাম অপেক্ষা হৃষীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় 
| বুৎপত্ধিকেও অসম্ভব বল! যায় না। মহাভারতের শাস্তি-পর্বাস্তর্গত নারায়ণী- 
। যোপাথ্যানে বিষ্ণুর মুখ্য মুখ্য নামের নিরুক্তি দিতে দিতে এই অর্থ কর! 
। হইয়াছে যে, হবী অর্থাৎ আনন্দদায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বল! 
৷ হইয়াছে যে, সূর্য্য-চন্্ররূপ নিজের বিভৃতিসমূহের কিরণ দ্বারা সমস্ত জগতকে 
। আনন্দ প্রদান করেন, তাই উহাকে হৃষীকেশ বল! হয় (শান্তি, ৩৪১, 
। ৪৭ এবং ৩৪২, ৬৪, ৬৫ দেখ; উদ্যো. ৬৯, ৯) এবং পূর্ববর্তী প্লোক- 
। সমূহে বল! হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শবও কেশ অর্থাৎ কিরণ শব্দ 
। হইতে উৎপন্ন ( শাং. ৩৪১. ৪৭ )। তন্মধ্যে ষে কোন অর্থ গ্রহণ কর ন! 
। কেন; কিন্তু গ্রীরুষ্ণ ও অর্জনের এই নাম রাখিবার সর্বাংশে যোগা কায়ণ 
॥ বল! যাইতে পারে না। তবে এই দোষ নিরুক্তিকারদিগের নহে। যে 


৬২২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র / 


ভীক্ষপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাং। 

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫॥ 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থ পিতুনথ পিতামহান্‌। 

আচার্য্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ পুএ্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ ২৬॥ 
শ্বশুরান্‌ স্থৃহ্ৃদ শ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। 

তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌ ॥ ২৭ ॥ 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো৷ বিষীদন্লিদমব্রবীৎ । 


অর্জুন উবাচ । 


‘88 দৃষ্টে, মং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎস্থং সমুপস্থিতং ॥ ২৮ ॥ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুষ্যতি । 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ 
গাণ্ডীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে। 

ন চ শর্োম্যবস্থাতৃং ভ্রমতীৰ চ মে মন: ॥ ৩০ ॥ 
নিমিস্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
ন চ শ্রেয়োহুমুপশ্যামি হত্ব। স্বজবনমাহবে || ৩১ ॥ 


! ব্যক্তিবাচক ব!| বিশেষ নাম অত্যন্ত রূঢ় হইয়। গিয়াছে, তাহার নিকুক্কি- 
। ব্যাখ্যাকালে এই প্রকার আপত্তি আস! বা মতভেদ হওয়া! খুবই সহজ 
| কথা |] 

(২৫) ভীম্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদের সম্মুখে (তিনি) বলিলেন যে, 
"অর্জন! এই স্থলে একত্রিত এই কৌরবদিগকে দেখ”। (২৬) তখন অর্জন 
দেখিলেন যে, প্রস্থলে একগ্িত (নিজেরই ) অদ্থিবৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্যা, 
মামা, ভাই, পুত্র, নাতি, মিত্র, (২৭) শ্বশুর এবং স্নেহপাত্র সকল উভয় 
দেনাদলেই আছে; (এবং এই প্রকার ) একত্রিত এ সকলেই আমার বান্ধব, 
ইহা! দেখিয়া কুস্তীপুত্র অৰ্জ্জুন ( ২৮ ) পরম করুণাগ্রস্ত হইয়! হুঃখিতচিত্তে 
বলিতে লাগিলেন 

অৰ্জ্জুন বলিলেন--হে কৃষ্ণ! যুদ্ধেচ্ছায় ( এখানে ) একত্রিত এই স্বজন- 
গণকে দেখিয়! (২৯) আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুষ্ধ হইতেছে, শরীর 
কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে ; (৩* ) গাণ্ডীব (ধন্থুক) হাত হইতে ম্মলিত 
হইতেছে এবং সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে ; দীড়াইয়! ' থাকিতে পারিতেছি না এবং 
আমার মন চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। (৩১) এই প্রকার হে কেশব! ( আমি 
সমস্ত ) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং ম্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া! শ্রের 


hd 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১ অধ্যায় । ৬২৩. 


ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্থখানি চ। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজ্জীবিতেন বা ॥ ৩২ ॥ 
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ স্বখানি চ। 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তত্কা! ধনানি চ ॥ ৩৩॥ 
আচাধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তখৈব চ পিতামহাঃ । 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সন্বন্ধিনস্তথা ॥ ৩৪ ॥ 
এতান্ন হস্তরমিচ্ছামি হতোহপি মধুসূদন | 
অপি ত্ৰৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিংন্ণু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥ 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্ান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনারর্দন | 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তস্মান্নাঁ। বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্‌ সবান্ধবান । 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্থথিনঃ স্যাম মাধব || ৩৭ ॥ 
$5 যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রপ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥ 
অর্থাৎ কল্যাণ (হইবে এরূপ) দেখিতেছি না। (৩২) হে কৃষ্ণ! আমার 
জয়লাভের ইচ্ছা! নাই, রাজ্যও "চাই না আর সুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! 
রাজ্য, উপভোগ বা প্রাণ থাকিলেই বা আমার তাহাতে কি প্রয়োজন ? (৩৩) 
যাহাদের জন্য রাজ্যের, উপভোগের এবং সুখের ইচ্ছা করিতে হইত, সেই এই 
সকল লোকেরাই জীবন ও সম্পদের আশ ছাড়িয়! যুদ্ধার্থে দণ্তায়মান। (৩৪) 
আচার্য্য অতিবুদ্ধ, বালক, দাদ, মামা, শ্বশুর, নাতি, শাল ও স্বন্ধী (৩৫) 
বদিও ইহার! (আমাকে ) মারিবার জন্য দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুসুদন ! 
ব্রেলোক্য রাজ্যের নাও আমি ( ইহাদিগকে ) মারিবার ইচ্ছ। করি না) পৃথিবীর 
জন্য তে দূরের কথ! । (৩৬) হে জনার্দন ! এই কৌরবদিগকে মারিয়া আমার 
কি-ইবা ভাল হইবে ? যদিও ইহার। আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার 
পাঁপই হইবে । (৩৭ ) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবদিগকে আমার মার। উচিত 
নহে, কারণ হে মাধব! স্বজনদিগকে মারিয়া আমি কি প্রকারে সুখী হইব? 
। [ অন্সিদো গরদশ্চৈব শক্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদাবাহরশ্চৈব ষড়েতে আত- 
। তারিনঃধ ( বসিষ্স্থ. ৩. ১৬) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিবার অন্য 
। আগত, বিষদাতা, শস্ত্রহক্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পত্তিহরণকাঁরী এবং স্ত্রী ব 
। ক্ষেত্রের অপহারক--এই ছয়জন আততায়ী । মনুও বলেন যে, এই হুষ্টদিগকে 
। বেধড়ক মারিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোন পাপ নাই ( মনু, ৮. ৩৫০, ৩৫১) ] 
(৩৮) লোভেতে নষ্টবুদ্ধি উহার! কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ 


৬২৪ গীতারহস্য অথবা ক র্যোগণাস্র । 


কথং ন জ্ঞেয়মস্রাভিঃ পাপাদস্মামিবর্কিতুং /! 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে প্ৰণশ্যন্তি কুলধর্শ্মাঃ সনাতনাঃ । 

ধমে” নফ্টে কুলং কৃৎস্মধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥ 
অধর্মাভিভবাত কৃষ্ণ প্রহ্ষ্যন্তি কুলস্তরিয়ঃ | 

স্্ীযু দুষ্টান্থ বাষ্জরেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥ 


যদিও না দেখে, (৩৯) তথাপি হে জনার্দান! কুলক্ষয়ের দোষ আমি স্পষ্ট 
দেখিতেছি, অতএব এই পাপ হইতে পরাত্মুখ হইবার বিষয় আমার মনে কি 
প্রকারে ন। আসিয়। থাকিতে পারে? 


। [ প্রথম হইতেই যুদ্ধে গুরুবধ, সুহৃব্ধ ও কুলক্ষয় হুইবে, ইহা! প্রত্যক্ষ হইলে 
1 পর যুদ্ধসন্বন্ধীয় স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞুনের যে সংশয় আসিয়াছিল, তাহার 
। মূল কি? গীতাতে যাহা পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার 
| সম্বন্ধ কি ? এবং এ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের মহত্ব কি? এই সকল প্রশ্নের 
। বিচার গাতার্হস্যের প্রথম এবং পরে চতুর্দশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহ! 
। দেখ। এই স্থলে এমন সাধারণ যুক্তিরই উল্লেখ করা৷ হইয়াছে যে তাহা দ্বার! 

। লোৌভেতে বুদ্ধিনাশের কারণে ছুষ্টেরা নিজেদের ছুষ্টভাব জানিতে ন! পারিলেও 
। ছুষ্টদিগের ফাদে চতুর ব্যক্তিগণের পড়িয়া দুষ্ট হওয়া উচিত নহে--ন পাপে 
। প্রতিপাপঃ স্যাৎ_উহাদিগের নীরব থাক। উচিত। এই সাধারণ যুক্তিসকল 
। এইরূপ প্রসঙ্গে কতদূর পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, অথবা প্রয়োগ কর! উচিত ? 
। ইহাও উপরের সমানহ এক গুরুতর প্রশ্ন, এবং গীতার অনুযায়ী ইহার উত্তর 
॥ আমি গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃষ্ঠা ৩৯৬-৪*০) নিরূপণ করির়াছি। 

। গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে বিচার আছে, তাহা প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের 
। যে সন্দেহ আসিরাছিপ, সেই সন্দেহ নিবৃত্তি করিবার জন্য কর! হইয়াছে ; এই 

। কথার উপর মনোযোগ রাখিলে গীতার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার 

| সন্দেহ থাকিতে পারে না । ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধর্ম্মাবলন্বী 
। লোকদিগের মধ্যে বিরোধ বিবাদ আসিয়াছিল এবং তাহার! পরস্পর মর্রিতে- 
। মারিতে বদ্ধপরিকর হইরাছিল। এই কারণেই উক্ত আশঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছিল। 

। আধুনিক ইতিহাদে যেখানে যেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আপিয়াছে, সেইখানে 

। সেইখানে এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে । থাক্‌ ; পরে কুলক্ষয় হইতে 

। যে যে অনৰ্থ হর, অর্জুন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। ] 


(৪* ) কুলক্ষয়ের ফলে সনাতন কুলধ'্ব নষ্ট হয়, এবং ( কুল-) ধর্ম্ম নষ্ট হইলে 
সমুদ্র কুল অধর্শ্মে অভিভূত হয়; (৪১) হে কৃ! অধর্শ্মের প্রলার হইলে কুল: 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায় । ৬হ৫ 


সঙ্করো! নরকায়ৈব কুলক্লানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরে!| হ্যেবাং লুপ্তপিক্োদ কক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥ 
দোষৈরেতৈঃ কুলগ্বানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
উৎসন্নকুলধমণাং মনুষ্যাণাং জনার্দীন । 
নরকে নিয়তং বাসে! ভবতীত্যনুশুশ্রঃম ॥ ৪৪ ॥ 

$$ অহে| বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং। 
বদ্রাজ্যস্থখলোভেন হস্থুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শক্ত্রপাণয়ঃ । 
ধ্র্তরাস্ত্রী রণে হন্যুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৬ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ । 
এবমুক্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ | 
বিশ্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ 


ইতি ইমগ্তগবদশীতান্থ উপনিষংন্থ ব্রহ্মবিপ্তায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীরুষ্ণাজ্জুন- 
সংবাদে অজ্ঞুনবিষাদধোগে! নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 


শ্রীপথ বিপথগামী হয়) হে বাষ্চেয়! স্ত্রীলোকের! বিপথগামী হইলে বর্ণসস্কর 
আসে। (৪২) এবং বর্ণসঙ্কর আসিলে উহ! কুলঘাতককে ও ( সমগ্র) কুলকে 
নিশ্চয়ই নরকে লইয়া যার, এবং পিওদান ও তর্পণাদি ক্রিয়ামকল লুপ্ত হইলে 
তাহাদের পিতৃগণ ও পতিত হুর । (৪৩ )কুলঘাতকদ্িগের এই বর্ণসঙ্করকারক 
দোষের ফলে পুরাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়? (১৪ ) এবং হে জনার্দন॥ 
আমি শুনিরা আসিতেছি যে, যে মন্ুষ্যগণ কুলধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদের 
নিশ্চয়ই নরকবাস হয়। | 


(৪৫) দেখ, আমি রাঙ্জান্ুখের লোভে স্বজনহত্যায় উদ্ভত হুইয়াছি বটে, 
(সত্যই ) ইহা দ্বারা আমি বড়ই পাপ করিবার বাবস্থা করিয়াছি! (৪৬) ইহা 
অপেক্ষ। নিন হইয়া প্রতীকার করা ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই ) শন্রধারী কৌরব্‌ 
আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে । সঞ্জয় বলিলেন 
(৪৭) রণভৃমিভে এই প্রকার বলিয়া, শোকব্যধিতচিত্ত অঙ্জুন (হাতের ) ধম্থুক- 
বাণ নিক্ষেপ করিয়া রথে শ্বস্থানে চুপ করিয়। বসিয়া! পড়িলেন। ' . 

।--[ রখে দীড়াইয়া৷ যুদ্ধ করিবার প্রণালী ছিল, অতএৰ “রথে স্বগথানে বনির। 
৭৯ 


৬২৬ গীতারহ্স্য অথৰা কর্্মযোগশান্ত ॥ 


ছ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । 
সপ্তয় উবাচ । 
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপুর্ণাকুলেক্ষণং। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥ 
জ্ীভগবানুবাচ। 
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ॥ 
অনার্ধ্যজুষ্টমন্যর্গ/মকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২ ॥ 


। পড়িলেন”, এই শব্দ হইতে, খিন্ন হইবার কারণে উহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল 
৷ না. এই অর্থই অধিক ব্যক্ত হইতেছে । মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই 
| রথের বে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ 
। প্রায় ছুই চাকার হইত; বড় বড় রথে চার-চার ঘোড়া জোতা বাইত এবং রথী 
৷ ও সারথী-_উভয়ে সম্মুখ ভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ 
৷ চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর এক প্রকার বিশেষ ধ্বজা লাগানো হইত। 
। ই প্রসিদ্ধ কথ! যে, অজ্জুনের ধবজার উপর স্বয়ং হন্গুমানই বসিয়া থাকিতেন। 
এইপ্রকার শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ, কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত 

যোগ--অর্থাৎ কর্মযোগ--শাম্্ বিষয় ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের সংবাদে অজ্ভুনবিষাদ- 
যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 

।[ গীতারহস্যের প্রথম ( পৃষ্ঠা ৩, তৃতীয় (পৃষ্ঠা ৬১), এবং একাদশ 
॥ ( পৃষ্ঠা ৩৫৫ )প্রকরণে এই সংকল্ের অর্থ কর! হইয়াছে এই যে, গীতাতে কেবল 
। ব্ৰহ্মবিদ্যাই এহে, কিন্তু উহাতে ব্রন্মবিদ্যামূলক কৰ্ম্মযোগ প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
। এই সংকল্প মহাভারতে না থাকিলেও ইহ। গীতার উপর সন্যাসমাগীয় টীকা রচিত 
। হইবার পূর্ববর্তী হইবে ; কারণ সন্ন্যাসমার্গের কোন পণ্ডিতই এইরূপ সংকল্প 
। লিখিবেন না। এবং ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, গীতাতে সন্ন্যাসমার্গ প্রতি- 
। পাদিত হয় নাই; কিন্তু কৰ্ম্মযোগের, শাস্ত্র বুঝিরা, সংবাদরূপে আলোচন! 
। হইযাছে। সংবাদাত্বক ও শাস্ত্রীয় পদ্ধতির ভেদ গীতারহপ্যের চতুর্দশ প্রকরণের 
। আরস্তে উক্ত হইয়াছে । ] 

দ্বিতীয় অধ্যায়। 

সঞ্জয় বলিলেন -(১) এই প্রকার করুণাচ্ছন্ন অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিষাদগ্রস্ত 
অঞ্জুনকে মধুসুদন (ভক্ষণ ) ইহা বলিলেন-_-্টভগবান্‌ বলিলেন__-(২) হে 
অৰ্জ্জুন ! এই সঙ্কটকালে তোমার (মনে) এই মোহ ( কন্মল) €কাথ। হইতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--২ অধ্যায়। ৬২৭ 


ক্রেব্যং মা ন্ম গমঃ পার্থ পপদ্যতে । 
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্নল্যং ত্যক্তেত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥৩ ॥ 


অর্জুন উবাচ। 


$$ কথং ভীত্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসুদন । 
ইযুভিঃ প্রঠিযোৎস্যামি পুজাহাবরিসূদন ॥ ৪ ॥ 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্ধান্‌ ॥ ৫॥ 


আসিল? আৰ্য্য অর্থাৎ সাধুপুরুষেরা (কখনও ) এক্প আচরণ করেন নাই, ইহা 
অধোগতিতে লইয়া যায়, এবং অপকীর্তিাধক। (৩) হে পার্থ! এরূপ কাপু- 
রুষ হইও না! ইহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। হে শত্রগণের তাপদাতা ! 
মনের এই ক্ষুদ্র দৌর্বলা ছাড়িয়া (যুদ্ধের জন্য) দাড়াও ! 

।[ এই প্রসঙ্গে আমি পরন্তপ শব্দের অর্থ তে! করিয়া দিয়াছি / কিন্তু অনেক 
। টীকাকারের এই মত আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না যে, অনেক স্থানের 
। বিশেষণরূপী সম্বোধন বা কষ্ণাজ্জুনের নাম গীতায় হেতুগর্ভিত অথবা বিশেষ 
৷ অভি প্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে ।, আমার মত এই যে, পদ্যব্চনায় অনুকূল 
| নামসমূহের প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ 
৷ উদ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব কয়েক বার আমি শ্লোকে প্রযুক্ত নামগুলিরই হুবহু 
। অনুবাদ ন! করিয়া ‘অর্জুন’ বা শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সাধারণ অন্বাদ করিয়! 
| দিয়াছি। ] 

_. অৰ্জ্জুন বলিলেন-__(8) হে মধুহুদন! আমি ( পরম ) পূজ্য ভীন্ম ও দ্রোণের 
সঙ্গে হে শত্রনাশন { যুদ্ধে বাণের. দ্বারা কি প্রকারে লড়িব? (৫) মহাত্মা! 
গুরুলোকদিগকে ন! মারিয়া! এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়৷ উদরপূর্তিও শ্রেয়ন্কর ? 
কিন্ত অর্থলোলুপ (হইলেও) গুরুলোকদিগকে মারিলে ইহব্দগতেই আমাকে 
উষ্নাদিগের রক্তমাখা! ভোগ ভোগ করিতে হইবে । | 
। [ 'গুরুলোকদিগকে এই বছুবচনাত্ত শবদ থারা “খুব বৃদ্ধদিগের”ই অর্থ' লইতে 
।হইবে। কারণ বিদ্যাশিক্ষাদাতা গুরু এক দ্রোপাচাধ্য ছাড়িয়া সৈন্যমধ্যে 
। আর কেহ ছিলেন না। যুদ্ধ সুরু হইবার পূর্বে যখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও শল্যের 
। ন্যায় গুরুলোকদিগের পাদবন্দনা করিয়া তাহাদের আশীর্বাদু লইবার জন্য 
| যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়া নম্রভাবে তাহার নিকটে গেলেন, তখন 
। শিষ্টসম্প্রদায়ের কর্তব্য পালনকর্তা যুধ্ষটিরকে অতিনন্্ন করিয়া! সকলে বুঝাইলেন 
| যে, হৰ্য্যোধনের পক্ষে তাঁহারা কেন লড়িবেন। ূ 


৬২৮ গীতারহস্য অথব! কর্্মযোশান্ত্র । 


ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরল্নে। গরীয়ে। যত! জয়েম যদি বা নে! জয়েয়ুঃ। 

যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬ ॥ 
কার্পণ্যদোযোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ। 

যচ্ছে যঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥৭৷। 
নহি প্রপশ্যামি মমাপমুদ্যাৎ যচ্ছো কমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাং । 

অবাপ্য ভূমাবসপত্রসুদ্ধং রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥ 


সঞ্জয় উবাচ । 


এবমুক্ত,! হৃধীকেশং গুড়াকেশ: পরনস্তুপঃ। 
ন ষোৎস্য ইতি গোবিন্মমুক্ত | তুষ্ণীং বভুব হা ৯॥। 


| অর্থস্য পুরুষে! দাসো দাসত্বর্থে। ন কস্যচিৎ । 

| ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোহন্মার্থেন কৌরবৈঃ ॥ 

। “ইহাই তো সত্য যে, মনুষ্য অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ; অতএব 
। হে যুধিষ্টির মহারাজ ! কৌরবের! আমাকে অর্থের দ্বার আটকাইয়। রাখিয়াছে” 
। ( মভা. ভী অ. ৪৩. শ্লো. ৩৫১ ৫০, ৭৬)। উপরে যে “অর্থলোলুপ” শব্দ 

॥ আছে, তাহ! এই শ্লোকেরই অর্থদ্যোতক |]. 


(৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে ( উহার! ) জয় করেন-_-এই উভয়ের 
মধ্যে কোন্টা শ্রেরস্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। ধাহার্দিগকে মারি! 
বাঁচিতে ইচ্ছ৷ করি না, সেই এই কৌরবেরাই (যুদ্ধের'জন্য ) সন্মুখে অবস্থিতি 
করিতেছে ! 
| [ ‘গরীয়ঃ” শবে প্রকাশ পাইতেছে যে, অজ্ঞুনের মনে ‘অধিকাংশ লোকের 
। অধিক সুখের’ ন্যায় কর্ম ও অকর্ম্মের লুত্ব-গুরুত্ব বুবিবার কষ্টি ছিল? কিন্ত 
| এ কষ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহ। তিনি স্থির করিতে পারেন 
। নাই। গীতারহস্য পৃঃ ৮৫-৮৮ দেখ ৷ ] 

(৭) দীনতাবশত আমার স্বাভাবিক বৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, (আমার 
নিজের ) ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নন মোহপ্রাণ্ড হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহ! যথার্থ শ্রেযস্কর, তাহাই আমাকে বল। আমি 
তোমার শিষ্য । শরণাঁগত আমাকে বুঝাও। (৮) কারণ পৃথিবীর নিষ্কণ্টক 
সমৃদ্ধ রাজ্য বা. দেবতাদিগের ( স্বর্গের )ও রাজত্ব পাইলেও আমার দৃষ্টিতে 
এমন কোন (সাধন ) পড়িতেছে না, যাহা ইঞ্জিয়শোষক আমার এই শোক 
দুর করিয়। দেয়। সঞ্জয় বলিলেন--( ৯)এই প্রকার শক্রসস্তাপী গুড়াকেশ 
অর্থাৎ অৰ্জ্জুন হৃধীকেশ-( শ্রীকৃষ্ণ )কে বলিলেন; এবং “আমি লড়িব না” 


গীতা, অন্ুযাঁদ ও টিপ্ননী--২ অধ্যায় । ৬২৯ 


তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্িব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োম'ধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ১০ ॥। 
শ্রীভগব'নুবাচ। 
$$ অশোচ্যানস্বশোচস্তঁং প্রজ্জাবাদাংশ্চ ভাষসে । 
গতাসুনগতাসুংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ৷৷ ১১ ॥ 
বলিয়া তিনি নীরব/ হইলেন। (১৯) (আবার) হে ভারত ( ধৃতরাষ্টর )! 
উভয় সেনার মধ্যে বিষপ্লোপবিষ্ট অর্জুনকে শ্রীরুষ্ণ অল্প হাসিয়। বলিলেন। 
। [ এক দিকে তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্শ্ম এবং অপরদিকে গুরুহতাা ও কুলক্ষয়জনিত 
। পাপের ভয়--এই টানাটানির মধ্যে “মরি কি মারি” এই গোলযোগে পড়িয়া! 
| ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জনা প্রস্তুত অর্জ্জুনকে এখন ভগবান এই জগতে উহার 
৷ প্ররূত কর্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। অঙ্জুনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় 
। নিষ্ঠুর কর্ণের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই জন্য, যে সকল উদার 
। পুরুষ পরব্রন্দের জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের আত্মার পুর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়া- 
। ছেন, তাঁতারা এই পৃথিবীতে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গীতোক্ত 
। উপদেশের আরম্ভ হইয়াছে । ঘগবান বলিতেছেন যে, সংসারের চালচলন 
। আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের জীবননির্বাহের 
। অনাদিকাল হইতে ছুই মার্গ চলিয়া আসিতেছে (গী, ৩. ৩; ও গী. বর প্র. 
| ১১ দেখ)। আত্মজ্ঞান লাভের পর গুকের ন্যায় পুরুষ সংসার ছাড়িয়। আনন্দে 
| ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আত্মজ্ঞানী জ্ঞানলাভের 
। পরেও স্বধর্ম্মান্ুসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতবিধ ব্যবহারে নিজের 
। সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখ্ানিষ্ঠ। বলে এবং ' 
| দ্বিতীয়কে কৰ্ম্মযোগ বা যোগ বলে ( শ্লো* ৩৯ দেখ )। যদিও উভয় নিষ্ঠাই 
| প্রচলিত আছে, তথাপি. উহাদের মধ্যে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠতর--গীতার এই 
॥ সিদ্ধান্ত পরে বলা যাইবে (গী৫.২)। এই উভয় নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে 
| অজ্জুনের মন সন্নাসনিষ্ঠার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই 
। তন্বজ্ঞান অগ্সারে প্রথমে অজ্ঞুনের ভূল তাহাকে বুঝানো গেল; এবং পরে 
॥ ৩৯ম শ্লোকে কর্মষোগের প্রতিপাদন কর! ভগবান আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
। সাংখ্যমাগী পুরুষ জ্ঞানলাভের পরে কর্ম না করিলেও তাহার ব্ৰহ্মজ্ঞান এবং 
। কম্্যোগ্বের বহ্মজ্ঞান কিছু বিভিন্ন নহে। তখন সাংখানিষ্ঠ৷ অন্থসারে দেখিলেও 
। আত্মা যদি অবিনাশী ও নিত্য হয়, তবে “আমি অমুককে, কি প্রকারে 
। মারিব’’ এই বকাবকি বৃথা । এইরূপ কিছু উপহাসের সহিত অর্জুনকে 
। ভগবান প্রথমে বলিলেন। | i 
প্রীভগবান বলিলেন--( ১১) যাহার জন্য শোক করা! উচিত নহে, তুমি 


৬৩০. গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ । 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥ 
দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রাপ্তিধাঁর্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ 


ভাহাঁরই জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ! কাহারও প্রাণ 
(চাই ) বাক বা (চাই ) থাক, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জন্য শোক করেন না । 

। [ এই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে পণ্তিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার 
। জন্য শোক করেন না । তন্মধ্যে যাইবার জনা শোক কর! তো মামুলী কথা, 
। উহ! ন! করিবার উপদেশ দেওয়া কর্তব্য । কিন্ত টাকাকারগণ, প্রাণ থাকি- 
। বার জনা শোক কিরূপ এবং ফেন করিতে হয়, এই সংশয় করিয়া অনেক 
॥ বিচার করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্খ ও অজ্ঞানী লোকদের 
। প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ। কিন্তু এইটুকু চুলের গিঁট খুলিতে থাক! 
॥ অপেক্ষ। শোক করা” শব্দেরই “ভাল বা মন্দ লাগা” অথবা “পরোয়া কর; 
। এইরূপ ব্যাপক অর্য করিলে কোনই পোলমাল থাকে না। এখানে এই- 
| টুকুই বক্তব্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে। ] 

(১২) দেখ না, এরূপ তো হয়ই না যে, আমি (পুর্বে) কখনও ছিলাম 
না? তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ ( পুর্বে) ছিলেন না) এবং এমনও হইতে পারে 
না যে, আমর! সকলে ইহার পরে থাকিব না। 
| [এই শ্লোকের উপর রামান্থজভাষ্যে যে টাকা আছে, তাহাতে লিখিত 
। আছে,_-এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, “আমি” অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং “তুমি 
| ও রাজন্যবর্গ” অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যদি পুর্বে ( অতীতকালে ) 
॥ ছিল এবং পরে হুইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্মা, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও 
।নিত্য। কিন্ত এই অনুমান ঠিক নহে, ইহ সাম্প্রদায়িক জেদের । কারণ এই 
॥ স্থলে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সকলই নিত্য ঃ উহাদের পারম্পরিক সম্বন্ধ 
॥ এখানে বলা হয় নাই এবং বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে 
॥ এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত (গী. ৮, ৪; 
| ১৩. ৩১) স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্ম। আমি 
॥ অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি । ] 

(১৩) যে প্রকার দেহুধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রাপ্ত 
হয়, সেইপ্রকারই (পরে ) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। (অতএব) এই বিষয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন ন|। 
| [অঞ্জুনের মনে ইহাই তো বড়.তয় বা মোহ ছিল যে, "অমুককে 
। আমি কিরূপে মারি”। এই হেতু উহা! দূর করিবার জন্য তত্বরৃষ্টিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--২ অধায়। ৬৩১ 


$§ মাত্রাস্পৰ্শাস্ত, কৌন্তেয় শীতোষ্হখছুঃখদাঃ । 
আগমাপায্িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষত্য ভারত ॥ ১৪ ॥ 
যং হি ন ব্যখয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ । 
সমছুঃখন্তুখং ধীরং সোহমতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫।। 


। ভগবান প্রথমে মরা কি আর মার! কি, ইহারই তত্ব বুঝাইতেছেন ( শ্লোক 
| ১১-৩*)। মনুষ্য কেবল নিছক দেহরূপী বস্তই নহে, বরং দেহ ও আত্মার 
॥ সমুচ্চয়। তন্মধ্যে 'আমি”_-অহঙ্কাররূপে বাক্ত আম্মা নিত্য ও অমর । উহা 

। আদ্র আছে, কাল ছিল এবং কালও থাকিরেই। অতএব মর! ব মারা শব্দ 
। উহার জন্য উপযুক্ত ধরাই যায় না এবং উহার জন্য শোকও করা উচিত নহে। 
। এখন অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা যে অনিত্য ও নশ্বর, তাহা তো সুস্পষ্ট । আজ 
। নহে তে কাল, কাল নহে তো শত বর্ষেই হইল, উহার তো! বিনাশ হইবেইস 
॥ অদ্য বাবশতান্তে ব! মৃত্যুৰ্বৈ প্রাণিনাং ফ্রবঃ (ভাগ, ১০. ১, ৩৮) ; এবং এক 
। দেহ ছাড়িয়া গেলেও তে! কৰ্শ্মান্সারে পরে আর এক দেহ ন! আসিয়া থাকিতে 
। পারে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে। সারকথা, দেহ ব! 
। আত্মা, উভয় দৃষ্টিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক কর! 
। পাগলামী । ভাল, পাগলামীই হইল, কিন্তু একথা তে! নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে 
৷ যে, বর্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে ক্লেশ হয়, উহার জন্য শোক কেন ন! 
। করি? অতএব এক্ষণে তগবান এই কায়িক সুখছুঃখের স্বরূপ বলিয়া দেখাই- 
। তেছেন যে, উহার জন্যও শোক কর! উচিত নহে। ] 

(১৪) হে কুস্তিপুত্র! শীতোঞ্ণ বা সুখছুঃখ প্রদ মাত্রাসকল অর্থাৎ বাহ 
জগতের পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের সহিত ) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপত্তি হয় এবং 
ধ্বংস হয়; ( অতএব) উহা অনিত্য অর্থাৎ বিনশ্বর। হে ভারত! (শোক না 
করিয়! ) উহ! তুমি সহ্য বর। (১৫) কারণ হে নরশ্রেষ্ট! সুখ ও দুঃখ যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সমান, এবং যিনি ইহাতে বাথ' প্রাপ্ত হন না, তিনিই 
অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত ব্ৰহ্মের অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হন। 

॥ [বে ব্যক্তির ব্রদ্মাত্মৈকান্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই যে নামরূপাত্মক' 
। জগতকে মিথ্য। বলিয়! জানে না, সে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ ও ইঞ্জিয়ের সংযোগ- 
। জনিত শীতোঞ্জ প্রভৃতি বা সুখহঃখ প্রভৃতি বিকারসকল সত্য মনে করিয়া 
। আত্মাতে উহার অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে ছঃখ পীড়া দেয়। 
। কিন্ত যিনি জানিয়াছেন যে, এই সমস্ত বিকারই প্ররুতি'র, আত্ত্রা অকর্তা ও 
। অলিপ্ত, তাহার নিকট সুখ ও দুঃখ একই । এখন অজ্জুনকে ভগবান বলিতে- 
। ছেন যে, এই সমবুদ্ধি ছার! তুমি উহা. সহ কর। এবং এই অর্থই পরবর্তী 
। অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হুইয়াছে। শাঙ্কর ভাম্যে “মাত্রা” শব্দের অর্থ এই 


৬৩২ গীতারহস্য অথব! কর্মফোগশান্ত্র ॥. 


$$ নাসতে! বিদ্যতে ভাবো নাভাবে। বিদ্যতে সতঃ। 

উভয়োরপি দৃষ্টোহস্ততনয়োস্ত স্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 
। প্ৰকান্ন কর! হইয়াছে--“মীয়তে এভিরিতি মাত্রা অর্থাৎ বাহ দ্বারা বাহিরের 
। পদার্থ পরিমাপ করা যায় বা! জান! যায়, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বল! যায়, । কিন্ত 
। মাত্রার ইন্দ্রিয় অর্থ না করিয়া, কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ইন্দ্রিয় দ্বার! 
। মাপা যায় যে শব্দ-রূপ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ তাহাদিগকে মাত্রা বলে এবং উহাদের 
। ইন্দ্রিয়ের সহিত যে স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয়, তাহাকে মাত্রাম্পর্শ বলে। এই 
। অর্থই আমি স্বীকার করিয়াছি । কারণ এই শ্লোকের বিচার গীতায় পরে যেখানে 
। আসিয়াছে ( গী, <. ২১-২৩) সেখানে “বাহ্য-স্পর্শ, শব্দ আছে; এবং “মাক্রা- 
। স্পৰ্শ’ শবের মৎকৃত অর্থের সদৃশ্ব অর্থ করিলে এই ছুই শব্দের অর্থ একই হইয়া 
। যায় । যদিও এই প্রকারে এই ছুই শব্দ মিলিয়া-জুলিয়। আছে, তথাপি মাত্র 
। স্পর্শ শব্দ প্রাচীন দেখা যাইতেছে । কারণ মনুস্মতিতে ( ৬. ৫৭) এই অর্থে ই 
৷ মাত্রাসঙ্গ শব্দ আসিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরিলে 
। পর জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার মাত্রাসকণগের সহিত অসংসর্গ ( মাত্রাংসংসর্গঃ ) 
। হয় অর্থাৎ উহ! মুক্ত হইয়া যায়, এবং উহাতে সংজ্ঞা থাকে না (বৃ. মাধ্যং. ৪, ৫. 
। ১৪7 বেক, শাংভা. ১,৪ ২২)। শীতোষ্ণ ও সুখ-ছুঃখ পদ উপলক্ষণাত্মক, 
। ইহাতে রাগ-বেষ, সদসৎ ও মৃত্-মমরত্ব গ্রহৃতি পরম্পরবিরুদ্ধ দ্বন্দবসমূহের 
। সমাবেশ হয়। এই সকল মায়া-জগতের দ্বন্ব। এইজন্য সুস্পষ্ট যে, অনিত্য 
। মারাঞ্গতের এই ছন্দসকল শান্তভাবে সহ্য করিয়া এই সকল ছন্ব হইতে বুদ্ধিকে 
। ন! পৃথক করিলে, ব্রশ্মপ্রাপ্তি হয় না (গী ২. ৪৫7৭, ২৮ ও গী. র. প্র. ৯ পৃ 
। ২৩১ ও ২৫৮ দেখ )। এখন অধ্যাত্মশান্ত্রের দৃষ্টিতে এই অর্থই ব্যক্ত করিয়া 
। দ্বেখাইতেছেন । ] 

(১৬) যাহা নাই ( অসৎ ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে (সৎ) 
তাহার অভাব হয় না; তন্বজ্ঞানীপুরুষ ‘সৎ ও অসৎ উভয়ের অস্ত দেখিয়া 
লইয়াছেন অর্থাৎ অস্ত দেখিয়। উহার স্বরূপ নিণয় করিয়াছেন । 

। [এই শ্লোকের “অন্ত” শব্দের অর্থ এবং 'বাদ্ধান্ত”, ‘সিদ্ধান্ত’ ও ‘কৃতাস্ত” শব্দ- 
। সমূহের ( গী. ১৮. ১৩) ‘অন্ত’ শব্দের অর্থ একই । শাশ্বতকোষে ( ৩৮১) 
। ‘অন্ত’ শব্দের এই অর্থ আছে-_ম্বরূপপ্রান্তয়োরস্তমস্তিকেহপি প্রযুজ্যতে*। 
। এই শ্লোকে সৎএর অর্থ ব্রহ্ম এবং অসংএর অর্থ নামরপাত্মক দৃশ্য 
। জগৎ (গী, র. প্র. ন পৃ. ২২৭-২২৮ ; এবং ২৪৭-২৪৯ দেখ) শরণ থাকে 
॥ যেন, “যাহা আছে উহার অভাব হয় না” ইত্যাদি তত্ব দেখিতে যদিও 
। সংকার্ধাবাদের ন্যায় দেখ। যার,ঃতথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক । যেখানে 
। এক বস্তু হইতে অপর বস্তু নিশ্মিত হয়_উদা. বীজ হইতে বৃক্ষ 
। সেখানে সৎকাধ্যবাদের তত্ব উপযোগী হয়। বর্তমান শ্লোকে এই ধরণের 


গীত, অনুবাদ ও টিগ্রনী--২ অধ্যায় । ৬৩৩ 


অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততং। 

। প্ৰশ্ন হয় নাই, বক্তব্য এইটুকু যে, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, উনার অস্তিত্ব ( ভাব ) 
(ও অসৎ অর্ধাৎ যাহ! নাই উহার অভাব, এই দুই নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই বন্ধায় 
। আছে । এই প্রকার ক্রমে দুইয়ের ভাব-অভাবকে নিত্য নানিয়া লইলে পরে 
। আবার স্ব ঠই কহিতে হয় বে, যাহ! “সৎ উচ্থার নাশ হুইয়া উহারই “অসৎ, 
। হয় ন]। কিন্তু এই অনুমান, এবং সকাধ্যবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্ত হইতে 
। অপর বস্তুর কাধ্যকারপরূপ উৎপত্তি, এই ছুই এক নহে (গাঁ, র. প্র. ৭ পৃ. ১৫৯ 
। দেখ)। মাধৰ ভাষ্যে এই শ্লোকের ‘নাসতো বিদ্যতে ভাবত” এই প্রথম চরণের 
। ‘বিদ্যতে ভাব+* হহার ‘ৰিদ্যতে + অভাবঃ’ এইরূপ পধচ্ছেদ আছে এবং উহার 
। এই অর্থ কর! হইয়াছে যে, অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভাব অর্থাৎ নাশ 
। হয় না। এবং যখন দ্বিতীর চরণে ইস। উক হই” যে, সতেরও নাশ হয় না, 
। তখন নিজের ছৈতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে মধ্বাচার্য্য এই শ্লোকের এইরূপ 
। অর্থ করিলেন যে, সৎ ও অসৎ উত্তয় নিত্য । কিন্তু এই অর্থ সরল নহে, 
। ইহাতে টানাবুন৷ আছে । কারণ স্বাভাবিক রীতিতে দেখা যায় যে, পরম্পর- 
॥ বিরোধী অসৎ ও সৎ শব্দের সমানই অভাব ও ভাব এই দুই বিরোধী শব্দ ও 
| এইস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ “নাভাবে! বিদ্যতে সতঃ, 
। এস্থলে 'নাভাবো”তে যদি অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহ! স্পষ্ট যে, প্রথম 
। চরণে ভাব শব্দই থাক। উটিত। ইহার আছি তৰি ক্ৰ, অসৎ ও সৎ উভয়ই নিত্য, 
। একথ! বলিবার জন্য ‘অভাব’ ও ‘বিদাতে’ এই পদ গুলিকে দুইবার প্রয়োগ 
॥ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল ন।। কিন্ত মধ্বাচার্য্যের উক্তি অনুসারে যদি 
। এই দ্বিরুক্তিকে আদরার্থক স্বীকার করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে 
। স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, ব্যক্ত বা দৃশ্য জগতে আগত মন্ুষ্যের শরীর নশ্বর অর্থাৎ 
। অনিত্য । অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদগীতা অনুসারে 'দেহকেও নিত্য 
। স্বীকার করা যায় না) **'3ই সিদ্ধ হইতেছে যে, একটী নিত্য এবং অপর্টা 
॥ অনিত্য । সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কি প্রকার টানাবুনা কর! হয়, তাহা দেখাই- 
। বার জন্য আমি নমুনাম্বরূপে এখানে এই শ্লোকের মধ্বভাযষ্যান্ুযায়ী অর্থ লিখিয়া 
| দিয়াছি। হৌক, যাহা সৎ তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, অতএব সংস্বরূপ 
। আত্মার জন্য শোক কর! উচিত নহে; এবং তত্বদৃষ্টিতে নামরূপাত্বক দেহ 
| প্রভৃতি অথবা নুখছুঃখ প্রভৃতি বিকার মুলেই নশ্বর, অতএব উহাদের নাশের 
। জন্য শোক করাও উচিত নহে। ফলত আরস্তে অজ্ঞুনকে এই যে বল! 
1 হইয়াছে যে, ‘যাহার বিষয়ে শোক কর! উচিত নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক 
। করিতেছ*, উহ! বিদ্ধ হইল । এক্ষণে ‘সং’ ও “অন২্এর অর্থই পরবর্তী ছুই 
। শ্লোকে আরও ম্প্রূপে বল! হইতেছে ] 


(১৭) স্মরণ খাকে যেন, এই সম্পূর্ণ (জগৎ) যিনি ব্যক্ত করিরাছেন অথবা 
৮৩ 


৬৩৪ গীতারহস্য 'মথবা কর্মযোগশাস্্র । 


বিনাশমবায়স্যাস্য ন কশ্চিৎ, কর্তৃমর্থাতি ॥ ১৭ ॥ 
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্ত! শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তন্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং । 
উভোৌ৷ তৌ ন বিজানীতে নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ 
ন জায়তে অিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্ব! ভবিতা বা ন ভুয়ঃ। 
অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 


ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তিনি (মূল আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম ) অবিনশ্বর । এই অব্যয় তত্ব 
বিনষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে। 

॥ [পূর্বের শ্লোকে যাহাকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহাঁরই এই বর্ণন। ইহা 
। বল! হইয়াছে যে শরীরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই “নিত্য” শ্রেণীতে আসে । এখন 
। বলিতেছেন যে, অনিত্য বা অসৎ কাহাকে বলিতে হইবে-_ ] 

(১৮) বল! হইরাছে যে, শরীরের স্বামী যে ( আত্ম! ) তাহ! নিত্য অবিনাশী 

ও অচিন্ত্য, উহা যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহ! নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য । অতএব 
হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর। 
। [সারকথা, এই প্রকার নিত্য-অনিতা বিচার করিলে তো এই ভাবই মিথ্যা 
। হয় বে, “আমি অনুককে মারিতেছি” এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য 
। অজ্জুন যে কারণ দেখাইরাছিলেন, তাহা নিমু'ল হয়। এই অর্থই এক্ষণে আরও 
॥ অধিক স্পষ্ট করিতেছেন-_ ] 

(১৯) (শরীরের প্রভু বা আম্া-)কেই যে হন্ত। বলে বা মনে করে 
যে উহা! মরিতেছে, এই উভয়েরই প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই। (কারণ ) এই 
(আত্ম! ) ন! মারেন, আর না নিহতও হন। 

[ কারণ এই আত্ম! নিত্য ও স্বয়ং অকর্তা, খেলা তো সমস্ত প্রক্ৃতিরই। 
। কঠোপনিষদে ইহ! “এবং পরবর্তী শ্লোক আসিয়াছে ( কঠ. ২, ১৮, ১৯)। 
। ইহা ব্যতীত মহাভারতের অন্য স্থানেও এইরূপ বর্ন আছে যে, কাল কর্তৃক 
। সমস্ত গ্রস্ত, এই কালের ক্রীড়াই এই “মার! ও মরাশ্র লৌকিক নামে 
। উক্ত তয় (শাং ২৫, ১৫)। গীতাতেও (১১.৩৩) পরে ভক্তিমার্গের 
। ভাষায় এই তব্ই ভগবান অক্জুনকে আবার বলিয়াছেন যে, ভাক্মপ্ৰোণ 
। প্রভৃতিকে কালম্বরূপে আমিই পূর্বে মারিয়া রাখিয়াছি, তুমি কেবল নিমিত্ত 
| হও । ] ৃ 

(২০) এই (আম্মা) কখনও জন্মাম্ না, আর মরেও না; ইহাও নহে যে, 
ইহ ( একবার ) হইয়। আর হুইবে না ; ইহ! অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লন--২ অধ্যায়। ৬৩৫ 


বেদবিনাশিনং নিত্যং য এনমঙ্মবায়ং । 

কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং ॥ ২১॥ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২৪ 

নৈনং ছিন্দস্তি শশ্্াণি নৈনং দহতি পাবকঃ । 

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোংয়মশোষ্য এব চ ॥ 

নিতাঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ 

অবাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকা্য্যোহয়মুচযতে । 

তশ্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্থাসি ॥ ২৫ ॥ 


শরীর নিহত হইলেও মরিয়! যায় না। (২১) হে পার্থ! যে জানিয়াছে যে, এই 
আত্ম। অবিনশ্বর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যক্তি কাহাকে কি প্রকারে বধ 
করাইবে এবং কাহাকে কি প্রকারে বধ করিবে? (২২) ষে প্রকার (কোন) 
মনুষা পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়া নৃতন গ্রহণ করে, সেই প্রকারই দেহী অর্থাৎ শরীরের 
ত্বামী আত্ম পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া! অপর নূতন শরীর ধারণ করে। 

। [বসন্তের এই উপমা প্রচলিত। মহাভারতের একস্থানে এক স্কুহ (শালা) 
| ছাড়িয়া অপর গৃহে যাইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় (শাং ১৫, ৫৬); এবং এক 
। মার্কিন গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নূতন কাপড় বাঁধিবার দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যক্ত 
| করিয়াছেন । পূর্বের ত্রয়োদশ শ্লোকে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য, এই তিন 
| অবস্থার প্রতি বে ন্যায় প্রগুক্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরীরের 
। বিষয়ে করা গেল। ] 


(২১) ইহাকে অর্ধাৎ জাআ্মাকে শম্ব কাটতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দাহ 
করিতে পারে না, দেইরূপই ইহাকে জল ভিজ্লাইতে বা গলাইতে পারে না। 
এবং বাবু শুফও করিতে পারে না। (২৪) ( সর্বতোতাবে ) অকাট্য, অদাহ্য, 
অক্রেদ্া এবং অশোধা এই ( আত্মা) নিতা, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন 
অর্থাৎ চিরস্তন। (২৫) এই আত্মাকেই অব্যক্ত ( অর্থাৎ যাহ! ইন্ছ্রিরের গোচর 
হইতে পারে না), অচিন্ত্য (অর্থাৎ যাহ! মনের দ্বারাও জানা যায় না), 
এবং অবিক্যার্যয € অর্থাৎ বাহার কোনও বিকারের উপাধি নাই) বলা হয়। 
এইজন্য এই ( আত্মাকে) এই প্রকার বুঝিরা, উহার জন্য শোক.কর! তোমার 
উচিত নহে। 

। [ এই বৰ্ণনা উপনিষদ হইতে গৃহীত হুইয়াছে। এই বর্ণনা নিগুপ আত্মার, 
। সগচণের নহে । কারণ আঁবকার্ধয ব। অচিন্ত্য বিশেষণ সপ্চণের প্রতি লাগিতে 


৬৩৬  গীতারহস্য অথব| কর্রযোগশান্ত্। 


8$ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মুতং। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হাস ॥ ২৬ ॥ 
জাতস্য হি ধ্ুবো মৃতাঞ্ৰং জন্ম মৃতস্য চ। 
তল্মাদপরিহাধ্্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হঁসি ॥ ২৭ ॥ 
$$ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥ 


। পারে না (গী. র. প্র. ৯ দেখ)। আম্মার বিষয়ে বেদান্তশান্বের যে চরম 
। সিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তিতে শোক না করিবার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
। এক্ষণে যদি কেহ এই পুর্বপক্ষ করে বে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে করি না, 
। এইজনা তোমার যুক্তি আমার শ্রাহা নহে; তবে এই পুর্বপক্ষের প্রথম উল্লেখ 
| করিয়া ভগবান উহার এই উত্তর দিতেছেন যে,_ ] 

(২৬) অথবা, যদি তুমি স্বাকার কর যে, এই আত্মা ( নিতা নহে, শরীরের 

সঙ্গেই ) সর্বদা জন্মায় বা সর্বদা মরে, তাহ! হইলেও হে মহাবাহু ! উহার জন্য 
শোক কর! তোমার পক্ষে উচিত নভে । (২৭) কারণ যে জন্মায়, উহ্থার মৃত্যু 
নিশ্চিত, এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত ; এইজন্য (এই ) মপরিহার্য্য বিষয়ে 
(উপরোক্ত তোমার মতানুলারে৪) শোক করা তোমার উচিত নহে। 
। [ মনে রেখো যে, উপরের দুই শ্লোকে ব্যাখ্যাত উপপত্তি সিদ্ধাস্তপক্ষের নহে। 
। এই ‘অথ চ- অথবা” শব্দের ছারা মধ্যস্থলেই উপস্থাপিত পুর্বপক্ষের উত্তর 
। হইতেছে । আম্মাকে নিত্য বা অনিত্য মান, এইটুকু দেখাইতে হইবে যে, 
। উভয় পক্ষেই শোক করিবার প্রয়োজন নাই। গীতার এই সত্য সিদ্ধান্ত পূর্বেই 
। বলির। আসিয়াছি যে, আত্মা সৎ, নিত্য, অজ, অবিকাৰ্য্য ও অচিন্ত্য বা নিগুণ। 
। হৌক ; দেহ অনিত্য, অতএব শোক কর! উচিত নহে ; ইহারই সাংখ্য শাস্ত্র 
। অনুনারে আর এক উপপত্তি বলা হইতেছে] 

(২৮) সকল ভূত আরম্তে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং মরণকালে আবার 
অব্যক্ত হয়; (ইহাই যদি সকলেরই অবস্থা হয়) তবে হে ভারত! উহাতে 
কোন্‌ বিষয়ের জন্য শোক করিবে? 

। [ “অব্যক্ত” শব্দেরই অর্থ-“ইন্ত্রিয়ের অগোচর”। মুল এক অব্যক্ত ব্য 
|. হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ নির্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়- 
। কালে সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অবাক্কেই লয় হয় (গী- ৮. ১৮); এই সাংখ্য 
। সিদ্ধান্তই এই শ্লোকের নজীর হইতেছে । সাংখ্যবাদীর এই সিদ্ধান্ত গীতারহস্যের 
। সপ্তম ও অষ্টন প্রকরণে খুলিয়! বলা হইয়াছে । কোনও পদার্থের বাক্ত অবস্থা 
। যদি এই প্রকার কখন-না-কখন নষ্ট হয়, তবে যে বাক্র স্বরূপ স্বভাবতই নশ্বর, 
| তাহার জন্য শোক করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই শ্নোকই 'অব্যক্ত' 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--২ অধ্যায় । ৬৩৭ 


$$ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ । 
আশ্চ্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি ক্রুত্থাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববসা ভারত । 
তস্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ ॥ 


| শব্দের বদলে ‘অভাব’ শব্দযুক্ত হইয়া মহাভারতের স্ত্রীপর্ক্বে ( মতা. স্ত্রী, ২.৬) 
। আঁসিয়াছে। পরে “অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। ন তে তব ন 
| তেষাং ত্বং তত্র ক! পরিদেবনা ॥৮ (স্ত্রী. ২. ১৩) এই শ্লোকে “অদর্শন” অর্থাৎ 
। ‘দৃষ্টি হইতে দূরে যাওয়া” এই শব্দেরও মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়! - প্রয়োগ করা 
। হইয়াছে। সাংখা ও বেদাস্ত উভর শাস্ অনুসারে শোক কর! ‘যদি ব্যর্থ সিদ্ধ 
। হইল, এবং আত্মাকে অনিতা মানিলেও যদি এই কথাই সিদ্ধ হইল, তবে 
। আবার লাকে মৃত্যুর বিষয়ে শোক কেন করে? আত্মন্বরূপসন্বন্ধীয় অন্ঞানই 
॥ ইহার উত্তর । কারণ-- ] 

(২৯) জান, কেহ আশ্চৰ্য্য ( অদ্ভুত বস্তু ) মনে করিয়া ইহার প্রতি দৃষ্টি 
করে, কেহ আশ্চর্য্য হইয়! ইহার বর্ণন করে, এবং কেন বা আশ্চর্য্য মনে করিয়া 
শ্রবণ করে। কিন্তু (এই প্রকার দেখিয়া, বর্ণন করিয়া এবং) গুনিয়াও 
(ইহাদের মধ্যে) কেহুই ইহাকে (তত্বত) জানে না। 

। [ অপূর্ব বস্তু মনে করিয়া বর্ড বড় লোক আশ্চর্য্য হইয়া আত্মার বিষয়ে যতই 
। কেন বিচার করুন না, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার লোক খুবই অল্প । এই 
| কারণেই অনেক লোক মৃত্যুর বিষয়ে শোক করে । অতএব তুমি এরূপ না- 
। করিয়! পুর্ণ বিচারের দ্বারা আম্মশ্বরূপকে ঠিকভাবে জান এবং শোক পরি- 
। ত্যাগ কর। ইহার ইহাই অর্থ। কঠোপনিষদে (২.৭) আত্মার বর্ণনা এই 
। প্রকার আছে। |] 

(৩৯ ) সকলের শরীর ( অবস্থিত ) শরীরের স্বামী (আত্মা ) সর্বদা অবধ্য 
অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না; অতএব হে ভারত (অন্ন) ! সমস্ত 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নছে। 

॥ [ এখন পর্ণীস্ত ইহা মিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, সাংখা বা সন্ন্যাস মার্গের তত্বজ্ঞান 
। অনুসারে আত্মা অমর এবং দেহ তো স্বভাবতই অনিতা, অতএব কেহ মরে ঝা 
। মারে, তাহার জন্য ‘শোক’ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কেহ 
। ইহা হইতে এই অনুমান করে যে, কেহ কাহাকে যদি বধ করে, তবে তাহাতেও 
1 ‘পাপ’ নাই ; তাহা গুরুতর ভুল হইবে। মরা বা মারা, এই ছুই শব্দের অর্থের 
। ইহা! পৃথককরণ, মরিতে বা মারিতে যে ভয় হয় তাহাকে প্রথমে দূর করিবার 
।জন্যাই এই জ্ঞান দেওয়া হইল ।, মনুষ্য তো আত্মা ও দেহের সম্মিলন। 
। তন্মধ্যে আত্মা অমর, এইজন্য মর! বা মীরা এই ছুই শক্ উহার প্রতি 


৬৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


££ স্বধর্মমপি চাবেঙক্গা ন বিকম্পিতুমর্হসি | 
ধমাদ্ধি যুদ্ধীচ্ছে য়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়সা ন বিদ্যতে | ৩১ ॥ 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবুতং | 
স্থখিনঃ ক্ষত্রিযাঃ পার্থ লভন্তে যুন্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥ 
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষাসি। 
ত হঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ 


। উপযুক্ধ হর না। অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা তে স্বভাবতই অনিত্য, যদি 
। উহার ধ্বংস হয় তবে শোক করিবার যোগ্য কিছুই নাই। কিন্ত যদৃচ্ছা 
। বা কালের গতিতে কেহ মরিলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহার সুথ- 
। দুঃখ স্বীকার না করিয়া শোক কর পরিত্যাগ করিলেও এই প্রশ্নের কিনারা 
। হয় না যে, জানিয়! শুনিয়া যুদ্ধের ন্যায় নিঠুর কর্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইম! 
। লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি। কারণ দেহ অনিতা হইলেও 
॥ আত্মার খাটি মঙ্গল বা মোক্ষ সম্পাদনের জন্য দেহই তো এক সাধন, 
| অতএব আত্মহত্যা করা অথবা! উপদুঞ্জ কারণ বিন! অপর কাহাকে বধ 
। করা, এই উভবই শান্ধানুদারে মহাপাপই। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য 
। শোক কর! অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ করিবে কেন, তাহার 
। কোন না-কোন ভাল কারণ দেওয়া আবশাক। ইহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম- 
| বিবেক এবং গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে 
। চাতুবর্ণাব্যবস্থ। সাংখ্যমার্গেরই সম্মত, তদনুসারেও যুদ্ধ কর! ক্ষত্রিকের কর্তব্য, 
॥ এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মরা-মারার জন্য শোক করিও নাঃ 
| কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ যুদ্ধে মর! বা মারা এই দুই-ই ক্ষত্রিয় ধর্মান্থসারে 

। তোমার আবশ্যকই-_- ]। 

(৩১) ইহ! ব্যতীত স্বধৰ্ণ্মের দিকে দেখিলেও (ধা সময়ে ) সাহস হারানো 
তোমার উচিত নহে । কারণ ধরন্মানুগত বুদ্ধ অপেক্ষ! ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর 
আর কিছুই নাই। 

। [ স্বধৰ্ন্মের এই উপপত্তি পরেও হুইবার ( গী. ৩. ৩৫ এবং ২৮. ৪৭) বলা 
| হইয়াছে । সন্যাস অথবা সাংখামার্গ অনুসারে বর্দিও কশ্মসন্লযাসরূপ চতুর্থ 
। আশ্র ম শেষ সোপান, তথাপি মন্ত প্রভৃতি স্থৃতিকারগণ বলেন যে, ইহার পুর্বে 
। চাতুর্বপোর ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মপ্রে ব্রাহ্মণধর্ম এবং ক্ষত্রিয়ের .ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম 
। পালন কহিয়া ' গৃহস্থা শ্রম পূর্ণ করা চাই, অতএব এই শ্লোকের এবং পরবর্ত্ধা 
। প্লোকের তাৎপর্য্য এই বে, গৃহস্থাশ্রমী অর্জুনের যুদ্ধ কর! আবশ্যক) ] 

(৩২) এবং ছে পার্থ! এই যুদ্ধ ব্বন্ত-উন্মুক্ত স্বর্গন্থারই ) এইগ্রকার যুদ্ধ 
ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়দিগেরই ভাগ্যে ঘটে । (৩৩) অতএব যদি তুমি (নিজের ) 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৩৯ 


- অকীর্তভিংচাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহবায়াং। 
সম্তাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

. ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাও | 
যেষাং চ ত্বং বহুমতো] ভুত্বা যাস্যসি লাঘনং ॥ ৩৫ ॥ ' 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বদিধ্যন্তি তবাহিতাঃ | 
নিন্দন্তস্তব সামর্ধ্যং ততে! দুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬ ॥ 
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিব ব। ভোক্গ/সে মহীং। 
তন্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় খুস্ধায় কৃ তনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


ধর্মের অনুকূল এই যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্মী ও কীর্তি হারাইয়৷ পাপ সংগ্রহ 
করিবে; (৩৪) শুধু ইহাই নঞ্জে কিন্ত (সমস্ত) লোক তোমার অক্ষয় হুষ্ষীর্তি 
গাহিতে থাকিবে! এবং সন্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও 
অধিক । 
॥ [শ্রীকুষ্জ এই তই উদ্দোগপর্ধে যুধিষ্টিরকেও বলিয়াছেন ( মভা, উ. ৭২, 
|২৪)। €সস্থপে এই শ্লোক আছে “কুলীনসা চ যা নিন্দা বধেো বাহ্‌মিত্র- 
। কর্ষণং। মহাগুণে! বধে। রাজন্‌ ন তু নিন্দ। কুজীবিক1 ॥* কিন্ত গীতাতে 
। ইহ! অপেক্ষা এই অর্থ সংক্ষেপে আছে; এবং গীত গ্রন্থের প্রচারও অধিক, 
। এই কারণে গীতার “সম্ভাবতন্য৮ ইত্যাদি বাক্যের চলিত কথার ন্যায় 
| প্রয়োগ হইতে লাগিল। গীতার আরও অনেক শ্লোক হুহারই ন্যায় সাধা- 
। রণ্যে প্রচলিত হইয়া! গিপ্লাছে। এক্ষণে হুক্ষীত্তির স্বরপ বলিতেছেন__ ] 
(৩৫ )( সকল ) মহারথী বুঝবে যে, তুমি ভয়ে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, 
এবং যাহাদের নিকট (আজ) তুনি বহু ধান্য হইয়া আছ, তাহারাই তোমার 
ষোগ্যত| কম ঠাওরাইবেন। (৩৬) এইশ্রকারেই তোমার সামর্থ্যের নিন্দ! 
করিয়া, তোমার শত্রু এমন এমন অনেক কথা ( তোমার বিষয়ে ); বলিবে, 
যাহ! বলা উচিত নহে। ইহার অধিক দুঃখের বিষয় আর আছেই বা কি? 
(৩৭ ) মরিলে শ্বর্গে যাইবে এবং জিতিলে তো পৃথিবী (-র রান্য ) ভোগ 
করিবে! অতএব হে অজ্জুন যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়। উঠ! 
॥ [ উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্যজ্ঞানের 
। অনুসাঞ্জে. মরিবার-মারিবার জন্য শোক করা উচিত নহে? প্রত্যুত ইহাও 
। সিদ্ধ হইল যে, স্বধৰ্ম্ম 'অনুসারে যুদ্ধ করাই কত্তব্য।* তথাপি এক্ষণে এই 
। সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ‘পাপ’ 
| কর্তীকে লাগে কিনা। বস্তুত এই উত্তরের যুক্তগুদল কম্মযোগমাগের, 
। এইজন্য এ মাগের প্রস্তাবন। এইখানেই হুইয়াছে। ] 


৩৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


সৃখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জয়াজয়ে] । 

ততে যুন্ধায় যুজ্যন্য নৈবং পাপমবাপস্যসি ॥ ৩৮ ॥ 
$$ এষা তেহভিহিতা সাংখ্য বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু। 

বুদধ্যা যুক্তে! যয়! পার্থ কৰ্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥ 


(৩৮) সুখ-হুঃখ, লাত-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া 

ফের যুদ্ধে লগিরা যাও । এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই ) পাপ 
লাগিবে না। 
॥ [সংলারে জীবন ষাপনের দুই মার্গ আছে-_এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় যোগ। 
। তন্মধো যে সাংখ্য অথব। সন্প্যাসমার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অজ্জুন 
। যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়ছিলেন, সেই সন্ন্যাসমার্গের 
। তবজ্ঞান অনুস৷ারেহ আত্মার জন্য বা দেহেরঞ্জন্য শোক করা উচিত নহে। 
॥ ভগবান অজ্ঞুনকে সপ্রনাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নখ ও দুঃখ সমবুদ্ধিতে 
| সহ্য করিতে হইবে এবং স্বধন্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের 
। কর্তব্য, এবং সমবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে কোনহ পাপ লাগে না। কিন্ত এই মগের 
। (সাংখ্য) মত এই যে, কখনও-না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সন্যাস গ্রহণ 
। করাই প্রত্যেক মন্থষ্যের ইহ-জগতে পরম কর্তব্য ; অতএব হষ্ট জ্ঞান হইলে 
+ এখনই যুদ্ধ ছাড়িয়। সন্যাস কেন গ্রহণ না৷ করিবে অথবা স্বধর্মের পালনই 
। কেন করিবে হতাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্জ্ঞান হহতে হয় লা; এবং 
। এই কারণেই বলিতে পারি যে, অজ্ঞুনের মূল আপত্তি ষেমনটী-তেমনই 
। রহিল । অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন ] 

(৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ সন্্যাননিষ্টা অন্গুনারে তোমাকে এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান 
বা উপপত্তি বল! হৃহয়াছে। এখন যে বুদ্ধি দ্বার যুক্ত হইলে (কম্ম না 
ছাঁড়িলেও ) হে পার্থ! তুমি কর্মবন্ধন ছাড়িবে, সেইন্মপই এই ( কৰ্ম্ম-) যোগের 
বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বলিতোছি )। 

॥ [ ভগবদগীতার রহস্য বুঝি শর জনা এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । সাংখ্য 
। শব্দের দ্বার। কপিলের সাংখ্য ব নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল 
। যোগ এস্কলে উদ্দিষ্ট নহে-_সাংখ্য অর্থে সন্গ্যাসমার্গ এপং যোগ অর্থে কন্মমার্গই 
| এস্থলে ধরিতে হইবে । ইহ! গীতার ৩. ৩ শ্লোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে। 
। এই ছুই মাৰণ স্বতন্ত্র, ইহাদের অন্ুগামীদিগকেও যথাক্রমে “সাংখা”_ সন্র্যাস- 
রা এবং “যোগ’ = কন্মযোগমাগী বল! যায় (গী. ৫. ৫)। তন্মধ্যে 
সংখ্যনিষ্টাবান ব্যক্তি কখন-না-কখন শেষে কর্ম ছাড়িরা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলির 
8০৮ এইজন্য এই মার্গের তব্বজ্ঞান অনুসারে অজ্জুনের, যুদ্ধ কেন করিব, 
। এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। অতএব যে কর্ম্মযোগনিষ্ঠার এই মত 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-.২ অধ্যায় । ৬৪১ 


$$ নেহাভিক্রুমনাশোহত্তি প্রত্যবায়ো ন বিদাতে | 
স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতে| ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
88 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন । 
বহুশাথ! হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহুবাবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥ 


{ যে, সন্ন্যাস ন! লইয়া জান প্রান্তিক পরেও নিষ্ষামবুদ্ধিতে সর্বদাই কর্ম করিতে 
। থাকাই প্রত্যেকের প্রক্কৃত পূরুষার্থ, সেই কর্ম্মযোগেরই ( অথবা সংক্ষেপে যোগ- 
। মার্গের) জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ কর! হইল এবং গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত, 
। নান। কারণ দেখাইয়া, নান! সনেছের নিরাকরণ করিয়া, এই মার্গেকই পুক্ীকরণ 
। কর হইয়াছে । গীতার বিষয়নিজপণের, স্বরং ভগবানের কৃত, এই স্প্থীকরণ 
| দৃষ্টতে রাখিলে এই বিষয়ে কোনই সংশয় থাকে না যে, কর্ম্মষযোগই গীতার 
। প্রতিপাদ্য । কর্ম্মষোগের মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রথমে নির্দেশ করা ষাইতেছে--- ] 


(৪০ ) এস্থলে অর্থাৎ এই কম্মষোগমার্গে (একবার) আরন্ধ কর্ণের নাশ 
হয় না এবং (পরে) বি হয় না। এই ধর্ম্মের অল্পও (আচরণ ) মহান ভঙ্গ 
হইতে বক্ষ! কয়ে । 
| [এই সিদ্ধান্তের মহত্ব গীভারহল্যের দশম প্রকরণে (পৃ. ২৮৭) প্রদর্শিত 
। হইয়াছে, এবং পরে পীভাতে ও বেশী খুলিয়া ৰল! হইয়াছে ( গী. ৬. ৪০-৪৬)। 
। ইহার পর্ব এই বে, কর্মযোগমার্শে বদি একপন্সে সিদ্ধিলাভ ন! হয়, তবে কৃত 
| কৰ্ম্ম ব্যর্থ না হইয়া! পরজন্মে কাজে আগে এবং প্রত্যেক জন্মে ইছ। বাড়িতে 
। থাকার শেষে কধন-না-কখন প্রকৃত সদগতি পাওর। যার । এখন কন্দমযোগ- 
। মার্পের দ্বিতীয় মহ্ত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত বলিতেছেন ] | 


| (8১) হে কুরুনন্দন ! এই মার্পে ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্ধযাকার্য্যের নির্ণায়ক 
( ইন্দিয়রূপী ) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয় ; কারণ বাহার বুদ্ধি ( এই 
প্রকার এক ) স্থির না হয়, তাহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসনাসকল নানা শাখাতে যুক্ত 
ও অনন্ত (প্রকারের ) হয়। 

॥ [ সংস্কতে বুদ্ধি শব্দের নানা অর্থ। ৩৯ম শ্লেকে এই শব্দ জ্ঞান অর্থে বসিয়াছে 
। এবং পরে ৪নম গ্লোকে এই 'বুদ্ধি” শব্দেরই “বুঝা, ইচ্ছ!, বাসনা, ব1 হেতু” অর্থ 
। হইপ্নাছে। কিন্ত বুদ্ধি শব্দের পূর্বের “ব্যবসায়াত্মিক।” বিশেষণ থাকায় এই শ্রোকের 
।পুর্বাপ্ধে এ পঝেরই অর্থ ব্যবসায্ন অর্থাৎ কাৰ্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি-হন্দরিয় 
। (গীতার, প্র. ৬ পৃ. ১৩৫-১৪০ দেখ) হইতেছে। প্রথমে এই বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের 
। দ্বার! কোনও বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া লইলে ফের তদনুসারে কর্ম 
। করিবার ইচ্ছা বা বাসনা মনে আসে ; অতএব এই ইচ্ছা বা বাসনাকেও বুদ্ধিই 
। বলা হয়। কিন্ত সে সময় ‘ৰ্যবসায়াত্মিক এই বিশেষণ উহার পূর্বে দেওয়া 


। যায় না। ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক হইলে “বাসনাত্মক+ বুদ্ধি বল! হয়। এই 
৮১ i 


৬৪২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


88 যামিমাং পুস্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ | 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥ 

কামাশ্বানঃ স্বর্গপর। জন্মকর্মফলপ্রদাং । 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 

ভোগৈশ্র্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং | 

ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কেবল “বুদ্ধি শব আছে, উহার পূর্বে “ব্যবসারাত্মক” 
। এই বিশেষণ নাই । এই জনা বন্ুবচনাস্ত “বুন্ধয় শব্দের “বাসনা, করনা তরঙ্গ 
। অর্থ হইয়া! সম্পূর্ণ শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, “যাহার ব্যবসারাম্মক বুদ্ধি অর্থাৎ 
। নিশ্চয়কর্তা বুদ্ধি-ইপ্ড্িয় স্থির না হয়, তাহার মনে ক্ষণে ক্ষণে নুত্তন তরঙ্গসকল 
। বা বাসনাসকল উৎপন্ন হয়*। বুদ্ধিশব্দের “নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয় এবং “বাসনা” 
। এই ছুই অর্থ মনে না রাখিলে কর্ম্মযোগের বুদ্ধিবিষয়ক বিচারের মর্ম ভালরূপ 
। বুঝা যাইবে ন! |. ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধি স্থির বা একাগ্র না থাকিলে প্রতিদিন 
॥ বিভিন্ন বাসনাস কল মনকে ব্যন্ত করে এবং মনুষ্য এমনই নানা ঝঞ্ধাটে পড়ে 
। যে, আজ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যদি অমুক কর্ম করে, তে। কাল স্বর্গপ্রাপ্তির 
| জন্য অমুক কৰ্ম্ম করে। বস, এখন ইহারই বর্ণন করিতেছেন ] 

(৪২) হে পাৰ্থ! ( কর্মকাগ্ডাত্বক ) বেদসমূহের ( ফলশ্রুতিযুক্তী) বাকা- 
সকলে তুলিয়া মূর্খ লোকের! বলে যে ইহার অতিরিন্ত অন্য কিছুই নাই, এবং 
বাড়াইয়া বলে যে, (৪৩) “অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞাধি ) কর্মের দ্বারাই 
(আবার ) জন্মরূপ ফল লাভ হয় এবং (জন্মজন্মাস্তরে ) তোগ ও খরশ্ব্য লাভ 
ক্য়*_-্বর্গের পশ্চাতে পতিত শ্রী কামা বুদ্ধিবিশিষ্ট (লোক), (৪৪) উক্ত 
উক্তির দিকেই উহাদের মন আকৃষ্ট হইলে, ভোগ ও শ্রশ্বর্যেই ডুবিয়া থাকে ; 
এই কারণে উহাদের ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্যের নিশ্চয়কারক বুদ্ধি 
( কখনও ) সমাধিস্থ অর্থাৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে ন|। 

। | উপরের তিন শ্লোক মিলিয়া একটা বাক্য । উহাতে জ্ঞানরহিত কর্ম্মাসক্ত 
। মীমাংসামাগীর এই বর্ণনা! আছে যে, তাহার! শ্রোত-ম্মার্ত কর্মকাণ্ড অনুসারে 
। আজ অমুক হেতুর পিদ্ধির জন্য, কাল অন্য কোন কারণে, সর্বদাই স্বার্থের 
। জন্যই, ষাগষজ্ঞা্দি কৰ্ম্ম করিতে নিমগ্ন থাকে । এই বর্ণনা উপনিষদের ভিত্তিতে 
। করা হইয়াছে । উদাহরপার্থ, মুণ্ডকোপনিষ:দ উক্ত হই য়াঁছে 

| ইষ্টাগুর্ভং মন্যমান| বরিষ্ঠং নানাচ্ছে।য়ো বেদরন্তে প্রমূড়াঃ | 

| নাকপ্য পৃষ্ঠে তে ন্ুর্ৃতেহম্ুতৃহ্েমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥ 

। “ইষ্টাপূর্তৃই শ্রেষ্ট, অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহেঁ-যে মূঢ় লোক ইহ স্বীকার করে, সে 
। স্বৰ্গে পুণ্য উপভোগ করিলে পর ফের নীচে এই মনুষ্যলোকে আসে” (মুণ্ড. 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--২ অধ্যায় | ৬৪ 


ব্ৈগুণ্যবষয়া বেদা নিপ্বৈগুণ্যো| তবাৰ্জুন। 
নিদ্ঘন্দো নিত্যসত্বস্থে| নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 


1১, ২. ১০ )। জ্ঞানবিরহিত কর্মের এইপ্রকার নিন্দা ঈশাবাস্য এবং কঠোঁপ- 
| নিষদেও কর! হইয়াছে ( কঠ. ২. ৫; ঈশ ৯১১২)। পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভ 
| ন! করিয়া! কেবল কর্ম্নেতেই আবদ্ধ এই লোকের! ( গী. ৯,২১ দেখ) নিজ 
। নিদ কর্মের ন্বর্গাদি ফল তো প্রাপ্ত হয়,কিন্তু উহাদের বাসনা আল এক কর্ধে, 
| আবার কাল আর এক কর্মে রত হইয়! চারিদিকে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় .ঘুরিতে 
। থাকে ; এই কারণে উহাদিগের স্বর্গে যাতায়াত অদৃষ্টে ঘটিলেও মোক্ষলাভ 
। হয় ন|। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য বুদ্ধিইক্দ্রিয়কে স্থির বা একাগ্র রাখিতে হইবে। 
। পরে ষঠ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ইহাকে একাগ্র কি প্রকারে করিতে 
। হইবে । এখন তে! এইটুকুই বলিতেছেন যে, ] 

(৪৫) হে অজ্ঞন! (কৰ্ম্মকাণ্ডাত্মক ) বেদ (এই রীতিতে) লৈগুণ্যের 
বিষয়ে পূর্ণ, এইজন্য তুমি নিস্তৈগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, নিতাসব্বস্থ ও 
সুখছঃখ আদি হ্বন্ব হইতে অলিপ্ত হও এবং যোগ-ক্ষেম প্রভৃতি স্বার্থে না পড়িয়া 
আত্মনিষ্ঠ হও! 

। [সন্ত রজ ও তম এই তিন গুণে মিশ্রিভ প্রকৃতির সৃষ্টিকে ভ্রেগুণ্য বলে; 
। এই স্যষ্ট স্ুখছুঃখ প্রভৃতি অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নশ্বর ছন্দে পুর্ণ এবং সত্য ব্রহ্ম 
| ইহার অতীত--এই বিষয় গীতারহস্যে পৃ. ২৩২ ও ২৫৯) স্পষ্ট করিয়া দেখানো 
| হইয়াছে । এই অধ্যায়েরই ৪৩ম গ্লোকে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির অর্থাৎ 
৷ মায়ার, এই সংসারের স্থ প্রাপ্তির জন্য মীমাংপক-মার্গাবলম্বী লোক শ্রৌত যাগ- 
| যাজ্ঞাদ্দি করে এবং তাঁহারা! এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়! যায় । কেহ পুহলাভের 
। জন্য এক বিশেষ যজ্ঞ করে, কেহ বা বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে। 
| এই সমস্ত কৰ্ম্ম এই লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের ষোগ- 
। ক্ষেমের জনয কৃত হয়। অড এব ইহা সুম্পষ্ট যে, যে মোক্ষলাত করিবে, সে 
। বৈদিক কর্মকাণ্ডের এই ভ্রিগুণাত্মক এবং শুধু যোগক্ষেম-সম্পান্নক কর্ণ ছাড়িয়া 
। নিন্দের চিত্তকে ইহার অতীত পরবন্ষের প্রতি লাগাইবে। এই অর্থেই নিব ন্ব 
। ও নির্যোগক্ষেমবান শব্দ উপরে মালিয়াছে। এখানে এইরূপ সংশর হইতে 
। পালে যে, বৈদিক কম্মকাণ্খের এই কাম্য কর্্মসকল ছাড়িয়া দিলে বোগক্ষেম 
। (নির্বাহ ১ কি প্রকারে হইবে ( গী. র. পৃ. ২৯৬ ও ৩৮৯ দেখ) । কিন্তু ইহার 
| উত্তর এখানে দেওয়া হয় নাই, এই বিষন্ন পরে আবার 'নবম অধ্যায়ে আসি- 
। কাছে? সেখানে বল! হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন ; এবং এই ছুই 
। স্থানেই গীতাতে “যোগক্ষেম” শব্দ আর্মসয়াছে ( গী. ৯. ২২ এবং উহার উপর 
। আমার টিপ্লনী দেখ )। নিত্যসত্বস্থ পদেরই অর্থ ব্রিগুণাতীত হইত্তেছে। কাঙন্মণ 


৬৪৪ গীতাঁরহসন্ত অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


যাবানর্থ উদ্দপানে সর্বতঃ সংপ্লতোদকে |, 
। পরে বলা হইয়াছে যে, সন্বগুণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ব্রিগুণাতীত অবস্থা 
। প্রাপ্ত হয়, যাহা! গ্রক্কভ সিদ্ধাবস্থা। ( গী. ১৪. ১৪ ও ২০, গী.র. পৃ, ১৬৮ ও ১৬৯ 
| দেখ )। তাৎপৰ্য্য এই যে, মীমাংলকদিগের যোগক্ষেমকারক ত্রিগুণাত্মক কাম্য 
॥ কৰ্ম্ম ছাড়িয়া এবং সুথ-ছুঃখের দ্বন্দ হইতে নির্মম ক্র হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ 
। হইবার বিষয়ে এখানে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত আবার এই বিষয়ের 
। উপরেও দৃষ্টি দিতে হইবে যে, আত্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত কর্ম্ম বস্তুত একেবারে 
৷ ছাড়িয়। দেওয়া নহে । উপরের শ্লোকে বৈদিক কাম্য কর্মের যে নিন্দা করা 
। হইয়াছে বা যে নৃানতা দেখানো হইয়াছে, তাহা কর্মের নহে, কিন্তু এ কর্ণ 
॥ বিষয়ে যে কাম্যবুদ্ধি হয়, তাঙারই। বদি এই কাম্যবুদ্ধি মনে না থাকে, তবে 
| শুধু যাগষজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. র. পৃ. ২৯৬-২৯৮)। 
। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন 
1যে, মীমাংসকর্দিগের এই সকল যাঁগবজ্ঞার্দি কর্্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ 
৷ করিয়! চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য কর! উচিত ( গী. ১৮, ৬)। 
। গীতার এই দুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের 
। শ্লোকে মীমাংসকদ্দিগের কর্মকাণ্ডের যে নানতা দেখানো হইয়াছে, তাহা উহার 
। কাম্যবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়া হইয়াছে _ কন্মের জন্য নহে । এই অভিপ্রায়কেই 
। মনে আনিয়! তাঁগবতেু উক্ত হইয়াছে ] '* 
বেদোক্তমেব কুর্বাণে! নিঃসঙ্গোহর্পিতমীশ্বরে | 
1 নৈক্বর্মযাং লততে সিদ্ধিং রোঁচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ॥ 
। “বেদোক্ত কর্ণের বেদে যে ফলশ্রুতি উক্ত হইয়াছে, তাহ! রোচনার্থ, অর্থাৎ 
| যাহাতে কর্তার এই কর্ম ভাল লাগে। অতএব এই কর্ণ্মসমূহ এ ফল- 
৷ প্রাপ্তির জন্য করিবে না, কিন্ত নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলের আশা ছাতিয়! 
৷ ঈশ্বরার্পশবুদ্ধিতে করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রকারণ্করে, নৈষ্বন্ম্জনিত সিদ্ধি 
| তাহার প্রাপ্তি হয়” ( ভাগ. ১১. ৩, ৪৬)। সারকথা, অমুক অমুক কারণের 
| জন্য যজ্ঞ করিবে, ইহা বেদে উক্ত হইলেও, ইস্বাতে না ভুলিয়া যন্ত কর! 
। নিজের কর্তব্য বলিয়াই, যন্ঞ করিবে ; কাম্যবুদ্ধিকে তো ছাড়িরা দিবে, কিন্ত 
। যজ্ঞকে ছাড়িবে না (গী ১৭. ১১); এবং এইভাবে অন্যান্ত কর্ম্মও করিবে 
। ইভা গীতোক্ত উপদেশের সার এবং এই অর্থই পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত করা 
| হইয়াছে। ] 

(৪৬) চারিদিকে জলবৃদ্ধি হইলে কূপের যেটুকু অর্থ বা প্রয়োজন বাকী 
থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রয়োজন থাকে ন! ), লেইটুকু প্রয়োজনই লবজ্ঞান 
বাহ্মণের পক্ষে সমস্ত ( কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ) ' বেদে থাকে ( অর্থাৎ তাহার পক্ষে 
কেবল কাম্যকর্ম্র্ূপ বৈদিক কর্মকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না )। 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--২ অধ্যায়। ৬৪৫ 


তাবান্‌ সর্মেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিলানতঃ ॥ ৪৬ ॥ 


। [ এই শ্লোক্লের ফলিতার্থ সম্বন্ধে মততেদ নাউ । কিন্ত টাকাকারগণ ইহার 
। শঙ্গগুলাফে লইয়া! অন্যাররূপে. টানাবুদা করেন । সবতঃ “সংপ্রতোদকে+ 
৷ ইহা! সপ্তমাস্ত সামাসিক পদ। কিন্তু ইহাকে কেবল সপ্তনী বা উদপানের 
| বিশেষণ ও মনে না ক্ররা ‘সতি সপ্তুনী" মানিয়। লইলে “সর্বতঃ সংপ্লতোদকে 
। সতি উদপানে যাবানর্থঃ ( ন স্ব্নমপি প্রয়োজনং বিদাতে) তাবান্‌ বিজানতঃ 
| বৰাহ্মণস্ত সর্বেষু যেদেযু অর্থঃ*__এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যান্কত 
| মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া যায় এবং উহার এই সরল অর্থও হয়া 
| যায় যে, “চারিদিকে জলময় হইলে পর (পানের জন্য কোথাও বিন! চেষ্টায় 
| যথেষ্ট জল পাওয়া যাইতে থাকিলে ) যে প্রকার কূপের বিষয় কেহ জিঙজ্ঞাসাও 
। কল্পে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে গুধু যাগযক্তাদি বৈদিক 
| কর্ধের কোনগু প্রয়োজন থাকে না”। কারণ, বৈদিক কর্ম্ম কেবল স্বর্গ- 
। প্রাপ্তির জনাই নহে, কিন্থু শেষে মোক্ষসাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, ' 
। এবং এট ব্যক্ষির তো জ্ঞান প্রাপি পূর্বেই হইয়া! যায়, এই কারণে বৈদিক কর্ণ্ম 
। করিয়া! ইহার কোন নূতন বস্তু পাওরা বাকী থাকে না। এট হেতৃই পরে 
। তৃতীয় অধায়ে (৩, ১৭) উক্ত হইয়াছে যে, “যিনি জ্ঞানী হইয়! গিয়াছেন, 
। তাঁহার এই জগতে কর্তবা বাকী: থাকে না” | খুব বড় পুক্ষরিণী বা নদীতে 
। অনায়াসেই, যত চাও তত, জল পান করিবার সুবিধা থাকিলে কূপের দিকে 
| কে ঝুঁকিবে? সে সময়ে কেহই কূপের অপেক্ষা রাখে ন! । সনৎস্থজাতীয়ের 
। শেষ অধ্যায়ে ( মতা. উদ্দো, ৪৫. ২৬) এই শ্লোকই অল্লস্থল্ শব্দের হেরফেরে 
। আসিয়াছে । মাঁধবাচার্ধ্য ইহার টাকায়, উপরে আমি যে অর্থ করিয়াছি, 
। তাহাই করিয়াছেন ; এবং শুকানুপ্রশ্নে জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য বিচার 
| করিবার সময় স্পষ্ট বন্দিয়। দিমাছেন--”ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্ম প্রশংসন্তি 
। কৃপং নদ্যাং পিবন্িব”__অর্থাৎ নদীতে যে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোর! 
। করে না, সেইরূপই ‘ডে’ অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্মের কোন পরোয়া করেন ন! 
। ( মতা. শা, ২৪০, ১*)। এইরূপই পাগুবগীতার সপ্তদশ শ্লোকে কুপের 
। দৃষ্টান্ত এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে--যে! ৰাস্ুদেবকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার 
। উপাসনা কলে, নে “তৃষিতো জাহুবীতীরে কুপং বাঞ্ছতি দুর্মতিঃ” ভাগীরখীকৃলে 
। পানার্থ জল পাইলে ও কুপান্বেধী পিপান্ু পুরুষের ন্যায় মুর্খ । এই দৃষ্টাস্ত 
। কেবল বৈদিক সংস্কৃত গ্ৰন্থই নাই, প্রত্যুত পালিভাষার* বৌদ্ধ "গ্রন্থেও ইহার 
| প্রয়োগ আছে। এই দিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্মেরও মান্য যে, যে ব্যক্তি নিজের 
। তৃষ্ণ! সমূলে নষ্ট করিয়াছে, সে পরে, আরও কিছু পাইবার জন্য পড়িয়া! 
। থাকে ন! ; এবং এই সিদ্ধান্ত বলিতে গিক্সা উদান নামক পালিগ্রন্থের (৭. 


৬৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্র। 
$$ কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 


।৯) এই প্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে -“কিং কয়ির! উদপানেন আপা চে 
। সৰ্বদা সিয়ুং”--সৰ্বদ! জল পাই বার ব্যবস্থা 'হইলে কূপ লইয়! কি করিবে। 
| আদ-কাল বড় বড় সহয়ে ইহ! দেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের 
। কেন কূপের পরোয়া করে না । ইহা! হইতে আরও বিশেষ তাবে শীঁকানু- 
প্রশ্নের আলোচনা হইতে গীতার দৃষ্টান্তের স্বারপ্য জানা যাইবে এবং দেখ! 
। যাইবে যে, আমি এই এই শ্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই সরল ও 
|ঠিক। কিন্ত, এইন্ধপ অর্থ দ্বারা বেদের কিছু গৌণতা আসে বলিয়াই হউক, 
। অথব! জ্ঞানেই সমস্ত কন্মের সমাবেশ হইবার কারণে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্ম 
। করিবার প্রয়োজন নাই, এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার 
| কারণেই হউক, গীতার টীকাকার এই শ্লোকের পদসমূহের অন্বয় কিছু 
| বিভিন্ন রীতিতে লাগান। তিনি এই শ্লোকের প্রথম চরণে “তাবান্” এবং 
| দ্বিতীয় চরণে যাবান্‌” পদ গুলিকে অধ্যান্বত মানিয়া এই প্রকার অর্থ করেন 
। “উদপানে যাবানর্গঃ তাঁবানেব সর্ব্বতঃ সংপ্লতোদকে যথা সম্পদ্যতে তথা যাবান্‌ 
| পর্ব্েধু বেদেষু অর্থঃ ভাবান্‌ বিজানতঃ ব্রাহ্ষণস্য সম্পদ্যতে” অর্থাৎ স্নানপান 
। প্রভৃতি কন্মের জন্য কূপের যেটুকু উপযোগ হয়, সেইটুকুই বৃহৎ পুক্ষরিণীতেও 
। (সর্ব্বতঃ সংপ্রতোদকে ) হইতে পারে; এই প্রকারই বেদসমুহের যেটুকু 
। উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বারা) হইতে পারে। 
| কিন্ক এই অন্বয়ে প্রথম শ্লোকপংক্তিতে “তাবান্ এবং দ্বিতীয় পংক্রিতে “ষাবান্‌” 
| এই ছুই পদের অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন বশত আমি ও অন্বয় ও অর্থ 
| স্বীকার করি নাই । আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার ন! 
| করিরাই লাগিরা যার এবং পূর্বের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রতি- 
| পাদিত বেদসমুহের নিছক ( অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ) কর্ম্মকাণ্ডের গৌণত্ব এই 
| স্থলে বিবক্ষিত । এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ন্মের কোন 
| প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম 
| জ্ঞানী ব্যক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন_ এই কথ! গীতার সন্মত 
। নহে । কারণ, এই সকল কর্মের ফল জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট না হইলেও ফলের 
| জন্য নহে, কিন্তু যাঁগধজ্ঞার্দি কৰ্ম্ম নিজের শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য বুঝিয়া তিনি 
। কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান নিজের নিশ্চিত 
| মত স্পষ্ট বলিয়াছেন বে, ফলাশা না থাকিলেও অন্যান্য নিষ্ফাম কর্শের ন্যায় 
। যাগযজ্ঞাদি কৰ্মও গ্জানী ব্যক্তির অনাসক্ত বুদ্ধিতে করাই উচিত (পূর্ববর্তী 
। শ্লোকের উপর এবং গী, ৩. ১৯ উপরু. আমার টিপ্পনী দেখ )। এই নিষ্কাম- 
। বিষয়ক অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়|। দেখাইতেছেন-- ] 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৪৭ 


মা কর্মফলহেতৃতূর্ণা তে সঙ্গোইস্তবকর্মণি ॥ ৪৭ ॥ 
$$ যোগন্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্রী। ধনঞ্জয়। 


(৪৭) কৰ্ম্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার ) ফল (পাওয়া বা না পাওয়া ) 
কখনও তোমান্ অধিকার অর্থাৎ আয়ত্ব নহে ; (এইজন্য আমার কর্মের ) 
অমুক ফল মিলিবে, এই হেতু (মনে) রাখিয়! কর্ম্ম করিও না ; এবং কর্ম ন! 
করিবার ও আগ্রহ তুমি করিও ন1। 
। [ এই শ্লোকের চারি চরণ পরম্পর পরস্পরের অর্থের পুর, এই কারণে 
| অতিব্যাপ্ধি না হইয়। কৰ্ম্মযযোগের সমস্ত রহস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে 
। ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধিক কি, ইহ! বলিতেও কোন ক্ষতি নাই যে, এই 
। চারি চরণ কর্ম্মযোগের চতুঃস্থত্রীই | ইহ! প্রথমে বলা হইল যে, “কর্ম্ম করিবার 
। মাত্র তোমার অধিকার” কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ হয় এই যে, কর্দের ফল 
| কর্মের দ্বারাই সংযুক্ত হইবার কারণে “যাহার গাছ, তাহারই ফল’ এই ন্যায়ে 
| যে কৰ্ম্ম করিবার অধিকারী, সে-ই ফলেরও অধিকারী হইবে। অতএব 
| এই সন্দেহ দুর করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট বল হুইল যে, “ফলে 
। তোমার অধিকার নাই”। আবার ইহা হইতে নিষ্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধান্ত 
| বলা হইল যে, “মনে ফলাশা রাখিয়া কর্ম করিও না” । ( কর্্মফলহেতুঃ 
| কৰ্ম্মফলে হেতুর্ধস) স কর্ম্মকলহেতুঃ, এই প্রকার বহুবীহি সমাস হইতেছে )। 
। কিন্তু কর্ম ও তাহার ফল উভয়ে সংলগ্ন হইতেছে, এক কারণে যদি কেহ 
। এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকে ও 
। ছাড়িয়া দেওরাই উচিত, তবে ইহা ও ঠিক নহে বুঝাইবার ' জন্য শেষে স্পষ্ট 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, “ফলাশাকে তো ছাড়িয়। দাও, আবার ইহার সঙ্গেই 
। কৰ্ম্ম ন| করিবার অর্থাৎ কর্ম্ম পরিতাগের আগ্রহ করিও না”। সারকথ। 
॥ ‘কৰ্ম্ম কর’ বলিলে কিছু এই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ ; এবং 
। ফলের আশ! ছাড়” বাঁললে এই অর্থ হইয়! যায় না যে কম্ম ছাড়িয়া দাও । 
। অতএব এই শ্লোকের এই অর্থ যে, ফলাশ! ছাড়িয়া কর্তব্য করা অবশ্য 
। করিতে হইবে, কিন্তু ন! কর্মে আসক্ত হইবে আর না কম্মই ছাড়িবে-_ 
। ত্যাগো ন যুক্ত ইহ কর্মন্থ নাপিরাগঃ ( যোগ. ৫, ৫, ৫৪ )। এবং ফললাভ 
। নিজের বশে নাই, কিন্তু উহার জন্য আরও অনেক বিষয়ের আনুকুল্য 
। আবশ্যক, ইহা দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অর্থই আরও দৃঢ় কর! 
। হইয়াছে ( গী, ১৮. ১৪-১৬ এবং রহদয পৃ. ১১৬ এবং প্র,,১২ দেখ )। এক্ষণে 
| কর্মযোগের স্পষ্ট লক্ষণ বলিতেছেন যে, ইহাকেই যোগ অঁথব! কর্ম্মযোগ 
| বলে-_- ] , 

(৪৮) হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ .করিয়া এবং কর্মের সিদ্ধি হৌক ব| 


৬৪৮ গীতারহন্য অথবা কর্্মঘোগশাস্ত্ । 


সিদ্ধালিন্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমহং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 

দুরেণ হাবরং কর্ম বুন্ধিযোগান্ধনঞ্জয় । 

বুদ্ধো শরণমস্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥. 

বুদ্ধিযুক্তে! জহা হীহ উতে সুকৃ ত-ছুক্কতে। 

তস্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কমনন্থ কৌশলং ॥ ৫০ ॥ 
অসিদ্ধি হৌক, উভয়কে সমানই মনে করিরা “যোগস্থ হইয়া কর্ম কর? 
(কর্মের সিদ্ধি হইলে বা নিক্ষল অবস্থায় স্থিত) সমতার ( মনো-)বুত্তিকেই 
(কন্ম-) যোগ বলে। (8৯) কারুণ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধির (সাম্য-) যোগ 
অপেক্ষ। ( বাহ্য ) কম্ম,খুবই কনিষ্ঠ । ( অতএব এই সামা- ) বুদ্ধির আশ্রয় লও । 
ফলছেতুক অর্থাৎ ফলের উপর দৃষ্টি বাখিরা যে ব্যক্তি কর্ম করে সে ককপণ অর্থাৎ 
দীন ব। নিম স্তরের । (৫০) যে (সামা-) বুদ্ধিযুক্ত হয়, সে এই লোকে পাপ. 
ও পুণ্য উন্তয় হইতে নিলিগ্ত থাকে, অতএব যোগ .অবলম্বন কর। ( পাপ- » 


পুণ্য হইতে রক্ষা পাইয়।) কৰ্ম্ম করিবার চাতুধ্যকেই ( কুশলতা বা! যুক্তিকেই ) 
( কৰ্ম্মযোগ ) বলে। 


| [ এই শ্লোকসমূছে কর্মযোগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ ঃ 

। এই সম্বন্ধে গীতারছস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ. ৫৭-৬৫ ) যে আলোচনা কর! 

। হইয়াছে তাহা দেখ। কিন্তু ইহাতেও কর্মযোগের যে তত্ব__“কর্ম অপেক্ষ! বুদ্ধি 
। শ্রে্”--৪৯ম শ্লোকে বল! হইয়াছে, তাহ। অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । ‘ৰুদ্ধ’ শব্দের পূর্ব্বে 
। ব্যবসায়াত্মিক।”, বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ “বাসনা” ব| 
| ‘বুঝ!’ হইবে । কেহ কেহ বুদ্ধির 'জ্ঞান” অর্থ কাঁরয়া এই শ্লোকের এইরূপ 
। অর্থ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান আপক্ষা কর্ন লঘুশ্রেণীর ; কিন্তু ইহ! ঠিক অর্থ 
। নহে। কারণ পূর্বে ৪৮ শ্লোকে সমত্বের লক্ষণ বল! হইয়াছে এবং ৪৯ম ও 
। পর্বস্তী শ্লোকেও উহাই বর্ণিত আছে। এই কারণে এখানে বুদ্ধির অর্থ 
। সমত্ববুদ্ধিই করতে হইবে । কোনও কর্মের ভালনন্দ কর্ম্মের উপর নির্ভর করে 

। না) কর্ম একই হৌক না কেন, কিন্তু কর্মকর্তার ভাল বা! মন্দ বুদ্ধি অনুসারে 
॥ তাহা শুভ অথবা অশুভ হয়) অতএব কন্ম অপেক্ষ। বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি 
। নীতিতত্বের বিচার গীতারহসোর চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ প্রকরণে (পৃ ৮৯, 
। ৩৮৩-৩৮৫ এবং ৪৭৮-৪৮৫ ) করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে আর অধিক 

। চর্চ। করিব না। ৪১ম শ্লোকে বলাই হইয়াছে যে, বাপনাত্মক বুদ্ধিকে সম ও শুদ্ধ 
। রা।খবার জন্য কার্ধ্য:অকার্ষোর নির্ণায়ক ব্যবদায়াত্মক বুদ্ধিকে প্রথমেই স্থির 
। করিতে হইবে। এইঞ্জন্য 'সাম্যবুদ্ধি” এই এক শব্দের দ্বারাই স্থির ব্যবসায়াত্বক 
। বুদ্ধি ও শুদ্ধবাসন। ( বাসনাত্মক বুদ্ধি) এই উভয়েরই বোধ হইয়া! যাইতেছে। 
। এই সাম/ধুদ্ধিই শুদ্ধ আচরণ অথবা কশম্মযোগের মূল, এই জন্য ৩৯ম শ্লোকে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্নী--২ অধ্যায় । ৬৪৯ 


$$ কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং তাক্ত্‌1 মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধাবীশিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ং ॥ ৫১ ॥ 
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি । 
তদ! গন্তাসি নিবেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 
শ্রতিৰি প্রতিপন্ন। তে যদ! স্থাস্যতি নিশ্চল । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 


। ভগবান প্রথমে এই বে বলিয়াছেন যে, কর্ম করিয়াও কর্মের বাঁধা হুইবে ন! 
। এমন যুক্তি অথবা যোগ তোমাকে বলিতেছি, তদনুসারেই এই প্লোকে বল! 
। হুইয়াছে যে “কৰ্ম্ম করিবার সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই” 
॥ সেই “যুক্তি” বা কৌশল’ এবং ইহাকেই ‘যোগ’ বলে--এই প্রকার যোগ শবের 
। ছুইবার ব্যাখ্যা কলা হইয়াছে । €*ম শ্লোকের “ষোগঃ কৰ্ম্মসু কৌশলং* এই 
॥ পদের এই প্রকার সরল অর্থ লাগিবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানা- 
। বুনা করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বে, “কর্শস্থ যোগঃ কৌশলং*__. 
॥ কর্মে যে যোগ আছে, তাহাকে কৌশল বলেন। কিন্ত “কৌশল” শব্দের 
| ব্যাখ্যা করিবার এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, ‘যোগ’ শব্দের লক্ষণ বলাই 
| উদ্দেশ্য, এইজন্য এই অর্থ ঠিক বলিয়া মানা যায় না। ইহ! ব্যতীত যখন 
। ‘কৰ্ম্মসু কৌশনং, এই প্রকার সরল অন্বয় লাগিতে পারে, তখন “কম্মস্থ যোগঃ” 
। এইরূপ উপ্টাসোজা অন্বয় করা ঠিকও নহে। এখন বলিতেছেন যে, এই 
। প্রকার সাম্যবুদ্ধিন্তে সমঘ্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলে ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না এবং 
। পূর্ণ সিদ্ধি অথবা মোক্ষ প্ৰাধি না হইয়া থাকে না ] 

(৫১) (সমত্ব-) বুদ্ধিযুক্ত (যে ) জ্ঞানী পুরুষ কম্মফল ত্যাগ করেন, তিনি 
জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। ( পরমেশ্বরের ) ছুঃখবিরহিত পদে গিয়া পৌঁছান, 
(৫২) যখন তোবার বুদ্ধি'মোছের পক্ষল আবরণ অতিক্রম করিবে, তখন ষে 
সকল বিষর শুনিয়াছ এবং শুনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি বিরক্ত 
ক্ইবে। 
৷ [ অর্থাৎ তোমার কিছু বেশী শুনিবার ইচ্ছা হইবে না; কারণ এই বিষয়সমূহ ' 
| শুনিলে যে ফল হয়, তাহা! পূর্বেই তোমার লাত হই গিয়াছে। “নির্বেদ” 
। শব্দের উপযোগ প্রায় সংসার প্রপঞ্চ হইতে পলায়ন বা বৈরাগ্য অর্থে করা হয়। 
। এই শ্লোকে উবার সাধারণ অর্থ “ছাড়িয়া যাওয়া” ব! “বাসনা না থাকান্ই। 
। পরবর্তী প্লোকে দেখা যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেষভাবে পূর্বে ব্যাখ্যাত, 
॥ ব্রেগুণ্যবিষর়ক শ্রৌতকৰ্ম্মসহবস্বীয় |] 

(৫৩) (নান৷ প্রকারের ) যেদবাকোযে ভোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমাধি- 
বৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে, তখন (এই সাম্যবুদ্ধিরূুপ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হইবে। 


৬৫০ গীভারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র ॥ 


অভ্ভ্ুন উবাচ । 
$ নটি কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥ 
~ , জীভগবানুবাচ । 
প্রজহাতি যদ! কামান, সর্বান পার্থ মনোগতান_। 
আত্মন্যেবাত্মন! তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
ভুঃখেষনুদিগ্নমনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহঃ | 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্হিতধীমুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬॥ 
যঃ সর্বব্রানভিস্সেহস্তগ্ প্রাপ্য শুভাশুভং 
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রচ্ঞ। সি ॥৫৭॥ 


। [ সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪ম শ্লোকের মন্ান্থুসারে, যে ব্যক্তি বেদবাক্যের 
। ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া! আছে, এবং যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন- 
। না-কোন কম্ম করিবার হ্যাপায় লাগিয়। থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থির হয় না-_-আরও 
। বেশী বিভ্রান্ত হইয়া! ষায়। এইজন্য নান! উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়া দিয়া চিন্তকে 
। নিশ্চল সমাধির অবস্থায় রাখ? এইরূপ করিলে সাম্যবুদ্ধিরূপ কম্মযোগ তোমার 
। লাভ হুইবে এবং বেশী উপদেশের প্রয়োজন থাকিবে না; এবং কর্ম কারলেও 
। তাহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে ন7া। এই ভাবে যে কম্মযোগীর বুদ্ধ ব 
। প্রজ্ঞ। স্থির হইর! যায়, তাহাকে স্থিতপ্রজ্জ বলে। এখন অজ্জুনেন প্রশ্ন এই যে, 
। তাহার ব্যবহার কি প্রকার হয়।] 

অৰ্জুন ৰলিলেন ( ৫9) হে কেশব! (আমাকে বুঝাও যে,) সমাধিস্থ 
স্থিতপ্রজ্ত কাহাকে বলে ? এ স্থিতপ্রজ্ঞের বল। বস! ও চল কি প্রকার হয় ? 
। [ এই প্লোকে “ভাষা? শব্দ ‘লক্ষণ’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমি উহার 
। ভাষান্তর, উহার ভাষ, ধাতু অনুসারে “কাহাকে বলে” করিয়াছি । গীতা-, 
। রহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃ, ৩৭০-৩৮১ ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, স্থিত- 
। প্ৰস্ঞের ব্যবহার কন্দমযোগশাস্ত্রের ভিত্তি এবং ইহ! হইতে পব্রবস্তী বর্ণনার গুরুত্ব 
। উপলব্ধি হইবে । ) 

শ্লীভগবান বলিলেন - (৫৫) হে পার্থ! যখন (কোন মছ্ষ্য নিজের) 
মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসন! ত্যাগ করেন, এবং আপনাতেই শাপনি সন্ত 
থাকেন, তখন তাহাকে স্থিতপ্ৰজ্ঞ বলে। (৫৬) দুঃখে যাহার মন খিঙ্ন হয় না, 
সুখে যাহার আসক্তি নাই এবং প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ যাহাফে ত্যাগ করিয়াছে, 
তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলে। (৫৭) সকল বিষয়ে বাহার মন নিঃসঙ্গ হহয়! 
গিয়াছে, এবং বথাপ্রাপ্ত শুভাশুভে যাহার আনন্দ ব! বিষাঁদও হয় না, (বলিতে 


গীতা, অনুবাদ ও চিগ্নী--২ অধ্যায় । ৬৫১ 


যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্দ্রিয়াণীল্জরিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রস্ছা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮ ॥ 
বিষয়! বিনিবর্তস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 

রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্‌ | নিবর্তৃতে ॥ ৫৯ ॥ 


হয় যে,) তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । (৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের ( হস্ত- 
পদাদি ) অবয়ব সকল দিক হইতে টানিয়। লয়, সেই প্রকারই যখন কোন পুরুষ 
ইন্ড্রিরসমূহের ( শব্দ, প্পর্শ প্রভৃতি) বিষয় হইতে ( নিজের) ইঞ্জিযসকলকে 
টানি! লয়, তখন ( বলিতে হয় যেঃ) তীহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । (৫৯) 
নিরাহারী পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও (তাহার ) রস অর্থাৎ বাসনা চলিয়া 
যায় না। কিন্তু পরব্রন্দকে উপলব্ধি করিলে বাসনা ও চলিয়া যার, অর্থাৎ বিষয় 
ও তাহার বাসন! উভয়ই চলিয়া যায় । 

| [অন্ধের দ্বারা ইন্দ্রিয় পোষণ হয়। অতএব নিরাছার বা উপবাস করিলে 
। ইন্ড্রিরসকল অশক্ত হইয়। নিজ নিজৰ বিষয়সমূহ সেবন করিতে অসমর্থ হয়। 
। কিন্তু এই ভাবে বিষয়োপভোগ দূর হওয়া কেবল জবরদস্তির, অক্ষমতার, 
| বন্ধিঃক্রিয়। হইল | ইহ! দ্বার মনের বিষয়বাসন। (রস) কিছু কম হুর না, 
। এইজন্য এই বাসনা যাহ! দ্বার! ন্ট হয় সেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিতে হইবে ? 
। এই প্রকার ব্রঙ্গান্্ুভৃতি হইলে পর মন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হঞ্জিয়- 
| সকলগ আপনাপনিই আয়ত্ব থাকে; ইন্দ্রিয়সকলকে অধীন রাখিবার 
। জন্য উপবাস প্রভৃতি উপায় আবশ্যক নহে, ইন্থাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। 
॥ এবং এই অর্থই পরে ষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৬, 
॥ ১৬, ১৭ এবং ৩, ৬, ৭ দেখ) যে, ষোগীর আহার নিয়মিত রহিবে, তিনি 
। আহার বিহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ ছাড়িয়া নিবেন না। সারকথা, গীতার এই 
। সিদ্ধান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় উপবাস প্রভৃতি 
। সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যান্্য ; নিয়মিত আহাব্র-বিহার এবং ব্রহ্মজ্ঞানই 
। ইন্জ্রিয়নিগ্রহের উত্তম সাধন। এই গ্লোকে রস শব্দের “জিহবা দ্বার! অন্ুভব- 
1 যোগা মি, ঝাল, ইত্যাদি রস” এই প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন ব্যক্তি 
| এই অর্থ করেন ষে, উপবাসের দ্বারা অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় যদি চলিয়াও 
। বায়, তথাপি জিহ্বার রস অর্থাৎ পানাহারের ইচ্ছা হাস না হইয়া! অনেক দিনের 
। উপবাসেঞ্জ ফলে আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠে। এবং তাগবতে এই অর্থের 
। এক শ্লোকও আছে (ভাগ. ১১. ৮. ২০)। কিন্তু আমার মনে" গীতার এই 
। শ্লোফের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক নছে। কারণ, দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে উহার 
।মিল খায় না। ইহ] ব্যতীত স্তাগবতে “রস শব্দ” নাই ‘রসনং’ শব্ধ আছে এবং 
। গীতার শ্লোকেন দ্বিতীয় চরণও সেখানে নাই। অতএব ভাগবত ও গীতার 


৬৫২. গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্্র | 


যততো৷ হ্যাপি কৌন্ডেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ । 
ইন্দ্ৰিয়াণি গ্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্বাণি সংযমা যুক্ত আসীত মৎপরঃ। 

বশে হি বস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥ 


। শ্লোককে একার্থক মানির। লওয়। উচিত নহে । এখন পরবর্তী হুই প্লোকে 
। আরও বেশী স্পষ্ট করিয়। বল! হইতেছে ষে, ব্রহ্মসাঙ্গাৎকার ব্যতীত সম্পূর্ণ 
৷ ইন্ত্রিয়নিপ্রহ হইতে পারে না-- ] 

(৬*) কারণ এই যে, কেবল (ইক্ত্রিয়সকল দমন করিবার জন্য,) প্রযত্বকারী 
বিশ্বানেরও মনকে, হে কুন্ত্ীপুরর 1. এই প্রবল ইন্দ্রিয়দকল বলপুর্বক নিজের 
কভিপ্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৬১) (অতএব) এই সকল 
ইঞ্জিয়কে সংযত করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়৷ থাকিতে 
হইবে। এই প্রকারছুষীহার হন্দিয়নকল নিজের শ্বাধীন হইয়া! যায়, (বলিকে 
হয় যে, ) তাহারই বুদ্ধি স্থির হইয়া গিয়াছে । 

। [ এই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে, নিয়মিত আহারের দ্বার ইন্ত্রিয়নিগ্রহ করিয়া 
। সঙ্গে সঙ্গেই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাতের জন্য মৎপরায়ণ হইন্তে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে 
| চিত্ত লাগাইতে হইবে; এবং ৫৯ম শ্লোকের আঁমি যে অর্থ করিয়াছি, উহ কইতে 
। প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মন্ুও শুধু ইন্দরিয়নিগ্রহকারী পুরুষকে 
। এই ইঙ্গিত করিয়াছেন বে, “বলবানিন্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি* (মন্থু ২, 
৷ ২১৫) এবং উহ্বারই অনুবাদ উপরের ৬০ম শ্লোকে করা হইয়াছে । সারফথা, 
। এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বিনি স্থিত প্রজ্ঞ হইবেন, তীহাকে নিজের 
। আহার-বিহার নিয়মিত রাখিয়া ব্রহ্মজ্ঞানই লাপ্ত করিতে হইবে, বহ্মজ্ঞান হইলেই 
| মন নির্বরিষর হয়, শরীর-ক্লেশের উপায় তে অতিরিক্ত-_-প্রক্কৃত নহে । “মত 
। পরায়ণ” পদে এন্কলে তক্তিমার্গেরও আরম্ভ হইল ( গী. ৯. ৩৪ দেখ )। উপরের 
। শ্লোকে যে “যুক্ত” শব্দ আছে, উহার অর্থ 'যোগের দ্বার! প্রস্তত’। গীতা, ৬. ১৭ 
॥ তে ‘যুক্ত’ শব্দের অর্থ নিয়মিত? । কিন্ত গীতাতে এই শব্দের সর্বদা! বাবহ্ৃত 
৷ অর্থ হইতেছে-_সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গীতাতে কথিত হইয়াছে উহার উপযোগ 
| করির! তদনুমারে সমস্ত সুখ-হঃখ শান্ত ভাবে সঙ্য করিয়া ব্যবহার-কার্য্যে চতুর 
। পুরুষ” (গী. ৫. ২৩ দেখ )। এই রীতিতে নিষাত বাক্কিকেই “স্থিতপ্রল্ঞ” 
' ॥ৰলে। তাহার অবস্থাকেই পিদ্ধাবন্া বলে এবং এই অধ্যায়ের এবং পঞ্চম ও 
। দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে ইছারই বর্ণনা আছে । ইহা বলা হইয়াছে যে, বিষয়" 
। সমূতের বাসনা ত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রচ্ত হইবার জন্য কি আবশ্কক। এখন 
।পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইতেছে" যে, বিষয়সমূহে বাসনা কি প্রকারে 
। উৎপন্ন হল, এই বাসনা হইতেই পরে কামক্রেণধ প্রভৃতি বিকার কি প্রকারে 


গীতা, অনুবার্দ ও টিপ্পনী --২ অধ্যায় । ৬৫৩ 


ধ্যায়তে| ব্ষয়ান, পুংসঃ সঙ্গক্দেযুপজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্থতিবিভ্রমঃ | 

স্থুতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্ত্ব বিষয়ানিক্ট্িয়ৈশ্চরন.। 
আত্মবশোবিধেয়াত্ম। প্রপাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 

গ্রসাদে সর্বপ্রঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে। 

প্রসন্নচেতসো! হ্যাগু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 


1 উৎপন্ন হয় এবং শেষে উহ! দ্বারা মনুষ্যের বিনাশ কিরূপে সাধিত হয়, এবং 
। ইহা হইতে কি প্রকারে মুক্কিলাত হইতে পারে ] 

(৬২) বিষয়ের চিন্তা যে ব্যক্চি করে, তাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি 
বাড়িয়া যায় । আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসন। উৎপর হয় যে, আমার 
কাম (অর্থাৎ ওঁ বিষয় ) লাভত করিতে হইবে । এবং (এই কামের তৃপ্তি বিষয়ে 
বিদ্ব হইলে ) ওঁ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয় ; (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মোক 
অর্থাৎ অবিবেক আসে, সম্মোহ হুইতে স্থৃতিত্রম, স্থৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং 
বুদ্ধিনাশ হইতে ( পুরুষের ) সর্বস্ব নষ্ট হয়। (৬৪) কিন্ত নিজের আত্মা অর্থাৎ 

অন্তঃকরণ বাহার অধীনে থাকে,সেই (ব্যক্তি ) প্রীতি ও দ্বেষ হইতে মুক্ত নিজের 

স্বাধীন ইন্জ্রিযসমূহের দ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও ( চিত্তে ) প্রসন্ন থাকেন। 
(৬৫ ) চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে তাহার সমস্ত দুঃখ নাশ হয়, কারণ বাহার চিত্ত প্রসন্ন 
তাহার বুদ্ধিও তৎকালে স্থির থাকে । 
। [এই ছুই শ্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে বে, বিষয় বা কৰ্ম্ম ত্যাগ না করিয়া স্থিত্ত- 
॥ গ্রস্ত কেবল উহাতে আসক্তি ত্যাগ করিয়৷ বিষয়েই অনাসক্ত বুদ্ধিতে বিচরণ 
॥ করেন এবং তিনিযে শান্তি লাভ করেন, সাহা কম্মভাগের ফলে নহে, কিন্ত 
। ফলাশাত্যাগের ফলে প্রাপ্ত হয়েন। কারণ ইহা ব্যতীত, অন্য বিষয়ে এই 
। স্থিতপ্ৰজ্ঞ এবং সন্গ্যাসমার্গী স্থিতপ্রজের মধ্যে ফোন তেদ নাই । হন্জিয়সংযম, 
। নিরিচ্ছ! ও শাস্তি, এই গুণ উত্তয়েরই আবশ্যক ; কিন্তু এই উদ্ভয়ের মধ্যে 
।গুরুতর প্রতেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম্ম ত্যাগ করেন না কিন্ত লোক- 
। সংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম নিষ্ষাম বুদ্ধিতে করিতে থাকেন এবং সন্ন্যাসমার্গা 
।স্থিতপ্রজ্ত ্ষরেনই না (গী. ৩. ২৫ দেখ)। কিন্তু গীতার সন্সাসমার্গী 
। টাকাকার এই প্রতেদকে গৌণ বুঝিয়! সাশ্প্রদাপ্িক আগ্রহে প্রতিপন্ন করিয়া 
থাকেন যে, স্থিত প্রজ্জের উক্ত বর্ণনা! সর্যাসমার্গসম্বন্ধীর়ই । এক্ষণে যাহার 
চিত্ত এই প্রকার প্রসন্ন নহে, তাহার বর্ণনা করিয়। স্থিতগ্রজের স্বরূপ আরও 

। বিস্ৃতরূপে ব্যক্ত করিতেছেন.) 


৬৫৪ গীভারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র । 


নান্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা । 

ন চাঁভাবয়তঃ শান্তিরশান্তসা কুতঃ সুখ ॥ ৬৬ ॥ 
ইন্ড্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহন্ুবিধীয়তে । 

তদস্য হরতি প্রভ্াং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 

তন্মাদূ যসা মহাবাহো৷ নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেভস্তস্য প্রচ্ছা! প্রতিচিতা ॥ ৬৮ ॥ 

য। নিশা সর্বভৃতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী । 

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 


( ৬৬) বে ব্যক্তি উক্ত প্রশালীতে যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হয় নাই, তাহার 
(স্থির ) বুদ্ধি গু ভাবনা অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠাও থাকে না। যাহার ভাবনা 
নাই, তাহার শান্তি নাই এবং যাহার শাস্তি নাই তাহার ,কোথা হইতে 
সুখলাত হইবে? (৬৭) ( বিষয়সমূহে ) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্ত্রিয়- 
সমূহের পশ্চাতে পশ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়ু 
যেমন আকর্ষণ করে, পুরুষের বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব 
হে মহাবাহু অৰ্জুন ! হন্দ্রিরদমূহের বিষয়সকল হইতে যাহার ইন্দ্রিয়সকল চারি 
দিক হইতে সরিয়। আসিয়াছে, ( বলিতে হয় যে, ) তাহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। 
| [ সারকথা, মনের নিগ্রহের ছার! ইন্ড্রিযসমূহের নিগ্রহ কর! সকল সাধনের 
। মূল। বিষয়সমূহে লিপ্ত থাকিয়া ইন্দ্ৰিয়নকল এদিকে-ওদিকে যদি দৌড়াইতে 

॥থাকে তবে আত্মঙ্ছান লাভ করবার ( বাসনা ত্বক ) বুদ্ধিই হইতে পারে ন|। 
॥ অর্থ এই যে, বুদ্ধি না হইলে তাহার বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও 
{ সুখ ও লাভ হয় না। গীতারহলোর চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, ইন্দ্রিয়- 

। নিগ্রহের অর্থ ইহ! নহে যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে একেবারে চাপিয়ী সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ 
॥ ত্যাগ করিবে । কিন্ত গীতার অভিপ্রায় এই হে, ৬৪ম শ্লোকে যে বর্ণনা আছে 
॥ তদনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে থাকাই উচিত । ] 

(৬৯) সকল লোকের যাহ! রাত্রি, তাহাতে স্থিত প্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন এবং 
বখন সমস্ত প্রাণী জাগিয়া থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রাত্রি 
মনে হয়। 

॥ [ এই বিরোধাভাসাত্বক বর্ণনা আলঙ্কারিক। অজ্ঞান অন্ধকারকে এবং 
| প্রকাশকে জ্ঞান বল] হয় (গী. ১৪: ১১)। অর্থ এই যে, অজ্ঞাশী লোকের 
| নিকট যেন্বপ্ত অনাবশ্যক মনে হয় ( অর্থাৎ উহাদের নিকট যাহ! অন্ধকার ) 
। তাভাই জ্ঞানী লোকের নিকট আবশ্যক; এবং যাহাতে অজ্ঞানী লোক মগ্ন 
। থাকে - উহাদের নিকট যেখানে উজ্জ্বল মনে হয়- সেইখানেই জ্ঞানীব্যক্তি 
। অন্ধকার দেখেন অর্থাৎ তাহ! জ্ঞানীর অভীষ্ট নহে । উদ্দাহরণ যথা, জ্ঞানী 


গীতা, অনুবাদ "ও টিপ্নী--২ অধ্যায় । ৬৫৫ 


আপূরয্যমাগমচল প্রতিষ্ং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ । 

তদ্বৎ কামা বং প্রবিশন্তি সর্বে স শাস্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥ 
88 বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ | 

নির্মমো নিরহঙ্কাণঃ স শ্ান্তমধিগচ্ছতি ॥ ৭৯ ॥ 


{ ব্যক্তি কাম্য কর্মকে তুচ্ছ মনে করেন, আর সাধারণ লোক উহ্থাতে ডুবিয়! 
। থাকে এবং জ্ঞানী বগি যে নিষ্কাম কন্ম চাহেন, অন্যান্য লোক তাহা 
{ চাহে না] 

(৭০) চারিদিক হইতে (জল) পুর্ণ হইলেও যাহার মধ্যাদা অকিক্রাস্ত 

হয় না, সেই সমুদ্রে যে প্রকার সমস্ত জল চলিয়া যায়, সেই প্রকার যে য্যক্তিতে 
সমস্ত বিষয় (তাহার শান্তিভঙ্গ না করিয়াই ) প্রবেশ করে, তাহারই ( প্রক্কৃত ) 
শান্তিলাত হয়। বিবয়-অভিলাধী ব্যক্তির ( এই শাস্তি) (লাভ হয়) ন1। 
॥ [এই শ্লোকের অর্থ হহ৷ নহে যে, শাস্তিলাভের জন্য কম্পন করিবে না, প্রত্যুত 
॥ ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকের মন ফলাশ! ও কাম্যবাসনার কারণে বিমূড় 
। হইয়া যায এবং উহাদের কর্ন্মের'দ্বারা উষ্ধাদের মনের শাস্তি নষ্ট হয়; কিন্তু যান 
। সিদ্ধাবস্থায় পৌছির়াছেন, তাঁহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হয় না, যতই কর্ম 
। করিতে হোক না কেন, তাহার মনের শাস্তি নষ্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যাক্স 
। শান্ত থাকেন এবং সমস্ত কার্য করিতে থাকেন; অতএব তাহার সুখ- 
। দুঃখের ব্যথ| হয় না। (উক্ত ৬৪ম শ্লোক এবং গী.৪. ১৯ দেখ )। এখন 
। এই বিষয়ের উপসংহার ফারয়া বলিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার 
। নাম কি- ] 

(৭১) যে ব্যক্তি সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসক্তি, ছাড়িয়। এবং নিম্পৃহ হইয়া 
(ব্যবহারে ) বিচরণ করেন, এবং যাহার মমত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিহ শাস্তি 
লাভ করেন। 

। [ সন্গ্যাসমার্গের টাকাকার এই “চরতি' (বিচরণ করেন) পদের “ভিক্ষা 

। মাগিকা ফেরেন” এইরূপ অর্থ করেন; কিন্ত এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্বের 
| ৬৪ম ও ৬৭ম শ্লোকে “চরন্ত এবং ‘চরতাং’এর যে অর্থ, সেই অর্থই এখানেও 
। করিতে হহবে। গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ ভিক্ষা 
। মাগিযেন। হা, ইহার বিপরীতে ৬৪ম শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে ষে, 

। স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষ হত্ত্রিয়ঘকলকে নিজের আয়ত্ত রাখিয়! “বিষয়ে বিচরণ করিবেন’ । 
। অত এব ‘চরুতি’র “বিচরণ করেন” অর্থাৎ ‘জগতের ব্যবহার করেন এই অর্থই 

। করিতে হইবে। শ্রীসমর্থ রামধাস স্বামী দানবোধের উত্তরার্ধে সুন্দর বর্ণনা 
। করিয়াছেন যে, “নিম্পৃহ” চতুর পুরুষ ( স্থিতপ্রদ্ঞ ) ব্যবহারে কি প্রকার 
। চলেন ; এবং উহাই গীতা রহস্যের চতুর্দশ প্রকরণের বিষয়। ] 


৬৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত। 


এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি | 
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি'॥ ৭২ ॥ 

ইতি গ্রীমন্তগবদগীতান্থ উপনিষৎস্থু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে জীকৃষ্ণাজ্জুন- 

সম্বাদে সাংখ্যষোগে। নাম দিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 

(৭২) হে পার্থ! ইহাই ব্ৰাহ্মী স্থিতি। হহা পাইলে পর কেহই মোহে 
পতিত হয় না; এবং অস্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে এই স্থিতিতে থাকিয়া শ্রঙ্গ- 
নির্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করে। 
৷ [ এহ ব্ৰান্ধী স্থিতি কর্মযোগের চরম ও অত্যুত্তম অবস্থা ( গী, র. প্র, পৃ. ২৮৬ 
। ও ২৫২ দেখ) এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, হঁহা প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় 
| না। এস্কলে এই বিশেষত্ব বলিবার কোন কারণ আছে। তাহ! এই যে, বদি কোন 
। দিন দৈবযোগে হু’এক ঘণ্টার জন্য এই ব্ৰাহ্মী স্থিতি অনুভূত হয়, তবে তাহাতে 
| কিছু চিরন্তন লাভ হয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যদি কোন মনুষ্যের এই স্থিতি 
| ন! থাকে, তবে মরণকালে যেমন বান! ব্রহিবে তদনুসারেই পুনর্জন্ম হহুবে 
| (গীতারহস্য পৃ. ২৯১ দেখ)। এই কারণেই ব্রাঙ্মী স্থিতি বর্ণনা! করিতে 
| গিদ্া এই শোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 'অন্তকালেহপি -অন্তকালেও স্থিত- 
| প্রজ্ঞের এই অবস্থা স্থির খাকে। অন্তকালে, মনকে শুদ্ধ রাখিবার বিশেষ 
। আবশ্যকতা উপনিষদে (ছা. ৩. ১৪১) প্র, ৩. ১৪) এবং গীতাতেও 
{(গী. ৮. ৫, ১০) বর্ণিত হইয়াছে । এই খাসনাত্বক কৰ্ম্ম পরবর্তী অনেক 
। জন্মলাতভের কারণ, ' এইজন্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, অন্ততঃ মৃত্যুসময়ে 
। বাসনাশুন্য হইতে হইবে । আবার ইহাও বলিতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসনা- 
। শুন্য হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস কর! আবশ্যক। কারণ 
। বাসনাশূন্য হওয়! অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কাহারও 
। উহ! প্রাপ্ত হওয়। কেবণ কঠন নহে, অসন্তবও বটে। মৃত্যুকালে বাসন। শুদ্ধ 
। রাখিতে হইবে, এহ তত্ব কেবণ বৈদিক ধর্মেই নাই, অন্যান্য ধশ্মেও এই 
। তন স্বীকৃত হইগাছে। গীতারহস্য পৃ. ৪৪৬ দেখ। ] 

এই প্রকারে শ্রভগবানের গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 

যোগ - অর্থাৎ কন্মযোগ--শান্ত্রবিষয়ক, কৃষ্ণ ও অজ্জুনের সম্বাদে সাংখ্য-যোগ 
নামক ছিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হহুল। 
॥ [ এই অধ্যায়ে, আরস্তে সাংখ/ অথব। সর্যাসমার্গের আলোচনা আছে, এই 
। কারণে ইহার সাংখ্যযোগ নাম দেওরা হইয়াছে । কিন্তু ইহা হইতে এমন 
। বুঝিতে হুইবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ই আছে। একই অধ্যায়ে প্রায় 
। অনেক বিষয় বাণত হুয়। যে অধ্যায়ে, বে বিষয় আরস্তে আসিয়া পড়িয়াছে, 
। কিন্ব। যে বিষয় উহাতে মুখ্য, তদহ্ুসাঢরই এ অধ্যায়ের নাম রাখিয়া দেওয়া 
। হইয়াছে। গীতারহ্স্য প্রকরণ ১৪, পৃ ৪৫২ দেখ ।] 


পীড়া, অনুবাঁদ ও চিপ্পনী--৩ অধ্যায় । ৬৫৭ 
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । 


অঙ্জুন উবাচ । 
জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা ধুদ্ধির্জনার্দন | 
তৎ্ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহুহমাপ্র,য়াং ॥ ২ ॥ 


শ্রীতগবানুবাচ। 
$$ লোকেহন্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ 
তভ্ানযোগেন পাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩৭ 


তৃতীয় অধ্যায় । 


॥ [অর্জুনের এই ভয় হইয়াছিল যে, ভীশ্মদ্রোণ প্রতৃতিকে আমার মান্সিতে 
(হইবে । অতএব সাংখ্যমার্প অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও অশোচ্যত্ব হইতে 
। ইহা সিদ্ধ করা হইল যে, অজ্ুনের ভয় বৃথা । আবার স্বধশ্মের সামান্য 
। আলোচন! করিয়া গীতার মুখ্য বিষয়, কর্্মষোগের ছিতীয় অধ্যায়েই আর্ত 
। কর! গিয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে, কর্ম করিলেও উহার পাপপুণ্য হইতে 
| রক্ষা! পাইবার জন্য প্র কর্ম সাম্যবুদ্ধিতে করিয়! যাইবে, কেবল ইহাই 
। এক যুক্তি ৰা যোগ । ইহার পরে শেষে, যাহার বুদ্ধি এই প্রকার সম হইয়! 
1 গিয়াছে, সেহ কৰ্ম্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাও করা হুইয়াছে। কিন্ত এই- 
। টুকুতেই কৰ্ণ্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হয় না। ইহা সত্য ষে, কোনও কাজ 
। সমবুদ্ধিতে কৃত হইলে উহার পাঁপ লাগে নাঃ কিন্ত যখন কর্ম অপেক্ষা সম- 
। বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠত1 নিৰ্ব্বিবাদরূপে সিদ্ধ হইতেছে (গী. ২. ৪৯), তখন ফের 
। স্থিত প্রজ্জের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়! লইলেই কাজ চলিয়া যায়--ইহা! হইতে 
। পিদ্ধ হয় ন যে কৰ্ম্ম করিতেই হুইবে। অতএব যখন অজ্ঞুন এই সন্দেহই প্ররশ্ন- 
। রূপে উপস্থিত করিলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী অধ্যান্ষে 
' প্রতিপন্ন করিতেছেন যে “কর্ম করিতেই হইবে*। | 

অৰ্জ্জুন বলিলেন (১) হে জনার্দন! বদি তোমার এই মতই হয় বে, কর্ম 
অপেক্ষা ( সাম্য-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে তে কেশব! আমাকে (যুদ্ধের) নিষ্ঠুর 
কর্মে কেন লাগাইতেছ ? (২) ( দেখিতে ) ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দিশ্ধৎ কথা বলিয়া! * 
তুমি আমার বুদ্ধিকে ভ্রমে ফেলিতেছ। এই জন্য তুমি-এমন একই কথা নিশ্চিত 
করিয়া আমাকে বল, যাহাতে আমার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাপপ্রাপ্ডি হয় । 

শ্রীভগবান বলিলেন-_- (৩) ছে নিষ্পাপ অজ্জুন ! পুর্বে ( অর্থাৎ দ্বিতীর 


৮৩ 


৬৫৮ শ্গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত । 


ম কর্মণামনারস্তাৎ নৈক্রর্ম্যং পুরুষোহশ্র,তে | . 
ন চ সন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্মকৃতড। 
কাৰ্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিলৈগুণৈঃ ॥ ৫ ॥ 


অধ্যায়ে ) আমি ইহা বলিয়াছি বে, এই লোকে হুই প্রকার নিষ্ঠা আছে--অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগের দ্বার! সাংখ্যদিগের এবং কর্ম্মযোগের দ্বারা যোগীদিগের | 

৷ [ আমি পুরা” শব্দের অর্থ “পূর্ব্বে* অর্থাৎ “দ্বিতীয় অধ্যায়ে” করিয়াছি । 
॥ ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে জ্ঞানের 
। বৰ্ণনা করিয়া আবার কর্শ্মযোগনিষ্ঠা আরম্ভ কর! হইয়াছে । কিন্তু 'পুরা” শব্দের 
। অর্থ “সৃষ্টির আরস্তে”ও হইতে পারে। কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় বা 
॥ ভাগবত ধৰ্ম্মের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ (নিবৃত্তি 
॥ ও প্রবৃত্তি ) উভয়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্তেই উৎপন্ন করিয়াছেন 
( শাং ৩৪৭ ও ৩৪৭ দেখ )। ‘নিষ্ঠা’ শব্দের পূর্বে ‘মোক্ষ’ শব অধান্ৃত আছে, 
। ‘নিষ্ঠা’ শব্দের অর্থে যে মার্গে চলিলে শেষে মোক্ষ লাভ হয় সেই মার্গ বুঝায় ; 
} গীতা অনুসারে এই প্রকার নিষ্ঠা হুইটীাই আছে, এবং সেই দুইটা স্বতন্ত্র, কোনটা 
} কোনটার অঙ্গ নহে--ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচন! গীতারহস্যের একাদশ 
| প্রকরণে ( পৃঃ. ৩০৭-৩১৯ ) কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে তাহ| পুনরুক্ত 
| করিৰার প্রয়োজন নাই । একাদশ প্রকরণের শেষে (পৃ. ৩৫৬) নিষ্ঠাত্বয়ের মধ্যে 
। প্রতেদ কি, তাহাও নক্সা! সহ বর্ণন। কর! হইয়াছে । মোক্ষের দুই নিষ্ঠা ব্যাখ্যাত 
। হইল; এখন তাহার অঙ্গতৃত নৈষন্ম্যসিদ্ধির স্বরূপ স্পষ্ট করিয়। বল! হইতেছে] 


(৪) (কিন্ত) কৰ্ম্ম আরম্ভ ন! করিলেই পুরুষের নৈষন্ম্যপ্রাপ্তি হয় না, এবং 
কর্্মদর্যান (ত্যাগ ) করিলেই সিস্কিলাভ হয় না। (৫) কারণ কোন মনুষ্য 
( কোন-না-কোন ) কর্ম ন! করিয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে ন!। প্রকৃতির গুণ 
প্রত্যেক পরতন্ত্র মনুষাকে ( সর্বদা কোন-না-কোন ) কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত করেই। 
। [ চতুর্থ প্লোকের প্রথম চরণে যে “নৈষন্ম্য* পদ আছে, তাহার ‘জ্ঞান’ অর্থ: 
। মানিরা লইয়! সন্ন্যাসমার্গী টাকাকারগণ এই শ্লোকের অর্থ নিজেদের সম্প্রদায়ের 
। এই ভাবে অনুকূল করিয়া লয়েন--“কর্ম্মের আরম্ভ ন! করিলে জ্ঞান হয় না, 
। অৰ্থাৎ কর্ম হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম জ্ঞানলাভের সাধন ।” কিন্তু 
। এই অর্থ সরলও নহে আর ঠিকও নহে । নৈ্রর্দ্য শব্দের উপযোগ বেদাস্ত 
। ও মীমাংল! শীস্তপ্বয়ে কয়েকবার কর! হইয়াছে এবং স্থরেশ্বরাচাধ্যের “নৈক্শ্ম্য- 
। সিদ্ধি’ নামে এই বিষয়ক এক গ্ৰন্থও আছে। তথাপি নৈষ্বশ্ট্যের এই তন্ব কিছু 
। নূতন নহে । কেবল স্থরেশ্বরাচারধ্যই নহে, কিন্তু মীমাংসা ও বেদাস্তের সুত্র 
। রচিত হইবারও পূর্কাবধিই উহার প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা বল! 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী--৩ অধ্যায় । ৬৫৯ 


কমেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা প্মরম্। 
| আবশ্যক নাই যে, কৰ্ম্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য পার! প্রয়োগ করিবার পূর্বে 
৷ উহ্াকে মারিয়া যেমন বৈদ্যগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেইক্সপই কণ্ম করিবার 
। পূৰ্ব্বে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ব বা দোষ কাটিয়া 
|ষার়। এবং এই ভাবে কর্ম্ম করিবার অবস্থাকেই ‘নৈকর্ম্য” বলে। এই 
! প্রকার বন্ধকত্বরহিত কর্ম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশান্ত্রের এই 
| এক বড় প্রশ্ন আছে যে, এই অবন্থ। কি প্রকারে পাওয়া যায়? মীমাংদকগণ 
৷ ইহার উত্তরে বলেন যে, নিত্য ও (নিমিত্ত হইলে পর ) নৈমিত্তিক কর্ন তে! 
॥ কর! চাই, আর কাম্য ও নিষিদ্ধ কম্ম না করাই চাই। হহা দ্বারা কর্দের 
| বন্ধকত্ব থাকে না" এবং নৈক্ষম্ম্যাবস্থা সহজে পাওয়া যায় । কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রের 
॥ সিদ্ধান্ত এই যে মীমাংসকদিগেয় এই যুক্তি ভুল; এবং এই বিষয়ের বিচার 
। গীতারহসোর দশম প্রকরণে (পৃ. ইন গিয়াছে। অপর কতকগুলি 
। লোক বলেম যে, যদি কর্ম না-ই করা হইবে, তবে উহার দ্বার! বন্ধন 
। কিপ্রকারে হইতে পারে ? এই জন্য তাহাদের মতে নৈষম্ম্যাবস্থা প্রাপ্তির 
॥ জন্য সমস্ত কৰ্ম্মই ছাড়া উচিত। ইহাদের মতে কর্শুন্ততাকেই “নৈষন্দ্য” 
1 বলে । চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, এই মত ঠিক নহে, ইহা! দার! তে 
| সিদ্ধি রী মোক্ষও লাভ হয় ন! ; এবং পঞ্চম শ্লোকে ইহার কারণও উক্ত 
॥ হইয়াছে। ‘যদি আমি কর্মত্যাগের বিচার করি, তবে যে পর্য্যন্ত এই দেহ 
॥ আছে €স পৰ্য্যন্ত শোয়া বসা প্রভৃতি কৰ্ম্ম কখনই বন্ধ হইতেই পারে ন! 
| (গী. ৫. ৯ ও ১৮, ১১), এই জন্য কোনও মনুষ্য কৰ্ম্মশূন্য কখনও হইতে 
॥ পারে না। ফলত কর্ম্মশুনারূপ নৈষ্ষম্দ্ অসম্ভব। সার কথা, কর্ম্মরূপ 
| বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহির করা উচিত 
। হাহা দ্বারা উহা বিষরহিত হইয়া যায়। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মের মধ্য 
। হইতে নিজের আসক্তি উঠাইয়া লওয়াই ইহার একমাত্র উপায় । পরে অনেক 
| স্থানে এই উপায়ই বিশ্বৃতরূপে বর্ণিত হুইয়াছে। কিন্ত ইহার পরেও সন্দেহ 
। হইতে পারে যে, যদিও কর্মতাগ নৈক্কর্ম্য নহে, তথাপি সন্যাসমার্গী তো 
। সকল কৰ্ম্ম সন্নাস অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াই মোক্ষ লাভত করে, অতএব মোক্ষ- 
| প্রাপ্তির জন্য কর্থত্যাগ আবশ্যক । ইহার উত্তর গীতা দেন যে, সঙ্্যাস- 
। মাগীর মোক্ষ তো লাভ হয বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের কর্ম্মত্যাগের কারণে 
॥ লাভ হয় না, কিন্ত মোক্ষনিন্ধি তাহাদের জ্ঞানের ফল। যদি কেবল কর্ম ত্যাগ 
। করিলেই “মোক্ষসিদ্ধি হইত, তবে পাথরসমূহের ও মুক্তিষ্থাত হওয়া চাই ! ইহ! 
| হইতে এই. তিন বিষয় সিদ্ধ হইতেছে-_(১) নৈকর্ম্্য কর্ম্মশুন্যত| নহে, (২) 
| কৰ্ম্ম ঈম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা করুক ন! কেন, কিন্ত 
| তাহা দূর হইতে পারে না, এবং (৩) কর্মত্যাগ সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় নহে; 


৬৬ ০ গীতারহস্য অথব। কর্ম্মযোগশাস্তর । 


ইন্দিয়ার্থান্‌ বিষুঢ়াত্ব। মিথ্যাচার স উচ্যতে ॥ ৬ 
যস্তিক্দ্িয়াণি মনসা শিয়ম্যারভতেহভভুন। 
কমেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম যোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭।। 


1 এই বিষয়ই উপরের ক্লোকে বল! হইয়াছে। যখন এই তিন বিষয় সিদ্ধ 
। হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে ‘নৈফর্শ্যসিদ্ধি” ( গী, 
। ১৮. ৪৮ ও ৪৯ ) প্রাপ্তির জন্য এই এক মার্ণই অবশিষ্ট থাকে যে, কর্ম 
। কর! তো ছাড়িবে না, কিন্ত জ্ঞানের দ্বারা আসক্তি ক্ষয় করিয়। সমস্ত কর্ম 
1 সৰ্ব্বদা করিতে থাকিবে । কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তো বটে, কিন্তু 
। কর্মশূন্য থাকাও কখনো সম্ভব নহে, এইজন্য কর্মের বন্ধকত্ব (বন্ধন ) নষ্ট 
| করিবার জন্য আসক্তি ছাড়িয়া সেই সকল করা আবশ্যক! ইহাকেই কর্ম্ম- 
। যোগ ৰলে ; এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানকর্শসমুচ্চয়াত্মক মার্গই 
॥ বিশেষ যোগ্যতাপুর্ণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ - ] 


(৬) যে মুঢ় (হাত পা প্রভৃতি) কর্মেন্দছ্রির়কে রুদ্ধ করিয়া মনেতে ইন্দিয়- 
বিষয়সকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দ্বান্তিক বলে। (৭) কিন্ত 
হে অৰ্জ্জুন! যে মনেতে ইন্দ্রিসকলকে সংহরণ রুরিয়া, (কেবল) কর্ম্মেঞক্জিয় 
দ্বারা অনাসক্ত বুদ্ধিতে “কর্ম্মষোগের আরম্ভ করে, তাহারই ষোগ্যত| বিশেষ, 
অর্থাৎ সে-ই শ্রেষ্ঠ । | 
৷ [পূর্ব অধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি 
। শ্রেষ্ঠ ( গী. ২, ৪৯), এই ছুই শ্লোকে তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইল। 
। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, যে মন্ুয্যের মন শুদ্ধ নয়, কেবল অনোর 
। ভয়ে বা অপরে আমাকে ভাল বলিবে এই মতলবে, কেবল বাহেঞ্জিয়সমূহের 
। ব্যাপারকে নিরুদ্ধ করে, সে প্রকৃত সদাচারী নহে, সে কপট। “কলে 
॥ কর্তা চ লিপ্যতে*--কলিধুগে দোষ বুদ্ধিতে নহে,‘ কিন্ত কর্ধেতে থাঁকে-- 
॥ এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যক্তি ইহ! প্রতিপাদদন করে যে বুদ্ধি যেরূপই 
। হৌক না কেন, কৰ্ম্ম মন্দ না হইলেই হইল; তাহার এই শ্লোকে বর্ণিত 
। গীতার তত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! উচিত। সপ্তম শ্লোকে ইহ! প্রকট 
। হইতেছে যে, নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার যষোগকেই গীতাতে “কম্যোগ” 
। বলা হুইয়াছে॥ সন্গ্যাসমার্গী কোন কোন টীকাকার এই প্লোকের এই 
। প্রকার অর্থ করেন যে, এই কম্মযোগ বষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত দাম্ভিক সার্গ হইতে 
। শ্রেষ্ঠ হইল্.9.সন্্যাসমার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যুক্তি সাম্প্রদায়িক 
। আগ্রহের কথা, কারণ কেবল এই প্লোকেই নহে, কিন্তু আবার পঞ্চম অধ্যা- 
।য়ের অ।রস্তে এবং অন্যত্র ও, ইহ! স্পষ্ট বল৷ হইয়াছে বে, সন্যাসমার্গ অপেক্ষা 
. ধ কৰ্ম্মবোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কর্মযোগ শ্রেষ্ট ( গী, র, পু ৩১-৩১১) | 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৬১ 


নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ | 

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্মণঃ || ৮ ॥ 
। এই প্রকারে বখন কর্্মযোগই শ্রেষ্ঠ, তখন অজ্জুনকে এই মার্গেরই আচরণ 
। করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন-__ ] 

(৮) (নিজের ধর্ম্মানুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত কর্ম্ম তুমি কর, কারণ 
কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই কোন স্থলে অধিক ভাল। ইহ! ব্যতীত, 
(ইহা বুঝিয়া লও যে, যদি ) তুমি কৰ্ম্ম না কর, তবে (আহারও না পাইলে) 
তোমার শরীরনির্ব্বাহ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে না। 
৷ [ ‘ব্যতীত’ এবং “পর্যন্ত, ( অপি চ) পদের দ্বারা শরীরযাত্রাকে সর্বাপেক্ষা 
। স্বল কারণ বল! হইয়াছে । এখন “নিয়ত” অর্থাৎ ‘নিয়ত কৃত-কর্্ কি প্রকার 
| এবং অন্য কোন্‌ গুরুতর কারণে উহার আচরণ অবশ্য কর্তবা, তাহাই 
। বুঝাইবার জন্য যজ্ঞপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে । আজকাল যাগযজ্ঞ 
। প্রভৃতি শ্রৌতধৰ্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়! গিয়াছে, এই জন্য আধুনিক পাঠকগণের 
। নিকট এই বিষয়ের কোন বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গীতার 
। সময়ে এই সকল যাগযন্ঞ সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল এবং “কন” শবে প্রধানত এই 
। সকলই বুঝাইত ; অতএব গীতাধর্ম্পে ইহা আলোচন! করা অত্যাবশ্যক ছিল 
| যে, এই ধৰ্ম্মককৃত্য করা হইবে কি না, আর যদি করিতে হয় তে। কি প্রকারে। 
| ইহ! ব্যতীত, ইহ্থাও মনে থাকে যেন, যজ্ঞ-শব্দের অর্থ কেবল জ্যোতিষ্টোম 
। প্রভৃতি শ্ৰৌত ষক্ক বা অগ্নিতে কোনও বস্তুর হোম করাই নহে €গী, ৪. 
।৩২ দেখ )। স্ষ্টিনিৰ্ম্মাণ করিয়া! উহার কাজ ঠিক ঠিক চলিবার জন্য, অর্থাৎ 
। লোকসংগ্রহার্থ, ব্রহ্মা প্রজাগণের চাতুর্ব্যবিহিত যে যে কাজ ভাগ করিয়া 
৷ দিয়াছেন, সে সমস্তই “্যক্ঞ* শব্দে সমাবেশ হয় ( মভা. অনু, ৪৮. ৩; এবং গী. 
| র. পৃ. ২৯২-২৯৮)। ধর্মশাস্ত্রসমূহে এই সকল কর্মেরই উল্লেখ আছে এবং এই 
। ‘নিয়ত’ শব্দে উচ্াই বিবক্ষিত | এইজন্য বলিতে হয় যে, আজকাল যাঁগষজ্ঞ 
৷ লুপ্তপ্ৰায় হইলেও যল্ঞচক্রের এই আলোচনা এখনও নিরর্থক নহে। শান্ত্রানু- 
| সারে এই সকল কর্ম্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই জগতে 
। মন্থর কল্যাণ হইবে এবং তাহার সুখলাভ হইবে। কিন্তু পূর্বে দ্বিতীয় 
। অধ্যায়ে ( গী, ২, ৪১-৪৪ ) এই নিদ্ধাত্ত হইয়াছে যে, মীমাংসকদিগের এই 
। সহেতুক বা কাম্যকৰ্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহ! নিয়শ্রেণীর। এবং 
। মানিতে হয়’যে, এখন তো ওঁ সন্কল কর্ম্মই করিতে হয়; এইজন্য পরবর্তী শ্লোক- 
। সমূহে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচন! করা হইয়াছে যে, কর্টের শুভাশুত- 
। লেপ বা বন্ধকত্ব কি প্রকারে কাটিয়া যায় এবং এ সকল করিতে থাকিলেও 
। নৈহ্ৰৰ্ম্যাবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায় 1 এই সমগ্র আলোচন! ভারতে বর্ণিত 
1 নারায়ণীয় বা-ভাগবতধর্শের অন্গদারেই হইয়াছে ( মভা, শী, ৩৪ দেখ )।]- 


৬৬২ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশান্ত্র । 


$$ বঞ্ঝার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥ 


(৯) যজ্ঞের জন্য যে কর্ম কৃত হয়, তাহার অতিরিক্ত অনা কর্মের দ্বারা 
এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ বজ্ঞার্থ ( কৃত ) কর্ম (ও) তুমি আসক্তি 
বা ফলাশা ছাড়িয়া করিতে থাক । 

॥ [এই ক্লোকের প্রথম চরণে মীমাংসকদিগের এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার 
| সিদ্ধান্ত উক্ত হুইয়াছে। মীমাংসকদিগের কথা এই যে, যখন বেদনকলই 
॥ বাগবজ্ঞাদি কৰ্ম্ম মন্ুষোর জন্য নিয়ত করিয়া দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বরনির্মিত 
। শ্য্টির ব্যবহার ঠিক ঠিক চলিবার জন্য এই যজ্ঞচক্র আবশ্যক তখন কেহই 
॥ এই কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না) যদি কেহ ইহা ত্যাগ করে, তবে 
। বুঝিতে হইবে যে, সে শ্রৌতধৰ্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কর্ম্ম- 
॥ বিপাকগ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কর্ম্মের ফল মন্ষ)ঃকে ভোগ করিতেই 
| হয় ; এই অনুসারে বলিতে হয় যে, যজ্ঞেয় জন্য মনুষ্য যেষে কর্ম্ম করিবে, 
} তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ করিতেই- হইবে। এই বিষয়ে 
। মীমাংসকদিগের উত্তর এই যে, ‘যজ্ঞ’ করিতে হইবে, ইহ! বেদেরই আদেশ, 
। এইজন্য বন্তার্থ বে যে কর্ম কর! হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরসম্মত হইবে ; .অতএব 
॥ ত্র সকল কর্মের দ্বার! কর্তী বন্ধ হইতে পারে না। কিন্ত যজ্ঞ ব্যতীত অন্য 
| কাধ্যের জন্য-_উদ্দাহরণার্থ কেবল নিজের উদরপূর্তির জন্য,-_মনুষ্য যাহা কিছু 
॥ করে, তাহা যজ্ঞার্থ হইতে পারে না ; উহাতে তে! কেবল মন্ুষ্যেরই নিজের 
1 লাত। এই কারণেই মীমাংসক উহাকে 'পুরুষার্থ” কৰ্ম্ম বলেন, এবং উহার! স্থির 
॥ করিয়াছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ যজ্ঞার্থের অতিরিক্ত অন্য কর্ম্ম অর্থাৎ পুকুবার্ধ 
॥ কর্মের বাহ! কিছু ভাল বা মন্দ ফল হয়, তাহা মন্ষ্যের ভোগ করিতে হয় 
॥ এই সিদ্ধান্তই উক্ত প্লোকের প্রথম পংক্তিতে আছে € গী, র. প্র. ৩, পৃ ৫৩-৫৭) 
| কোন কোন টাকাকার যজ্ঞ = বিষ্ণু এইরূপ গৌণ অর্থ করিয়! বলেন যে, যজ্ঞার্থ 
। শব্দের অর্থ বিষ্ণপ্রীত্যর্থ ব৷ পরমেশ্বরার্পণপুর্ব্বক ; কিন্তু আমার মতে এই অর্থ 
। টানাবুন1 ও ক্িষ্ট। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের জন্য যে কর্ম করিতে হয়, 
1 তাহ! ব্যতীত যদি মনুষ্য অন্য কোন কৰ্ম্মই ন! করে, তবে কি তাহার কর্ম্মবন্ধন 
! দূর হয়? কারণ বজ্তও তো কর্ম্মই এবং উহার স্বর্গ প্রাধিরূপ যে ফল শান্তে 
1 উক্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি ন! হইয়! থাকিতে পারে না। কিন্ত স্বীতার দ্বিতীয় 
1 অধ্যায়েই কপট উক্ত হইয়াছে ধে, এই স্বৰ্গ প্রাধির্লপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী 
॥(গী ২. ৪*-৪৪; ও ৯.২০, ২১ দেখ )। এইজন্যই উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় 
। চরণে আবার বল! হইয়াছে যে, মন্ুুষ্যের যজ্ঞার্থ যাহ! কিছু নিয়ত কর্ম করিতে 
| হয়, তাহাও সে ফলাশ৷| ত্যাগ করিয়৷ অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুঝিয়া, কর্রিবে 


গীতা, অনুবাদ'ও টিরনী--৩ অধ্যায় | ৩৬৩ 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্থষ্ট_। পুরোবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্তিষ্টকামধুক্‌॥ ১০ ॥ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্ল্যথ ॥ ১১ ॥ 


। এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাত্বিক যজ্ঞের ব্যাখ্যা করিবার সময় করা! 
। হইয়াছে (গী. ১৭. ১১ ও ১৮. ৬) । এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, এই 
(প্রকার সমস্ত কর্ম্ম ষ্তার্থ এবং ভাহাও ফলাশ! তাগ করিয়া করিলে (১) এ 
। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারেই কোনও প্রকারে মনুষ্যকে বন্ধ করে না, কারণ 
। তাহ! তো যজ্ঞাৰ্থ কৃত হয়, এবং (২) উহার স্বর্ণপ্রাপ্তিরূপ শান্ত্রোন্ত ও অনিত্য 
। ফল মিলিবার পরিবর্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কারণ তাহা ফলাশ! ছাড়িয়া কৃত 
।হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এই অর্থই 
। ছুইবার প্রতিপাদিত্ত হইয়াছে । তাৎপর্য এই যে, মীমাংসকদিগের “যজ্ঞার্থ 
। কৰ্ম্ম করা উচিত, কারণ তাহ! বন্ধক হয় না”-_এই সিদ্ধান্তে তগবদগীতা আরও 
৷এই ' সংস্কার আনিয়া দিয়াছেন যে, “যে কর্ম্ম যজ্ঞার্থ কৃত হয়, তাহাও ফলাশা 
। ছাড়িয়া করিতে হুইবে” । “কিন্ত ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মীমাংসক- 
। দিগের সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কৃত করিবার প্রযত্ব করিয়া যাগযজ্ঞাদি গাহস্থ্য- 

বৃত্তি বজায় রাখিবার অপেক্ষা, কর্ম্মের ঝঞ্কাট হইতে মুক হইয়া মোক্ষপ্রাপ্তির 
। জন্য সমস্ত কর্ম ছাড়িয়া ছুড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেয়স্কর নহে? তগ- 
। বদগীত! এই প্রশ্নের এই এক স্পষ্ট উত্তরই দেন যে ‘তাহ! নহে” । কারণ যজ্ঞচক্র 
। বিন! এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না। অধিক কি বলিব, 

। অগতের ধারণপোষণের জন্য ব্রহ্মা এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন করিলেন ; এবং 
। যখন জগতের নুস্থিতি ব! জরংগ্রহই ভগবানের অভীষ্ট, তখন কেহই এই যজ্ঞচক্রু 
। ছাড়িতে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবর্তী গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই 
| প্রকরণে, পাঠকদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ‘যজ্ঞ’ শব্দ এখানে কেবল 
। শ্রৌতযন্তেরই অর্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহাতে স্মার্ভ যন্রের এবং চাতুবর্ণ্যাদির 

- যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ আছে। 


(১০) প্রারস্তে যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা! উৎপন্ন করিয়া ব্রহ্ম ( উহাকে ) 
বলিলেন, “এই ( যজ্ঞের) ছারা তোমার বৃদ্ধি হৌক ; এই (যজ্ঞ) তোমার 
কামধেনু হইবে অর্থাৎ;ইহা.তোমার .অভীপ্নিত ফলদাতা হইবে .( ১১) তুমি 
এই যঞ্জের দ্বারা দেবতাদিগকে সন্ত্ট করিতে থাক, (এবং) সেই দেবতা 
তোমাকে সস্তষ্ট করিতে থাকুন। ( এই' প্রকারে )'পরম্পর এক অপরকে সন্তই ন 
করিতে থাকিয়া (উভয়ে ) পরম শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাণ লাভ করিতে থাক*। 


৬৬৪ গীতারহুস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবান্‌ দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 

তৈর্দন্তান প্রদায়ৈভ্যে। যে৷ ভূংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥ 

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তে! মুচ্যন্তে সর্বকিন্থিষৈঃ | 

ভূগ্মতে তে ত্বঘং পাপা. যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥ 
(১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত দেবতার! তোমার অভীপ্পিত ( সমস্ত ) 
ভোগ তোমাকে দিবেন। উহাদেরই প্রদত্ত উহাদিগকে ( ফিরাইয়া ) না দিয়! 
যে (কেবল শ্বপ্ং) উপভোগ করে, সে সত্যই চৌর। 
| [ যখন ব্রহ্মা! এই স্ষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন করিলেন, তথন 
। তাহার চিত্ত৷ হইল যে, এই লোৌকসকলের ধারণ-পোষণ কি প্রকারে হইবে। 
। মহাভারতের নারারণীয় ধর্ন্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রঙ্গা ইহার পর সহশ্র বর্ষ 
. | তপস্যা করিয়া ভগবানকে সন্তু করিলেন; তখন ভগবান লোকসকলের 
| নির্বাহের জন্য প্রবৃত্তি প্রধান ষজ্তচক্র উৎপন্ন করিলেন এবং দেবতা ও মনুষ্য 
॥ উভয়কে কহিলেন বে, এই প্রকার ব্যবহার পূর্বক এক 'পরের রক্ষাসাধন 
। কর। উক্ত শ্লোকে এই কথারই কিছু শব্দভেদে অনুবাদ করা হইয়াছে 
। (মা, শা, ৩৪০,৩৮ হইতে ৬২ দেখ )। ইহা হইতে এই সিন্ধান্ত আরও অধিক 
। দৃঢ় হইতেছে যে, প্রবৃত্তি প্রধান ভাগবতধর্শ্মের .তত্বই গীতাতে প্রতিপাদিত 
। হইয়াছে। কিন্তু ভাগবতধর্ন্মে যজ্ধে অনুষ্ঠিত হিংস! গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত 
। হইয়াছে (মভা, শ।. ৩৩৬ ও ৩৩৭ ), এইজন্য পশ্ুযপ্জের স্থানে প্রথম দ্রব্যময় 
| যজ্ঞ সুরু হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া গেল যে, জপময় যজ্ঞ অথব! 
। জ্ঞানমর যজ্ঞই সর্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ( গী. ৪. ২৩-৩৪ ) ৷ যজ্ঞ শব্দের অর্থে চাতুর্ববর্ণোর 
। সকল কৰ্ম্ম ; এবং ইহ] স্থম্প যে, সমাজের যথোচিতভাবে ধারণ-পোষণ হইবার 
। জন্য এই যজ্ঞ-কম্ম বা যজ্জ-চক্র ভালরূপ বজায় রাখিতে হইবে ( মনু ১. ৮৭ ) ৷ 
। অধিক বলিব কি) এই যজ্ঞচক্র পরে বিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত লোকসংগ্রহেরই 
। এক আকার (গীতার. প্র. ১১ দেখ )। এইজন্যই 'স্বৃতিসমূহেও লিখিত আছে 
। যে, দেবলোক ও মনুয্যুলোক, উভয়ের সংগ্রছার্থ ভগবানহ প্রথমে যে লোক- 
। সংগ্রহকারক কর্ম্ম রচনা করিলেন, তাহা পরে ভালরূপ প্রচলিত রাখ! মনুষ্যের 
। কর্তব্য ; এবং এই অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে-- ] 

(১৩) যজ্ঞ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণকর্তা সাধুব্যক্তি সকল পাপ হইতে 

মুক্ত হয়েন। কিন্তু (যজ্ঞ নী করিয়া কেবল ) নিজেরই জন্য যে (অন্ন) প্রস্তুত 
করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। 
। [ খণ্থেদের ১০. ১১৯, ৬ মন্ত্রেরেও ইহাই অর্থ। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, 
। প্নার্যযমণং পুষ্যতি নে! সখারং কেবলাঘে। ভবতি কে বলাদী”--অর্থাৎ যে মনুষ্য 
। অর্ধ্যমা বা সথার পোষণ ন। করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল 
। পাপী বুঝিতে হইবে। এই .প্রকারই মনুস্থতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, “অথং স 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৩ অধ্যায় । ৬৬৫ 


অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসস্তবঃ । 

বঞ্ঞান্তবতি পর্জন্যে| যন্ঞঃ কর্মসমুন্তবঃ ॥ ১৪ ॥ 

কর্ম ব্রহ্মোস্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুন্তবং। 

তম্মাৎ সবগতং ব্রহ্মা নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫ ॥ 


॥ কেবলং ভুংক্তে ষঃ পচত্যাত্মকারণাৎ । যজ্ঞশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে ৷* 
(( ৩. ১১৮ )--অৰ্থাৎ যে মন্য্য নিজেরই জন্য (অন্ন) প্রস্তত করে সে কেবল 
। পাপ ভক্ষণ করে। যজ্ঞ করিবার পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহা “অমৃত” 
| এবং অপরের ভোজন হুইয়া গেলে যাঁহ। অবশিষ্ট থাকে (তুক্তাবশিই ) তাহ! 
। ‘বিবস’ উক্ত হয় ( মনু ৩. ২৮৫) । এবং সঙ্জনের পক্ষে এই অন্নই বিহিত 
{ উক্ত হইরাছে ( গা. ৪. ৩১ দেখ )। এক্ষণে এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া 
। বলা হইতেছে যে, ষন্র প্রভৃতি কর্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার 
{ জন্যই নহে, আর স্বর্গপ্রাধির জন্যই নহে; বরঞ্চ জগতের ধারপপোষণ হইবার 
। জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োনন আছে অর্থাৎ যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত 
| অবলম্িত-_]। 

(১৪) প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, 
পর্জন্য যন্ত হইতে উৎপন্ন হয়ঃ এবং যক্ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 

। [ মনুস্থৃতিষ্তেও মনুষ্যের এবং তাহার ধারগার্থ আবশ্যক অন্নের উৎপত্তির 
। বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণন। আছে। মন্ুর প্রোকের ভাব এই যে, “যজ্ঞের 
। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূৰ্য্যে পৌছায় এবং পরে হ্বর্য্য হইতে (অর্থাৎ 
। পরম্পরাস্ছত্রে ষন্ত হইতেই ) পর্জন্য উৎপন্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
। হইতে প্ৰজা উৎপন্ন হয়” ( মনু, ৩, ৭৬ )। এই শ্লোকই মহাভারতেও আছে 
। ( মভা. শা. ২৬২. ১১ দেখ )। তৈত্তিরীয় উপনিধদে (২. ১) এই পুর্বব- 
। পরম্পরা ইহ! হইতেও পিছাইয় দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে-- 
। “প্রথম পরমাত্মা হইতে আকাশ হুইল এবং পরে যথাক্রমে বায়ু, অগ্নি, জল ও 
। পৃথিবীর উৎপত্তি হইল ; পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
| হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল ।” অতএব এই পরম্পরা অনুসারে, প্রাণীমাত্রের 
৷ কন্্পর্যযস্ত কথিত পূর্বপর্ম্পরাকে এক্ষণে কর্মের পূব্বে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
। পূৰ্ব্বে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত পৌছাইয়! সম্পূর্ণ করিতেছেন ] 

(১৫) কু্ম্মের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ প্রক্কৃতি হইতে হইয়াছে, এবং এই 
ব্ৰহ্ম অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উতপন্ন । অতএব (হঁহা বুঝ যে, ) 
সর্ধগত ব্ৰহ্মই বনে সৰ্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 

। [ কেহ কেহ এই শ্লোকের 'ব্রহ্গ শব্দের অর্থে প্রকৃতি” ধরেন না, তাহারা 
। বলেন যে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে “বেদ । কিন্তু “ব্রহ্ম” শব্দের “বেদ, অর্থ করিলে 
৮৪ 


৬৬৬ গীভারহ্স্য অথব! কশ্মযোগশান্ত্র। 


এবং প্রবর্তিতং চক্রুং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 

অধায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবহ্িতি ॥ ১৬ ॥ 
$$ যক্তাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 

আত্মন্যেব চ সন্ধষ্টস্তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে ৷ ১৭ 


| “ব্ৰহ্ম অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন” এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও 
। এইরূপ অর্থ করিলে “সর্বগন্ক ব্রহ্ম বজ্ঞেতে আছেন” ইহার অর্থ যথাবখ 
। লাগে না। এইজন্য “মম ধোনির্মহত ব্ৰহ্ম” ( গী, ১৪, ৩) শ্লোকে “ব্ৰহ্ম” পদের 
। যে প্রকৃতি অর্থ আছে, তদমুসারে রামানুজতাষ্যে এই অর্থ কর! হইয়াছে ষে. 
। এই স্থানেও ‘ব্ৰহ্ম’ শবে জগতের মুল প্রক্কৃতি বিবক্ষিত ; এবং এই অর্থই 
। আমারও ঠিক মনে হইতেছে। ' ইহা? ব্যতীত মহাভারতের শাস্তিপর্কে, যক্ঞ-. 
| প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, “অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ববং যজ্ঞশ্চান্থজগৎ সদা” (শা. : 
৷ ২৬৭. ৩৪ )--অর্থাৎ যজ্ঞের পশ্চাতে জগৎ এবং জগতের পশ্চাতে যল্ত ॥. 
। ব্রন্গের অর্থ ‘প্রকৃতি’ করিলে এই বর্ণনারগ আলোচা শ্লোকের সহিত মিল হইয়া! 
| যায়, কারণ জগতই প্রকৃত্ধি। গীতারহুস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে ইহ! 
| সাবস্তার বল! হইয়াছে বে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি এবং ব্রিগপাত্বক প্রকৃতি 
॥ হইতে জগতের সমস্ত কর্ম্ম কি প্রকারে নিষ্পন্ন হয়! এই প্রকারই পুরুষহুক্রেও 
॥ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবতার! প্রথম যল্ত করিয়াই হ্যষ্টি নিন্মাণ করিয়াছেন। ] 


(১৬) হে পার্থ! এই প্রকার (জগতের ধারণার্থ) প্রবর্তিত কর্ম্ম বা 
যজ্ঞের চক্রকে যে এই জগতে পরে না চালায়, তাহার জীবন পাপরূপ ; এ ইন্জিয়-: 
লম্পটের ( অর্থাৎ দেবতাপ্দিগকে না দিয়! স্বয়ং উপতোগকারীর ) জীবন ব্যর্থ। 

। [হ্বয়ংব্রঙ্গাই-মন্ষোরা নহে--লোকসকলের ধারণপোষণের জন্য যজ্ঞমর 
॥ কৰ্ম্ম বা! চাত্তুরবণ্যবৃত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। এই হ্ৃষ্টির ক্রম চলিতে থাকিবার 
। জন্য ( শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্বাহ্ধ হইবার জন্য ( শ্লোক ৮), 
। এই ছুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে ; ইহা! হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞ- 
। চত্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে সর্বদ। চালাইয়া রাখ। উচিত। এখন ইহ! 
1 জান! গেল যে, নীমাংসকদিগের বা ত্রয়ীধর্মের কর্ম্মকাঞ্খ (যন্ঞচক্র ) গীতাধর্শ্মে 
। অনাসক্ত বুদ্ধির যুক্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হইয়াছে (গীতার, প্র, ১১ পৃ 
। ৩৪৮-৩৪৯ দেখ )। কোন সন্ন্যাসমার্গী বেদাত্তী সন্দেহ করেন যে, আত্মজ্ঞানী 
। পুরুষের যখন এইখানে মোক্ষলাভ হয়, এবং তাহার যাহ! কিছু পাইবার থাকে, 
। সে সমস্তই তিনি এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাহার কোনও কর্্দ করিবার 
। প্রম্নোজন নাই _এবং তাহার কর্ম করাও উচিত নহে! ইহার উত্তর পরবতী 
' } তিন শ্লৌকে দেওয়। যাইতেছে । ] 


(১৭) কিন্তু যে মনুষ্য কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আআ; 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী---৩ অধ্যায়। ৬৬৭ 


নৈৰ তস্য কৃতেনাথে| নাকৃতেনেহ কশ্চন 1 
ন চাস্য সর্ববভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কাৰ্য্যং কর্ম সমাচর । 


তেই সন্তষ্ঠ হয়েন, তাহার জন্য (কেবল নিজের ) কোনও কার্য (অবশিষ্ট) 
থাকে নাঃ (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে ( কোনও কাজ) 
করিলে বা না করিলে তাহার কোনও লাভ হয় না; এঘং সকল প্রাণীতে 
তাচ্গর কোনও (নিজের ) অভীষ্ট রুদ্ধ থাকে না। (১৯) অতএব অর্থাৎ যখন 
জ্ঞানীপুরুষ এই প্রকার কোনও অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমি (ফলের ) 
আসক্তি তাগ করিয়া নিজের বর্তৰা কৰ্ম্ম সৰ্ব্বদাই করিতে থাক; কারণ 
'আসক্কি তাগ করিয়া ৰে ৰাক্তি কৰ্ম্ম করে তাঁহার পরমগতি লাভ হুয়। 

॥ [১৭ হইতে ১৯ পৰ্যান্ত শ্লোকগুলির টীকাকারগণ অনেক বিপর্ধায় ঘটাই- 
1 য়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল তাবার্থই বলিতেছি। তিন 
৷ শ্লোক মিলিয়! তেতৃ-অনুযানযুক্ত একই বাকা । তন্মধ্যে ১৭ম ও ১৮ম গ্লোকে 
1 প্রথমে সাধারণ রীতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ম না করিবার বিষয়ে যে সকল 
। কারণ বল! হয়, সেই সকল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং এই 
| কারণপমৃ হইতেই গীতা যে অন্থমান বাহির করিয়াছেন তাহা ১৯ম শ্লেকে 
। কারণ-বোৌধক “তম্মাৎ শবের প্রয়োগ করিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জগতে 
॥ শোওয়া, বসা, উঠা বা জীবিত খাঁক] প্রভৃতি সকল কৰ্ম্ম, কেহ তাগ করিবার 
| ইচ্ছা করিলেও, তাগ করিতে পারে না । অতএব এই অধায়ের প্রারম্ভে 
| চতুর্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কৰ্ম্মত্যাগ করিলে নৈষর্ম্যও 
। হয় না, আর না তাহ! সিদ্ধি প্রাপ্তির উপাঁয়ই হয়। কিন্তু ইহার উপর সর্যাস- 
। মাগীদের কথা এই যে, “আমি কিছু সিদ্ধিলাতের জন্য কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি 
|না। প্রত্যেক মনুধা এই জগতে যাহা! কিছু করে, তাহা নিজের বাঁ 
। অপরের লাভেরই জন্য করে, কিন্তু মচ্ুযোর স্বকীয় পরম সাধ্য হইতেছে 
[ সিদ্ধাবস্থা অথবা মোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জ্ঞানের দ্বারা তাহ! 
| লাভ করেন, এই জন্য তাঁহার জ্ঞানলাভ হইলে পর লাভ করিবার 
। কিছু থাকে না (১৭ শ্লোক)। এই অবস্থাতেই, চাই তিনি কৰ্ম্ম করুন বা 
। নাই করুন-তীহাঁর পক্ষে উতয়ই সমান। ভাল; যদি বল যে, লোকের 
। উপযোগের, জন্য তাহার কর্ম করা উচিত, তবে লোকদের নিকটেও তাঁহার 
। কোন বেন-দেন নাই ( শ্লো ১৮)। তবে প্র কর্ম *করিবেই বা কেন”? 
। ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, যখন কর্ম করা আর না কর. উভয়ই 
॥ তোমার পক্ষে সমান, তখন কর্ম ন! . করিবার দিকেই তোমার এত কবঝৌক 
। কেন? শান অনুসারে যাহ! কিছু প্রাপ্ত হুওয়। যায, তাহা আগ্রহবিহীন 


৬৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ 


অসক্তো হ্যাচরন্-কর্ম পরমাপ্জোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 


বুদ্ধিতে করিয়া ছুটী লও। এট জগতে কর্ণ জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই এড়াইতে 
। পারে না। আপাতত দেখিতে ইহ! বড়ই জটিল সমস্যা মনে হয় যে, কর্ম 
। চলিয়া গিয়া থাকিয়া যায়, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের জন্য উহা! আবশাক নহে! 
|কিস্ত গীতার নিকট এই সমস্যা কিছু কঠিন লাগে না। গীতা বলেন যে» 
। যখন কৰ্ম্ম ছাড়েই না, তখন তাহা করাই চাই । কিন্তু এখন স্থার্থবুদ্ধি না রাখিয়া 
। তাহ! নিঃস্বাৰ্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। ১৯মশ্লোকে ‘তন্মাৎ” 
৷ পদের প্রয়োগ করিয়া এই উশদেশই অর্জুনকে দেওয়া! হইয়াছে ; এবং ইহারই 
। পোষণে পরে ২২ম শ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী 
। ভগন্সাম স্বয়ং নিজের কোনও কর্তব্য না! থাকিলেও কর্মই করেন। সার" 
। কথা, সপ্গযাসমার্গের লোক জ্ঞানী ব্যক্তির যে অবস্থা বর্ণন করেন, তাহ! ঠিক 
। মানিয়া লইলেও গীতার বক্তব্য এই যে, দেই অবস্থা হইতেই কর্মীসন্ন্যাসপক্ষ 
। সিদ্ধ হইবার পরিবর্তে, সর্বদা! নিফাম কর্ম্ম করিবার পক্ষই আরও দৃঢ় হইতেছে। 
। কিন্ত সম্নাসমার্গী টীকাকারদিগের কর্্মযোগের উক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত ( ৭, 
| ৮, ৯) মান্য নহে; এইজন্য তাহারা উক্ত কার্যকারণভাবকে অথব! সমুদয় 
। অর্থপ্রবাহকে, বা পরে ব্যাখ্যাত তগবানের দৃষ্টাত্তকেও মানেন না ( ২২, ২৫ 
। ও ৩০)। তাহারা তিন শ্লোককে ভাঙ্গিয়। ছুরিয়া ম্বতন্ত্র বলিয়া ধরিয়াছেন ঃ 
। এবং ইহার মধ্যে প্রথম ছুই শ্লোকে এই বে নির্দেশ আছে যে, “জ্ঞানী 
। পুরুষের নিঞ্জের কোনই কর্তব্য থাকে না”, ইহাকেই গীতার চরম 
। সিন্ধান্ত মানিয়! এই ভিত্তিতেই প্ৰতিপাদন করিয়াছেন যে, ভগবান জ্ঞানী- 
। পুরুষকে বলিতেছেন যে কর্ম ছাড়িয়া দাও! কিন্তু এই প্রকার করিলে 
। তৃতীয় অর্থাৎ ১৯ম শ্লোকে অন্জুনকে যে সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ দিরাছেন যে 
। “আসক্তি ছাত্তিয় কর্ম কর? ইহা পৃথক হইয়া! যায় এবং ইহার উপপত্তিও 
। লাগে না। এই প্যাচ হইতে বাচিবার জন্য এই টাকাকারগণ এই অর্থ করিয়া 
। নিজেদের সমাধান করিয়া! লইয়াছেন যে, অর্জুন অজ্ঞানী ছিলেন বলিয়াই তো! 
। অঙ্জুনকে কর্তন করিবার উপদেশ করা হইয়াছিল । কিন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার 
। পরেও ১৯ম শ্লোকের “তন্মাৎ পদ নিরর্থকই থাকিয়। যায়। এবং সঙ্্যাস- 
। নার্গাদের কৃত এই অর্থ এই অধ্যায়েরই পূর্বাপর সন্দর্ভেরও বিরুদ্ধ হয় এবং. 
। গীতার অন্যান্য স্থলের এই উল্লেখেরও বিরুদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও আসক্তি 
। ত্যাগ করিব! কণ্দ করা" উচিত; আবার পরে ভগবান যে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 
। এই অর্থ তাঁহারও বিরুদ্ধ হইয়! বায় (গী, ২. ৪৭; ৩, ৭, ২৫) ৪, ২৩১৬, 
। ১১১৮, ৬৯) এবং গী. র. প্র. ১১ পৃ. $২৪-৩২৭ )। ইহা! ব্যতীত আরও এক 
| কথা আছে এই যে, এই অধ্যায়ে, যে কর্মযৌগের ফলে কর্ম্ম করিলেও তাহ! 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--৩ অধ্যায় । ৬৬৯ 


$$ কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 


| বন্ধনকারণ হয় না, সেই কর্মযোগেরই বিচার চলিয়া আসিতেছে (গী. ২. ৩৪); 
। এই বিচারের মধোই কোনও বুদ্ধিমান বাক্তিই “কর্ম ত্যাগ করা ভাল”, এই 
। অসন্বন্ধ কথ! বলিবে ন|। তবে ভাল, ভগবান এই কথা কেন কহিতে লাগি- 
| লেন? অতএব নিছক সাম্প্রদায়িক ভাবের এবং টানাবুনা কর! এই অর্থ স্বীকার 
। করা যায় না। ষোগবাসিন্ঠে লিখিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত জ্ঞানী বাক্তিরও কর্ম 
। করা উচিত এবং যখন রাম সি্জ্ঞাসা করিলেন--‘আমাকে বল মুক্ত পুরুষ কর্ণ 
॥ কেন করিবে? তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন 

| জ্ঞল্য নার্থঃ কর্ম্মত্যাগৈঃ নার্থঃ কর্মসমাশ্রয়েই | 

| তেন স্থিতং যথা যদ্যৎ তত্তথৈব করোত্যসৌ ॥ 

| *জ্ঞ অৰ্থাৎ স্ছানী বাক্তির কোনও লাতের উদ্দেশো কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম 
| কর! হয় না, অতএব তিনি যখন যাহা পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকেন” 
| ( যোগ. ৬. উ. ১৯৯. ৪1 এই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গীতারই - 
| কথায়'পূৰ্কে কারণ দেখাইয়াছি। 

| মম নাস্তি কৃতেনার্থে। নাকৃতেনেহ কশ্চন । 

| _ ষখাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হ্যকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥ 

1 “কোন বিষয় কর! বা না কর! আমার পক্ষে একই” ; এবং দ্বিতীয় পংক্তিতেই 
। বল! হইল যে, যখন উভয় ব্যাপার একই প্রকার, তখন আবার “কর্ম ন! 

“| করিবার আগ্রহই বা কেন ? যাহ! যাহা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হুওয়া যায়, 

। তাহাই করিতে থাকি” (যো ৬, উ, ২১৬. ১৪ )। এই প্রকার ইহার পর্বে, 
। ফোগবাসিষ্ঠে “নৈব তস্য কৃতেনার্থে।” প্রভৃতি গীতার শ্লোকই শব্দশ গৃহীত 
| হইয়াছে, এবং পরের ল্লৌোকে বগা হইয়াছে যে প্যদ্যখা নাম সম্পন্নং 
| তত্তথাইস্বিতরেণ কিং*_-ম্লাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই (জীবনুন্দ) করিতে 
| থাকেন, এবং কিছু প্রতীক্ষা! করিয়া বসিয়া থাকেন না (যো. ৬. উ. ১২৫, 
1৪৯, ৫০)। শুধু যোগবাসিষ্ঠেই নহে, গণেশগীতাতেও এই অর্থেরই গ্রাতি- 
| পাঁদক এই শ্লোক আসিয়াছে 

কিঞ্চিদস্য ন সাধাং স্যাৎ সৰ্বদন্তযু সর্বদা | 

ূ অতোহসক্ততয়! ভূপ কর্তব্যং কর্ম জন্তরভিঃ ॥ 

। উহার অপর গ্রানীগণে কোনই সাধা (প্রয়োজন ) বাকী থাকে না, অতএব 
। হে রাজন্‌ ! লোকদিগের নিজ নিজ কর্তব্য অসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাক! 
॥ চাই” (গণেশগীতা ২. ১৮)। এই সকল উদাহরণের প্রতি দৃষ্টি" দিলে জান! 
। যায় যে, এই স্থলে গীতার তিন প্লোকের যে কার্য্যকারণসন্বন্ধ আমি উপরে, 
) দেখা ইয়াছি, তাহাই ঠিক। এবং গীতার তিন শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যোগ- 


৬৭০ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত । 


লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্ুমর্থসি ॥ ২০ ॥ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ট্ত হদেবেতরে। জনঃ | ' 
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদমুবর্ততে ॥ ২১ ॥ 


৷ বাসিষ্ঠের একটা শ্লোকেই আসিয়া গিয়াছে, অতএব উহার কাধ্যকারণভাবের 
| বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসরই থাকে ন!। গীতার এই সকল যুক্তি মহাযান- 
। পন্থার বৌন্ধগ্রস্থকারগণও পরে লইয়াছেন ( গী. র. পৃ. ৫৭৬-৫৭৭ এবং ৫৯১)। 
। উপরে এই যে বল! হইয়াছে যে স্বার্থ ন! থাকার কারণেই জ্ঞানী বাক্কির নিজ 
। কর্তব্য নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে হয়, এবং এই প্রকারে কত নিঞ্কাম কর্ম 

। মোক্ষের বাধক ওয়! তো দুরের কথা, উহ! দ্বারাই সিদ্ধি লা হয়-_ইহারই 

। সমর্থনে এখন দৃষ্টান্ত দিতেছেন __] 


(২*) জনকাদিও এই প্রকার কর্মের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
এইরূপ লোকসংগ্রহেরও উপরে দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করাই উচিত । 


॥ [প্রথম চরণে নিষ্কাম কনের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় তাহার উদাহরণ দিলেন 
| এবং ছিতীর চরণে ভিন্ন রীতির প্ৰতিপাদন আরস্ত করিয়া! দিলেন। ইহ! তে! সিদ্ধ 
| করা হইল যে ভ্রানী ব্যক্তিদিপের লোকসমুহে কোন বাধা থাকে না; তথাপি ' 
| যখন তাহার! কর্ম ছাঁড়িতেই পারেন না, তখন তাহাদের নিষ্কাম কৰ্ম্মই কর! 
| উচিত । কিন্তু, যদিও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কৰ্ম্ম বখন ছাড়াই যায় না, তখন 
। উহ! করাই উচিভ্ভ; তথাপি কেবল ইহা হইতেই সাধারণ মনুষ্যের ইহা সম্পূর্ণ 
। বিশ্বাস হয় ন! । মনে সংশর হয় যে, কৰ্ম্ম ছাড়িলেগ ছাড়ে না বলিয়াই কি কর্ম 
| কর! উচিত, উহাতে অন্য কোন সাধ্য কি নাই ? অতএব এই শ্লোকের দ্বিতীয় 
। চরণে ইহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন বে, এই জগতে নিন কর্ম্মের দ্বারা লোক 
| সংগ্রহ করা জ্ঞানী বাক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ «প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। 
। “লোকসংগ্রমেবাপি”র ‘এবাপি’ পদের ইহাই তাৎপর্যা, এবং ইহা দ্বায়া সুস্পষ্ট 
| হইতেছে যে এখন ভিন্ন প্রণালীর প্রতিপাদন আরস্ত হইয়াছে। ‘লোকসংগ্রন্” 
॥ শবে ‘লোক’এর অর্থ ব্যাপক ; অত এব এই শব্দে কেবল মনুষ্যজাতিকেই নহে, 
॥ বরঞ্চ সমস্ত জগতকে সতমার্গে আনিয়া উহ্থাকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার 
৷ উপযুক্ত সংগ্রহ করা, অর্থাৎ ভালরূপ ধারণ, পোষণ, পালন বা রক্ষা কর! ইত্যাদি 
| সকল বিষয়েরই সমাবেশ হয়। গীতারহত্তের একাদশ গ্রকরণে ( পৃ.৩৩২-৩৩৯ ) 
| এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিচার কর! হইয়াছে, স্কাই আমি এখানে উহার 
। পুররুক্তি করিলাম না। এক্ষণে প্রথমে ইহা বলিতেছেন যে, লোকসংগ্রহ 
॥ করিবার এই কর্তব্য বা অধিকার শুধু জ্ঞানী ব্যক্তিরই কেন ] 

(২১) শ্রেষ্ট (অর্থাৎ আত্মজ্ঞানী কর্মযোগী ) পুরুষ যাহা কিছু কয়েন, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৩ অধ্যায়। ৬৭১ 


ন মে পার্থান্তি কর্তৃব্যং ত্রিধু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমধাপ্তব্যং বর্ এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥ 

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ। 

মম বত্মনুবর্ৰন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥ 

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্ষ্যাং কর্ম চেদহং । 
ংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 


তাহাই অম্য অর্থাৎ সাধাযণ মনুয্যও করিয়া থাকে । তিনি যাহাকে প্রমাণ 
বলিয়! স্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুকরণ করে। 
| [ৈত্তিরীর উপনিযদেও প্রথমে ‘সত্যং বদ” ‘র্ম্মং চর’ ইত্যাদি উপদেশ কর! 
| হইয়াছে এবং ফের শেষে বল! হইয়াছে যে প্যখন সংসারে তোমার সন্দেহ হইবে 
| যে এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিৰে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ও ধান্মিক ব্রাঙ্গণ যে 
॥ প্রকার ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবস্থারই করিবে” ( তৈঃ. ১. ১১. ৪)। 
॥ এই অর্থেরই এক শ্লোক নারায়ণীর ধন্মেও আছে ( মতা, শা. ৩৪১ ২৫)) 
| এবং এই ভাবেরই মরাঠীতে এক শ্লোক আছে, যাহ ইহারই অনুবাদ এবং 
{ যাহার সারমর্ এই ষে, “শোকের কল্যাণকারী মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার 
| করেন এ প্রকারই, এই সংসারে, সকল লোকই করিয়া থাকে । এই তাবই 
। এই প্রকারে পরিচ্ক,ট করা যাইতে পারে--*দেখ, ভাল লোকেরই চালচলনে 
। সমস্ত সংসার চলে ।” এই লোককল্যাণকারী পুরুষই গীতার “শ্রেষ্ঠ” কর্ম্মযোগী । 
। শ্ৰেষ্ঠ শব্দের অর্থ ‘আত্মজ্ঞানী সন্যাসী’ নহে ( গী. ৫,২)। এখন ভগবান 
। স্বয়ং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই অর্থই আরও দৃঢ় করিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানী 
৷ ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধি চলিয়! গেলেও, লোকহিতকর কম্ম তাহাকে ছাড়ে না-_] 
(২২) হে পার্থ! (দেখ যে, ) ত্ৰিভুবনে আমার কোনও কর্তব্যই 
( অবশিষ্ট ) নাই, ( আর ) কোন অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবারও বাকী নাই ; তথাপি 
আমি কৰ্ম্ম করিয়াই চলিয়াছি। (২৩) কারণ যদি আমি কদাচিৎ আলস্য 
ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত ন। থাকি, তবে হে পার্থ! মনুয্য সর্বপ্রকারে 
আমারই পথ অঙ্গুসরণ ক'রবে। (২৪) যদি আমি কর্ম নাকরি, তবে এই 
সমস্ত লোক উৎসন্ন অর্থাৎ নষ্ট হইয়| যাইবে, আমি সঙ্করকর্তা হইব এবং আমার 
হস্তে এই প্রজাগণের ধ্বংস হহবে। 
। [ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্সোকে সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে 
। লোঁকসংগ্রহ কিছু অন্যায় নহে। এইরূপ আমি উপরে ১৭ হইতৈ*১৯ম পর্যন্ত 
। ন্লোকের এই যে অর্থ করিয়াছি বে, জ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্তব্য ন! 
। থাকিলেও জ্ঞানীর নিষফাম বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিতে থাক! উচিত; তাহাও 


৬৭২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্র । ' 


$§§ সক্তাঃ কৰ্ম্মণাব্দ্বাংসো যথা কুৰ্ববন্তি ভারত । 
কুর্য্যাদ্বিপ্বাংস্তথাহসক্তশ্চিকীবুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদনড্ডোনাং কৰ্ম্মসংগিনাং। 
জোষয়েৎ সর্ববকম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 


। স্বয়ং ভগবানের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা পূর্ণকূপে সিদ্ধ হইতেছে । যদি ন! হয়, তবে এই 

। দৃষ্টাত্তও নিরর্থক হহঁবে (গী. র. পৃঃ ৩২৬-৩২৭) । পাংখ্যমার্গ ও কম্মমার্গের মধ্যে 

। এই একটা খুব বড় পার্থক্য আছে যে, সাংখ্যমাগের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্ম 
। ছাড়িয়। বসেন, চাই এই কম্মভ্যাগের ফলে যজ্ঞচক্র ডুবিয়া যাউক অথব! 

। জগভের [কহ্‌ হউক _উনি তাহার কোন পরোয়া করেন ন! ; এবং কন্মমাগের 
। জ্ঞানী ব্য, শুধু নিজের জন্য আবপ্তক না হহুলেও লোকদংগ্রহকে মহস্বপূর্ণ 
।আবগ্তক কাধ) পানর, তজ্জন্ নজ ধ'য়ামুসারে সমস্ত কাজ করিতে থাকেন 

। ( গা. র. ১১ প্র. পৃ ৩৫৬-৩৫৯)। ইহা বল৷ গইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান কি 

। করেন। এখন জ্ঞানীগণের ও অজ্ঞানীগণের কর্মের ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন 

। যে, অজ্ঞানীদিগকে ভাল কারবার জন্য জ্ঞানীর আবশ্যক কণ্তব্য কি--] 


(২৫) হে অন্জুন! যে প্রকার (ব্যবহারিক ) কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী 
লোক ব্যবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছু জ্ঞানী ব্যক্তির আসক্তি ছাঁড়র। সেই 
প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। (২৬) কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে 
জ্ঞানী ব্যক্তি ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না) (1নদে) যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত 
হৃহয়। সমস্ত কন্মহ করিবেন এবং লোকাদদগকে সানন্দে কয়াহবেন। 

। [ এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানীদগের বুদ্ধতে ভেদভাব উৎপন্ন করিবে 
। না এবং পরে ২৪ম শ্লোকেও এহ কথাই আবার বল! হইগাছে। কিন্তু হহার 
॥ আভ প্রায় ইহা নহে যে, লোকাদগকে অজ্ঞানী কারয়া৷ রাখিবে। ২৫ম শ্লোকে 
। বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানা ব্যাক্তর পোকসংশ্রহ করিতে হইবে, এবং লোকাদগকে 
। চতুর করাই হুইপ লেডকসংগ্রহের অর্থ। ইহার উপর সংশয় হর এই যে, 
। লোকসংগ্রহহ যা কারতে হয়, তবে জ্ঞানাপুরুষের স্বয়ং কর্ম করিবার প্রয়োজন 
। নাই; সোকাদগকে বুঝাহ্রা দিলেহ--জ্ঞানেঙ্গ উপদেশ করিলেই--কাজ 
| চলিয়া যায়। ভগবান তাহার এহ উত্তর দেন যে, সদাচরণের দৃঢ় অভ্যাস 
। যাহার হয় নাই, (এবং সাধারণ লোক এই প্রকারই হয় ) তাহাকে যদি 
। কেবল মুখে উপদেশ দেওয়া যায়_ কেবল জ্ঞানাশক্ষা দেওয়া হয়--তবে সে 
। নিজের অন্থাদূত ব্যবহারের সমর্থনেহ এছ ত্রহ্গজ্ঞানের অপপ্রয্নোগ করে? 
। এবং “অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি তে। এই প্রকার বপেন” এই প্রকার নিরর্থক কথা 
। তাহাকে বপতে-শুনিতে দেখ! যায়] এহরূপে ষদি জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম 
। একেবারে ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি অজ্ঞানী লোকাদগের নরুদ্যোগী হহবার 


গীতা) অনুবার্ধ ও চিপ্পনী--৩ অধ্যায় । ৬৭৩ 


প্রকতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ববশঃ | 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্ততাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 
তত্ববিস্তু মহাবাহো হঃণকম্্মবিভাগয়োঃ | 

গুণ! গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্ব৷ ন সজ্জতে ॥ ২৮॥ 


| পক্ষে এক দৃষ্টাস্তই হইয়া পড়িবেন। মহুয্যের এই প্রকার বাকৃচতুর, কথা- 
। চালাচালি দ্বারা তেদসাধক অথবা উদ্যোগহীন হওয়াই বুদ্ধিতে ; এবং মন্ুষ্যেরু 
| বুদ্ধিতে এই:প্রফারের তেদভাব উৎপন্ন করিয়া দেওয়। জ্ঞানী ব্যকির কর্তব্য 
। নহে । অতএব গীত! এই সিন্ধান্ত করিয়াছেন বে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন, তিনি 
। লোকসংগ্রছের জন্য _লোকদ্দিগকে কর্দকুশল ও সদাচরণশীল করিবার অন্য 
। শ্বং সংসায়ে থাকিয়া:নিক্কাম করের অর্থাৎ সদাচরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লোক- 
। দিগকে দেখাইযেন এবং তদদুসারে আচরণ কন্াইধেন । এই জগতে উহার 
। ইহাই-অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য (গী. র. পৃ ৪০৮) । কিন্ত গীতাদ্ঘ এই অভিপ্রায় 
। না বুঝিয়া কোন কান টাকাকার এই প্লোকের যদি বিপক্সীত অর্থ করেন বে 
। “জ্ঞানী বাজির অজ্ঞানীদিগের সমানই কর্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে 
। অন্তানী লোক বালক থাঁকিয়াই নিজ কৰ্ম্ম করিতে থাকে”! তৰে যল যে, 
। দ্াস্তিক আচরণ শিক্ষা দিয়! অথব!| লোকসকলকফে অজ্ঞানী থাকিতে দিয়, 
। জানোয়ারদিগের ন্যায় উহাদিগের দ্বার! কর্শ্ম করাইয়! লইবার জন্যই গীত! 
। প্রবৃত হইয়াছে! যাহার ইহ! দৃঢ় প্রভীতি হইয়াছে যে জ্ঞানী য্যক্তি কর্ম 
| করিবে না, সম্ভবত তাঁহার নিকট লোকসংগ্রহ একট! ঢং বলিয়া মনে হয়, 
। কিন্ত গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। তগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানী 
৷ ব্যক্তির কর্ম্মসমূহেয় মধ্যে লোকসংগ্রহ এক মহত্বপূর্ণ কর্শ্ম ; এবং জ্ঞানী বাক্তি 
| নিজের উত্তম আদর্শের দ্বারা উহ্নার্দিগকে শোধরাইবার জন্য--বালক প্রস্তুত 
। করির। রাখিবার জন্য নহে--কর্ম্মই করিবে (শী. র. প্র, ১১, ১২) । এখন এই 
॥ সংশয় হইতে পারে যে, যদি আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য 
। সাংসারিক কৰ্ম্ম করিতে থাকেন, (তবে তিনিও অজ্ঞানীই হইয়া! যাইবেন ; 
। অতএব স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, যদিও জ্ঞানী গু অজ্ঞানী উভয়েই সংসারী 
॥ হয়, তথাপি ইহাদের[ব্যবহারে প্রভেদ কি এবংংজ্ঞানীর নিকটে অজ্ঞানীর কোন্‌ 
। বিষয়ে শিক্ষ) লইতে হইবে-_] 

(২৭) প্রকৃতির (সত্ব-রজ-তম ) গুণসমূহ হইতেই সর্বপ্রকার কর্শ্ম উৎপন্ন 
হয়) কিন্তু অহঙ্কারমুগ্ধ (অজ্ঞানী ব্যক্তি ) মনে করে যে আমি কর্তা; (২৮) 
কিন্তু হে মহাবাহু অৰ্জ্জুন! “গুণ ও কর্ম উভয়ই আমা হইতে ভিন্ন” এই তত্ব 
যিনি জানেন, সেই (জ্ঞানী ব্যক্তি") গুণসমূহের নিজেদের মধ্যে এই খেলা 

৮৫ 


৬৭৪ গীতারহ্‌স্য অথবা কর্মযৌগশাস্ত্র । 


প্রকৃতেগুণসন্মুটাঃ সজ্জন্তে গুণকর্শ্বস্থ । 
তানকৃত্সরবিদে মন্দান্‌ কুৎ্স্রবিম বিচালয়ে ॥ ২৯ ॥ 
$$ ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্রচেতস!। 
নিরাশীলিম'মে ভুত্বা যুদ্ধ্যস্ব বিগতন্বরঃ ৷৷ ৩০ || 
$$ যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ । 
শ্রন্ধাবস্তোহনসুয়ন্তে। মুচ্যস্তে তেহপি কম ভিঃ ॥ ৩১ 


চলিতেছে ইহ! বুবিরা ইহাতে আসক্ত হন ন! । (২৭৯) প্রক্কৃতির গুণসকলের 
দ্বার সংমুঢ় লোক গুণ ও কর্শ্মেই আসক্ত থাকে ; এই অসর্বজ্ঞ ও মন্দ ব্যক্তি- 
দিগকে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি ( নিজের কম্ত্যাগ পূর্বক কোন অচুচিত মার্গে লাগাইয়া! ) 
বিচলিত করিবেন না। ] 

। [ এখানে ২৬ম ল্লোকের অর্থেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । এই শ্লোকে এই 
। যে সিদ্ধান্ত আছে যে, প্রকৃতি তিন্ন এবং আত্ম তিন্ন, প্রকৃতি অথবা মায়াই যাহ! 
। কিছু করিতেছে, আত্মা কিছু ধরে না করে লা, এই তত্ব যিনি জানিয়! লয়েন, 
। তিনিই বুদ্ধ অথবা জ্ঞানী হইয়া যান, কৰ্ম্ম তাহার,বন্ধন হয় না, ইত্যাদি-_-উহা 
। সুপে কাপিল-সাংখ্যশান্ত্রের | গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে ( পৃঃ ১৬৬-১৬৮ ) 
| ইহার পূর্ণ আলোচন! কর! হইয়াছে, তাহা দেখ। ২৮ম প্লোকের কেহ কেহ 
। এই অর্থ করেন যে, গুণ অর্থাৎ ইন্্রিয়সকল গুপসমূ হে অর্থাৎ বিষয়সমূহে বিচরণ 
। করে। এই অর্থ শুদ্ধ নহে; কারণ সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে এগারে। ইন্দ্রিয় এবং 
। শব্দ্পর্শ প্রভৃতি পাচ বিষয় মূল-প্রক্কতির ২৩ গুণেরই অন্তর্গত গুণ। কিন্তু ইহ! 
। অপেক্ষা ভাল অর্থ তো এই যে, প্রকৃতির সমস্ত. অর্থাৎ চবিবশ গুপকে লক্ষ্য 
। করিয়াই এই “গুণা গুণেষু বর্তত্তে”র সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে ( গী. ১৩, 
। ১৯২২; এবং ১৪, ২৩ )। আমি উহার শবশ' ও ব্যাপ কতাবে অনুবাদ 
। করিয়াছি । ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও অক্তানী একই কর্ম করিলেও 
। উহ্নাতে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ' অনেক পার্থক্য থাকে ( গী. র. পৃ ৩১৩ ও ৩৩১)। 
। এখন এই সম্পূর্ণ মালোচনার সারশ্বরূপ এই উপদেশ করিতেছেন-- ] 

(৩০) (এইজন্য হে অঞ্জন!) আমাতে অধ্যাত্ববুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম সংন্যাস 
অর্থাৎ অর্পণ করিয়! এবং (ফলের ) আশ! ও মমতা! ছাড়িয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়! 
যুদ্ধ কর! 4 
। [এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই উপদেশ অন্ুসারে ব্যবহার করিলে কি ফল 
। লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি হয়_ ] 

(৩১) যে শ্রদ্ধাবান ( ব্যক্তি ) দোষ 'অন্বেষণ না করিয়। আমার এই মতা 

সারে নিত্য চলেন, তিনিও কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্শ্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। 


গীতা, অনুবাদ ও চিপ্পনী_-9 অধ্যায় ॥ ৬৭৫ 


ঘে' ত্বেতদভ্যসূয়স্তো নামুতিষ্ঠন্তি মে মতং। 
সর্বজ্ঞানবিঘুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 

$$ সদৃশং চেফ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ভ্ধনবানপি । 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
ইন্সিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদেষো৷ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হাস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ & 


(৩২) কিন্ত ঘে দোষদৃত্টিতে সন্দেহ করিয়া আমার এই মতানুসারে না চলে, 
সেই সর্বজ্ঞানবিমুড় অর্থাৎ নিরেট মূর্খ অবিবেকীর্দিগফে নষ্ট বলিয়া জানিও। 
| [ কর্ম্মফোগ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার জন্য বলিতেছে। উহার শ্রেয়স্করত। 
। সম্বন্ধে উপরে অন্বর-ব্যতিরেকের দ্বার যে ফলক্রতি বল। হইয়াছে, তাহ! 
| হবার! সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতেছে যে, গীতাঁতে কোন্‌ প্রকারের বিষয় প্রতিপন্ন 
। হৰ্ধুরাছে। এই কম্মযোগ-নিরূপপণেকই পরিপোষণের জন্য তগবান প্রকৃতির 
। প্রবল ভাব এবং উহার প্রতিরোধের জন্য ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বর্ণনা! করিতেছেন] 
(৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলেন । সমস্ত প্রাণীহই 
( নিজ-নিজ ) প্রকৃতি অনুলারে থাকে, (সেখানে) নিগ্রহ (জবরদস্তি) কি 
করিবে ? (৩৪) ইঞ্জিয় এবং উহার ( শব্দ স্পর্শ আদি ) বিষয়সমূহে প্রীতি ও 
দ্বেষ ( ছই-ই ) ব্যবস্থিত্ত অর্থাৎ স্বভাবতই জাছে। প্ৰীতি ও ছ্বেষের বশবর্ভা হওয়া 
উচিত্ত নহে (কারণ ) ইহার! মন্ুষ্যের শত্রু । 
॥ [৩৩ম প্লোকের “নিগ্রহ' শব্দের অর্থে নিছক সংষমন”ই নহে, কিন্তু উহার 
| অর্থ ‘জবরদস্তি’ অথব! “₹১। ইন্ড্রিয়সমূহের যথাযুক্ত সংযম তে! গীতার 
। অতিপ্রেত, কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপুর্বক বা জবরদস্তি দার ইন্জ্রিয়- 
। সমুহের স্বাভাবিক বৃত্তিফেই একেবারে মারিয়া ফেল! সম্ভব নহে। উদাহরণ 
। ধর, যে পর্যন্ত দেহ আছে সে পর্য্যন্ত ক্ষুধা পিপাস! প্রভৃতি ধর্ম, প্রক্ৃতিসিদ্ধ 
| হইৰার কারণে, দুর হইতে পাকে না; মনুষ্য তই কেন জ্ঞানী হউক না, 
। ক্ষুধা লাগিলেই তিক্ষা করিতে উহাকে বাহির হইতে হর, এইজন্য চতুর 
। ব্যক্তিদিগের জবরদস্তি করির়। ইক্ছ্রিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলিৰার বৃথা হঠ 
1 কর! কর্তব্য নকে.ঃ এবং যথাধুক্ত সংযমের দ্বারা উহাদ্িগকে নিজের বশে আনির! 
। উহাদের স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিসকলকে লোকসংগ্রহার্থ প্রয়োগ করা৷ কর্তব্॥ 
। ৩৪ম প্লোকের “ব্যবস্থিত* পদে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে বে সুখ ও ছঃখ হই 
॥ বিকার স্বতন্ত্র; এক অপরের অভাব নহে (গী. র. প্র, ৪ পূ ১০০ ও ১১৪)। 
॥ প্ৰকৃতি অর্থাৎ হৃষ্টির অখণ্ডিত ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল 
। বিষয়ও করিতে হয়, যাহা! আমার নিজের পছন্দসই নহে (গী, ১৮. ৫৯) 
। এবং যদি না করি, তবে নির্বাহ হয় মা। এইরূপ সময়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এই 


৬৭৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ । 


$$ শ্রেয়ান্‌ স্বধমেণ বিগুণঃ পরধর্মীৎ স্বমুতিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধমে৭ ভয়াবহঃ 1 ৩৫ ॥ 

॥ কর্মসকলকে অনিচ্ছ। সত্বেও কেবল কর্তব্য জানিয়! করিয়া! যান, অতএব 
। পাপ-পুণ্য হইতে নিলিপ্ত থাকেন ; এবং অজ্ঞানী উহাতেই আসক্তি রাখির। 
। দুঃখ পায়? তাস কবির বর্ণনামুসারে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ইহাই এই উতয়ের মধ্যে 
॥ অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ। কিন্তু এখন আর এক সংশয় আমিতেছে এই ষে, 

} বদিও ইহা! সিদ্ধ হইর! গিয়াছে যে, ইন্ত্রিয়সকলকে বলপুর্বাক মারিয়া ফেলিয়! 
। কৰ্ম্মত্যাগ করিবে না, কিন্তু অনাসক্ত বুদ্ধিতে সকল কর্ম ই করিতে থাকিবে £ 
॥ কিন্ত যদি জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্র,র কর্ম কর! অপেক্ষা কৃষি, 
। ব্যবসায় বা ভিক্ষা! প্রভৃতি কোন অহিংসামূলক ও সৌমাভাবের কর্ণ করে 
॥ তবে তাহা কি প্রশন্ততর নহে? তগবান ইহার উত্তর দিতেছেন--- ] 

(৩৫) পরধর্ম্মের আচরণ সুখে করিতে পারিলেও তদপেক্ষা নিজের ধর্ম 
অর্থাং চাতুর্বর্/বিহিত কৰ্ম্মই অধিক শ্রেরস্কর ; ( ফের চাই ) তাহা বিগুণ আর্থাৎ 
দোববুত্ত হইলই বা। স্বধৰ্ম্ম অনুসারে (চলিয়। ) মৃত্যু ঘটিলেও তাহাতে মঙ্গল 
হয়, (কিন্ত) পরধর্ম্ম ভয়ঙ্কর ! 
৷ [স্বধৰ্ম্ম অর্থে স্বতিকারের! চাতুর্বরাব্যবস্থ] অনুসারে প্রত্যেক মন্গয্যের জন্য 
। শাস্ত্রের দ্বার! যে ব্যাপার নির্ধারিত করিয় দিয়াছেন ভাহ1) স্বধর্ম্বের অর্থ মোক্ষ- 
ধর্ম নহে । সকল লোকের কল্যাণের জন্যই গুণক্মবিভাগের দ্বারা চাতুর্ববর্ণ্য- 
| ব্যবস্থা ( গী, ১৮, ৪১) শান্ত্রকারগণ প্রবর্তিত করিয়াছেন। অতএব ভগবান 
। বলিতেছেন বে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানী ভইরা গেলেও নিজ নিজ ব্যবসার 
। করিতে থাকিবে, ইহাতেই উহাদের এবং সমাজের কল্যাণ, এই ব্যবস্থায় বারস্বার 
। গোলমাল করা উচিত নহে ( গী, র. পৃঃ ৩৩৮ ও ৫৯২-৫০৩)। “তেলীর কর্ম্ম 
1 যদি তানুলী করে, দৈব তারে নাহি মারে, আপনি সে মরে” এই প্রচলিত 
| প্রবাদেরও ইহাই ভাবার্থ। যেখানে চাতুর্ববপ্যব্যবস্থার চলন নাই সেখানেও, যে 
। সমস্ত জীবন সৈনিকের কার্যে কাটাইল, তাহার যদি কোন কাজ করিতে হয়, 
। তবে সিপাছির ব্যবসায়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে 
॥ শ্রেযস্কর মনে করিবে ; দির ব্যবসায় তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না এবং 
; এই যুক্তিই চাতুর্বধ্যব্যবস্থার জন্য্ড উপযোগী । চাণতুর্বর্ণা-ব্যবস্থা তাল কি 
। মন্দ, সে প্রন ভিন্ন ; এবং তাহা এখানে উপস্থিতও হইতেছে না । 
। এ বিষয় তো! নির্ব্িবাদ যে, সমাজের সমুচিত ধারপপোষণ হইবার জন্য 
। কৃষির ন্যায় 'নিরুপদ্রব ও সৌমাতাবের ব্যবসায়েরই ন্যায় অন্যান্য কর্শ্মেরও 
ক প্রয়োজন আছে। অতএব যখন একবার কোন উদ্রোগকে-_-চাই তাহ! 
। চাতুর্ববর্যব্যবস্থা অনুসারেই স্বীকার কর বা স্বেচ্ছাক্রমেই স্বীকার কর 
। ধন্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরবিশেষে উহাতে ফাঁকি বাকি 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৭৭ 


ভভভ্ুন উবাচ। 
$$ অথ, কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বাষ্ঃেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
শ্রীভগবানুবাচ । 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপ্‌্ম। বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষপাদর্শো মলেন চ। 
যথোল্বেনাবুতো৷ গভস্তথা তেনেদমাবুতং ॥ ৩৮ ॥ 
আবৃতং জ্ঞানমেতেন প্ৰানিনে! নিত্য বৈরিণ] | 
কামরূপেণ কৌন্তেয ছুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯ 
| করিয়! নিজের কর্তব্য কর্ম ছাড়িয়া বসা ভাল নহে; আবশ্যক হইলে এ 
। ব্যবসায়েই প্রাণ দিতে হইবে। বল্‌, এই শ্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যে কোন 
। ব্যাপার বা লাভের কর্ম হউক না কেন, তাহাতে কে।ন-না-কোন দোষ 
। সহজেই বাহির করা যায় (গী, ১৮. ৪৮)।1 কিন্তু এই একটুখানি খুঁতের,জন্য, 
॥ নিজের নির্ধীরিত কর্তব্যই ছাড়িয়া দেওয়। কোন ধর্ম্ম নহে। মহাভারতের 
। বৰাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে এবং তুলাধারু-জাজলিসংবাদেও এই তত্বই উক্ত হইয়াছে, 
। এবং তথাকার ৩৫ম ক্লোকের পুর্ববা্ধ মনু স্থৃতিতে ( ১০. ৯৭.) এবং গীতাতেও 
। (১৮, ৪৭) উদ্ধৃত হুইয়াছে। ভগবান ৩৩ম প্লোকে বলিয়াছেন যে, “ইঞ্জিয়- 
। সমূহকে মারিবার হঠ চলে না*; এই সম্বন্ধে অঞ্জন প্রশ্ন করিলেন যে, 
। ইন্দ্ৰিয়সমূহকে মারিবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুযন্য নিজে ইচ্ছ। না করিলেও 
| মন্দ কর্মের দিকে কেন ঝুঁকিয়া পড়ে ? ] 
অৰ্জ্জুন বলিলেন--( ৩৬ ) হে বাঞ্চের ( শ্রীকৃষ্ণ )! এখন ( ইহা বুধাও যে) 
মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কিসের প্রেরণার পাপ করে, বল কোন প্রকার 
জবরদন্তিতে করিয়! থাকে । প্রীভগধান বলিলেন-_-( ৩৭) এই বিষয়ে ইহ! 
বুঝ যে, রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাপী এই কাম ও এই ক্রোধই 
শক্র। (৩৮) বে প্রকার ধোকা দ্বারা অগ্নি, ধুলি দ্বারা! দর্পণ এবং ক্লেদের. খারা 
গর্ভ ঢাকা থাকে, সেই গ্রকারই ইহ! দ্বারা এই সমস্ত ঢাকা আছে। (৩৯) ছে 
কোঁস্তেয় ! জ্ঞানীর পক্ষে ইহা! কামক্সপ নিত্যবৈরী সর্বদাই অভূপ্ড অগ্নিই ; ইহ! 
জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 
॥ [হা মন্থুর উক্তিরই অহ্থবাদ ; মন্থ বলিয়াছেন যে, “ন জাতু কাঁনঃ কাঁমানা- 
। মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষ! কৃষ্ণবস্মে ব ভূয় এবাতিবর্ধাতে” ( মঙ্ত ২, ৯৪ )-___ 
। কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরঞ্চ ইন্ধন দিলে অগ্রি যেমন 
। বাড়িয়া যায়, সেই প্রকারই ইহাও অধিকাধিক বাড়িতে থাকে (গী, র.পৃ ১*৭)। 


৬৭৮ গীতারহসয অথবা! কর্মঘোগশান্ত্র ॥ 


ইন্দ্ৰিয়াণি মনো বুদ্ধিয়স্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে । 

এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥ 

তশ্যাত্বমিক্দ্িযাণযাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ । 

পাপ মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্কাননাশনং ॥ ৪১ ॥ 
8$ ইন্দ্ৰিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মন2। 

মনসস্ত পরা বুদ্ধি! বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। 

জহি শক্রং মহাবাহো। কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমদ্তগবদগীতাস্ উপনিষৎস্থ ব্রহ্মবিদ্যারাং যোগশান্বে 
শীকৃষ্ণা্্জুনসম্বাদে কম্মযো গে! নাম 
ভূতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ও ॥ 


(৪০) ইন্দ্রিরগণকে, মনকে, এবং বুদ্ধিকে, ইহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঘর বা 
গড় বলে। ইহার আশ্রয়ে জ্ঞানক জড়াইয়৷ ( চাঁকিয়।) ইহ। মন্াকে ভুলের 
মধ্যে ফেলিয়া দেয়। (৪১) অতএব ছে তরত.শরষ্ঠ ! প্রথমে ইন্জিয়গণকে 

ংযত করিয় জ্ঞান ( অধ্যাত্ম ) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান )-নাশক এই পাপীকে 
তুমি মারিয়া! ফেল । * 

(৪২) বলিয়াছেন যে (স্থূল বাহ্য পদার্থসমূকহ্রে পরিমাপে উহাদিগের জ্ঞাতা). 
ইন্দিয়কল উপরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইঞ্জিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও শ্রেষ্ঠ, 
(ব্যৰসায়াত্মক ) বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইভেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি আত্মা । (৪৩) ছে 
মহাবাহু অৰ্জ্জুন! এই প্রকারে (যিনি ) বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহাকে জানিয়! এবং 
নিজেই নিজেকে সংযত করিয়! হুরাসাদ্য কামরূপ শক্রকে তুমি মারিয়া ফেল । 

। [কামরূপ আসক্তিকে ছাড়িয়। স্বধৰ্ম্ম অনুসারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম্ম 
॥ করিবার জন্য ইঞ্দিয়ের উপরে নিজেকে দীড়াইতে হইবে, উহ! নিজের 
1 অধীনে থাকিবে) বস্‌, এখানে এইটুকু ইন্জিয়নিগ্রহই বিবক্ষিত। ইহা. অর্থ 
। নহে যে ইন্দিয়সমূহকে বলপূর্ববক সম্পূর্ণ মারিয়া! সমস্ত কর্ম্ম ছাড়ি! দিবে ( গী. 
। বু. পৃঃ ১৯৭ )। গীতারছস্যে (পরি. পৃঃ ৫৩৩ ) দেখানো! হইয়াছে যে, 
। “ইক্্রিয়াপি পরাণ্যাভ্£* ইত্যাদি ৪২ম শ্লোক কঠোপনিবঙ্গের এবং উপনিষদের 
। অন্য চার-পাচ শ্লোক্‌ও গীতাতে গৃহীত হইয়াছে । ক্ষেত্র-ক্ষেত্রত্ত বিচারের 
1 তাৎপৰ্য্য এইযে, বাহ্য পদার্থ সমূহের সংস্কার গ্রহণ করা ইন্ত্রিয়ের কার্ধা, মনের 
1 কাৰ্য্য ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বুদ্ধি ইহার্দিগকে পৃথক পৃথক করিয়! দেয়, 
॥ এবং আত্মা এই সমস্ত হইতে শ্রে্ঠ ও সমস্ত হইতে তিন্ন। এই বিষয়ের বিস্তৃত, 
॥ আলোচন। গীতারহস্যের ষ্ঠ প্রকক্পণের শেষে ( পৃঃ ১৩৩-১৫০ ) কর৷ হই রাছে॥ 


গ্বীতা, অনুবার্ ও টিপ্পনী-_৪ অধ্যায় । ৬৭৯ 


চতুর্ধোহধ্যায়ঃ | 
ভভগবামুবাচ । 
ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং । 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্ুুরিক্ষা কবেহত্রবীৎ ॥ ১॥ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজরয়ে। বিদুঃ । 
স কালেনেহ মহত। যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২ ॥ 


| কৰ্্মবিপাকের এই প্রকার অনেক গুঢ় প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের দশম 
| প্রকরণে (পৃঃ ২৮০-২৮৭ ) কর! হইয়াছে যে, নিজের হচ্ছা ন! থাকিলেও মনুষ্য 
৭ কামক্রোধ প্রতৃতি প্রবৃত্তিধর্দের কারণে কোনও কার্য করিতে কেন প্রবৃত্ত 
{ হইয়া বায় ; এবং আম্ম-স্ব তত্তরতার কারণে ইন্দ্রিরনিগ্রহকূপ সাধনের দ্বার ইহ! 
। হইতে মুক্তিলাভের পথ কি প্রকারে পাওয়া যায়। গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার 
{ কর! হইয়াছে বে হণ্রিয়নিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে বরহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কম্দমযোগ-_শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রবণ ও অজ্জুনের সংবাদে কম্মযোগ 
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


কর্ম কাহারও দূর হয় না, এইজন্য নিষ্কামবুদ্ধি হইলেও কর্ম্ম করাই উচিত। 
কর্ম অর্থে ই যাগষজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ; কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে এই কর্ম স্বগগ- 
প্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি আসক্তি ছাড়িয়। 
করিতে হইবে? জ্ঞানের দ্বারা" স্বার্থবুদ্ধি দুর হইলেও কর্ম দূর হয় ন, অতএব জ্ঞানী 
ব্ক্তিরও নিষ্কাম কর্ম্ম করাই উচিত) লোকসংগ্রহার্থ ইহা আবশ্যক ;_ ইত্যাদি 
প্রকারের এখন পর্য্যন্ত কন্মযোগের যে আলোচন! করা হইয়াছে, উহাই এই 
অধ্যায়ে দৃঢ় করা হইয়াছে । কোনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, 
জীবনযাপনের এই মার্গ অর্থাং নিষ্ঠা অজ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বল! 
হয় নাই; এইজন্য এই মার্গের প্রাচীন গুরুপরম্পর। প্রথমে বলিতেছেন--] 

শ্রীভগবান বলিলেন-__ ( ১) অব্যর অর্থাৎ কখনও বাহ! গ্রয়প্রাপ্ত হয় না 
অথবা. ত্রিকালেও বাধারহিত ও নিত্য এই ( কর্ম্ম- ) যোগ (ধ্মার্গ ) আমি 
বিবস্বান অর্থাৎ কুর্ধ্যকে বলিক়াছিলাম ; বিবস্বান ( নিজের পুত্র) মন্থুকে, এবং 
মন ( নিজের পুত্র ) ইক্ষাকুকে বলিয়ার্ছেন। (২) এই প্রকার পরম্পরাস্থত্রে 
প্রাপ্ত এই ( যোগ )কে রাজ্ধিগণ জানেন! কিন্তু হে শক্রতাপন (অজ্জুন )! 


(৬৮৩ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র । 


স এবায়ং ময়া তেখদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন2 | 
ভক্তোংনলি মে সখ! চেতি রহস্যং হোতদুল্তমং ॥ ৩॥ 


দীর্ঘকাল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । (৩) (সকল 
রহস্য মধ্যে ) উত্তম রহস্য জানিয়! এই পুরাতন যোগ ( কর্ম্মযোগমার্গ ) আমি 
তোমাকে আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার তক্ত ও সখা । | 
। [গীতারহসোর তৃতীয় প্রকরণে (পৃ ৫৭-৩৬১ ) জামি সিদ্ধ করিরাছি যে, এই 
। তিন শ্লোকে ‘যোগ’ শব্দে জীবনযাপনের সাংখা ও যোগ এই হুই মার্গের মধ্যে 
॥ যোগ অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ অর্থাৎ সামাবুদ্ধিডে কর্ম করিবার মার্গই অতিপ্রেত। 
। গীতোক্ত এ মার্গের যে পন্রম্পরা উপরের শ্লোকে উক্ত হইণ, তাহা যদিও এই 
। মার্গের মূল বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তথাপি টীকাকারগণ উহার 
॥ বিশেষ বিচার করেন নাই। মহাভারতের অস্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
। ভাগবত-ধৰ্ম্মের যে সিদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন 
। বে, এই ধৰ্ম্ম প্রথমে শ্বেতদ্বীপে ভগবান হইতেই = 


নারদেন তু সংপ্রান্তঃ সত্রহস্যঃ সসংগ্রহঃ | 
এষ ধর্ম জগন্নাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণাহ্‌ প। 
এবমেষ মহান্‌ ধৰ্ম্মঃ স তে পৃর্বং নৃপোত্তম। 
| কথিতে! হরিশীতান্ সমাসবিধিকল্লিতঃ ॥ 


। “নারদ প্রাপ্ত হন, ছে রাজ। ! সেই মহান্‌ ধর্মই তোমাকে পুর্বে হরিগীত। 
॥ অর্থাৎ ভাগবদগীতাতে সমাসবিধিসহ বলিয়াছি’-- ( মভা, শা. ৩৪৬, ৯, ১০)। 
। এবং পুনরায় বল৷ হইয়াছে বে, “যুদ্ধে অমনোযোগী অজ্জুনকে এই ধৰ্ম্ম বল! 
। হইয়াছে” :( মতা, শা. ৩৪৮. ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, 
| গীতার যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ভাগবত ধর্দ্দের ( গী. র. পৃ ৯-১১ )। বিস্তৃত 
। হইবার ভয়ে গীতাতে উহার সম্প্রদায়পরল্পর! স্র্টির মূল আরম্ভ হইতে দেন 
। নাই; বিবশ্বান্‌, মঙ্তু ও ইক্ষাকু এই তিন জনের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু 
। ইহার প্ররুত অর্থ নারায়ণীয় ধর্মের সমস্ত পরম্পর। দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। 
। ব্রহ্মার মোটে সাত জন্ম । তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন্মের, নারায়ণীয় ধৰ্ম্মে কথিত, 
। পরম্পরার বর্ণন। হইয়া গেলে, যখন ব্রহ্মার সপ্তম, অর্থাৎ বর্তমান, জন্মের 
। কৃতযুগ সমাপ্য হইল, তখন = ' | 


| ত্রেতাযুগাদে চ ততো! বিবস্বান্‌ মনবে দদে। 
| মন্ুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েহ্ষাকবে দদৌ ॥ 

| ইক্ষাকুণ৷ চ কথিতো ঘ্যাপ্য লোকানরস্থিতঃ। 
| গমিষ্যতি ক্ষয়ান্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ ॥ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--৪ অধ্যায় । ৬৮১ 


অৰ্জুন উবাচ । 
£$ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবন্যতঃ | 


॥ :যতীনাং চাপি যো ধৰ্ম্মঃ স তে পুর্বং নৃপোত্তম । 
পু কথিতে! হরিগীতাস্ত সমাসবিধিকলিতঃ ॥ 

। *ত্রেতাবুগের আরম্ভে বিবস্থান মন্কে ( এই ধর্ম) দেন, মন্থ লোকধারপার্থ 
। ইহ! নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে দেন, এবং ইক্ষাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত 
॥ হুইয়াছে। হে রাজা! সৃষ্টির ক্ষয় হইলে পর ( এই ধৰ্ম্ম ) আবার নারায়ণের 
। এখানে চলির! বাইবে। এই ধৰ্ম্ম এবং ‘যতীনাং চাপি’ অর্থাৎ ইহার সঙ্গেই 
। সন্যাস ধৰ্ম্মত তোমাকে পুর্বে ভগবদগীতার বলিয়া দিয়াছি*--ইহা৷ নারায়ণীয় 
। ধর্মেই বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন ( মভা, শা/৩৪৮. ৫১-৫৩)। ইহা 
। হইতে দেখা যায় বে, যে দ্বাপরযুগের শেষে ভারতীয় যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার 
পূর্ববর্তী সমস্ত ত্ৰেতাযুগেরই ভাগবতধশ্মের পরম্পরা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, 
৷ বাহুল্যভয়ে অধিক বর্ণনা করেন নাই । এই ভাগবতধৰ্ম্মহ যোগ বা কম্মযোগ ; 
"| এবং মন্থকে এই কম্মযোগের উপদেশ করিবার কথা কেবল গীতাতে নহে, 
। প্রত্যুত ভাগবত পুরাণে (৮. ২৪. ৫৫) এই কথার উল্লেখ আছে এবং মৎস্য- 
। পুরাণের ৫২ম অধ্যায়ে মন্ুকে উপদিষ্ট কর্্মযোগের মহস্বও উক্ত হইয়াছে । কিন্ত 
। ইহার মধ্যে কোন বর্ণনাই নারায়পীয় উপাখ্যানে কৃত বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ নহে । 
| বিবন্বান্-মন্থ এবং ইক্ষ্াকুর পরম্পরা সাংখামার্ের মোটেই উপযোগী নহে.এবং 
। সাংখ্য ও যোগ এই দুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীয় নিষ্ঠ! গীতাতে বর্ণিতই হয় নাই, 
। এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে অন্ত প্রণালীতেও সিদ্ধ হয় যে, এই পরম্পরা! 
। কর্মযোগেরই ( গী. ২. ৩৯ )। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ, এই হই নিষ্ঠার পরম্পরা 
। এক না হইলেও কৰ্ম্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধন্মের সিদ্ধান্তেই সাংখ্য বা সন্ল্যাস- 
। নিষ্ঠার সিদ্ধান্তের পর্ধযায়ত্রমে সমাবেশ হইয়া যায় (গী. র. পৃ ৪৭৫ )। এই 
। কারণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে, ভগবদগী তাতে যতিধর্ম্ম অথাৎ সন্যাসধর্ম্মও 
। বণিত আছে। মনুস্থতিতে চারি আশ্রমধর্মের যে বর্ণনা আছে, তাহার ষষ্ঠ 
! অধ্যায়ে প্রথমে যতি অর্থাৎ সন্যাস আশ্রমের ধর্ম্ম বলিবার পর বিকল্প হিসাবে 
। “বেদসন্ল্যানীদিগের কর্মষোগ” এই নামে গীতা বা ভাগবতধর্ম্মের কর্মযোগের 
। বর্ণনা আছে এবং স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, *নিম্পৃহতা দ্বারা নিজের কার্য্য করিতে 
। থাকিলেই ৫শষে পরম সিদ্ধি লাভ হয়” (মন্ত ৬, ৯৬ )। ইহা দ্বারা স্পষ্ট দেখ! 
। যায় যে কর্মযোগ মন্রও গ্রাহ্য ছিল । এই প্রকারই অন্য স্থৃতিকারদিগেরও 
। ইহা! মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীতারহসোর ১১ম গ্রকরণের 
। শেষে ( পৃ ৩৬৫-৩৬৯ )*দেওয়। হইয়াছে। এখন এই পরম্পরা! সম্বন্ধে অর্জুনের 
। এই সংশয় হইতেছে যে] 

৮৬ 


৬৮২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাত্র । 


ফথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 
ভ্ভগবানুবাচ । 


বহুনি মে ব্যতীতানি জম্মানি তব চাঙ্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন সত্বং বেখ পরস্তুপ ॥ ৫ ॥ 
অজোহপি সন্নব্য়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্বমায়য়া ॥ ৬ ॥ 
অর্জুন বলিলেন-__( ৪) তোমার জন্ম তে! ইদানীং হইয়াছে এবং বিবশ্বানের 
ইহার অনেক পূর্বে হইয়া গিয়াছে; € এই অবস্থায় ) আমি ইহা কি প্রকারে 
জানিব যে, তুমি (এই যোগ ) পুর্ব্বে বলিয়াছ ? 
। [ অজ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতারসমূহের 
| কাৰ্য্য বৰ্ণন করিয়া আসক্তিবিরহিত কম্শযোগ বা ভাগবতধর্মেরই পুনরায় সমর্থন 
| করিতেছেন যে, “এই প্রকার আমিও কর্ম্ম করিয়া! আসিতেছি"-__- ] 
শ্ীভগবান বলিলেন__-( ৫) হে অৰ্জ্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম. 
হইয়া গিয়াছে । সেই সকল আমি জানি (এবং) হে পরস্তপ! তুমি জান ন! 
(ইহাই প্রভেদ)। (৬) আমি (সমস্ত ) প্রাণীগণের প্রভু ও জন্মরহিত, যদিও 
আমার আত্মস্বরূপের কখনও ব্যয় অর্থাৎ বিকার হয় না তথাপি নিজেরই 
প্রকৃতিতে অধিটিত থাকিয়৷ আমি নিজের মায়! দ্বার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। 
॥ [এই শ্লোকের অধ্যাত্মজ্ঞানে কাপিল সাংখ্য ও বেদাস্ত উভয়েরই মতের মিল 
। করিয়া! দেওয়! হুইয়াছে। সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
। নিজেই সৃষ্টি রচনা করে ; কিন্ত বেদাস্তী লোক প্রকৃতিকে পরমেশ্বরেরই এক 
৷ স্বরূপ জানিয়! ইহা স্বীকার করেন বে, প্রকৃতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর 
প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নিৰ্ম্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে 
| সমস্ত জগত নিৰ্ম্মাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিন্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 
। ‘মায়!’ বলা হইয়াছে । এবং এইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই প্রকার 
৷ বর্ণনা আছে--“মারাং তু প্ৰকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরং* অর্থাৎ প্রকৃতিই 
। মারা এবং সেই মারার অধিপতি পরমেশ্বর ( খে. ৪. ১০,), এবং “অন্মান্মায়ী 
। স্থজতে বিশ্বমেতৎ»_-ইহ হইতে মায়ার অধিপতি সৃষ্টি উৎপন্ন করেন ( শবে. ৪. 
॥৯)। প্রকৃতিকে মায়া! কেন ৰলে, এই মায়ার স্বরূপ কি; এবং এই উক্তির 
। অর্থ কি এই যে, মার! হইতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয় ?-ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের বিস্তৃত 
। আলোচনা, 'গীতারহস্যের নবম প্রকরণে কর! হইয়াছে । ইহা বলিয়াছি যে, 
। অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত কি প্রকারে হয়েন অর্থাৎ কর্ম্বের উৎপত্তি কিরূপে দেখা 
। যায়; রর খুলিয়া বলিতেছি যে, তিনি এইরূপ কখন্‌ এবং কি কারণে 
।করেন-_ 


গীতা, অনুবাদ ও ঢিপ্পনী--৪ অধ্যায়। ৩৮৩ 


যদা যদ! হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুত্খানম্ধর্মস্থা তদাত্মানং হ্জাম্যহং ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্কতাং। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ৪ 

$$ জন্ম কর্ম চ মে দিবামেবং যে! বেত্তি তন্বতঃ। 
ত্যন্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্জুন | ৯ ॥ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ । 
বহবো জ্ঞানতপপ! পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ১০1 


(৭) হে ভারত! যখন-ষখন ধর্ম্মের গ্লানি হয় এবং অধর্দ প্রবলরূপে 

বিস্তৃত হয়, তখন ( তখন ) আমি স্বয়ংই জন্ম { অবতার ) গ্রহণ করি । (৮) সাধু- 
দিগের সংরক্ষণার্থ এবং দুষদিগের নাশ করিবার জন্য, যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের 
উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি। 
1 [এই দুই শ্লোকে ‘ধৰ্ম্ম’ শব্দের অর্থ কেৰল পারলৌকিক বৈদিক ধৰ্ম্ম নহে, কিন্ত 
। চারি বর্ণের ধর্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও উহ্থাতে মুখ্যরপে সমাবেশ হয় । 
। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই রে, জগতে যখন অন্যায়, হূর্ণাতি, হষ্টতা ও অন্ধকার 
। প্রবল হইয়!| সাধুদিগের কৃষ্টদায়ক হয় এবং যখন দুষ্টদিগের প্রভাব অধিক হয়, 
| তখন স্বরচিত জগতের সুস্থিতি বজায় রাখিয়! তাহার কল্যাপসাধনার্থ তেজস্বী ও 
। পরাক্রান্ত পুরুষের রূপে ( গী. ১০. ৪১ ) অবতার লইয়া ভগবান, সমাজের যে 
| ব্যবস্থা বিগড়াইয়। গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঠিক করিয়া দেন। এই রীতিতে 
৷ অৰতার গ্রহণ করিয়া ভগবান যে কার্যা করেন, তাঁহাকেই ‘লোকসংগ্রহ”ও বলা 
৷ ষায়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, এই কাৰ্য্যই নিজ শক্তি ও অধিকার 
। অনুসারে আত্মজ্গানী পুরুষেরও করা উচিত ( গী. ৩, ২০) । ইহা বলা হইয়াছে 
॥ যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা 
॥ যাইতেছে যে, এই তত্ব পরীক্ষা! করিয়া যে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করেন 
। তিনি কোন্‌ গতি লাভ করেন ] 

(৯) হে অৰ্জ্জুন! এধন্বিধ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্মের তত্ব যিনি 
জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ ন! করিয়া আমার সহিত মিলিত 
হয়েন। (১০ ) প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, মৎপরায়ণ এবং আমার আশ্রয়ে 

'উপনীত অনেক লোক ( এই প্রকার ) জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বার। শুদ্ধ হইয়া! আমার 
স্বরূপে আসিয়া মিলিয়া গিরাছেন । 
॥ [ ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্যক যে, অব্যক্ত পরষেখর 
| মায়! দ্বার। সগুণ কিরূপে হয়েন ; এবং ইহ! জানিলে অধ্যাত্মস্তান হয় এবং দিব্য 
॥ কৰ্ম্ম জানিয়া লইলে কৰ্ম্ম করিয়াও নিলিপু থাকিবার, অর্থাৎ নিক্ষাষ করের 


৬৮৪ গীভারহস্য অথবা কর্ম্মহ্যাগশাত্র । 


$8 যে যথ। মাং প্ৰপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং। 
মম বস ্ম1নুবর্ততন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ & ১১ ॥ ' 
কাঙক্ষস্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজস্ত ইহ দেবতাঃ | 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কম'জা ॥ ১২ ॥ 


। তত্রজ্ঞান লাভ হয়। সারকথা, পরমেশ্বরের দিবা জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে 
। জানিতে পারিলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচর হইয়। যায় ; 
| এবং মোক্ষলাতের জন্য ইহার প্রয়োজন থাকায় এই প্রকার মন্থষোর শেষে 
| ভগবত্প্রাপ্তি না হইয়া যায় না । অর্থাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম্ম 
1 জন্মগ্রহণে সমস্তই আসিল) আবার অধ্যাত্মজ্ঞান অথবা নিষ্কাম কর্মযোগ 
| উভয়ের পুথক্‌ পৃথক্‌ অধায়ন করিতে হয় না। অতএব বক্তব্য এই যে, 
॥ ভগবানের জন্ম ও কার্য আলোচনা কর, এবং উহার তত্ব বুঝিয়া আচরণ কর ; 
| ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাঁধনেরই অপেক্ষা নাই । ভগবানের ইহাই 
| প্রকৃত উপাসনা । এখন ইহা! অপেক্ষা নিয়স্তরের উপাসনার ফল ও উপষোগিত! 
| বলা হইতেছে ] 

(১১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজন! রুরে, তাহাকে আমি সেই 

প্রকারেরই ফল দিই। হে পার্থ! যেন্দিক, দিয়াই হৌক, সকল দিক দিয়াই 
মনুষ্য আমারই পথে আসিয়া মিলিত হয়। 
। [ “মম বর্নুবর্তৃস্তে” ইত্যাদি উত্তরার্ধ প্রথমে ( ৩. ২৩) কিছু বিশেষ অর্থে 
। আসিয়াছে, এবং ইহ হইতে বুঝা যায় যে, গীতাতে পূর্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে 
| অর্থ কিপ্রকার বদলাইক্স] যায় । ইহ! সত্য বটে যে, যে কোন মার্গ ধরিয়া 
। চলিলেও মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই যায়, তথাপি ইহা জানা উচিত যে অনেক 
। ব্যক্তি অনেক মাৰ্গে কেন যায় ? এখন ইহার কারণ বল হইতেছে--] 

(১২ )(কৰ্ম্মবন্ধনের নাশের নহে, কেবল ) কর্মফকলের অভিলাষী বাকি 
এই লোকে দেবতাদিগের পুজা এই অভিপ্রায়ে করে যে, ( এই ) কর্ম্মফল 
(এই ) মন্ুধালোকেই শীদ্রই প্ৰাণ হইবে । 

॥ [ এই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ে (২১, ২২) পুনরায় আপিয়াছে। পরমে- 
| শ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহ! তখনই পাওয়! বার, যখন 
, | দীর্ঘকাল ধরিয়। একাস্ত উপাসনার ফলে কর্ম্মবন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ; এই প্রকার 
1 দূরদশী ও দীর্ঘ-উচ্চোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন । এই গ্লোকের* ভাবার্থ এই 
। যে, অনেকে «তো! নিজের উদ্যোগে অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা এই লোকেই কিছু-না-কিছু 
। প্রাপ্ত হয়, এবং এই প্রকার লোকই দেবতাদিগের পূজা করে (গীতার, পৃ ৪২৮)। 
1 গীতা ইসাও বলেন যে, পরোক্ষভাবে" ইতাও তে! পরমেশ্বরেরই পুজা! এবং 
॥ বাড়িতে ঝাঁড়িতে এই যোগ পরিপামে নিফাম ভক্তিতে পর্যবসিত হুইস্থা শেষে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৮৫ 


$$ চাতুর্বণাং ময়া স্ষ্টং গুঁণকম্ম বিভাগশঃ । 

তস্য কর্তীক্ষমপি মাং বিহ্াকর্কতীরমবায়ং ॥ ১৩ ॥ 

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কম ফলে স্পৃহা। 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্ম ভির্ন স বদ্ধ্যতে ॥ ১৪ ॥ 

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বেরপি মুমুক্ষুভিঃ । 

কুরু কর্মৈব তন্মাত্বং পূর্বেঃ পূর্বতরং কৃতং ॥ ১৫ ॥ 
। মোক্ষপ্রদ হয় ( গী. ৭-১৯) । পূৰ্ব্বে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মদংস্থাপনের 
। জন্য পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিতেছেন যে, ধৰ্ম্ম - 
। সংস্থাপনের জন্য কি করিতে হয় ] 

(১৩) (ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ এই প্রকার ) চারি বর্ণের ব্যবস্থা 

গুণ ও কর্ম্মভেদে আমি করিয়াছি। ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি 
উহার কর্তীও বটে আবার অকর্ত। অর্থাৎ উহা! করি না, অব্যয় ( আমিই )। 
॥ [অর্থ এই যে, পরমেশ্বর " কর্তী হইলেনই বা, কিন্তু পরবর্তী প্লোকের 
। বর্ণনানুসারে তিনি সর্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্তাই (গী. ৫, ১৪ )। 
| পরমেশ্বরের স্বরূপের “সর্ব্বেন্দিয় গুণাভাসং সর্বেন্দিয়ব্বিজিতত এই প্রকার 
| বিরোধভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে ( গী, ১৩, ১৪ )। চাতুর্বর্ণোর গুণ ও 
| ভেদের নিরূপণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ৪১-৪৯) কর! হইয়াছে । এক্ষণে 
| ভগবান “করিয়া অকর্তী” এইরূপ নিজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম 
। বলিতেছেন-_ ] 

(১৪ ) আমাতে কর্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় নাঃ (কারণ) কর্মের ফলে 
আমার ইচ্ছা নাই। যে সামাকে এই প্রকার জানে, তাহার কর্ম্ম বন্ধক হয়না । 
৷ [ উপরে নবম শ্লোকে যে ছুই বিষয় বলিয়াছি যে, আমার ‘জন্ম’ ও “কর্ম যে 
॥ জানে সে মুক্ত হইয়া! ষায়,*তন্মধ্যে কর্মের তত্ব এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । 
| ‘জানে’ শব্দের দ্বারা এস্থলে “জানিয়৷ তদনুসারে আচরণে প্রবৃত্ত” এতটা অর্থ 
। বিবক্ষিত। ভাবার্থ এই যে, ভগবানের কর্ম তাহার বন্ধন হয় না, ইহার কারণ 
॥ এই যে, তিনি ফলাশা রাখিয়া কর্ম ই করেন না ; এবং ইহ! জানিয়। তদহুসারে 
| যে চনে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয় না। এক্ষণে) এই প্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ 
| উদাহরণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন ] 

(১৫ )» ইহা জানিয়! প্রাচীনকালের মুমুক্ষ লোকেরাও কর্্ম করিতেন । 
এইজন্য পুরাকালীন লোকদিগের কৃত অতি প্রাচীন কর্ম্মই তুমি বরু। 

। [ এই প্রকার মোক্ষ ও কর্ম্মের বিরোধ নাই, অতএব অজ্জুনকে স্থির উপদেশ 
। করিয়াছেন যে, তুমি কর্ম কর। ক্ষিস্ত সন্যাসমাগীদের কথা এই যে, “কর্ন 
। ছাড়িলে অর্থাৎ অকৰ্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়”) ইহার উপর এই সংশর 


৬৮৩  গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাত্র। 


৫8 কিং কৰ্ম্ম কিমকচ্ষেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ 1 
তত্তে কৰ্ম্ম প্রবন্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যস্ঠ্শুভাত ॥ ১৬ ॥ 
কর্ম্মণে| হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকর্ম্মণঃ। 
অকলম্মণশ্চ বোদ্ধবাং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকণ্মণি চ কর্ম্ম যঃ। 


। আসে যে, এই প্রকার কথার মূল কি? অতএব এক্ষণে কর্ম্ম ও অকর্ের 
। আলোচনা আর্ত করিয়া তেইশতম শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অকম্ম 
॥ কিছু কৰ্ম্মত্যাগ নহে, নিষ্কাম কৰ্ম্মকেই অকৰ্ম্ম বলা উচিত। ] 

(১৬) কর্ম কি আর অকর্্ম কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিদ্বানদিগেরও ভ্রম 

হয়; ( অতএব ) এরূপ কর্ম তোমাকে শিখাইতেছি, যাহ! জানিলে তুমি পাপ 
হইতে মুক্ত হইবে । 
| ['‘অকর্ম্ম নঞ্‌ সমাস । ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ=নঞ, শব্দের 
| “অন্তাব অথব! ‘অপ্ৰাশস্ত্য’ ছুই অর্থ হইতে পারে ; এবং ইহা বলা যায় ন! যে, 
॥ এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবক্ষিত হইবে না। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকে ‘বিকর্ম্ম* 
॥ নামে কর্মের তৃতীয় এক ভেদ করা হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে ‘অকর্ম্ম* 
| শবের দ্বারা, সন্ন্যাসমার্গী লোক যাহাকে “কর্মের শ্বরূপত তাগ’ বলে, সেই 
| কৰ্ম্মত্যাগই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইতেছে । ঈঙ্গ্যাসমার্গাবলম্বী বলে যে “সমস্ত 
| কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দাও’; কিন্ত :৮ম শ্লোকের টিপ্পনী হইতে দেখা যাইবে যে, এই 
॥ বিষয় দেখাইবার জনাই ইহা! আলোচিত হইয়াছে যে, কৰ্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার 
॥ কোনই প্রয়োজন নাই, সন্নযাসপন্থীদিগের কম্মত্যাগ প্রকৃত “অকম্ম, নহে, 
॥ অকৰ্ম্মের মর্্মই আর কিছু । ] 

(১৭) কর্মের গতি গহন) ( অতএব ) ইহা জানা আবশ্যক যে, কর্ম কি 
এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকর্ম্ম ( 'বিপরীতি কর্শ ) কি“এবং ইহাও জানিয়! লইতে ' 
হইবে যে অকৰ্ম্ম (কর্ম না করা)কি। (১৮) কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম 
ধিনি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল নন্থষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত. অর্থাৎ 
যোগযুক্ত এবং সমস্ত কর্ম্ম-কর্তা । 

॥ [ইহাতে এবং পরবর্তী পাচ শ্লোকে কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম খুলিয়া বলা হই- 
॥ যাছে ; ইহাতে যাহ! কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
1 কৰ্ম্মত্যাগ, কৰ্ম্ম ও কর্তার ত্রিবিধ ভেদবর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
। (গী. ১৮, ৪3) ১৮. ২৩২৫ ১৮১ ২৬-২৮)। এখানে সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া 

। বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, দুই স্থলের কর্ম্ম-বিচারে কর্ম, অকর্শ্ম ও বিকর্ 
। সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দাড়াইল। কারণ টাকাকারেরা এই সম্বন্ধে বড়ই 
। গণ্ডগোল বাধাইয়। দিয়াছেন। সমস্ত কৰ্ম্ম স্বরূপত ত্যাগ করাই. সন্র্যাসপন্থী- 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৮৭ 


স বুদ্ধিমান মন্তুয্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্মকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥ 


। দিগের অভিপ্রেত, এই জন্য তাহার! গীতার “অকম্ম পদের অর্থ টানাবুনা 
| করিয়! নিজ পস্থার দিকে আনিতে চাছেন। মীমাংসক দিগের যাগযন্ঞ প্রভৃতি 
| কাম্য কৰ্ম্ম ইষ্ট, এই জন্য তাহারা ইহার অতিরিক্ত আর সমস্ত কর্ম্মকেই ‘বিক্ম্মু* 
| বলেন। ইহা! ব্যতীত মীমাংদকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ণ্ম-ভেদও 
| ইহারই ভিতর আসিয়া যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধশ্মশান্ত্রী নিজের আড়াই 
॥ চাউলের খিচুড়ী প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা রাখেন। সার কথা, চারিদিক হইতে 
। এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে ইহ! জানিয়া লওয়। কঠিন হয় যে, গীতা 
| ‘অকৰ্ম্ম কাহাকে এবং “বিকন্ম” কাহাকে বলেন ; অতএব প্রথম হইতেই এই 
। বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা উচিত যে, গীতায় যে তাত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের 
। বিচার কর! হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিষ্ষাম কণ্মকর্তী। কন্মযোগীরই ; কাম্য কর্ম-কর্তী! 
| মীমাংসকদিপের বা কর্শ্মত্যাগী সন্যাসপন্থীদিগের নহে । গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার 
| করিয়া লইলে প্রথমে তো! ইহাই বলিতে হয় যে, ‘কর্ম্মশূন্যতা’র অর্থে ‘অৰু্্ম” 
। এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে ন! অথবা কোন মনুষ্যই কখনও কর্মশূন্য 
| হইতে পারে না (গী. ৩, ৫; ১৮.১১); কারণ শোওয়া, ওঠা-বস এবং 
। জীবিত থাক! পর্যাস্ত কেহই এড়াইতে পারে না। এবং যদি কর্ম্মশূন্যত! হওয়! 
| সম্ভব না হয় তবে অকৰ্ম্ম কাহাকে বলিব তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার 
। উত্তরে গীতা বলেন যে, কর্মের অর্থে নিছক ক্রিয়া না বুঝিয়া উহা হইতে 
। উৎপন্ন শুভ-অশ্ুভ প্রভৃতি পরিপামের বিচার করিয়া কর্মের কর্ম্মত্ব বা অকম্মত্ধ 
স্থির কর। স্থষ্টির অর্থই যদি কর্ম্ম হয়, তবে মনুষ্য যে অবধি স্ষ্টিতে আছে, 
। সেই অবধি তাহার কর্ম্ম দূর হয় না। অতএব কর্ম ও অকর্ম্মের যে বিচার 
। করিতে হইবে, তাহ! এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে যে, মনুষ্যকে এ কর্ম্ম কতদূর 
। বন্ধ করিবে । করিলেও যে কর্ম আমাকে বদ্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বলিতে 
। হয় যে, উহার কর্ম্মত্ব অর্থাৎ বন্ধকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এবং যদি কোনও 
| কর্ণের বন্ধকত্ব অর্থাৎ কশ্মত্ব এই প্রকারে নষ্ট হইয় যায়, তবে তো সেই কম 
। ‘অকৰ্ম্মই” হইল। অকর্মের প্রচলিত সাংসারিক অর্থ কর্মশূন্যত। ঠিকই ; কিন্ধ 
।শাস্তরীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে এন্থলে উহা ঠিক খাপ খায় না। কারণ আমি 
। দেখিতেছি যে, চুপচাপ বস! অর্থাৎ কৰ্ম্ম না করাও অনেক সময়ে কর্ম্মই হইয়। 
|যায়। উদ্ধাহরণ যথা, নিজের মা-বাপকে কেহ যদি মারপিট করে, তবে 
। উহাকে বাধা ন! দিয়! চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, সে সময়ে, ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অকৰ্শ্মই অর্থাৎ কর্ণশুন্যতা হইলেও কর্মাই--অধিক কি বলিব, 
। বিকৰ্ম্ম ; এবং কর্মবিপাকের দৃষ্টিতে উহার অশুভ পরিণাম আমাকে. ভোগ 
। করিতেই হইবে। অতএব গীতা এই শ্লোকে বিরোধাভাসের রীতিতে বড় 


৬৮৮ গীতারহস্য অথব!। কর্শাযোগসান্ত্র। 


যস্য সৰ্ব্বে সমারস্তাঃ কামসক্কল্লবজিতাঃ । 
ভ্ধানাগ্নিদগ্ধকম্মাণাং তমানুঃ পণ্ডিতং বুধ ॥ ১৯ ॥ 


। জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, যিনি জানিয়াছেন যে অকর্ম্মেও ( কখনো কখনো 
। ভয়ানক ) কৰ্ম্ম হইয়। যায়, এবং কৰ্ম্ম করিয়ও তাহ! কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে 
। মৃতবৎ, অর্থাৎ অকৰ্ম্ম হয়, তিনিই জ্ঞানী; এবং এই অর্থই পরবর্তী শ্লোকে 
| বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হুইয়াছে। কর্ম্মফলের বন্ধন না লাগিবার পক্ষে 
। গীতাশান্্র অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে, নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ 
| ফলাশ। ছাড়িয়। নিষ্কাম বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করিয়া যাইবে (গী. র. পূ ১১২-১১৬; ২৮৮)। 
॥ অতএব এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কর্ম কর! যায় তাহাই 
। গীতার মতে প্রশস্ত--সাবিক--কন্ম (গী. ১৮. ৯); এবং গীতার মতে তাহাই 
। প্রকৃত “অকন্ম”। কারণ উহার কন্মত্ব, অর্থাৎ কম্মবিপাকের ক্রিয়া অনুনারে 
| বন্ধকত্ব ঘুচিয়! যায়। মনুষ্য যে কিছু কৰ্ম্ম করে (এবং ‘করেঃ পদে চুপচাপ 
। নিরিবিলি বাসয়া থাকারও সমাবেশ করিতে হইবে ) তন্মধ্যে উক্ত প্রকারের 
। অর্থাৎ ‘সাত্বিক কর্ম” অথবা গীত। অনুসারে অকর্মম সরাইয়া দিলে বাকী যে 
| কৰ্ম্ম থাকিয়া! যায় তাহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে--রাজস ও 
| তামস। তন্মধ্যে তামস কর্ম মোহ ও অজ্ঞান ‘হইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য 
| উহাকে বিকর্ম বলে”--আর যদি কোন কম্ম মোহবশত ছাড়িয়৷ দেওয়া যায় 
। তাহ! হইলেও তাহ! বিকম্মই, অকন্ম নহে ( গা, ১৮. ৭ )। এখন রহিল রাজস 
। কৰ্স্ম । এই কম্ম প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাক নহে অথবা গীতা যাহাকে সত্যসত্য 
। “অকৰ্ম্ম” বলেন, ইহা সে কম্ম9 নহে । গীত। ইশাকে “রাস” কণ্ম বলেনঃ 
। কিন্ত যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে এই প্রকার রাজস কর্্মকে কেবল ‘কম্ম’ও 
। বলিতে পারেন । তাৎপৰ্য্য, ক্রিঙ্গাত্ম ক স্বরূপ অধবা খাটি ধম্মশাস্ত্রের হার কম্ম- 
। অকর্দের নির্ধারণ হয় না; কিন্ত কন্মের বন্ধকত্ব দ্বারা স্থির করা যায় যে ইহা কর্ম 
। বা অকৰ্ন্ম । অষ্টাবক্রগীতা সন্নাসনাগের, তথাপি ওহাতেও উক্ত হইয়াছে 
t নিরৃত্তিরপি মূঢ়স্য প্রবৃত্তিরুপজায়তে । 
I প্রবৃত্তিরপি ধারস্য নিবৃত্তিফলভাগিনা ॥ 
॥ অর্থাৎ মূৰ্খদিগের নিবৃত্তি ( অথবা হঠবশ্ত বা মোহবশত কর্দ্ের প্রতি 
। বিমুখত। )ই প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কম্ম এবং পণ্ডিত লোকদিগের প্রবৃত্তি 
॥ (অর্থাৎ নিষ্কাম কৰ্ম্ম ) দ্বারাই নিবৃত্ত অর্থাৎ কর্ণ্মত্যাগের ফললাভ হয় ( অষ্থা. 
। ১৮, ৬১)। গীতার উক্ত শ্লোকে এই অর্থ5 বিরোধাভাসরূপ অলঙ্কাতরর 'পীতিতে 
। অতি সুন্দরনপে বাক হহয়াছে। গীতোক্ত অকন্ধের এই লক্ষণ ভালবপে না 
। বুঝিলে, গীতোক্ত কর্ম্ম-অকন্মের বিচারের মন্মও কখনও বুঝা যাহৰে ন!। 
। এখন এই অর্থকেছু পরবর্তী শ্লোকসমূ£ঃহ অধিক ব্যক্ত করা হইতেছে-_-] 
(১৯) যাহার সমন্ত সমারন্ত অথাৎ উদ্যোগ ফলাকাজ্ষাধর্জিত, এবং 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী-_৪ অধ্যায় । ৬৮৯ 


ত্াস্ক। কর্্ন্লাসঙ্গং নিত্যতৃত্তে। নিরা শ্রয়ঃ | 

কণ্মণ্যতি প্রবৃক্তোহপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ 
নিরাশীর্ষতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ধধপরি গ্রহঃ | 

শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্বন্নাপ্োতি কিলিং ॥ ২১॥ 
বদৃচ্ছালাতসম্তর্টো দবন্থাতীতে| বিমৎসরঃ। 


ধাহার কর্ম্ম জ্ঞানাপ্নিত্তে দ্ধ হইয়া! যার, জ্ঞানী ব্যক্তি ভাহাকেই পপ্জিত 
বলেন । 
1 ['‘জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম দগ্ধ হয়’ ইহার অর্থ কর্মত্যাগ কলা নহে, কিন্তু এই 
{ শ্লোকের দ্বার! প্রকাশ পাইতেছে বে, ‘ফলের - ইচ্ছা ত্যাগ করিয়! কর্ম্ম করা,» 
{ এই অর্থই এস্থলে লইতে হুইবে (গা. র. পু২৮৮-২৯১)। এই প্রকারই 
| পরে তগৰন্ধক্ৰের বর্ণনার ষে “সর্বারস্তপরিত্যাগী”--সমস্ত আরম্ভ বা উদ্যোগ- 
1 ত্যাগী পদ আসিয়াছে ( পী. ১২. ১৬) ১৪. ২₹) উহার অর্থের নির্ঘরও ইহ! 
1 দ্বারা হুইয়া যাইতেছে । এখন এই অর্থকেই অধিক স্পষ্ট করিতেছেন ] 

(২০) কৰ্ম্মকলের আপক্তি ছাড়িয়া! মিনি সদাতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় (অর্থাৎ যে 
হ্যক্তি কৰ্ম্মফলসাধনের আশ্ররতৃন্ত এ প্রকার বুদ্ধি রাখেন না যে, অমুক কাধ্যের 
দিদ্ধির জন্য অমুক কাজ করিতেছি) বলিতে হয় ষে--ভিনি কর্দের মধ্যে 
ডুবিয়। থাকিলেও কিছুই করেন না । ( ২১ ) আশীঃ অর্থাৎ ফলের বাসনাত্যাগী, 
চিত্তের সংবমকাবী এবং সর্ধপঞ্গ হইতে মুক্ত পুরুষ কেবল শানীর অর্থাৎ শরীর 
ব। কর্ম্মোক্সয় দ্বারাই কর্ম করিবার কালে পাপের ভাগী হন না। 
| [কেহ কেহ্‌ বিংশ শ্রোকের নিরাশ্রয় শব্দের অর্থ গৃহ-সংসারত্যাগী* 
{ (সন্যাসী ) করেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে । আশ্রক্ অর্থে গৃহ বা ঘর বলা 
৷ যায় ; কিন্ত এস্থলে কর্তার স্বয়ং খাকিবাজ স্থান নির্দেশ বিবক্ষিত নহে) অর্থ 
1 এই যে, তিনি যে কাৰ্য্য করৈন, ভাহার হেতুরূপ ঠিকানা (আশ্রয় ) কোথাও 
। থাকে না। এই অর্থই গীতার ৬.১ শ্লোকে 'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং” এই 
1 শবগুলির দ্বার! স্পষ্ট ব্যক্ত করা৷ হুইয়াছে এবং বামন পণ্ডিত গীতার ঘথার্থ- 
{ দীপিকা নামক শ্বক্ৃত মহারাষ্ট্রীয় টীকাতে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই 
| প্রকারই ২১ম গ্লোকে “শারীর? অর্থে কেবল শরীর পোষণের জন্য ভিক্ষাটন 
॥ প্রভৃতি কৰ্ম্ম নছে। পরে পঞ্চম অধ্যায়ে “যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী লোক 
॥ আসক্তি অথন! কাম্যবুদ্ধি মনে না রাখিয়া কেবল হনঞ্জিমুসসূহের দ্বার] কর্ম 
| করেন” (৫. ১১) এই বে বর্ণনা আছে, উদ্ধার সমানার্থকই* *কেবলং 
। শারীরং কর্ন” এই পদলসুহের প্রকৃত অর্থ । ইন্জ্রি্সসমূহ কর্ম তো করে? 
| কিন্তু বুদ্ধি সম থাকিবার কারণে এ কর্দসমুহের পাপপুণ্য করাকে স্পশ 
| করে না।] 

৮৭ 


৬৯০ গীতারহস্য অথবা ক রযোগশাস্তর । 


সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ 5 কৃত্বাপি ন নিবন্ধাতে ॥ ২২ ॥ 
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জঙ্কানাবস্থিতচেতসঃ | « | 
যক্তায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২9৩ ॥ 


(২২) যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্ধ্ট, (হর্যশোক প্রভৃতি ) দ্বন্ব হইতে 
মুক্ত, নির্দৎসর, ‘এবং (কর্মের) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিকে যিনি একই মনে করেন 
সেই বান্তি (কর্ম) করিয়াও (তাহার পাপপুণ্যের দ্বারা ) বন্ধ হন না। 
(২৩) আসঙ্গরহিত, (রাগণ্েষ হইতে ) মুক্ত, ( সাম্যবুষ্ছিরূপ ) জ্ঞানে স্থিরচিত্ত 
এবং (কেবল ) বজ্জের জন্যই ( কর্ম্ম ) করেন যে ব্যক্তি তাহার সমগ্র কর্ম বিলীন 
হইয়া যায়। | 
॥ [তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই যে ভাব মাছে, যে মীমাংসকদিগের মতে 
| যন্ত্রের জন্য কৃত কর্ম্ম বন্ধক হয় না এবং আপক্তি ছাড়িয়া করিলে সেই কর্ম্মই 
| স্বৰ্গ প্ৰদ না হইর| মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাই এই শ্লোকে বল। হইয়াছে। “সমগ্র 
| বিলীন হুইয়। ষায্ৰ” ইহাতে ‘সমগ্ৰ’ পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংদকগণ স্বর্গস্খ- 
। কেই পরম সাধ্য মনে করেন এবং উহারই দৃষ্টিতে স্বর্গসুখের প্রাপ্তিকারক 
| কৰ্ম্ম বন্ধক: হয় না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি স্বর্গ ছণড়িয়। অর্থাৎ মোক্ষের উপর 
। আছে এবং এই দৃষ্টিতে স্বর্গপ্রদ কর্ম্মও বন্ধকৃই হর॥ অতএব বলা হইয়াছে 
। যে, যজ্ঞার্থ কর্্মও অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে ‘সমগ্র’ লয় পায় অর্থাৎ 
৷ ম্বর্গপ্রদ ন। হইয়া মোক্ষপ্রন হয়। তথাপি এই অধ্যায়ের ষজ্ঞপ্রকরণ প্রতি- 
। পাদনে এবং তৃতীয় অধ্যারের যন্তশ্রকরণ প্রতিপাদনে এক গুরুতর ভেদ 
। আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়াছে বে, শ্রোত-স্মীর্ভ অনাদি ষঙ্ঞচক্র স্থির 
| রাখ। উচিত । কিন্তু এক্ষণে ভগবান বলিতেছেন বে, যজ্ঞের এরূপ সক্কুচিত 
॥ অর্থই ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশে অপ্নিতে তিলতখুল বা পণ্ড আহুতি 
। দিবে অথব! চাতুর্বর্ণোর কর্ম্ম স্বধন্ম মনুদারে কামাধুদ্ধিতে করিবে । অগ্নিতে 
। আহুতি ছাড়িবার সময় শেষে ‘ইদং ন মম+--ইহ। আমার নহে--এই শব্দগুলি 
। উচ্চারণ করা হয়; ইহাতে স্বার্থত্যাগরূস নিশ্মত্বের যে তত্ব আছে, তাহাই 
। যজ্ঞের গধান অংশ । এই প্রকারে “ন মম” বলিয়া অর্থাৎ মমতাধুক্ত বুদ্ধি 
। ছাড়িয়া ত্র্গার্পণপূর্বক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহৎ যজ্ঞ বা 
| হোমই হইয়। যায়; এই যগ্ত দ্বার দেবাধিদেব পরমেশ্বর অথব। ব্রহ্গের 
। বজন করা হয়। সার্কথা, মীমাংসকদিগের দ্রবাষ্তনব্বন্ধীর যে দিদ্ধান্ত আছে, 
। তাহা! এই বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী) এবং জোকসংগ্রহের জন্য জগতের 
। আস্জ্তিরহিত কর্ন্মকর্ত। পুরুষ কর্ম্মের “সমগ্র” ফল হইতে মুক্ত হইর। শেষে 
। মোক্ষ লাঁভ করেন ( গাঁ, র, পৃ. ৩৪৮-৩৫২ )। এই ব্রন্ধার্পণরূপ বৃহৎ যন্তেরই 


গীতা, অনুবাদ'ও টিপনী--৪ অধ্যায়। ৬৯১ 


$$ ত্ৰহ্মাৰ্পণং ব্রহ্মহবিব্র্ষাগ্ ব্রঙ্ষণা ছুতং 
ব্রশ্ষৈব তেন গন্তব্যং বক্ষাকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পধুর্ঠপাসতে । 
ব্ৰহ্মায্নাবপরে যজ্ঞং যচ্ছেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ ॥ 


। বৰ্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা হইয়াছে এবং পুনরায় ইহা অপেক্ষা স্বলষোগ্য 
॥ অনেক লাক্ষণিক যজ্ঞের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ২৩ম শ্লোকে সমগ্র 
৪ উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে এইপ্রকার 'ভ্ঞান্যজ্ঞই সর্বাপেক্ষা 
। শ্ৰেষ্ঠ’ । ] 

(২৪) অৰ্পণ অর্থাৎ হোম করিবার ক্রিয় ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ অর্পণ করিবার 

দ্রব্য ব্রহ্ম, ব্রঙ্গান্সিতে বর্গ হোম করিয়াছেন--( এই প্রকার) যাহার বুদ্ধিতে 
(সমস্ত ) কৰ্ম্মই ব্ৰহ্মময়, তিনি ব্ৰহ্মকেই লাভ করেন। 
। [ শাঙ্করভাষ্যে অর্পণ” শব্দের অর্থ ‘অর্পণ করিবার সাধন অর্থাৎ আচমনপাত্র 
। ইত্যাদি’ আছে; কিন্তু ইহ! কিছু কঠিন। ইহা অপেক্ষা, অর্পণ = অর্পণ 
। করিবার ব! হবন করিবার ক্রিয়া, এই অর্থ অধিক সরল । ইহা ব্রহ্মার্পণপূর্ববক 
। অর্থাৎ নিষ্ষামবুদ্ধিতে ষজ্জকর্তীর বর্ণনা! হইল। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে 
। অর্থাৎ কামাবুদ্ধিতে রুত,যজ্ঞের,স্বূপ বলিতেছেন ] 

(২৫) কোন কোন ( কর্ম্ম-) যোগী (ব্রহ্গবুদ্ধির বদলে) দেবতা প্রভৃতির 

উদ্দেশে যজ্ঞ করেন) এবং কেহ ব্রন্গাগ্রিতে যজ্ঞের দ্বারাই যজ্ঞের বন্ধন 
করেন। 
। [পুরুষহ্ক্তে বিরাটরূপী হজ্ঞপুরুষের, দেবতাদের দ্বারা, বজন হইবার যে 
। বর্ণনা আছে -_“যজ্ঞেন যজ্ঞমষজন্ত দেবাঃ” (খ. ১০, ৪০, ১৬) তাহাই লক্ষ্য 
। করিয়া এই শ্লোকের উত্তরাদ্ধী উক্ত হইয়াছে। যিজ্ঞং যজ্ঞেনোপজুহ্বতি” 
। এই পদ খগ্থেদের “ষজ্জের ষজ্জমযজন্ত+ এই পদের সহিত সমানার্কই দেখ 
। যাইতেছে । ইহা সুস্পষ্ট যে, স্বষ্টির আরস্তে অনুষ্ঠিত ষক্তে যে বিরাট: 
।রপী পশুর হবন কর! হইয়াছিল সেই পণ্ড, এবং যে দেবতার যজন 
। কর! হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্গন্বরূপ হইবে। সারকথা) 
1 ২৪ম শ্লোকের এই বর্ণনাই তবৃষ্টিতে ঠিক যে, সষ্টির সকল পদার্থে সর্বদাই 
। ব্ৰহ্ম ভরিয়া আছেন, এই কারণে ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহার করিতে 
। করিতে অ্রন্মের দ্বারাই সর্বদা ব্রন্মের যজন হইতে থাকে, কেবল বুদ্ধি 
। বীপ্রকারই হওয়া! চাই। পুরূষসুক্তকে লক্ষ্য করিয়| গীতাতে ইহাই একমাত্র 
। শ্লোক নহে, প্রত্যুত পরে দশম অধ্যায়েও (১০. ৪২) এই শক্ত, অনুবাীয় 
। বর্ণনা আছে। দেবতার উদ্দেশে স্কৃত যজের ব নি! শেষ হইল ; এখন অগ্নি 


৬৯২ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত। 


শ্রোত্রাদীনীন্ত্রিয়াণ্যনো সংযমাগ্নিযু জুহবতি। 
শব্দ'দীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জ্রিয়াগ্নিযু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥ 
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকশ্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমষোগাঞ্ল জুহবর্তি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥ 


| হবি ইত্যাদি শব্দের লাক্ষণিক অর্থ লইয়া বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি 
৷ পাতগ্রলযোগের ক্রিয়া অথবা তপশ্চরণও এক প্রকার যজ্ঞ _] 
(২৬) এবং কেহ শ্রোত্র প্রভৃতি (কান, চোখ প্রভৃতি) ইন্সির়গণের 

ংবমরূপ অগ্নিতে হোন করেন এবং কেহ কেহ ইন্দ্রিযরূপ অগ্রিতে ( ইঞ্জিয়- 
সমূহের ) শব আদি বিষয্সমূহের হবন করেন। (২৭) এবং কেহ কেহ 
ইন্জিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যাপার জ্ঞানের দ্বার! প্রজ্ছলিত আত্মসংবম* 
রূপ যোগের অগ্নিতে হবন করেন। 
? ( এই শ্লোকগুলিতে হুই তিন প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা আছে; যথ। 
1 (১) ইন্ত্রিরসমূহ্ের সংযম কর! অর্থাৎ উহাদিগকে যথাযুক্ত সীমার ভিতরে 
। নিল নিজ ব্যবহার করিতে দেওয়া ; (২) ইন্ট্িয়সমূহের বিষয় অর্থাৎ উপ- 
৷ ভোগের পদার্থ সর্বতোভাবে ছাড়িয়! দিয়া ইন্জিয়সকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা 
। (৩) কেবল ইস্ত্রিয়ের ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ব্যাপার বন্ধ করিয়া পূর্ণদমাধি 
। লাগাইয়া কেবল আত্মানন্দেই মগ্ন থাকা। এখন এগুলিকে যজ্ঞের সহিত তুলনা 
। করিলে, প্রথম ভেদে ইন্ত্রিরপমুহকে মর্যাদা বন্ধ করিবার ক্রিয়া ( সংযমন ) অগ্নি 
। হইল, কারণ দৃষ্াস্তস্বরূপে ইহা৷ বলা যায় যে, এই মর্ধ্যাদার ভিতরে যাহা কিছু 
। আসে, তাহার উহাতে হবন হইয়া গেল। এই প্রকারই দ্বিতীয় ভেদে সাক্ষাৎ 
| ইন্দিয়গণ হোমদ্রব্য এবং তৃতীয় তেদে ইন্দিয়গণ এবং প্রাণ উভয়ে মিলিত হইয়া 
|হোম করিবার দ্রব্য হুইয়া যায় এবং আত্মসংষধন অগ্নি হয়। ইহা ব্যতীত 
। এমনও লোক আছেন, ধাহার! কেবল প্রাণায়ান ক্রিয়া করেন, উহ্থীদের বর্ণনা 
। উনত্রিংপৎ ল্লোকে আছে। 'বজ্' শব্দের মূল অর্থ ব্রব্যাত্মক যজ্ঞকে লক্ষণ ' 
বার বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়া তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণায়াম প্রভৃতি 
। ভগবৎপ্রাধির সর্বপ্রকার সাধনের এক “যজ্ঞ শীর্ষেই সমাবেশ করিয়! দেওয়া 
। হইয়াছে। ভগবাঙগীতার এই কল্পনা কিছু নূতন নহে। মনুস্থতির চতুর্থ 
। অধ্যায়ে গৃহস্থাশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, খাধিষজ্ঞা, দেবযজ্ঞ, 
। ভূতবন্ঞ, মনুষ্যক্ত ও পিতৃযজ্ঞ--এই শ্বত্যু্ত পঞ্চমহাযন্ঞ কোন গৃহস্থই- 
। ছাড়িবে ন! ; এবং পুনরায় বল! হইয়াছে যে, ইহার বদলে কেহ কেহ “ইন্দ্রিয় 
। সমূহে বাণীর. হরন করিয়া, বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জানযজ্জের 
। দ্বারাও পরমেশ্বরের যন করে” (মনু ৪. ২১-২৪ )। ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী-_-৪ অধ্যায় । ৬৯৩ 


” দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোষচ্ছা যোগয্ঞ্াস্তখাপরে ৷ 
স্বাধ্যযঙ্টানবচ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
অপানে জুহবহি প্রাণ, প্রাণেহপানং তথাপরে। 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ! প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥ 


।জানা যাইবে যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ 
। শ্রোত গ্রস্থসমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়! গিয়াছিল ; 
॥ এবং যখন পাতঞ্জল-যোগের দ্বারা, সন্ন্যাসের দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
| দ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মার্গ অধিকাধিক প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন “যজ্ঞ” 
। শব্দের অর্থ বিস্তৃত করিনা উহাতেই মোক্ষের সমগ্র উপায়সমূহের লক্ষণ! দ্বারা 
। সমাবেশ কর! আরম্ভ হইয়া! থাকিবে । ইহার মৰ্ম্ম ইহাই বে, পূর্বে যে শব্দ 
। ধর্খের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল, তাহারই উপযোগ পরবর্তী ধর্ম্মমার্গের 
॥ জন্যও কর! যাইবে । যাহাই হৌক ; মন্ুস্থতির আলোচন! হইতে ইহা সুস্পষ্ট 
। হইতেছে যে, গীতার পূর্বে, অস্তত তাহার সমসময়ে, উক্ত করনা সর্বমানা 
। হুইয়! গিয়াছিল। 

(২৮) এই প্রকার তীব্র ব্রভ আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংযমী পুরুষদের কেহু 
দ্রব্যর্ূপ, কেহ তপরূপ, কেহ»*যোগরূপ, কেহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য স্বকর্ম্মানুষ্টান- 
রূপ, এবং কেহ জ্ঞানরূপ যত করেন। (২৯) প্রাণায়ামে তৎপর হইয়! প্রাণ 
ও অপানের গতি রুদ্ধ করিয়। কেহ প্রাণবাধুকে অপানে (হবন করেন) এবং 
কেহ অপান বাধুকে প্রাণে হবন করেন । 
| [এই ল্লোকের তাৎপর্য এই যে, পাতঞ্জল-যোগ অন্থসারে প্রাণাযর়াম করাও 
। এক যজ্ঞই। এই পাতঞ্জলযোগরূপ যজ্ঞ ২৯ম শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব 
॥২৮ম শ্লোকের “যোগরূপ যজ্ঞ” পদের অর্থ কর্মযোগরূপ যজ্ঞ করা 
। কর্তব/। প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্দে শ্বাস ও উচ্ছাস, উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত 
। হইতেছে । কিন যখন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণ 
। বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছাস ৰায়ু, এবং অপান = অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওযাঁ 
| হয় (বে. শাং ভা, ২, ৪, ১২; এবং ছান্দোগ্য, শাং ভা, ১, ৩, ৩)। 
1 মনে রেখো যে, প্রাণ ও অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। এই 
। অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের--উচ্ছাাসের--হোম 
॥ করিলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয়) এবং ইহার বিপরীত প্রাণে অপানেক 
। হোম করিক্টো রেচক প্রাপায়াম হয়। প্রাণ ও অপান উত্তয়কেই নিরুদ্ধ করিলে 
। সেই প্রাপায়ামই কুম্ভক হইয়! যায়। এখন ইহা! ব্যতীত ব্যান, উদ্ধান, ও সমান 
। এই ভিনটা বাকী.থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থলে থাকে, 
। যাহ! ধমক টানা, ওজন উঠানো প্রভৃতি দম টানিয়। বা অর্ধেক শ্বাস ছাড়িয়া 


৬৯৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত । 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি 1 
দর্বেছপোতে যজ্জবিদে। বন্তক্ষপিতকল্যষা ॥ ৩০ ॥ 
যজ্ঞশিফ্টাস্বতভুজে! যান্তি ব্ৰহ্ম সনাতনং | 

নায়ং লোকোহস্তাযজ্ঞস্য কুতোহনাঃ কুরুসতম ॥ ৩১ ॥ 


| জোর লাগিবার কার্য্যে বাক্ত হয় ( ছাং. ১, ৩, ৫)। মৃত্যুকালে যে বায়ু 
॥ বঠিগ্গত হয় তাহাকে উদান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৭ ), এবং সমস্ত শরীরে সর্বস্থানে 
৷ একভাবে অন্নরস লইয়! যায় যে বায়ু তাঁহাকে সমান বলে (প্রশ্ন. ৩. ৫)1 
। এই প্রকারে বেদান্তশাস্ত্রে এই শব্দগুপির সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে; 
। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহ! ব্যতীত বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয়। উদাহরণ, 
| যথা, মহাভারতের ( বন পর্ন্বে ) ২১২ম অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বায়ুর বিশেষ 
| লক্ষণঃ আছে; উহাতে প্রাণের অর্থ মস্তকের বায়ু এবং অপানের অর্থ নিয্নে 
৷ বহির্গমনশীল বায়ু হইতেছে (প্রশ্ন ৩. ৫ এবং মৈক্র্য ২.৬ )। উপরের শ্লোকে 
| যে বর্ণনা আছে, তাহার এই অর্থ যে, ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ কর! হয়, 
। তাহার অন্য বাযুতে হোম হয়। ] 

(৩০-৩১ ) এবং কেহ কেহ মাহারকে নিয়মিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণেরই 
হোম করেন। নে ব্যক্তি যজ্ঞ জানেন, যাহার পাপ যজ্ঞের দ্বার! ক্ষরপ্রাপ্ত 
( এবং যে ব্যক্তি ) অমৃত ( অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট) উপভোগ করেন, তাহার! 
সকলেই সনাতন বন্দে যাইয়। মিলিত হন। যে যজ্ঞত করে না তাহার (যখন ) 
এই লোঁকে-সফ্চলতা হয় না, ( তখন) .ফের হে কুরুশ্রেন্ট ! (সে) পরলোক 
কোথ। হইতে (পাইবে )? 

। [সার কথ।, যজ্ঞ কর। যদিও বেদের আদেশ অনুসারে মঞ্চষ্ের কর্তব্য, 
| তথাপি এই যন্জ একই প্রকারের হয় ন! । প্রাণায়াম কর, তপসা। কর, বেদ 
। অধ্যয়ন কর, অপ্রিষ্টোম কর, পশুষজ্ঞ কর, তিলতগ্ুবু অথবা ধিয়ের হবন কর, 
। পুঞ্গা-পাঠ কর ব| নৈবেদ্য-বৈশ্বদেব প্রভৃতি পঞ্চ গৃহযঙ্র কর) ফলাসক্তি দূর 
| হইলে এই সকল ব্যাপক অর্থে যপ্তই এবং ফের যঙ্ঞ-শেষ ভক্ষণের বিষয়ে 
। মীমাংসকদিগের যে সিঙ্কাস্ত আছে, সে সমস্ত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক যজ্ঞের 
। পক্ষে উপযোগী হইন্ন যায় । তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই যে, প্বজ্ঞার্থে কত কর্ম 
। বন্ধক হয় না” এবং ইহার বর্ণনা ২৩ম শ্লোকে কর। হইয়াছে ( গী. ৩. ৯ এর 
। উপর টিপ্পনী দেখ)। এখন দ্বিতীয় নিয়ম এই ষে, প্রত্যেক গৃহস্থ পঞ্চম! 
। যজ্ঞের পর অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করানো! শেষ হইলে পরে নিজের 
। পত্নীসহ ভোজন করিবে; এবং এই প্রকার ব্যবহার করিলে গৃহস্থাশ্রম সফল 
হইয়া সদ্গতি দেয়। প্বিঘনং ভুন্তশেষং তু যজ্ঞশেষমথামৃতং” (মনু, ৩, 
। ২৮৫ ) অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহু। ষাক্ষী থাকে তাহা 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৪ অধ্যায় । ৬৯৫ 


এবং বহুবিধা যা বিততা ব্রক্মণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান সর্বানেবং জ্ঞাত বিমোক্ষাসে ॥ ৩২ ॥ 


| ‘বিঘস” এবং ঘন্ঞ রিলে যাঁহ| অধশিষ্ট থাকে, ভাহা ‘অমৃত? উক্ত হয়) এই 
॥ প্রকার ব্যাখা। করিয়া মনুশ্বতি ও মনা স্থরত গুলিতেও উক্ত হইরছে ষে প্রতাক 
| গৃহস্তের নিতা বিবপাশী ও অমুতাশী হুগয়। উচিত (গী, ৩.১৩ ও গী র. 
॥ পৃ. ১৯১ দেখ )। এখন ভগবান বলিতেছেন যে শাধারণ গৃহ্যজ্ঞের উপযোগী 
} এই সিদ্ধান্তই সর্বপ্রকার উক্ত যজ্ঞসমূ্তের উপযোগী হয় । যজ্ঞার্থে কৃত কোন 
1 কর্মই বন্ধ ক হয় না, কেবল ইহাই নচে, কিন্তু ই করম্মসমূহের মধো অবশিষ্ট কৰ্ম্ম 
1 যদি স্বয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাঁহা বন্ধক হয় না (গীতার . পৃ. 
1 ৩৮৬ )। প্যঙ্গ বিনা ইহলোক 9 সিদ্ধ হয় না» এই বাক্য তত্ব ও মহব্বপুর্ণ। ইহার 
1 অথ এইটুকুই নহে যে, ক্ষ বাতীত বুষ্ট হয় না এবং বৃষ্টি না হইলে এই 
1 লোকের জীবননির্বাহ হর না; কিন্তু ‘যন্ত’ শব্দের ব্যাপক অর্থ লইয়া, এই 
1 সামার্জিক তত্বেরও ইহাতে পরোক্ষভাবে সমাবেশ হইয়াছে যে, নি’জর প্রিয় 
| কোন কোন খিষয় না ছাড়িলে না সকলের একই গ্রকাঁর সুবিধা ঘটেঃ 
। আর, ন! জগতের ব্যবচারই চলিতে পারে। উদাহরণ যথ।-__পাশ্চাত্য 
। সমাজশাস্ব প্রণেতা এই ধেঁ নিদ্ধান্ত বলেন যে, নিজ নি স্বতন্বতভাকে পরিমিত 
। ন! করিলে অনাদের এক প্রকার স্বতন্ত্রতা লাভ হয় না, উহাই এই 
{ তত্বের এক উদ্দাহরণ। এবং যদি গীতার পরিভাষায় এই অর্থই 
| বলিতে হয় ভবে এইস্কলে এই প্রকার যত্রপ্রধান ভাষারই প্রয়োগ করিতে 
॥ হইবে বে, “বে পর্যন্ত প্রতোক মনুষ্য নিজের স্বতন্বভার কোন অংশের? যজ্ঞ 
| না করে, সে পর্য্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চলিতে পারে না”। এইপ্রকার 
| ব্যাপক ও বিস্তৃত অর্থ দ্বারা যখন ইহ! স্থির হুইল যে যজ্ঞই সমস্ত সমাঁজ- 
॥ রচনার আধার; তখন বল! বাহুল্য যে, কেবল কর্তবাদৃষ্টিতে ‘যজ্ঞ’ করা যে 
। পর্যান্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিখিবে, সে পর্য্যন্ত সমাজের ব্যবস্থ। ঠিক 
। থাকিবে না। ] 

(৩২) এই প্রকার নানাবিধ যজ্ঞ বন্ধের (ই) মুখে বজায় আছে। ইহ! 
জান যে, সে সমস্ত কর্ম হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান হুইলে তুমি মুক্ত হইয়া 
যাইবে । 

। [ক্যোর্তিষ্টোৌম আদি দ্রব্যময় শ্রৌত যজ্ঞ অমিতে হবন *করিয়া করা হয় এবং 
। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্নি) এই কারণে এই 'ফল্ত এ দেব- 
। তারা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে__ 
। অন্নিতে _উক্ত লাক্ষপণিক যজ্ঞ হয় না অতএব এই সকল লাক্ষপিক যজ্ঞের 


৬৯৬ গীতারহ্স্য অথবা কর্স্মযোগশাপ্তর। 


শ্রেয়ান্‌ ভ্ররাময়াদ্‌ যন্রাৎ জ্ঞানযন্তৰঃ পরস্তুপ । 
সৰ্বং কর্মাধিলং পার্থ স্থানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥ 
$$ তান্বদ্ি প্রণিপাতেন প্রি প্রশ্নেন সেবয়া । 
উপদেক্ষান্তে তে স্ঠানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
যজ্ভ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেনং যাসাসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ প্রক্ষ্যন্য।ন্মন্যবে| ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 


। দ্বারা শ্রেযঃ প্রাপ্তি হইবে কিরূপে ; তবে তাহা দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন 
। যে, এই ষক্ সাক্ষাৎ ব্রন্মেরই মুখে হয় । দ্বিতীয় চরণের ভাবার্থ এই যে, যে 
| বাক্তি ষক্সবিধির এই বাপক স্বরুপ--কেবল মীমাংসকদিগের সন্কীর্ণ অর্থই 
| নহে-_-+জানিয়া লইয় ছেন) তাার বুদ্ধ সঙ্কার্ণ পাকে না, কিন্তু তিনি ব্রহ্মের 
। স্বরূপ জানিবার অধকারী হইয়। যান। এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত 
| যক্ের মধ্যে শ্রেঠ যজ্ঞ কি--] 

(৩৩) হে পরন্তশ! দ্রবাময় যন্রু অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ । কারণ 
হে পার্থ! সববিবিধ সমস্ত কর্মের পর্য্যবসান জ্ঞানেতে হয়। 
1 [গীতায় ‘জ্ঞানযর’ শব্দ হইবার পরেও আসিরাছে (গী. ৯. ১৫ ও ১৮. ৭০)। 
| আমি যে দ্রব্যময় যক্ব করি, তাহ! পরমেশ্খরকে পাইবার জন্য করি। কিন্তু 
| পরমেশ্বর প্রাপ্তি তাহার স্বরপজ্ঞান ব্যতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের 
| স্বরূপজ্ঞান লাভের পর এ প্রান অনুসারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বরকে লাভ 
{ করিবার এই মাগ ব! সাধনকে “জ্ঞানমক্স বলে । এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধিসাধ্য, 
| অত এব দ্রবামম যজ্ঞ অপ্ক্ষা ইহার যোগ্যতা অধিক ধরা হয়। মোক্ষশান্ত্রে 
1 জ্ঞানধঞ্ছের এই জ্ঞানই মুখা এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। 
। যাহাই হৌক, গীতার ইং! স্থির সিদ্ধান্ত বে, শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়! 
{ আবশ্যক, জ্ঞান বাতীত মোক্ষলাভ হয় না। তথাপি “কর্দের পর্যাবসান 
{ জ্ঞানে হয়” এই বচনের ইহ! অর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কন্ম ছাড়িয়। দিতে 
| হইবে--এই বিষক্প গীতারহন্যের দশম ও একাদশ প্রকরণে স্ভুতভাবে 
1 প্রতিপাদ্দিত হহরাছে। আপনার জন্য ন। হইগেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্য 
। বুঝিয়া সকল কৰ্ম্মই করিতেই হইবে, এবং যখন তাহ জ্ঞান ও সমবুদ্ধি 
| সহকারে করা হয়, তখন উহার পাপপুণ্যের বন্ধন বর্তীকে লাগেনা (পরে 
। ৩৭ম শ্লোক দেখ) এবং এই জ্ঞানধজ্ঞ মোক্ষপ্রদ হয়। অতএব গীতার সকল 
। লোকের প্রতি ইহাই উপদেশ ষে, যপ্ত কর, কিন্ত উহ। জ্ঞানপূর্কাক নিষ্কাম 
। বুদ্ধিতে কর | ' 

(৩৪ ) মনে রেখো যে, প্রণিপাতের ছারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা দ্বায়! 
তত্ববেত্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে এ ন্তানের উপদেশ ' করিবেন; (৩৫) 


গীতা, মনুবাদ ও টপনী--3 আশার । ৬৯৭ 


জপি চেদি পাপেভাঃ সর্বেভাঃ পাপকৃতমঃ 1 

'লর্বং জ্ঞামপ্লবেনৈব বৃজিনং সম্ভরিধাসি ॥ ৩৬ ॥ 

বখৈধাংসি সমিক্ষোহগ্সির্ভপ্মসাত্ডকু বুতেহর্জ ন । 

জভ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভম্মলাত কুরুতে তথ! ॥ ৩৭ ॥ 
$$ ন হি জ্ঞানেন সদূশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে | 

তৎস্বয়ং যেগসংপিকঃ কালেনাস্ত্রনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥ 


ৰে জান পাইর! ছে পাগুব! ফের তোমার এই প্রকার মোহ হইবে না এবং 
বে জ্ঞানযোগে সমস্ত প্রাদীগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে | 

। [সনস্ত প্রাণীগণকে আপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত গ্রাণীতে দেখিবার, 
| সমস্ত প্র নীমাত্রে যে এঁকাজ্ঞান পরে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ২৯), তাহারই 
। এখানে উল্লেখ কর! হইয়াছে । মূলে মাত্বা ও ভগবান উত্তরে একরূপ, অতএব 
। আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর সমাবেশ ছয়; অর্থাৎ ভগবানেও উহার সমাবেশ 
। হইয়া আত্মা ( তে ), অন্য প্রাণী ও ভগবান এই ত্রিবিধ ভেদ নষ্ট হইয়া! যায়। 
| এই জন্যই তাগ?তপুরাণে, সগবন্ধক্তদগের লক্ষণ দিবার কালে বল! হইয়াছে, 
“সমস্ত প্রাণীকে তগবানে এবং আপনাতে যিনি দেখেন, উ:হাকে উত্তম 
| ভাগবত বলিতে হইবে” (ভাগ, ১১. ২. ৪৫) । এই মহত্বপূৰ্ণ নীঠিতত্বের 
। বেশী খুরলর! ব্যাথা! গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে ( পৃ. ৩৯৩ ৪০০ ) এবং 
। তক্ৰিবৃষ্টিতে ত্ৰয়োদশ প্রকরণে ( পৃ. ৪৩৫-৪৩৬ ) করা! হইয়াছে। |] 

(৩১) সকল পাপী অপেক্ষা যদি অধিক পাপী হও, তথাপি (এই) জ্ঞান- 
নৌকা! দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার হঃয়। বাইবে। (৩৭) বে প্রকার 
প্রজ্ঘ লত অগ্নি (সমস্ত ) ইন্ধন ভন্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকারই হে অঙ্জুন 
( এই) জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্ম:ুক (শগুত-অশ্তত বন্ধনকে) জ্বালাহয়! 
দেয়। 

। [জ্ঞানের মহত্ব বলিলেন । এখন বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান কি উপায়ে লাভ 
| হয় ] 

(২৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সত্য-সত্যই আর কিছুই নাই। 
বাহার যোগ অর্যাং কৰ্ম্মযোগ সিন্ধ হহয়াছে সেই ব্যক্তি সময পাই! শ্বরংই 
আপনাতে গরু জ্ঞান প্রাপ্ত করায় । 

। [৩৭ম ক্লোকে “কর্মের? অর্থ ‘কর্ণের বন্ধন” (গী. ৪. ১৯ দেখ্‌ )। নিজের 

। খুক্ধিতে আর ॥ নিষ্কান কর্মের দ্বার! জ্ঞান লাও করা, জ্ানপ্রাপ্তর মুব্য বা 

॥ বুঞ্চগিম৷ মার্গ। কিযে নিজে এই প্রকার নিতে বুদ্ধতে জ্ঞান লা 

করিতে না পারে, তাহার জন্য এখন শ্রদ্ধায় দ্বিতীর.মার্শ বলিতেছেন--] 
৮৮ 


৬৯৮ গীতারহ্স্য অথবা কর্মাযাগশাস্ত্রী। 


শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ । 

জ্ঞানং লধ্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগস্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 
অভতণ্চা শ্রদ্দধানশ্চ,সংশয়াতা বনশ্যতি । 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরে! ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥ 
যোগসংন্যস্ত কম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্‌। 

আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি ন্বিষ্নন্তি ধনগ্রয় ॥ ৪১ ॥ 
তন্ম।দতানসংভূতং হৃৎস্থং স্তানাসিন৷াম্মনঃ | 

ছিত্বৈনং সংশয়ং ধোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শমদ্তগবদগীতান্থ উপনিষৎনু ব্রক্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীরষ্ণার্জন- 

সংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসন্নাসযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ 

(৩৯) যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্ট্রিরসংঘম করিয়। উহ্ারই পশ্চাতে পড়িয়! 
থাকেন, তিনি (ও) এই জ্ঞান লাভ করেন; এবং জ্ঞান লাভ করিলে শীত্রই 
তিনি পরম শাস্তি লাভ করেন। 

1 [ সারকথা', বুদ্ধি দ্বার যে জ্ঞান ও শান্তি লাভ হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও তাহাই 
। পাঁওয়। যায় (গী. ১৩. ২৫ দেখ )। ] 

(8০) কিন্ত যাচার স্বরং জ্ঞানও নাই আর শ্রদ্ধাও নাই, সেই সংশয়াম্ম। 
ধ্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশয়াত্ম। ব্যক্তির না ইহলোক আছে (আর ) ন! 
পরলোক, এবং সুখও নাই । 

॥ [জ্ঞান্লাতের এই হুই মাগ বলিয়া আসিক্বাছেন, এক বুদ্ধির এবং দ্বিতীয় 
| শ্রদ্ধার । এক্ষণে জ্ঞান ও কম্মযোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া সমস্ত বিষয়ের 
। উপসংহার করিতেছেন-- ] 

(৪১) হে ধনঞ্জয়! যে আত্মঙ্ঞানী ব্যক্তি ( কৰ্ম্ম- ) যোগের আশ্রয়ে কর্ম্ম 
অর্থাৎ কর্ম্মৰন্ধন ত্যাগ কঞ্জিয়াছেন এবং জ্ঞানের দ্বার যাহার ( সমস্ত ) সনে 
দুর হইয়। গিয়াছে, তীহাক্ষে ক'ম বন্ধ করিতে পারে না। (৪২) এই জন্য 
নিজের হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা কাটির! 
( কৰ্ম্ম ) যোগকে অবলম্বন কর । ( এবং) হে ভারত ! (যুদ্ধের জন্য) দাড়াও | 
| [ হীশাবাদ্য উপনিষদে “বিদ্যা ও “আ'বদ্যা'র পৃথক উপযোগ দেখাইর। যে 
( প্রকার উভয়কে ভাগ ন। কারয়াই আচরণ করিবার জন্য বল! হইয়াছে ( ঈশ. 
। ১১; গী. র. পৃঃ৩৬০) ; সেই প্রকারই গীঠার এই হুহ শ্লোকে জ্ঞান ও ( কর্ম-) 
। যোগের পৃথক উপযোগ দেখাইর/ উহাদের অর্যাং জ্ঞান ও বোগের সমুচ্চয়েই কণ্ম 
। করিবার বিষয়ে অঙ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়া'ছ। এই দুইয়ের পৃথক পৃথক 
। উপযোগ এই বে,নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বার৷ কর্ম্ম করিলে পর উধাদের বন্ধন টুটিয়। যায়, 
। এবং উহা মোক্ষের প্রতবন্ধক হর ন! এবং জ্ঞানের দ্বার! মনের সন্দেহ দুর 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৫ অধ্যায় । ৬৯৯ 


। হইয়া মোক্ষলাঁভ হয় । অত এব শেন উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম বা কেবল 
। জ্ঞানকে স্বীকার করিও না, কিন্তু জ্ঞান-কর্ম্মদমুচ্চয়াত্মক কম্মযোগের আশ্রন্ন 
। করিয়! যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় করিয়। অক্জুনের যুদ্ধের জনা দীড়াইয়! থাকিতে 
। হইয়াছিল, এই কারণে গীতারগসোর ৫৯ পৃষ্ঠায় দেখানো হুইয্লাছে যে, যোগ 
। শব্দের অর্থ এখানে ‘কন্মযোগ’ই ধরিতে হহবে। জ্ঞান ও যোগের এই মিলনহই 
॥ “জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ” পদের দ্বারা দৈবী সম্পত্তির লক্ষণে (গী. ১৬.১) 
॥ আবার বল! হইয়াছে । ] 
এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্গবিদ্যাস্তর্গত 

যোগ অৰ্থাৎ কর্দমযোগ--শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও জঙ্ঞুনের সম্বাদে, জ্ঞান- 
সর্যাসযোগ নানক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 
॥ [মনে থাকে যেন, 'জ্ঞান-কর্শ-সন্লাস পদে ন্যাম শব্দের অর্থ শ্বরূপত 

॥ ‘কৰ্ম্মত্যাগ’ নহে, কিন্ত নিষ্ফামবুদ্ধিতে পরমেশ্বরে কম্মের সন্যাস অর্থাৎ “অর্পণ 
। করাঃ | এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে উহাই খুলিয়া বল! হইয়াছে । ] 


, পঞ্চম অধ্যায়} 


[ চতুর্থ অধ্যায়ের দিদ্ধান্ত সঞ্থুন্ধে সক্ক্যাসমাগাঁদের যে সংশয় হইতে পারে, 
তাহাই অর্জুনের মুখে প্রশ্নন্পপে বলাইয়। এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট 
উত্তর দিয়াছেন। যদি সমস্ত কর্মের পর্যাবসান জ্ঞান হয় (৪. ৩৩ ), যদি জ্ঞানের 
দ্বারাই সম্পূর্ণ কর্ম্ম ভন্ম হইয়। যায় (৪. ৩৭), এবং যদি দ্রব্যম্ যজ্ঞ অপেক্ষা 
জ্ঞানবজ্ঞই শ্রেষ্ঠ হয় (৪8,৩৩); তবে দ্বিতীয় অধ্যাস্নেই “ধৰ্ম্ম যুদ্ধ করাই 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেরস্কর" (২. ৩১) বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথ! কেন 
বল৷ হইণ যে “অতএব তুমি কর্মষোগের আশ্রয় করিয়। যুদ্ধের জন্য উঠিয়া? 
দাড়াও” (৪. ৪২)? এই প্রশ্নের গীত! এই উত্তর দিতেছেন যে, সমস্ত সন্দেহ 
দুর করিয়। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; এবং ঝদি মোক্ষের 
জন্য কর্ম আবশ্যক না হয়, তথাপি কখনও না ছাড়িবার কারণে উহা 
লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক ; এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই সমুচ্চক্নের নিত্য 
অপেক্ষা আছে (৪. ৪১)। কিন্তু এ সম্বন্ধেও সংশয় আসে যে, যদি কৰ্ম্মযোগ 

সাংখ্য উভতয় মার্গই শান্ত্রবিহছিত হয়, তবে, এই উভয়ের মধো স্বেচ্ছায় সাংখ্য- 
মার্শ স্বীকার করিয়া কর্শ্ম ত্যাগ করিলে হাঁদিই বাঁ কি ? , অর্থাৎ এই উভয়মার্গের 
মধ্যে কোন্টা শ্রেঠ, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণন্ন হইয়া! যাওয়। উচিত। ‘এবং অঞ্ঞুনের 
মনে এই সংশয়ই আপিল। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে বে প্রকার প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেই প্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে, ] 


৭৩৪ গীতারহস্য অথবা ক ্দাযোগশান্ত্র | 


পঞ্চামোহধচায়ঃ | 
অজ্জুন উবাচ । ( 
সংন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি। 
বচ্ছে য় এতয়োরেকং তম্মে ক্রহি সুনিশ্চিতং ॥ ১॥ 
জীভগবানুবাচ। 
সংন্যাসঃ কর্ম.যাগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । 
ভয়োস্ত কর্মসংন্যাসাৎ কর্ম যোগে! বিশিষাতে ॥ ২॥ 


(১) অর্জুন ববিলেন-__হে কৃষ্ণ! (তুমি) একবার সন্ন্যাসকে এবং আর 
একবার কণ্মসমুহের যোগকে ( অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে থাকিবার মার্গকে ই ) উত্তম 
বলিতেছ ; এখন নিশ্চয় করিয়া আমাকে একই ( মার্গ ) বল, যাহা এই উভয়ের 
মধ্যে যথার্থই প্রের অর্থাৎ অধিক প্রশন্ত । (২) প্রীভগবান্‌ বলিলেন--কর্ম্ম- 
সন্ন্যান ও কর্শযোগ উততয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেরস্বর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ ; কিন্ত 
( অৰ্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের যোগাতা সমান হইলেও) এই উভয়ের মধ্যে 
কৰ্ম্মসন্্যাস অপেক্ষ। কর্ম যোগের বিশেব যোগাতা আছে। 

। [উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর উভয় নিঃসন্দিঞ্ক ও স্পষ্ট । ব্যাকরণের দৃষ্টিতে প্রথম 
| শ্লোকের ‘শ্রেয়’ শব্দের সমর্থ অধিক প্রশস্ত বা খুব ভাল, ছুই মার্গের তারতমা- 
। ভাববিষয়ক অর্জুনের প্রশ্নেই এই উত্তর যে, ‘কর্ম্যোগো বিশিষাতে+_. 
॥ কৰ্ম্মযোগের যোগাত। অধিক । তথাপি এই সিদ্ধান্ত সাংখামার্গের ইষ্ট নহে, কারণ 
। উহার কথ। এই যে, জ্ঞানের পরে সমস্ত কর্ষ্মের স্বরূপত সন্যাস করাই উচিত ; 
। এই কারণে এই স্পষ্ট অর্থাবশিষ্ প্রশ্নোত্তরের বার্থ টানাবুনা কেহ কেহ 
| করিয়াছেন। বখন এই টানাবুন! করিয়াও সমাধান হইল না, তখন তাহারা 
। এই তুড়ী বাজাইক়া কোন প্রকারে নিজেদের সমাধান করিয়া লইলেন বে, 
। ‘বিশিষ্যতে’ ( যোগাতা বা! বিশেষত্ব) পদের দ্বারা ভগবান কর্ম্মযোগের 
দিলি অর্থাৎ কেবলমাত্র স্তুতি করিয়। দিয়াছেন--আসলে ভগবানের 
। ঠিক অভিপ্রায় এরূপ নহে! যদি ভগবানের এই মত হইত যে, জ্ঞানের 
। পরে কর্ধের প্রয়োজন নাই, তবে কি তিনি অজ্জ্নকে এই উত্তর দিতে 
। পারিতেন না ষে “এই উভয়ের মধো সঙ্লাস শ্রেষ্ঠ”? কিন্ত এরূপ না করিয়া! 
। তিনি দ্বিতীয় প্লোকের প্রথম চরণে বলিলেন যে, “কর্ম্ম কর! ও ত্যাগ করা, 
। এই উভয় মাৰ্গ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ” ; এবং পরে ‘তু’ অথাৎ ‘কিন্ত’ 
॥ পদের প্রয়োগ করিয়া যখন তগবান নিঃসন্দিপ্ধ বিধান করিলেন যে, ‘তয়ো?’ 
। অর্থাৎ এই উদ্ভয় মাৰ্গের মধ্যে কর্ম ত্যাগ করিবার মার্গ অপেক্ষা! কর্ণ করিবার 
। পক্ষই অধিক প্রশস্ত (শ্রের)) তখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতেছে যে, তগবানের 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী-_-৫ অধ্যায় । ৭০১ 


& জ্ঞেয়: স নিত্যসংন্যাসী ষে। ন দ্বেি ন কাংক্ষতি। 
নিদ্বন্দো ‘হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচাতে ॥ ৩ ॥ 
সাংখ্যযোগো পৃথঙ্থালাঃ প্রসদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যান্মি তঃ সম্যগু ভয়োধিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥ 


। এই মতই গ্রাহ্য যে, সাধনাবস্থার জ্ঞান প্রাপ্তির জনা কৃত নিক্ষাম কর্ণই, 
| জ্ঞানী বাঞ্চি পরে সিদ্ধাবস্থাতেও লোকনংগ্রহের জন্য আমরণ কর্তব্য মনে 
॥ করিয়। করিতে থাকিবেন। এই অর্থই গীতা ৩.৭ এ বর্ণিত হইয়াছে, 
| এই “বিশিষাতে" পদই সেখানেও আছে; এবং উহার পরবর্তী প্লোকে অর্থাৎ 
। গীত৷ ৩. ৮এ আবারও এই স্পষ্ট শব্দ আছে 'ষে, “অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ” । 
। ইহ! নিঃসন্দেহ যে, উপনিষদের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. ৪. ২২) বর্ণনা আছে 
| যে, জ্ঞানী ব্যক্তি জ্োকৈষণ। ও পুত্রৈষণ। প্রভৃতি ন! রাখিয়া! ভিক্ষা! করিতে 
॥ করিতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু উপনিষদেও ইহ উক্ত হয় নাই যে, জ্ঞানের 
। পরে এই একই মার্গ আছে__দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব কেবল উক্ত 
| উপনিষদ-বাক] দ্বাব্রাই গীতার একবাকাযত। কর! উচিত নহে। গীত! ইহা 
। বলেন না যে, উপনিষদে বাঁর্ণত এই সঙ্গযাসমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে ; কিন্ত যদিও 
॥ কৰ্ম্মযোগ ও সন্যাস, হুই মাৰ্দ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ, তথাপি ( অর্থাৎ 
। মোক্ষরৃষ্টিতে উভর্ের ফল একই হইলেও ) জগতের ব্যবহার বিচার করিবার 
।উপর গীতার ইহা স্থির মত যে, জ্ঞানের পরেও নিফাম বুদ্ধিতে কর্শ্ম করিতে 
। খাকিবার মার্শ ই অধিক প্রশস্ত ব। শ্রেষ্ঠ । মতকৃত এই অর্থ গীতার অনেক 
| টীকাকারেন মান্য নহে ; তাহারা কর্ম্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়াছেন । 
। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে) এবং গীতারহসোর একাদশ 
| প্রকরণে ( বিশেষত পৃ.,.৩:৮-৩১৬ ) ইহার কারণসকপণ সবিস্তার আলোচিত 
। হইয়াছে ; এই কারণে এখানে উহার পুনরাবৃত্তি আবশ্যক নাই । এই 
। প্রকারে উভয়ের মধ্যে অধিক প্রশস্ত মার্গ নির্ণয় করিয়া দেওয়। হইয়াছে ১ 
॥ এখন ইহ। সিদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই দুই মাগ ব্যবহারে লোকের 
| চক্ষে বিভিন্ন দৃষ্ট হইলেও তবত উহার! হুই নছে--] 

(৩) যে (কাহাকেও) দ্বেষ করেনা এবং (কোন কিছুরও ) ইচ্ছা 
করে না, সেই ব্যক্তিকে ( কর্ম্ম করিলেও) নিতাসন্ন্যানী বুঝিতে হুইবে; 
কারণ হে মহাবাহু অর্জ্জুন ! যে ( সুখ-দুঃখ প্রভৃতি) দ্বন্দ হইতে মুক্ত হুইয়। 
যায় সে অনায়াসেই ( কর্শ্মের সমস্ত ) বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়!| যায়। (৪) বূর্খ 
লোকে বলে যে, সাংখ্য ( কর্ম্মসন্যাস ) এবং যোগ ( কর্মযোগ ) ভিন্র-ভিন্ন; কিন্ত 
পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বলেন না। কোন এক মার্গের ভালরূপ আচরণ করিলে 


৭০২ গীতারহস্য অথব৷ কর্মযৌগশান্ত্র। 


যৎ সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈ রপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পণ্যতি ॥ ৫॥ 
সংন্যাসস্তর মহাবাহে। ছুঃখমাপ্ত,মযোগতঃ । | 
যোগযুক্ত মুনিত্ৰহ্ম ন চিরেণ|বিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 

$$ যোগযুক্ত! বিশুন্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্ৰিয়: । 
সর্বভূ তাস্মভুতাত্ধ! কু্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তে| মন্যেত তন্ববিৎ 
পশ্যন্‌ শৃপ্থন্‌ স্পশন্‌ জিতনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮ ॥ 


উভগ্নের ফল পাওয়া! যায়। (৫)ষে (মোক্ষ-) স্থানে সাংখা (মার্গীবলম্বী 
ব্যক্তি) পৌছায়, সেইখানেই যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগীও যায়। ( এই রীতিতে 
এই ছুই মাৰ্গ ) সাংখ্য ও যোগ একই ; যে ইহা জানিয়াছে সে-ই ( যথার্থ তত্ব ) 
জানিয়াছে। (৬) হে মহাবাহু ! যোগ মর্বাং কর্ম বিনা সঙ্াসপ্রাণ্তি কঠিন । 
যে মুনি কর্মযোগধুক্ত হইর। গিরাছেন, তাহার বর্গ প্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হয় না। 

। [পত্তন অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যার পর্যান্ত এই বিষয়ের সবিষ্তার বর্ণন 
। করা হইয়াছে যে, সাংখামার্গে যে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কশ্মযোগে অর্থাৎ 
। কৰ্ম্ম ন! ছাড়িলেও লাভ হয়। এস্থলে তে এইটুকুই বল1 দরকার যে, 
৷ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাদি কাল 
॥ হইতে আগত এই নার্শদ্বয়ের ভেদভাব বাড়াইয়া বিবাদ কর! উচিত নহে; 
। এবং পরেও এই যুক্তিগুলিই পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে (গী, ৬. ২ ও ১৮. ১১২ 
। এবং উহার টিপ্লনী দেখ)। “একং পাংখাং চ যোগংচ যঃ পশাতি স পশ্যতি* 
। এই শ্লোকই অল্প শব্দভেদে মহাভারতেও দুইবার আলিয়াছে ( শাং, ৩০৫, ১৪; 
॥ ৩১৬. ৪)। সন্যাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মানিয়া কুইলেও এ জ্ঞানের সিদ্ধি 
৷ কর্ম না করিলে হয় না, এবং কর্ন্মমার্গে কর্ম করিতে হইলেও তাহ! জ্ঞানপূর্ব্বক 
| কৃত হয়, এই কারণে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গী, ৬. ২)৪ 
। তখন ছুই মাৰ্গ ভিন্ন-ভিন্ন বলিয়া ঝগড়া বাড়াইয়৷ লাভ কি? কৰ্ম্ম করাই 
| বন্ধনকারণ যদি বল! যায়, তাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই আপত্তিও নিষ্কাম 
| কর্মের সম্বন্ধে করিতে পারা যায় না] 

(৭) যিনি (কৰ্ম্ম) যোগযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, বাহার অস্তঃকরণ শুদ্ধ 
হইয়| গিয়াছে, যিনি নিজের মন ও ইন্জিয়কল জয় করিয়াছেন এবং সকল 
প্রানীর আত্মা ধাহার আত্ম। হইয্ন। গিয়াছে, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিলেও 
(কর্মের পাপ-পুণ্যে) অলিপ্ত থাকেন । (৮) যোগযুক্ত তত্ববেতা ব্যক্তির 
বুঝিতে হইবে যে, "আমি কিছুই করিতেছি না”; ( এবং) দেখিতে, শুনিতে, 


গীতা) অনুবাদ ও টিপপনী_-৫ অধ্যায় । ৭০৩ 


গ্রলপন্-বিস্থঞ্ন্‌ গৃহ ন্মিযন্নিমিষন্নপি । 
ইন্দ্রিয়াপীন্দরিয়া.থযু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন ॥ ৯ ॥ 
ব্রঙ্ষণ্যাধাযায় কমাণি সঙ্গং তাক্ত। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্সপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥ 
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলোরক্দ্রিয়ৈরপি । 

যোগিনঃ কর্ম কুবস্তি সঙ্গং ত্যক্তাহত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ 


প্পর্শ করিতে, আত্রাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, শুইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) 
ধলিতে, বিসৰ্জ্জন করিতে, গহণ করিতে, চক্ষের পলক খুলিতে ও বন্ধ করিতেও, 
(কেবল) ইন্ত্রিরনঞ্ল [নন নিজ বিষয়নমু:গ বিচরণ কারতেছে, এই প্রকার 
বুদ্ধি রাখিয়াই ব্যবহার করিবে। 

| [ শেষের ছুই শ্লেক মিলিত হইয়া এক বাক্য হইরাছে এবং উহাতে উক্ত সমস্ত 
॥ কৰ্ম্ম বিভিন্ন ইন্দ্ৰিয়ের ব্যাপার; উদাহরণ যথ। _বিসজ্জন করা উপস্থের, গ্রহণ 
| কর। হাতের, পক ফেলা প্রাণব।ধু্, দেখ চক্ষুর হতাদি। “আন কিছুই 
। করিতেছি না” ইহার ভাব ইহ। নহে ষে হন্তরিয়ন কলকে যাহ। চ'য় তাহাই 
॥ করিতে দাও ) কিন্তু ভাব এই যে, ‘আনি’ এই অংস্কারবু'দ্ধ দুর হইলে অচেতন 
। ইন্দ্ৰিয় স্ব তই কোন মন্দ.ক'য় করিতে পারে না -এবং উহার! আত্মার অধীনে 
। থাকে । সার কথা, কোন ব্যাক জ্ঞ।না হহলেও শ্বাসপ্রথান প্রভৃতি হন্দিয়ের 
॥ কার্য সাহার ইন্দ্ররগণ করতেই থাকিবে । অ ধক !ক, ক্ষণকাল জীবিত 
। থাকাও কৰ্ম্মই হইতেছে । তখন এই ভেদ কোথায় রহিল ষে, চন্ন্যাননার্গের 
| প্ৰানী বাক্তি কৰ্ম্ম ছাড়েন এবং* কন্ম:যাগা করেন? ক'য় তো উভয়ের 
॥ করিতেই হুগ। তৰে অহঙ্কারবুক্ত আনক্তি দুর হইলে এ কর্মহ বন্ধনকারণ 
। হয় না, এই কারণে মস.ক্ত ত্যাগই ইহার মুখা তত্ব; এবং এক্ষণে উহারই 
॥ অধিক নিরূপণ করিতেছেন ] 

(১০ ) যিনি ব্রন্দেতে অর্পণ করিয়া আপক্তিবিরহিত কম্ম করেন, যেমন পচ্ম- 
পত্রে জল দীড়ার না, সেইরূপই উহঁ।তে পাপ সংলগ্ন হয়না। (১০) (খত এব) 
কন্মযোগী ( আমি করিতেছি এই প্রকার অহঙ্কারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল) 
শরীরের ছারা, (কেবল) মনের দ্বারা, ( কেবল ) বুদ্ধির দ্বারা এবং কেবল 
ইন্জিয়ের দ্বারাও, আনক্তি. ছাড়িয়া,৯আত্মশুদ্ধির জন্য কম্ম করেন। 

॥ [ কারিক, বাচিক, মানসিকত্প্রস্থৃতি কন্মের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়। এই শ্লোকে 
। শরীর, মন:ও বুদ্ধি শব্দ আসিয়াছে । মুলে যদিও “কে বলৈঃ” বিশেষণ ‘হঞ্জিয়ৈঃ’ 
| শবে র.পূর্ববেতআছে,/তথা পি&তাহ। শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রতিও প্রযোজ্য (গী. ৪, 
।২১)। এই কারণেই,অন্ববাদে উহাকে ‘শরীর’ শব্ধেরই প্যার অন্য শব্দের 


8০৪ গীতারহস্য অথব। কর্দাযোগশান্ত্র। 


যুক্ত: কম 'ধলং তাক্ত। শাস্তিমাপ্রে তি নৈত্তিক্কীং । 
অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সন্ত নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥ 
সর্বকর্মাণি মনস! সংন্স্যান্তে স্থখং বশী । 
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বপ্ন কারয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 

$$ ন কর্তৃত্ব ন কর্মাণি লোকসা স্থজতি প্রভূঃ । 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ক প্রবর্তীতে 1 ১৪ ॥ 
নাদত্তে কসাচিৎ পাপং ন চেব স্বকৃতং বিভুঃ | 
অভ্জানেনাবৃহং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ || ১৫ || 


। পূর্বেও লাগাইয়! দিয়াছি। যেমন উপরের অষ্টম ও নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
। সেরূপই এখানেও উক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার আসক্তি ছাড়িয়া 
॥ কেবল কায়িক, কেবল বাচিক বাকেবগগ মানসিক কোনও কর্ল্ম করিলেও 
। কর্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না । গীতা ৩. ২৭) ১৩, ২৯ এবং ১৮, ১৬ 
। দেখ। অহঙ্কার না পাকিয়! যে কর্ম্ম হয়, তাহ! মাত্র ইন্ছিয়গণের এবং মন 
| প্রভৃতি সমস্ত ইঙ্দিকই প্রকৃতরই বিকার, অ5হএব এই প্রকার কর্ম কর্তার 
| বন্ধনকারণ হয় না। এখন এই অর্থকেই শাস্ত্রামুসারে সিদ্ধ করিতেছেন ] 

(১২) যিনি যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া! গিয়াছেন, তিনি কর্মফল ছাড়িয়া 

শেষের পূর্ণ শান্তি লাভ করেন; এবং বে অযুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত নহে, সে কামের 
স্বার। অর্থাৎ বাসন! দ্ব রা ফলের বিষয়ে আসক্ত হুইয়। ( পাপপুণোর দ্বারা! ) বন্ধ 
হুইয়। বায়। (১৩) সকল কর্মের মনের দ্বার! (প্রত্যক্ষ নহে ) সন্ন্যাস করিয়। 
জিতেন্জিয় দেহী ব্যক্তি ) নবদ্ধারের এই ( দেহরূপ ) নগরে ন। কিছু করেন আর 
ন। করান, আনন্দে পড়িয়া! থাকেন। 
॥ [তিনি জানেন যে, আত্ম। অকর্ত।, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতির এবং এই 
। কারণে স্বস্থ বা উদাদীন পড়িয়া থাকেন (গীতা, ১৩. ২ ও ১৮.৫৯) । ছুই 
। চক্ষু, তই কান, নাকের ছুই হিদ্র, মুখ, শিপন ও উপস্থ--এই কর্টীকে শরীরের 
। নব দ্বার ব। নটী ছুয়ার বাপ। ধ্যাত্বনৃষ্টিতে এই উপপত্তিই বলিতেছেন যে, 
॥ কর্মু-যাগী কর্ম করিয়া ও কি প্রকারে যুক্ত হুইয়। থাকেন ] 

(১৪) প্রভু অর্থাৎ আত্মা বা পরমেশ্বর লোকদের বর্তৃত্বকে, উহাদের 
কর্মীকে, ( বা উঠাদের প্রাপ্য ) কর্মফলের সংযোগকেও নিশ্মাণ করেন না। 
স্বভাব অর্থাৎ প্রক্কৃতিই (যাহা কিছু) করে। (১৫) বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
আম্মা ব৷ পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং কাহারও পুণাও গ্রহণ করেন _ন|। 

জ্ঞানের উপর অজ্ঞানের পর্দা পড়িয়া থাকিবার কারণে ( অর্থাৎ মায় দ্বার! ) 
প্রাণী মোহিত হইয়া যায় । 


গীতা) অনুবাদ ও টিগ্রনী _-৫ অধ্যায় । ৭৪৫ 


$5 জ্ঞানেন তু তদঙ্যানং বেষাং নাশিতমাস্ত্রনঃ | 
তেষামা দিষ্তযবজ্ভন্তানং প্রকাঁশয়তি তশ্পরং ॥ ১৬ ॥ 
তদবুদ্ধয়স্তদা ঝ্মানস্তনিষ্ঠান্তত্পরায়ণাঃ । 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃভ্তিং জ্তাননিধূ্ত কলাষাঃ | ১৭ |. 

$$ বিভ্ঞাবিনয়ম্পন্নে ব্ৰাহ্মণে গৰি হস্তিনি । 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পঞ্থিতাঃ সমবর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥ 
ইহৈব তৈগ্রিতঃ সর্গে! যেষাং সাম্যে স্থি তং মনঃ । 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ বন্মণি তে স্থিতা: ১৯ ॥ 


। [এই ছুই গ্লোকের তত্ব আসলে সাংখাশ্মান্ত্রের (গীতার, পৃ. ১৬৫-১৬৭ ), 
। বেদানস্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশ্বর, অতএব বেদান্তী লোক পরমেশ্বর 
| সম্বন্ধেও ‘আত্মা অকর্তী” এই তত্বের উপযোগ করেন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই 
। প্রকার দুই মূল তত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতবাদী সমগ্র কর্তৃত্ব প্রকৃতির বলেন 
॥ এবং আত্মাকে উদাসীন বলেন। কিন্ত বেদান্তী ইহার পরে আগাহয়। স্বীকার 
। করেন যে, এই ছুয়েরই মূল এক নিগুণ পরমেশ্বর এবং তিনি সাংখ্যবাদীদের 
। আত্মার ন্যায় উদাসীন ও অকর্ত এবং সমস্ত কর্তৃত্ব মায়ার (অর্থাৎ প্রকৃতির ) 
। (গীতার. পৃ. ২৭*)। নসজ্ঞানর কারণে সাধারণ মন্য্য এই বিষয় জানিতে 
| পারে না; কিন্তু কর্্মযোগী কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বের গ্রভেদ জানে; এই কারণে 
। সে কৰ্ম করিয়া ও অলিপ্তহ থাকে, এক্ষণে হহাই বলিতেছেন ] 

(১৬) কিন্ত জ্ঞানের দ্বার। যাহার এই অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার নিকট 
উহারই জ্ঞান পরমাজ্মতস্বকে নুষ্যের ন্যায় প্রকাশিত করে। (১৭) এবং 
সেই পরমার্থতত্বেই যাহার বুদ্ধি অনুরঞ্জিত হয়, উহাতেই যাহার অস্তঃকরণের 
রতি হয় এবং যে তরি ও তৎপরায়ণ হয়, তাহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ 
ধুইয়৷ যায় এবং সে আর জর্দীগ্রহণ করে না। 

॥ [ এই প্রকারে যাহার অজ্ঞান নষ্ট হইয়| যায়, সেই কর্মযোগীর (সন্ন্যালীর 
| নহে) বন্ধতৃত ব! জীবন্ুক্ত অবস্থা এক্ষণে আরও বর্ণন করিতেছেন ] 

(১৮) পঙ্জিতদিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যাবিনসবুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, 
হাতী, সেইপ্রকারই কুকুর ও চণ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে ! (১৯) 
এই প্রকার যাহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়! যায়, সে এখানেই, অর্থাৎ 
মরণের প্রতীক্ষা, না করিয়া, মৃত্যুলোককে জয় করে। কারণ ব্রহ্ম নির্দোষ ও 
সম, সত এব এই ( লাম্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ) পুরুষ (সর্বদাই ) ব্রহ্গেতে" স্থিত, অর্থাৎ 
এখানেই ক্রঙ্গৃত হুইয়া যায়। - 
। [বে এই তত্ব জানিয়া লইয়াছে বে, ‘আত্মন্তর্ূপ পরমেশ্বর অকর্তা এবং 

৮৯ ' 


৭৩৬ গীতারহ্স্য অথবা কর্নযোগশান্ত্র । 


ন প্রহয্যেং প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেং প্রাপ্য চাপ্রিয়ং | 
স্থিরবুক্ধিরসন্মুঢ়ো ব্রগ বদ ব্রধাণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥ 
বাহাস্পর্শেবসন্তগন্ব৷ বিন্দত্যাহ্বানি যত স্থুখং । 

স ব্রঙ্গাযোগযুক্তাত্মা স্থখমক্ষয়মন্্তে ॥ ২১ ॥ 

যে হি সংস্পর্শজ! ভোগা দুঃখযোনয় এব তে। 
আদ্যন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥ 
শক্লোতীহৈব যঃ সোঢ়,ং প্রাক্‌ শরীরবিমোক্ষণাৎ । 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩॥ 


| সমস্ত খেলা প্রকৃতির”, সে 'ব্রঙ্গসংস্থ* হুইয়া যায় এবং তাহারই মোক্ষলাভ 
। হয়--‘বৰহ্মসংস্থে'ংমৃ তত্বমেতি” € ছা. ২. ২৩. ১), উক্ত বর্ণনা উপনিষদে আছে 
| এবং উঠারই অনুবাদ উপরের শ্লোকে কর] হইয়াছে । কিন্ত এই অধ্যায়ের 
। ১--১২ শ্লোক হইতে গীতার এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই 
। অবস্থাতেও কর্ম দূর হয় না। শক্করাচার্যা ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের 
। সন্ন্যালমূলক অর্থ করিপ্লাছেন। কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে 
। জানা যাইবে যে. ‘ব্ৰহ্মসংস্থ” হইবার পরেও তিন আশ্রমের কর্মকর্তার 
। বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়।! থাকিবে এবং এর উপনিষদের শেষে এই 
। অর্যই স্পষ্টরূপে বল। হইয়াছে (ছা. ৮. ১৫. ১)। ব্ৰহ্মজ্ঞান হইয়া গেলে এই 
। অবস্থা জীবন্দশাতেই প্রাপ্ত হয়ঃ অতএব ইহাকেই জীবনুক্তাবস্থা বলে 
। (গীতার, পৃঃ ৩১-৩০৩ )। অধ্যাত্মবিদ্যার ইহাই পরাকাষ্ঠ।। চিত্তবৃত্তি- 
। নিরোধরূপ ষে যোগসাধনের দ্বারা এই অবস্থ। পাওয়া যায়, তাহার 
। সবিস্তার বর্ণনা পরবর্তী অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । এই অধ্যায়ে এখন কেবল 
। এই অবস্থারই অধিক বর্ণনা হইয়াছে । ] 

(২০) ষে প্রিয় অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু পাইয়৷ প্রসন্ন হইবে না, এবং অপ্রিয় 
পাইয়। খিল্লও হইবে না, (এই প্রকার) যাহার বুদ্ধি স্থির এবং যে মোহে 
আবদ্ধ না হয়, সেই ব্ৰহ্মবেত্তাকেই বহ্গে অবস্থিত জানিবে। (২.) বাহ্য 
পদার্থের ( ইন্দ্রিয়সস্ভৃত ) সংযোগে অর্থাৎ বিবয়োপভোগে যাহার মন আসক্ত 
নহে, তাহার ( ই ) আত্মস্থ লাভ হয়; এবং সেই বঙ্ধযুক্ত পুরুষ অক্ষয় সুখ 
অনুভব করেন। (২২) (বহিঃপদার্ধের) সংযোগ হইতেই উৎপন্ন ভোগ- 
সমূহের আদি ও অস্ত আছে, অতএব তাহ! দুঃখেরই কারণ; হে কৌস্তের! 
উহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি রত হয় না। (২৩) শরীর যাইবার পূর্বে অর্থাৎ আমরণ 
কামক্রোধষেগ ইহলোফেই সহ্য করিতে ( ইন্ত্রির়সংষমের দ্বারা ) যে সমর্থ 
হয়, সে-ই যুক্ত এবং সে-ই (প্রক্কত ) সুখী। 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৫ অধ্যায়। ৭০৭ 


$$ যোহস্তঃম্থখোহস্তব'র মস্ত সান্তর্জে1তিরেব যঃ। 
স' যোগী ব্রহ্মনির্ব।ণং ব্রহ্ম হতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 
লভন্তে ব্রন্মানির্বাণমুষয়ঃ ক্ষীণকল্মযাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সৰ্ববভূতহিতে রতাঁঃ ॥ ২৫ ॥ 
কামক্রোধবিযুন্তানাং যতীনাং যতচেতসাং। 
অভিতো। ত্ৰহ্মনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬ ॥ 
স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ভ্দবোঃ | 
প্রাণাপানৌ সমে কৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণো ॥ ২৭ ॥ 
যতেক্টরিয়ম'নো বুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ । 


। [ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন যে, তোমার সুখছুঃখ সহ্য করা 
। উচিত (গী. ২, ১৪)। ইহা। উহারই বিস্তার ও নিরূপণ । গীতা ২, ১৪তে 
| সুখছুঃখের “আগমাপাঞ্জিনঃ” বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, এখানে ২২ম লোকে 
। উহাকে “আদাত্তবস্তঃ বল! হইয়াছে এবং “মাত্রা” শব্দের বদলে বাহ্য” শব 
। প্রযুক্ত হইয়াছে । ইহাতেই, 'যুক+ শব্দের ব্যাখ্যাও আসিয়! গিয়াছে । স্থখহঃখ 
। ত্যাগ না করিয়া সমবুদ্ধিতে উহ্‌! সহিতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ। 
। গীতা ২. ৬১র উপর টিপ্লনী দেখ । ] 

(২৪) এই প্রকারে ( বাহ্য স্থবহুঃথের অপেক্ষা না করিয়া ) বে অস্তঃস্থদী 
অর্থাৎ অন্তঃকরণেই সুখী হয়, যে আপনি আপনাতেই আরাম পাইতে 
থাকে, এবং এইরূপেই যাহার (এই ) অন্তঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই (কর্ম) 
যোগী রক্ষন্রপ হইর! যায় এবং সে-ই ব্রক্মনির্ববাণ অর্থাৎ ব্রক্ষে মিলিত হইয়। 
মোক্ষলাভ করে। (২৫) যে খধিদের ঘন্দবুক্ধি বিদুরিত হইয়াছে অর্থাৎ বাহার! 
এই তত্ব জানিয়াছেন যে, সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, ধাহাদের 
পাপ নই হইর। গিয়াছে এবং ফাঁহারা! আত্মসংঘমের দ্বার সকল প্রাণীর হিভ- 
সাধনে. রত হুইয়। গিয়াছেন, তাহার] এই ব্রক্গনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। 
(২৬) কামক্রোধবিরহিত, আত্মসংযমী ও আত্মভ্ঞানসম্পন্ন যতিদিগের অভিতঃ 
অর্থাৎ আশেপাশে ব! সন্মুখে রক্ষিতভাবে ( বনিয়া বসিয়া ) ব্রহ্ধনির্বাণরূপ 
মোক্ষ লাভ হয় । (২৭) বাহ্য পদার্থের ( হন্দ্রিয়ের সুথছঃথপ্রদ ) সংযোগ 
হুইতে পৃথক প্রাকিয়া, উভয় ত্র মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া এবং নাকের দ্বার! 
চলনশীল প্রাণ ও অপানফে সম করিয়! (২৮) যে ইন্িয, মন ও রুদ্ধিকে সংযত 
করিয়াছে, এবং যাহার ভয়, ইচ্ছা! ও ক্রোধ বিদুরিত হইয়াছে, সেই মোক্ষপরায়ণ 
মুনি সদাসর্বদ] মুক্তহ । t ০ রঃ 


৭৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশাস্ত্র । 


বিগতেচ্ছা তয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 
53 ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহৈশ্বনং ৷ 
স্বহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শান্তিসৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 


ইতি এমন্তগবদগী ঠাস্থ উপনিষংসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে শ্রীকফার্জুন- 
সন্বাদে সন্গ্যাসষোগো। নাম পঞ্চমোহধ্যায়ও ॥ € ॥ 

। [গীতারহসোর নবম (পৃঃ ২৩৬,২৫২.) এবং দশম (পৃঃ ৩২) প্রকরণ হইতে 
। জ্ঞাত হইবে যে, এই বর্ণন জীবন্ুক্তাবস্থার। কিন্ত আমার মতে টাকাকারদের 
। এই উক্তি ঠিক নহে যে, এই বর্ণনা সন্াসমার্গী পুরুষসন্বন্বীয়। সন্যাস ও 
। কৰ্ম্মযোগ, উভয় মার্গে শাস্তি তো৷ একই প্রকার থাকে, এবং এঁটুকুর জন্য 
| এই বৰ্ণন! সন্ন্যাসমার্গের উপযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু এই অধ্যায়ের আরন্তে 
। কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া জাবার ২৫ম গ্লোকে এই যে বল! হইয়াছে যে, 
৷ জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্্র থাকে, ইহা হইতেই 
। প্রকাশ পাইতেছে যে, এই. সমস্ত বর্ণনা কৰ্ম্মযোগী জীবনুক্তেরই--সন্ন্যাসীর 
। নহে ( গী, র, পৃ ৩৭৭ )1 কর্শামার্গেও সর্ববভৃতাস্তর্গত পরমেশ্বরকে জানাই 
॥ পরম সাধা, অতএব ভগবান শেষে বলিতেছেন যে] 

(২৯) যে আমাকে (সমস্ত) বজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, (স্বর্ণ আদি) সমস্ত 
লোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু, এবং সকল প্রাণীর মিত্র জানে, সে-ই শাস্তি লাভ করে। 

এই প্রকারে ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কম্মযোগ-_-শান্ত্রবিষক, শ্রীকৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুনের সম্বাদে সন্গ্যানযোগ 
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


[ এই পর্যাস্ত তো! |সন্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রাপ্তির 'জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা 
না থাকিলেও লোকনংগ্রহ্বৃষ্টতৈে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরেও কর্ম্ম করিতে 
থাকাই উচিত ; কিন্তু ফলাশ| ছাড়িয়া তিনি সমবুদ্ধিতে এইজন্য করিবেন যে, 
সেগুলি বন্ধক হইবে না, ইহাকেই কর্মযোগ বলে এবং কর্শ্মসন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা 
ইহা! অধিক শ্ৰেয়স্কর। তথাপি এইটুকু ৷ হইতেই কর্ম্মষোগের প্রতিপাদন 

সমাপ্ত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়েইঃ ভগবান অন্দ্ুনকে কামক্রোধ প্রভৃতির বর্ণন! 
করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, এই শত্রু মনুয্যের হঞ্জিয়ে, 'মনে ও বুদ্ধিতে 
বাস! বাধিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের ধবংসদাধন করে (৩. ৪*), অতএব তুমি ইঞ্জির- 
নিগ্রহের দ্বারা ইহাকে প্রথমে জয় কর । এই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জন্য 
এন ছুই প্রশ্ন খোলবা করা আবশ্যক ছিল যে, (১) ইঞ্জিয়নিগ্রহ কি প্রকারে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৬ অধ্যায় । ৭০৯ 


ষ্ঠোইধ্যায়ঃ । 


শ্রীভগবান্গবাচ। 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যাং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্রির্নচাক্তিয়ত ॥ ১ ॥ 
যং সঙ্গ্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্লে। যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২॥ 


করিবে, এবং (২) জ্ঞানবিজ্ঞান কাহাকে বলে) কিন্ত মধ্যেই অজ্জুনের প্রশ্রের 
উত্তরে বলিতে হইয়াছে যে, কর্ণীসন্নযাল ও কর্ম্মযযোগের মধ্যে কোন্‌ মার্গ বেশী 
ভাল; আবার এই হুই মার্গের যথাসম্ভব একবাক্যতা করিয়া ইহ! গ্রতিপাদন 
কর! হইয়াছে যে কর্ম ত্যাগ না করিয়া! অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে 
ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লা কি প্রকারে হয়। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ 
ফর্মযোগেও উক্ত অনাসক্ত বা ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই 
সকলের নিরূপণ আরম্ভ কর! হইল । তথাপি মনে থাকে যেন, এই নিরূপণও কোন 
স্বতন্ত্র গ্রণালীতে পাতঞ্জলযোগের উপদেশ করিবার জন্য করা হয় নাই। এবং 
এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দৃষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়- 
সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়স্বমৃহই প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ফলাশ। ছাড়ির! 
কর্মকর্তী বাক্তিকেই প্রকৃত সন্্যাসী জানিতে হইবে__কর্মত্যাগীকে নহে 
(৫. ৩) ইতাদি।] 

(১) কর্মফলের আশ্রয় না করিয়। ( অর্থাৎ মনে কলাশা থাকিতে না দিয়! ) 
যে (শান্ত্রাহসারে নিজের বিহিত) কর্তব্য কর্ম্ম করে, সে-ই সন্যাসী এবং 
সে-ই কৰ্ম্মযোগী । নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্ম্ম-ত্যাগী অথবা! অক্রিয় 
অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম না করিয়া নিছক উপবিষ্ট (প্রকৃত সয্যাসী ও যোগী ) নহে। 
€২) হেপাগুব! যাহাঁকে সন্ন্যাস বলে, তাহাকেই (কর্ম্ম-) যোগ জানিও 
কারণ সংকর অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিবপ ফলাশার সন্ন্যাস (-ত্যাগ) করা ব্যতীত 
কেহই ( কৰ্ম্ম- ) যোগী হয় না। 

1 [পূর্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে যে, “একং সাংখ্যং চ যোগং চ” (৫, ৫) 
1 বা “যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না” (৫. ৬), অথবা “জেয়ঃ স নিত্যসন্্যাসী” 
} (৫. ৩), উহারই ইহ! অনুবাদ এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২) সমগ্র 
বিষয়ের *উপসংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হুইয়াছে। 
1 শৃহস্থাশ্রমে অগ্নিহোত্র রাখিয়া ষাগধজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম করিতে * হয়; কিন্তু মে 
। সঙ্প্যাসাশ্রমী কইক্সা গিয়াছে, তাহার জন্য মনুস্থতিতে উক্ত হ্ইয়াছে যে, 
ন উহার শুইপ্রকাঁয় অগ্নি রক্ষা করিবার ফোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে 


৭১০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


$$ আরুরুক্ষোর্ম্নের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে । 
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ 


। সে “নিরন্সি” হুইয়া যায় এবং অরণো থাকিয়া ভিক্ষ। দ্বারা উদরপুর্তি করিবে - 
। জগতের বাবহারে পড়িবে না (মনু, ৬. ২৫ ইত্যাদি )। প্রথম শ্লোকে মনুর 
। এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইহার উপর ভগবানের উক্তি এই যে, 
। নিরগ্ি ও নিক্ষিয় হওয়া কিছু প্রকৃত সন্গাসের লক্ষণ নহে । কামাবুদ্ধি ব| 
। ফলাশা তাগ করাই প্রকৃত সন্গাস। সন্ন্যাস বুদ্ধিতে; অগ্নিতাগ অথব! 
। কর্মতাগের বাহা ক্রিয়াতে নহে । অতএব ফলাশ! অথব৷ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 
। কর্তব্য কর্ম যে করে, তাহাকেই প্রকৃত সন্নদসী বল! উচিত। গীতার এই 
। সিন্ধাপ্ত ম্বতিকারদিগের দিদ্ধান্ত হইতে পৃথক। গীতারহসোর ১১ম প্রকণের 

| (পৃ, ২৪৯-৩৫২ ) স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গীতা স্বতিমার্গের সঙ্গে ইহার 
। সামঞ্জসা কি প্রকারে করিয়াছেন। এইপ্রকারে প্রকৃত সন্যাস ব্যাথা করিয়! 
। এখন বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্ম্ম কর! 
। যায় তাহ!) এবং জ্ঞনোত্তর অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থাতে ফপাশ। ছাড়িয়! যে কর্ম কর! 
। যায় তাহা, এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি। ] 

(৩) (কর্ম) যোগারূঢ় হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্ম্মকে ( শমের ) 
কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন; এবং সেই ব্যক্তিই যোগারঢ় অর্থাৎ পূর্ণ 
যোগী হইয়! গেলে তাহার পক্ষে (পরে ) শম (কর্মের) কারণ হয়। 

। [টীকাকারেরা এই ক্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়া দিয়াছেন। শ্লোকের 
| পূর্বার্ধে যোগ = কর্মষোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য 
। যে, উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্ম্মই কারণ হয়। কিন্তু “যোগার 
। হইবার পর উহারই জন্য শম কারণ হইয়! যায়” ইহার অর্থ টীকা- 
| কারের! সন্ন্যাসমূলক করিয়। ফেলিয়াছেন। তাহার! বলেন যে এস্থলে “শম” == 
। কৰ্ম্মের ‘উপশম’ ; এবং যাহার যোগ সিদ্ধ হহয়। যায়, তাহার কর্ম্ম ত্যাগ 
। করা উচিত! কারণ তাহাদের মতে কর্ম্মযোগ সন্যাসের অঙ্গ অর্থাৎ পূর্যা- 
। সাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, ইহা ঠিক নহে। ইহার 
। প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ভগবান 
। বলিয়াছেন যে, কর্মফল আশ্রয় না করিয়া ‘কর্তব্য কর্ম” যে ব্যক্তি . করে, 
। সে-ই প্রকৃত যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ়--কর্ম যেনা করে (অক্রিয়), সে 
। প্রকৃত যোগী নহে; তখন ইহা স্বীকার কর! সর্বাথা অন্যায় যে, তৃতীয় 
। শ্লোকে যোগারূঢ় বাক্তিকে কর্শের শম করিবার জন্য বা কর্্দ ছাড়িবার জন্য 
। ভগবান বলিবেন। শ্রাস্তিলাভের পর ধোগারূঢ় পুক্রষ কর্ম করিবে না, সন্যাস- 
।মার্সের এই মত ভালই হউক, কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীতায় 


গীতা, অনুবাদ ও টপ্পনী_-৬ অধ্যায় । ৭১১ 


যদা হি নেন্দ্ৰিয়াথেষু ন কমব্বন্ুবঙ্গাতে । 


। অনেকস্থলে স্পষ্ট উপদেশ দেও! হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগী সিদ্ধাবস্থাতেও 
। যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম্ম কেবল কর্তব্য জানিয়! 
। করিতে থাকিবে (গা. ২. ৭১) ৩. ৭ ও ১৯; ৪. ১৯২১) ৫. ৭-১২; 
। ১২. ১২; ১৮, ৫৬১ ৫৭3 এবং গীতার, প্র ১১ ও ১২)। (২) দ্বিতীয়. 
। কারণ এই যে, ‘শম’ শব্দের অর্থ “করের শম’ কোথ। হইতে আসিল ? ভগ- 
। বাশীতাতে ‘শম’ শব্দ ছুই চারিবার আনিয়াছে (গী. ১০, ৪; ১৮. ৪২), 
| সেস্থলে এবং ব্যবহারে উহার অর্ধ মনের শাস্তি । তবে এই শ্লোকেই 
। “কর্মের শান্তি” অর্থ কেন লইবে? এই সমস্যা দূর করিবার জন্য গীতার 
। পৈশাচ ভাষো “যোগারূঢ়দ্য তনদোব ইহার. ‘তসোব’ এই দর্শক-সর্বনামের 
। সম্বন্ধ ‘যোগাকঢ়ন্য’’” শব্দের সাহত ন! লাগাইয়া ‘তস্য’কে নপুংসক লিঙ্গের 
| ষষ্ঠী বিভক্তি স্থির করিয়। অর্য করিয়াছে যে “তনসৈ্যৈব কম্মণঃ শমঃ” (তস্য 
। অর্থাৎ পূৰ্বাৰ্দ্ধের কর্মের শন)! কিন্তু এই অম্বয়ও সরল নহে। কারণ, ইহা 
। নিঃসন্দেহ যে, যোগা ভ্যাপকারা যে পুরুষের বর্ণন। এই শ্লেকের পূর্বার্ধে কর! 
| হইয়াছে, তাহার যে মবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, তাহা বলিবার 
। জন্য উত্তরার্ধ আরম্ভ হইয়াছে । অতএব “তস্যৈব+ পদ হইতে “কম্মণঃ এব’ 
। এই অর্থ লওয়। যাইতে পরে না; অথব। যদি লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 
। শমঃ”র সহত ন। জুড়িয়া “কারণমুচ্যতে”র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বপ্ 
। লাগে, “শমঃ যোগারূঢ়ন্য তসৈ।ব কর্ণ: কারণমুচ্যতে”্, এবং গীতার সম্পূর্ণ 
1 উপদেশ অনুসারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগিবে যে, “এখন যোগারঢের 
। কৰ্ম্মেরই শম কারণ হইতেছে” । (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাত্য 
। বলিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সন্নাসমার্গ অনুসারে যোগারূঢ় পুরুষের কিছুই 
| করিবার আবশ্যকত। থাকে না, উহার সকল কর্মের শেষ শমেতেই হয়ঃ 
| এবং ইহ! যদি সতা হয় তবে যোগারূট়ের শম কারণ হয়” এই বাক্যের “কারণ” 
। শব সম্পূর্ণই নিরর্থক হইয়। যায়। “কারণ” শব্দ সর্বদাই সাপেক্ষ । ‘কারণ’ 
। বলিলে উহার কোন-নাংকোন “কার্য” অবশ্য থাকিবে, এবং সক্স্যাসমার্গ 
। অনুসারে যোগারূঢ়ের তো কোনই “কাধ্য” বাকী থাকে না। যদি শমকে 
। মোক্ষের “কারণ” অর্থাৎ সাধন বল, তবে তাহ। খাপ খাইবে না। কারণ 
।মোক্ষের সাধন জ্ঞান, শম নহে । আচ্ছা, শমকে জ্ঞানপ্রাণ্তির ‘কারণ’ অর্থাৎ 
। সাধন বঙ্গিলে, এই বর্ণনা! যোগারূঢ় অর্থাৎ পুর্ণাবস্থাতে উপনীত পুরুষেরই খাটে, 
। এই জন্য তাহার জ্ঞান প্রাপ্তি তো কর্ণ্মের সাধনের পূর্বেই হইয়।,যায়। ভবে এই 
। শম “কারণই, বা কাহার? জঙ্গ্যাসমার্গী টীকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্নের 
। কোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়া বায় না। কিন্তু উহাদিগের এই অর্থ ছাড়িয়া 


৭১২ ৷ গীতারহস্য অথবা কর্্মবযোগশাস্ত্র । 


সর্বসঙ্ধল্পসম্যাসী যোগারুঢ়স্ত:দোচ্যতে ॥ ৪ ॥ 


।বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্ধের অর্থকরণে পূর্বার্দের ‘কর্ম্ম" পদ সারিধ্য- 
| সামৰ্থ্যবলে সহজেই মনে আসে ; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগার 
| পুরুষের লোকনংগ্রহকারক কর্ম করিবার জন্য এক্ষণে ‘শম’ ‘কারণ’ বা সাধন 
। হয়, কারণ যদিও তাহার কোন স্বার্থ অবশিষ্ট থাকিয়! যায় নাই, তথাপি 
| লোকসংগ্রহকারক কর্ম কাহারও দূর হইতে পারে না৷ (গী. ৩. ১৭-১৯ )1 
। পূৰ্ব অধ্যায়ে এই যে বচন মাছে যে, “যুক্ত: কৰ্ম্মফলং তাক্তু। শাস্তিমাপ্রোতি 
। নৈষ্টিকীং" ( গী. €, ১২ )--কৰ্ন্মফল ত্যাগ করিয়া যোগী পূর্ণ শান্তি লাভ: 
। কষে--ইহা হইতেও এই অর্থই সিন্ন হইতেছে । কারণ উহাতে শাস্তির সম্বন্ধ 
| কৰ্ম্মত্যাগে যুক্ত না করিয়া কেক্ল ফলাশাত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে.) 
। সেস্থুলেই স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, যোগী যে কর্ণসন্া করিবে তাহ! ‘মনসা!’ 
। অর্থাৎ মনের দ্বারা করিবে (গী. ৫. ১৩) শরীরের দ্বার! বা কেবল ইন্ট্রিয়ের 
। দ্বারা তাহার কর্ম করাই চাই । আমার এই মত ষে, অলঙ্গারশাস্ত্রের' 
। অন্যোন্যালঙ্কারের সদৃশ অর্থ-চমৎকার বা সৌরস্য এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে ; 
। এবং পূর্ববার্দ্ধে শম”এর কারণ “কর্ম” কখন্‌ হয় তাহ! বলিয়া উত্তরার্ধে ইহার, 
। বিপরীতে বর্ণিত হইয়াছে যে “কর্মের কারণ ''শম” কখন্ হয়। ভগবান 
(বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে “কর্মাই শমর অর্থাৎ যোগসিন্ধির 
| কারণ। ভাব এই যে, বথাশক্তি নিষ্কাম কর্ম করিতে করিতেই চিত্ত শাস্ত 
হইয়া উহ! দ্বারাই শেষে পূর্ণ যোগসিদ্ধি হয়। কিন্তু যোগী যোগারূঢ় হইরা 
। সিদ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর কর্ম্ম ও শমের উক্ত কাধ্যকারণভাব বদলাইয়া 
যায় অর্থাৎ কণ্ম শমের কারণ হয় না, কিন্ত শমই কম্মের কারণ হইয়া যার, 
। অর্থাৎ যোগার পুরুষ নিজের সমস্ত কাধ্য এক্ষণে কর্তব্য বুঝিয়া, ফলের 
। আশা ন! রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়৷ যান । সার কথা, এই শ্লোকের ভা বার্থ 
। ইহ! নহে যে, সিন্ধাবস্থাতে কৰ্ম্ম দূর হয়; গীতার কথা এই যে, সাধনাবস্থাতে 
। ‘কৰ্ম্ম’ ও ‘শম’ দুয়ের মধ্যে যে কার্যযকারণভাব হয়, কেবল তাহাই সিদ্ধাবস্থাতে 
* | বদলাইয়া যার। গীতার, পৃঃ ৩২৫, ৩২৬)। গীতার কোথাও উক্ত হয় 
॥ নাই যে, কন্মযোগীর শেষে কর্ম্ম ছাড়িয়। দিতে হুইবে, এবং এরূপ বলিবার 
| উদ্দেশও নাই । অতএব অবসর পাইক। কোন প্রক।রে গীতার. মধ্যস্থিত কোনও 
| শ্লোকেরই সন্গাসমূলক অর্থ লাগানে। উচিত নহে । আজকাল গীতা অনেকের 
। হুর্বোধা হুইয়। গিয়াছে, তাহার কারণও ইহাই । . পরবর্তী প্লোকের ব্যাখ্যাতে 
। এই অর্থই ব্যক্ত হয় যে, যোগারঢ় পুরুষের কর্ম্ম কর! উচিত। সেই শ্লোক 
"| এই-- ] | । 
(৪) কারণ বখন লে 'ইঞ্জিসসমূহের (শব স্পর্শ আদি) বিষয়ে এবং 


গীতা, অন্ুবদ ও টিগ্ননী--৬ অধ্যায় |. ৭১৩ 


$$ উদ্ধরেদা ত্বনাহস্সানং নাজ্ানসবলাদয়েত । 

' আক্মৈব হ্যান্নো বন্ধুরাস্বৈব রিপুরাস্মনঃ ॥ ৫ ॥ 
বন্ধুরাত্মাহত্বনস্তস্য যেনাত্মৈবান্মন| জিতঃ | 
জনাত্বনস্ত শত্রুত্বে বঞ্তেতাক্সৈর শত্ৰুবৎ ॥ ৬1 


কর্দে আসক্ত হয় না এবং সমস্ত সঙ্কল অধাং কানাবুৰিরূপ ফলাশার ( প্রত্যক্ষ 
কর্দের নহে ) সঙ্গ্যাস করে, তখন তাহাকে ষোগারূঢ় বল! যায় । 

৷ [ বলিতে পার! বায় যে, এই শ্লোক পূর্ববর্তী লোকের সঙ্গে এবং প্রথম তিন 
1 প্লোকের সঙ্গেও মিলিয়া গিয়াছে, ইহা! হইতে গীতার এই অতিপ্রা় স্পষ্ট 
। দেখা যার যে, ষোগারূড় ব্যক্তির কর্ম্ম তাগ ন! করিয়া কেবল ফলাশা বা 
| কামাবুদ্ধি ছাড়িয়। শান্তচিত্তে নিষ্কাম কৰ্ম্ম করা উচিত। “সংকল্পের সন্যাস’ 
। এই শব্দ উপরে দ্বিতীয় শ্লোকে আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে 
। উহাই এই প্লোকেও লইতে হইবে । কর্মযোগেই ফলাশাত্যাগরূপ সন্যানের 
৷ সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িয়। কর্মমবকর্ত। পুরুষকেই প্রকৃত সন্রাসী ও 
॥ যোগী অর্দাৎ ষোগারূট বল৷ উচিত । এখন ইহা বলিতেছেন যে, এই প্রকার 
(নিফাম কর্মষোগ বা ফলাশাসন্যাসের সিদ্ধি লাভ করা প্রত্যেক মনুব্যের 
| অধিকারে আছে। যে স্বয়ং প্রযত্ব করিবে তাহারই ইহা লাভ করা কিছু 
। অপস্তভব নহে ] 

(৫) (মনুষা) নিজের উদ্ধার নিজেই করিবে। নিজে নিজেকে ( কখনও) 
পড়িতে দিবে না। কারণ ( প্রতোক মনুষ্য) স্বযংই নিজের বন্ধু ( অর্থাৎ 
সহায় ), ব স্বয়ং নিজের শত্র। (৬) যে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে 
স্বয়ং নিজের বন্ধু; কিন্ত যে নিজে নি জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে 
শত্রুর ন্যায় বৈরতা সাধন করে। 
৷ [ এই ছুই শ্লোকে আত্ম স্বতস্ত্রত। বণিত বব এবং এই তত্ব প্রতিপাদিত 
। হইয়াছে যে, প্রতোককে নিজের উদ্ধার নিজেরই করা উচিত; এবং প্রক্কৃতি 
। যতই বলবান হউক ন! কেন, উহাকে জয় করিয়া আত্মোক্সতি করা প্রতো- 
। কের স্থায়ত্ত ( গীতার. পৃঃ ২৭৯-২৮৪ )। মনে এই তত্ব ভালপূপ উপলব্ধি 
। করাইবার জন্যই একবার অন্বয়ভাবে আর একবার ব্যতিরেকভাবে - ছুই 
। দ্বীতিতে--বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্ম। নিজেরই বন্ধু কখন্‌ হয় এবং আত্মা. 
। নিজের শক্র কখন্‌ হয়, এবং এই তত্বই আবার ১৩. ২৮ শ্লোকেও আসিয়াছে। 
। সংস্কতে আআ” শব্দের এই তিন অর্থ হয় (১) অস্তরাত্মা, (২) আমি স্বয়ং, 
। এবং (৩) অন্তঃকরণ বা মন। এই কারণেই এই আত্মা শব্দ" ইহাতে এবং 
| পরবর্তী শ্লোকসমূহে অনেকবার আলিয়াছে। “এখন বলিতেছেন যে, আত্মাকে 

। নিজের অধীন রাখিলে কি ফল হয় ] 
৯৩" 


৭১৪ গীতারহন্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র ! 


$$ জিতাত্মনঃ প্রশান্তসা প্রমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোফ সুখ তুঃখেযু তথ! মানাপমানয়ে]ও ॥ ৭ ॥. 
জ্ঞানবিস্তানতৃপ্তা বা কুটস্থে| বিজিতেন্দ্িয়ঃ 
যুক্ত ইতাচাতে যোগী সমলোষ্ট শ্ম চাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ 
স্থহন্িত্রাধু্তদাসীনমধ্যস্থদেষ্যবন্ধুযু । 
সাধুঘপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিধিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 


(৭) যে নিজের আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছে, এবং যে 
শাস্তিলাভ করিয়াছে, তাহার “পরমাত্মা” শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান- 
অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে । 

। [ এই শ্নোকে পরমাত্মা, শব্দ* আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত । দেহের আত্মা 
। সাধারণতঃ স্ণ-ছুঃখের উপাধিতে মগ্ন থাকে ; কিন্তু ইন্দরিয়সংযম দ্বারা উপাধি- 
। সকলকে জয় করিলে এই আত্মাই প্রসন্ন হইয়। পরমাত্মরূপ বা পরমেশ্বগ্্প 
। ভইয়া যায়। পরমাস্মা কিছু আত্মা হইতে বিভিন্ন-স্বরূপ পদার্থ নেন, পরে 
। গীতাতেই ( গী. ১৩. ২২ ও ৩১) উক্ত হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত 
। আত্মাই তত্বত পরমা । মহাভারতে ও বর্ণিত হইয়াছে = 
| আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ইত্যুক্ত? সংযুক্ত: প্রা কুতৈ'গুণৈঃ। 

তৈরেব তু বিনিমুক্তিঃ পরমাত্মেত্যুদঃহৃতঃ | 
। “প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে (সুখ-ছঃখ প্রভৃতি বিকারে ) বদ্ধ থাকিবার 
। কারণে আত্মাকে ই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাআা বলে ; এবং এই গুণ হইতে 
1 মুক্ত হইলে উহাই পরমাত্ম। হইয়া যায়” (মনা. শা. ১৮৭. ২৪)। গীতা- 
। রহসে-র ৯ম প্রকরণ হইতে জানা যাবে ষে, অদ্বৈত 'বেদাস্তের সিদ্ধাস্তও 
। ইহাই । বিনি বলেন যে, গীতাতে অদ্বৈতনত প্রতিপাদিত হয় নাই, বিশিষ্টা- 
। দ্বৈত বা শুদ্ধ দ্বৈতই গীতার গ্রাহ্য, তিনি ‘পরমাআ্’কে এক পদ না মানিয়া 
। “পরং ও ‘আত্ম?! এইরূপে দুই করিয়। “পরংকে 'সমাহিতঃ’র ক্রিয়াবিশেষণ 
। মনে করেন! এই অর্থ ক্লিষ্ট ; কিন্ত এই উদাহরণের দ্বার! বুঝা যাইবে যে, 
| সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতামুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনো 
| করেন । 
(৮) যাহার মাত্মা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়, 
যে নিজের ইন্ত্রিরমকলকে জর করিয়াছে, ষে কুটস্থ অর্থাৎ মূলে গিয়া 
পৌচছিয়াছে এবং মাটি, পাথর ও সেনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকে, সেই 
(কৰ্ম্ম- ) যেগী*্পুরুষকেই ‘যুক্ত’ অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থায় উপনীত বলে। (৯) স্ুহৃৎ, 
মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, ছ্বে:ষর যোগ্য, বান্ধব, সাধু ও দুষ্ট লোকের বিষয়েও 
যাহার বুদ্ধি সন হইয়! গিয়াছে, সেই (পুরুষ )ই বিশেষ যোগ্য । 


গীত|, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১ অধ্যায় । ন১৫ 


§§ যোগী যুঞ্জীত সততমাত্রানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী ধতচিৱাত্মা নির:শীরপরিগ্রাগঃ ॥ ১০ ॥ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছি তং নাতিনীচং চেলা 'জনকুশোত্তরং ॥ ১১ ॥ 


॥ [ প্রতাপকারের ইচ্ছা ন! রাখিয়! সাহায্যকারী স্নেহশীল ব্যক্তিকে সুহৃৎ বলে? 
। যখন দুই দল হইয়! যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে না চায় তাহাকে উদ্দাসীন 
। বলে; ছুই দলের ভাগ যে চায় তাহাকে মধ্যস্থ বলে; এবং সম্বন্ধীকে বন্ধু বলে । 
। টাকাকারের। এইরূপ অর্নই করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থহইতে কিছু ভিন্ন 
| অর্থও করা যাইতে পারে । কারণ এই শর্বগুলির প্রয়োগ প্রতোকেতে কিছু 
। ভিন্ন অর্থ দেখাইবার জন্যই করা হয় নাই, কিন্ত অনেক শর্ষের এই ষোজন। 
। কেবল এইক্নন্য কর। হইয়াছে যে, সকল গুল একত্র করিয়। একট! ব্যাপক 
| অর্থ বোধ হয়-_-উহাতে কোনও ন্ানত৷ না থাকিতে পায়। এই প্রকারে 
। সংক্ষেপে বলিয়া দিয়াছেন যে, যোগী, বোগারূঢ় বা যুক্ত কাহাকে বলে (গা, 
| ২. ৬১7 ৪, ১৮ ও ৫. ২৩)। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কম্মযোগেও 
। পিদ্ধিপাভ করিবার বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র) তাহার জন্য কাহার? 
| মুখাপেক' করিবার প্রত্বাজন*নাই। এখন কর্মষোগে সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত 
| সাধন নিরূপণ করিতেছে ন-- ] 
(১০) যোগী অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ও আত্মাকে 

ধত করিবে, কোন বিষয়েরুই কাম্য বাসনা ন! রাধিকা, পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ 
ছাড়িয়া নিরন্তর নিজের যোগাভ্যাসে রত থাকিবে। 
॥ [পরবর্তী শ্লোকে ম্পই প্রকাশ পাইতেছে যে, এস্থলে ‘যু্গীত’ পদে পাতঞ্জল- 
। সুত্রের যোগ বিবক্ষিত | তথাপি ইহার এই অর্থ নহে যে, কর্মযোগ প্রাপ্তির অভি- 
৷ লাধীপুরুষ নিনের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগে অতিবাহিত করিবে । কম্মযোগের 
। জন্য আবশ্যক সামাবুদ্ধ পাভ করিবার সাধনবূপে পাতঞ্জলযোগ এই অধ্যায়ে 
। বর্ণিত হইয়াছে; এবং এইটুকুরই জন্য একান্তবাঁসও আবশ্যক । প্রককতি- 
| স্বভাবের কারণে ইহা সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্জণষোগে সমাধি একই 
। জন্মে সিদ্ধ হইবে । এই অধ্যায়েরই শেষে ভগবান বলিয়াছেন বে, যে ব্যক্তির 
। সমাধি পিন্ধ হয় নাই, সে ব্যক্তি নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগেহ কাটাইয়। 
। দিবে না; কিন্ত যতদুর সম্ভব ত৩ট৷ বুদ্ধিকে স্থির করিয়া কম্মষোগ আচরণ 
। করিতে থাকিবে, ইহ! দ্বারাই অনেক জন্মে তাহার শেষে সান্ধ লাভ হুইবে। 
। গীতার পৃঃ ২৮৫-২৮৭ দেখ।]  , 
(১১) যোগাভ্যাসী পুরুষ বিশুদ্ধ স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করিবে; 


৭১৬ গীতারহস্য অথবা কর্শ্মযোগশাস্তর। 


তত্ৰৈকাগ্ৰং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্সৰিয়ক্ৰিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্রযাদ্‌ যোগমাত্মবিশুন্ধয়ে ॥ ১২ ॥ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির 1 

২প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 
প্রশান্তাত্মা! বিগতভীব্র ক্ষচারিত্রতে স্থিতঃ । 

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মতপরঃ ॥ ১৪ ॥ 


তাহ অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু হইবে না; উহার উপর প্রথমে দর্ভ, পরে 
মৃগচর্স্ম এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে ; (১২ )সেখানে চিত্ত ও ইন্জ্িয়ব্যাপার কুদ্ধ 
করিয়! এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মগুদ্ধির জন্য আসনে বসিয়। যোগ 
অভ্যাস করবে । (১৩) কায় অর্থাৎ পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীব। সম কৃরিয়া অর্থাৎ 
সোঞ্জা-দাড়ানে রেখাতে নিশ্চল ক্রিয়া, স্থির হওত, দ্িকসকল অর্থাৎ এদিক- 
ওদিক দেখিবে না) এবং নিজের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, (১৪) 
ভয়হীন হইয়া, শান্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্গচর্যযব্রত পালন করিয়া ও মনকে সংযত 
করিরা আমাতেই চিত্ত লাগাইয়। মংপরারণ হইয়! যুক্ত হইয়! যাইবে। 

। [ “শুদ্ধ স্থানে” এবং ‘শরীর, গ্রীবা ও শির সমান করিয়া এই শব্দ শ্বেতাশ্বতর 
। উপনিষদের ( শবে, ২. ৮ ও ১০) এবং উপরের সমুদয় বর্ণনাও হঠযোগের 
৷ নহে, প্রন্যুত প্রাচীন উপনিষদ্দে যে যোগের বর্ণনা আছে তাহারই সঙ্গে বেশী 
। মিল হয়। হঠযোগে হন্দিয়সমুহের নিগ্রহ বলপুর্বক করা হয়? কিন্তু পরে 
॥ এই অধ্যায়ের ২৪ম প্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এরূপ ন| করিয়া “মনসৈব 
| ইন্দ্িসগ্রামং বিনিষম্য” মনের দ্বারাই ইন্ট্রিসকলকে রোধ করিবে। ইহা! 
। হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, গীতাতে হঠষোগ বিবক্ষিত নহে। এইক্লপই 
। এই অধ্যায়ের পেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই বর্ণনার ইহ! উদ্দেশ্য নহে যে, 
॥ কেহ নিজের সমস্ত জীবন যোগাভ্যাসেই কাটাইয়। দিবে। এখন এই যোগা- ২ 
॥ ভ্যাসেরই ফলের অধিক নিরূপণ করিতেছেন ] 

(১৫) এই প্রকারে সর্বদা নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখিলে মন সংযত 
হুইয়| (কর্ম-) যোগীর আমাতে স্থিতিশীল এবং শেষে নির্বাণপ্রদ অর্থাৎ আমার 
স্বরূপে লয় প্রদ শান্তি লাভ হয়। 

। [ এই শ্লোকে “সদা পদের দ্বারা প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা বল! উদ্দেশ্য নহে; 
। এইটুকু অর্থই বিবঙক্ষিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন ষথাশক্তি ঘণ্টার-ধণ্টার ইহ! 
। অন্যান করিব (১৭ প্লোকের টিপ্ননী দেখ )। বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 
। ধোগাভ্যাস করিতে থাকিয়! “মচ্চিত্ত' ও “যৎপরায়ণ” হও । ইহার কারণ 
। এই যে, পাতঞ্জল যোগ মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি ব! ক্রিয়া; এই 


গীতা, অনুবা ও টিপ্লনী--৬ অধ্যয়ি। ৭১৭ 


যুপ্য্লেবং সদাহস্মানং যোগী নিয়তমানসঃ। 

শান্তিং নির্বাণপরমাং মত্সংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥ 

নাতাশ্রতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্রাতঃ 

ন চাতিম্বপ্রশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬॥ 

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মন্থ । 

যুক্তস্বপ্নাববোধনস্য যোগো ভবতি দুঃখহ! ॥ ১৭ ॥ 
$$ যদা বিনিয়তং চিন্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। 


। কসরতের দ্বার! যদি মন স্বাধীন হইয়। গেল তে! এঁ একাগ্র মন ভগবানে ন! 
। লাগাইয়া ক্মন্য কোন বিষয়েও লাগান যার। কিন্ত গীতার কথা এই যে, 
। চিত্তের এক্গ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়া, এই একাগ্রত। বা সমাধির 
॥ উপযোগ পরমেশ্বরের শ্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইরূপ 
॥ হইলেই এই যোগ স্থকর হয়, অন্যথা ইহা নিছক ক্রেশপ্রদ হয় । এই 
॥ অর্থই পরে ২৯ম, ৩*ম এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭ম শ্লোকে আবার আসিয়াছে । 
॥ পরমেশ্বরে নিষ্ঠ! ন! রাখিয়া যে লোক কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের যোগ, ব! ইন্দ্িয়ের 
॥ কসরত করে, সেই সব লোকের! ক্লেশগ্রদ জারণ, মারণ ব! বশীকরণ প্রতৃত্বি 
| কৰ্ম্ম করিতেই প্রবীণ হুইয়া যায় । এই অবস্থা কেবল গীতারই নহে, 
। প্রত্যত কোন মোক্ষমার্গেরই ইষ্ট নহে। এক্ষণে আবার এই যোগক্রিয়াই 
॥ অধিক খুলিয়া বলিতেছেন-_-- ] 
(১৬) হে অৰ্জ্জুন! অতিশয় পেটুক ব! অনাহারী এবং অত্যন্ত নিদ্রালু 
অথবা জাগরণশীলের (এই) যোগ সিদ্ধ হয়না। (১৭) যাহার আহারৎ 
বিহার পরিমিত, কর্দের আচরণ মাপাজৌক। এবং শোওয়া-জাগ! পরিমিত, 
তাহার ( এই ) যোগ ছঃখঘাতক অর্থাৎ সুখাবহু হয়। 
॥ (এই শ্লোকে “যোগ” শব্দের পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া এবং যুক্ত শব্দের 
। নিয়মিত, মাপা-জোৌকা অথব! পরিমিত অর্থ । পরেও ছুই-এক স্থানে যোগ 
। শব্দের পাতঞ্জলযোগই অর্থ হইতেছে । তথাপি এইটুকু হইতেই এরূপ বুঝিজে ' 
। হইবে না যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলযোগই স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে। 
| পূর্বে স্পষ্ট বল! হইয়াছে বে, কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্তব্য 
| এবং উদ্ধার সাধনটুকুরই জন্য পাঙঞ্জল-যোগের এই বর্ণনা। এই শ্লোকের 
। প্কর্মের উচিত আচরণ” এই শব্দ হইতেও প্রকাশ হইতেছে বে, 'মন্যান্য কর্ণ 
| করিতে থাকিয়া এই যোগ অভ্যাস কর! চাই। এখন যোগ্টর অন্ন কিছ 
} বৰ্ণন! করিয়া! সমাধিস্থখের স্বরূপ বলিতেছেন ] 

(১৮) যখন সংঘত মন আত্মাতেই স্থির হইয়া বায়, এবং কিছুরই উপভোগ 


৭১৮ গীতারহস্য. অথব! কর্ম্মযোগশাস্তর । 


নিঃস্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদ ॥ ১৮ ॥ 
বথ। দীপো! নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা শ্মৃত!'। 
যোগিনো! যতচিন্তস্য যুগ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। 

যত্ৰ চৈবাত্মনাত্মানং পশান্নাত্মনি তুষাতি ॥ ২০॥ 
স্থথমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধি গ্র।হামতীন্দ্রিয়ম্‌। 

বেত্তি যত্ত ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তন্বতঃ ॥ ২১ ॥ 

যং লন্ধণ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ । 
যস্মিন স্থিতে| ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥ 


করিবার ইন্ছ। থাকে না, তখন বলিতেছেন যে, উহা যুক্ত হইয়া গিয়াছে। 
(১৯) বারুরহিত স্থানে রক্ষিত দীপের জ্যোতি যেরূপ নিশ্চল হয়, সেই উপমাই 
চিত্ত সংযত করিয়া যোগাভ্যাসকারী যোগীকে দেওয়া যায়। 
। [ এই উপমার অতিরি ক্ষ মহাভারতে ( শাস্তি, ৩০০. ৩২, ৩৪) এই দৃষ্টাসত 
। আছে--, তৈলপুর্ণ পাত্র সিঁড়িতে লইয়৷ যাইবার কালে '্সথব! তুফানের সময় 
। নৌকা রক্ষার জন্য, মানুষ যেরূপ ‘যুক্ত’ অথবা'একাগ্র হয়, যোগার মন সেই- 
। রূপই একাগ্র থাকে” । কঠোপনিষদের সারথি ও রথের অশ্বসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত তো 
। প্রসিদ্ধ আছে ; আর যদিও এ দৃষ্টান্ত পীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি দ্বিতীয় 
| অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬৮ এবং এই অধ্যাক়েরই ২৫ম শ্লোক, এগুলি এ দৃষ্টান্ত মনে 
। রাখিয়াই উক্ত হইয়াছে । যদিও গীতোক্ত যোগের পারিভাষিক অর্থ কর্মযোগ, 
। তথাপি এ শব্দের অন্য অর্থও গীতাতে আসিয়াছে । উদাহরণ যথা, ৯. ৫ 
| এবং ১০. ৭ শ্লোকে ধোগের অর্থ "অলৌকিক অথব] যাহা ইচ্ছ। তাহ! করিবার 
। শক্তি” । ইহাও বলিতে পারা যায় যে, যোগ শব্দের অনেক অর্থ হওয়ার 
| কারণেই গীতায় পাতঞ্জল-যোগ এবং সাংখ্যমার্কে প্রতিপাদ্য বলিবার 
| সুবিধা এ-ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা পাইয়াছেন। ১৯ম শ্লোকে বর্ণিত চিত্ত- 
। নিরোধরূপ পাতঞ্জল-যোগের সমাধির স্বরূপই এখন সবিস্তার বলিতেছেন ] 
(২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বার নিরুদ্ধচিত্ত যে স্থানে রত হইয়! যায়, এবং 
যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়! আয্মাতেই সন্ত হইয়া থাকে, (২১) যেখানে 
(কেবল ) বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর অত্যন্ত সুখ তাহার অনুভব “ হয়, এবং 
যেখানে সে (*একবার) স্থির হুইয়৷ তত্ব হইতে কখনও টলে না, (২২) 
এইরূপ যে স্থিতি পাইলেই তাহা অপেক্ষা অন্য কোন লাতই সে অধিক ভাবে না, 
এবং যেখানে স্থির হইলে কোনও গুরুতর হুঃখও ( তাহাকে ) সেখান হইতে 


গীতা, অনুবাদ টপ্পনী--৬ অধ্যায় । ৭১৯ 


তং বিদ্যাদ্ছুঃখসংযোধাবিয়োগং যোগস্ংজ্জিতং | 

স্‌. নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনি৷ৰ্ব UG ॥২৩॥ 
$$ সঙ্ধল্পপ্রভবান্‌ কামাং স্তযক্ত] সর্ববানশেষতঃ 

মনসৈবেন্দিয় গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ৷ ২৪ ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুন্ধা। ধৃতিগৃহী তয় । 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েত ॥ ২৫ ॥ 

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম. | 

তত্তস্ততো! নিয়ম্যৈতদাত্বান্যেৰ বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥ 


বিচলিত করিতে পারে না, (২৩) তাহাকে দুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ 
‘যোগ’ নামক স্থিতি বল! হয় ; এবং এই ‘যোগ’ এর আচরণ মনকে ব্যস্ত হইতে 
না দিয়! নিশ্চয়পুর্বক কর! চাই । 
। [ এই চারি 'শ্রোকের একই বাক্য। ২৪ম শ্রোকের আরম্তের ‘উহার’ 
। ( তং) এই দর্শক সর্বনাম হইতে প্ৰথম তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিষ্ট ; এবং চারি 
। শ্লোকে “নমাধি'র বর্ণনা]! সম্পূর্ণ কর! হইয়াছে । পাঁতঞ্জলযোগছুত্রে যোগের 
। এই লক্ষন আছে যে, “যোগশ্চি স্তবৃক্তিনিরোপঃ*-চিত্তবুক্তির নিরোধকে যোগ 
| বলে। ইহারই সদৃশ ২৭ম শ্লোকের আরন্তের শন্দ। এখন এই “যোগ” শব্দের 
। নূতন লক্ষণ জানিয়া বুগিগা দ্বিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্ববৃত্ভিনিরোধেরই 
। পুর্ণাবস্থ। এবং ইহাকে ই ‘যোগ’ বলে । উপনিষদে ও মহাভারতে বলা হইয়াছে 
। যে, নিগ্রহকর্ত। ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছর মাসে 
। সিদ্ধ হয় ( মৈক্ৰ্য, ৬. ২৮; অমৃতনাদ. ২৯; মভা। অশ্ব, অন্ুগীতা ১৯, ৬৬ )। 
। কিন্তু পুর্বে ২০ম ও ২৮ম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, পাতঞ্জল যোগের 
। সমাধিপ্রাপ্ত সুখ কেবল চিত্তনিরোধের দ্বারা নহে, প্রতাত চিত্তনিরোধের 
। দ্বার! নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইলে হয়। এই হুঃখরহিত স্থিতকেই 
। ‘ব্ৰহ্মানন্দ’ বা ‘আত্ম প্রসাদজ সুখ’ অথবা ‘আত্বানন্দ’ বলে (গী. ১৮. ৩৭ ও 
। গীতার পৃ. ২৩৫ দেখ )। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মদ্রানের 
। জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমত1 এক পাতঞ্জলযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, 
। কিন্ত চিত্তশুদ্ধির এই পরিণাম জ্ঞান ও ভক্তি হইতেও হয়। এই মার্গহ অধিক 
। প্রশস্ত ও মুলত মনে হয়। সমাধির লক্ষণ বল| হইল ; এখন বলিতেছেন যে, 
। উহাকে কি প্রকারে লাগানো চাই ] | 
(২৪ ) সন্করন হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অর্থাৎ বাসনা নিঃশেষে ত্যাগ 
করিয়া এবং মনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংযত করিরা (২৫) 
ধৈরধযযুক্ত বুদ্ধি দ্বার! ধীরে ধীরে শান্ত হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থির করিয়। 
মননে কোন ও বিচার আনিতে দিবে না । (২৬) ( এই বাঁতিতে চিত্তকে একাগ্র 


৭২০ গীতারহস্য অথবা রা | 


$§ প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং সুখমুন্তমম | 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্ম হৃতমকল্মাষম. ॥ ২৭ ॥ 
যুগ্তম্নেবং সদাহস্মানং ঘোগী বিগতকল্মষঃ ৷ 
সুখেন বরক্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমন্ু,তে ॥ ২৮ ॥ 

$$ সর্বভূতস্থমাজ্মানং সর্ববভূতানি চাস্বানি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯॥ 
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি । 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 


করিতে করিতে ) চঞ্চল ও অস্থির মন যেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই- 
সেই স্থান হইতে রোধ করিয়া উহাকে আত্মার অধীন করিবে । 

| [ মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপনিষদে প্রদত্ত রথের 
॥ উপমা দ্বারা ( কঠ. ১. ৩. ৩) সুন্দর ব্যক্ত হয় । যেমন উত্তম সারথি রথের 
। ধোড়াকে এধারে ওধারে যাইতে ন। দিয়। সোজ। রাস্তায় লইয়। যায়, সেইরূপ 
। প্রবত্বই মহুষ্যকে সমাধির জন্য করিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন 
| মনকে স্থির করিবার অভ্যাস যে করিয়াছে, উপরের শ্লোকের মৰ্ম্ম শীঘ্রই তাহার 
॥ বোধগম্য হইবে । মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রযত্ব করিতে 
। লাগ তো সে অনা দিকে সরিয়! যায় ; এবং" এই স্বভাব ন। রোধ করিলে 
। সমাধি লাভ হয় না । এখন, যোগাভ্যাসের দ্বার! চিত্ত স্থির হওয়ার যে ফল 
| লাভ হয় তাহার বর্ণন! করিতেছেন _- ] 

(২৭) এই প্রকার শাস্তচিত্ত রজোগুপরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভূত (কর্ম্ম- ) 

যোগীর উত্তম সুখ প্রাপ্তি হয় । (২৮) এই রীতিতে নিরস্তর নিজের যোগা- 
ভ্যাসকারী ( কর্ম্ম-) যোগী পাপ হইতে মুক্ত হইয়। ব্রন্থসংযোগ দ্বার! প্রাপ্ত 
অত্যন্ত সুখের আনন্দ উপভোগ করে। 
। [এই দুই শ্লোকে আমি যোগীর কর্ম্মযোগী অর্থ করিয়াছি। কারণ কর্ম্মযোগের 
। সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণন! কর! হইয়াছে; অতএব পাতঞ্জলযোগের 
। অন্যাসকারী উক্ত পুরুষের দ্বার! কর্ম্মযোগীই বিবক্ষিত হইয়াছে। তথাপি যোগীর 
। অর্থ ‘সমাধি লাগাইয়া! উপবিষ্ট পুরুষও করা যায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে 
। গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহ! হইতেও ভিম্ন। এই নিয়মই পরবস্তী দুই-তিন: 
। শ্লোকেও লাগিবে। এই প্রকার নির্বাণ ব্রহ্মন্নখের অনুভব হইলে পর সকল 
। প্রাণীর বিষয়ে বে আত্মোপম্যৃষ্টি হয়, এখন তাহার বর্ণনা করিতেছেন ] 

(২৯) (“এই প্রকার ) যাহার আত্মা যোগযুক্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টি 'সম 
হুইয়! যায় এবং পে সর্বত্র দেখে যে, আমি সকল প্রাণীর মধো আছি এবং 
স্ধল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। (৩৯) যে জামাকে ( পরমেখর পরমাত্মাকে ) 


গীভা) অনুবা ও টিগ্লনী_-৬ অধ্যায়। শ২১ 


সর্ববভৃতস্হিতং যে। ং ভজত্যেকত্বমাস্িতঃ। 

সর্ববথ। বন্নমানোহপি স যোগী ময়ি বন্ততে ॥ ৩১ ॥ 
আম্মৌপম্যেন সর্ববত্র সমং পশ্যতি যোহজ্জুন । 

স্থখং বা যদি বা ছুঃখং স যোগী প্রমো মতঃ ॥ ৩২ ॥ 


সকল স্থানে এবং সকলকে নামাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন 
হই না এবং সেও আম! হইতে কখনও দুরে যায় না। 
। [ এই দুই শ্লোকে প্রথম বর্ণনা “আম্মা” শব্দের প্র:য়াগ করিয়! অব্যক্ত অর্থাৎ 
। আত্মনৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয় বর্ণন। প্রথমপুরুষ-দর্শক ‘আমি’ পদের প্রয়োগ দ্বারা 
| ব্যক্ত অর্থাৎ ভক্তি_ৃষ্টতে করা হুইয়াছে। কিন্ত অর্থ হুইয়ের একই ( গীতার, 
। পৃ. ৪৩৪-৪৩৭ )। মোক্ষ ও কর্্মঘোগ এই দুয়েরই আধার এই ব্রহ্গাট্মৈক্য- 
। দৃষ্টিই। ২নম শ্লোকের প্রথম অন্ধ'ংশ কিছু পৃথক আক।কে মনুস্থৃতি (১২. 
। ৯১), মহাভারত (শর, ২.৮. ২১ ও ২৬৮, ২২) এবং উপনিষদ্দেও ( কৈব. ১. 
।১০; ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি গীতারহস্তের ১২ম প্রকরণে সবিস্তার 
| দেখাইর়াহি যে, সর্ধভূ তাট্বৈক্য-জ্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম ও কর্্মযোগের মূল 
। (পৃ. ৩৯০. প্রভৃতি )। এই'জ্ঞান ব্যশ্তীত ইন্দ্ৰিযনিগ্ৰহে সিদ্ধ হওয়াও ব্যর্থ 
। এবং এইজনাই পরবর্তী "অধ্যায় হইতে পরমেশ্বর্সন্বদ্ধীয় জ্ঞান বল! আরস্ত 
। করিয়াছেন । ] 
(০১) যে একত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্বতৃতাট্মৈক্য-বুদ্ধিক মনে রাখিয়া সকল 
প্রানীতে অবস্থিত মামাকে (পরমেশ্বরকে ) ভজন! করে, সেই (কণ্ম- ) যোগী 
সর্বপ্রকার ব্যবস্থার করিয়াও আমাতে থাকে । (৩২) হে অজ্জুন! সুখ 
হৌক্‌ ব। দুঃখ হৌক্‌, নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার ( আত্মৌ- 
পম্য) দৃষ্টিতে সৰ্ব্বত্ৰ দেখিতে থাকে, সেই (কর্ম ) ষোগীকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট 
বলা হয়। 
|. [ 'প্রাণীনাত্রে একই আম্মা এই দৃষ্টি সাংখ্য ও কৰ্ম্মযোগ উভয় মার্গে একই 
| প্রকার । এইরূপেই পাতঞ্জ নযোগেও সমাধি লাগাইয়! পরমেশ্বরকে জানা হলে 
। পর এই সাম্যাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাতুঞ্জল যোগী উভয়েরই 
॥ সকল কর্মের ভাগ ইষ্ট, অতএব তাহার! ব্যবহারে এই সাম্যবুদ্ধির উপযোগ 
। করিবার অবসরই আসিতে দেয় না এবং গীতার কন্মযোগী এরূপ না কারয়। 
{ অধাত্জ্ঞর্ন হইতে প্রান্ত এই সামাবুদ্ধির ব্যবহারেও দিত্য উপযোগ করিয়৷, 
| অগত্তের সকশ কায্যই লোকনংগ্রহের জন্য করে ; এই চুয়েতে' হহাই বঙ 
| গুরুতর প্রভেন। এবং এই কারণেই, এই অধ্যাসের শেছে (০শ্বক ১৬) শৱ 
। ৰল! হইয়াছে যে, তপস্বী অর্থাৎ পাঁতঞ্জলযোগী. ও জ্ঞ।ন। অথাৎ সাংখ্যমংগী, 
৯১ 


ণ২২ গীতারহুস্য অথবা কার্মযোগশান্ত্র। 


অঞ্ঞুন উবা$। 
$$ যোহ্য়ং যোগত্ত্য়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসুদন । 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ | 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্ৰমাথি বলবদ্‌ দৃঢ়ম্‌। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্বদু্ধরম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
শ্রীভগৰাগ্রবাচ। 
অসংশয়ং মহাধাহো মনে! ছুনিগ্রহং চলং । 
অভ্যাপেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 
অসংযতাত্মন! যোগ হৃশ্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্মনা তু বততা শক্যোহুবাঞ্চম্ুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥ 


॥ এই দুইয়ের অপেক্ষ। কম্ষোগী শ্রেষ্ট । সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা শুনিয়া এখন 
{ অর্জুন এই সংশয় করিতেছেন ] 

অর্জন কছিলেন-_-(২৩) হে মধুসুদন ! সাম্য অথবা! সাস্যবুদ্ধিতে প্রাপ্ত 
এই বে (কর্ম- ) যোগ তুমি বলিয়াছ, আমি দেখিতেছি না৷ যে, (মনের) 
চঞ্চগতার কারণে উহ স্থির থাকিবে। (৩৪) কারণ হে কৃষ্ণ! এই মন 
চঞ্চল, জেদী, বলবান ও দৃঢ় । বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাওয়ার পু'টলি বাধিবার 
ন্যায়, ইহার নিগ্রহ করা আমি অত্যন্ত হুর দেখিতেছি। 
1 [ ৩৩ম শ্লোকের “সাম্য” অথব। “সামাবুদ্ধি হইতে প্রাপ্ত, এই ৰিশেষণ হইতে 
1 এস্থলে. ফোগশবের কর্মযোগই অর্থ হইতেছে । যদিও পূর্বে পাতঞ্জ লযোপের 
। সমাধির বর্ণনা আসিক্সাছে, তথাপি এই প্লোকে ‘যোগ’ শবে পাতঞ্জলযোগ 
?বিবক্ষিত নহে । কাত্রণ তগবানই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্মযোগের এইরূপই ব্যাখ্য। 
। করিয়াছেন, “সমত্বং যোগ উচাতে” ( ২. ৪৮ )--*বুদ্ধির সমত! বা সমত্বকে যোগ 
। বলে” । অঞ্জনের মুঙ্কিল স্বীকার করিয়া ভগবান কহিতেছেন-_ ] 
শ্রীভগবান কহিলেন--( ৩৫) হে মহাবাহু অর্জুন! ইহাতে সন্দেহ নাই ফে, 
মম চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন; কিন্ত হে কৌন্তের! অভ্যাসও 
বৈরাগো্যের দ্বার৷ উহাকে শ্বারত্ত কর! যায়। (৩৬) আমার মতে, বাহার অস্তঃ- 
করণ বশীভূত নহে, তাহার ( এই সাম্যবুদ্ধিরূপ ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; 
কিন্ত অস্তঃকরপকে বশে রাখিয়। প্রযত্ব করিতে থাকিলে উপায়ের দ্বারা ( এই 
যোগ ) প্রাপ্ত হও সপ্তব । | 
॥ | সাৎপধা, প্রথমে যে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্ঘ উদ্যো- 
।গের দ্বার! শেষে সিন্ধ হইয়। যার । কেরনও কার্ধ বারবার করাকে অভ্যাস” 
॥ হল হয় এবং. বৈরাগোে'র অভিপ্রায় রাগ বা প্রীতি না রাখা অর্থাৎ ইচ্ছা 


গীতা, অনুবাত ও টিপ্পনী--৬ অধ্যায় । ৭২৩ 
খুঁজুন উবাচ । 


$$ অধতিঃ অদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ | 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
কচ্চিমোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাজ্রমিব নশ্যতি । 
অপ্রতিষ্ঠে। মহাবাহে! বিমূঢ়ে। ত্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥ 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ (ছন মর্হদযশেষতঃ | 
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্ত! ন নহ্যপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 


। বিহীনত|। পাতঞ্জল-যোগস্থত্রে আরস্তেই ,যোগের লক্ষণ বল! হইয়াছে 
{ “যোগ্চিত্বৃত্তিনরোধঃ*--চিত্ববৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে (এই অধ্যা- 
॥য়েরই ২*ম শ্লোক দেখ) আবার পরবর্তী সুত্রে বল! হুইয়াছে যে, 
॥ «“অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যা তন্নিরোধঃ*-__ অভ্যাস ও বৈরাগোর ঘারা চিত্তবৃত্তির 
। নিরোধ হয়। এই শব্দই গীতাতে আসিয়াছে এবং অতি প্রান্নও ইহাই; কিন্ত 
। ইহা হইতেই বলা যায় না যে, পীতাতে এই শব্দ পাতঞ্জলযোগস্ত্র হইতে 
॥ লওয়া হইয়াছে (গীতার..পৃ ৫৩৬ দেখ)। এই প্রকার, ষদি মনের নিশ্রহ 
॥ করিয়! সমাধি লাগানো, সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের 
। অভ্যাসে যদি এই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন আর একটি এই সংশয় আগে 
| যে, প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে অনেক লোক ছই-এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে 
। পৌছিতে পারে ন! -ফের এই প্রকার লোক এই সিদ্ধি কি করিয়! পাইবে? 
। কাব্রণ এক জন্মে, বতট৷ সম্ভব ততটা, ইন্ত্রিয়নিগ্রহ অভ্যাস করিয়। কর্শবোগের 
। আচরণ করিতে লাগিলে তো তাহ! মৃত্যুকালে অর্ধেকই থাকিয়া যাইবে, এবং 
। পরজন্মে আবার প্রথম হইতে আরস্ত করিলে তো আবার পরবর্তী জন্মে 
। এ অবস্থাই হইবে । অর্তএব অর্জনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই বে, এবস্বিধ পুরুষ 
। কি করিবে--] | ৫ 
অর্জুন কহিলেন - (৩৭ ) হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধা (তে!) হউক, পরস্ত ( প্রস্কতি- 
স্বভাবে ) সম্পূর্ণ প্রধত্ব অথবা সংযম ন| হইবার কারণে যাহার মন (সাম্য- 
বুদ্ধিরূপ কর্শ্ম-) যোগ হইতে বিচলিত হইবে, সে যোগসিদ্ধি না পাইয়। কোন্‌ 
গতি প্রাপ্ত হয়? (৩৮) হে মছাবাহু শরীক! এই পুরুষ মোহগ্রস্ত হইয়া 
বহ্মপ্রাণ্তির “মার্ে স্থির না হইবার কারণে হুইদিক হইতে ত্রষ্ট হইয়া ছিন্নভিন্ন 
দেখেৱ ন্যায় (মধ্যপথেই ) নই তো হয়না? (৩৯) হেড 1, জামার এই 
সন্দেহ তোমাকেই বিশেষরূপে দূর করিতে হুইবে; তুমি ছাড়া এই সন্দেহ 
মিটাইবার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া যাইবে না। . টা 


৭২৪ 'গীতারহদ্য অথবা কর্ণ্ণ্যাগশাস্ত্র । 


গ্রীভগবান উবচ। 


পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদাতে 1 

নহি কল্যাণ কশ্চিন্দৰ্গতিং তাত গ:হতি ॥ ৪০ ॥ 
প্রাপ্য পুণাকৃতাং "লাকা নুবিত্ব শাশ্মতীঃ সমাঃ । 
শুচীনাং শ্রমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে ॥ ৪১ 


| [ যদাপি নঞ সমাসে আরম্ভের নঞ ( অ) পদের সাধারণ অর্থ “অভাব”, 
তথাপি অনেকবার অল্প অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়, এই কারণে ৩৭ম 
| শ্লোকে ‘মষতি’ শব্দের অর্থ “অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযত্ব বা সংযমকা রী” ৷ 
।৩৮ম প্লোকে বে বলা হইয়াছে যে, “ছইদিকের আশ্রয় বিরছিত* অথবা 
। "ইতোইঈন্ততে। ভ্ৰঃঃ”, উহার অর্ধ৪ কর্মধোগ-প্রধানই করা চাই। কর্মের 
।দুই প্রকার ফল ; (১) কাম্য বুদ্ধিতে কিন্তু শাস্ত্রের আক্তঞ1! অনুসারে কর্ম 
। কবিলে তে! স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে উহা! 
| বন্ধক না হইয়া! মোক্ষদায়ক হইয়! যায়। পরন্ত মন্ষোর এই অসম্পূর্ণ কর্ম্মের 
| স্বৰ্ণাদি কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইংপ্রকার হেতুই থাকে না; 
। এবং সামাবুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক্ষ লাভ হইতে পারে নাঃ 
। এই জন্য অজ্জুনের মনে এই শঙ্কা উৎপন্ন হইল যে, ও বেচারীর স্বর্গও লাভ 
। হইল না এবং মোক্ষও লাভ হইল না কোথাও উহার এইরূপ স্থিতি তে! 
। হয় না যে, ছুই দিন হইতে পাড়ে চলিয়৷ গেল, কিন্তু হালুয়াও মিলিল না 
। মণ্ড 9 মিলিল না? এই সংশয় কেবল পাতগ্রলষোগরূপ কর্মযোগের সাধন 
| সন্বন্ধেই করা হয় না। পরবর্তী অধায়ে বর্ণনা আছে যে, কর্মযোগসিদ্ধির 
। জন্য আবশ/ক সাম্যবুদ্ধি কখনে! পাতঞ্জলযোগ দ্বারা, কখনো ভক্তি দ্বার! 
| এবং কখনো জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং ষেপ্রকার পাতঞ্জলজযোগরূপ এই 
। সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভক্তি বা জ্ঞানরূপ 
। সাধনও একজন্মে অপূর্ণ থাকিতে পারে । অতএব বলিতে হয় যে, অর্জ্জুনের 
। উক্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কম্মষোগমার্গের সকল সাধনেরই 
। পক্ষে সাধারণ রীতিতে উপযোগী হইতে পারে। ] 

ভভগবান কছিলেন--( ৪০ ) হে পাৰ্থ! কি এই লোকে এবং কি পরলোকে, 
এইরূপ পুরুষের কখনও বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত! ' কল্যাণকর 
কর্মকর্তা কোনও ব্যক্তির হূর্গতি হয় না। (৪১) পুণ্যকর্তা পুরুষের প্রাপ্য 
( স্বৰ্গাদি ) লোকসমূহ পাইয়া এবং (সেখানে) বনু বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিয়। 
পুনরাঙ্গ এই €যাগত্র্ অর্থাৎ কর্ণযোগ হইতে অষ্ট পুরুষ পবিত্র শ্ীমান লোক্ষের 


গীতা, অনুবাদ ৪ টিপ্পনী--৬ অধ্যায় । ৭২৫ 


অর্থবা যোগিনামেৰ ফুলে ভনতি ধীমত।ম্‌। 

এতদ্ধি ছুর্বভিতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকং । 
যততে চ ততে! ভূয়ঃ সংসিদ্ধ কুরুনন্দন ॥ ৪৩।। 
পূৰ্ববাভ্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্রপি ফোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্তে ॥ ৪৪ | 
প্রযত্বাদ্যতমানস্ত্র যোগী সংশুদ্ধা কল্বষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫॥। 


ঘরে জন্ম লয় ; (৪২) অথবা! বুদ্ধিমান ( কর্ম্ম- ) যোগীর্দিগেরই কুলে জন্ম লাভ 
করে। এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় ছুর্লভ। (৪৩ ) উহাতে অর্থাৎ 
এই প্রকারে প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্বগন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায়; এবং হে কুরুনন্দন ! 
দে উহা হইতে ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক ( যোগ-) সিদ্ধি পাইবার প্রযত্র করে। 
(৪৪) নিজের পূর্বজন্মেধ এ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন হচ্ছ! ন! 
থাকিলেও সে (পুর্ণসিদ্ধির *দিকে ) আকুষ্ট হয়। যাহার ( কর্ম ) যোগের 
জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়া লইবার, ইচ্ছা, হইয়া গিয়াছে সে-ও শব্ব্রক্ষের উপরে 
চলিয়া যায়। (৪৫) ( এইপ্রকাঁর ) পপ্রযত্রপূর্বক উদ্যোগ করিতে করিতে 
পাপ হইতে শুদ্ধ হইয়! ( কর্ম্ম- ) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া অস্তে 
উত্তম গতি লাভ করে। 

। [ এই শ্রোকগুলিতে যোগ, যোগভ্ৰষ্ট এবং যোগী শব কর্মযোগ, কর্ম্মষোগ 
। হইতে ভ্ৰষ্ট এবং কর্মধোগীর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শ্রীমান-কুলে 
। জন্ম লইবার অবস্থা অন্যের ইষ্ট হওয়া সম্ভবই নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, 
। প্রথম হইতে, যতটা হওয়া সম্ভব ততটা, শুদ্ধবুদ্ধিতে কৰ্ম্মষযোগের আচরণ 
আরম্ভ করিবে । অল্পই কেন হউক না, কিন্তু এই রীতিতে যে কর্ম কর! 
। যাইবে তাহাই এই জন্মে ন| হয় তো পরজন্মে, এই প্রকার অধিক অধিক 
। সিদ্ধি পাই বার জন্য উত্তরোত্তর কারণ হইবে এবং উহ! দ্বারাই অস্তে পূর্ণ 
। সদগতি লাভ হয়। “এই ধর্মের অল্পও আচরণ করিলে তাহ মহানুয় হইতে 
। রক্ষ! করে” ( গী. ২, ৪* ), এবং "অনেক জন্মের পর বাসুদেবপ্রাপ্ডি হয়” 
। (৭. ১৯ এই শ্লোক এই সিদ্ধান্তেরই পূরক। অধিক বিচার গীতারহস্যের 
। পৃ.-২৮৫ ২৮৯ তে করা হইয়াছে । ৪৪ম গ্লোকের শব্দরন্ধের অর্থ (বৈদিক যজ্ঞ- 
। যাগ প্রভৃতি কাম্য কণ্ম.। ক্কারণ এই কর্ম বেদবিহিত এবং বেদের উপর 
। শ্রদ্ধা রাখিয়াই ইহ। কর ই, এবং' বেদ অর্থে সকল সৃষ্টির সর্বপ্রথম শব 
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$$ তপস্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্্ান্যত্যাহপি মতোহধিকঃ। 
কর্মিভ্যম্চাধিকো। যোগা তন্মাদ্‌ যোগী ভবাড্ভুন ॥ ৪৬ ॥ 


॥ অর্থাৎ শব্ত্রদ্ধ। প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব প্রথম সকল কর্দাই কাম্য বুদ্ধিতে 
। করে; কিন্ত এই কর্ম্ম দ্বারা, যেমন যেমন চিত্তগুদ্ধি হইতে থাকে তেমনই 
॥ তেমনি পরে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কন্ম করিবার ইচ্ছা হয়। এই কারণেই উপনিষদ্দে 
| এবং মহাভারতে ও ( মৈক্র্য ৬. ২২ ; অমৃতবিন্দু ১৭7 মত. শাং, ২৩১, ৬৩৪ 
॥ ২৬৯. ১) এই বর্ণন। আছে যে] 
| দ্ধে ব্রদ্ষণী বেদিতব্যে শব্দব্ৰহ্ম পরং চ যৎ। 
| শব্দব্ৰহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 
।“জান। আবশাক যে ব্রহ্ম হুই প্রকার; এক শব্দরনহ্ম এবং দ্বিতীয় উহার 
। অতীত (নিগুণ)। শদব্ৰনে নিষ্ণাত হইলে পর আবার ইহার অতীত 
।( নিগুণ) ব্রন্গ প্ৰাপ্ত হয়’। শব্দবরন্মের কাম্য কর্মের দ্বারা বিরক্ত হুইয়! 
। অস্তে লোকসংগ্রহের জনা এই সকল কর্ম্মেরই প্রয়োজক কর্ম্মযোগের ইচ্ছা 
। হয়, এবং তখন আবার এই নিষ্কাম কন্মযোগের কিছু কিছু আচরণ হইতে 
| থাকে । অনন্তর ‘স্ব্পারম্ভাঃ ক্ষেমকরাঃ’র ন্যায়েই, অলপ আচরণ সেই মনঙ্গষ্যকে 
॥ এই মার্গে ধীরে ধীরে টানিয়া লয় এবং অস্তে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি করাইয়া 
।দেয়। ৪৪ম শ্লোকে এই যে বল! হইয়াছে যে, “কৰ্ম্মযোগ জানিয়া লইবার 
। ইচ্ছা! হইলেও সে শব্দবন্ধের উপরে যায়” উহার তাৎপর্যাও ইহাই । কারণ এই 
। জিদ্তাস। কণ্্রষোগরূপ চরকার মুখ; এবং একবার এই চরকার মুখে লাগিয়! 
৷ গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পরঙ্গন্মে, কখন 9-না-কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি 
। লাভ হয় এবং সে শব্দরহ্মের অতীত ব্রহ্ম পধ্যস্ত না পৌছিয়৷ থাকে না। 
| প্রথম প্রথম মনে হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদির একই জন্মে লাভ হইয়! 
থাকিবে; পরস্ত তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, তাহাদেরও 
| এই ফল জন্ম-জন্মান্তরের পূর্ব সংস্কার হইতেই লা হইয়া! থাকিবে । হোক ;. 
॥ কর্মঘোগের অল্প আচরণ, এমন কি, জি ঙ্রালাও সর্বদাই কল্যাপজনক, ইহার 
॥ অতিরিক্ত অস্তে মোক্ষ প্রাপ্তিও নিঃসন্দেহ ইহা দ্বারাই হয়; অতএব এখন 
॥ ভগবান অজ্জুনকে কহিতেছেন যে-- 
(৪৬) তপস্বী লোকদিগের অপেক্ষা ( কর্ম্ম- ) যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী পুরুষদিগের 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বর্শকাত্ীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর যার? এইজন্য ছে 
অর্জুন! তুয়ি যোগী অর্থাৎ কন্ধমরষোগী হও। . 
॥ [অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের ক্লেশদায়ক ব্রত দ্বারা অথবা 
। হঠযোগের সাধন দ্বার! সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকদিগকে এই ল্লৌোকে তপস্বী বলা হুই- 
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। পাছে; এবং সাধারণত এই শব্দের ইহাই অর্থ । “জ্ঞানযোগেন পাংখ্যানাং”এ 
॥ ( গী. ৩. ৩) বর্ণিত, জ্ঞান দ্বার! অর্থাৎ সাংখ্যমার্গ দ্বার৷ কর্ম্ম ছাড়িয়। সিদ্ধি- 
। প্রাপ্ত সাংখ্যনিষ্ঠ লোকাদগকে জ্ঞানী বল! হয়। এই প্রকার গী. ২, ৪২-৪৪ এবং 
॥ ৯. ২*-২১ এ বর্ণিত, নিছক কাম্যকর্মমকর্তী। স্বর্গপরায়ণ কৰ্ম্ম মীমাংলকদিগকে 
। কর্মী বলিয়াছেন। এই তিন পন্তার মধ্যে প্রত্যেকে ইচাই বলে যে, আমারই 
। মার্গে সিদ্ধি লা হয়। কিন্তু এখন গীতার কথা এই যে, তপস্থী হও, বা কম্মঠ 
। মীমাংসক হও বাজ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কল্মযোগা 
। অর্থাৎ কন্মীযোগমার্গ ও--শ্রেষ্ঠ । এবং প্রথমে এই সিদ্ধান্তই “অকৰ্ম্ম অপেক্ষ। 
। কন্দ শ্ৰেষ্ঠ” ( গী, ৩. ৮) এবং পকর্মদন্ন্যান অপেক্ষা কম্মযোগ বিশিষ্ট” ( গী. ৫. 
। ২) ইত্যাদি ক্লোকে বর্ণিত হইয়াছে (গীতারহস্য প্রকরণ ১১, পৃ ৩১০, 
| ৩১১ )। অধিক কি, তপন্থী, মীমাংসক অথব! জ্ঞানমাগী ইহাদের প্তোকের 
। অপেক্ষ! কৰ্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ, ‘ইহারই’ জন্য পূর্বে যে প্রকার অর্জ্জুনকে উপদেশ 
। দিয়াছেন যে, যোগস্থ হইর!, কর্ম কর’ ( গাঁ. ২. ৪৮7 গীতার পৃ ৫৬) অথব! 
| যোগ আশ্রয় করিয়। দীড়াও ( ৪. ৪২), ও প্রকারই এখানেও পুনরায় স্পষ্ট 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, “তুমি (কর্ম্ম-) যোগী হও”। যদি এই প্রকার কর্ম, 
। যোগকে শ্রেষ্ঠ না মান! হয়, তবে প্তন্মাৎ তুমি যোগী হও* এই উপ.দশের 
। ‘তন্মাৎ== এই জন্যই’ পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সন্্যাদমাৰ্গের টীকাকারদিগের 
। এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব উহার। জ্ঞানী” শব্দের 
। অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাহারা বলেন যে, জ্ঞানী শব্দের অর্থ শব্দ-. 
। জ্ঞানী অথব| যাহার! কেবল পুস্তক পড়িয়া জ্ঞানের লম্বাচৌড়া৷ বাকা বিস্তার 
। করে তাহার! । কিন্তু এই অর্থ নিছক সাম্প্রদায়িক আগ্রহের । «ই 
। টীকাকার গীতার এই অর্থ চান না! যে, কর্মবিরহিত জ্ঞানমার্গকে গীত! নির্ম- 
। স্তরের মনে করেন। কারণ ইহাতে উহার সম্প্রদায়ের গৌণত। আসে। 
। এবং এইজন)ই “কর্ম্মষোগে। বিশিষাতে” (গী, ৫.২ এরও অর্থ উহার 
। বদলাইয়! দিয়াছেন। কিন্ত ইহার সম্পূর্ণ বিচার গীতারহসোর ১১ম প্রকরণে 
। কর| হইয়াছে, অতএব এই প্লেকের যে অর্থ আমি ক।রয়াছি, তাহার বিষয়ে 
। এখানে অধিক চর্চ। করিতেছি না । আমার মতে, ইহ! নির্ধিবাদ যে, 
। গীতার মতে কর্ম্মযোগমার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । এখন পরের »শ্লোকে বলি 
। তেছেন যে, কর্ম্মযোগীদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তাঞতম্য ভাব দেখ. 


। যার] 
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শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে বুক্ততমে। মতঃ ॥ 8৭ '॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগী তাস উপনিষৎন্ু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে শীকৃষ্ণা্জ্জুন- 
সম্বাদে ধ্যানযোগে। নাম যষ্টোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৬৭ 


(৪৭) তথাপি সকল ( কর্খ-) যোগীর মধ্যেও আমি তাহাকেই সর্বাপেক্ষা 
উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তম পিদ্ধ কৰ্ম্মযোগী বুঝি, যে আমাতে অন্তঃকরণ বাখিয়! 
শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে তজন। করে। 

। [ এই শ্লোকের এই ভাঁবার্থ যে, কন্মযোগেও উক্তির প্রেমপূর্ণ মিলন হইলে, 
॥ সেই যোগী ভগবানের অতান্ত প্রিয় হয়। ইহার অর্থ ইহা! নহে যে, নিষ্কাম 
1 কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষ! ভক্তি শ্রেষ্ঠ । “কারণ পরে দ্বাদশ অধায়ে ভগবানই স্পষ্ট 
৷ কহিয়াছেন যে, ধ্যান অপেক্ষ! কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (গাঁ. ১২. ১২)। নিষ্কাম 
| কৰ্ম্ম এবং ভক্তির সমুচ্চয়কে শ্রেষ্ঠ বলা এক কথ। এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম- 
৷ যোগকে ব্যর্থ কহিয়া, ভক্িকেই শ্রেষ্ঠ বন অন্য কথ।। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম 
| ধরণের এবং ভাগবতপুরাণের পক্ষ দ্বিতীয় ধরণের । ভাগবতে (১, ৫, ৩৪) 
| সকল প্রকার ক্রিয়াযোগকে আত্মজ্ঞানবিধঘ'তক নিশ্চিত করিয়া, বলিয়াছে-- 
| নৈফর্মামপাচাতভাববঞ্জিতং ন শোততে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। 
| নৈষ্ন্ম্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্্মও (ভাগ, ১১, ৩, ৪৬ )* ভগবন্ধক্তি বিনা শোত। 
৷ পায় না, তাহা। বার্থ (ভাগ, ১. ৫, ১২ ও ১২. ১২, ৫২)। হহা হইতে বাক্ত 
| হইবে বে, ভাগবতকারের ধ্যান কেবল ভক্তিরই উপর হইবার কারণে 
। তিনি বিশেষ প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতারও পরে কিপ্রকার (দীড় মারেন। যে 
| পুরাণের নিরূপণ এই বুদ্ধিতে কর। হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা! হইতে 
। গাতাতেও ভক্তির যেরূপ বর্ণন! হওয়। আবশ্যক সেরূপ হয় নাই ; উহাতে যদি 
। উক্ত বচনের সমান আরও কোন বাক্য পাএয়া যায়, তাহ! কিছুই আশ্চর্যোর 
| বিষয় নহে। কিন্তু আমার তে দেখিতে হইবে গাতার তাৎপর্য 7,..ভাগবতের 
| কপ! নহে। উভয়ের প্রর়োজন ও সময়? বিভিন্ন; এই কারণে সকল বিষয়ে 
। উহাদের একবাক্যত! করা উচিত নহে। কর্ম্মধোগের সামাবুদ্ধি প্রাপ্ত করার 
জন্য যে সাধনসমূঃ মাবশাক, তয় পাতঙ্জলযষোগের সাধনসমূহ্র এই 
৷ অধায়ে নিরূপণ কর! গিরাছে। জ্ঞান ও ভক্ত অন্য সাধন; পরবর্তী 
| অধ্যায় হঠতে ইগার নিরূপণ শারস্ত করা হইধে। ] 

এই প্রকারে শ্রীতগরান কর্তৃক গাত অর্থাৎ কথিত উপনিবদে, শ্রন্াবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ--অর্থাং, কৰ্ম্মযোগ _-শাস্বিষন্ধক, শক ও অজ্ঞুনের সংবাদে ধ্যানযোগ 
নায়ক যচ অধ্যায় মতাপু হইল। 


শীত।, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৭ অধ্যায় । ৭২১ 


সপ্তগৌহধ্যায়ঃ I 


উতগবানুবাচ। 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্রন্মদাশ্রয়ঃ । 


সপ্তম অধ্যায় । 


পুর্বে ইছা. প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগ সাংখামার্গের টির 
মোক্ষপ্রদ কিন্ত শ্বতন্ত্র এবং উহা! হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বদি এই মার্শের অল্পও আচরণ 
কর! যার, তো! তাঁচা ব্যর্থ হয় না) অনস্তর এই মার্গের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক 
ইন্ত্রিয়নিগ্রহ করিবার রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্ত ইন্জরিয়নিগ্রহের 
উদ্দেশ্য নিছক বাহ্য ক্রিয়া নহে, যাহার জন্য ইন্সিয়সমুহের এই কসরত 
করিতে হয়, তাছার এখন পর্য্যন্ত বিচার হয় নাই । তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানই 
অঞজ্জুনকে হঞ্জিয়নিগ্রহের এই প্রয়োজন বলিয়াছেন ষে, “কামক্রোধ প্রভৃতি শক্ত 
ইন্জ্রিয়সমূদছথে আপনাদের ঘর প্রস্তুত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে” (৩. 
৪৬, ৪১) এইজন্য প্রথমে তুমি ইন্ত্রিয়নিগ্রহ করিয়। এই শক্রদ্দিগকে মাবিয়! 
ফেল। এবং পুর্ব অধ্যায়ে যোগযুক্ত পুরুষের এই বর্ণন কর! হইয়াছে যে 
ইঞ্জিয়নিগ্রহ দ্বারা "জ্ঞান-বিজ্ঞান তৃপ্ত” (৬. ৮) যোগযুক্ত পুরুষ “সমস্ত প্রাণীতে 
পরমেশ্বরকে এবং পরমের্খরে সন্ত প্রাণীকে” দেখে (৬. ২৯)। অতএব 
যখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবার বিধি বলিয়া চুকিলেন, তখন হহা বলা আবশ্যক 
হইল যে ‘জ্ঞান’ ও “বিজ্ঞান কাহাকে বলে, এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইয়া 
কৰ্ম্ম ত্যাগ না করিলেও কর্মযোগমার্গের কোন্‌ বিধি দ্বারা অন্তে নিঃসন্দিপ্ধ মোক্ষ 
লাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অবধি সতেরো অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত-_এপারো 
অধ্যায়ে -এই বিষয়ের বর্ণন৷ আছে এবং শেষের অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত 
কর্ম্মযোগের উপসংহার হইয়াছে । স্যষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক বিনশ্বর 
পদার্থে একই অবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন--ইহা বুঝিবার নাম ‘জ্ঞান’ 
এবং একই নিত্য পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নশ্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়! লওয়াকে 
পবিজ্ঞান” বলে ( গী, ১৩. ৩* ), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা 
ব্যতীত নিজের শরীরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে বাহাকে আত্মা বলে, উহার প্রকৃত স্বরূপ 
জানিয়। লইলেও পরমেশ্বরের স্বরূপের বোধ হইস্সা যাক্স। এই প্রকারের বিচারকে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ব-বিচার বলে । তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর অক্ষরের বিচার বর্ণনা করিয়া 
পুনরায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্ের বিচারের বর্ণন। "করিয়াছেন । যদ্যপি 
পরমেশ্বর এক, তথাপি উপাসনার দৃষ্টিতে উহাতে হই ভেদ আছে, উহার অব্যক্ত 
স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য। অতএব 
এই' ছুই মার্থ-বা 'বিধিক্ষে' এই নিক্ষপণেই বুঝাইতে হুইয়াছে যে বুদ্ধি দ্বার! 

৯২ 


৭৩৬ গীতারহস্য অথবা কণ্্মযৌগশান্তর | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা শুঠাস্যসি তচ্ছ পু॥ ১1 
ভ্যানং তেংহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষাম্যশেষতঃ | 
যজ্ভ্াত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ভ্বাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 


পরমেশ্বরকে কিরূপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা বা ভক্তি দ্বার! ব্যক্ত ম্বরূপের উপাসনা 
করিলে উহ! দ্বারা অব্যক্তের জ্ঞান কিরুপে হয়। তখন এই সমুদয় বিচারে 
বদি এগার অধ্যায় লাগিকা যায়, তে। কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা! ব্যতীত এই 
ছুই মার্গে পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহও নিজে নিজেই হুইয়! যায়, 
অতএব কেবল ইন্দ্রিকনিগ্রহসম্পাদক পাতগ্জল যোগমার্গ অপেক্ষা মোক্ষধর্দে 
জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিনার্গের যোগ্যতাও অধিক মান! যায় । তবুও মনে রাখিও যে, 
এই সমস্ত বিচার কর্মযোগমার্গ উপপাদনের এক অংশ, উহ! শ্বতন্ত্র নছে। 
অর্থাৎ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্ম, দ্বিতীয় যট্‌কে তক্তি এবং তৃতীয় 
বড়ধ্যায়ীতে জান, এই প্রকার গীতার যে তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা হয় তাহ! 
তত্বতঃ ঠিক নহে। স্থুলভাবে দেখিলে এই তিন বিষয় গীতাতে আসিয়াছে 
সত্য পরস্ক তাহার! স্বতন্ত্র নহে, কিন্ত কর্মযোগের অঙ্গরূপেই উহার বিচার কর! 
হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতারহস্যের চতুর্দীশ প্রকরণে ( ৪৬০-৪৬৫ ) 
কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না । এখন দেখিতে 
হইবে যে, সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ ভগবান কি প্রকারে করিতেছেন । ] 
শ্ীভগবান কহিলেন--( ১) হে পার্থ! আমাতে চিত্ত লাগাইয়া এৰং 
আমাকেই আশ্রয় করিয়! ( কর্ম্ম- ) যোগের আচরণ করিতে থাকিলে তোমার সে 
প্রকারে বা যে বিধি দ্বারা আমার পূর্ণ ও সংশয়বিহীন জ্ঞান হইবে, তাহ! শোন। 
(২) বিজ্ঞানসহ এই পুর্ণ জ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা 
জানিয়া লইলে এই লোকে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে ন|। 
। [প্রথম শ্লোকের “আমাকেই আশ্রয় করিয়া” এই. শবে এবং শবিশেষত “যোগ” 
। শব্দে প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত কর্ম্মযোগের সিদ্ধির 
। জন্যই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বল! হইয়াছে--স্বতন্তরূপে বল! হয় নাই (গীতার, 
| পৃঃ ৪৬২-৪৬৩)। কেবল এই শ্লোকেই নহে, প্রত্যুত গীতাতে অন্যত্রও 
৷ কৰ্ম্মযোগকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ আসিয়াছে 'মহযোগমাশ্রিতঃ (গী. ১২, ১১), 
। “মৎপরঃ” ( গী, ১৮. ৫৭ এবং ১১. ৫৫) অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
। নাই যে, পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া যে ষোগের আচরণ করিতে গীত! কহি- 
৷ তেছেন, তাহা পূর্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগই । কতকগুলি লোক 
। বিজ্ঞানের' অর্থ অনুভবিক বঙ্গজ্ঞান অথবা ব্রহ্ষের সাক্ষাৎকার করেন, পরস্ত 
'{ উপরের কথনান্ুসারে আমি. জানিতেছি যে, পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ 
'[ (জ্ঞান) এবং ব্যষ্টিরূপ (বিজ্ঞান ) এই হই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান- 
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মনুষ্যানাং সহত্রেষু কুশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি 'সিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেত্তি তত্বত: ॥ ৩ ॥ 
$$ ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
অপরেয়মিতর্তবন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবনভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধাধ্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 


। বিজ্ঞান শর্ষেও উহাই অভিপ্রেত ( গী ১৩. ৩* আর ১৮, ২০ দেখ )। দ্বিতীয় 
| ল্লোকের “আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না” এই শব্দ উপনিষদের 
। ভিত্তিতে লওয়৷ হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাহার পিত! 
॥ এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, “যেন"*'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি*-_উহা। কি, 
। যাহার একটী জানিয়া লইলে সকলই জানিয়া লওয়! যায়? এবং পরে 
। উহার এইরূপ খোলসা করিয়াছেন, “যথ। সৌম্যৈকেন মৃৎপিগ্ডেন সর্বং 
। মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারস্তণং বিকারে| নামধেরং মৃত্তিকেত্যেক সত্যং” ( ছা. ৬. 
|১. ৪)--হে তাত! যে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ 
। জানিয়া লইলে জান! যায় যে অবশিষ্ট মাটির পদার্থ ও মৃত্তিকারই বিভিন্ন 
। নামরূপধারণকারী বিকার; অন্য কিছু নহে; খর প্রকারই ব্রহ্মকে জানিয়া 
। লইলে অন্য কিছুই জানিবার স্থাকে ন! । মুণ্ডতক উপনিষদেও (১. ১.৩) 
। আরস্তেই এই প্রশ্ন আছে যে, “কন্মিয়, ভগবে! বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 
| ভবতি" কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান হুইয়া যায়? ইহ! ঘারা 
| ব্যক্ত হয় যে, অদ্বৈত বেদাস্তের এই তত্বই এখানে অভিপ্রেত যে» এক 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে আর কিছুই জানিবার বাকী 
| থাকে না; কারণ জগতের মুলতত্ব তো একই, নাম ও রূপের ভেদে উহাই 
। সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, উহ! ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্ত জগতে নাই-উ ॥ 
। যদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় প্লোকেব প্রতিজ্ঞা সার্থক হয় ন) । ]} 
(৩) হাজার মনুষোর মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধির দিকে যত্ব কর, এবং 
প্রবত্বকারী এই ( অনেক ) সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে এক-আধ জনই আমার প্রকৃত 
, জ্ঞান লাভ করে। 
॥ [ মনে রাখিও যে, এখানে EEE? ETE ET নি পুরুষ বল! হইয়াছে, 
| তথাপি পরমেশ্বরের জ্ঞান হইয়া গেলেই উহার সিদ্ধিলাভ হয়, জন্য হয় না 
॥ পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষরবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রক্সবিচার এই হুই ভাগ। 
॥ তন্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরম্ত করিতেছেন ] ১১ 

(৪) পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ( এই পাচ হুম্ষ্য তৃত ), মন, বুদ্ধি 
বং অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ক। (৫) ইহা, অপর 


৭৩২, 'গীতারহ্ম্য. অথবা কর্্মযোগশান্ত্র : 


এতদৃযোনীনি ভুতানি সর্ববাণীত্যুপধারয়,। 

অহং কৃৎস্স্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথ। ॥ ৬॥ 
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদন্তি ধনপ্রয় ।' 

ময়ি পর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা হব ॥ ৭ ॥ 


অর্থাৎ নিয় শ্রেণীর (প্রক্কতি)। হে মহাবাহু অঞ্জন! ইহা জান যে, ইহা 
হইতে ভিন্ন, জগতের ধারণশীল পরা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর জীবশ্বরূপ আমার দ্বিতীয় 
প্রকৃতি আছে। (৬) বুঝিয়! রাখ যে, এই ছুই হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন, 
হইতেছে। সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মূল এবং প্রলয় অর্থাৎ অস্ত আমিই । 
(৭) হে ধনঞ্জয় ] আম হইতে শ্ৰেষ্ঠ আর কিছু নাই। সুত্রে বাধা মণিসমুখ্রে 
ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গাথা আছে। 
| (এই চাবি শ্লোকে সমস্ত ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে ; এবং পরের 
| শ্লোকসমূহে ইহারই বিস্তার করিয়াছেন। সাংখ্াশাস্ত্রে সমস্ত স্থষ্টির অচেতন 
। অর্থাৎ জড় প্রকৃতি এবং সচেতন পুরুষ এই হই স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়। প্রতিপাদন 
| কর! হইয়াছে যে, এই ছুই তত্ব হইতে সকল পদার্থ উৎপর--এই দুই 
॥ ভিন্ন তৃতীয় তত্ব নাই। পরন্ত গীতায় এই দ্বৈত সমর্থিত হয় নাই; অতএৰ 
। প্রকৃতি ও পুরুষকে একই পরমেশ্বরের এই বিতৃতি ধরিয়৷ চতুর্থ ও পঞ্চম 
। শ্লোকে বর্ণন। করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে জড় প্রক্কতি নিন শ্রেণীর বিভূতি 
| এবং জীব অর্থাৎ পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বিভূতি ; এবং বলিয়াছেন যে, এই ছুই 
॥ হইতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি উৎপন্ন হয় (দেখ গী. ১৩. ২৬)। তন্মধ্যে 
। জীবভূত শ্ৰেষ্ঠ প্রকৃতির সবিস্তার বিচার ক্ষেত্রজ্জের দৃষ্টিতে পরে ত্রয়োদশ 
। অধ্যায়ে করিয়াছেন। এখন রহিল জড় প্রকৃতি, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই 
। সিদ্ধান্ত যে, (দেখ গীত! ৯. ১৯) উহা স্বতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় 
। উহ! হইতে সমস্ত সৃষ্টির উৎপত্তি হইতেছে। যদ্যপি, গীতা প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র 
। মানেন নাই; তথাপি সাংখ্যশান্ত্রে প্রকৃতির ষে ভেদ আছে উহাই কিছু পরিবর্তন 
} করিয়। গীতাতে গ্রাহ্য কর! হইয়াছে ( গীতার. পৃ. ১৮১-১৮৫ ) 6 এবং পরমেশ্বর 
। হইতে মায়া দ্বারা জড় প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে পর ( গী. ৭. ১৪ ), প্রক্কৃতি হুইডে 
॥ সমস্ত পদার্থ কিরূপে নিৰ্ম্মিত হয়. সাংখ্যের এই বর্ণনা অর্থাৎ গুণোৎকর্বের 
। ত্র. গীতার মান্য ( গীতার. পৃ. ২৪৫ দেখ )। সাংখ্যের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
| ও.পুরুধ মিলিয়৷ সর্বগুদ্ধ.পচিশ তত্ব হইতেছে। তন্মধ্যে প্রকৃতি হইতেই তেইশ 
॥ তত্ব উৎপন্ন হুয়। এই তেই শ তত্ব মধ্যে পাঁচ স্কুল ভূত, দশ ইন্জিয় এবং মন এই 
॥ ষোল তত্ব, ক্ষ সাত তত্ব হইতে নিঃস্থত অর্থাৎ উহাদের বিকার। অতঞ্জব 
॥ ৭মুলতুব* কতগুলি, এই বিচার কারবার সময় এই বোল তত্বকে ছাড়িয়। 
॥.0.) $৪5 এইগুলি ছাড়ির। দিলে বুদ্ধি ( মহ়ান্‌ ) অহঙ্কার ও পঞ্চতম্বাৰ ( হুষ্য ৷ 


পীড়া, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৭ অধ্যায় ৷ ৭৩৩ 


$$ রসোহহমপৃস্থ কৌন্তের প্রভান্মি শশিসূরধ্যয়োঠ ॥ 
প্রণরঃ সর্বববেদেষু শব্দঃ থে পৌরুবং নৃযু ॥ ৮ ॥ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চাশ্যি তপন্দিযু ॥ ৯ ॥ 
বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমৃ। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামন্মি তেজস্তেলব্বিনামহম ॥ ১০ 


। ভূত ) মিলিয়৷ সাতই মূলতত্ব বাকী থাকে । সাংখ্যশাস্ত্রে এই সাঁতকেই প্প্রক্কতি- 
। বিকৃতি* বলে । এই সাত প্রক্কৃতি-বিক্কৃতি এবং মুলপ্রকৃতি মিলিয়া এখন 
{ আট প্রকারেরই প্রকৃতি হইল; এবং মহাভারতে ( শা. ৩১০, ১০-১৫ ) 
| ইহাকে ই অষ্টধ! প্ৰকৃতি বল! হইয়াছে। পরস্ত সাত প্রক্কৃতি-বিকৃতির সঙ্গেই 
1 মূল প্রকৃতিকে গণন। করা গীতার যোগ্য হয় নাই মনে হয়। কারণ এইরূপ 
। করিলে এই ভেদ দেখানো যায় না যে, এক মূল এবং উহার সাত বিকার। 
|এই কারণেই সাত প্রক্তি-বিকৃতি এবং মন মিলিয়া অষ্ট প্রকার মূল প্রকৃতি 
। হইয়াছে, গীতার এই বর্গীকরণে এবং মহাভারতের বগাঁকরণে সামান্য ভেদ 
॥ কর! হইয়াছে (গীতার পৃঃ ১৮৫)। সার কথা, যদ্যপি সাংখ্যের স্বতন্ত্র 
৷ প্রক্কৃতি গীতার স্বীকৃত নছে, তগাপি স্মরণ রাখিও যে উহার পরবর্তী বিস্ত।রের 
॥ নিরূপণ উভয়েই বস্তুতঃ সমানই করিয়াছেন । গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা 
{ আছে যে, সাধাণতঃ পরত্রহ্ম হইতেই ্‌ 
| এতন্মাজ্জায়তে প্রাণে! মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ। 
| খং বাযুর্জোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ 
। “এই (পর-পুক্তষ ) হইতে প্রাণ, মন, সকল ইঞ্জিম, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল 
1 এবং বিশ্বের ধরিত্রী পৃথু--এই (সমস্ত ) উৎপন্ন হয়” (মুণড, ২. ১. ৩ কৈ, 
1 ১১৫) প্রন, ৬. ৪ )। অধিক জানিতে হইলে গীতারহপ্যের অষ্টম প্রকরণ 
। দেখ। চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পৃথী, জল প্রভৃতি পঞ্চতত্ব আমিই ; 
॥ এবং এখন এই সকল তত্বে ষে গুণ আছে তাহাও আমিই ইহা বলিয়া উপরেক্স 
। এই উক্তির স্পষ্ঠীকরণ করিতেছেন যে, এই সমস্ত পদার্থ একই সুত্রে মণিসমূহ্র 
1 ন্যায় গাথা আছে] ূ 

(৬) হে কৌন্তের ! জলে রস আমি, চন্দ্র-সথয্যের প্রভা আমি, সকল 
€বছের মধ্যেগ্রণব অথাৎ ওক্কার আমি, আকাশে শব্ধ আমি এবং সকল পুকুর 
পৌরুষ আমি । (৯) পৃখীতে পুণ্য গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধি এবং অগ্নির €তজ আমি } 
সৰল প্রাণীর জীবনশক্তি এবং তগস্বীবু তপস্যা আমি। (১০) হে পার্থ! 
আমাক সকল প্রাণীর সনাতন বীজ অবগত হও। বুদ্ধিমানদিগের বুদ্ধি 


৭৩৪ গীতারহস্য অথব! কর্শ্মযোগশাস্তর.। '' 


বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্ত্জ্িতম্‌ । 

ধর্ম্মাবিক্নদ্ধো ভূতেষু কামোইস্মি ভরতর্ষ ॥ ১১॥ 

যে চৈব সান্তিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥ 
$$ ত্ৰিভিগুণময়ৈৰ্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ । 

মোহিতং ন।ভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ ॥ 


এবং তেজন্বীদিগের তেজও আমি । (১১) কাম-( বাসন! ) এবং রাগ অর্থাৎ 
বিষন্বাপক্তি (এই ছুইকে ) বর্জন করিয্না বলবান লোকের বল আমি; এবং 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীগণের মধ্যে ধন্মের অবিরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং 
ইহ! জান বে, যা কিছু সাত্বিক, রাজন ব! তামস ভাব অর্থাৎ পদার্থ জাছে, সে 
সমস্ত আমা হইতেই হইয়াছে; পরস্ত তাহারা আমাতে আছে, আমি এ 
সকলে নাই। 

॥ [ “তাহার! আমাতে আছে, আমি এ সকলে নাই” ইহার অর্থ বড়ই গম্ভীর । 
॥ প্রথম মর্থাৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
॥হইয়াছে। এইজন্য মণিসমূহে সুত্রের সমান এই পদার্থসমূহের গুণধর্মও 
। যদ্যপি পরমেশ্বরই বটে, তথাপি পরমেশ্বরের ঘ্যাঞ্ডি ইহাতেই চুকিয়! যায় না; 
। বুঝ! আবশ্যক যে, ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়৷ ইহার পরেও ওঁ পরমেশ্বরই আছেন; 
॥ এবং এই অর্থই পরে “এই সমস্ত জগতকে আমি একাংশ দ্বার! ব্যাপ্ত করিয়! 
। আছি” ( গী. ১০, ৪২) এই প্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার অতিরিক্ত 
। অন্য অর্থও সর্বদাই বিবক্ষিত থাকে । উহ! এই যে, ত্রিগুণাত্মক জগতের 
॥ নানাত্ব যদিও নিগুপ আম! হইতে উৎপন্ন দেখা যায়, তথাপি এঁ নানাত্ব আমার 
। নিপুণ স্বরূপে থাকে না এবং এই দ্বিতীয় অর্থরে . মনে রাখিয়া প্তৃত-ভূৎ 
।ন চ ভূতন্থ:” (৭, ৪ ও ৫) ইত্যাদি পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তির বর্ণনা কর! 
। হইয়াছে ( গী, ১৩. ১৪-১৬)। এই প্রকারে যদি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি সমস্ত 
॥ জগত হইতেও অধিক হয়, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ 
॥ জানিবার জন্য এই মায়িক'জগত হইতেও উপরে যাওয়া আবশ্যক, এবং এখন 
॥ এ অর্থই স্পষ্ট প্ৰতিপাদন করিতেছেন ] 

(১৩) (সত্ব, রজ ও তম ). এই.তিন গুণাত্মক ভাব অর্থাৎ পদার্থ দ্বার! 
মোহিত হইয়। এই সার! সংলার, ইহ। হইতে অতীত ( অর্থাৎ নির্শ) অব্য 
€ পরমেশ্বর 9 আমাকে জানে ন1। * 

॥ [মায়া সন্ধে গীতারহসোর নবম প্রকরণে এই সিদ্ধান্ত আছে বে, মায়! 
| অথব। অজ্ঞান ত্ৰিগুণাত্মক দেহেঞ্জিয়ের ধর্ম, আত্মার নহে? আত্ম! তো জ্ঞাননর 


গীতা) অনুবাদ ও টিগ্পনী---৭ অধ্যায় । ৭৩৫ 


দৈবী হোষ! গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া । 
মামেব যে'প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ ১৪ ॥ 
ন মাং ছুক্কৃতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃপ 
মায়য়াপন্থতজ্ঞানা আস্থুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

$$ চতুর্বিধ৷ ভজন্তে মাং জনাঃ স্ৃকৃতিনোহজগুন। 
আকে জিজ্ঞান্থরর্ধার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষত ॥ ১৬॥। 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একতক্তিবিশিষ্যতে ।. 
পরিয়ে! হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


{ ও নিত্য, ইন্দিয়নকল উহাকে ভ্রমে ফ্রেলে_এ্ী অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপরের শ্লোকে 
1 বল! হুইয়াছে। গীতা. ৭. ২৪ এবং গী. র. পৃ. ২৪*-২৫১ দেখ । ] 
€ ১৪) আমার এই গুণাস্মক এবং দিব্য মায়া হুস্তর । অতএব যে আমারই 
শরণাগত হয়, সে-ই এই মায়! অতিক্রম করে। 
| [ইহা হইতে প্রকট হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের ত্রিগুণাত্বক প্রক্ৃতিকেই গীতাতে 
1 ভগবান আপনার মায়া কহিতেছেন। মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
| বলা হইয়াছে যে, নারদূকে বিশ্বরূপ দেখাইয়৷ শেষে ভগবান বলিক্না- 
। ছিলেন বে 

1 মার! হোোষা ময়! স্ষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । 

| সৰ্বভূতগুণৈযুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমর্সি ॥ 

| “হে লাত্র্দ ! তুমি যাহা দেখিতেছ, ইহা! আমারই উৎপন্ন মায়া । তুমি আমাকে 
1 সকল প্রাণীর গুণের দ্বার! যুক্ত বুবিও.না” ( শাং ৩৩৯, ৪৪ )। এ সিদ্ধান্তই 
। এখন এখানেও বল! হুইয়াছে। গীতারহস্যের নবম ও দশম প্রকরণে বল! 
1 হইয়াছে যে, মায়া কি জিন্সিষ । ] 

(১৫) মায়! যাহার জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেই মূঢ় ও ছৃষক্মী নরাধম 
আস্ুরী বুদ্ধিতে পড়িয়া আমার শরণাগত হয় ন1। 

1 [ইহা বলা হইয়াছে যে, মায়াতে নিমগ্ন লোক পরমেশ্বরকে ভুলিয়। যায় এবং 
1 নষ্ট হইয়া যায়। এখন এইরূপ যাহার! করে না অর্থাৎ পরমেশ্রের আশ্রয় 
৷ লইয়া তাহাতে ভক্তিপরায়ণ লোকের বর্ণনা করিতেছেন । ] 

(১৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জন! চারি প্রকার পুণ্যাত্বা লোক আমাকে ভক্তি 
করিয়া থাকে --১--আর্ত অর্থাৎ রোগে পীড়িত, ২--জিজ্ঞান্ু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির 
অভিলাষী, ৩-_অর্ধার্থী অর্থাৎ দ্রব্য আদি কাম্য বাসন মনে যে রাখে, এবং 
৪--জ্ঞানী অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইন কৃতার্থ হওয়াতে পরে কিছুই প্রাপ্তব্য 
মা থাকিলেও .নিক্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিণীল। (১৭) তন্মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ 


৭৩৬ গীতাঁরহস্য অথবা কণ্মযোগশান্্র । রি 


উদার! সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বার্মোব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্ম। মামেবানুত্তমাং গতিম্‌ ৷ ১৮॥ 
বহুনাং সান্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে ৷ 
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা! স্থতুল্লভঃ ॥-১৯ ॥ 


অনন্তভাবে আমাতে ভক্তিশীল এবং সর্বদাই যুক্র অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে অবস্থিত 
জ্ঞানীর যোগ্যতা বেশী! জ্ঞানীর আমি অত্যান্ত প্রিয় এবং সে আমার অত্যান্ত 
প্রিয়। (১৮) এই সমস্ত ভক্তই উদার অর্থাৎ ভাল, কিন্ত আমার মত এই যে, 
€ ইহাদের মধ্যে ) জ্ঞানী তো আমান্র 'আত্মাই ; কারণ যুক্তচিত্ত হইয়| (সকলের ) 
উত্তমোত্তম গতিস্বরূপ মামাতেই সে দীড়াইয়া থাকে । (১৯) অনেক জন্মের 
পর এই অনুভব হইয়া গেলে যে, “যাহা কিছু আছে, সে সকল বাস্ুদেবই”* 
জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে । এইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ । 

| [ক্ষর-অক্ষরের দৃষ্টিতে ভগবান নিজ স্বরূপের এই জ্ঞান বলিয়া দিয়াছেন যে» 
! প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় আমারই স্বরূপ এবং চারিদিকে আমিই একভাবে পূর্ণ 
{ করিয়া আছি ; ইহার সঙ্গেই ভগবান উপরে এই যে বলিয়াছেন যে, এই 
।শ্বরূপকে ভক্তি করিলে পরমেশ্বরকে জানা যায়, ইহার তাৎপধ্য ভালরূপা 
॥স্মরণ পাখা আবশ্যক । উপাসন|! সকলেরই আবশ্যক, ফের চাই ব্যক্তের 
$ কর চাই অব্ক্ের ; কিন্তু ব্যক্তের উপাসন। সুলভ হইবার কারণে এখালে। 
। উহারই বর্ন! হইয়াছে এবং উহারই নাম ভক্তি। তথাপি স্বার্থবুদ্ধিকে মনে 
দ্‌ রাখিয়া কোনও বিশেষ হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে ভক্তি কর নিম্ন শ্রেণীর ভক্তি । 
॥ পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইবার হেতুতে ভক্তিশীলকেও (জিজ্ঞান্থকে ও) খাঁটাই 
| বুঝিতে হইবে; কারণ উহার জিজ্ঞান্ুত্ব-অবস্থা হইতেই ব্যক্ত হয় যে, 
৭ এখন পর্য্যন্ত উহার পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় নাই ' তথাপি বলিয়াছেন যে, ইহার! 
। সকলে ভক্তিশীল হইবার কারণে উদার অর্থাৎ ভাল মার্গে যাইতেছে 
4 (নন, ১৮) । প্রথম তিন শ্লোকের তাৎপধ্য এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি দ্বারা কতার্থ 
ইয়া বাহাঁদের এই জগতে কিছু করিবার ,অথবা পাইবার বাকী থাকে ন! 
4 ( গী. ৩. ১৭-১৯ ), এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম বুদ্ধিতে যে ভক্তি করে ( ভাগ. 
॥ ১. ৭. ১৬) তাহাই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । প্রহলাদ নারদাদির ভক্তি এই 
( শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এবং একটু কারণেই ভাগবতে ভক্রির লক্ষণ “ভক্তিষোগ অর্থাৎ 
৪'পরমেশ্বরের নির্েতিক ও নিরস্তর ভক্তি” স্বীকৃত হইয়াছে ( ভাগ, ৩. ২৯-১২; 
1 এবং গীতার, পৃঃ ৪১৫-৪১৬) । ১৭ম ও ১৯ম শ্লোকের “একভক্তিঠ এবং 
1 “বাস্থুদেব* পদ ভাগবতধর্দ্ের এবং ইহ! বলিতেও কোনই ক্ষতি নাই যে, 
! ভক্তের উক্ত সকল বর্ণনাই ভাগবত ধর্মেয়ই। কারণ মহাভারতে (শাং, ৩৪১. 


গীত|, অন্থবাদ ও টগ্সনী--৭ অধ্যায় । ৭৩৭ 


$$ কামৈস্তৈক্তৈহতজ্ঞানাঃ প্রপদান্তেহন্যদেবতাঃ । 
তং তং ন্থিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥ 
যো যে৷ যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্র্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি । 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদবাম্যহম্‌ ॥ ২১ ॥ 
স তয়৷ শ্রন্ধয়! ধুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈৰ বিহিতান্‌ ছি তান্‌ ॥ ২২ ॥ 
অন্তবত তু ফলং তেষাং তন্তবত্যল্লমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবযন্জো যান্তি মন্তক্ত! যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥ 


॥ ৩৩--৩৫ ) এই ধৰ্ম্মের বর্ণনাতে চতুর্বিধ ভক্তের উল্লেখ করিয়৷। বলা 
| হইয়াছে 

| চতুর্বিধা মম জন| ভক্ত! এবং ছি মে শ্রুতম্‌। 

! তেষামেকাস্তিনঃ শ্রেষ্ঠা ষে চৈবানন্যদেবতাঃ ॥ 

| অহমেব গতিস্তেযাং নিরাশীঃ কর্ম্মকারিণাম্‌। 

যে চ শিষ্টান্ত্রয়ো ত ক্ষাঃ ফলকামা হি তে মুতাঃ ॥ 

t সর্ঘ্বে চাবনধশ্মান্তে প্রতিবুদ্ধস্ত শ্রেভাক্‌ ॥ 

। অনন্যদৈবত এবং একা স্তিক ভক্ যে প্রকার গ্গিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারহিত 
| কৰ্ম্ম করে সেই প্রকার অন্য তিন ভক্ত করেনা, তাহার! কোন-না-কোন 
। হেতু মনে রাখিয়। ভন্তি করে, এই কারণেই এ তিন চাবনশীল এবং একা ন্টী ' 
৷ প্রতিবৃদ্ধ (জ্ঞানী )। এবং পরে “বাসুদেব শব্দের আধ্যাত্মিক ব্যুংপত্তি এই 
। প্রকার আছে-_*সর্বধভূতাধিবাসশ্চ বান্ুদেবস্ততো! হ্যহম্গ-_-আমি প্রাণীমাত্রে 
| বাস করি এইজন্যই আমাকে বাসুদেব বলে (শাং. ৩৪১. ৪০ ); এখন এই বর্ণনা 
| করিতেছেন থে যদি সর্বৃত্র একই পরমেশ্বর হন তবে লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
৷ উপাসনা করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের কি ফল লাভ যয়_] 

(২০ ) আপন-আপন প্রকৃতির নিয়মাঙ্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন ( স্বর্গাদ ফলের) 
কাম-বাসনায় পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার ) নিয়ম পালন করিয়া 
অন্য দেবতাগণের ভজনাতে নিযুক্ত থাকে । (২১) ষে ভক্ত যে রূপের অর্থাৎ 
দেবতার শ্রন্ধা সহকারে উপালন। করিতে চায়, উহার এ শ্রদ্ধাকেই আমি স্থির 
করিয়। দিই। (২২) আবার অঁ শ্রদ্ধা দ্বার৷ যুক্ত হইয়। সে ও দেবতাৰ 
আরাধন। করিতে থাকে এৰং উহার আমারই ' নির্দিত, কামফল লাভ হয়। 
(২৩। কিন্ত ( এই) অব্পবুদ্ধি লোকদিগের প্রাপ্ত এই ফল নম্বর (মোক্ষে৪র 
ন্যায় স্থির থাকে না)। দেবতার ভজনশীল উহার নিকটে যায় এবং আমার 
ভক্ত. আমার এখানে আসে | 


a 


৭৩৮ গীতা রহস্য অথবা কর্নযোগশান্ত্র ॥ 


$$ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্ডে মামবুদ্ধয়ঃ । 
পরং ভাবমজানন্ডে! মমাব্যয়মনু ভমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবুতঃ | 
মুঢোহয়ং নাভ্িজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


| [ সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, যদ্যপি পরমেশ্বর মোক্ষদাতা, তথাপি সংসারের 
। জন্য আবশ্যক অনেক ঈপ্সিত বস্তু দিবার শক্তি দেবতাগণেই আছে এবং উহ! 
| প্রার্থির জনা এট দেখতাদিগের5 উপাসনা কর! আবশ্যক | এই প্রকারে যখন 
। এইজ্ঞান দৃঢ় হইয়! যায় যে, দেবতাদের উপাসনা করা আবশ্যক, তথন নিজ-নিজ 
৷ স্বাভাবিক শ্র। অনুপারে ( গী. ১৭, ১-৬) কেহ বৃক্ষ পুর্গা করে, কেহ কোন 
। বেদীর পুঁজ! করে এবং কেহ কোন্‌ বৃহৎ শিলাকে সিল্গুরে রঞ্জিত করিয়া পুজা! 
| করিতে থাকে । এই বিষর়েরই বর্ণন৷ উক্ত শ্লোকপমূহে সুন্দররূপে কর! 
| হইয়াছে । ইহার মধ্যে চিস্তাযোগা প্রথম কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
। আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে যে, এঁ দেবতাই উহার 
। দাতা) কিন্ত পর্যরক্রমে উহ পরমেশ্বরের পূজা হইয়! যায় ( গী. ৯, ২৩) 
। এবং তাবিক দৃষ্টিতে এ ফলও পরমেশ্বরই দিয়! থাকেন (প্লো ২২)। কেবল 
। ইহাই নহে, এই দেবতার আরাধন! করিবার বুদ্ধিও মানুষের পূর্ব কর্ম্মা- 
। সারে পরমেশ্বরই দেন ( ক্লো, ২১)। কারণ এই জগতত পরমেশ্বরের অতিরিক্ত 
। আর কিছু নাই। বেদাস্তচ্ত্র (৩. ২. ৩৮-৪১) এবং উপনিষদে ও ( কোৌষী, 
। ৩. ৮) এই সিদ্ধান্তই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করিতে করিতে 
। বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হইয়! যায়, এবং অস্তে এক ও নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় 
| ইহাই এই ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার: উপযোগ। কিন্ত ইহার পূর্বে যে ফল 
|লান্ত হয়, সে সকলই অনিত্য । অতএব ভগবানের উপদেশ এই যে, এই 
। ফলসমূহের আশাতে না ডু বৃয়| “জ্ঞানী” ভক্ত হইবার আকাঙ্ষা প্রত্যেক 
মানবের রাখা উচিত। মানিলাম যে, ভগবান ‘সকল বিষয়ের কর্তা ও 
। ফলদাতা, কিন্তু তিনি যাহার যেরূপ কর্ম হইবে তদম্থুসারেই তে! ফল দিবেন 
| ( গী, ৪, ১১); অত এব তাত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও বল! যায় যে, তিনি স্বয়ং কিছুই 
। করেন না ( গী, ৫. ১৪)। গীতারহস্যের ১*ম ( পৃ. ২৭০ ) এবং ১৩ম প্রাক রণে 
| (পূ ৪৩২--৪৩০) এই বিষয়ের অধিক বিচার আছেঃ উহা দেখ। কেহ 
। কেহ ইহ! ভুলিয়া যায় যে, দেবতারাধনার ফলও ঈশ্বরই দেন এবং তাহারা 
। প্ররুতি-ন্ব ভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পুজার লাগিয়া যায় ; এখন উপরের 
। এই বর্ণনারই ল্পষ্টীকরণ করিতেছেন -] 

(২৪) অবুদ্ধি অর্থাৎ মূঢ় লোক, আমার শ্রেষ্ঠ, উভ্তমোত্তম এবং অব্যয় রূপ 
ন! জানির। অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ত মানিয়। লয়| (২৫) আমি নিজের যোগ- 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী_-৭ অধ্যায় । ৭৩৯ 


বেদাহং সমতীতানি 'র্তমানানি চাঙ্জুন। 
তবিষ্যাণ্ চ ভূতানি মান্য বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬1 


রূপ মায় দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবার কারণে ( আপন স্বরূপে ) সকলে প্রকট 
দেখে না। মুঢ় ব্যক্তি জানে না যে, আমি অল্প ও অব্যয় । 

| [ অবাক্ত স্বরূপ ছাড়িয়। ব্যক স্বরূপ ধারণ করিবার যুক্তিকে যোগ বলে 
1( দেখ গী. ৪. ৬7 ৭. ১৫)৯,৭)। বৈদাস্তিকের! ইহাকেই মায়! বলেন? 
। এই যোগমায়! দ্বারা আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত-স্বরূপধারী হন। সার কথা, 
। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, বাক্ত স্থষ্টি মায়িক মথবা অনিতা এবং অৰ্যক্ত 
। পরমেশ্বর যথার্থ বা নিতা। কিন্তু কেহ কেহ এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও 
| “মায়ার 'মলৌকিক* অথবা ‘ৰিলক্ষণ’ অর্থ মানিয়! প্ৰতিপাদন করেন ষে, 
| এই নায়| মিথ) নহে--পরমেশ্বরের সমানই নিত্য । গীতারহমসোর নবম 
| প্রকরণে মায়ার শ্বরূপের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি, এই কারণে এখানে 
। এইটুকুই কাহতেছি যে, এই বিষয় অদ্বৈত বেদাস্তেরও মান্য যে, মার! 
। পরমেশ্বরেরই কোন বিলক্ষণ ও অনাদি লীপা। কারণ মায়! যদিও ইন্দ্রিয়ের 
। উৎপন্ন দৃশা, তথাপি ইন্দ্রিয়সমূহও পরুমেশ্বরেরই সত্তাতে এই কাজ করে, 
। অতএব অস্তে এই মায়াটক পরমেশ্বরের লীলাই বলিতে হয়। বাকী কেবল 
। ইহার তৰতঃ সত্য বা *মিখ্যা, হওয়।) উক্ত শ্লোকসমূহে প্রকাশ হইতেছে 
। এই যে, এই বিষয়ে অদ্বৈত বেদাস্তের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যে 
। নামরূপাজ্মক মায়। দ্বার। অব্যক্ত পরষেশ্বরকে ব্যক্ত ধর! ধায়, সেই মায়া = 
। ফের চাই উহাকে অলৌকিক শক্তি বলে! বা আর কিছু__অজ্ঞান” হইতে 
| উৎপন্ন দৃশ্য বস্ত ব। ‘মোহ’, সত্য পরমেশ্বর-তত্ব হহ! হইতে পৃথক । যদি 
| এরূপ না হয় তবে “অবুষ্গি* ও ‘মূঢ়’ শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন কারণ 
|দৃষ্ট হয় ন।। সার কথ], মায় সা নহে--সত্য এক পরমেশ্বরহই। কিন্ত 
। গীতার কথ! এই বে, এই মায়াতে ভুপিয়। থাকিলে লোক অনেক দেবতার 
। ফাদে পড়য় থাকে । বৃহদারণ্যক উপনিষদ ( ১. ৪, ১০) এই প্রকারই 
| বর্ণনা আছে; সেখানে বল৷ হইয়াছে যে, যে লোক আত্মা ও বহ্মকে একই 
। না জানিয়া ভেদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফাদে পড়িয়া থাকে, সে 'দেবতা- 
। দিগের পশু’, অর্থাৎ গবাদি পশু হইতে যেরূপ মানবের লাভ হয়, সেইরূপই 
| এই অজ্ঞানী ভক্ত হইতেও কেবল দেবতা দিগেরই লাভ হয়, তাহাদের ভক্তদের 
। মোক্ষলাপ হয় না। মায়াতে মগ্ন হইয়! ভেদভাবে অনেক দেবতার উপা- 
|সকের বর্ণনা শেষ হইল। এখন বলিতেছেন যে, এই মায়া! হইতে ধীরে 
। ধীরে নিষ্কৃতি কি প্রকারে হয়-_] 

(২৬) হে অৰ্জ্জুন! ভুত, বর্তমান ও-তবিষ্যৎ (যাহা হইয়া চুকিয়াছে, বর্তমানে 


৭৪৩ 'গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । ' 


ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ঘন্মোহেন ভারত । 

সর্ববভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তগ্ন ॥ ২৭ ॥ 

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ধর্ণাস্্‌। 

তে দস্বমোহনিমু ক্তা ভক্তস্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
$8 জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা যতন্তি যে। 

তে ব্রহ্ম তদ্িহুঃ কৃৎস্মম্ধ্যাত্মং কৰ্ম্ম চাখিলং ॥ ২৯ ॥ 

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ । 

প্রয়াপকালেইপি চ মাং তে বিদুর্যু ক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাম্থ উপনিষত্তু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীকক্কাজ্ছুনসন্বাদে 
জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো! নাম সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 


ষাহা আছে, এবং ভবিষাতে যাহ! হইবে) সকল প্রাণীকেই আমি জানি; 
কিন্ত আমাকে কেহই জানে না। (২৭ ) কারণ হে ভারত! ( ইন্দ্রিয়সমূহের ) 
ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপর ( সুখ-দুঃখ আদি ) ত্বন্বের মোহে এই স্যষ্টিতে সমস্ত 
প্রাণী হে পরম্থপ! ভ্রমে আবদ্ধ হয় । (২৮) কিন্ত যে সমস্ত পুণ্যাত্মাদিগের 
পাপের অস্ত হইয়। গিয়াছে, তাহার! ( সুখ-দুঃখ আন্দি) ছন্দের মোহ হইতে 
মুক্ত হইয়! দৃঢ়বত হইয়া আমাকে ভক্তি করে। 

। [ এই প্রকারে মায়! হইতে মুক্তি হইলে পরে উদ্ধার যে স্থিতি হয়, তাহার 
| বৰ্ণন! করিতেছেন ] 

(২৯) এই প্রকারে) যে আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা-মরণ অর্থাৎ 
পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ব করেন, সে (সকল) বর্গ, 
(সকল) শ্ধ্যাত্ম এবং সকল কর্ম্ম জানিয়া লয়। ( ৩*) এবং অধিভূত, 
খধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ সহিত (অর্থাৎ এই প্রকার যে, আমিই সব) যে 
আমাকে জানে, সে যুক্তচিত্ত (হইবার কারণে) মরণকালেও আমাকে 
জানিয়া থাকে । 
| [পরের অধ্যায়ে অধ্যাত্ম, অধিভূত, 'অধিদৈব এবং অধিবজ্ঞের নিরূপণ 
। করিয়াছেন । ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরণকালে 
। মানুষের মনে ধে বাসন। প্রবল থাকে, তদন্ুসারে উহার পরে জন্ম লাভ হয়; 
। এই সিঙ্কাস্তকে লক্ষ্য, করিয়া অন্তিম শ্লোকে “মরণকালেও” শক আছে? 
1তপাপি উক্নুণ প্লোকের ‘ও’ পদে স্পই হইতেছে যে, মরণের পূর্বে 
। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান ন! হইলে কেবল মন্তকালেই এই জ্ঞান হইতে পারে ন! 
। (গী. + ৭২ দেখ )। বিশেষ বিবরগ পরের অধ্যায়ে আছে । বলা যাইতে পারে 


গীতা, অনুবাদ ও টগনী--৮ অধ্যায় । ৭8৯ 
অফ্টমোহধ্যায়ঃ । 


। যে, এই ছুই শ্লোকে অধিভূত আদি শব্দে পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তাবনাই করা 
| হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্ীভগবান কর্তৃক গীত মর্থাং কথিত উপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গ্গত 
যোগ --অর্থাৎ কর্্মযোগ-_শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সংবাদে, জান- 
বিজ্ঞানষোগ$নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল: 


অষ্টম অধ্যায়। 


[ এই অধ্যায়ে কর্শযোগের অন্তর্গত জ্ঞানবিজ্ঞানেরই নিরূপণ হইয়াছে, এবং 
পূর্ববন্তী অধ্যায়ে ব্ৰহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ন, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ, এই যে, 
পরমেশ্বরের স্বর্ূপের বিবিধ ভেদ বল! হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়া বিচার, 
করিয়াছেন যে উহাভে কি তথ্য আছে। পরম্ত এই বিচার এই শবগুলির 
কেবল ব্যাখ্যা! করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে কর! হইয়াছে, অতএর 
এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিফার করিয়া বল! আবশ্যক । বাহ্য সহি 
অবলোকন করিয়া, উহার কর্তারু করনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া, 
থাকেন। ১_-কেহ কেহ বলেন ষে সৃষ্টির সকল পদার্থ পঞ্চমহাতৃতেরই বিকার, 
এবং এই পঞ্চমহাভূত ছাড়িয়। মূলে অন্য কোনও তত্বই নাই। ২--অপর কেহ 
কেহ, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে, এই 
সমস্ত জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবংপরমেশ্বর যজ্ঞনারায়ণরূপী, যজ্ঞ দ্বারাই 
তাহার পৃজ। হুয়। ৩--অপর কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, স্বয়ং জড়. 
পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপার করে না) কিন্তু উহার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোক 
সচেতন পুরুষ ব! দেবতা থাঁকেন, যিনি এই ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এই- 
জন্যই আমার ওঁ সকল দেবতার আরাধন। করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় 
পাঞ্চভৌতিক সুর্যের গোলকে সূর্য্য নামধারী যে পুরুষ আছেন তিনিই প্রকাশ 
কর! প্রভৃতি কার্ধ্য করিয়। থাকেন অতএব তিনিই উপাস্য। ৪--চতুর্খ পক্ষের 
কথ! এই যে, প্রত্যেক পদার্থে এ পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দেবতার নিবাস 
মানিয়া লওয়া ঠিক নহে। যেমন মানবশরীরে আত্মা আছে, সেইরূপই প্রত্যেক 
বস্তুতে ওঁ কন্তরই -কোন-না-কোন সুক্রূপ অর্থাৎ আত্মার সমান স্ুন্ম শক্তি 
বাস.করে, তাহাই উহার মূল এবং প্রকৃত স্বরূপ । উদ্দাহরঞার্থ, পঞ্চ স্থল 
নহাতৃতে সুক্মতন্মাত্র। এবং হত্তপদাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ে সুন্ম ইন্জিয়গুলি মুলভূত 
থাকে। এই চতুর্থ তত্বেরই ' উপর সাংখ্যের এই মতও অব্লম্নিত ঘে, 


৭৪২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ । 


অৰ্জ্জুন উবাছ। 
কিন্তদ্‌তব্রক্মা কিমধ্যা ত্বং কিং কৰ্ম্ম পুরুষোন্তম । 
প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক্‌-পৃথক্‌ এবং পুরুষ অসংখ্য; পরস্ত জান! 
যায় যে, এখানে এই সাংখামতের *অধিদেহ* বর্ণে সম বেশ করা হইয়াছে। 
উক্ত চার পক্ষক্েই যথাক্রমে অধিভূত, অধিযন্্র, অধিদৈবত এবং অধ্যাত্ম 
বলা হয়। কোনও শব্দের পূর্ব্বে ‘অধ’ উপসর্গ থাকিলে অর্থ হয় 
‘তমধিকৃতা’, ‘তদ্বিষয়ক’, ‘এ সম্বচ্ধের’ বা ‘উহাতে স্থিতিশীল” । এই অর্থ 
অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ব । সাধারণত সেই 
শাস্ই অধাাত্ম উক্ত হয় যে শাস্ত্ৰ প্ৰতিপাদন করে ষে, সর্বত্র একই আত্ম। আছে। 
কিন্ত এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের; অর্থাৎ “অনেক বস্তুতে বা 'মান্ুষে৪ অনেক 
আত্ম। আছে” পূর্বপক্ষের এই বাক্যের বিচার করিয়৷ বেদাস্তশান্ত্র আত্মার 
একতার দিদ্ধান্তকেই নিশ্চন্ন করিয়! দিয়াছেন। অতএব পূর্ববপক্ষের যখন বিচার 
করিতে হয় তখন স্বীকার কর! হয় যে, প্রত্যেক পদার্থের সঙ্গ স্বরূপ বা আত্ম! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌, এবং এস্থলে অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত। মহাভারতে 
মন্থুষোর ইন্দ্রিয়সমূহের উদাহরণ দিয়। স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম, অধি- 
দৈবত এবং অধিভূত-দৃষ্টিতে একই বিচারের এই “প্রকার ভিন্ন-ভিন্ন তেদ কি 
প্রকারে হয় ( দেখ, মভ, শা. ৩১৩ ; অশ্ব ৪১ )| মহাভারতকার কহিতেছেন যে, 
মানবের ইন্দ্রিযসমূহের বিচার তিন প্রকারে করা খাইতে পারে, যথ! অধিভূতঃ 
অধ্যাত্ম ও অধিদেবত। এই ইন্দিয়সমূহের ঘারা যে বিষয় গ্রহণ কর! যায়--- 
উদ্দাহরণার্থ হাতের দ্বারা যাহ! লওয়। যায়, কাণ দিয়! যাহ! শোন! যায়, চক্ষ দ্বারা 
বাহ! দেখা যার, এবং মন দ্বার! যাহা চিন্তা করা যায়-_সে সমস্ত অধিভূত এবং 
হাত-পা আদির (সাঙ্যাশাস্ত্রোক্ত ) হৃল্ স্বভাব অর্থাৎ সুশ্স ইন্ত্রিয়গণ, এই 
ইন্জ্রির়সমূহের অধ্যাত্ম। পরস্থ এই দুই দৃষ্টি ছাড়িয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে _ অর্থাৎ ইহা! স্বীকার করিয়া যে, হাতের দেবত! ইন্দ্র, পায়ের বিষ্ণু, 
গুহ্যদেশের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, বাণীর অগ্নি, চক্ষুর সূর্য্য, কর্ণের আকাশ 
অথব! দিক, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃথ্বী, ত্বকের বায়ু, মনের চন্দ্রমা, অহংকারের 
বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির দেবতা! পুরুষ--বল! যাইতে পারে যে, এই দেবতাগণই আপন- 
আপন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন। উপনিষদেও উপাসনার জন্য ব্রহ্মস্বরূপের 
বে প্রতীক বর্ণিত মাছে, উহাতে মনকে অধ্যাত্ম এবং সূর্য্য অথবা আকাশকে 
অধিদৈবত প্রতীক বলা হইয়াছে ( ছা, ৩. ১৮. ১) । অধ্যাত্ম এবং এধিদৈবতের 
এই ভেদ কেবল উপাসনার জন্যই করা হয় নাই; কিন্ত এখন এই প্রশ্লের 
নির্ণয় করিতে হইতেছে যে, বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রভৃতি হন্ত্রিয়গণ এবং প্রাণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টী, তখন উপনিষদেও (বৃ ১, ৫, ২১-২৩; ছা! ১, ২-৩; 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--৮ অধ্যায় । ৭৪৩ 


ভাধিভূতগ্ কিং প্রোক্লুমধিদৈবং কিমুচাতে ॥ ১ ॥ 

অধিযন্ঞঃ ক্লথং কোহত্ত দেহেহ স্মিন্মধুসুদন । 

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান্ুবাচ। 

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহ ধ্যাত্মমুচ্যতে । 


কৌষী ৪. ১২. ১5) একবার বাণী. চক্ষু ও শ্রোত্র এই সুশ্মম ইন্ড্রিয়গণকে লইয়া 
অধ্যাত্মদুষ্টিতে বিচার কয়| হইয়াছে. এবং দ্বিতীয়বার এ ইন্দ্রিয়সমূন্হরই দেবতা 
অগ্ি, হুর্যা ও আকাশকে লইয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করা হুইয়াছে। 
সারাংশ এই যে, অধিদৈবত, অধিভূত ও অধাত্ম প্রভৃতি ভেদ প্রাচীনকাল 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং পরমেশ্বরের স্বক্পপের এই ভিন্ন ভিন্ন কর্নার 
মধ্যে যথার্থ কোনটা এবং উহার তথা কি এই প্রশ্নও সেই সময়েরই | বুহদারণাক 
উপনিষদে (৩. ৭) যাল্দরবন্কা উদ্দালক মারুণিকে বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণীতে, 
সকল দেবতাঁতে, সমগ্র মধাত্মে, সকল লোকে. সকল যঙ্ষে এবং সকল দেহে 
বাগ্ড হইয়া উতারা বুঝিতে নী পারিলেও, উহাদিগকে নাচাইতেছছেন একই 
পরমায্মা। উপনিষদের এই সিদ্ধান্তই বেদান্তক্ত্রের অন্তর্যামী অধিকরণে আছে 
(বেস, ১, ২. ১৮-২০ )। €সখানে্বও সিদ্ধ করা হইয়াছে বে সকলের অন্তঃকরণে 
স্থিত এই তত্ব সাংখোর প্রকৃতি বাজীবাত্বা নহে কিন্তু পরমাত্মা। এই 
সিদ্ধান্তেরই অন্নরোধে ভগবান এখন অর্জ্জুনকে কহিতেছেন যে, মন্ুযোর দেহে, 
সকল গ্রাণীতে (অধিভূত), সকল যন্ত্রে (অধিষজ্ঞ), সকল দেবতাতে 
( অধিদৈবত ), সকল কৰ্ম্মে এবং সকল বস্তুর শৃস্্ রূপে ( অর্থাৎ অধাত্ম ) 
‘একই পরমেশ্বর বাপ্ত আছেন--ষঙ্ু ইত্যাদি নানাত্ব অথবা বিবিধ জ্ঞান প্রকৃত 
নহে। সপ্তম অপ্যায়ের শেষে ভগবান অধিভূত আদি যে সকল শব্দের উচ্চারণ 
করিয়াছেন উহাদের অর্থ জাঁনিবার জনা অজ্জুনের ইচ্ছা হইল) অতএব তিনি 
প্রথমে জিন্রাসা করিতেছেন] 

অর্জুন কহিলেন-- (১) হে পুরষোত্বম! এ ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? 
কর্মের অর্থ কি? অধিভূত কাহাকে বলা যায় এবং অধিদৈবত কাহাকে বলে? 
(২) অধিষন্ঞ কিরূপ হয়? হে মধুস্থদন ! এই দেহে (অধিদেহ ) কে আছেন? 
এবং অন্তকালে ইন্দ্রিয়নিগ্রহকারী লোক তোমাকে কিরূপে চিনিবে ? 
। [ব্ৰন্ধ, অধ্যাত্ম, কৰ্ম্ম, অধিভূত ও অধিষজ্ঞ শব্দ পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে আসিয়াছে ; 
। ইহা. ব্যতীত এখন অজ্ঞুন এই নূতন প্রশ্ন করিতেছেন যে, আধিদেহ কে। 
। ইহার উপর মনোযোগ দিলে পরবর্তী উত্তরের অর্থ বুঝিতে কোন বাধা 


। হইবে না। ] 


৭88 গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশান্ত্র ॥ 


ভূতভাবোস্তবকরে! বিসূর্গঃ কর্শ্ুদংস্রিতঃ॥ ৩ ॥ 
অধিভূতং ক্ষরে। ভাবঃ পুরুবশ্চাধিদৈবতমূ। 
অধিষভেঞ্জহহমেবাত্র দেহে দেহভৃচাং বর ॥ ৪ ॥ 


ভগবান. শ্রীকহিলেন -(৩) (সকল হইতে) পরম অক্ষর অর্থাৎ সৰ্ব্বথা 
অবিনশ্বর তত্ব ব্রহ্ধ, (এবং) প্রত্যেক বস্তুর মুলভাবকে (স্বভাব) অধ্যাত্ম 
বল! হয়। (অক্ষর ব্রহ্ম হইতে) ভূতমাত্রাদি (চরাঁচর ) পদার্থের উৎপত্তি- 
কারক বিসর্গ অর্থাৎ স্ষ্টিবাপার কর্ম । (৪) উৎপন্ন সকল প্রাণীর ক্ষর 
অর্থাৎ নামরূপাত্বক নশ্বর স্থিতি অধিতৃত; এবং ( এই পদার্থে) বে পুরুষ 
অর্থাৎ সচেতন সধিষ্ঠাতা, তিনিই অধিদৈবত ; ( ধীহাকে ) অধিযজ্ঞ ( সকল 
যন্তের অধিপতি বলা হয়, তিনি) আমিই । হে দেহধারীদিগের শ্রেষ্ঠ । আ 
এই দেকে ( অধিদেহ ) হইতেছি। | 

॥ [তৃতীয় শ্লোকের “পরম” শব্দ ব্রহ্মের বিশেষণ নহে কিন্ত অক্ষরের বিশেষণ । 
। সাংখ্যশাস্বে অবাক প্রকৃতিকে ও ‘অক্ষর’ বল! হইয়াছে (গী. ১৫. ১৬)। পরস্ত 
। বৈদান্তিকের ব্রন্ম এই অব্যক্ত" এবং অক্ষর প্রকৃতিরও অতীত (এই অধ্যায়ের 
৷ ২ম ও ৩১ম শ্লোক দেখ ) এবং এই কারণেই এক “অক্ষর” শব্দের প্রয়োগে 
( সাংখ্যের প্রকৃতি অথবা ব্রহ্ম দুই অর্থ হইতে পারে । এই সন্দেহ মিটাইবার 
{ জন্য ‘অক্ষর’ শব্দের পরে ‘পরম’ বিশেষণ রাখিয়া ব্রচ্্মর ব্যাখা! করা হুইয়াছে 
॥( গীতার, পৃ. ২*৪-২*৫ দেখ | আমি ‘স্বভাব’ শব্দের অর্থ মহাভারতে প্রদত্ত 
॥ উদাহরণের অনুসারে কোনও পদার্থের “সুপ্স্বরূপ” করিয়াছি । নাসদীয় সুক্তে 
। দৃশ্য জগতকে পরুরন্ষের বিন্ৃষ্টি ( বিসর্গ ) বল! হইয়াছে (গী. র. পৃ. ২৫৭) 
। এবং বিসর্গ শব্দের ও অর্থই এখানে লইতে হইবে । বিসর্গের অর্থ “যজ্ঞের হবি 
। উৎসর্গ” করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। গীতারহসোর ১০ম প্রকরণে 
। (পৃ ২৬১) বিস্তৃত বিচার কর! হইয়াছে যে, এই দৃশ্য স্থাষ্টকেই কর্ম কেন বলা 
। হয়। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক বিনশ্বর স্বরূপকে “ক্ষর’ বল! হয়, এবং ইহার 
। অতীত যে অক্ষর তত্ব আছে তাহাকেই ব্রহ্ম বুঝিতে হুইবে। পুরুষ” শব্দে 
। হুর্ষে/র পুরুষ, জলের দেবতা বা বরুণপুরুষ ইত্যাদি সচেতন হুস্ দেহধারী 
। দেবত৷ বিবক্ষিত, এবং হিরণ্যগর্ভেরও উহাতে সমাবেশ হয়। এখানে ভগবান 
। “অধিষজ্ঞ” শব্দের ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, যজ্ঞের বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ 
। অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা! হইয়াছে এবং পুনরায় পরেও বল! হইয়াছে যে, “সকল 
। বন্তের প্রভু এবং ভোক্তা আমিই” (দেখ গী. ৯, ০৪; ৫. ২৯; এবং মভা. শা. 
। ৩৪ )। এই প্রকারে অধ্যাত্ম আদির লক্ষণ বলিয়া .শেষে সংক্ষেপে বলা 
। হইয়াছে যে, এই দেহে ‘অধিযজ্ঞ’ আমিই অর্থাৎ মনুয্যদেহে অধিদেব এবং 
। অধিধজ্ঞ আমিই ; প্রত্যেক দেহে পৃথক পৃথক আত্ম। ( পুরুষ) স্বীকার করিয়া. 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্সশী--৮ "অধ্যায় । ৭৪৫ 


অন্তকালে চ মামেৰ ম্মরম্মুক্। কলেবরম্‌। 
যঃ প্ৰয়াতি স মন্তাবং ঘাতি নাস্ত;ত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥ 


॥ করিয়! সাংখ্যবাদী বলেন যে উহা অনংখা। পরন্থ এই মৃত বেদাস্তশান্ত্রের মান্য 
| নহে; উহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদাপি দেহ অনেক তথাপি আত্মা সকলেতে একই 
। (গীতার. পৃ. ১৬৭-১১৮)। ‘অধিদেহ আমিই হইতেছি’ এই বাকো এই দিদ্ধান্তই 
। দেখান হইয়াছে; তথাপি এই বাক্য “আমিই হইতেছি” শব্দৰ কেবল অধিযজ্ঞ 
৷ অথব! অধিদেহকেই উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত, হয় নাই, উঠার সম্বন্ধ অধ্যাত্ম আদি 
। পৃর্বপর্দের সহিতও হইতেছে। অতএব সমগ্র অর্থ এই ্প হইতেছে যে, অনেক 
। প্রকার যজ্ঞ, অনেক পদার্থের অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহাড়ূ ত, পদার্থমাত্রের 
। স্থপ্ভাগ অথব]। বিভিন্ন মানস, ব্রদ্ধ, কর্ম অথব। ভিন্ন-ভিন্ন মন্থরষোর দেহ--এই 
। সকলেতে “আমিই মাছি’, অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বরতব আছেন । কেহ 
| কেহ বণিয়া থাকেন যে, এখানে ‘অধিদেহ’-স্বরূপের শ্বতস্ত্র বর্ণনা হয় নাই, 
। অধিষজ্ঞের ব্যাথাকরণে অধিদেহের পর্্যারক্রমে উল্লেখ হইয়। গিয়াছে ; 
| কিন্তু আমি এই অর্থ ঠিক মনে করিনা । কারণ ' কেবল গীতাতেই 
। নহে, প্রভাত উপনিষর্দে এবং বেদাস্তন্থত্রেও (বৃ. ৩, ৭) বেস, ১. ২২০) 
| যেখানে এই বিষয় আসিয়াছে, সেখানে অধিভূত আদি স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই 
। শারীর আত্মারও বিচার কর। হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যে, সর্বত্র 
| একই পরমাত্বা আছেন । এইরূপেই গীতাতে যখন অধিদিহের বিষয়ে গ্রথমেহ 
৷ প্রশ্ন হইয়া গেল, তখন এখানে উহারই পৃথক উল্লেখ বিবক্ষিত স্বীকার কর! 
। যুক্তিসঙ্গত। যদি ইহ! সত্য হয় যে, যাহা কিছু সমস্ত পরব্রদ্ই, তবে প্রথম- 
। প্রথম এরূপ বোধ হুওয়! সম্ভব যে, উহার অধিভূত আদি স্বরূপের বর্ণনা করিবার 
| সময় উহাতে পরব্রহ্ষকেও সামিল করিয়! লইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না । 
। পরন্ত নানাত্বগ্রদর্শক এই বর্ণনা সেই সকল লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর! 
। হইয়াছে, যাহার। ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতা ও যজ্ঞনারায়ণাদি অনেক ভেদ করিয়া 
॥ নানাপ্রকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে ; অতএব প্রথমে সেই লক্ষণ বলা হহয়াছে, 
(যাহ! এ সকল পোকের বুদ্ধিগম্য হয়, এবং পুনবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 
। "এই সকল আমিই হুইতেছি*।-উত্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে কোনও সংশয় থাকে 
না । থাক্‌ ; এই ভেদের তন্ব বল! হইয়াছে যে, উপাসনার জন্য অধিভূত, 
। অধিদৈবত, অধ্যাত্ম, অধিযজ্ঞ এবং অধিদেহ প্রভৃতি অনেক ভেদ করিলেও 
| এই নানাত্ব,সত্য নহে ; বস্তুত একই পরমেশ্বর সফলেতে ব্যাপ্ত মাছেন। এখন 
| অজ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, অন্তকালে সর্বব্যাপী ভগবানকে 

। কিরূপে জান! যায়-_- ] 
(৫) এবং অস্তকালে যে আমার স্মরণ করিয়া, দেহ ত্যাগ করে, লে আমার 


৪৪ 


৭৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র। 


বং যং বাপি প্রন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং ৷ 
তং তমেবৈতি কৌন্তের সদ! তন্তাবতাবিতঃ ॥ ৬ ॥ 
তণ্মা সৰ্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মুর যুধ্য চ। 
মধ্যপপিতিমনোবুদ্ধিরমামেবৈযাস্যসংশয়ম্‌॥ ৭ ॥ 
অত্যাসযোগযুক্জেন চেতস! নান্যগামিন! । 

পরমং পুরুষং দিবাং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন ॥ ৮ ॥ 


স্বরূপে নিঃসন্দেহ্ঃমিলিয়া বায়। (৬) অথবা হে কোৌস্তেয় ! সর্বদা! জগ্মতরই 
উহাতে আসক্ত থাকিলে মনুষ্য যে ভাবের স্মরণ করিয়া অস্তে শরীর ত্যাগ করে 
লৈ সেই ভাবেই মিলিয়া যায়। 

| [পঞ্চম লোকে মরণসময়ে পরষেখরের ম্মর়ণ করার আবশাকতা ও ফল 'খলি- 
।সাছেন। সম্ভবত ইহ! হইতে কেহ ইহ! বুঝিবে যে, কেবল মরণকালে ইহ! 
। স্মরণ করিলেই কাজ চলি! বায় । এই হেতুই হষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
| যে বিষয় জন্মতর মনে থাকে তাহা! মরণকালেও দূর হয় না, অতএব কেবল 
। মরণকালে নহে, প্রত্াত জন্মতর পরমেশ্বরের স্মরণ এবং উপাসনা! করিবার 
। জাবশাকত। আছে ( গীতার. পৃ. ২৯১ )। এই সিন্ধান্ত মানিয়া লইলে শ্ৰতই 
| সিদ্ধ হয় যে, অন্তকালে পরমেশ্বরের উপামক পরমেশ্বরকে পায় এবং 
| দেবতাকে স্মরপকারী দেবতাকে পায় (গী. ৭. ২৩; ৮. ১৩ এবং 2, ২৫ )। 
কারণ ছান্দোগ্য উপনিষদের কথানুসারে “যথাক্রতুরস্রমিলোকে পুরুষে! ভবতি 
। তথেতঃ প্রেত্য তবতি” ( ছাং, ৩. ১৪, ১)--এই শ্লোকেই মানবের যেরূপ ক্রুতু 
। অর্থাৎ সংকল্প হয়, মরণের পর সে সেইরূপ গতিই লাভ করে। ছান্দোগোর 
॥ সমান অন্য উপনিষঙ্গেও এইরূপ বাকাই আছে (প্র. ৩. ১০; মৈক্র্য, ৪, ৬)। 
। পরস্ত গীতা এখন কহিতেছেন যে, জন্মভর একই চিন্তায় মনকে নিমগ্ন না 
।রাখিলে মস্তকালের বাতনার সময় এ চিন্তাই স্থির থাকিতে পারে না। অতএব 
। আনরণান্ত, জীবনভর, পরমেশ্বরের ধ্যান কর! আবশ্যক (বেনু, ৪. ১. ১২) 
। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অঞ্জুনকে ভগবান ফহিতিছেন যে, ] 

(৭) এই জন্য সর্বকাপে--সর্বদাই--আমার প্ররণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ 
কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে (যুদ্ধ করিলেও ) আমাতেই নিঃসন্দেহ 
আসির়। মিলিত হইবে। (৮) হেপার্থ! চিত্তকে অন্য দিকে না যাইতে দিয়া 
অভ্যাসের সহায়তায় উহাকে স্থির করিয়া দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে 
পাঁকিলে মনুষ্য সেই পুরুষেই ফাইর। মিলিত হয় । | 
। [ ধাছারা তগবদগী তাঁতে এই বিষয় প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে ছা 

| দাও এবং কেবল ভর্ঞিকেই অবলম্বন কর, তাহাদের সপ্তম শ্লোকের সিদ্ধান্তের 
। প্রতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সোক্ষ তে পরমেশ্বয়ের প্রতি জ্ঞানযুক্ত 


গীতা) অগুধাদ ও টিগনী --৮ অধ্যায় । ৭৪৭ 


$$ কবিং পুরাগমগুশাসিতারমণোরিণীয়াংসমনুশ্া যদ ধঃ। 
সর্ধস্য ধাতারমচিনষ্ধ্যরাপমাদিত্যব্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ 
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব। 

কোশ্ময়ো প্রাণমাবেশা সমাক্‌সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০৯ 

যদক্গরং বেদবিদে। বদন্তি বিশন্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাহ । 
যদিচ্ছন্ত্ো ক্রক্ষচর্য্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্ররক্ষ্যে ॥ ১১ ॥ 
সর্ববন্বারাণি সংযম্য মনে হৃদি নিরধ্য চ। 
মুরণাধায়াত্মনঃ প্র।ণমাস্থিতো যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ ॥ 
ওমিত্যেকাক্রং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মা মনুন্মরন । 
বঃ প্রয়াতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌॥ ১৩ ॥ 


1 তক্তি দ্বার! লাভ হয়; এবং ইহ! নির্বববাদ যে, মরণ সময়েও এ ভক্তিকেই স্থির 
॥ রাখিবার জনা জন্মভর উহাই অভ্যাস কর চাই । গীতার ইহা! অভিপ্রায় 
। নহে যে এইজন্য কৰ্ম্মকে ছাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক; ইহার বিরুদ্ধে গীতা শাস্ত্র 

| সিক্কান্ত এই যে স্বধৰ্ম্ম অনুলারে যে কর্ম প্রাপ্ত হয়, ভগবস্তক্তের সেই সমস্ত 
॥ নিকান বুদ্ধিতে করিতে থাকা আবপ্যক* এবং এ পিদ্কান্তুই এই শব সমূহের দ্বারা 
1ব্যক্ত কর! হুইগাছে বে, “আমাকে সর্বদা! চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর”। এখন 
। বলিতেছেন যে, .পরমেশ্বরার্পপ-বুদ্ধিতে জন্মভর নিফাম কর্কর্তা কর্্মযোগী 
। অন্তকালেও দিবা পরমপুরুষের চিন্ত! কি প্রকারে করিয়া থাকেন ] 
(৯-১০ )বে (মনুষ্য) অন্তকালে ( ইন্জ্রিরনিগ্রহরপ ) ফোগের সামর্ধা দ্বার) 
ভক্তিযুক্ত হুইয়। মনকে স্থির করিয়া! ছুই ভ্রর মধ্যে প্রাপকে ভালরূপে 
রাখিয়া, কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাতন, শাস্ত!, অণু.হইতেও ক্ষুদ্র, সকলের ধাতা 
অথাৎ আধার বা কর্তা, অচিষ্তাম্বরূপ এবং অন্ধকারের অতীত, সুর্যের সমান 
: দেদীপ্যমান পুরুষকে স্মরণ করে, সেই ( মনুষ্য ) সেই দিব্য পরম পুরুষেই গিয়া 
মিলিত হয়। (১১) বেদজ্ঞ ধাহাকে অক্ষর বলেন, বীতরাগ হইয়া যতিগণ 
যাহাতে প্রবেশ করেন এবং যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্গচর্যযব্রতভ আচরণ 
করেন, সেই পদ অর্থাৎ শুষ্কারব্রক্ম তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (১২) সকল 
€ ইন্জিয্নরূপী ) দ্বার সংযত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া! ( এবং ) 
মস্তকে প্রাণ এলইরা গিয়া সমাধিযোগে স্থিত ব্যক্তি, (১৩) এই একাক্ষর 
ব্ৰহ্ম ‘ও’এর জধ এবং আমার স্মরণ করিতে করিতে যে (মনুষ্য) দেহত্যাগ 
কৃত্রিয়। যায়, তাহার উত্তম গতি লাভ হয়। 

॥ [৯-৮১১ প্লোকে পরনেশ্বরের স্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহ উপনিষদ 
{হইতে গৃহীত । নবম লোকের “অগোরণীয়ান্‌* পদ্দ এবং শেষ চরণ শ্বেতাস্বতর 


৭৪৮ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র । 


$$ অবন্যচেতাঃ সততং যে! মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ 
মামুপেত্য পুনচ্ভন্ম ছুঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাগু,বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
আত্ৰহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্ভুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


। উপনিষদের ( শ্বে.৩. ৮ ও ৯), এবং ১১ম শ্লোকের পুর্বার্ধ অর্থতঃ এবং 
। উত্তরার্ধ শববশঃ কঠ উপনিষদের ( কঠ. ২. ১৫ )। কঠ উপনিষদে “তত্তে পদং 
। সংগ্ৰহেণ ব্রবীমি” এই চরণের পরে “ওমিতোতৎ” স্পষ্ট বলা হইয়াছে; ইহ! 
। হইতে প্রকাশ হইতেছে বে, এখানে ১১ম প্লোকের ‘অক্ষর’ এবং “পদ” শব্দের 
'|অর্থে ও বর্ণাক্ষররূ শী ব্রহ্ম অথবা ও শব্দ লইতে হইবে; এবং ১৩ম শ্লোক হইতেও 
প্র চাশ হইঠেছে বে, এবানে শুক্কারোপাসনাই উদ্দিউ হইয়াছে (দেখ প্রশ্ন, ৫ )। 
তথাপি ইহ! বলিতে পারি ন। যে, ভগবানের মনে “লক্ষর”- অবিনাশী ব্রহ্ম, 
| এবং ‘পদ’ = পরম স্থান, এই অর্থও হইবে না । কারণ, গু বর্ণমালার এক 
। অক্ষর. ইহা ব্যতীত বল! ত্বাইতে পারে যে, উহ। ব্রঙ্গের গ্রতীকহত্রে 
। অবিনাশীও বটে (২১ম গ্ৰোক দেখ )। এই জন্য ১১ম শ্লোকের অনুবাদে 
। ‘অক্ষর? এবং ‘পদ’ এই দ্বিবিধ অর্থবুক্ত মূল শবই আমি রাখিয়া লইয়াছি। 
। এখন এই উপাসন! দ্বার প্রান্তব্য উত্তম গতি বিষয়ে আরও বেশী বল! 
। যাইতেছে] 

(১৪) ছে পাৰ্থ! অনন্যভাবে সদাসর্বদ! যে আমার নিত্য স্মরণ করিতে 
থাকে, লেই নিত্যযুক্ত ( কর্ম-) যোগী আমাকে সুলত ম্লীতিতে প্রাপ্ত হয়। 
(১৫) আমাতে মিলিত হইলে পর পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মা দুঃখের আলয় ও 
অশাশ্বত পুনর্জন্ম পায় না। (১৬) হে অৰ্জুন! ব্ৰহ্মলোক পৰ্য্যন্ত (স্বৰ্গাদি ) 
যত লোক আছে তথা হইতে ( কখন-নাঁকখন এই লোকে ) পুনরাবর্তন অর্থাৎ 
ফিরিয়া আসা (ঘটে); পরস্ত হে কৌন্তেয় ! আমাতে মিলিত হইলে পুনর্জন্ম 
হয় না। 

। [ষোড়শ প্লোকের “পুনরাবর্তন” শব্দের অর্থ পুণ্য শেষ হইলে ভুলোকে 
।ফিরিয়। আন! ( দেখ গী. ৯. ২১7 মভ।. বন. ২৬০)। যজ্ঞ, দেবতারাধন এবং 
। বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্মঘারা যদিও ইন্দ্রলোক, বরু ণলোক, শু্যলোক এবং 
। বেশী হয় তে ব্ৰহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়। যার, তথাপি পুণ্যাংশের সমাপ্তি হইলেই 
। সে স্থান হইতে পুনরায় এই লোকে জন্ম লইতে হয় (বৃ, ৪, ৪. ৬), অথবা 
1 অস্ত ব্র্মালোকের নাশ হইলে পর পুনর্জন্মচক্রে তে! নিশ্চয়ই পড়িতে হয়। 


গীতা) অনুবাদ ও টিপ্ননী--৮ অধ্যায় । ৭8৯ 


$$ সহঅযুগপত্্যস্তমহ্্যদ্‌ ব্রহ্মণো বিদুঃ | 
রাত্রিং*যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ 
অব্যক্তাদ্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্তাহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত! প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবভ্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 


| অতএব উক্ত প্লোকের ভাবার্থ পিিডফেউপরে লিখিত সকল গতিই নিয়ন্তরের 
। এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান দ্বারাই পুনর্জন্ম, ন্ট হয়, এই কারণে এ গতিই সর্বব- 
। শ্রেষ্ঠ €গী. ৯. ২০, ২১)। অন্তে এই যে বল! হইয়াছে - যে, ব্ৰহ্মলোকের 
| প্রাপ্তিও অনিতা, তাহার সমর্থনে বলিতেছেন যে, ব্ৰহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থির 

॥ উৎপত্তি ও লয় বারম্বার কিরূপে হইতে থাকে ] 

(১৭) অহোরাত্রের ( তত্বতঃ) জ্ঞাত! পুরুষ জানেন যে, (কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর 

ও কলি এই চারি যুগে এক মহাধুগ হইয়া থাকে এবং এইরূপ ) হাজার (মহা-) 
যুগে ব্রদ্দেবের এক দ্রিন হয়, এবং ( এইরূপই ) হাজার যুগে (উহার) এক 

রাত্রি হয়। 

॥ [এই শ্লোক ইহার পূর্ববর্তী যুগমানের হিসাব ন! দিয়া গীতাতে আসিয়াছে, 

'। ইহার অর্থ অন্যত্র বলিতে হইলে হিসাব করিয়। করা আবশ্যক । এই হিসাব 
। এবং গীতার এই শ্লোকও মহাভারতে (শাং. ২৩১. ৩১) এবং মনুত্বতিতে 
| (১. ৭৩) আছে এবং যাক্কের নিরুক্তেও এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে (নিরুক্ত. ১৪, 
॥ ৯) | ব্রঙ্গদেবের দিনকেই কল্প বলে। পরবর্তী শ্লোকে অব্যক্তের অর্থ সাংখ্য- 
। শাস্ত্রের অব্যক্ত প্রক্কতি, অব্যক্তের অর্থ পরব্রহ্ম নহে ; কারণ ২০ম শ্লোকে স্পষ্ট 
। বল! হইয়াছে যে ব্রঙ্্রূপী অব্যক্ত ১৮ম শ্লোকে বর্ণিত অব্যক্তের অতীত ও ভিন্ন । 
। গীতারহস্যের ৮ম প্রকরণে (পৃ. ১৯৩) ইহা সম্পূর্ণ খুলিয়া বলা হইয়াছে যে, 
। অব্যক্ত হইতে বাক স্ুষ্টি কিরূপে হয় এবং কল্পের কালমানের হিসাবও 
। সেখানেই লেখা হইয়াছে ] 
(১৮) (ব্রহ্মদেবের ) দিন আরম্ভ হইলে পর অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত ( পদার্থ ) 
নিৰ্ম্মিত হয় এবং রাত্রি হইলে পর শর পূর্ব্বোক্ত অব্যক্তেই লীন হইয়! যায়। 
(১৯)হে পার্থ! এই সমুদয় ভূতই (এইরূপ) বারবার উৎপন্ন হইয়! অবশ 
‘হুইয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা হৌক বা ন! হৌক, রাত্রি হইলেই লীন হইয়। যায় এবং দিন 
'হুইলে পর ( পুনরায় ) জন্ম গ্রহণ করে। 

| [ অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের দ্বার! নিত্য ব্হ্মলোকবাস প্রাপ্ত হইলেও, প্রলয়কালে 

। ব্ৰহ্মলোকেরই নাশ হইলে পুনরায় নূতন কল্পের আরস্তে প্রাণীসকলের জন্মগ্রহণ 


ate গীতারহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশাত্র ! 


$$ পরস্তন্মত্ত ভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সৰ্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশাতি ॥ ২৬৯ ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমানঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপা ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যস্তবনন্যয়] | 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌ ॥ ২২ ॥ 


| দূর হয় না। ইহা হইতে বাচিবার অন্য যে একই পথ আছে তাহা রন! 
॥ হইতেছে__ ] 

(২০) কিন্ত এই উপরে কথিত অবাক্তেরও অতীত সনাতন অব্যক্ত অপর 
পদার্থ আছেন, যিনি সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও নষ্ট হন না, (২১) যে অব্যক্তকে 
«অক্ষর? (ও) বলে, যাহাকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা চরম গতি বলা যায় $ 
( এবং ), ধাঙ্াকে পাইলে পুনরায় (জন্মে) ফিরে না, (উহাই) আমার পরম 
স্থান। (২২)হেপার্থ! যাহার মধ্যে (সমস্ত) ভূত আছে এবং যিনি এই 
সকলকে প্রকাশ করিয়াছেন অথব। ব্যাপ্ত করিন। রাখিয়'ছেন, সেই পর 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যতক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হন। 
| [২ম ও ২১ম শ্লোক মিলাইয়া একবাক্য কর! হইয়াছে। ২*ম শ্লোকের 
॥ ‘অব্যক্ত’ শব্দ প্রথমে সাংখোর প্রকৃতিকে, অর্থাৎ ১৮ম শ্লোফের অব্য 
।দ্রবাকে লক্ষ্য করিয়। প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরে এঁ শব্দই সাংখ্যের প্রকৃতির 
॥ অতীত পরব্রঙ্গের পক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং ২১ম গ্লোকে বলিয়াছেন 
1 যে, এই দ্বিতীয় অব্যক্তকেই “অক্ষর ও” বলা হয়। অধ্যায়ের আরস্তেও 
4 অক্ষর ব্রহ্ম পরমং* এই বর্ণনা আছে। সারাংশ, ‘অব্যক্ত শব্দের সমানই 
॥ গীতাতে ‘অক্ষর’ শব্দেরও ছুই প্রকার উপযোগ করা 'হইয়াছে। কিছু এই 
$নছে যে, সাংখ্যের প্রকৃতিই অব্যক্ত ও অক্ষর ; কিন্ত সেই পরমেশ্বর অগব! 
॥ ব্ৰক্মণ্ড অক্ষর ও অব্যক্ত যিনি *সকল ভূতের নাশ হইলেও নষ্ট হন ন1”। 
॥ ১৫ম অধ্যায়ে পুরুষোত্তমের লক্ষণ বলিতে-গিয়া এই যে বর্ণনা হইয়াছে যে, 
] তিনি ক্র ও অক্ষরের অতীত, উহ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, এ স্থানের 
1 ‘অক্ষর’ শব্দ সাংখোর প্রক্কতির জন্য উদ্দি্ট ( দেখ গী, ১৫. ১৬--১৮)। 
॥ মনে রেখো যে, "অব্যক্ত ও “অক্ষর” দুই বিশেষণের প্রয়োগ গ্ীভাতে 
॥ কখনও সাংখ্যের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনও প্রকৃতির অতীত পরব্রহ্ষের 
)উদ্দেশে কর! হইয়াছে ( দেখ গীতার. পৃঃ ২৯৪ ও ২০৫)। ব্যক্ত ও জব্যজের 

4 অতীত যে পরব্রহ্ম তাহার স্বরূপ গীতারহস্যের ৯ম গ্রকরণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ 
{মায়ে ॥ মেই ‘অক্ষর তরঙ্গের বর্ণনা হইয়া চুকিরাছে যে, বে স্থানে পৌজিলে 


গীতা, অনুবাদ ও টিন্নী--৮ অধ্যাহ | ৭৫১ 


$$ যত্ৰ কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিক্ষেব যোগিনঃ। 
'প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ধ্ত ॥ ২৩ ॥ 
অগ্নিজ্জ্যোতিরহঃশুরঃ ষণ্মাল! উত্তরায়ণম্‌ । . 
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্মা ব্রঙ্গাবিদো! জনাঃ ॥ ২৪ ক 
ধূমোরাত্রিস্তথ! কৃষ্ণঃ ষণ্মাস। দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চ'ন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্তাতে ॥ ২৫৪ 
শুক্লকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়! যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥ 


| বহুয্য পুনর্জন্মের কষ্ট হইতে মুক্তি পায়। এখন মরণের পর ধাছাকে ফিরিতে 
| ছয় না ( অনাবৃত্তি ), এবং যীহাকে স্বর্গ .হইতে ফিরিয়া জন্ম লইতে হয় 
| ( আবৃত্তি ), উদ্ধার মধ্যবর্তী সময়ের ও গতির ভেদ বলিতেছেন] 

(২৩) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! এখন তোমাকে আমি সেই কাল বলিতেছি, যে 
কালে ( কর্শ্ম-) যোগী মরণের পর (এই লোকে জন্মিবার জন্য) ফিরিয়! 
আপে না, এবং (ষে কালে মরণের পর ) ফিরিয়া আসে । (২৪) অগ্নি, জ্যোতি, 
অর্থাৎ জালা, দিন, শুরুপক্ষ এবংক্উত্তরায়ণের ছয় মাসে মরিলে ব্রহ্মবেত্ধা লোক 
ব্রহ্মকে পাইয়| থাকেন ( ফিরিয়া আসেন ন!)। (২৫) (অগ্নি) ধূম, রাত্রি, ' 
কৃষ্ণপক্ষ ( এবং ) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে ( মরিলে-কর্-) যোগী চন্দ্রের তেজে 
অর্থাৎ লোকে বাইর! ( পুণ্যাংশ কমিয়৷ গেলে পর) ফিরিয়া আসে। (২৬), 
এই প্রকার জগতের শুক্ল এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রকাশময় এবং অন্ধকারময় দুইটা 
শাশ্বত গতি অর্থাৎ স্থির মার্শ আছে। এক মার্গে গমন করিলে পর ফিরিয়া! 
আসিতে হয় না এবং অন্য,মার্গে যাইলে ফিরিয়া আসিতে হয়। ৃ 
1 [ উপনিষদে এই ছুই গতিকে দেবযান (শুরু ) এবং পিতৃযান (রুষ্ণ ), অথব। 
। অর্চিরাদি মার্গ এবং ধুঘ্রাদি মার্গ বলা হয় এবং খখেদেও এই মার্গগুলির উল্লেখ 
। আছে। মৃত মানবের দেহ অগ্নিতে জালাইয়। দিলে পর, অগ্নি হইতেই এই 
“মার্গের আরম্ভ হইয়া থাকে, অতএব ২৫ম শ্লোকে “অমি” পদের পূর্ববত্তী শ্লোক 
। হইতে অধাহার করিতে হইবে। প্রথম প্লোকে বর্ণিত মার্গে এবং দ্বিতীয় 
।মার্গে কোথায় ভেদ হইতেছে ইহাই বলা ২৫ম শ্লোকের হেতু) এই 
। কারণেই প্অগ্নি' শব্দের পুনরাবৃত্তি ইহাতে কর! হয় নাই। গীতারহস্যের ১০ম 
। প্রকরণের শেষে ( পৃ. ২৯৮৩০১ ) এই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে উৎ। হইতে 
। উল্লিখিত গ্লোকের ভাবার্থ খুলিয়া যাইবে। এখন নিরসন: যে এই হং 
। দার্সের তন্ব দানিয়া লইলে কি. ফব লাভ হয় ] 


৭৫২) গতি রিহিস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত । 


8$ নৈতে স্থতী পার্থ জিন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সৰ্ব্বেষু ফাঁলেযু যোগযুক্তো ভবাজ্ভুন॥ ২৭ ॥ 
বেদেষু যন্তেষু তগঃস্থ চৈন দা’নেযু যৎ পুণাফলং প্রন্েষ্টম্‌। 
অত্যেতি 'তশু-সর্ববমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥২৮॥ 


ইতি গ্রীমন্তগবদগী তাম উপনিষংকু ব্রঙ্গবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্ীকৃষ্ণাজ্ছুন- 
সম্বাদে অক্ষরব্রদ্দযোগে। নাম অই্টমোহ্ধ্যায়; ॥ ৮॥ 


(২৭ ) হে পার্থ! এই ছুই স্থতি অর্থাৎ মার্গের ( তত্বতঃ ) জ্ঞাতা কোনও 
(কৰ্ম্ম-) যোগী :মোহে পড়ে নাঃ অতএব হে অজ্ঞুন! তুমি সদা সর্বদা! 
(কর্ম-) যোগযুক্ত হও। (২৮) ইহা (উক্ত তত্বকে ) জানিলে বেদ, যজ্ঞ, 
তপ এবং দানে যে পুণাফপ বলা হয়, ( কর্ম) যোগী এ সমস্ত অতিক্রম করে 
এবং উহার অতীত আদাস্থান প্রাপ্ত হয়। 
॥ [বে মানুষ দেবষান এবং পিতৃধান দুই মার্থের তকে জানিয়াছেন-_অর্থাৎ 
। ইহা! জানিয়াছেন যে, দেবযান মার্গে মোক্ষপ্রাঞ্থি হইলে পর পুনরায় পুনর্জন্ম 
| হয় না এবং পিতৃবান মাগ স্বর্গ প্রদ হইলেও মোক্ষ প্রদ হয় না-_-তিনি ইহাদের 
। মধ্যে মাপনার ষধার্থ কল্যাণকর পথকেই স্বীকার করিবেন, তিনি মোহে নিম্ন 
। শ্রেণীর মার্গ স্বীকার করিবেন না । এই বিষয়ন্যেই লক্ষ্য করিয়া প্রথম শ্লোকে 
। «এই দুই সৃতি অর্থাৎ মার্শের (তন্বতঃ ) জ্ঞাতা” এই শব আসিয়াছে । এই 
। শ্লোকের ভাবার্থ এই £--কর্মষোগী জানেন যে, দেবধান এবং পিতৃষান ছুই 
। মার্গের কোন্‌ মার্গ কোথায় চলিয়াছে এবং এই কারণেই যে মার্গ উত্তম 
। উহাই তিনি স্বভাবতঃ স্বীকার করেন, এবং স্বর্গে যাতায়াত হইতে বাচিয়া! 
। ইহার অগ্ঠীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। এঘং ২৭ম শ্লোকে তদনুসারে ব্যবহার, 
। করিতে অর্জুনকে উপদেশও কর! হইয়াছে। | | 

এইরূপে শর ভগবান কর্তৃক গীত অর্ধাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_মর্দাৎ কর্মষোগ __শাস্ত্রবিষয় ক, শরীক এবং অজঙ্ঞুনের সংবাদে অক্ষর- 
ব্ৰহ্মষোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 


নবম অধ্যায় । 


[ সধ্ম অন্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ ইহ! দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে 
যে, কম্মযোগের অনুষ্ঠাতা পুরুষের পরমেশ্বরবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হুইয়। মনের শাস্তি 
অৃথব৷ মুক্ৰ-অবস্থা কি প্রকারে লাভ হয়। অক্ষর ও অব্যক্ত পুরুষের স্বরূপও : 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী-_৯ অধ্যায় ! ৭৬৯ 


যান্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিতৃ ন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা। যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি । 

তদহং ভক্ত,যপনৃতমশ্রামি প্রযতাতুনঃ ॥ ২৬ ॥ 


॥ সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সবিয়া যায় এবং বিভিন্ন 
৷ দেবতাদের উপাসকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল 
| দেন ] 
(২৫) দেবতাদিগের ব্রতকর্ত। দেবঙাদের নিকট, পিতৃদিগের ব্রতকর্তী পিতৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন ভিন্ন ) ভূতসকলের পুঞ্জক (এ) ভূতসকলের নিকটে 
যায় ; এবং আমার ঘঞ্জনকারী আমার নিকট-আসে। 
॥ [সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও উপাসনার ফল, প্রত্যে- 
| কের ভাবের মনু্ধপ ন্যুনাধিক যোগ্যতার উপযোগী পাওয়া যান । আরও এই 
। পূর্ব্বোক্ক উক্তি ভুলিলে চলিবে না যে, এই ফলদানের কাধ্য দেবতা করেন 
| না--পরমেশ্বরহই করেন (গী, ৭, ২*-২৩)। উপরে ২৪ষ প্লোকে ভগবান 
॥ এই যে কহিয়াছেন “সকল যজ্ঞের ভোক্ত। আমিই” উহার ভাৎপর্ধ্য ইহাই। 
( মহাভারতে ও উক্ত হইয়াছে 
| যস্মিন্‌ যন্মিংশ্চ ঝ্রিয়ে যে! যো যাতি বিনিশ্চয়ম্‌। 
| স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥ 
॥ “যে ব্যক্তি যে ভাবে মতি স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলই পায়" 
| ( শাং- ৩৫২. ০), এবং শ্রতিও আছে “যং যথা! যথোপাসতে তদেৰ ভবতি” 
। ( গী. ৮, ৬ এর টিপ্ননী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক ( নানাত্বের ভাবে ), 
॥ যে ফল লাভ করে তাহ! প্রথম চরণে বলিয়। দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
॥ ষে, অননাভাবে ভগবান্ে ভক্তিমানেরই প্রকৃত ভগবৎপ্রাণ্ডি হয়। এক্ষণে 
| ভক্তিমার্গের মহত্ববিষয়ক এই তত্ব বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত আমাকে কি 
॥ সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে ন! দেখিয়া, কেবল উহার ভাবেরই 
। দিকে দৃষ্টি দিয়। উহার ভক্তি গ্রহণ করেন] 

(২৬) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথবা ( যথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রবতাত্ম! অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্কি- 
উসহার আমি ( আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 

। [ কম্ম অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ( গী. ২. ৪৯)--ইহা। কন্মগ্যাগের তব; ইচার থে 

। রূপান্তর ভক্তিনার্গে হয়, তাহারই বর্ণন। উক্ত শ্লোকে আছৈ (গীতার, 

। ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে স্থদায়ার তঞু লসমূহের কথ! প্রসিদ্ধ এবং এই 

। শ্লোক ভাগবতপুরাণে, সুদামাচরিতের উপাখ]নও আসিয়াছে ( জগ, ১০৫ 
১৯১০ 


শ৬২, গীতারহপ্য্য অথবা! কণ্মযোগশীস্ত্ | 


$$ যৎকরোষি যদম্াসি যজজুহোষি দদাসি যৎ। 
যন্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।' 
সন্্যাসবোগযুক্তানম্মা বিমুক্তে! মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 


1 উ. ৮১. ৪)। ইহা নিঃনন্দেহ যে, পুঙ্জার দ্রব্য অথবা সামগ্রী ন্যুনাধিক হওয়া 
1 সর্বব। ও নৰ্ব্বন। মহ্ুষ্যের হাতে থাকে ন! { এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত 
| হইয়াছে যে, যথাশক্ষি প্রাপ্ত স্বপ্ন পৃজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত .শুদ্ধভাবে 
{ সমপিত মানপিক পৃজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তষ্ট হয়েন। দেবতা ভাবের 
। ভিখারী, পৃরঞ্জার সামগ্রীর নহে। মীমাংসক-মার্গ অপেক্ষা ভক্কিমার্গে ষে কিছু 
| বিশেবত্ব আছে, তাহ! ইহাই । যাগ্ষজ্ঞ করিবার জন্য অনেক .সামগ্রী সংগ্রহ 
। করিতে হয় এবং উদ্দোঁগও অনেক করিতে হয় ; কিন্তু ভক্তি-ষজ্ঞ এক তুলসী- 
। পত্রের দ্বারাও হইয়া! যাব । মহাভারতে কথা আছে যে, যখন হর্বাসা খষি 
। ঘরে আপিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্ত 
| করিয়াছিলেন। ভগবদ্তক্ত যে প্রকার নিজের কর্ম্ম করেন, অজ্ঞুনকে সেই 
1 প্রকারই করিবার উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, ইহা! হইতে কি ফল লাভ 
॥ হয় ] 

{ ২৭) হে কোস্তেয় ! তুমি যাত! (কিছু) করিতেছ, যাহা! থাইতেছ, যাহ! 
হোম-হবন করিতেছ, যাহ! দান করিতেছ (এবং) যাহা! তপস্যা করিতেছ, সে 
{ সমস্ত ) আমাতে অর্পণ কর। ( ২৮ ' এইভাবে চলিলে (কন্ম করিয্াও ) কর্ম্মের 
গুভ-অস্তত ফলরূপ বন্ধনসমূহ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কর্ম্মফলের ) 
সন্্যাদ করিবার এই যোগের দ্বার! যুক্কাত্ম। অর্থাৎ শ্ুদ্ধঅস্তঃকরণ হইয় মুক্ত 
হুইয়| যাইবে এবং মামাকে প্রাপ্ত হইবে । 

। [ ইহা হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবন্তুক্তও কষ্ণার্পণ বুদ্ধতে সমস্ত কর্ম 
॥ করিবে, উহ ছাড়িরা দিবে না। এই দৃষ্টিতে এই চুহটা শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ । 
। *ব্রঙ্গার্পপং ব্ৰহ্ম হবিঃ” ইহা জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ব (গাঁ. ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির 
। পরিভাষা! অনুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 
| তৃতীয় অধ্যায়েই অজ্জুনকে বলিয়া দিয়াছেন যে, “ময়ি সর্বাণি কমাণি সম্্যসয” 
4 ( গী. ৩. ৩০ )--মামাতে সমস্ত কম্ম সন্যন্ত করিয়।যুদ্দ কর ; এবং পঞ্চম 
৷ অধ্যায়ে পুনরার বলিয়াছেন বে. “ব্রন্ধে কর্মসমূহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত 
। কন্মকর্তাতে কর্মের পেপ লাগে না” (৫.১*)। গাতার মতে ইহাই প্রকৃত 
। সন্যাস ( গী. ১৮. ২) । এই প্রকার অর্থাৎ কশ্বফলাশ। ছাড়িয়া ( সন্যাস ) 
1 সকল কর্মের কর্ত। পুরুষই “নিতালন্ন্যাসী* ( গী. ৫. ৩); কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
। গাঁতার সম্মত নহে। পূৰ্ব্বে অনেক হলে 'বপিয়। চুকিয়াছি ষে, এই রীতিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৯ অধ্যায় । ৭৬৩ 


$$ সমোহহং সর্বভূতেষু’ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজপ্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯ ॥ 
অপি চেৎ স্থছুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌস্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


। কৃত কৰ্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. ২, ৬৪; ৩,১৯১ ৪.২৩; 
। ৫. ১২) ৬,১৯১ ৮.৭ ), এবং এই ২৮ শ্লোকে এ বিষয়ই পুনরায় বলি- 
। যাছেন।। ভাগবতপুবাণেও নৃসিংহরূপ ভগবান প্রহ্নাদকে এই উপদেশ৷ 
। দিয়াছেন যে, “ময্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কম্ণাণি মৎপর£”*- আনাতে চিত্ত 
| লাগাইরা সমস্ত কাৰ্য্য করিয়া যাও (ভাগ, ৭. ১০, ২৩), এবং পরে একাদশ 
। স্কন্ধ ভক্তিযোগের এই তত্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্তক্ত সমস্ত কর্ম্ম নারায়পারর্পিজ 
। করিবে (ভাগ, ১১, ২, ৩৬ এবং ১১. ১৯২৪ )। এই অধ্যায়ের আরস্তে 
। বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিমরগ সুখজনক ও সুলভ 1 এখন উহার সম অনয 
| বৃহৎ ও বিশেষ গুণ বৰ্ণন করিতেছেন - ] 

(২৯) আমি সকলের নিকট এক । আমার (কেহ), দেষ্য অর্থাং অপ্রিয় 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই । ভক্তিপুর্ববক যে আমার ভজন করে, সে: 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি? (৩০ ) অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক না কেন, যদি সে আমাকে অননাভাবে ভজন! করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে । 
(৩১) সে শীঘ্র ধৰ্ম্মাত্ম| হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌস্তেয় ॥ 
তুমি ভালরূপ জান যে, আঁমার ভক্ত ( কখনও ) নষ্ট হয় না। 

। [৩০ম শ্লোকের ভাবার্থ এরূপ বুঝিবে না যে, ভগবন্তক্ত ছুরাচারী হইলেও সে. 
। ভগবানের প্রিয়ই থাকে । ভগবান এইট্কুই বলিতেছেন যে, পুর্বে কোন মনুষ্য 
। হুরাচারী থাকিলেও, যখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের ভজনা, 
। করণে দীড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও ছক্কন্থ হইতে পারে না; 
॥ এবং সে ধীরে ধীরে ধর্্মাত্মা হইয়া সিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে. 
। উহার পাপ্প সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকথা, ষষ্ঠ অধসয়ে (৬. ৪১) এই যে, 
। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কর্ম্মযোগ জানিবার কেবল ইচ্ছা হইংলই, নাচার, 
। হইয়া, মনুষ্য শব্দবহ্মের উপরে চলিয়। যায়, এখন উহাই ভক্তিমার্গের উপযোগী, 
।দেখাইয়াছেন | এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়। বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
। সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক । ] 


শ৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্্মোগশান্ত্ ৷ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেৎপি স্থযঃ পাপষোনয়ঃ। 

স্ত্িয়ে৷ বৈশ্যাস্তথ! শুদ্রাস্তেৎপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনব্রণক্ষণাঃ পুণ্য! ভক্তা রাজধয়স্তথা । 

অনিত্যমস্ত্রখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ ॥  * 


(৩২) কারণ হে পার্থ। আমায় আশ্রয় করিয়! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্র অথবা 
( অন্তযজ প্রভৃতি ) যাহার! পাপযোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে। (৩৩) 
তখন পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও বাজধি- ( ক্ষত্রিয়) দের বিষয় কি আর 
বলিব ? তুমি এই অনিত্য ও অসুখ অর্থাৎ দুঃখজনক ( মৃত্যু- ) লোকে আছ, 
এই কারণে আমার ভজন! কর। 
॥ [৩২ম গ্লোকের পাপযোনি’ 'শব্বকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া কোন, কোন 
। টীকাকার বলেন যে, উহ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; 
৷ কারণ পূর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য বা শুদ্রজম্ম লাত 
। করে না। তাহাদের মতে পাপযোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলিবার 
| জন্য স্ত্রী, বৈণ্য ও শূদ্ৰ উদাহরণের জন্য দেওয়া গিয়াছে। কিন্ত আমার 
। মতে এই অর্থ ঠিক নহে। পাপষোনি শব্দে আজকাল রাজদরবারে যাহাদিগকে 
"জ্রায়ম-পেশা কৌম” বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত) এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
। বে, এই জাতীয় লোকেরাও ভগবন্তৃক্তি দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে। স্ত্রী, বৈশ্য ও 
॥ শূদ্ৰ কিছু এই বর্গের অস্তভু“ক্ত নহে ; উহাদিগের মোক্ষলাভে এইটুকুই 
। বাধ! যে উহার! বেদ শুনিবার অধিকারী নহে। এই কারণে ভাগবতপুরাণে 
॥ উক্ত হইয়াছে 


| স্ত্রীশৃদ্রদ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচর!। 
| কন্মশ্রেরসি মৃঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদ্রিহ। 
| ইতি ভারতমাথ্যানং কৃপয়া মুনিন! কৃতম্‌ ॥ 


॥“স্বীলোক, শুদ্র অথবা কলিষুগের নামেমাত্র ব্রাহ্মণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
। পৌছায় না, এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষ। করিবার জন্য ব্যাস 
| মুনি কৃপাপরৰ্শ হইয়। উহাদের কল্যাণার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতাঁও-_রচন! 
| করিলেন” (ভাগ, ১, ৪. ২৫) । ভগব্দগীতার এই শ্লোক কিছু পাঠভেদে 
। অন্থগীতাতেও পাওয়া যায় ( মভা অশ্ব, ১৯, ৬১,৬২)। জাতি, বৰ্ণ, স্রীপুরুষ 
। প্রভৃতি, অথবা কৃষণ-গৌর.বর্ণ প্রভৃতি কোনও ভেদ ন! রাখিয়া সকলকে একই 
। ভাবে সদগতিদানে সমর্থ ভগবস্তক্তির এই রাজমার্গের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব এই দেশের 
। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগুলীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে 
। পাাঁরব্বখম | উল্লিখিত শ্লোকের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহস্যের 8৪88-68৮ 


গীতা) অনুবাদ ও টিপ্পশী--৯ অধ্যায় । ৭5৬৫ 
$$ মন্মন! ভব মন্তুক্তো সুদ্যাজী মাং নমস্কুরু । 
মামেবৈষ্যসি যুক্ত বমাক্মানং মৎপরায়ণঃ || ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবাদগীতাস্থ উপনিষৎস্থ ত্রহ্মবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে প্ীরুষণাঙ্জুনসম্বাদে 
রাজবিধ্যারাজ গুহাযোগে। নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ = ॥ 


| পৃষ্ঠায় দেখ | এই প্রকার ধর্ম্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরা্দ্ধে 
| অজ্ঞুনকে যে উপদেশ করা হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই চলিয়াছে | ] 

€ ৩৪) আমাতে মন লাগাও, আমার ভক্ত হও, আমার পুজ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হুহয়। ষোগ অত্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে। | 
॥ [বস্তুত এই উপদেশ ৩৩ম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়। গিয়াছে। ৩ম শ্লোকে 
| “অনিতা” পদ অধ্যাত্মশান্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রকৃতির 
। বিস্তার অথবা নামরূপাত্মক দৃশ্য-স্ুষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য ; 
| এবং ‘অসুখ? পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সুথ 
| অপেক্ষা হঃখ অধি₹। তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমাৰ্ণের নহে, ভক্তিমার্গের । 
। অতএব ভগবান পরব্রনহ্ম অথবা! পরমাত্মা শব্দের প্রয়োগ ন! করিয়। "আমাকে 
। ভজনা কর, আমাতে মন লাগাও, আমাকে নমস্কার কর,” এইরূপ ব্যক্ত” 
। স্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ ফরিয়াছেন। ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, হে অজ্ঞুন! এই প্রকার ভক্তি করিয়। মৎপরায়ণ হইবার €যাগ 
| অর্থাৎ কৰ্ম্মযযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক তবে (গী. ৭, ১) তুমি কর্ম্ম- 
| বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়| নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরহ পুনরা- 
| বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে করা হইয়াছে। গীতার রহস্যও ইহাই ॥ প্রভেদ্ধ 
। এইটুকু যে, এ রহস্যকে, একবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃ্টিতে 
॥ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গীত 
যোগ--অর্থাৎ কর্মযোগ--শান্ত্রবিষয়ক, শরীক ও অৰ্জ্জুনের সংবাদে, রাজ্জবিদ্যযা- 
রাজগুহাযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


দশম অধ্যায়। 
'[পুর্ব্ব অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরীপের উপাসনার 
যে রাজমার্গ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া চপিয়াছে ; এবং 
অর্জুনের প্রশ্নের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথব! বিভৃতির বর্ণনা কর! 


৭৬৬ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশান্ত্র । 


দশমোহ্ধ্যায়ত | 
জ্ীভগবান্ববাচ । 


ভূয় এব মহাবাহে। শৃণু মে পরমং বচঃ । 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়া ॥ ১ ॥ 
ন মে বিছুঃ হৃরগণাঃ প্রভবং ন মহষয় | 
অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষণাং চ সর্ববশঃ ॥ ২ ॥ 
যে মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্ববরম্‌ । 
অসংমূঢ়ঃ স মন্ত্েবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥ 

$$ বুদ্ধিজঞ্কানমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শমঃ। 
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪1 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং বশোহযশঃ। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথিগ্থিবাঃ ॥ ৫ ॥ 


হইয়াছে। এই বর্ণন! গুনিয়! অর্জ্জুনের মনে ভগবানের প্রতাক্ষ স্বরূপ দর্শনের 
অভিলাষ হইল) অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে বিশ্বর্বপ দেখাইর! 
ক্কভার্থ করিলেন ৷ ] 

ভগবান বলিলেন--(১ ) হে মহাবাহু ! (আমার কথায় ) সন্তষ্ট তোমাকে, 
তোমার হিতার্থে আমি আমার ( এক ) ভাল কথা| বলিতেছি, তাহ! শোন । (২) 
দেবতারা এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ দেবতাদের এবং 
মহৰ্ষিদের পর্বপ্রকারে আমিই আদি কারণ । (৩) ষেজানে ষে, আমি (পৃথিবী 
আদি সমস্ত) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বন্ধ এবং আমার জন্ম ও আদি নাই? 
মনুয্যমধ্যে সে-ই মোহশুন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত'হয় । 
॥ [খধখ্বেদের নাসদীয় স্যক্তে এই বিচার দেখা যায় যে, ভগবান বা পরব্রন্ম 
। দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা পরে হরেন (গীতার, প্র. ৯, পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 
। এই প্রকার প্রস্তাবন! হইয়া গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ করি- 
॥ তেছেন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে হইলাম ] র 

(৪8) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, 
(উৎপত্তি ), অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫ ) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি { সস্তোষ ), 
তপ, দান, বশ ও অবশ" প্রভৃতি নানাবিধ ্রাণীমাত্রের ভাব আমা হইতেই 
উৎপক্ হয়। *. 
। [ ‘ভাব’ শব্দের অর্থ অবস্থা», “স্থিতি” বো “বৃত্তি” এবং সাংখ্যশান্ত্রে ‘বৃদ্ধির 
| ভাব.এবং ‘শারীরিক ভাব” এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে। সাংখ্যশান্ত্রী পুরুষকে 


গীত।, অনুবাদ ও টিগ্ননী--৯ অধ্যায়। ৭৬% 


মহ্ধয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো৷ মনবস্তুথ! । 


। অকর্ত। এবং 'বুদ্ধিকে প্রকৃতির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন 
।যে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
! স্থিত বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থ। অথবা ভাবই (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪*-৫৫); 
1 এবং উপরের দুই শ্লোকে এই ভাবসমুহ বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
| সিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মারূপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন এবং (নাসদায় সুক্তের উক্তি অনুসারে ) তাহারই মনে স্যঙ্টি করিবার 
। ইচ্ছা হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হয় ; এই কারণে বেদাস্তশান্ত্রেও বলা 
| হইয়াছে যে, স্যষ্টির মায়াজ্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রন্দের মানসভাব ( পরের শ্লোক 
| দেখ)। তপদম, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের দ্বার! তন্নিষ্ট বুদ্ধির ভাবই উদিষ্ট 
। হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে--] 
(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পুর্ববন্তী চারি এবং মন্ত, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নিার্শঠ ভব, যাহাদের হইতে (এই ) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হুইয়াছে। 
। [দিও এই শ্লোকের শব্ধ সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
। করিয়া এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টীকাকারদিগের মধ্যে অনেকই 
। মতভেদ আছে। বিশেষ ত:*অনেকে, 'পুর্ববস্তী (পুর্বে ) এবং চার” ( চত্বারঃ ) 
। পদের অন্বয় কোন্‌ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণয় কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
। সাত মহর্ষি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর (গীতার. ১৯৫ পৃঃ) 
। হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মনু, দেবত। এবং সপ্তর্য বিভিন্ন (হরিবংশ 
| ১.৭ বিষ্ণু, ৩, ১; এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই “পূর্ববর্তী” শব্দকে 
| সাত মহর্ষির বশেষণ মানিয়। কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আন্রকালকার অর্থাৎ 
| বৈবস্বত মন্বস্তরের পূর্ববর্তী, চাক্ষুষ মন্বস্তরের সপ্তর্ষি এখানে বিবক্ষিত। এই 
। সপ্তর্ধির নাম ভৃগু, নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষ্ণু | 
। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকাপলকার-_-বৈবন্বত 
। অথবা যে মন্বন্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার-_ পূর্ববর্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বাঁলবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব বর্তমান 
। মন্বস্তরেরই সপ্তর্ষিদিগকে লহতে হইবে । মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়পীয় 
। উপাখ্যানে ইহাদিগের এই নাম আছে,_-মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্তা, পুলহ, 
| ক্ৰহু ও বলি মত।, শাং, ৩৩৫, ২৮, ২৯) ৩৪০, ৬৪ ও ৬৫) এবং আমার 
। মতে এস্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীতাতে নারায়ণীয় অথবা ভএ্রগবতধরঙ্খ্ই 
| বিধিসহ প্রতিপাদ্য , গীতার, পৃঃ ৮-৯ দেখ ) । তথাপি এখানে এটুকু বল! আব- 
॥ শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ধিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 


৭৬৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযে গ শান্তর । 


মন্তাবা মানস! জ্ঞাতা যেযাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥ 


| অঙ্গিরসের বদলে তৃগুর নাম পাওয়া যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো। বর্ণিত 
। হইয়াছে যে কশ্যপ, অত্রি, তরধাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্সি এবং বসিষ্ঠ 
। বর্তমান পুগের সপ্তন্থি ( বিষ্ণু, ৩. ১. ৩২ ও ৩৩; মৎস্য. ৯. ২৭ ও ২৮) মভা.অনু, 
। ৯৩, ২১)। মরীচি প্রভৃতি উপরোক্ত সাত খবির মধ্যেই ভৃগু ও দক্ষকে যুক্ত 
| করিয়। বিষুণপুরাণে (.১,৭. ৫,৬) নয় মানস পুত্র এবং ইহাদেরই মধ্যে 
। নারদকেও জুড়িয়| মনু্থৃতিতে ব্রহ্মদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হইয্জাছে ( মম্গু- 
॥ ১,৩৪3, ৩৫)। এই মবাচি প্রহ।ত শব্দের বুৎপাত্ত ভারতে কর হুইয়াছে 
| (মত, অনু ৮৫ )। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
॥ মহধি কে কে, এই কারণে এই. নর-দশ মানসপুত্রের, অথব। ইহাদ্দের নামের 
। ব্যুৎপত্তির বিচার কর! এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'পুর্ধববর্তী, 
। এই পদের অর্থে “পূর্ব মন্বস্তরের সাত মহর্ষি” লাগানে। যায় না। এক্ষণে 
। দেখিতে হইবে যে, "পূর্ববর্তী চার এই শব্দকে মন্থুর বিশেষণ ধরিয়! কয়েকজন 
। যে অর্থ কারিয়াছেন, তাহ! কতদুর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ মন্বস্তর আছে 
॥ এবং ইহাদের চৌন্দ মনু আছে; তন্মধ্যে সাত-সাতটা ধরিয়। হুই বর্গ হয়। প্রথম 
। সাতটীর নাম স্বায়ভুব, স্বারোচিষ, ওত্তমী, তামস, রৈৰত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত, 
। এবং এই স্বায়ভুব প্রভৃতিকে মনু বল! হয় (মন্ত্র ১,৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে 
। ছয় মনু হইয়! গিয়াছে এবং বর্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্কু চলিতেছে। 
। ইহা! শেষ হইলে পরে যে সাত মন্তু আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
| সাবর্ণি মনু বলে; তাহাদের নাম সাবণি, দক্ষসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, 
। কুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্্রপাবর্ণি ( বিষ্ণু ৩, ২7 ভাগ. ৮. ১৩) হবিবংশ 
১.৭) এই প্রকার, প্রত্যেক মনুর সাঠ-সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানে। যায় না যে, কোনও বর্গের পূর্ববর্তী’ ‘চার’ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
। হইবে। ব্ৰহ্মাওপুরাণে (৪. ১) কথ! আছে বে, পাবর্ণি মন্থদ্দিগের মধ্যে প্রথম 
| মন্থকে ছাড়িয়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ- ব্রঙ্গ- ধর্ম ও রুদ্রসাবর্ণি একই 
| সময়ে উংপর হয় ; এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি 
। মন্ই গীতাতে বিবক্ষিত । কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল 
। সাবর্ণি মনু ভবিষ্যতে হইবার কথা, এই কারণে এই তৃতকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
। ্যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রঙ্গা হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মন্ুদিগের 
। প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পূর্ববন্তী চার” শব্দের সম্বন্ধ 
। ‘মনু’ পদের “সহিত যুক্ত করা.ঠিক নহে । অতএব বলিতে হয় যে, "পূর্ববর্তী 
। চার’ এই ছুই শব স্বতন্ত্র প্রণালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খধি অথবা 
| পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়। লইলে এই প্রশ্ন 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৯ অধ্যায় । ৬১ 


যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতৃন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ।, 

"ভূতানি শাস্তি ভূতে! যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম ॥২৫॥ 
$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রবচ্ছতি। 

তদহং ভক্তযপন্ৃতমশ্নামি প্রযতাতুনহ ॥ ২৬ ॥ 


| সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না! হইলে মোক্ষের পথ সরিয়া যায় এবং বিভিন্ন 
। দেবতাদের উপানকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল 

1 দেন ] 

(২৫) দেবতাদিগের ব্রতকর্ত। দেবঠাদের নিকট, পিতৃদিগের বকা পিভৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন (তর) তৃঙসকলের পুক্গক (এ) ভূতসকলের নিকটে 
বার; এবং আমার ষপ্রনকারী আমার নিকট আসে । 

॥ [সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও উপাপনার ফল, প্রতো- 
| কের ভাবের অগ্দপ ন্যুনাধক যোগাতার উপযোগা পাওয়। যার । আরও এই 
। পূৰ্ব্বোক্ত উক্তি ভূলিলে চলিবে না ধে, এই ফলদানের কাৰ্য্য দেবতা করেন 
| না--পরমেশ্বরহই করেন ( গী. ৭, ২*২৩)। উপরে ২৪ম শ্লোকে ভগবান 
। এই যে করিয়াছেন “সকল যজ্ঞের ভোক্ত। আমিই” উহার তাত্পধ্য ইহাই। 
। মহাভারতে ও উক্ত হইয়াছে 

| যস্মিন্‌ যস্মিংশ্চ ভ্বিবয়ে যো যো যাতি বিনিশ্চয়ম্‌। 

| স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥ 

। “যে ব্যক্তি যে ভাবে মাত স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলুই পার” 
| ( শাং. ৩৫২. 2), এবং শ্রতও আছে “বং যথা যথোপাসতে তদেব ভৰতি* 
| ( গী, ৮, ৬ এর টিপ্লনী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক ( নানাত্বের ভাবে.), 
। যে ফল লাভ করে তাহ! প্রথম চরণে বলিয়। দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
| যে, অনন্যভাবে ভগবান ভক্তিমানেরহ প্রকৃত ভগবৎপ্রাপ্তি হর। এক্ষণে 
৷ ভক্কিমার্গের মহস্ববিষয়ক এই তত্ব বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত আমাকে কি 
। সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে না দেখিয়া, কেবল উহার ভারেরই 
| দিকে দৃষ্টি দিয়। উহার ভক্তি গ্রহণ করেন] 

(২৬ ) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথব! . € যথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রবতাত্ম। অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্তি- 
উপহার আমি ( আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 
| [ কর্ম 'অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ( গী. ২. ৪৯)--ইহা কৰ্ম্মযোগের তত্ব ; ইহার.ষে 
| রূপান্তর তক্তিনার্গে হয়, তাহারই ব্ণন! উক্ক শ্লোকে আছে (গীতার, 
| ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে সুদামার তঞ্ুলসমূহের কথ! প্রসিদ্ধ এবং এই 
| শ্লোক ভাগবতপুরাণে, সুদামাচরিতের উপাখ]ানেও আসিয়াছে ( তাপ, ১০. 

৯৬ 


৭৬২ গীতারহপ্য্য অথবা কর্মযোগশাস্তর ৷ 


$$ যৎকরোধি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাসি যণ্ু। 
বন্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্প্ণম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ । 
সন্্যাসযোগঘুক্তান্মা বিমুক্তে। মাফুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 


॥ উ. ৮১,৪)। ইহা নিঃসন্দেহ যে, পুজার দ্রব্য অথবা সামগ্রী ন্যনাধিক হওয়া 
| সৰ্ব্মব। ও সর্বন। মন্থযোর হাতে থাকে না 1 এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত 
। হইয়াছে ধে, ষথাশক্তি প্রাপ্ত স্বন্ন পৃজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত শুদ্ধভাবে 
॥ সমপিত মানিক পুজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তুষ্ট হয়েন। দেবতা ভাবের 
। ভিখারী, পৃঙ্গার সাখগ্রার নহে। মীমাংসক-মার্গ অ:পক্ষা! ভক্তিমার্গে যে কিছু 
। বিশেষত্ব আছে, তাহ! ইহাই । বাগবজ্ঞ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী সংগ্রহ 
॥ করিতে হয় এবং উদ্যোগও অনেক করিতে হয় ; কিন্তু ভক্তি-যন্ত এক তুলসী- 
| পত্রের দ্বারাও হইয়া ঘায়। মহাভারতে কথা আছে যে, যখন দর্বাস। খষি 
(ধরে আসিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্তুষ্ট 
। করিয়াছিলেন । ভগবপ্তক্ক যে প্রকার নিজের কর্ম করেন, অর্জুনকে সেই 
| প্রকারই করিবার উপদেশ দিনা বলিতেছেন যে, ইহা হইতে (ক ফল লাভ 
{ হয়--] 

* (২৭) হে কৌন্তেয় ! তুমি যা (কিছু) করিতেছ, যাহা খাইতেছ, যাহা! 
হোম-হবন করিতেছ, যাহা দান করিতেছ ( এবং ) যাহা তপস্যা করিতেছ, সে 
(সমস্ত ),আমাতে অর্পণ কর। ( ২৮ ' এইভাবে চনিলে (কর্ম করিরাও ) কর্মের 
গুভ-অস্তভ ফলরূপ বন্ধনসমূহ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কম্মফলের ) 
সম্্যান করিবার এই যোগের দ্বার! বুক্কাম্্া অর্থাৎ শুদ্ব-অস্তঃকরণ হইয়া! মুক্ত 
হইয়। যাইবে এবং মামাকে প্রাপ্ত হইবে । 
| [ ইহা হইতে প্রকাশ হহতেছে যে, তগবত্তক্ত ও কৃষণ্'পণি বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম্ম 
| করিবে, উহা ছাড়িরা দিবে ন।। এই দৃষ্টিতে এই দুইটী শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
। “বহ্মাৰ্পণং ব্রহ্ম হবি ইহ জ্ঞান-বজ্ঞের তত্ব (গী. ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির 
। পরিভাষা অনুসারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 
| তৃতীয় অধ্যায়েই অজ্জুনতে বলির। দিয়াছেন যে, “ময়ি সর্বাণপি কমাণি সঙ্গ্যস্য* 
। ( গী. ৩. ৩৯ )--মামাতে সনন্ত কম্ম সন্যন্ত করিয়।--যুদ্ধ কর ; এবং পঞ্চম 
। অধ্যায়ে পুরা বলিরাছেন বে. “শ্রচ্গে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত 
। কর্মকর্তততে কর্মের লেপ' লাগে ন।” (৫. ১১)। গাভার মতে ইহাই প্রকৃত 
। সন্ন্যাস ( গী, ১৮. ২) । এই প্রকার অর্থাৎ কন্মফলাশা ছাড়িয়া ( সন্যাস ) 
(সকল কর্মের কর্ত। পুরুষই “লিতাসন্নাসী* / গী. €. ৩); কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
॥ গাতার লগ্ধত নহে। পুর্মে অনেক হলে বলিয়। চুকিয়াছি সে,” এই রীতিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী__৯ অধ্যায়। ৭৬৩ 


$$ সমোহহং সর্বভূতেযু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ । 
'যে ভজ্স্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ ॥ 
অপি চেৎ সুদুরাচারে! ভজতে মামনন্যতাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাস্ম। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছুতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


। কৃত কৰ্ম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী. ২, ৬৪; ৩.১৯; 8,২৩; 
। ৫. ১২; ৬,১; ৮.৭ ), এবং এই ২৮ম শ্লোকে ওঁ বিষয়ই পুনরায় ঝলি- 
।য়াছেন। ভাঁগবতপুবাণেও নৃসিংহরূপ “ভগবান প্রহলাদকে এই উপদেশ; 
| দিয়াছেন যে, প্মধ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কমণণি মৎপরঃ”- আনাতে চিত্ত 
। লাগাইয়া সমস্ত কার্ষা কারিয়। যাও ( ভাগ, ৭. ৯০. ২৩), এবং পরে একাদশ 
॥ স্কন্ধে তক্তিোগের এই তত্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবস্তক্ত সমস্ত কর্ম্ম নারায়ণা্গিত 
। কব্রিবে (ভাগ, ১১. ২. ৩৬ এবং ১১, ১১ ২৪)। এই অধ্যায়ের মআরস্তে 
| বর্ণিত হইন্নাছে যে, ভক্কিমার্গ, সুখজনক্‌ ও ম্লভ। এখন উহার সমান অন্য 

| বৃহৎ, ও বিশেষ গুণ বর্ণন*করিতেছেন, - ] 

(২৯) আমি সকলের নিকট এক আমার (কেহ), ঘ্বেষা অর্থাং অপ্রিয় 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই । ভভ্তিপূর্বক যে আমার. ভজন) করে, সে; 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি? (৩৯), অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক ন কেন, যদি সে আমাকে অননাভাবে ভজনা করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হুইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ট্রিক থাকে । 
(৩১) সে শীঘ্র ধৰ্ম্মাত্মা হইর! যায় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! 
তুমি ভালরুপ জান যে, আমার ভক্ত ( কখনও )নষ্ট হয় না ॥ 

। [৩০ম শ্লোকের ভাবার্থ এরূপ বুঝিবে না যে, ভগবদ্তক্ত হুরাচারী হইলেও সে 
1 ভগবানের প্রিয়ই থাকে । ভগবান এইটুকুই বলিতেছেন যে, পুর্বে কোন মনুষ্য 
। ছরাচারী থাকিলে ও, যখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের তন্ন) 
॥ করণে দাড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনিও হু্ঘন্দ হইতে পারে না ৯ 
। এবং সে ধীরে ধীরে ধর্ম্মাত্ধ। হইয়া পিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে 
৷ উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকঞ্চ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে (=, ৪৪ ) এই যে 
। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কম্মযোগ জানিবার কেবল ইচ্ছা! হইলেই, নাচার 
| হইয়া, মন্থুষা শকরক্ষের উপরে "চলিয়! যায়, এখন উহ্থাই ভর্ভিমার্গের উপযোগী 
।দেখাইয়াছেন । এক্ষণে এই বিষয়, বেশী খুলিকা বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
| সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক । ] 


৭৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থাঃ পাপবোনয়ঃ 

স্তিয়ো বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রান্তেৎপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনত্রহ্মণাঃ পুণ্য ভক্ত! রাজধরয়স্তথা। 

অনিত্যমস্থখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


(৩২) কারণ হে পার্থ । আমায় আশ্রয় করিয়া! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথব! 
(অন্ত্যনন প্রভৃতি ) যাহার! পাপযোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে। (৩) 
তথন পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও রাজধি- (ক্ষত্রিয়-) দের বিষয় কি আর 
বপিব? তুমি এই অনিত্য ও মনু অর্থাৎ দুঃখজনক ( মৃত্যু-) লোকে আছ, 
এই কারণে আমার ভজনা কর। 
॥ [৩২ম প্লোকের ‘পাপযোনি? শবকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া কোন ফোন 
। টীকাকার বলেন যে, উহ! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; 
| কারণ পূর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ী, বৈশ্য বা! শুদ্রজন্ম লাভ 
॥ করে না। ভাহাদের মতে পাপযোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার ভেদ বলিবার 
। জন্য স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্ৰ উদাহরণের জন্য দেওয়া গিয়াছে । কিন্তু আমার 
। মতে এই মর্ধ ঠিক নহে। পাপষোনি শব্দে আজকাল রাজদরবারে যাহাদ্দিগকে 
“জরায়ম-পেশা কৌম* বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত ; এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
| যে, এই দ্রাতীয় লোকেরাও ভগবস্তক্তি দ্বার! সাদ্ধলাত করে। শ্রী, বৈশ্য ও 
॥ শূদ্ৰ কিছু এই বর্গের অস্তঙু“ক্ত নহে; উহাদিগেয় মোক্ষলাভে এইটুকুই 
| ৰাধ। যে উহার! বেদ শুনিবার অধিকারী নহে । এই কারণে ভাগবতপুরবাণে 
। উক্ত হইরাছে_- 


|. স্ত্রীশৃত্রদ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রতিগোচর!। 
| কণ্মশ্রেয়সি মুঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
| ইতি ভারতমাথ্যানং কৃপয়া মুনিন! কৃতম্‌ ॥ 


। “স্ীলোক, শূদ্ৰ অথবা কলিষুগের নামেমাত্র ব্রাহ্মণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
। পৌছায় ন1, এই কারণে উহাদিগকে মুর্খতা হইতে রক্ষা! করিবার জন্য ব্যাস 
। মুনি কৃপাপরবশ হইয়া উহাদের কল্যাণার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতা ও-_রচন! 
। করিলেন” (ভাগ. ১, ৪. ২৫)। ভগবাগীতার এই শ্লোক কিছু পাঠতেছে 
৷ অন্থুগী তাতেও পার! বায় ( মভা, অশ্ব, ১৯, ৬১, ৬২)। জাতি, বর্ণ, স্্রীপুরু য 
। প্রভৃতি, অথবা কৃষ্ণ-গৌর বর্ণ প্রহৃতি কোনও ভেদ ন| রাখিয়া সকলকে একই 
। ভাবে সাগতিদঘমে সমর্থ ভগবস্তাক্তর এই রাজমার্গের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব :এই দেশের 
। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগুলীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে 
। পাক্ষিবেন । উল্লিখিত ল্লৌকের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহসোর ৪88-86৮ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৯ অধ্যায়। ৭৬৫ 
$$ মনগুনা ভব মন্তুক্ে| ম্দ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যস্, যুক্তৈ বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ৷৷ ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীম্তগবদগীতান্ু উপনিষৎস্ু ব্ৰহ্ধবিন্যায়াং যোগ শাস্ত্রে প্রক্ষ্ণাজ্জুনসন্বাদে 
রাজবিদ্যাবাজ গুহযোগে। নাম নবমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৪ ॥ 


। পৃষ্ঠায় দেখ । এই প্রকার ধন্দাচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরার্ধে 
| অর্জুনকে যে উপদেশ করা হুইক্সাছে, পরবর্তী শ্লোকে তাঁহাই চলিয়াছে । ] 

(৩৪) আনাতে মন লাগাও, আমার ভক্ষ হও, আমার পুজ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরার়ণ হহইয়। যোগ অভ্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে। 
॥ [বস্তুত এই উপদেশ ৩:ম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । ৩৩ম শ্লোকে 
| ‘অনিত্য’ পদ অধ্যাত্মশান্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রকৃতির 
| বিস্তার অথবা নামরূপাত্মক দৃশ্য-্থষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাহই নিত্য; 
| এবং “অন্থখ* পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সুখ 
| অপেক্ষা! হুঃখ অধি ₹। তথাপি এই বর্ণলা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের । 
। অতএব ভগবান পরত্রহ্ম অথবা পরমাত্মা শব্দের প্রয়োগ না করিম “আমাকে 
| ভজন। কর, আমাতে মন* লাগাও, আমাকে নমস্কার কর,» এহরূপ ব্যক্ত. 
। স্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, ছে অৰ্দ্ছুন! এই প্রকার ভক্তি করিয়া মৎপরাক়ণ হইবার যোগ 
| অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক তবে (গী. ৭.১) তুমি কর্ম্ম- 
| বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়া নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরহ পুনরা-- 
। বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে করা হইয়াছে । গীতার রহস্যও ইভাই। প্রভেদ 
। এইটুকু যে, এ রহস্যকে $কবার অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃষ্টিতে 
। ব্যাখ্যা! কর] হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে বরহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্ম্মযোগ--শীল্ত্রবিষয়ক, শীকৃষ্ণ ও অগ্জুনের সংবাদে, রাজবিদ্যা- 
রাজগুহযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


দশম অধ্যায়। 
[পূর্ব অধ্যায়ে কর্্মযোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপেয় উপাসনার 
যে'রাজমার্গ উত্ত-হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বণিত হইয়া চলিয়াছে ; এবং 
অজ্ছুনের প্রশ্লের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথবা, বিভূতির বর্ণনা করা 


৭৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র । 


দশমোহধ্যায়ঃ। 

জীভগবামুবাচ । 
ভুয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ । 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১॥ 
ন মে বিছুঃ স্থরগণাঃ প্রভবং ন মহৃষয়ং | 
অহমাদিহি দেবানাং মহ্ষীণাং চ সৰ্ববশঃ ॥ ২॥ 
যো মামজমনাদিঞ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 

ংমুঢ়ঃ স মক্ত্যেবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচাতে ॥ ৩ ॥। 
8$ বুদ্ধিজ্ঞতনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শম2। 

সুখং ছুঃখং ভবোহভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥ 
অহিংসা সমতা তৃণ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ । 
ভবন্তি ভাব| ভূতানাং মন্ত এব পৃথিষ্বিধাঃ ॥॥ ৫॥ 


হইয়াছে। এই বর্ণন! শুনিয়! অঞ্জুনের মনে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দর্শনের 
অভিলাষ হইল) অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান নযা বিশ্বরূপ দেখাইর! 
কৃতাৰ্থ করিলেন । ] 

ভরীভগবান ঝবলিলেন--(১) হে মহাবান্থ L ( মর কথায় ) সন্ত তোমাকে, 
তোমার হিতার্থে আমি আমার ( এক ) ভাল কথা| বলিতেছি, তাহা শোন । (২) 
দেবতার এবং মহধিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ দেবতাদের এবং 
মহর্ষিদের নর্বগ্রকারে আমিই আদি কারণ । (৩) বে জানে যে, আমি (পৃথিবী 
আদি সমস্ত ) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই 
মন্থযামধ্যে সে-ই মোংশুন্য তইয়। সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
॥ [খথেদের নাসদীয় সুক্তে এই বিচার দেখ! যায় যে, ভগবান বা পরুব্রক্ধ 
। দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা পরে হন ( গীতার. প্র. ». পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 
। এই প্রকার প্রস্তাবনা হইয়া গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ করি- 
। তেমন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে হইলাম ] 

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, হুঃখ, ভব 
( উৎপত্তি ), অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫ ) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি ( সস্তোষ ), 
তপ, দান, যশ ও আশ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীমাত্রের ভাব আম! হইতেই 
উৎপন্ন হয় ) * 
৷ [ ‘ভাব’ শব্দের অর্থ ‘অবস্থা’ স্থিতি, বা “বৃত্তি” এবং সাংখ্যশান্তে বুদ্ধির 
ভাব” এবং ‘শারীরিক ভাব’ এইরূপ ভেদ করা হইয়াছে । সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে 


গীতা, অনুবাদ ও' টিপ্লনী--৯ অধ্যায় ৭৬৭ 


মহ্যয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারে! মনবস্তথ]। 


{ অকর্ত। এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন 
॥ যে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
। স্থিত বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থ। অথব! ভাবই (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪*-৫৫) ) 
। এবং উপরের ছুই শ্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
| সিদ্ধান্ত এই বে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাপূপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন এবং (নাসদায় হৃক্তের উক্তি অনুসারে ) তাহারই মনে স্বষ্টি করিবার 
। ইচ্ছা হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হন্ন ; এই কারণে বেদাস্তশাস্ত্রেও বল! 
| হইয়াছে বে, স্ষ্টির মাক্সাত্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রদ্ধের মানসভাব ( পরের শ্লোক 
। দেখ )। তপনা।, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের" হার তন্রিষ্ঠ বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট 
। হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে ] 
(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববত্তী চারি এবং মনু, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নির্শঠ ভাব, ধাহাদের হইতে € এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হইল্লাছে। 
॥ [যদিও এই প্লোকের শব সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
। করিয়! এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টাকাকারদিগের মধ্যে অনেকই 
। মতভেদ আছে। বিশেষতঃ অনেকে, 'পুর্ববর্তী' (পূর্বে ) এবং ‘চার’ ( চত্বারঃ ) 
। পদের অন্বয় কোন্‌ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণয় কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
। সাত মহর্ষি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর (গীতার ১৯৫ পৃঃ) 
। হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মনু, দেবতা এবং সপ্তর্ধি বিভিন্ন (হরিবংশ 
| ১, ৭7 বিষ্ণু, ৩,৯ 7 এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই “পূর্ববর্তী” শবকে 
। সাত মহৰ্ষির বশেষণ মানিয়। কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ 
। বৈবন্বত মন্বস্তরের পূর্ববর্তী; চাক্ষুষ মন্বস্তরের সপ্তর্ষি এখানে বিবক্ষিত। এই 
| সন্তুর্ষির নাম ভৃগু, নভ, বিবন্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষ্ণু 
। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকালকার--বৈবন্বত 
। অথবা! যে মন্বস্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার-_ পুর্ববর্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বলিবার এখানে ফোন প্রয়োজন নাই। অত*ব বর্তমান 
। মন্বম্তরেরই সপ্তর্ধিদিগঞ্ষে লইতে হুইবে। মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়ণীয় 
। উপাধ্যানে ইহাঁদিগের এই নাম আছে,-_মরীচি, অঙ্গিরস, অত্র, পুলস্তা, পুলহ, 
| ক্রুতু ও বলিষ্ঠ ( নত, শাং, ৩৩৫, ২৮, ২৯3 ৩৪০. ৬৪ ও ৩৫); এবং আমারে 
। মতে এস্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীভাতে নারায়ণীয় অথবা 'ভাগবতধর্ম্মই 
। বিধিনহ প্রতিপাদ্য ( গীতার, পৃঃ ৮-৯ দেখ ) । তথাপি এখানে এটুকু বল! আব- 
। শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ধিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 


৭৬৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগ শাস্ত্র । 


মন্তাব! মানসা জাতা যেষাং লোক ইমঃ প্রজা ॥ ৬ ॥ 


| অঙ্গিরদের বদলে ভূগুর নাম পাওয়। যার, এবং কোন কোন স্থলে তে! বর্ণিত 
। হইয়াছে যে কশ্যপ, অত্রি, ভরবাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি এবং ঠুবসিষ্ঠ 
। বর্ধমানবুগের নপ্তধি ( বিষ্ণু, ৩. ১, ৩২ ও ৩৩; মংস্য. ৯. ২৭ ও ২৮? মভা.অনু, 
| ৯৩, ২১)। মরীচি প্রভাতি উপরোক্ত সাত খধির মধ্যেই ভৃগু ও দক্ষকে যুক্ত 
| করিয়। বিষ্ণুপুরাণে ( ১, ৭- ৫, ৬) নয় মানস পুত্র এবং ইহীাদেরই মধ্যে 
। নারদকে ও জু।ড়য়া মনুস্বতিতে ব্রদ্ধদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হইয়াছে (মঙ্গ- 
| ১,৩3, ৩৫)। এই মবাচি প্রত শব্দের বুতপাত্ত ভারতে কর! হইয়াছে 
। (মভ।, অন্ত ৮৫ )। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
। মহধি কে কে, এই কারণে এই নয়-দশ মানসপুত্রের, অথব| ইহাদের নামের 
।ব্যুৎপত্তির বিচার কর! এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুম্পষ্ট যে, 'পূর্বববর্তী” 
। এই পদের অর্থে “পুর্ব মন্বন্তারের সাত মহর্ষি লাগানে। যায় না। এক্ষণে 
। দেখিতে হইবে যে, পূর্ববর্তী চার এই শব্দকে মন্ুর বিশেষণ ধরিয়। কয়েকজন 
। যে অর্থ করিরাছেন, তাহ! কতদুর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ মন্বস্তর আছে 
। এবং ইহাদের চোদ্দ নন্্ু মাছে ; তন্মধ্যে সাত-নাতটী ধরিয়। হুই বর্গ হয়। প্রথম 
। সাতটীর নাম স্বায়ভূব, স্বারোচিষ, ওুত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত, 
॥ এবং এই স্বায়ভূব প্রভৃতিকে মনু বল! হয় ( মনু, ১,৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে 
| ছয় মনু হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমানে সন্তন অর্থাৎ বৈবস্বত মনু চলিতেছে । 
| ইহা শেষ হইলে পরে যে সাত মন্থ আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
। সাবর্ণি মন্ত্র বলে; তাহাদের নাম সাবণি, দক্ষসাবণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, 
। রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্ত্রপাবর্ণি (বিষ্ণু ৩. ২; ভাগ, ৮. ১৩) হরিবংশ 
| ১.৭)। এই প্রকার, প্রতোক মনুর সা*সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানো যার ন! যে, কোনও বর্ণের “পূর্বববত্তা’ ‘চার’ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
| হইবে। ব্রদ্ধাগুপুরাণে (৪. ১) কণ। আছে বে, সাবর্ণি মন্ুদিগের মধ্যে প্রথম 
|মন্ধুকে ছাড়িয়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ- ব্রহ্ম-, ধর্ম্ম ও কুদ্রসাবর্ণি একই 
॥ সময়ে উৎপন্ন হয়) এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি 
। মন্ুই গীতাতে বিবক্ষিত | কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল 
। সাবর্ণি মন্ত ভবিষাতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূতকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
।“যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজ। হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মনুদিগের 
। প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পুর্বববন্তী চার” “শব্দের সম্বন্ধ 
। ‘মনু’ পদের' সহিত যুক্ত কর! ঠিক নছে। অতএব বাঁলতে হয় যে, 'পূর্ববত্বণ 
। চার” এই দুই শব্দ স্বতন্ত্র প্রপালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খাধি. অথবা 
| পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়া লইলে এই প্রশ্ন 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১০ অধ্যায় । ৭৬৯ 


$$ এতাং বিভৃতিং যোগং চ মম যে! বেত্তি তত্বতঃ | 


॥ সহজেই উঠে যে, এই পূর্ববর্তী চার খধি বা পুরুষ কাহার! ? যে টাকাকারের! 

এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মতে সনক, সনন্দ, 

৷ সনাতন ও সনৎকুমার ( ভাগবত. ৩. ১২, ৪) ইঠারাই ও চার খধি। কিন্ত 
| এই অর্থ ষন্বন্ধে আপত্তি এই যে, বদি ও এই চার খষি ব্রহ্মার মানস পুত্র, তথাপি 
। ইহারা সকলেই জন্মাবধিই সন্ন্যাসী হইবার কারণে প্রজা-বৃদ্ধি করেন নাই এবং 
॥ এইজনা ব্রঙ্গ! ইহাদের উপর ক্রন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন (ভাগ, ৩, ১২; বিষ্ণু. 
॥ ১.৭)। অর্থাৎ প্ষাহাদের হইতে এই লোকে এই প্রজা! উৎপন্ন হয়*-_যেষাং 
| লোক মাঃ প্রজ্জাঃ এই বাক্য এই চারি খধিদের প্রতি মোটেই প্রযুক্ত হইতে 
॥ পারে না । ইহা ব্যতীত কোন কোন পুরাণে যদিও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই খষি 
। চারজনই ছিলেন; তথাপি ভারতের নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্মে 
{ উক্ত হইয়াছে যে, এই চারজনের সঙ্গে সন, কপিল ও সনৎসুজাতকে যুক্ত 
। করিয়! লইলে যে সাত খধি হন, উহার! সকলে ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং উহার! 
। প্রথমাবধিই নিবৃতিপন্থী ছিলেন ( মভা- শা. ৩৪০, ৬৭, ৬৮)। এই প্রকারে 
॥ লনক প্রভৃতি খবিদিগকে সাত ধরিয়া লইলে কোন কারণ দেখা যায়না যে, 
| ইহাদের মধো চারই কেন ধরা হইবে । আর, 'পুর্ববর্তী চার” কাহার ? আমার 
। মতে এই প্রশ্নের উত্তর নারায়ণীয় অথবা! ভাগবতধর্ম্ের পৌরাণিক কথা হইতেই 
। দেওয়া উচিত। কারণ ইহ! নির্কবিবাদ যে, গীতাতে ভাগকঝতধর্ম্মই প্রতিপা দিত 
| হইয়াছে । এখন যদি দেখি যে ভাগবতধর্ম্মে সৃষ্টির উৎপত্তির কল্পনা! কিরূপ 
। ছিল, তবে সন্ধান লাগিবে যে, মরীচি আদি সাত খষির পূর্বে বাসুদেব (আত্মা), 
। সন্কর্ষণ ( জীব ), প্রদান ( মন ), এবং অনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ) এই চার মুর্তি উৎপন্ন 
1 হয়! গিয়াছিল ; এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে পরবর্তী অনিরুদ্ধ 
। হইতে অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে বা! ব্রহ্মদেব হইতে মরীচি প্রভৃতি পুত্র উৎপর 
। হয় ( মতা. শাং, ৩৩৯. ০৪-৪* এবং ৬০-৭২ ; ৩৪০. ২৭-৩১)1 বাস্থদেব, 
| সক্কর্ষণ, প্রদ্থায় এবং অনিরুদ্ধ এই চার সূর্তিকে চতুবৃহ” বলে ; এবং ভাগবত- 
।ধৰ্ম্মের এক পন্থার মত এই যে, এই চার মূর্তি স্বতন্ত্র ছিল এবং অপর কোন 
। কোন লোক ইহাদের মধ্যে তিন অথৰা ছুইকেই প্রধান কলেন। কিন্তু এই 
। করনা ভগবদগী তার মান্য নহে ; আমি গীতারহসো ( পৃ. ১৯৭ এবং ৫৪৪-৫৪৫) 
। দেখাঃরাছি যে, গীত! একবৃহপন্থী, অর্থাৎ একই পরমেশ্বর হইতে চতুব্যুহ আদি 
। যাহা কিছু সমস্তেরই উৎপত্তি স্বীকার করেন। অতএব ব্াহাত্মক বাহ্নদেব 
প্রভৃতি মূর্তিসমৃতকে স্বতন্ত্র ন! মানিয়া এই লোকে দেখাইয়াছেন যে, এই চার 
। বাহ একই পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্বব্যাপী বাস্থদেবের ( গী. ৭. ১৯১.ভাব+। এই 
| দৃষ্টিতে দেখিলে জান। যাইবে যে, ভাগবতধর্ম্ম অমুদারে পুর্ববন্তী চার” এই 

৯৭ 


৭৭০ গ্রীতারহস্য অথব| কর্মযোগশান্তর ॥ 


সো২বিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭॥ 
অহং সর্রিস্য প্রতৰো মন্তঃ সর্ব: প্রবর্ততে । 

ইতি মদ্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থি তাঃ 1 ৮ ॥ 
মচ্চিন্তা মদত প্রাণা বোথয়ন্তঃ পরম্পরম্‌ । 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তৃষান্তি চ রমন্তি চ॥৯॥ 
তেষাং সততুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্ণবকম্‌ । 
দদামি বৃদ্ধষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥ 
তেষামেবানু কম্পার্থমহমভগ্তানজং তম? । 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থে। জ্ঞানদীপেন ভান্বতা ॥ ১১ ॥ 


।শবের প্রয়োগ সপ্তর্ধির পূর্বে উৎপন্ন বাস্থ'দব প্রভৃতি চতুবরণচের প্রতি করা 
। হইয়াছে । ভারতেই লিখিত আছে যে, ভাঁগবতখর্দের চতুব্ণহ প্রভৃতি ভেদ 
। পূর্বাবধিই প্রচলিত ছিল ( মভা, শাং. ৩৪৮, ৫৭); এই কল্পনা কিছু আমারই 
নূতন নহে। সার কথা, ভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় উপাখ্যান অনুসারে 
। আমি এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ লাগাইয়াছি ঃ__ ‘সাত মহৰি’ অর্থাৎ মরীচি 
। প্রভৃতি, “পূর্ববর্তী চার’ অর্থাৎ বাস্থদেব প্রভৃতি চতুবূর্ণহ, এবং “মহ” যিনি এ 
। সময়ের পূর্বে হইয়! গিয়াহিপ্নে এবং বর্তমান, সমস্ত মিলাইয়! স্বায়ভুব প্রভৃতি 
। সাত মন্তু। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ শহঙ্কার প্রভৃতি চার মুর্তিকে পরমেশ্বরের পুত্র 
৷ মানিবার কল্পনা! ভারতে এবং অনা স্থানেও পাওয়া যায় ( মভা. শা. ৩১১. ৭, 
1৮)। পরমেথরের ভাবসমূহের বর্ণনা হইয়া চুকিল; এখন বলিতেছেন যে এই 
॥ সমস্ত জানিয়া উপাসনা করিলে কি ফল লাভ হয়__ ] 

(৭) যে আনার এই বিভূতি অর্থাৎ বিস্তার, এবং যোগ অর্থাৎ বিস্তার 
করিবার শক্তি » সামর্থ্যের তন্ব জানে, তাহার নিঃসন্দেহ স্থির ( কর্ম্ম- ) যোগ 
লাভ হয়। (৮) আমি সকলের উৎপত্তিস্থান এবং আমা হইতে সকল বস্তুর 
প্রবৃত্তি হয়, ইহ! জানিয়! জ্ঞানী বাক্তি ভাবুক ₹ইয়া আমাকে ভজন! করে। 
(৯) সে আমাতে মন রাখয়। এবং প্রাণ লাগাইয়। পরম্পরকে জ্ঞান দিতে 
থাঁকিয়। এবং আমার কথ! কহিতে থাকিয়া ( উহাতেই ) সব্ধদ। সন্ুষ্ট ও আনন্দিত 
থাকে । (১০) এই প্রকারে সর্বদাই যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমাহিত থাকিয়। 
বে ব্যক্তি আমাকে প্রীতিপুর্বক ভজনা করে তাহাকে আমিই এমনই ( সমত্ব-) 
বুদ্ধির যোগ দিই যে, উহ! দ্বারা সে আমাকে পাইতে পারে । (2১ ) এবং 
তাহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের 'জন্যই আমি তাহার আত্মস্বভাব অর্থাৎ 

অন্তঃকরণে অবস্থিতি করি৷ উজ্জল জ্ঞানদীপের দ্বারা (তাহা) অজ্ঞানমূলক 
অন্ধকার বিন করি। 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী--১০ অধ্যায় । ৭৭১ 


, অৰ্জ্জুন উবাচ । 

$$ পরং ব্রহ্ম গরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্‌ । 
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজ্ঞং বিভুম্‌ ॥ ১২।। 
আহুস্তু মৃষয়ঃ সর্বে দেবধির্নারদস্তথা। 
অসিতে৷ দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীধি মে ॥ ১৩ ॥ 
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদুদেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥ 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। 
ভুতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥ 
বক্ত, মর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভুতয়ঃ । 
যাভি্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্তং ব্যাপ্য তিষ্তসি ॥ ১৬ ॥ 


| [ সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পরমেশ্বরই 
| দেন (৭, ২১)। সেইরূপই এক্ষণে উপরের "শম শ্লোকেও বর্ণিত হইয়াছে যে, 
। ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট মন্তব্যের সনত্ববুদ্ধিকে উন্নত করিবার কাধ্যও পরুমেশ্বরই 
| করেন ; এবং, পূর্ব্বে ( গী.*৬, ৪৪৯) এই যে বর্ণনা আছে যে, যখন মনুষ্যের মনে 
॥ একবার কর্ম্মষোগের জিজ্ঞাস! জাগ্রত হইয়। যায়, তখন সে আপনাপনিই পুর্শ- 
।সিন্ধির দিকে আক্বঃ হইর। চলে, উহার সঙ্গে ভক্কিমার্গের এহ সিদ্ধান্ত 
। সমানার্থক। জ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কন্মববিপাক প্রক্রিয়া অনুসারে বল! 
। হইতেছে যে, এই কর্তৃত্ব আত্মার স্বতন্থতা হইতে আসে । কিন্তু আত্মাও তৌ 
৷ পরমেশ্বরইঃ এই কাগণে ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা কর! হয় যে, এই ফল অথবা 
{ বুদ্ধি পরমেশ্বরই প্রত্যেক মনুষ্যের পূর্ক্যকন্ম অনুসারে দেন (গী, ৭. ২* এবং 
। গীতার, পৃঃ ৪৩৩)। এই প্রকারে ভগবান তক্তিমার্গের তত্ব বল! শেষ 
| করিলে ] 

৷ অঙ্কন বলিলেন -( ১২-১৩) তুমিই পরমত্রহ্ম, শ্রেষ্ঠ স্থান ও পরম পবিত্র 
বস্তু ; সমস্ত খধি, এইরূপই দেবধি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে 
দিব্য এবং শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ববিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
বলেন) এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে উহাই বলিতেছ। (১৪) হে কেশব! 
তুমি আমাকে খাহা! বলিতেছ, সে সমস্ত আমি সত্য মানিতেছি। হে ভগবান ! 
তোমার ব্যক্তি অর্থাৎ তোমার মূল দেবতাদের বিদিত নহে এবং .দানবদের 
বিদিত নহে। (১৫) সকল ভূতের উৎপাদক হে ভূতেশ ! দেবদেব জগৎপ তে 
হে পুরুষোত্তম! তুমি স্বপ্ংই আপনাকে আপনি জান । (১৬) অতএৰ 
তোমার যে মকল দিব্য বিভূতি আছে, যে বিভূতি দ্বারা এই সমস্ত লোককে 


৭৭২ গীতারহস্য অথব! কর্ম্মষোগশাস্ত্র। 


কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদ! পরিচিস্তয়ন্‌। 

কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহদি ভগবন্বায়া ॥ ১৭ ॥ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দিন। 

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃখতো৷ নাস্তি মেহম্ৃতম্‌ || ১৮ ॥ 


শ্রীভগবান্থবাচ। 


$$ হস্ত তে কথযিষ্যামি দিব্য! হ্যাত্মবিভূতয়ঃ । 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্ত্যো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥ 


তুমি ব্যাপ্ত করিয়া! রহিয়াছ, তাহা! নিজেই (কৃপা করিয়!) সম্পূর্ণন্পে বল। 
(১৭) হে যোগিন্‌ ! (আমাকে বল যে) সর্বদা তোমার চিন্তা করিতে 
করিতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনিব ? এবং হে ভগবান! আমি 
কোন্-কোন্‌ পদার্থে তোমার চিন্ত। করিব? (১৮) হে জনার্দন! নিজের 
বিভূতি ও যোগ আমাকে আবার সবিস্তার বল) কারণ অমৃততুল্য (তোমার 
বাক্য) শুনিয়া-শুনিয়। আমার তৃপ্তি হয় না। 
। [বিভৃতি ও যোগ, ছুই শব্দ এই অধ্যায়েরই সপ্তম শ্লোকে আসিয়াছে 
। এবং এখানে অৰ্জ্জুন উহারই পুনর্বাবহার করিয়াছেন। “যোগ” শব্দের অর্থ 
। পূর্বে (গী. ৭, ২৫) দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ'। বিভিন্ন বিভূতির ধ্যান 
। দেবতা ভাবিয়া করা যাইবে, এজন্য অজ্জুন ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
| করেন নাই; কিন্তু সপ্তদশ শ্লোকের এই উক্তি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
। উক্ত বিভূতিসমূহে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই মনে রাখিবার জন্য তিনি প্রশ্ন 
। করিয়াছেন‘ কারণ ভগবান ইহ! প্রথমেই বলিয়া আপিয়াছেন (গী. ৭. 
|১২০-২৫ 3 ৯, ২২-২৮) যে, একই পরমেশ্বরকে সকল স্থানে বিদ্যমান আন! 
। এক কথা, এবং পরমেশ্বরের নান! বিভূতিকে বিভিন্ন দেবতা স্বীকার কর! 
। অন্য কথা; এই উভয়ের মধ্যে ভক্তিমার্গের দৃষ্টিতে মহান প্রভেদ। ] 
শ্রীভগবান বলিলেন -(১৯) আচ্ছা) এক্ষণে হে কুকুশ্রে্ঠ! নিজের 
দিব্য ৰিভূতিসমূহের মধ্যে তোমাকে মুখ্য মুখ্য বলিতেছি, কারণ আমার 
বিস্তারের অন্ত নাই । 
। ( এই বিভ্ৃতিবর্ণনার মতই অন্তশাসনপর্বে (১৪, ৩১১-৩২২ ) এৰং অঙ্ু- 
। গীতাতে. (অশ্ব, ৪৩ ও ৪৪) পরমেশ্বরের রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু গীতার, 
। বর্ণন। উহা অপেক্ষ। অধিক সরস, এই কারণে ইহারই অন্গকরণ অন্যান্য 
। স্থলেও পাওয়। যায় ॥ উদাহরণ ধথা--ভাগবতপুরাণের একাদশ স্বন্ধের 
॥ ষোড়শ অধ্যায়ে এই প্রকারেরই বিভূতিবর্ণনা ভগবান উদ্ধবের নিকট করি- 


গীতা, অনুবাদ' ও টিপ্পনী--১০ অধ্যায়। ৭৭৩ 


অহমাত্মা গুড়াকেশ ন্দর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
খহমাদিগ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০ ॥ 
আদিত্যানামহং বিষু-জ্য।তিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরুতামশ্যি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥ 
বেদানাং সামবেদোহন্যি দেবানামন্যি বাসবঃ। 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামন্যি চেতনা ॥ ২২ ॥ 


{ যাছেন ; এবং সেখানেই আরস্ভে ( ভাগ. ১১. ১৬. ৬৮) বলিয়া দেওয়! 
{ হইয়াছে বে, এই বর্ণনা গীতার এই অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারেই হইয়াছে । ] 
(২০ ) হে গুড়াকেশ! সর্্বভূতের অন্তরে স্থিত আত্ম! আমি, এবং সকল ভূতের 
আদি, মধ্য ও অস্তও আমিই । (২১) (দ্বাদশ ) আদিতোর মধ্যে বিষ্ণু আমি ; 
তেজস্বীদের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, (সাত অথবা উনপঞ্চাশ ) মরুদগণের মধ্যে 
মরীচি এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্ত্রম আমি । (২২) আমি বেদসমূহের মধ্যে 
সামবেদ ; দেবতাদের মধ্যে ইন্্র) এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন) তৃতগণের মধ্যে 
চেতন! অর্থাৎ প্রাণের চলনশক্তি আমি । 

॥ [ এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি বেদসমুহের মধ্যে সামবেদ, অর্থাৎ 
। সামবেদ মুখ্য ; ঠিক 'এই প্রকারই মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও (১৪, 
। ৩৩৭ ) “সামবেদশ্চ বেদানাং যজুষাং শতরুত্রিয়ং* বল! হইয়াছে। কিন্তু 
{ অন্গগীতাতে “ওক্কারঃ সর্ববেদানাং, ( অশ্ব. ৪৪. ৬) এই প্রকারে, সকল 
| বেদের মধ্যে ওস্কারকেই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে; এবং :পূর্কে গীতাতেও 
। (৭৮) পপ্রণবঃ সর্ববেদেষু* বলা হইয়াছে । গীতা ৯. ১৭র “খক্সাম- 
॥ যুরেব চ” এই বাক্যে সামবেদ অপেক্ষা খণখ্েদকে অগ্রস্থান দেওয়) গিয়াছে 
। এবং সাধারণ লোকেও এইরূপই বুঝে । এই পরম্পরবিরোধী বর্ণনার উপরে 
॥কোন কোন লোক নিজের কল্পনাকে খুব চটপট দৌড় করাইয়াছেন। ছান্দোগ্য 
। উপনিষদে ওকস্কারেরই নাম উদগীথ আছে এবং লিখিত হইয়াছে যে “এই 
} উদগীথ সামবেদের সার এবং সামবেদ খগ্বেদের সার” (ছাং, ১. ১,২)। 
।সকল বেদের মধ্যে কোন্‌ বেদ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ের উক্ত বিভিন্ন বিধানসমূহের 
। মিল ছান্দোগ্যের এই বাক্যের দ্বারা হইতে পারে। কারণ সামবেদের মন্ত্র 
॥ মুল খণ্থেদ হইতেই লওয়া হুইয়াছে। কিন্ত এইটুকুতেই সত্তষ্ট ন! হইয়া কেহু 
॥ কেহ বলেন যে, গীতাতে সামবেদকে এস্কলে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, 
। ইহার কোন-না-কোন গুড় কারণ থাঁকিবে। যদিও ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ 
।সামবেদকে প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে, তথাপি মন বলিয়াছেন যে, “সামবেদের 
॥ ধ্বনি অশুচি” ( মন্তু ৪, ৯২৪)। অত্তএব একজন অনুমান করিয়াছেন যে, 


৭৭৪ ' শীভারহপ্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


রুদ্র।ণাং শঙ্করশ্চান্ি বিত্তেশে| বক্গরক্ষসাম্‌। 
বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্থ। ২৩ ॥ 
পু[রোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বুহস্পতিম্‌। 
সেনানানামহং স্বন্দঃ সরসামন্কি সাগর? ॥ ২৪ ॥ 
মহযীণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্েকমক্ষরম্‌। 

যজ্জানাং জপবজ্ঞোশুন্মি স্থাবরাণাং হিমালয় ॥ ২৫ ॥ 


| সামবেদকে প্রাধান্যদাতা গীতা মন্থর পূর্ববর্তী হইবে ; এবং অপরে বলেন যে, 
। গীতারচগ্সিত। সামবেদী হইবেন, এই কারণেই তিনি :এস্থলে সামবেদকে 
| প্রাধান্য দিরা থাকিবেন। কিন্তু আমার মতে “আমি বেদসমুহের মধ্যে 
। সামবেদ” ইহার উপপত্তি লাগাইবার জন্য এতদূর যাইবার প্রয়োজন 
। নাই। ভভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের গানযুক্ত স্তবকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়! 
। হয়। উদাহরণ বথা--নারায়ণীয় ধন্যে নারদ ভগবানের বর্ণন। করিয়াছেন যে, 
। “বেদেষু সপুরাণেষু সাঙ্গোপাঙ্গেষু গীয়সে” ( মভা. শাং- ৩৩৪, ২৩)$ এবং বন্ধু 
। রাজা “জপ্যং জগৌ”_জপ্য গান করিতেছিলেন ( শাং. ৩৩৭, ২৭ ; এবং ৩৪২, 
॥ ৭০ ও ৮১ দেখ )--এই প্রকারে ‘গৈ’ ধাতুরই 'প্রয়োগ ফের কর! গিয়াছে। 
॥ অতএব ভক্তি প্রধান ধৰ্ম্মে যাগষজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াত্মক বেদ অপেক্ষা গানগ্রধান 
। ৰেদ অর্থাৎ সামবেদকে অধিক মাহাত্ম্য দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য 
। হইবার কিছু নাই; এবং "আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ” এই উক্তির 
॥ আমার মতে সরল ও সহজ কারণ ইহাই । 

(২৩) (এগারে।) রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর) যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে 
কুবের; (আট) বস্থর মধ্যে পাবক ; (এবং সাত ) পর্বতের মধ্যে মেরু। 
(২৪) হে পার্থ! পুরোহিতের মধ্যে আমাকে মুখা বৃহম্পতি জান। আমি 
সেনানায়কদের মধ্যে স্কন্দ (কার্তিকেয়) এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। (২৫) 
মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু; বাক্যের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওুঁঙ্কার ; যজ্ঞের 
মধ্যে আমি জপবজ্ঞ ; স্থাবর অর্থাৎ স্থির পদার্থের মধ্যে হিমালয় । 

॥ [যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ” এই বাক্য গুরুত্বপূর্ণ । অনুগীতাতে ( মভা, 
। অশ্ব, ৪৪, ৮) উক্ত হইয়াছে যে, “যজ্ঞানাং হুতমুত্তমম্* অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে 
। ( অগ্নিতে ) হবি সমর্পণ করিয়া সিদ্ধ হইবার যজ্ঞ উত্তম; এবং উহাই বৈদিক 
| কৰ্ম্মকাণ্ডীদিগের মত । কিন্তু ভক্তিমার্গে হবিরজ্ঞ অপেক্ষা নামধজ্ঞ বা জপযন্ঞের 
। বিশেষ মহত্ব আছে, এই কারণেই গীত্াতে প্যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোইন্মি” বল! 
। হুইস্সাছে। মনও একস্থানে (২. ৮৭ ) বলিয়াছেন যে, “আর কিছু কর বানা 


গীতা, অনুবাদ.ও টিপ্ননী--১০ অধ্যায় । ৭৭৫ 


অশ্বথঃ সর্বরৃক্ষাণাং দেবর্ষাণাং চ নারদঃ । 

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ পিগ্ধানাং কপিলো মুনি ॥ ২৬ ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোস্তবম্‌ । 

এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
আয়ুধানামহং বজ্ঞং ধেনুনাম য় কামধুক্‌ । 
প্রজনশ্চাশ্মি কন্দৰ্প: সর্পাণামন্মি বাস্থকিঃ ॥ ২৮ ॥ 
অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুূণো যাদসামহম্‌ । 
পিতৃণামধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


{ কর, কেবল জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ দিদ্ধিপাভ করে”। ভাগবতে প্যজ্ঞানাং 
 ব্রহ্মযজ্জোহহং” পাঠ আছে । ] 
(২৬) আমি সমস্ত বুক্ষের মধ্যে অশ্বখ অর্থাৎ পিপ্রল এবং দেবর্ষিদের মধ্যে 
নারদ, গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি । (২৭) ঘোড়ার 
মধ্যে (অমৃতমন্থনের সময়ে আবিভূতি ) উচ্চেঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জান। 
আমি গজেন্দ্রদের মধ্যে এরাবর্তঃ এবং মন্ুযাদের মধ্যে রাজা । (২৮ ) আমি 
আঘুধসকলের মধ্যে বজ্র, গাঁভীদের মধ্যে কানধেন্ু, এবং প্রজা-উৎপাদক কাম 
আমি; আমি সর্পদের মধ্যে বাস্থুকি। (২৯) নাগসকলের মধ্যে আমি 
অনন্ত) যাদস্‌ অর্থাৎ জলচর প্রাণীগণের মধ্যে বরুণ, এবং পিতৃগণের মধ্যে 
আমি অধ্যম!; আমি সংযমকারীদের মধ্যে ধম । 
। [বাস্থুকি- সর্পদের রাজ! এবং অনস্ত- “শেষ” এই অর্থ স্থির এবং অমর- 
। কোষ ও মহাভারতে ও এই অর্থই দেওয়া হইয়াছে (মভা, আদি, ৩৫-৩৯ )। 
। কিন্তু নিশ্চরপূর্বক বল! যায় ন! যে, নাগ ও সর্পের মধ্যে কি প্রভেদ। মহা- 
। ভারতের আস্তীক উপাথ্যানে এই শব্দের প্রয়োগ একই অর্থে হইয়াছ। তথাপি 
। জানা যায় যে, এ স্থলে সর্প ও নাগ শব্দে সাধারণ সর্পবর্গের ছুই বিভিন্ন জাতি 
। বিবক্ষিত হইয়াছে । শ্রীধরী টীকাতে সর্পকে বিষধুক্ত এবং নাগকে বিষহীন 
। বল! হইয়াছে, রামান্ছুজভাষ্যে সর্পকে একশিরবিশিষ্ট এবং নাগকে বছুশিরবিশি্ 

। বল! হইয়াছে । কিন্তু এই ছুই ভেদ ঠিক মনে হয়না । কারণ কোন কোন 
৷ স্থলে, নাগদিগেরই প্রধান বংশ বলিতে গিয়। তন্মধ্যে অনস্ত ও বাস্থকিকে 
। প্রথমে গণনা করা হইয়াছে এবং বর্ণিত হইয়াছে যে উতঁয়ই বন্ুশিরযুক্ত ও 
। বিষধর; কিন্ত অনন্ত অগ্নিবর্ণের এবং বাস্থুকি হরিদ্রাবর্ণের ।' "ভাগবতের 


। পাঠ গীতার সমানই আছে ।] 


৭৭৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত ৷ 


প্রহলাদশ্চাশ্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
স্বগাণাং চ মৃগেন্দ্োহহং বৈনঠেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্ত্রভৃতামহম্‌। * 

ঝঘাণাং মকরশ্চাশ্মি আোোতদামস্মি জাহবী ॥ ৩১ ॥ 
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমভ্ভুন। 

অধ্যাত্মবিদ্য। বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদ তামহম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্ঘঃ সামাসিকস্যা চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মৃত্যুঃ সবহরশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 

কীন্তিঃ শ্রর্বাক চ নারীণাং স্থৃতির্মেধ। ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥ 
বৃহৎসাম তথা সাম্গাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌ । 

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহম্বতৃনাং কুস্থমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥ 


€৩*) আমি দৈত্যদের মধ্যে প্রহলাদ? আমি গ্রাসকারীদের মহধ্য কাল, 
পশুদের মধ্যে মৃগেন্ত্র অর্থাৎ সিংহ এবং পক্ষিপের মধ্যে গরুড়; (৩১) আমি 
বেগবাণদের মধ্যে বায়ু ; আমি শন্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মৎস্যদের মধ্যে মকর 
এবং নদীর মধ্যে ভাগীরখী। (৩২) হে অর্জুন! স্যষ্টিমাত্রের আদি, অস্ত ও 
মধ্যও আমি ; বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদ-কর্তাদের বাদ আমি ॥ 
৷ [পূৰ্ব্বে ২০ম শ্লোকে বলিয়! দিয়াছেন যে, সচেতন ভূতসকলের আদি, মধ্য 
| ও অস্ত আমি এৰং এখন বলিতেছেন যে, সমস্ত চরাচর স্থষ্টির আদি মধ্য ও 
| অস্ত আমি ; ইহাই ভেদ । ] 
(৩৩) আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং সমাসের মধ্যে ( উভয়পদ- 
প্রধান) দ্বন্ব ; ( নিমেষ, মুহুর্ত প্রভৃতি ) অক্ষয় কারণ এবং সর্বতোমুখ অর্থাৎ 
চতুর্দিকে মুখবিশিষ্ট ধাতা অর্থাৎ ব্রহ্ধা আমি ; (৩৪) সকলের ক্ষয়কর্ত৷ মৃত্যু, 
এবং পরে জন্মগ্রহপকর্তীদের উৎপত্তিস্থান আমি? স্্রীলোকদের মধ্যে কীর্তি, 
জী, এবং বাণী, স্থৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি । 
৷ [ কাত্তি, প্র, বাণী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিত। মহাভারতে 
। ( আদি. ৬৬. ১৩, ১৭ ) বাণত আছে যে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষমা ছাড়িয়! 
{ শেষ পাঁচ, এবং অপর পাঁচ ( পুষ্টি, এন্ধা, ক্রিয়া, লঙ্জ! ও মতি ) উভয় মিলিয়া! 
। মোট দশ দৃক্ষের কন্যা । ধর্ম্মের 'সঙ্গে বিবাহ হইবার কারণে ইহাদিগংক 
। ধৰ্ম্মপত্বা বলে ৷ ] 

(৩৫) সাম অর্থাৎ গানের যোগ্য বৈদিক স্তোত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম, 


গীতা, অনুবাদ ‘ও টিপনী--১০ অধ্যায় । ৭৭৭'' 


দুৃতং ছলয়তামন্মি তেজস্তেজন্বিনাম হম্‌ । 

জয়োহস্মি ব্যবসায়োহগ্মি সব্বং সন্ববতামহম্‌।। ৩৬ ॥ 
বৃষ্ণীণাং বাহ্ুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনপ্রয়ঃ । 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥ 

দণ্ডে দময়তামন্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং চৈবান্যি গুহাণাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
যচ্চাপি সর্ববভুতানাং বীজং তদহমর্জুন। 

ন তাস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
নান্তোহুস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তুপ । 

এয তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরে! ময়! ॥ ৪০ ॥ 


( এবং) ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমি; আমি মাসের মধ্যে মার্শীর্ষ 
এবং খতুগণের মধ্যে বসন্ত । 
॥ [মানের মধ্যে মার্গশীর্বকে প্রথম স্থান এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে 
। সময়ে বারে। মাস মার্গশীর্য হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল,__-আবকাল 
। যেমন চৈত্রমাস হইতে হয়ু--(মভ|, অন্ত, ১০৬ ও ১:৯; এবং বান্দীকি- 
। রামায়ণ ৩. ১৬)। ভাগবুতেও (১১, ১৬, ২৭) এই প্রকারই উল্লেখ 
। আছে। আমি আমার “ওরারপ” গ্রন্থে লিখিয়াছি যে, মৃগশীর্ষ নক্ষত্রকে 
। অগ্রহারণী অথবা বর্ষারস্তের নক্ষত্র বলিত ; যখন মৃগাদি নক্ষত্রগণনার প্রচার 
। ছিল তখন মৃগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান পাইয়াছিল, এবং এই কারণেই আবার 
। মার্গশীর্ষ মাসও শ্রেষ্টতা লাভ করিয়া থাকিবে । এই বিষয় এখানে বাহুল্য- 
। ভয়ে বেশী দীর্ঘ কর! উচিত নহে । ] 
(৩৬) আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দৃযুত, তেজন্বীদের তেজ, (বিজয়ী 
পুরুষদের ) বিজয়, ( দৃঢ়নিশ্চধ পুরুষদের ) নিশ্চয় এবং সবশীলদের সব আমি । 
(৩৭ ) আমি যাদবদের মধ্যে বানুদেব, পাগুবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, সুনিদের মধ্যে 
ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্্য । (৩৮) আমি শাসনকর্থ।দের দণ্ড, 
জয়েচ্ছুদের নীতি, এবং গুহ্যসমূহের মধ্যে মৌন । জ্ঞানীদের জ্ঞান আমি। 
(৩৯.) এই প্রকারেই হে অৰ্জ্জুন! সকল ভূতের যাহ! কিছু বীজ তাহা আমি ; 
এমন কোনও চর-অচর ভূত নাই যাহ! আমাকে ছাড়িয়া আছে। (৪৯) 
পরস্তপ! আমোর দিব্য বিভূতিসমূহের অস্ত নাই। বিভূতিসসূহের এই বিস্তার 
আমি (কেবল) দিগ্দর্শনস্বরূপে বলিয়াছি । 
। [ এই প্রকারে মুখ্য মুখ্য বিভুতিসমূহ বলিয়া এক্ষণে এই প্রকরণের উপসংহার 
। করিতেছেন-- ] " 

৯৮ . 


৭৮ গীত' রহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত । 


6$ যদ্যৎ বিভূতিমত সত্বং শ্রী 'দূর্জিতমেব বা । 
তন্তদেবাবগ সু ত্বং মম তেজোহংশসম্তদম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
ভথবা বহুনৈতেন কিং জানেন তবাজ্জুন | 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্মমেকাংশেন স্থিতে জগৎ ॥ ৪২ ॥ 
ইতি শ্রীমদ্থগব্দগীতান্থ উপনিষ-স্থু ব্রবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ৰে শীকৃষ্চান্জুনসংবাদে 
বিভূতিযোগে৷ নাম দশমোহদ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥ 


(৪১) বে বস্তু বৈভব, লক্ষ্মী বা প্রভাবযুক্ত, তাহ! তুমি আমার তেজের 
অ.শে উৎপন্ন জান। (৪২) অথবা হে অৰ্জ্জুন ! তুমি এই, বিস্তার জানিয়! 
কঙ্িবে কি? (সংক্ষেপে বলিয়। দিতেছি যে,) আমি নিজের এক(ই) অংশের 
বাণ এই সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া বহিরাছি | 
। [ শেষের শ্লোক পুরুষহ্ক্তের এই খকের ভিত্তিতে উক্ত. হইয়াছে--“পাদোহস্য 

'বিশ্বা ভূতানি ত্ৰিপাদস্যামৃতং দিবি?” (খা. ১০. ৯০, ৩), এবং এই মন্ত্র ছান্দোগ্য 
। উপনিষদেও (৩. ১২, ৬) আছে। ‘অংশ’ শব্দের অর্থ গীতারহস্যের নবম 
। প্রকরণের শেষে (২৫০ ও ২৫. পৃঃ) খুলিয়| দেওয় হইয়াছে । ইহা সুস্পষ্ট 
। যে, যখন ভগবান নিজের একই অংশের দ্বারা এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
। তখন ইহু| অপেক্ষ। ভগবানের পূর্ণ মাংম। অনেক অধিক হই বেই ; এবং ভা 
। বলবার জন্যই শেষ শ্লোক বল৷ হইয়াছে। পুরুষস্ক্তে তো! স্পষ্টই বল| আছে 
| যে “এতা বান্‌ মনা মহিমাহতে| শ্যায়াংশ্চ পুরুষ*”” --এইটুকু ইহার মহিমা, 
| পুরুষ তে! ইহ| অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । ] 

এই প্রকারে সরভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপ নিষদে, শ্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 

ষোগ--অর্থাৎ কম্মষোগ _-শান্ত্রবিষয়ক, শীকৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুনের সংবাদে, 
বিভূতিঘোগ নামক দশম অধ্যায় সমীপ্ত হইল। 


একাদশ অধ্যায়। 


[ যখন পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূতমমূহ বর্ণন করিলেন, তখন উহা 
শুনিয়া অন্জুনের পরমেশ্বরের বিশ্বব্ূপ দেখিবার ইচ্ছা হুইয়াছিল। ভগবান 
উহাকে ঘে বিশ্বর্ূপ দেখাইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা! এই অধ্যায়ে আছে। এই 
বণন। এক্নপ দরপ যে, গীতার উত্তম অংশের মধ্যে ইহা! পরিগণিত হয়, এবং 
অন্যান্য গীতার রচয়তাগণ ইহারই অমুকরণ করিয়াছেন। প্রথমে অঞ্ছুন 
{অল্াস। করিতেছেন-_) 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী---১১ অধ্যায় । ৭৭৯ 


একা দাশোহ্ধ্যায়ঃ | 


অৰ্জুন উবাচ । 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংক্তিতম্‌ । 
যৎ ত্বয়োক্তং বচ?স্তন মোহোহয়ং বিগতো! মম॥ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তশো ময়! । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যরম্‌ ॥ ২ ॥ 
এবমেতদ্‌ যথাখ ব্রমাত্মানং পরমেশ্বর,। 
ভ্রষ্,মিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥ 
মন্যসে যদি তচ্ছুকাং ময়া ভ্ৰষ্ট মিতি পরছে 
যোগেশ্বর ততো মে হং দর্শয়া স্মানমব্যয়ম্‌ ॥৪॥ 


অজ্জুন বলিলেন-_( ১) আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তুমি অধ্যাত্ম- 
সংহ্ঞক যে পরম গুহা বিষয় বলিলে, তাহ! দ্বারা আমার এই মোহ চঢলিস়। 
যাইতেছে। (২) এইরূপেই হে কমলপত্রাক্ষ! ভূতসকলের উৎপত্তি, লয়, 
এবং (তোমার ) অক্ষয় মাহাত্মাও আমি তোমার নিকট সবিস্তার শুনিয়াছি । 
(৩) ( এখন )হে পরমেশ্বর ! তুষি নিজের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, হে পুরুষোত্তম ! 
আমি তোমার এ প্রকার রশ্বরিক স্বরূপ (প্রতাক্ষ ) দেখিতে চাহ। (৪) 
হে প্রভে। ! যদি তুমি মনে কর যে, এ প্রকার রূপ আমি দেখিতে পারি, তবে 
হে যোগেশ্বর ! তুম নিজের অব্যয় স্বরূপ আমাকে দেখাও । 
। [সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরুন্ত করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরুমেশ্বরের 
। অক্ষয় অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত বাপের ফে 
। জ্ঞান বলিয়াছেন, তাহাঙ্কই অজ্জুন প্রথম শ্রোকে ‘অধ্যাত্খ' ঝলিম্কাছেন । 
। এক অব্যক্ত হইতে অনেক বাক্ত পদার্থ নিন্মত হইবার যে বর্ণনা সপ্তম 
। ( ৪-১৫ ), অষ্টম ( ১৬-২১ ), এবং নবম ( ৪-৮) অধ্যায়ে আছে, তাহাই “ভূত- 
। সকলের উৎপত্তি ও লয়’ এই শবে দ্বিতীয় প্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে । 
। তৃতীয় গ্লোকের ছুই অ্ধাংশকে ছুই বিভিন্ন বাক্য ধরিয়া কেহ কেহ উহার 
। অর্থ করেন যে, “হে পরমেশ্বর! তুমি নিজের যেরূপ (স্বরূপের ) বর্ণনা 
। করিলে, তাহা মতা ( অর্থাৎ আমি বুঝিয়! গিয়াছি ); এখন হে পুরুষোত্তম 1 
। আমি তোঁমার এ্রশ্বরিক স্বরূপ দেখিতে চাহি” (গীতা. ১০. ১৪)। কিন্ত 
। উভয় পংস্তিকে মিলাইয়া একই বাক্য ধরিলে ঠিক জানা হয় «এবং পরমার্থ- 
। প্রপা টীকাতে এইরূপ করাও হইগাছে। চতুর্থ ল্লৌোকে যে “যোগেশ্বর” শর 
। আছে, উহার অর্থ -যোগসমুহের ( যোগী।দর্গের নহে) ঈশ্বর (১৮, ৯৫ )। 


৭৮৩ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র $ 
ওভগবান্গবাচ । 


$$ পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহত্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫1 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা। 
বহুন্যদৃষ্টপূৰ্ববাণি পশ্যাম্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ 
ইহৈকম্থং জগৎ কৃৎন্ং পশ্যাদ্য সচরাচরম্‌ । 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ_স্টমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥ 
ম তু মাং শকাসে দ্রধ্টমনেনৈব স্বচক্ষুষ! । . 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যৌএমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ ॥ 


। যোগের অর্থ পূর্ব্বে ( গী, ৭. ২৫ এবং ৯, ৫) অবাক্ত রূপ হইতে বাক্ত তৃষ্টি 
। নির্মাণঃকরিবার সামর্থ্য অথবা যুক্তি কর! হইয়াছে; এক্ষণে সেই সামর্থ্যের 
। দ্বারাই বিশ্বরূপ দেখাইতে হইবে, এই কারণে এস্থলে “যোগেশ্বর+ সন্বে ধনের 
। প্রয়োগ হেতুগর্ভ। ] ৰ 

শ্রীভগবানটকহিলেন-_-( ৫) হে পার্থ! আমার অনেক প্রকারের, অনেক 
রঙ্গের, এবং আকারের ( এই ) শত শত অথবা হাজার হাজার দিব্য রূপ দেখ। 
(৬) এই দেখ (বারো) আদিত্য, (আট) বসু, (এগাবে। ) রুদ্র, ( দুই ) 
অধিনীকুমার, এবং (৪৯) মরুদগন । হে ভারত! এই অনেক আশ্চর্য্য দেখ, 
যাহ পূর্বে কখনও ন! দেখিয়। থাকিবে। 
। [ নারারণীয় ধৰ্ম্মে নারদকে যে বিশ্বরূপ দেখানো হইয়াছে, উহাতে এই 
। বিশেষ বৰ্ণনা আছে যে বামদিকে বারো আদিত্য, সন্মুখে আট বন, দক্ষিণ 
। দিকে এগারো রুদ্ধ এবং পশ্চাতে দুই অশ্বিনী'কুমার ছিলেন ( শাং ৩৩৯, 
॥ ৫*-৫২)। কিন্তু এই বৰ্ণনাই যে সর্বত্র বিবক্ষিত হুইবে, তাহার কোনই 
৷ প্রয়োজন নাই (মভা, উ, ১৩৯)। আদিত্য, বনু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার 
। এবং মরুদগণ ইহার! বৈদিক দেবতা) দেবতাদের চাতুর্কর্ণাভেদ মহাভারতে 
। (শাং, ২০৮, ২৩, ২৪ ) এই বলা হইয়াছে যে, আদিত্য ক্ষত্রিয়, মরুদঙগথ বৈশ্য, 
। এবং অশ্বিনীকুমার শুদ্র। শতপথব্রাহ্মণ ১৪, ৪. ২, ২৩ দেখ। ] 
(৭) হে গুড়াকেশ! আজ এখানে সমাগত সমস্ত চর-অচর স্তুগত দেখিঃ। 
লও; আরও, যাহা কিছু তোমার দেখিবার ইচ্ছা! হয়, তাহা! আমারই ( এই ) 
দেহে দেখিয়। লও! (৮)কিস্ত তুমি নিজের এই দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে 
পারিবে না, তোমাকে আমি দিব্য দৃষ্টি দিতেছি, ( ইহা দ্বারা) আমার এই 
'উশ্বরিক যোগ অর্থাৎ যোগসামর্থ্য দেখ! ৰ 


গীত।, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১১ অধ্যায়। ৭৮১ 


সঞ্জয় উবাচ। 

"$$ এবমুকা, তত] রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরি: | 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥ 
অনেকবক্ত নয়নমনেকাছু তদর্শনম্‌ । 
অনেকদিব্যা ভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
দিব্যমাল্যান্বরধবং দিব্যগন্ধান্ুলপনম্‌ । 
সর্ববাশ্চ্যাময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ ॥ 
দিবি সূর্যাসহত্ৰসা ভবেৎ যুগপদুম্িতা । 
যদি তাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ ভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্মং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণুবস্তদা ॥ ১৩ ॥ 
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোম! ধনগ্রয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

অজ্জুন উবাচ। 
$$ পশ্যামি দেবাংস্তব দৈব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্‌। . 
ভ্ৰহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বান্ুরাগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন__( ৯) আবার হে রাজ! ধৃতরাষ্্ী। এই প্রকার বলিয়া 
যোগসমূহের প্রভু হরি অজ্জুনকে ( নিজের ) শ্রেষ্ঠ প্রীশ্বরিক রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ 
দেখাইলেন। (১০) উহার অর্থাৎ বিশ্বরূপের অনেক মুখ ও চক্ষু ছিল, এবং 
উহাতে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখ! গিয়াছিল, উহার উপরে নানাবিধ অলঙ্কার 
ছিল এবং উহাতে নানপ্রবিধ দিব্য আয়ুধ সজ্জিত ছিল। (১১) এ অনন্ত, 
সর্বতোমুখী এবং সকল আশ্চর্ষোর দ্বার! পূর্ণ দেবতার দিব্য স্থগদ্ধি রূপটান 
লাগানো ছিল এবং তিনি: দিব্য পুষ্প ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (১২) 
যদি আকাশে এক হাজার সূর্যের জ্যোতি একত্র হয়, তবে তাহা সেই মহাত্বার 
কান্তির সমান (কতকটা ) দেখিতে হয়। (১৩) তখন দেবাধিদেবের এই 
শরীরে নানাপ্রকাঁরে বিভক্ত সমস্ত জগত অজ্জ্ুনকে একত্র দেখাইলেন। (১৪) 
আবার আশ্চর্য্যে ডুবিয়া যাওয়ায় উহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল ; এবং অবনত- 
মন্তকে নমস্কার করিয়া এবং করযোড়ে ওঁ অর্জুন দেবতাকে বলিলেন 
' অজ্জুন বলিলেন-( ১৫) হে দেব! তোমারই এই দেহে*সুকল দেবতাকে 
এবং নানাপ্রকার প্রাণীসমুদ্য়কে, এই প্রকার কমলাসনেই উপবিষ্ট (সকল 
দেবতার ) প্রভু ব্রহ্মদেব, সকল খাবি, এবং ( বাস্সুকি প্রভৃতি ) সমস্ত দিব্য 


৭৮২ গীত:রহস্য অথবা কর্মযে গশাস্ত্র । 


অনেকবাহুদরবক্ত,নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব তাহুনন্তরূপস্‌ । 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনত্তবাদং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর রিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজো রাশিং সর্বতা দী-গুনস্তম্‌। 
পশযামি ত্বাং দুমিরীক্ষ্যং সমন্তা দীপ্তানলার্কতু'তিম প্রামেয়ম্‌ ॥১৭॥ 
ত্বক্ষরং পরমং বেদি ৰাং ত্বমসা বিশ্বসা পরং নিধানম্‌। 
_ ত্বমব্যযঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্তবং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ | ২ 
অনাদিমধ্যান্তমনন্ত ীর্যামনন্তবাহুং শশিসূর্যানে ব্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহু চাঁশবন্তু ং তেজসা বিশ্ব মদং তপন্তম্‌॥ ১৯ ॥ 
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদম রং হি বাপ্ুং ত্বঘৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
দৃষ্টডুতং রূপমুগ্রং তবদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্বান্‌ ॥ ২০ ॥ 
অসী হি ত্বাং স্থুরসংঘা বিশন্তি কেচিন্তী চাঃ প্রাঞ্ুলয়ো গৃণন্তি। 
স্বস্তীতুত্। মহৰ্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তুনন্তি ত্বাং জ্তৃতিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥২১॥৷ 
রুদ্রাদি ত্য বসবে! যে চ সাধ্য! বিশ্বেহশি নে মরু হশ্চো স্বপাশ্চ । 
গন্ধর্বযক্ষান্থরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিন্মিতাণ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥ 
সর্পকেও আমি দেখিতেছি। (১৬) অনেক বাহু,' অনেক উদর, 'অনেক মুখ 
এবং অনেক নেত্রধারী. অনন্তর্ূপ তোমাকেই 'আমি ' চারিদিকে দেখিতেছি; 
কিন্তু হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! তোমার মা অস্ত, নী মধ্য এবং না আদিই আমি 
(কোথাও ) দেখিতেছি। (১৭) কিরীট, পদ! ও চক্রধারী, চারিদিকে প্রভা- 
বিস্তারকারী, তেজোময়, দীপ্ত অগ্নি ও স্ধ্যের ন্যায় দেদীপামান, নয়নের দ্বার! 
দেখিবারও অশক্য এবং অপার (ব্যাপ্ত ) তোমাকেই যেখানে-সেখানে দেখিতে 
পাইতেছি। (১৮) তুমিই চরম জ্ঞেয় অক্ষর (ব্রহ্ম ), তুমিই এই বিশ্বের চরম 
আশ্রয়, তুমিই অব্যয় এবং তুমিই শাশ্বতধর্ম্মের রক্ষক ; আমি তোম কেই সনাতন 
পুরুষ জানিতেছি। (১৯) যাহার না আদি, না মধা ও ন। অস্ত আছে, অনন্ত যাহার 
বাহু, চন্দ্র ও সূর্য্য ধীহার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নি যাহার মুখ, এইরূপ অনন্তশক্তি 
তুমিই নিজের তেঞ্জে এই সমস্ত জগতকে তথ্য করিতেছে; তোমার এইপ্রকার 
রূপ আমি দেখিতেছি। (২০ ) কারণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই ( সমস্ত) 
ব্যবধান এবং সকল দিক এক! তুমিই ব্যাপ্ত কারয়। রহিয়াছ। হে মহাত্মন! 
তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দেখিয়া ত্ৰৈলোক্য (ভয়ে) ব্যথিত হইতেছে । 
(২১) এই দেখ, দেবতাদের সকলে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে, (এবং ) 
কেহ কেহ ভয়েণ্করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছে, (এবং) শ্যন্তি, স্বন্তি’ বলিয়। মহর্ষি 
এবং সিদ্ধদিগের সকলে অনেক প্রকার স্তোত্রের দ্বারা তোমারই স্তরতি করি- 
তেছে। (২২) রুদ্র ও আদিত্য, বসু ও সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব, (দুই ) অশ্বিনী- 


গীতা, অনুবাদ ও টিপনী--১১ অধ্যায় । ৭৮৩ 


রূপং মহত্তে বনুবক্ত নেত্রং মহাবাহো বহৃবাহুরুপাদম্‌ ।। 
বহুদরং'বহুদংষ্র[করালং দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তধাহম্‌॥ ২৩ ॥ 
নভঃস্পৃশং দীগুমনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীগুবিশালনেত্রম্‌। 
দৃষ্ট। হি ত্বাং প্রব্যখিতান্তরাক্মা ধু” ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥২৪॥ 
দ্রংষ্টরাকরালানি চ তে মুখা'ন দৃষ্ট্রেব শালানলসন্নিভানি। 
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫॥ 
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বের স্বাবনিপালসংঘৈঃ। 

: ভীক্মো দ্রোণঃ সূতপুত্ৰস্তথাসৌ সহাম্মদীযৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥ 
বক্তাণি তে ত্বরমাণ! বিশন্তি দংস্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্না দশনা স্তরেধু সংদৃশ্যন্তে চুণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥ 


কুমার, মরুদগণ, উদ্মপ। অর্থাৎ পিতৃগণ ও গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও সিদ্ধদিগের 
দ্লকে-দল সকলেই বাম্মত হুইয়৷ তোমারই দিকে দেখিতেছেন। 

। [শ্রান্ধে পিতৃগণকে যে অন্ন দেওয়। যায়, তাহার। উহা! যতক্ষণ গরম থাকে, 
। ততক্ষণই উহ। গ্রহণ করেন, এই কারণেই উহা দিগকে “উক্ষপা বলে (মন্ধু, 
| ৩. ২৩৭ )। মন্স্থতিতে (৮. ১৯৪-২০০ ) এই পিতৃগণেরই সোমসদ, অগ্নিষাত্ত, 
। বহিষদ্‌, সোষপা।, হুবিম্$ন্‌, আজ্যপা এবং :সুকালিন, এই সাত প্রকার গণ 
। বল৷ হইয়াছে । আদিত্য প্রভৃতি দেবতা বৈদিক । উপরের ষষ্ঠ শ্লোক দেখ। 
| বুহুদারণ্যক উপনিষদে (৩. ৯, ২) বর্ণিত হইয়াছে যে, আট বসু, এগারে! 
| রুদ্র, বারো! আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়। ৩৩ দেবতা; এবং 
। মহাভারত আদিপর্ব্বে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে এবং শাস্তিপর্ব ২০৮ অধ্যায়ে 
। ইহাদিগের নাম ও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । ] 

(২৩) হে মহাবাহু!, তোমার এই মহান, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, 
অনেক বাহু, অনেক উরু, অনেক পদ, অনেক উদর এবং অনেক বৃহৎ দস্তের 
জন্য ভয়ঙ্করদর্শন রূপ দেখিয়া নকল লোকের এবং আমারও ভয় হইতেছে। 
(২৭ ) গগনম্পশী, প্রকাশবান, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতমুখব্যাদান এবং বিশাল 
উজ্জ্বল নেত্রযুক্ত তোমাকে দেখিয়া অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে; এই কারণে 
হে বিষ্ণু! আমার ধৈর্য্য বিদুরিত হইয়াছে এবং শাস্তিও যাইতে চলিয়াছে ! 
(২৫) বৃহৎ দত্তের ভন্য করাল এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তোমার 
(এই ) মুখ দেখিলেই আমি দিশাহারা হই এবং মুনও স্থির হয় না। হে 
জঠান্নিব'স, দেবাধিদেব ! প্রসন্ন হও! এই দেখ! রাজল্যবর্গের সহিত 
ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্র, ভীষ্ম, দ্রোপ এবং এই সতপুত্র (কর্ণ), আঁমারও পক্ষের 
মুখ্য-মুখ্য যোক্কাদের সঙ্গে, (২৭ ) তৌমারই দংপ্রাীকরাল এই অনেক ভয়ঙ্কর 


৭৮৪ গ্ীতারহস্য অথবা কর্মমোগশাস্ত্র | 


যথা নদীনাঁং বহবোহশ্বুবেগাঃ সমুদমেবতিমুখ। ভ্রবস্তি । 
তথা তবামী নরলোকবীর! বিশন্তি বন্ড ণ্যভিবিজ্বলত্তি ॥'২৮ ॥ 
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ! বিশন্তি নাশায় সম্বদ্ধবেগাঃ । 
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্তাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তালোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈষ্বলন্তিঃ | 
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে! ।।৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোংস্ত তে দেববর প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌।॥॥ ৩১ ॥ 
শ্রীতগবানুবাচ। 
$$ কালোংস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধে। লোকান্‌ সমাহর্তমিহ প্রবৃত্তঃ | 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যক্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২ 
তস্মান্বমুত্তি্ঠ শো! লভস্ব জিহ্বা শত্রুন্‌ ভুংক্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


সুখে ত্বরা সহকারে প্রবেশ করিতেছে ; এবং কেহ কেহ দাতের মধ্যে লাগিয়া 
থাকিয়৷ চূর্ণিতমন্তকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। (২৮) তোমার অনেক প্রজ্ছবলিত 
মুখে, নদীসকলের বৃহৎ বৃহৎ প্রবাহ যেমন সমুদ্রেরই দিকে চলিয়া যায়, মনুষা- 
লোকের এ বীরসকল সেইরূপই প্রবেশ করিতেছে । (২৯) জ্বলন্ত অগ্রিতে 
মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে যেমন পতঙ্গ ঝাঁপাইয়! পড়ে, সেইরূপই তোমারও 
অনেক বক্ত মধ্যে (এই ) লোকের! মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করি- 
তেছে। (৩০) হে বিষ্ণু! চারিদিক হইতে সকল লোককে নিজের জ্বলন্ত 
মুখসমূহ হইতে বাহির করিয়! তুমি জিভ চাটিতেছ ! এবং, তোমারই উগ্র প্রভা- 
সমূহের তেজে সমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করিয়! (চারিদিক ) চমকাইতেছে। (৩১) 
আমাকে বল যে, এই উপ্ররূপধারী তুমি কে? হে দেবদেবশ্রেষ্ঠ { তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি ! প্রসন্ন হও! আমি জানিতে চাহি যে, আদিপুরুষ তুমি 
কে। কারণ আমি তোমার এই কাধ্য প্রবৃত্তি ( মোটেই ) জানি না। 

ভগবান বলিলেন-_-(৩২) আমি লোকসমূহের ক্ষযকর্ত| এবং বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত কাল”; এখানে লোকসমুহের সংহার করিতে আসিয়াছি। তুমি ন! 
হয়, তথাপি ( অর্থাৎ তুমি কিছু না৷ করিলেও ) সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়দান এই 
সকল যোদ্ধা নষ্টোলুখ (মরণোন্মুখ ) ; (৩৩) অতএব তুমি উঠ, বশ লাভ কর, 
এবং শক্রদিগকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি ইহাদিগকে 
পূর্বেই মারিয়। রাখিয়াছি ; ( এই জন্য এখন ) হে সব্যসাচী ( অৰ্জ্জুন ) ! তুমি 


গীতা, অনুবাদ ও টিরণী-_-১১ অধ্যায় । ৭৮৫ 


জোণং 5 ভীক্ষংচ জয়প্ৰথং চ কর্ণ তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময়। হতাংস্বৃং জ।হ,ম! ব্যবিষ্ট। যুন্ধ্যথ জেতানি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 
$$ এতচ্ছ স্ব! বচনং কেশ্বস্য কুতাগ্ুলির্বেপমানঃ কিরীটী । 
নমন্্ত্া! ভূয়এবাহ কৃষ্ণং সগছগদং ভীতভীতং প্রণম্য ৩৫ ॥ 
অৰ্জ্জুন উবাচ । 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীত্ত্যা জগৎ, প্রহ্ুষ্যত্যন্নরজ্যতে চ। 
রক্ষাংমি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিন্ধসংবাঃ ॥ ৩৬ ॥ 
কন্মচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীরসে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে | 
অনন্ত দেবেশ জগনিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎপরং ষ ॥ ৩৭ ॥ 


কেবল নিমিত্তের জন্য ( সন্মুখবর্তী ) হও (৩৪ ) আমি দ্রোণ, ভীনম্ম, জয়দ্ৰথ ও 
কর্ণ এবং এইরূপই অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে (পূর্বেই ) মারিয়া রাখিয়াছি £ 
উহাদিগকে তুমি মার ১ বিমূঢ় হইও না! যুদ্ধ কর! তুমি যুদ্ধে শক্রুদিগকে 
পরাজিত করিবে। , 
| [সার কথা, খন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির জন্য গিরাঁছলেন, তখন হুর্যোধনকে মিলনের 
{ কোনই বিষয় না শুনিতে দেখিরী তীন্ম শ্ীকব্চকে কেবল কথায় বলিয়াছিলেন 
1 যে, “কালপৰুমিদং মনো সৰ্ব্বং ক্ষত্রং জনার্দন” ( মা. উ. ১২৭. ৩২ )--এই 
। সমস্ত ক্ষত্রি্ন কালপক হইয়া গিয়াছে। সেই উক্তিরই 'এই প্রতাক্ষ দৃশ্য কৃষ্ণ 
1 নিজের বিশ্বরূপের দ্বারা অক্ুনকে দেখাইয়া ছিলেন ( উপর ২৬-১. শ্লোক 
।দেখ)। কন্মবিপাক্ প্রক্রিয়ার এই সিদ্ধান্তও ৩৩ম ল্লোকে আসিয়াছে যে, দুষ্ট 
| মনুষ্য নিজের কর্মের দ্বারাই মরে, উহাকে মারে যে, সে কেবল নিমিস্ত, 
| এইজন্য হত্যাকারীকে উহার দোষ লাগে না। ] 

সঞ্জয় বলিলেন (৩৫ ) কেশবের এই উক্তি শুনিয়া অজ্ঞুন অত্যন্ত ভয়ভীত 
₹ইর! গেলেন, রুদ্ধকঠে কাপতে কাপিতে করষোড়ে নমস্কার করিব উনি 
'জীকষফ্ণের নিকট নম্র হইয়া আবার বলিলেন _-অজ্ঞুন বলিলেন (৩৬), ছে 
হৃষীকেশ ! (সমস্ত) জগত তোমার ( গুণ- ) কীর্তন করিয়া প্রসন্ন হয়, এবং 
( উহাতে ) অনুব্রক্ত থাকে, রাক্ষপ তোমাকে ভয় করিয়। (দশ) দিকে পলায়ন 
করিতেছে, এবং সিদ্ধপুরুধদিগের সংঘ তোমাকেই নমস্কার করিতেছে, এই 
( সমস্ত ) উচিতই হইতেছে। (৩৭) ছে মহাত্মন ! তুমি ব্ৰহ্মদেবেরও আদি- 
কারণ এবং তাহ! হইতে ও শ্রেষ্ঠ; তোমার বন্দনা তাহার! কি. প্রকারে ন! 
' করিবেন? হে অনন্ত! হেদেবদেব!* হে অগন্নিবাস { সৎ ও অসৎ তুমিই 
'হুইতেছ, এবং এই উভয়ের অতীত যে অক্ষর আছেন, তাহাও তুমিই । 
৪9 


৮৬ শীতীরহস্য অথব। কর্মযোগশান্ত্র । 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুবঃ পুরাণস্তমসা বিশ্বসা পরং নিধানম্‌. । 
বেত্তাহসি বেদাং চ পরং চ ধাম স্বয়া ততং বিশ্বমনক্তরূপ ॥ ৩৮॥ 
বায়ূর্যমোহগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক: প্রজাপতিস্তং প্রপিতামহশ্চ ৷ 
নমোনমন্তেহস্ সহশ্রকত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব । 
অনন্তবীধ্যামিতবিক্রুমন্ত্বং সর্থং দমাপ্লোধি ততোহসি পর্বঃ ॥ ৩০ ॥ 


| [গীতা ৭. ২৪১৮, ২০; এবং ১৫, ১৬ হইতে দেখা যায় বে, সং ও অসৎ 
॥ শব্দের অর্থ এস্থলে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অথবা ক্ষর ও অক্ষর এই সকল 
। শব্দের অর্থের সহিত সমান । সৎ ও অসতের অতীত যে তত্ব আছে, তাহাই 
| অক্ষর ব্রহ্ম; এই কারণেই গীত ১৩, ১২তে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, “আমি 
1 ন! সৎ না :অসং”1 গীতাতে “অক্ষর শব কোথাও প্রক্কতি অর্থে এবং 
। কোথাও বন্ধ অর্থে প্রযুক হইয়াছে। গীতা ৯, ১৯; ১৩, ১২; এবং ১৫, 
॥ ১৬র টিপ্পনী দেখ॥ ] 

(৩৮) তুমি আদিদেব, (তুমি) পুরাতন পুরুষ, তুমি এই জগতের পরমাধার, 
তুমি জ্ঞাতা ও প্রেয় এবং তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান ; এবং হে.অনন্তরূপ ! তুমিই (এই) 
বিশ্বকে বিস্তৃত অথব! ব্যাপ্ত করিয়াছ। (৩৯) বায়ু, যম, অগ্নি, বরণ, চন্দ, 
প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, এবং প্রপিতামহও তুমিই । তোমাকে হাজারবার 
নমস্কার! এবং আবারও তোমাকে নমস্কার ! 

| [বন্ধা হইতে মতীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয় এবং মরীচি হইতে 
। কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হন্স (মতা, আদি. ৬৫. 
1১১); এইজন্য এই মরীচি প্রভৃতিকেহ প্রজাপতি বলে (শাং, ৩৪০, ৬৫ )। 
। এই কারণেই কেহ কেহ প্রজাপতি শব্দের অর্ধ কশ্যপ আদি প্রজাপতি 
॥করেন। কিন্ত এখানে প্রজাপতি শব্দ একবচনান্ত, এই কারণে প্রজাপতির 
1 অর্থ ব্রক্ষদেবই অধিক ধর্তব্য মনে হয়, ইহ! ব্যতীত ব্রঙ্গা, মরীচি প্রভৃতির 
। পিতা অর্থাৎ সকলের পিতামহ :( দাদা ), অতএব পরবর্থী প্প্রপিতামহঃ 
। (বুড়াবাবা) পদ্দও স্বতঃ প্রকাশ হইতেছে এবং উহার সার্থকতা ব্যক্ত 
হইতেছে । ] 

(৪০ হে সৰ্বাত্মক! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল 
দিক হইতেই তোকাঁকে নমন্ধা্র। তোমার বীর্য অনস্ত এবং তোমার পরাক্রম 
অতুল, সকলের যথেষ্ট হইবার কারণে তুমিই ‘সর্ব | ' 

| [সন্মুখে নমঙ্কার, পশ্চাতে নমস্কার এই শব্দ পরমেখশ্বরের সর্বব্যাপকতা 
॥ দেখাইতেছে। উপনিষদে ব্রচ্ষের এইরূপ বর্ণনা আছে- _্ব্রদ্গেবেদং অমৃতং 


গীতা, অনুবাদ. ও টিপ্ননী--১১ অধ্যায় । ৭৮৭ 


সখেতি মত্বা গ্রসভং বছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অঞ্কানত! মহিমানং. তবেদং ময়। প্রসাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 
বচ্চা বহাসার্থমসতকৃতোহুসি বিহারশধ্যাসনভোজনেষু। 
একোহথবাপাচুত তৎসমক্ষং তত ক্ষাময়ে স্বামহম প্রমেয়ম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 

ন ত্বৎসমোহস্ত্যভাধিকঃ কুঁতোনো। লো কত্রয়েহপ্য প্রতিম প্রভাব: ॥৪৩। 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড্যম্‌ । 

পিতেব পুর্রস্য সখেব সখুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোডঢ়, ম্‌ ॥৪৪॥ 


। পুর স্তাৎ ব্রদ্দ পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্ং চ প্রস্থতং ব্র্েবেদং 
। বিখনিদং বরিষ্ঠন্‌* (মু. ২, ২,১১; ছাং, ৭. ২৫)। এ অন্ুদারেই ভক্তিমার্গের 
। এই নতিপ্ৰবণ স্তুতি হইতেছে । ] 
(৪১) তোমার এই মহিম! ন। জানিয় মিত্র মনে করিয়া! প্রীতিবশত ভুলক্রমে 
“ওরে কৃঞ্চ’, ‘ও ধাদব”, ‘হে সঝ।+, ইত্যাদি যাহ! কিছু আমি বলিয়। ফেলিয়াছি, 
(৪২) এবং হে অচ্যুত ! আহারুবিহারে অথবা শুইতে-বদিতে, একেল। 
থাক কালে বা! দশক্রনের,সমক্ষে আমি হাসিউপহাসে তোমার যে অপমান 
করিয়াছি, তাহার জন্য আমি' তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। 
(৪৩) এই চরাচর জগতের পিত তুমিই, তুমি পৃজনীয় এবং গুরুরও গুরু । 
ত্ৰিভুবনে তোমার সমান কেহই নাই। তখন হে অন্ুলগ্রভাব! অধিক 
কোথা হইতে হইবে? (৪৪) তুমি স্তবনীয় এবং সমর্থ; এইজন্য আমি 
অবনতশপীরে ননক্কার করিরা তোনার নিকট প্রার্থন। করিতোছ যে, “প্রসন্ন 
হও” | বে প্রকার পিত। নিজের পুত্রের অথবা সখা নিজের সখথ্যর অপরাধ 
ক্ষমা করে, সেইগ্রকার হৈ দেব! প্রেমিককে (তোমাকে) প্রিয়জনের 
( নিজের প্রীতিভাঙ্জনের অর্থাৎ আমার, সমস্ত ) অপরাধ ক্ষমা, করিতে হইবে। 
॥ [ কেহ কেহ *প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহদি* এই শবগুলির “প্রিয় পুরুষ ষে প্রকার 
। নিজের স্ত্রীর” এইবপ অর্থ করেন। কিন্ত আমার মতে হহ। ঠিক নহে। 
॥ কারণ ব্যাকরণের রীতিতে “প্রিয়ায়ার্হসি”’র প্রিয়ায়াঃ4+- অসি অথবা 
। প্রিয়ায়ৈ+ অর্থসি এই প্রকার পদ্দবিচ্ছেদ হয় না, এধং উপমাদ্যোতক ‘ইব’ 
। শব্ৰও এই শ্লোকে ছুইবারই আনিয়াছে। অতএব ‘প্রিয়ঃ প্রিকায়াহসিকে 
»। তৃতীয় উপম। ন ধরিয়া, উপমেয় ধরাই অধিক প্রশস্ত ।* “পুত্রের” (পুত্রস্য ), ৷ 
। “সধার” ( সধ্যুঃ ), এই ছুই উপমানাত্মক যষ্ঠ্যস্ত শব্দের সমান যদি "উপমেয়তে ও 
॥ ‘প্রিয়স্য” (প্রিয়ের ) এই যষ্ঠান্ত পদ হয়, তবে খুব ভাল হয়। কিন্ত এক্ষণে 


4৮৮ গীঠারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্্র | 


অনৃস্টপবিং হধিতোহস্মি দৃ টু! ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগমিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরাটিনং গদিনং চক্রুহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্র্টুমহং তথৈব । 
তেনৈব রূপেণ চতুভূ্জেন সহস্রবাহে| ভব শিশ্বমুর্তে ॥ ৪৬।॥। 
শ্ীভগবানুবাচ। 
$$ ময়! প্রসন্নেন তবাজ্ভ্নেদং রূপং পরং দর্শিতমান্রযোগাৎ।. 
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে হদন্যেন ন দৃষ্টপুর্বম্‌ ॥ ৪৭ ॥ 


। ‘স্থিতম্য গতিশ্চিন্তনীয়।” এই ন্যায় অনুসারে এখানে ব্যবহার করিতে হইবে। 
। আমার বুদ্ধিতে ইহ! মোটেই যুক্রিপঙ্গ ত মনে হয় না বে,.“প্রিয়সা* এই ঝষ্টাস্ত 
|স্ত্রীপি্গ পদের অভাবে, ব্যাকরণের বিরুদ্ধ প্রিয়ায়াঃ এই যষ্টন্ত স্্রীলিঙ্গের 
॥পদ্দ করা বাইবে ; এবং যখন এ পদ অজ্জুনের পক্ষে সঙ্গ5 না হইতে পারে, 
। তখন ‘হব’ শব্দকে অধাহার ধরিয়। পপ্রিয়ঃ প্রিরারাত প্রেমিক নিজের প্রিয় 
| স্ত্রীর-_এইরূপ তৃতীয় উপমা ধরিতে হইবে, এবং তাহাও শ্ঙ্গারাত্মক অতএব 
। অপ্রাসঙ্গিক হয়। ইহা ব্যতীত, আর এক কথা এই বে, পুত্রসা, সখা 
। প্ৰিগ্নায়'ঃ, এই তিন পদ উপমানে চলিয়। গেলে উপমেয়ে হঙ্ঠাস্ত পদ মোটেই 
। থাকে না, এবং ‘মে অধব। মম” পদের পুনরায় অধ্যাহার করিতে হয়; এবং 
। এতটা মাথ৷ ঘামাইবাব্র পর উপমান ও উপমেয়ে যেমন তেমনি বিভক্তির 
। দলমত! হইয়া গেল, তে| ছুইটীতে লিঙ্গের বৈষম্যের নুতন দোষ দীড়াইয়াই 
। থাকে । হ্বিতীয় পক্ষে মর্থাং প্রিয়া + মর্হাস এইরূপ ব্যাকরণের রীতিতে 
| শুদ্ধ ও সরল পদ করা! হইলে উপমেয়ে যেখানে যষ্ঠী হওয়া উচিত, সেখানে 
।‘প্রিয়ায এই চতুর্থী আপে,_-বস্‌ এইটুকুই দোষ হয় এবং সেই দোষ গুরুতর 
। দোষ নহে। কারণ বঠীর অর্থ এখানে চতুর্থার সমান এবং অন্যত্রও কয়েকবাব 
। এই প্রকার হইয়াছে । এই শ্লোকের অর্থ আমি যৈরূপ করিয়াছি পরমার্থ- 
। প্রুপ। টীকাতে সেইরূপই মাছে । ] 

(৪৫) কথনও যে রূপ দেখি নাই, তাহ! দেখিয়। আমার হর্ষ হইয়াছে এবং 

ভয়ে আমার মন ব্যাকুলও হইয়া গিয়াছে । হে জগন্রিবাস, দেবাধিদেব! 
প্রসন্ন হও! এবং ছে দেব! নিজের সেই পূর্ব স্বরূপ দেখাও । (৪৬) আমি 
পূর্বের সমানই কিরীট ও গদাধারী, চক্রহস্ত তোমাকে দেখিতে চাহি; 
(অতএব) হে লঙ্আবাহছ, বিশ্বসূত্ি! এ চতুহ্প্জে রূপেই প্রকাশিত হও! 
শ্ীভগবান বলিলেন--( ৪৭ ) হে অর্জুন! (তোমার প্রতি ) প্রসন্ন হইয়! 
এই তেজোময়, অনন্ত, আদ্য ও পরম বিশ্বরূপ নিজেক্স যোগ-সামর্থ্যের দ্বার! 
আমি তোমাকে দেখাইলাম; ইহা তোম! ব্যতীত অন্য কেহই পুর্বে দেখে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--+১১ অধ্যায় । ৭৮৯ 


রা দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। 
বংরূপঃ শক্য অহং নৃলৌকে দ্রধ্ট,ং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥ 
মা তে বাথ! ম| চ বিমুঢ় গাবে। ৃষ্ট রূপং ঘোরমীদৃঙ মমেদম। 
ব্যপেত হাঃ শ্রীতমন।ঃ পুনস্তৃং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ। 


ইত্যজুনং বাস্থুদেবস্তুথোক্ত! স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ত। 
অ শ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূক পুনঃ সৌম্যবপুমহাত্মা ॥ ৫* ॥ 
অজ্জুন উবাচ ৷ 


দৃষ্ট্েদং মানুষং রূপং তব সৌমাং জনার্দন। 
ইদানীমন্মি সংবৃতঃ সচেতাঃ প্ৰকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 


নাই। (৪৮) হে কুরুবীরশ্রেষ্ঠ ! মনুষ্লোকে আমার এই প্রকান্ন স্বরুপ 
কেহই বেদ, যজ্ঞ, স্বাধ্যার, দান, কর্ম্ম অথব। উগ্র তপস) দ্বার দেখে নাই, 
যাহা তুমি দেখিয়াছ । (৪৯) আমার এইরূপ ঘোর রূপ দেখিয়। নিজের 
চিন্তকে বাখিত করিও না? এবং বিমুঢ় হইও না। ভয় ছাড়িয়া সন্ত মনে 
আমার এ স্বরূপকেই এমাবার দেখিয়া লও সঞ্জয় বলিলেন-__ (৫০) এই 
প্রকার বলিয়! বাসুদেব অজ্জুনকে পুনরায় নিজের ( পূর্ব ) স্বরূপ দেখাইলেন ; 
এবং আবার সৌম্যরূপ ধারণ করিয়া ও মহাত্মা ভীত অজ্ঞুনের ধৈর্য্য আনয়ন 
করিলেন। 

। [গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম, ২*ম, ২২ম, ২৯ম এরং ৭ম 
। শ্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের নম, ১*ম, ১১ম ও ২৮ম শ্লোক, নবম অধ্যায়ের ২০ 
|ও ২১ম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২ম হইতে থম ও ১৫ম শ্লোকের ছন্দ 
॥ বিশ্বরূপবর্ণনের উক্ত*৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরূপ; অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেক 
। চরণে এগারো! অক্ষর আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে গণের কোন এক নিয়ম 
। নাই, এই কারণে কালিদাস প্রভৃতির কাব্যের ইন্দ্রবজা, উপেক্্ব্জা, উপ- 
| গ্রাতি, দোধক, শালিনী প্রভৃতি ছন্দসমূহের ঢঙ্গের এই শ্লোক বল! যায় না। 
। অর্থাৎ এই বৃত্তরচনা আর্ষ অর্থাৎ বেদসংহিতার ত্িষ্ট প বৃত্তের অনুকরণে করা 
। হইয়াছে ; এই কারণে গীত! খুব প্রাচীন এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় হইতেছে । 
। গীতারহস্য পরিশিষ্ট প্রকরণ ৫২১ পৃঃ দেখ। ] 

অৰ্জ্জুন বলিলেন--{ ৫১) হে জনার্দন ! তোমার এই সৌম্য ও মনুষ্য-দেহধারী 
রূপ দেখিয়।৷ এখন মন স্বস্থানে আসিয়াছে এবং আমি পূর্বের ন্যাম অবহিত 
হইয়। গিয়াছি। 


৭৯৩ গীতারহস্য অথব। কর্ম্মযোগশা স্তর । 


জীভগবামুবাচ | 

$$ হৃহুর্শিমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম । 

দেবা অপাদ্য রূপন্য নিত্যং দর্শনকাঙঞ্কিণঃ | ৫২ ॥ 

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেল্যয়া । 

শক্য এবংবিধে! ভ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথ! ॥ ৫৩ ॥ 

ভক্ত্যা ত্বননায়া শক্য অহনেবংবিধোহডজুন । 

জ্ঞাতুং ভ্রষ্টুং চ তবেন প্রবেষ্ট্‌ং চ ৫8 
$$ মত্কর্মকৃন্‌ ম মৎপরমো মস্ত রঃ সঙ্গবর্জি তঃ 

নির্বৈরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব j ৫৫ ॥ 

ইতি প্রীমদতগবদগীতাস্থ উপনিষংস্থ ব্র্বিদ্যায়াং ফোগশাস্ত্ে প্রীরষান্দুনগন্বাদে 
বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোধধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥ 


শ্ীভগবান বলিলেন--( ৫২ ) আমার যে রূপ তুমি দেখিলে, তাহার দর্শন- 

লাভ অত্যন্ত কঠিন। দেবতারাও এইরূপ দেখিবার সর্বদাই ইচ্ছা করেন। 
(৫৩) যেমন তুমি আমাকে দেখিলে, এরূপ আম্মাকে বেদ, তপসা।, দান 
অথব। ষল্ঞ দ্বারাও ( কেহই ) দেখিতে পায় না। (৫৪9 হে অর্জ্জুন! কেবল 
অনন্যভক্তি দ্বারাই এই প্রকার মৎসন্বন্ধীয় জ্ঞানলাভ, আমাকে দেখ! এবং হে 
পরস্তপ ! আমাতে তত্বত প্রবেশ কর! সম্ভব হয়। 
॥ [ ভক্তি করিলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং শেষে পরমেশ্বরের সঙ্গে 
। উহার তাদাত্মা হইয়া যায় । এই সিদ্ধান্তই পূর্ব ৪. ২৯ম এ এবং পরে ১৮. 
। ৫৫তে পুনরায় আসিয়াছে। গীতারহস্যোর ত্রয়োদশ প্রকরণে ( ৪৩০-৪৩২ পৃঃ) 
। ইহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়াছি । এখন অজ্জুনকে সম্পূর্ণ গীতার অর্থের সার 
। বলিতেছেন ] 

(৫৫) হে পাগুব! খেঁ এই বুদ্ধিতে কৰ্ম্ম করে যে, সমস্ত কর্ম আমার 
অর্থাৎ পরমের্খবরের, যে মৎপরায়ণ ও সঙ্গবিরহিত, এবং যে সমস্ত প্রাণী সম্বন্ধে 
নিবৈর, আমার সেই ভক্ত আমাতে মিলিত হয়। 

। [উক্ত লশ্লোকের আশয় এই যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার ভগবস্তকের 
। পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে হইবে ( উপরে ৩৩ম শ্লোক দেখ ), অর্থাৎ তাহার 
। সমস্ত বাবহার এই নিরভিমান বুদ্ধিতে করিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত 
। কৰ্ম্মই পরমেশ্বরেন, প্রকৃত কর্ভা ও কারক্িতা তিনিই ; কিক আমাকে নিমিত 
॥ করিয়া তিনি এই কর্ম আম! দ্বারা করাইতেছেন? এই প্রকার করিলে খর 
| কৰ্ম্ম শাস্তি অথব। মোক্ষপ্রাঞ্চির বাধক হয না। শাঞ্করভাষ্যেও ইহাই উদ্ত 


গীতা, অনুবাদ ও টিরনী--১১ অধ্যায় ॥ ৭৯১ 


ছ্বাদশোঁহধ্যায়ঃ | 
| হইয়াছে যে, এই 'শ্লোকে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য আসিয়াছে। ইহা 
। হইতে প্রকাশ পায় যে ভক্তিমার্গ ইহ] বলে না যে, আরামে “রাম রাম” জপ 
| কর? প্রভাত উহার কথা এই যে, উৎকট তক্তিয় সঙ্গেদঙ্গেই উৎসাহসহুকারে 
| সমস্ত নিষ্কাম কর্ম করিতে থাক । সন্যাসমার্গী বলেন যে “নির্বৈরস্র অর্থ 
। নিক্ষিয্ন ; কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, এই বিষয়ই প্রকাশ করিবার 
। জনা উহার সঙ্গে ‘মৎকর্ম্মকৃতং অর্থাৎ “সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরের (নিজের নহে) 
। জানি! পরমেশ্বরার্পন-বুদ্ধিতে কর্তা” বিশেষণ লাগানো হুইয়াছে। এই 
। বিষয়ের বিস্তৃত বিচার গীতারহস্যের দ্বাদশ গ্রকরণে ( ৩৪৪-৪০১ 18) কর! 
। হইয়াছে । ] . 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ--অর্থাৎ কর্ম যোগ- শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন- 
সম্বাদে, বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 

[ কর্মযোগের পিদ্ধির জনা, সগ্ডম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ 
করিয়া অষ্টমে অক্ষর, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত ব্রদ্গের স্বরূপ ব্যাখা! করিয়াছেন। 
আবার নবম অধ্যায়ে ভক্তিরূপ প্রত্যক্ষ রাজমার্গের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া 
দশম ও একাদশে ত্তর্গত ‘বিভৃতিবণন’ এবং “বিশ্বরূপদর্শন” এই ছুই উপাখ্যান 
বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষে অজ্ঞুনকে এই সার উপদেশ 
দিয়াছেন যে, ভক্তিসহকারে এবং অনাসক্ত বুদ্ধিতে সমন্ত কাজ করিতে থাক। 
এখন, ইহার উপর অর্জুনের প্রশ্ন এই যে, কম্মযোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম ও 
অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর-বিচার পুর্বাক পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ 
করিয়। অব্যক্কের অথব! অক্ষরের উপাসনার (৭. ১৯ ও ২৪ ; ৮. ২১) বিষয় 
বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন যে, যুক্তচিত্তে যুদ্ধ কর (৮,৭); এবং নবম 
অধ্যায়ে ব্যক্ত উপাসনারূপ প্রত্যক্ষ ধর্ম বলিয়া বলিলেন যে, পরমেশ্বরাপর্ণ- 
বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম্মই করিতে হইবে ( ৯. ২৭, ৩৪ এবং ১১. ৫৫); এখন 
এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টী ? এই প্রশ্নে ব্যক্কোপাসনার অর্থ ভক্তি । 
কিন্তু এখানে ভক্তি দ্বার! নানা বিভিন্ন উপাস্য অর্থ ,বিবক্ষিত নহে; উপাস্য 
অথব! প্রতীক ফ'হাই কেন হউক না, উহাতে একই সর্বধ্যাপী পরমেশ্বরের 
ভারনা রাখিয়া যে ভক্তি কর! যায়,, তাহাই প্রকৃত ব্যক্ত-উপাসনা এবং এই 
অধ্যায়ে তাহাই উদ্দিষ্ট। ] 


৭৯২ গপীতারহস্য মখবা কর্্মযোগপাস্থ ॥ 
অৰ্জ্জুন উবাচ । 


এবং সতহযুক্তা যে ভক্তাত্তবাং পৰ্য্যুপাসতে | 
যে চাপ্যক্ষরমব্য ক্রং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১1 
জভগবানুৰাচ '। 

$5 মধ্য'বেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্ত] উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমা মতাঃ ॥ ২ ॥ 
থে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্ং পর্যু যপাসতে । 
সর্ববত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুব ॥ ৩।। 

ংনিয়ম্যেন্দ্রিয গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ । 

তে প্রাপ্গুবস্তি মামেব সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪11 
ক্রেশোহধিকতরস্তেধামব্য ন্তাস ব্রুচেতসাম্‌ । 
অবাক্ত! হি গতিছুখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 
যে তু সর্ববাণি কর্ম্মণি মাঁয় সন্স্যস্য সৎপরাঃ । 
অনন্যেনৈব ধোগেন মাং ধ্যারন্ত উপানতে ॥ ৬ ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৭ ॥ 


অঞ্জন বলিলেন--( ১) এই প্রকান্প সর্বদ। যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া থে 
ভক্ত তোমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যক্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্রহ্গের উপালন। 
করে, উহাদের মধ্যে উত্তম ( কর্ন্ম- ) যোগবেত্। কে? 

শতপবান বলিলেন-( ২) আমাতে মন লাগাইয়: সর্ধদ। যুক্তচিত্ত হইয়। 
পরম শ্রদ্ধ! সহকারে যে আমার উপাসন! করে, সে আমার মতে সর্বাপেক্ষা 
উত্তম যুঞ্ত অর্থাৎ যোগী । € ৩-৪) কিন্তু যে অনির্গেশ্য অর্থাৎ অগ্রত্যক্ষগোচর, 
অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য ও কৃটস্থ অর্থাৎ সকলের মূলে অবস্থিত, অচল 
ও নিত্য অক্ষর অথাৎ বর্গের উপাসন! সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিল! সর্বত্র 
সমবুদ্ধি রাখিয়া করে, সেই সকল ভূতের হিতে নিম্প্ন (লোকও) আমাকেই 
পায়; (৫) ( তথাপি) উহ্থাদের চিত্ত অবান্তে আসক্ত থাকিবার কারণে ক্লেশ 
অধিক হয়। কারণ ( ব্যক্ত দেহধারী মনুষ্যদের ) অব্যক্ত উপাসনার মার্শ কষ্টে 
সিদ্ধ হয়। (৬) কিন্ত যে আমাতে সকল কর্ণের সন্প)াস অর্থাৎ অর্পণ করিয়! 
মৎপরায়ণ হইয়া! অনন্যযোগে আমার ধ্যান করিয়া আমাকে ভজন করে, 
(৭) হে পাৰ্থ! আমাতে সংলগ্চিত্ত এ সকল লোকের, আমি এই মৃত্যুনয় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৩ 


'মষ্যেধ মন আধত্ম্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

মিবসিষ্যস ময্যেব অত উৰ্্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮॥ 
$$. অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শকর্লোষি ময়ি স্থিরম্‌। 

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্ত,ং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ 


ংসারসাগর হইতে অবিপ্বে উদ্ধার সাধন করি । (৮) ( অতএৰ ) আমাতেই 
মন লাগাও, আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এইরূপে তুমি নিঃসন্দেহ আমাতেই বান 
করিবে। 
॥ [ ইহাতে তক্তিনার্গের শ্রেঠতা প্রভিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোকে 
। প্রথমে এই সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে ষে, ভগবদ্তুক্ত উত্তম যোগী ; আর তৃতীর 
| শ্লোকে পক্ষান্তরবোধক “তু” অব্যন্ প্রয়োগ করিয়া, ইহাতে এবং চতুর্থ শ্রোকে 
। বলিয়াছেন যে. অব্যক্তের উপাসনা ঘে করে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
। ইহা সত্য হইলেও পঞ্চম শ্লোকে ইহা বলিরাছেন যে, অব্যক্ত উপাসক দিগের 
৷ মাৰ্গ অধিক ক্লেশদায়ক হয় ; বঠ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বৰ্ণিত হইয়াছে বে, অব্যক্ত 
। অপেক্ষা! ব্যক্তের উপাসনা সুলভ ) এবং অষ্টম শ্লোকে এই অনুসারে ব্যবহার 
। করিবার উপদেশ অজ্জুনকে দিয়াছেন। সার কথা, একাদশ অধ্যায়ের শেষে 
। (গী. ১১. ১৫) যে উপদেশ দিয়া আগিরাছেন, এস্থলে অঙ্জুন প্রশ্ন করিলে 
1 পর তাহাকেই দৃঢ় করিয়াছেন। ভক্কিমার্গে স্থলভতা। কি, ইহার সবিস্তার 
1 বিচার গাঁতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে 
। আমি উহায় পুনরুক্তি করিতেছি না । এইটুকু বলিয়া দিতেছি যে, অাক্তের 
। উপাসনা কষ্টকর হইলেও মোক্ষ প্রদই ; এবং ভক্তিমাগীর স্মরণ রাখিতে হ5।৭ 
। যে, ভক্তিমার্গেও কৰ্ম্ম ন। ছাড়িয়! ঈশ্বরার্পণ পূর্বক অবশা করিতে হয় । ৩ 
। হেতু ষষ্ঠ গ্লোকে “আমাতেই সমস্ত কম্মের সন্যাস করিয়া” এই শব্দ রাখ 
1 হইয়াছে । ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, ভক্তিনাগেও কন্ম স্বরূপত ছাড়িবে না, 
1 কিন্ত পত্রমেশ্বরে উহা! অর্থাৎ উহ্হার ফল অপণ করিবে । ইহা হইতে প্রকাশ 
1 হহতেছে যে, ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে যে ভপ্চিমান পুঞ্ষকে নিজেপ্ 
৷ প্রি বপিরাছেন, উহাকেও ইহারহই অর্থাৎ নিঞ্ধাম কম্মধোগ-মার্গেরভ 
€ বুঝিতে হইবে ) সে স্বরূপত কর্ম্মসন্যাসী নহে । এই প্রকারে ভঞ্জিমাশের 
1 শ্রেঃতা ও সুলভত| বলিয়া এক্ষণে পরমেশ্বরে এইরূপ ভাক্ত কাঁরবার 
{উপায় অথব। সাধন বলিতে বলিতে উহার তাব্রতম্যও খ্ুশিয়া বল, 
| তেছেন-- ] | | 
(৯) এখন € এই প্রকারে) আমাতে ভালরূপে চিত্তকে স্থির করিতে ন! 
পাপ, তবে, হে ধনঞ্জয় ! অভ্যাসের সহায়তায় অর্থনত্ৎ খারমার প্রধত্র খগিয়। 


৭৯ গীতারহপ্য অথবা কর্মাযোগশাত্র । 


ভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মণ্কর্মপরমো ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিন্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥ 
অধৈতদপ্যশক্তোহসি ক্তূং মদ্যৌগমাশ্রিতঃ । 
সর্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্সবান্‌ ॥ ১১ ॥ 
শ্রেয়ো হি জ্ভানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কম্মফলভ্যাগস্ত্যাগাচ্ছাক্তিরনস্তরম্‌ ॥ ১২ ॥ 


আমাকে লাভ করিবার আশ! রাখ । (১০) ঘদি অভ্যাস করিতেও তুমি অসমর্থ 
ভ'ও, তবে মদর্থ অর্গাং আমাকে লাভার্থ (শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান-ধান-ভজ ন- 
পুজাপাঠ প্রভৃতি ) কর্ম করিয়া যাঃ৪ ; মদর্থ ( এই ) কম্ম কুরিলেও তুমি সিদ্ধি 
পাইবে (১১) কিন্ত যদি ইহ! করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে উদ্োগ__ 
মধর্পণপূর্বক যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ-_আশ্রয় পূর্বক যতাত্মা হইয়! অর্থাৎ ধীরে 
ধীরে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া, ( শেষে ) সকল কর্মের ফল পরিত্যাগ কর । (১২) 
কারণ অন্যান অপেক্ষা জ্ঞান বেশী ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের যোগ্যতা অধিক, 
ধ্যান অপেক্ষা! কর্্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ, এবং ( এই 'কর্মফল-) ত্যাগ হইতে শীপ্রই 
শান্তি লাভ হয়। 
॥ [ কর্শযোগের দৃষ্টিতে এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই শ্লোকসমুহে 
| ভক্তিযুক্ত কৰ্ম্মযোগে সিদ্ধ হইবার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান-ভজন প্রভৃতি সাধন 
। বলিয়া, ইহার এবং অন্য সাধনগুলির তারতম্য বিচার করিয়।! শেষে অর্থাৎ 
1১২ম শ্রোকে, কন্মকলতাগের অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত। বর্ণিত 
1 হইয়াছে । নিক্ষাম কন্মযোগের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা কিছু এখানেই নাই ; কিন্ত 
| তৃগীর (৩. ৮), পঞ্চন (৫.২) এবং ষষ্ঠ (৬. ৪৬) অধ্যায়গুলিতেও এই 
। অর্থই স্প্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তদমুসারে ফলত্যাগরূপ কর্ম্ম- 
। যোগের আচরণ জন্য স্থানে স্থানে অঙ্ছুনকে উপদেশ ও করিয়াছেন ( গীতার, 
| পৃ. ৩১০-৩১১)। কিন্ত গীত'ধৰ্্ম হইতে যাহাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাহাদের 
। পক্ষে এই কথা প্রতিকূল ; এইজন্য উহারা উপরের শ্লোকগুলির এবং বিশেষত 
।১২ম শ্লোকের পদগুলির অর্থ বদলাইবার 'প্রযত্ব করিয়াছে । নিছক 
। জ্ঞানমাগাঁ অর্থাৎ সাংখাটীকাকারদিগের ইহা অভিপ্রেত নহে যে, জ্ঞান অপেক্ষ! 
{ কর্দফলত্যাগকে শেঠ ধরা হক । এইজন্য তাহার! বলিয়াছেন যে, হয় জ্ঞান 
। পৰ্দে পুস্তকের জ্ঞান’ ধরিতে হইবে, অগবা কর্ম্মফলত্যাগের এইঈ প্রশ'সাকে 
| 'অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবল প্রশ'স1 বুঝিতে হইবে । এই প্রকারই পাতঞ্জল- 
। যোগমাগীপিগের নিকটে অভ্যাস অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের মাহাত্য উপলব্ধ 
। হয় না এবং নিছক ভক্তিমাগাঁদিগের 'নিকটে-_অর্থাৎ যাহাঁর। বলে যে, ভক্তি 
। ব্যতীত অন্য কোনও কৰ্ম্মই করিবে না» তাহাদের নিকটে--ধ্যান অপেক্ষ। 


গীতা, অনুবাদ,ও টিপ্পনী_-১২ অধ্যায় । ৭৯৫ 
$$ অছেষ্টা সর্বভূতানাং মেত্রঃ করুণ এব চ। 


| অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা মান্য নহে। বর্তমান সময়ে 
। গীতার ভক্তিধুক্ত কর্ম্মযোগসম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়! গিয়াছে; এই সম্প্রদায় 
। পাতগ্রলযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সপ্প্রদায় হইতে পৃথক, এবং এই 
। কারণেই এ সম্প্রদায়ের কোনও টীকাকারও পাওয়! যার না। অতএব আজ- 
। কাল গীতার উপর যত টীক। পাওয়। যায়, সেগুলিতে কন্দ্মফ ত্যাগের শ্রেষ্ঠত| 
।অর্থবাদাত্মক বুঝানো হইয়াছে । কিন্ত আমার মতে ইহা ভুল। গীতাতে 
॥ নিঞ্ধাম কণ্মযোগই প্রতিপাদ্য মানিয়। লইলে এই শ্লোকের অর্থলন্বন্ধে কোনই 
। গোলমাল থাকে না। যদি মান! যায় যে কৰ্ম্ম ছাড়িলে নির্বাহ হয় না, 
। নিষ্কাম কনম্ম করিতেই হয় ; তবে স্বরূপত কর্ম্মত্যাগা জ্ঞানমার্গ কম্মযোগ 
। অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিবেচিত হয়, শুধু ইন্জিয়সমূহেরই কসরত-কারী পাতঞ্জলযোগ 
। কণ্মযোগ অপেক্ষ। লঘু মনে হয় এবং সকল কর্েরই পরিত্যাগকারী *ক্িমার্গও 
। কৰ্ম্মযোগ অপেক্ষ। স্বল্পযোগা বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিষ্কাম কর্ম্ম- 
। ঘোগের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হহুলে পর এই প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, কম্মযোগে 
॥ আবশ্যক ভক্তিযুক্ত সাম্যবুদ্ধি পাইবার উপায়াক। উপায় তিনটা--অন্যাপ 
। জ্ঞান ও ধান। তন্মধো যদি কেহ অভ্যাসের সাধনা না করে তবে সে জ্ঞান 
। অথব! ধ্যানের মধো কোনও উপায় স্বীকার করিয়৷ লউক। গীতার উক্তি 
॥ এই যে, এহ উপায়গুলির আচরণ করা, যথোক্ত ক্রমানুসারে স্থলভ । ১২ম 
। শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ধদি ইহাদের মধ্যে একটী উপায়ও না সাধিত হয়, তবে 
। মগ্রুষ্যের কর্তব্য এই যে, সে কম্মযোগের আচরণ করাই একেবারে আরস্ত 
| করুক । এখন এস্কলে এই এক সংশয্ন আসে যে, যে অভ্যাস সাধন করে না, 
॥ এবং যাহার জ্ঞান-ধ্যানও আসে না, সে কৰ্ম্মযোগ করিবেই কি প্রকারে ? কেহ 
। কেহ স্থির করিয়াছেক্কযে, কন্মযোগকে সর্বাপেক্ষা সুলভ বলাই নিরর৫থক । 
। কিন্তু বিচার করিলে দেখ! যাইবে যে, এই আপত্তির ভিতরে কোন শ্রা নাই । 
॥ ১২ম প্লোকে ইহা বলেন নাই যে, সকল কর্মের ফল “একদম” ত্যাগ কর ; 
। বরঞ্চ ইহ! বলিক্নাছেন যে, প্রথমে ভগবানের ব্যাখ্যাত কর্ম্মষোগ আশ্রয় কারয়া, 
। ( ততঃ) তদনন্তৰ ধীরে ধীরে এই বিষয় শেষে সিদ্ধ করিয়া লও । এবং এহপ্প 
। অর্থ করিলে কোন ও অসঙ্গতি থাকে না। পুর্ব অধ্যায়সমূহে বপিয়৷ আসিয়াছেন 
। যে, কৰ্ম্মুফলের স্বপ্ন আচরণের দ্বারাই নহে (গী. ২. ৪০), কিন্তু জিজ্ঞাস! 
। ( গী, ৬. ৪৪ এবং আমার টিপ্লনী দেখ) হুইয়! গেলেন মনুষ্য আপনা আপানহ 
| অস্তিম সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হহয়। চলিয়। ষায়। ' অতএক এই মাগ, সিদ্ধিণাভের 
| প্রথম সাধন ব সিড়ি হহতেছে কন্মযোগের আশ্রয়গ্র হণ অর্থাৎ এই মার্গে 
। যাইবার ইচ্ছা মনে হওয়।। কে বলিতে পারে যে, এই নাধন অভ্যাস, জ্ঞান ও 


৭১৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


নিমমে! নিরহংকারঃ সমছুঃখন্থথঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 

সন্থুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা ঘৃঢ়নিশ্চয়ঃ । 

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিযো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

যস্মানো দ্বিজতে (লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 

হষামর্মভয়োছেগৈমুক্তো। যঃ স চ মে প্রিয়: ॥ ১৫ ॥ 

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ | 

সর্ববারস্তপরিত্য,'গী যে! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়? ॥ ১৬ ॥ 

যো ন হাষ্যতি ন দ্েষ্টি ন শোচতি ন কাংক্ষতি। 

শু ভাশ্ুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিরঃ ॥ ১৭ ॥ 
| ধ্যান অপেক্ষ। সুলভ নভে? এবং ১২ম শ্লোকের ভাবার্থও ইহাই । কেবল 
৷ ভগবদগীভাতে নভে, সুর্যাগাতাতেও উক্ত হইয়াছে 
| জ্ঞানাঠপাস্তিরুংকৃষ্টা কর্মোতকষ্টমুপাসনাৎ। 
{ ইতি যে বেদ বেদান্ত্ৈঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥ 
। “গ্'ন অপেক্ষা উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান বা ভক্তি উৎকৃষ্ট, এবং উপাসনা অপেক্ষা 
। কৰ্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কা শ্রে্ঠ, এই বেদাস্ততস্ব ধিনি জানেন, তিনিই পুরুযোত্তম” 
। (স্ৰৰ্্যগা, ৪ ৭৭ )। সার কথা, ভগবদশীতার স্থির মত এই যে, কর্ম্মফল- 
। ত্যাগরূপ যোশ অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-যুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মষোগই সকল মার্গের মধো 
। শ্ৰেষ্ঠ ; এবং ইহার কেবল অনুকূল নভে, প্রত্যুত পোষক যুক্তিবাদ ১২ম শ্লোকে 
| আছে । যদি উহ! অপর কোন সম্প্রদায়ের রুচিকর ন! হয়, তবে তাহারা উহ! 
। ছাড়িয়া দিক ; কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বৃথা টানাবুন। যেন ন! করে। এই প্রকারে 
৷ কন্মফলত্যাগকে শ্রেষ্ঠ দিদ্ধ করিয়া এ মার্গগামী (স্বরূপত কর্ম্মত্যাগীর নহে ) 
৷ যে সম ও শান্ত স্থিতি শেষে লাভ হয়, তাহারুই বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ভগবান 
। বলিতেছেন যে, এইরূপ ভক্তই আমার অত্যান্ত প্রিয় ] 

(১৩) যে কাঁহাকেও দ্বেষ করে না, যে সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রের নায় 
ব্যবহার করে, যে দয়ালু, যে মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার-বিরহিত, যে দ্রখ ও সুখে 
সমভাব এবং ক্ষমাশীল, (১৪) যে সর্বদা সন্তষ্ট, সংযনী এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী, যে 
নিজের মন ও বুদ্ধিক্কে আমাতে অর্পণ করিয়া দিয়াছে, সে আমার ( কর্ম্ম- ) 
যোগী ভক্ত আমার প্রিয় । (১৫) যাহা হইতে লোকে ক্লেশ পায় না, এবং যে 
লোকসকলের নিকটে ক্লেশ পায় না, এই ভাবেই যে হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও বিষাদে 
অলিপ্ত থাকে, সে-ই আমার প্রিঘ্ব। (১৬) আমার সেই ভক্তই আমার প্রিয়, 
যে নিরপেক্ষ, পবিত্র ও দক্ষ অর্থাৎ সকল কাজই আলস্য ত্যাগ করিয়া করে, যে 
(ফলের বিষয়ে ) উদাসীন, যাহাকে কোনও বিকার ব্যথ! দিতে পারে না, এবং 
যে ( কাম্যফলের ) সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ছাড়িয়া দিয়াছে । (১৭) 


গীত) অনুবাদ'ও টিপ্লনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৭ 


সম? শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ । 
শীতোফ্ঃসুখভুঃণেষু সমঃ সঙ্গবিবার্জতঃ | ১৮ ॥ 
তুল্যনিন্দান্ত্রতির্মে না সন্তুষ্ট যেন কেনচিৎ । 
অনিকেতঃ স্থিরমর্তির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নর2 1 ১৯ ॥ 


যে আনন্দ মানে না, যে দ্বেষ করে নাঃ যে শোক করেনা এবং ইচ্ছা রাখে 
না, যে (কন্মের) শুভ ও অশুভ ফল ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই ভক্তিমান পুরুষ 
আমার প্রিয়। (১৮) যাহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত 
ও গ্রীগ্ম, সুখ ও ভঃখ ননান, এবং বাহার (কোন বিষয়েই ) আসক্তি নাই, 
(১৯) বাহার নিকটে নিন্দা ও স্ততি ছুই-ই একপ্রকার, যে মিতহাষী, যাহ! 
কিছু পাওয়া যায় তাভাতেই যে সন্তুষ্ট, এবং যাহার চিত্ত স্থির, যে অনিকেত 
অর্থাৎ যাহার ( কর্ন্মফলাশারূপ ) ঠিকানা! কোথাও থাকির। যায় নাই, সেই 
ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় । 
| [যাহার গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়, সন্যাস ধারণ করিয়া ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে 
| পরিভ্রমণ করে (মন্নু, ৬. ২৫) সেই সকল বতিদিগের বর্ণনাতেও “অনি- 
| কেত’ শব্দ অনেকবার আসে এবং ইহার ধাত্বর্থ গৃহহীন’ | অতএব এই 
, | অধ্যায়ের “নিন্ম”, “সর্বীরস্তপন্থিতাগী” এবং ‘অনিকেত’ শব্দের কারণ এবং 
। অন্ত্ৰ গীতাঁতে ‘তাক্তস্ব্পরিগ্রহঃ? (৪. ২১), অথবা ‘বিবিক্তসেবী? (১৮, 
। ৫২) ইত্যাদি যে সকল শব্দ আছে, তাহাদের ভিত্তিতে, সন্যাসমাগাঁ টাকাকার 
1 বলেন যে, আমার মার্গের এই পরম ধ্যেয় “্বর-দ্বার ছাড়িয়া কোনও ইচ্ছা ন! 
| করিয়া জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করাই” গীতার প্রতিপাদ্য ; এবং তাহার! 
। ইহার জন্য স্থৃতিগ্রন্থসমূহের সন্াস-আশ্রম প্রকরণের শ্লোকগুলিকে প্রমাণ 
| দেন। গীতা-বাক্যসমূক্ষের এই নিছক সন্ন্যাস-প্রতিপাদক অর্থ সন্ন্যাস-সন্্রদায়ের 
| দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে। কারণ গীতা অনুসারে 
। ‘নিরগ্নি” অথবা ‘নিষ্ক্রিয়’ হওয়। প্রকৃত সন্যাস নভে ; পূর্বে কয়েকবার গীতার 
1 এই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া দেওয়। হইয়াছে (গী, ৫, ২ এবং ৬. ১, ২) যে কেবল 
। ফলাশ! ত্যাগ করিতে হইবে, কৰ্ম্ম নহে। অতএব ‘অনিকেত’ পদের ঘর- দ্বার 
। ত্যাগ করা অর্থ না করিয়া এরূপ কর! উচিত, গীতার কর্মযোগের সঙ্গে যাহার 
। মিল হইতে পারে। গী. ৪. ২*ম শ্লোকে কৰ্ম্মফলে আশাহীন পুরুষেরই প্রতি 
। পনরাশ্রয়” বিশেষণ লাগানো হইয়াছে ; এবং গী. ৬. ১মে প্র অর্থেই “অনাশ্রিতঃ 
০ শব আসিয়াছে । “আশ্রয়” ও ‘নিকেত’ এই হছু শব্দের অর্থ 
| একই । অতএব অনিকেতের গৃহত্যাগী ডা না করিয়া, এরূপ করা উচিত 
| যে গৃহ প্রভৃতিতে যাহার মনের স্থান বন্ধ পড়ে নাই। এই প্রকারই উপরের 


৭৯৮ গীত'রহস্য অথবা কক্মযোগশাস্ত্র | 


$$ যে তু ধৰ্ম্মাম্ৃতমিদং যথো ক্রুং পর্য,পা দতে। 
শ্রদ্দধান| মণ্পরমা ভক্তান্তেহতীৰ মে প্রিয়াঃ | ২০ ॥ 


ইতি শ্ীনদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষংস্ণু ব্ৰহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীকৃষ্কাজ্জুন- 
সংবাদে ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 1 ১২ ॥ 


| ১৬ম শ্লোকে যে “সর্ধারস্তপরিতাগী” শব্দ আছে, উহারও অর্থ “সমস্ত কর্ম 
॥ বা উদ্যোগ পরিত্যাগী” কর! উচিত নহে; কিন্তু গীত! ৪. ১৯এ এই যে বলা 
। হইয়াছে যে, “যাহার সমারস্ত ফলাশাবিরহিত তাহার কন্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ 
| হইয়া যায়” এইরূপ অর্থ অর্থাৎ “কামা আরম্ভ অর্থাৎ কর্মত্যাগী” কর! 
॥ উচিত । এই বিষয় গী. ১৮. ২ এবং ১৮. ৪৮ ও ৪৯ হইতে সিদ্ধ হয় ৷ সার 
। কথা, যাহার চিত্ত ঘর সংসারে, সস্তানসন্তুতিতে, অথবা সংসারের অন্যান্য 
। কাজে ডূবিয় থাকে, তাহারই পরে দুঃখ হয়। অতএব, গীতার এইটুকুই 
| বক্তব্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত হইতে দিও না। এবং মনের 
। এই বৈরাগ্য স্থিতিকেই প্রকাশ করিবার জনা গীতাতে ‘অনিকেত’ এবং 
। “সব্বারস্তপরিত্যাগী” প্রভৃতি শব্দ স্থিতপ্রন্ঞের বর্ণনায় আসিয়াছে । এই শব্দই 
। যতিদিগের অর্থাৎ কম্মত্যাগী সন্যাসীদের বর্ণনাতেও শ্থৃতিগ্রন্থসমূতে আসিয়াছে। 
। কিন্ত কেবল এই বনিস্বাদের উপরেই ইহা বল! যায় না যে, কন্তাগরূপ, 
॥ সন্নাসই গীতার প্রতিপাদা । কারণ ইহার সঙ্গেই গীতার আর একটী নিশ্চিত 
| সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার বুদ্ধিতে পূর্ণ বৈরাগ্য বিদ্ধ হইয়! গিয়াছে, সেই জ্ঞানী 
। পুরু'ষরও এই বিরক্ত বুদ্ধিতেই ফলাশ। ছাড়িয়া শাস্ত্র প্রাপ্ত সকল কর্ম করিতে 
1 থাকাই উচিত । এই পুর্বাপর সমগ্র ষম্বন্ধ না বুঝিয়া, গীতাতে যেখানেই 
{ “অনিকেত” শব্দের অনুরূপ বৈরাগাবোধক শব্দ পাগুয়া যায়, তাহার উপরেই 
। সমস্ত ঝোঁক রাখিয়া বলিয়া দেওয়! ঠিক নহে যে, গীতাতে কর্মসন্ত্যাস-প্রধান 
॥ মাৰ্গ ই প্ৰতিপাদ্য । ] 
(২০) উপরে কথিত এই অমৃততুল্য ধৰ্ম্ম যে মৎপরারণ হইয়া শরন্ধাপূর্ব্বক 
আচরণ করে, সেই ভক্ত আমার অত্যান্ত প্রিয়। 
॥ [ইহা বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ৪৭ ; ৭. ১৮) যে, ভক্তিমান জ্ঞানী পুক্রষ 
। সর্বাপেক্ষা শ্রে ; এ বৰ্ণনা অন্গসারেহই ভগবান এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
। আনার অত্যন্ত প্রিয় “কে অর্থাৎ এস্থলে পরম ভগবদ্তক্ত কর্ম্মযোগীর বর্ণন। 
1 করিয়াছেন পা কিন্তু ভগবানই গী. ৯, ২৯ম শ্লোকে: ৰম্িতেছেন যে, “আমার 
। নিকট সমস্তই এক, কেহ বিশেষ প্ররিন্ন অথবা দ্বেষ্য নাই।” দেখতে ইহ। 
। বিরোধ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু ইহা জানিলে কোনই বিরোধ থাকিবে না যে, 


গীতা, অনুবাদ *ও টিপ্লী--১5 অধ্যায় । ৭৯৯ 
ত্রয়োদশোহবধ্যায়ঃ | 


। এক বর্ণনা সপ্তণ উপাসনার অথবা! ভক্তিমার্গের এবং দ্বিতীয় অধ্যাস্ম-দৃষ্টি অথবা 
| কর্ম্মবিপাক-দৃষ্টিতে কর! হইয়াছে। গীতারহসোর ত্ররোদশ গ্রকরণের শেষে 
| ( ৪৩৫-৪৩১ পৃঃ) এই বিষয়ের বিচার আছে । 


এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্মৰ্্যাস্তৰ্গত 
যোগ --অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ --শাস্ত্রবিষয় ক, শ্রীকষ্ণ ও 'মজ্জুনের সম্বাদে, 
ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । 


[ পূৰ্ণ অধ্যায়ে এই বিষয় সিদ্ধ করা হইরাছে যে, অনির্দেশ্য ও অবাক্ত পর- 
মেশ্বরের (বৃদ্ধি দ্বার!) চিন্তা করিলে অস্তে মোক্ষ তে! লাভ হয়; কিন্তু উহা অপেক্ষা? 
শ্রদ্ধাসহ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত স্বরূপের প্রতি ভক্তি করিয়া পরমেশ্বরা পণ" 
বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকিলে, এ মোক্ষই সুলভ রীতিতে লাভ হয়। কিন্তু 
এইটুকু হ্ঠতেই জ্ঞানবিজ্ঞানের*ষে নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ করা হইয়াছে, 
তাহ। সমাপ্ত হয় না। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইবার জনা বহ্িঃস্থষ্টির ক্ষর-অক্ষর- 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই মনুযোর শরীর ও আত্মার অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের ও বিচার 
করিতে হয়। এইরূপই যদি সাধারণ ভাবে জানিয়া লইলে যে, সমস্ত বাক্ত পদার্থ 
জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রকৃতির কোন্‌ গুণ হইতে এই বিস্তার 
হয় এবং উহার ক্রম কি, ইহ! ন! বলিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সম্পূর্ণ হয় না। 
অতএব ত্রয়োদশ অধ্যাধ্ প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ছের বিচার, এবং পরবশ্তী চার 
অধ্যায়ে গুণত্রপ্নের বিভাগ বশিক়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করা 
হইয়াছে । সার কথা. তৃতীয় যড়ধায়ী স্বতন্ত্র নহে; কম্মযোগের সিদ্ধির জনা 
বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ কর! হইয়াছে উহার পূর্তি 
এই বড়ধ্যায়ীতে করা হইয়াছে । গীতারহসা ৪৬৪-৪৬৬ পৃঃ দেখ। গীতার 
কয়েকটা পুথিতে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরস্তে, এই শ্লোক পাওয়া যাক, 
“অৰ্জুন উবাচ--প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥” এবং উহার অর্থ এই --$অজ্জুন বলিলেন, আমার 
প্রক্কাত, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রঙ্ছ, জ্ঞান ও জ্ঞের় বিষয়ে জানিবার ইচ্ছা হইয়াছে, 
তাহা বল।” কিন্তু স্পষ্ট দেখ৷ যাইতেছে যে, ক্ষেত্র-ক্গেত্রজ্ঞবিচার গীতাতে 
কিরূপে আসিল, তাহা ন! জানিয়। কেহ পশ্চাং হইতে এই শ্লোক গীতাতে 


৮০০ গীতারহস্য অথবা! ক্ম্মুযাগশাস্তর । 


শ্রীতগবানুবাচ । 


ইদং শরীরং কৌন্ডেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে । ' 

এতদ্‌ যে৷ বেত্তি তং প্রান্ছঃ ক্ষেত্র ইতি তদ্বিদঃ || ১ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রতন্য়োজ্জীনং য্তজ জ্ঞানং মতং মম | ২ ॥ 


ঢুকাইয়া দিয়াছে । টীকাকার এই শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত মানেন, এবং প্রক্ষিপ্ত না 
মানিলে গীতার শ্লোকের সংখ্যাও সাতশতের উপর এক বাড়িয়। যায় । অতএব 
এই গ্লোককে আমিও প্রক্ষিপ্ত মানিয়াই শাঙ্করভাষ্য অন্গদারেই এই অধ্যায় 
আরম্ভ করিয়াছি । ] 
শ্রীভগবান বলিলেন--(১) হে কৌন্তেয়! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলে। 
ইহাকে (শরীরকে ) যে জানে তাহাকে, তদ্বিদ অর্থাৎ এই শাস্তরজ্ঞাত1, ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলে। (২) হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই বোঝ । ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্রের যে জ্ঞান, তাহাই আমার ( পরমেশ্বরের ) জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। 
॥ [প্রথম শ্লোকে ক্ষেত্র” ও কক্ষেত্রজ্ঞ” এই ছুই শব্দের অর্থ দিয়াছি ; এবং 
। দ্বিতীর শ্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলিয়াছি যে ক্ষেত্রঞ্জ আমি পরমেশ্বর হইতেছি, 
। অথবা যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্ধাণ্ডে। দ্বিতীয় "শ্লোকের চাপি==ও শব্দের অর্থ 
। এই-_কেবল ক্ষেত্রজ্ঞই নহে, প্রত্যুত ক্ষেত্রও আমিই । কারণ যে পঞ্চ মহাভূত 
। হইতে ক্ষেত্র ব শরীর প্রস্তুত হয়, তাহ! প্রকৃতি হইতে নির্মিত হয় ; এবং 
। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়া! আসিয়াছি বে, এই প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই কনিষ্ঠ 
।বিভূতি (5. ৪; ৮. ৪; ৯, ৮)। এই ভাবে ক্ষেত্র বা শরীর পঞ্চ মহাভূত 
। হইতে প্ৰস্তুত হইতে থাকিবার কারণে ক্ষর-অক্ষর-বিচারে যাভাকে “ক্ষর’ বলে, 
। সেই বর্গে ক্ষেত্রের সমাবেশ হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞই পরমেঙ্গুর । এই প্রকার ক্ষর- 
| অক্ষর-বিচারের সমানই ক্ষের-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারও পরমেশ্বরের জ্ঞানের এক ভাগ 
| দাড়াইয়! যায় ( গীতার. ১৪৪-১৫০ পৃঃ ) | এবং এই অভি প্রায়কেই মনে 
। আনিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে এই বাকা আসিয়াছে যে, “ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের 
| যে জ্ঞান তাহাই আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্ঞান ।” যিনি অদ্বৈত বেদাস্তকে 
। মানেন না, তাহাকে পক্ষেত্রজ্ত ও আমি” এই বাক্যের 'টানাবুনা করিতে হয় 
। এবং প্রতিপাদন করিতে হয় যে, এই বাক্যের দ্বারা “ক্ষেবত্রজ্ঞ এবং ‘আমি 
। পরযেশ্বর'এর অভেদভার দেখানে| হয় নাই। এবং কেহ কেহ ‘আমার? (মম ) 
। এই পদের অন্বর “জ্ঞান” শব্দের সঙ্গে না করিয়। 'মতং? অর্থাৎ “স্বীকৃত হইয়াছে” 
। শব্দের সঙ্গে করিয়৷ এই অর্থ করেন যে “ইহার জ্ঞানকে আমি জ্ঞান মনে করি”। 
। কিন্ত এই অর্থ সহজ নহে। অষ্টন অধ্যায়ের আরস্ভেই বর্ণিত হইয়াছে যে, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৩ অধ্যায় । ৮০১ 


$$ তৎ ক্ষেত্ৰং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্ধিকারি যতশ্চ যু । 
স চষে! যত্প্রভাবষ্চ তৎসমামেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥ 
খধিভিরধা গীতং ছন্দোভিধিবিখৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥ 


। দেহে অবস্থিত আত্ম! (অধিদেব ) আমিই অথবা “্ষিনি পিণডে আছেন, তিনিই 
{ ব্ৰহ্মাণ্ডে আছেন” ; এবং সগ্তমেও ভগবান ‘জীব’কে নিজেরই শ্রেষ্ঠ প্রক্কৃতি 
1 বলিয়াছেন (৭. ৫ )। এই অধ্যায়েরই ২২ম ও ৩১ম প্লোকেও এইরূপই উক্ত 
{ হইক্সাছে। এখন বলিতেছেন ষে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কোথায় ও কে 
{ করিয়াছে) ' 

(৩) ক্ষেত্র কি, তাহ! কি প্রকার, উহার বিকার কি কি, (উহার মধ্যেও) 
কি হইতে কি হয়; এই প্রকারই উহ! অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্জ কে এবং তাহার প্রভাব 
কি -_ ইহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন । (৪) ্রঙ্গস্ত্রের পন্দসমুহেও এই 
বিষয় গীত হইয়াছে, ষাহ। নানু প্রকারে বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক (অনেক) 
খষি ( কার্য্যকারপরূপ ) হেতু দেখাই পূর্ণরূপে স্থির করিয়াছেন । 

1 [ গীতারহসোর পরিশিষ্ট প্রকরণে (৫৩৯-৫৪৬ পৃঃ) আমি সবিষ্তার দেখাই- 
1 য়াছি যে, এই শ্লোকে ধরন্গ সুত্র শব্দে বর্তমান বেদান্তহ্ত্র উদ্দিষ্ট। উপনিষদ কোন্‌ 
1 এক খধির কোন একটা গ্রন্থ নহে । অনেক খধিদিগের বিভিন্ন কালে বা স্থানে 
1 যে অধ্যাম্মবিচারের স্ষুরণ হইয়াছিল, সেই বিচার কোনও পারস্পরিক সম্বন্ধ 
{ বিন! বিভিন্ন উপনিধদে বর্ণিত হইয়াছে । এইজন্য উপনিষদ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে 
1এবং কয়েক স্থানে উহাঙ্ধিগকে পরস্পরবিক্ুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। উপরের 
{ লোকের প্রথম চরণে যে “বিবিধ” ও পৃথক” শব্দ আছে, সেগুলি উপমিষদ- 
। সমূহের এই এই সন্কীর্ণ*স্বরূপই জানাইয়া দিতেছে । এই উপনিষদসমূহ সন্ধীর্ণ 
} ও পরস্প্রবিকুদ্ধ হইবার কারণে আচার্য্য বাদরায়ণ উহাদের সিদ্ধাস্তসমূহের 
1 একবা ক্যত! করিবার জন্য ব্রহ্মকুত্র বা বেদান্তস্ত্র রচন! করিলেন । এবং এই 
1 সুত্ৰ গুলিতে উপনিষদসমূহের সকল বিষয় লই! প্রমাণসহ, অর্থাৎ কাধ্যকারণ 
। প্রভৃতি হেতু দেখাইর পুর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের সম্বন্ধে 
। সকল উপনিষদ হইতে একই সিদ্ধান্ত কিনূপে বাহির হয় ; অর্থাৎ উপনিষদ্দস- 
। মৃহের রহুদ্য বুঝিবার জন্য বেদাস্তন্ত্রের সর্ধদাই প্রয়োজন হয়। অতএব এই. 
। ল্লোকে উভয়েরই উল্লেখ কর! হইয়াছে । ব্রহ্মসুত্রের* দ্বিতীয় অধ্যায়ে, তৃতীয় 
। পাদের প্রথম ১৬ সুত্রে ক্ষেত্রের বিচার এবং পুনরায় ও পাঁছ্বের শেষ পর্যন্ত 
| ক্ষেত্র্ঞের বিচার .করা হইমঘ্ন'ছে। ত্রহ্গস্থত্রে এই বিচার আছে, এইছন্য 
( উহাকে ‘শারীরক সুত্র? অর্থাৎ শরীর বা ক্ষেত্রের বিচাপকারী সুতও বলে। 
১৬১ 


৮০২ গীতারহস্য অথব! ক্ণযোগশা'স্ত ৷ 


$$ মহাতুতান্যহঙ্কারে| বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্ৰিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা ব্েষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধুতিঃ। 
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৬ ॥ 


৷ ইহ! বলিয়া চুকিয়াছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কে কোথায় করিয়াছে; 
। এখন বলিতেছেন যে ক্ষেত্র কি] 

(৫) ( পৃথিবী আদি পাঁচ স্থূল ) মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ( মহান ), অব্যক্ত 
(প্রকৃতি ), দশ (হুশ) ইন্ত্রির এবং এক (মন) এবং (পাঁচ) ইন্দ্রিয়ের 
পাচ ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_-এই সুক্ষ) বিষয়, (৬) ইচ্ছা, দ্বেষ, সুপ, 
দুঃখ, সংঘাত, চেতন! অর্থাৎ প্রাণ আদির ব্যক্ত ব্যাপার, এবং ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য, 
এই (৩৭ তত্বের ) সমুদায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। 

॥ [ এই হইল ক্ষেত্র এবং উহার বিকারের লক্ষণ। পরের শ্লোকে সাংখ্যবাদীর 
৷ পঁচিশ তর্থের মধ্যে, পুরুষকে ছাড়িয়। শেষ চবিবশ তত্ব আসিয়া গিয়াছে। 
। এই চবিবশ তত্বেই মনের সমাবেশ হইবার কারণে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি মনোধর্ম্ম 
| পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কণার্দ-মতান্যায়ীদের মতে 
॥ এই ধর্ম আত্মার। এই মত মানিয়া লইলে সংশয় হয় যে, ক্ষেত্রেই এই 
| গুণসমুহের সমাবেশ হয় কি না। অতএব ক্ষেত্র শব্দের ব্যাখ্যাকে নিঃসন্দিগ্ধ 
।করিবার জন্য এখানে স্পষ্টরূপে ক্ষেত্রেতেই ইচ্ছা-ত্বেষ আদি দ্বন্বসমূহের সমাবেশ 
। করিয়। লইয়াছেন এবং উহাতেই ভয্ন-অভয় আদি অন্য স্বন্বসমূহেরও লক্ষণ 
*! দ্বারা সমাবেশ হইয়| বার । সকলের সংঘাত অর্থাৎ সমূহ ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র কর্তা 
| নহে, ইহ! দেখাইবার জন্য উহার গণনা ক্ষেত্রতেই কর! গিয়াছে । কয়েকবার 
। “চেতনা” শব্দের “চৈতন্য” অর্থ হইয়াছে । কিন্তু এখানে চেতন! দ্বারা ‘জড়দেহে 
। প্রাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ ব্যাপার, অথবা জীবিতাবস্থার চেষ্টা”, এই অর্থই বিব- 
। ক্ষিত ; এৰং উপরের দ্বিতীয় শ্লোকে বল! হইয়াছে যে, জড় বস্তুতে এই চেতন! 
। যাহ! হইতে উৎপন্ন হয় তাহ! চিচ্ছক্তি অথব1 চৈতন্য, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, ক্ষেত্র হইতে 
। পৃথক থাকে | ‘ধৃতি’ ‘শব্দের ব্যাখ্যা পরে গীতাতেই (১৮.৩৩) কর! 
। হইয়াছে, তাহ! দেখ। বষ্ঠ শ্লোকের “সমাসেন, পদের অর্থ “এই সকলের 
। সমুদয় |” বিস্তৃত বিবরণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণের শেষে (১৪৫ ও 
॥ ১৪৬ পৃঃ ) পাইবে । * প্রথমে ‘ক্ষেত্ৰজ্ঞ’ অর্থাৎ পরমেশ্বরের বা।খা। করিয়া 
। ফের খুলিয়া বলিতেছেন যে, ক্ষেত্র” কি। এখন মনুষ্যের স্বভাবের উপর 
। জ্ঞানের যে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিগ্না বলিতেছেন যে,' জ্ঞান কাহাঁকে 
। বলে) এবং পরে জ্ঞেয়ের স্বরূপ বলিয়াছেন। এই দুই বিষয়" দেখিতে অব্শ্য 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৩ অধ্যায় । ৮০৩ 


.8$ অমানি হমদন্তিহমহিংস। ক্ষাম্তিরার্জীবম্‌। 
নাচার্য্যোপাসনং শৌচং স্বৈৰ্য্যমাত্মবিনিগ্ৰহঃ ॥ ৭ ॥ 
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈর।গ্যমনহংকার এব চ। 
জন্মমৃ তুযজরাব্যাধিছ্ুখদোধানুদর্শনম্‌॥ ৮ ॥ 
অসক্তিরনভিঘংগঃ পুত্রদারগৃহা দিযু | 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপন্তিযু ॥ ৯ ॥ 
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজনসংসদি ॥ ১০ ॥ 
অধ্যাত্মন্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্বানার্থদর্শনম্‌। 
এতজ ভ্তানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১॥ 


। ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়; কিন্ত বস্তুত উহ! ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বিচারেরই ছুই ভাগ। 
। কারণ আরস্তেই ক্ষেত্রজ্জের অর্থ পরমেশ্বর বলিয়া আসিয়াছেন। অতএব 
। ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই পরমেশ্বরেরু জ্ঞান এবং উহ্থারই স্বরূপ পরবর্তী শ্লোক সমূহে 
। বর্ণিত হইয়াছে-মধ্যেই কোনও মনগড়া! বিষয় লিখিত হয় নাই 1] 

(৭) মানহীনত।, দন্তহীনতা, অহিংস, ক্ষম।, সররলত।, গুরুসেব।, পবিত্রতা, 
স্থিরতা, মনোনিগ্রহ, (৮) ইন্জিয়নমূহের বিষয়ে বিরক্তি, অহঙ্কারহীনত| ও 
জন্ম-মৃত্যু-বার্দ্ধক্য ব্যাধি এবং দুঃখকে (নিজের পশ্চাতে সংলপ্ন ) দোষ জানা; 
(৯) ( কর্মে) অনাসুক্তি, সম্তানসন্ততি ও ঘরসংসার প্রভৃতিতে বেশী লিপ্ত ন! 
হওয়া, ইষ্ট ব অনিষ্ট লাভে চিত্তের সর্বদা একই ভাব রাখা, (১০) এবং 
আমাতে অননাভাবে অটল ভক্তি, ‘বিবিক্ত’ অর্থাৎ পৃথক অথবা একান্ত স্থানে 
থাকা, সাধারণ ঢলাকের জমায়েৎ পছন্দ না করা, (১১) অধাাত্ম জ্ঞানকে 
নিত্য জানা এবং তত্বজজ্রনের সিদ্ধান্তের পরিশীলন--এই সকলকে জ্ঞান বলে; 
ইহ! ব্যতিরিক্ত যাহ! কি হু সে সমস্ত অজ্ঞান । 

। [ সাংখামতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞানই প্ররুতিপুরুষের বিবেকজ্ঞান ; এবং 
॥ তাহা এই অধ্যায়েই পরে বল! হইয়াছে (১৩. ১৪-২৩; ১৪. ১৯।। এই 
। গ্রকারেই অষ্টাদশ অধ্যায়ে ( ১৮, ২০) জ্ঞানের স্বরূপের এই ব্যাপক লক্ষণ 
। বলিয়াছেন--“অবিভক্তং বিভক্তেষু’’। কিন্ত মোক্ষশান্তে ক্ষেত্রন্দেত্রজ্ছের 
। জ্ঞানের অর্থ বুদ্ধি দ্বার৷ ইহাই জানিয়! লইতে হয় না যে অমুক অমুক বিষয় অমুক 
। প্রকার*কর! হইয়াছে ।- অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, যে, দেহ-স্বভাবের উপৰ্র 
1 জ্ঞানের সাম্যবুদ্ধিরূপ পরিণাম হওয়া চাই ; অন্যথা এ জ্ঞান অপূর্ণ বা কাচ! 
। থাকে , অতএব ইহা বলেন নাই যে, বুদ্ধি দ্বারা অমুক অমুক জানয়! 
। লওয়।ই জ্ঞান, বরঞ্চ উপরের পাচ শ্লোকে জানের এই প্রকার ব্যাখ্যা কর! 


৮০৪ গীঠারহস্য অথবা কর্মযোগশান্তর ৷ 


$$ জ্ঞেয়ং যন্তং প্রবক্ষ্যামি যজ জ্কাহাহম্থতমন্ততে। 

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সন্তন্নাসতুচ্যতে || ১২ ॥ 

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 

সবঃ আ্রুভিমল্লোকে সর্বমাবুতা তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সার্বেবন্দ্রিয়বিবজিতম্‌ । 

অসক্তং সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ ॥ ১৪ ॥ 
| হইয়াছে যে, যখন উক্ত শ্লোকসমূহে উক্ত কুড়ি গুণ (মান ও দত্ত দূর হওয়া, 
| আঁহংল।, অনাদক্তি, সমবুদ্ধি ইত্যাদি ) মন্ুষ্যের স্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, 
| তখন উহাকে জ্ঞান বলিতে হইবে; (গীতার. ২৫১ ও ২৫২ পৃঃ) । দশম 
| শ্লোকে “বিবিক্ৰ স্থানে থাক! এবং জমায়েৎ পছন্দ না করা”ও জ্ঞানের এক 
। লক্ষণ বলিয়াছেন; ইহা হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
। সন্নাদমার্গই গীতার অভীষ্ট । কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়! আসিয়াছ ষে, 
| এই মত ঠিক নহে এবং এইরূপ অর্থ করাও উচিত নহে (গী, ১২. ১৯এর 
। টিপ্ললী এবং গীতার. ২৮৫ পৃঃ দেখ )। এখানে এইটুকু বিচার করিয়াছেন যে, 
। ‘জ্ঞান’ কি) এবং এও জ্ঞান সম্তানসম্ততিতে, ঘরসংসারে অথবা লোকের 
। জমায়েতে অনাসক্তি, এবং এবিষয়ে কোনও বিবাদ নাই। এখন পরবর্তী 
| প্রন এই যে, এই জ্ঞান হইয়া! গেলে, এই অনাসক্ত বুদ্ধিতেই সস্তানসস্ততির মধ্যে 
। অব! সংসারে থাকিয়। প্রাণীমাত্রের হিতার্ধে জাগতিক ব্যবহার করা যায় 
। অথবা! যায় না) এবং কেবল জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইতেই ইঠার নির্ণয় করা উচিত 
। নহে। কারণ গীতাঁতেই ভগবান অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ 
॥ কৰ্ম্মে লিপ্ত না হইয়া উহ! অনাসক্ত-নুদ্ধিতে লৌকসংগ্রহের জন্য করিতে থাকিবে 
॥ এবং ইহারই সিদ্ধির জন্য জনকের আচরণ এবং নিজের ব্যবহারের দৃষ্টাত্তও 
। দিরাছেন (গী, ৩, ১৪-২৫; ৪.১৪)। সমর্থ শ্রীরামদাস স্বামীর চরিত্র 
। হইতে ইহা প্রকাশ পার যে, সহরে থাকিবার লালসা ন| থাকিলেও জাগতিক 
। ব্যবহার কেবল কর্তব্য বুঝিয়! কিরূপে কর! যায় (দাসবোধ ১৯, ৬. ২৯ এবং 
| ১৯, ৯. ১১)। ইহ! জ্ঞানের লক্ষণ হইল, এখন ঞ্েগনের স্বরূপ বলিতেছেন--] 

(১২) (এখন তোমাকে ) ধাহাকে জানিলে ‘অমৃত’ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ 

হয়, তাহা বলিতেছি। (তিনি) অনাদি (সকল হইতে ) শ্ৰেষ্ঠ ব্ৰহ্ম । ন! 
তাহাকে ‘সৎ’ বলে, ন! তাহাকে ‘অসৎ’ই বলে। (১৩) তাহার সকল দিকে 
হস্তপদ, সকল দিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সকল দিকে কান আছে; এবং 
তিনিই এই লোকে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়৷ আছেন। ?১৪) (তাহাতে) 
সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস আছে, কিন্তু তাহার কোনও ইন্দ্রিয় লাই; তিনি 
( সকল হইতে ) মদক্ত অর্থাৎ পৃথক হইয়াও সকলকে পালন করেন) এবং 


গীতা, অনুবাঁদ'ও টিপ্লনী--১৩ অধ্যাধ়। ৮০৫ 


বহিরম্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেন চ1 

সুন্মন হা তদবিজ্ছেয়ং দুরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫॥ 
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 

ভূতভর্ত চ যঙ্জ জ্ঞেয়ং এসিঞু প্রভবিধুত চ ॥ ১৬ ॥ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচাতে । 

হভ্বানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ববস! ধিষ্তিতম্‌ ॥ ১৭ | 


নিগুণ হইলেও গুণসমূহ উপভোগ করেন। (১৫) (তিনি) সর্বভূতের 
অন্তরে ও বাহিরেও আছেন; অচর এবং চরও) শুশ্ হওয়ার কারণে তিনি 
অবিজ্ঞেয় ; এবং দূরে থাকিয়া নিকটে আছেন । (১৬) তিনি (তত্বত) 
“অবিভক্কুঃ অর্থাৎ অখণ্ডিত হইলেও সকল ভূতে (নানাভাবে ) বিভক্ত হইয়। 
আছেন মনে হয়; এবং ( সকল ) ভূতের পালনকর্তা, গ্রাসকর্তী এবং স্ষ্টিকর্তাও 
তাহাকেই জানিতে হইবে । (১৭) তাহাকেই হেজেরও তেজ, এবং অন্ধকারের 
অতীত বলে ? জ্ঞান, যাহ। জানিরার যোগা সেই (জ্ঞেক্স), এবং জ্ঞানগম্য অর্থাৎ 
জ্ঞানের দ্বার (ই) জ্ঞাতব্য ও (তিনিই ), সকলের জদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত ৷ 

। [ অচিন্ত্য ও অক্ষর পরব্রা্গর-_বাহাকে ক্ষেত্ৰজ্ঞ অথব! পরমাআআাও বলে-_ 
। (গী. ১৩. ২২ ) যে বৰ্ণনা উপক্ধে আছে, তাহা অষ্টম অধায়োক্ত অক্ষরঃুব্রক্তের 
| বণনার ন্যায় ( গী- ৮. ৯-১১) উপনিষ্দর ভিত্তিতে করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ 
। শ্লোক সম্পূর্ণ ( শ্বে. ৩. ১৬) এবং পরবর্তী শ্লোকের এই অর্ধাংশ "সকল ইন্তরি- 
| য়ের গুণের অবভাসক, তথাপি সকল হন্দ্রিয়বিরতিত” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
॥ (৩.১৭ ) যেমন্টী-তেমনটী আছে ; এবং “দুর হইলেও নিকটবন্তী* এই শব্দ 
। ঈশাবাস্য (৫) এবং মুণ্ডক (৩. ১.৭) উপনিষদে পাওয়া ষায়। এইরূপই 
। “তেজের তেজ” এই শব্দ বৃহদারণ্যকের (৪. ৪. ১৬), এবং “অন্ধকারের 
। অতীত” এই শব্দ শ্বেতাশ্বতরের (৩. ৮)। এই প্রকারই প্ধাহাকে ন! সং 
। বল! যায়, আর ন! অসৎ বল! যায়” এই বর্ণন। খণ্েদের “নাসদাসীৎ নো সদা- 
। সীৎ” এই ব্ৰহ্মবিষয়ক প্রসিদ্ধ সুক্ধকে (খু, ১০,১২৯) লক্ষ্য করিয়া কর! 
। হইনাছে। “নত ও “অদৎ শব্দের অর্থের বিচার গীতারহস্য ২৪৬-২৪৭ 
। পৃষ্ঠাতে সবিস্তার কর! হইয়াছে; এবং ফের গীতা ৯০১৯ম. শ্লোকের 
| টিপ্ননীতেও কর! হইয্নাছে। গীত! ৯. ১৯এ বলিয়াছেন যে, সৎ ও অসৎ, 
। আমিই । * এখন এই বৰ্ণনা বিরুদ্ধ বলিয়। প্রতীত হইন্তিছে যে প্রকৃত ব্রহ্ম ন! 
। "সত, এবং না 'অসং+। কিন্ত বস্তুত এই বিরোধ প্রকৃত নহে ।* কারণ “ব্যক্ক 
। ( ক্ষর) স্যষ্টি এবং 'অব্যক্ত” ( অক্ষর ).সৃষ্টি, এই হুই যদিও পরমেশ্বরেরই স্বরূপ, 
। তথাপি প্রকৃত পরমেশ্বরতত্ব এই দুয়ের অতীত অর্থাৎ পূর্ণরূপে অক্ষের। এই 


৮০৬ গীতারহল্য অথবা কর্ন্মযোগশাস্ত্ । 


$$ ইতি ক্ষেত্ৰং তথা জ্ঞানং চ্ছেয়ং চোক্তং সমাসত2। 
মন্ত ক্র এতদিচ্্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮ ॥ 


। সিদ্ধান্ত গাঁতাতেই প্রথমে ‘ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থঃ-এ ( গী, ৯. ৫) এবং পরে 
। আবার (১৫. ১৬, ১৭) পুরুখোত্তম-লক্ষণে ম্পষ্টরূপে বল! হইয়াছে। নিশগুণ 
| ভ্ৰম কাহাকে বলে, এবং জগতে থাকিয়াও তিনি জগতের বাহিরে কিরূপে 
। আছেন, অথব। তিনি ‘বিভক্ত? নানারূপাত্বক প্রতীগ্ষমান হইলেও মুলে অবি- 
॥ ভক্ৰু অর্থাৎ একই কি প্রকারে থাকেন, হত্যাদি প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের 
। নবম প্রকরণে (২১১ হইতে পরে ) কর! হইয়াছে । ষোড়শ শ্লোকে “বিভক্ত- 
। মিবর অনুবাদ এই-মনে কর বিভক্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যাইতেছেশ। 
। এই “ই শব্দ উপনিষর্দে অনেকবার জগতের নানাত্ব ভ্রাস্তিঞ্নক এবং একত্বই 
। সত্য, এই অর্থেই আনিয়াছে। উদাহরণ যথা, “দ্বেতমিব ভবতি”, “্য ইহ 
৷ নানেব পশ্যতি” ই ঠ্যাদি (বু. ২, ৪, ১৪; ৪. ৪. ৯৯ ৪, ৩. ৭ )। অতএব 
| ইহ! সুস্পষ্ট যে গীতাতে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রতিপাদ্য, নানা নামরূপাত্মক 
| মারা ভ্রম এবং তমধ্যে মি ক্ৰর্নপে অবস্থিত ব্রুন্দই সত্য। গীতা ১৮. ২০তে 
। আবার বলিয়াছেন যে, “অবিভক্তং বিভক্তেষু’ অর্থাৎ নানাত্বে একত্ব দেখ! 
। সাব্বিক জ্ঞানের লক্ষণ। গীতারহন্যের অধ্যাত্মপ্রকরণে বাণত হইয়াছে যে, 
। এই সাত্বিক জ্ঞানই ব্ৰহ্ম । গীতার. পৃঃ ২১৭, ২১৮ ; পূঃ ১৩৩-১৩৪ দেখ। ] 
(১৮) এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিলাম যে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও গ্রেয় কাহাকে' 
বলে। আমার ভক্ত ইহ! জানিয়। আমার স্বরূপ লাভ করে। 
| [অধ্যাত্ম ঝ। বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিচার 
৷ কর! হইয়াছে । তন্মধ্যে “ন্দেয়'ই ক্ষেত্রজ্ত অথব। পরক্রহ্ধ এবং জ্ঞান’ দ্বিতীয় 
| শ্লোকে ব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্-জ্ঞান, এই কারণে ইহাই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের 
} সনস্ত জ্ঞানের নিরূপণ হহল । ১৮ম শ্লোকে এই সিদ্ধান্ত বলির দিয়াছেন যে, 
। যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্র-বিচারই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তখন পরে ইহা স্বতহ সিদ্ধ ষে 
| উহার ফলও মোক্ষহ হহবে। বেদান্তশাস্ত্রের ক্ষেত্র-ক্ষত্রগ্রবিটার এইখানে 
। সমাপ্ত হইল । কিন্ত প্রকৃতি হইতেই পাঞ্চভৌতিক বিকারবান ক্ষেত্র উৎপন্ন 
| হয় এইজন্য, এবং সাংখ্য যাহাকে ‘পুরুষ’ বলে তাহাকেই অধ্যাত্মণা:স্ত্র আত্মা 
। বলে, এইজন্য সাংখ্যের তৃষ্টিতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই প্রক্ৃতিপূরুষের বিবেক 
। হইতেছে । গীতাশাস্্র প্রকৃতি ও পুরুষকে সাংখোর ন্যায় দুই স্বতন্ত্র তত্ব 
| স্বীকার করেন না; লপ্তম অধ্যায়ে (৭. ৪, ৫) বলিয়াছেন যে, ইহারা একই 
॥ পরমেশ্বরের, কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, ছুই রূপ । কিন্তু সাংখ্যের দ্বৈতৈর বদলে 5 ]তা- 
। শান্তের এই অদ্বৈতকে একবার স্বীকার করিলে, তাহার পর প্রকৃতি ও পুর়ষের 
। পরস্পর স্বন্ধবিষগনক সাংখ্যের জ্ঞান গীতার অমান্য নহে। এবং ইহাও 


গীতা, অনুবাদ,.ও টিগনী--১৩ অধ্যায় । ৮০৭ 


$$ প্রকৃতিং পুরুষং চৈর বিদ্ধানাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈ বিদ্ধি প্ৰকৃতিসস্তবান্‌ ।। ১৯ ॥ 
কাৰ্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচাতে । 
পুরুষঃ স্থখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচাতে | ২০ ॥ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে| হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণনঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মন্থ ॥ ২১ ।। 


। বলিতে পারি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্রের জ্ঞানেরই রূপান্তর প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক 
। (গীতার, প্র. ৭ দেখ )। এই জন্যই এ পর্য্যন্ত উপনিষদের ভিত্তিতে যে ক্ষেত্র- 
। ক্ষেত্ৰজ্ঞের জ্ঞান বল! হইয়াছে, তাহারই এখন সাংখোর পরিভাষাতে, কিন্তু 
। সাংখোর দ্বৈতকে" অস্বীকার করিয়া, প্রকৃতি-পুরুষবিবেকের রূপে বলিতে- 
। ছেন-- ] 

(১৯) প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি জান। বিকার ও গুণসমূহ 
প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জান। 
৷ ( সাংখ্যশান্ত্রের মতে প্রকৃতি,ও পুরুষ, হুই কেবল অনাদি নহে প্রতুন্ত স্বতন্ত্র 
। ও স্বয়স্ুও বটে। বেদাস্তী বলেন যে, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন 
। হইয়াছে, অত এব তাহা না'স্বয়ভু এবং না স্বতন্ত্র (গী. ৪. ৫, ৬)। কিন্ত ইহা 
। বলা যায় না যে, পরমেশ্বর হইতে প্রকৃতি কবে উৎপন্ন হইয়াছে । এবং পুরুষ 
| ( জীব ) পরমেশ্বরেরই অংশ ( গী. ১৫. ৭); এই কারণে বেদাস্তীদের এইটুকু 
॥ মান্য যে হুই-ই অনার্দি। এই বিষয়ের আধিক আলোচনা গীতারহস্যের ৭ম 
। প্রকরণে এবং বিশেষভাবে পৃঃ ১৬৩-১৬৯ তে, এবং ১৭ম .প্রকরণের পৃঃ 
। ২৬৫-২৬৮ তে কর! হইয়াছে । ] 
(২০) কার্ধা অর্থাৎ দেহের এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বের জন্য প্রকৃতি 
কারণ উক্ত হর; এবং (কর্তা না হইলেও) সুখছঃখের ভোগের জন্য পুরুষ 
(ক্ষেত্ৰস্ত ) কারণ উক্ত হয়। 
। [এই শ্লোকে “কাধ্যকরণের” স্থানে 'কার্য্যকারণ” পাঠও আছে, এবং তখন 
॥ উহার এই অর্থ হয়_-সাংখোর মহৎ আদি তেইশ তত্ব একক হইতে দ্বিতীয়, 
দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় এই কার্যাকারণক্রমে উৎপন্ন হইয়া! সমস্ত বাক্ত সৃষ্টি প্রকৃতি 
। হইতে প্ৰস্তুত হয়। এই অর্থও মন্দ নহে; কিন্তু ক্ষেত্ৰ-ক্ষেত্ৰজ্ঞের বিচারে 
। ক্ষেত্রের উৎপত্তি বলা প্রাসঙ্গিক হয় না। প্রকৃতি হইতে জগত উৎপন্ন হইবার 
। বৰ্ণনা তে পূর্বেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে হইয়! গিয়াছে । অতএব ‘কাৰ্য্যক রণ” 
। পাঠই এস্থলে অধিক প্রশস্ত দেখা বাইতেছে। শাঙ্করভাষ্যে *এই “কার্যাকরণ! 
। পাঠই আছে। ] 
(২১) কারণ পুরুষ প্রকৃতিতে অধিটিত হইয়া প্রকৃতির গুণসমূহ উপভোগ 


গীতা, অনুবাদ. টিপ্রনী--১৩ অধ্যায় । ৮০৯ 


§$ ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মন| | 
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 
অন্যে ত্বেকমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভয উপাসতে। 
তেহপি চাতিতরক্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
§§ যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সন্ত স্থাবরজঙ্গ মম্‌। 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রচ্তমসংযোগ।ৎ তত্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬ ॥ 
সমং সর্বেবিষু ভুতেষু তিষ্টন্তং পরমেম্বরম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥ 
সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবন্থিতমীশ্বরম্। 
ন হিনস্ত্যত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


(২৪) কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধানের দ্বারা আত্মাকে দেখে ; 
কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা এবং কেহ কন্মযোগের দ্বারা। (২৫) কিন্ত এই 
প্রকারে যাহার ( আপনাপনিই ) জ্ঞান হয় না, সে অপরের নিকট শুনিয়া ( শ্র্ধা 
দ্বারা পরমেশ্বরের ) ভঙ্গনা করে। শ্রুত বিষয়কে প্রমাণ মানিয়। আচরণকারী 
এই পুরুষও মৃত্যুকে অতিক্রম*করে। 
| [এই ছুই শ্লোকে পাতগ্জলযোগ অনুসারে ধ্যান,সাংখ্যমার্গ অনুসারে জ্ঞানোত্তর 
৷ কর্পামন্ন্যাস, কদ্দযোগমার্গ অনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধতে পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক কর্ম 
| কর, এবং জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধ। দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
। পরমেশ্বরের ভক্তি কর! ( গী. ৪. ৩৯ ), এই আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন মার্গ বলিয়া 
। গিয়াছেন। যে কোন মার্গেই যে যাউক না কেন, অন্তে তাহার ভগবানের 
। জ্ঞান হইয়া মোক্ষলাভ হয়ই । তথাপি প্রথমে এই ধে সিদ্ধান্ত কর! গিয়াছে যে, 
। লো কসংগ্রহের দৃষ্টিতে কর্তযোগ শ্রেষ্ঠ, তাহ! ইহ! ভ্বার। খণ্ডিত হইতেছে ন1। 
| এই প্রকারে সাধন বলিয়। সাধারণভাবে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার পরের শ্লোকে 
| করিয়াছেন এবং উহাতেও বেদাস্তের সহিত কাপিল সাংখ্যকে মিলাইয়! 
| দিয়াছেন | ] 

(২৬) হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! মনে রাখিও যে, স্থাবর ব! জঙ্গম যে কোন বস্তুর 
নিশ্দাণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ দ্বারা হয়। (২৭) সর্বভূতে একভাবে 
অবস্থিত, এবং সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও বাঁচার নাশ হয় a, এইরূপ পফু- 
মেশ্বরকে বিনি ln লইয়াছেন, বলিতে হুইবে যে তিনিই ( সত্য তত্বৰ ) 
জানিয়াছেন। (২৮ )'ঈশ্বরকে সর্বত্র একভাবে ব্যাপ্ত জানিয়! (যে পুরুষ) 
আপনি আপনাকে আঘাত করে না, অর্থাৎ নিজে নিজে ভাল মার্ে লাগিয়! 
যায়, সে-ই এই কারণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। 

৭ 


৮১৩ গীতারহন্য অথব! ক হযোগশাস্ত্র । 


প্রকৃত্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 

যঃ পশ্যতি তথ।আ্বানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥ 

যদ! ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি । 

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥ 
জঅনাদিত্বাৎ নিরশুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ । 
শরীরস্থোহপি কৌন্তডেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
যথা সর্ববগতং সৌন্মম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ববন্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপাতে ॥ ৩২ ॥ 
ঘথ। প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্মং লোকমিমং রবি | 

ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্ৰী তথ। কৃংস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥ 


। [২৭ম শ্লোকে পরমেশ্বরের যে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা! পূর্বে গী. ৮. ২*ম 
৷ শ্লোকে আসিয়াছে এবং উহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে 
। কর! গিয়াছে (গীতার, পৃঃ ২২১ ও ২৫৮)। এই প্রকারই ২৮ম শ্লোকে 
। আবার সেই বিষয়ই বলা হইয়াছে যাহা পূর্বে ( গী, ৬. ৫-৭) বল! হইয়াছিল 
। যে, আত্মা নিজের বন্ধু এবং উহাই নিজের শত্র । এই প্রকারে ২৬, ২৭ ও ২৮ম 
॥ শ্লোকগুলিতে, সকল প্রাণীর বিষয়ে সামাবুদ্ধিরপ ভাবের বর্ণন| শেষ করিয়া 
। বলিতেছেন যে, ইহ! জানিলে কি হয়_-] 

€২৯) যে ইহা জানিয়াছে যে, (সমস্ত ) কৰ্ম্ম সর্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতি 
হইতেই কৃত হয়, এবং আত্ম! অকর্তা অর্থাৎ কিছুই করে না, বলিতে হইবে ষে, 
সে (সত্য তত্বকে ) জানিয়। লইয়াছে। ( ৩০ ) যখন সকল ভুতের পৃথকৃত্ব অর্থাৎ 
মানাত্ব একতা হইতে ( দেখিতে থাকে ), এবং এই ('িকত1 ) হইতেই (সমস্ত) 
বিস্তার দেখিতে থাকে, তখন ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । 
| [ এখন বলিতেছেন যে আত্ম নিগুণ, অলিপ্ত ও আক্রয় কি প্রকারে 
| হয়] 

(৩১) হে কৌন্তের়! খ্নাদি ও নিগুণ হইবার কারণে এই অব্যক্ত 
পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও কোন কিছু করেন না এবং তাহাতে (কোনও 
কর্মের) লেপ অর্থাৎ বন্ধন পাগে না। (৩২ ) যেমন আকাশ চারিদিকে ভরিয়। 
আছে, কিন্ত সুন্ম হইবার কারণে উহাতে (কোন কিছুরই) লেপ লাগে না, 
সেইরূপই দেহে সর্বত্র থাকিলেও আত্মাতে (কোন কিছুরই ) লেপ লাগে ন।। 
(৩৩) হে ভারত! যে প্রকার এক সূর্য্য সমস্ত জগত প্রকাশিত করে, সেই- 
রূপই ক্ষেত্রন্ত সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে প্রকাশিত করে। 


গীতা, অনুবাঁদ ও টিপ্লনী--১৩ অধ্যায় ৮১১ 


ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেকসন্তুরং উ্ঞানচক্ষুষ| । 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌॥ ৩৪ ॥ 


ইতি গ্রীমদ্ভগবদগীতাম্্র উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকধণঞ্জুনসম্থাগে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে! নাম ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ } ১৩ ॥ 


(৩৪) এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বার অর্থাৎ জ্ঞানরূপনেত্রে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রল্রের 
ভেদ, এবং সর্বভূতের (মূল) প্রক্কৃতির মোক্ষ, যে জানে সে পরব্ন্মকে 
প্রাপ্ত হয়। 

। [ইহা সম্পূর্ণ গ্রকরণের উপসংহার । “ভূতপ্রকৃতিমোক্ষ শব্দের অর্থ আমি 
। সাংখাশাস্নের পিদ্ধান্ত অনুসারে করিয়াছি। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হইতেছে 
। এই যে, মোক্ষ পাওয়া বা না পাওয়। আম্মার অবস্থ। নহে, কারণ উহা তো 
। সৰ্বদাই অকর্ত| ও অসঙ্গ ; কিন্ত প্রকৃতির গুণসমূহের সঙ্গবশত উহা নিজেতে 
। কর্তৃত্বের আরোপ করে, এইজনা যখন উহার এই অজ্ঞান ন হইয়া যাঁয় তখন 
| উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি হাড়ি! যায়, অর্থাৎ উহারই মোক্ষ হইয়! যায় এবং 
। ইহার পিছনে উহার পুরুষের সম্মুখে নাচ৷ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব সাংখ্যমত- 
। বাদী প্ৰতিপাদন করেন বে, তাত্বিক দৃষ্টিতে বন্ধ ও মোক্ষ উভ্তয় অবস্থা প্রক্ৃতিরই 
। হইতেছে ( সাংখ্য কারিক! ৬২ এবং গীতারহস্য পৃঃ ১৬৫-১৬৬ দেখ )। আমি 
| জানিতেছি যে, সাংখ্যের উপরি-লিখিত সিদ্ধান্তের অন্ুসারেই এই শ্রোকে 
। “প্রকৃতির মোক্ষ’ এই শুব আসিয়াছে ॥। কিন্ত কেহ কেহ এই শব্দের এই 
| অর্থও করেন যে, 2ভৃতেভ্যং প্রকৃতেশ্চ মোক্ষ£”পঞ্চমহাতৃত ও প্রকৃতি হইতে 
। অর্থাৎ মায়াত্মক কৰ্ম্ম হষ্টুতে আত্মার মোক্ষ হয়। এই ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তবিবেক 
। জ্ঞানচক্ষু দ্বার! পানা যায় (গী. ১৩. ৩৪)) নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্যা প্রত্যক্ষ 
। অর্থাৎ চশ্মচক্ষু দ্বার! জান! ধায় ( গী. ৯. ২); এবং বিশ্বরূপদর্শন পরম ভগ. 
| বষ্টাক্ৰেও কেবল দিবা-চক্ষুরই গোচর (গী. ১১.৮)। নবম, একাদশ ও 
। ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিরূপণের উক্ত প্রভেদ মনে রাখিবার যোগ্য । ] 


এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদদে ব্রহ্মব্দ্ব্যান্তর্গত 
যোগু--অর্থাৎ কর্মষোগ-_শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সন্বাদে, 
প্রক্কতি-পুরুষ বিবেক অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিশাগ যোগ 
নানক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


৯১২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তর ॥ 


চতুৰ্দশোঁহধ্যায়ঃ। 
শ্রীভগবানুবাচ । 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং ভ্ঞানমুন্তমম্‌। 
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতে| গতাঃ॥ ১ ॥ 
ইদং ওানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২॥ 
$$ মম যোনিমহদ্ত্রঙ্ধা তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবর্তি ভারত ॥ ৩॥ 

চতুর্দশ অধ্যায় । 

[ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার একবার বেদাস্তের দৃষ্টিতে এবং 
দ্বিতীয়বার সাংখোর দৃষ্টিতে বলিয়াছেন ; এবং উহ্হাতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রক্ৃতিরই, পুরুষ অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ত উদাসীন থাকে । কিন্ত এই 
বিষয়ের বিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই যে প্রকৃতির এই কর্তৃত্ব কি প্রকারে চলিতেছে । 
অতএব এই অধ্যায়ে বলিতেছেন যে একই প্রকৃতি হইতে বিবিধ স্থষ্টি, বিশেষত 
সজীব সৃষ্টি, কিরূপে উৎপন্ন হয়। কেবল মানবস্থষ্টিরই বিচার যদি কর! হয় 
তবে এই বিষয় ক্ষেত্রসন্বন্বীয় অর্থাৎ শরীরের হয়, এবুং উহার সমাবেশ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচাঁরে হইতে পারে । কিন্ত যখন স্থার্বর সৃষ্টিও ব্রিগুণাত্বক প্ররুতিরই 
বিস্তার, তখন প্রকৃতির গুণভেদের এই বিচার ক্ষর-অক্ষর বিচারেরও ভাগ হইতে 
পারে; অতএব এই সঙ্কুচিত “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার+ নাম ছাড়িয়া দিয়া সপ্তম 
অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান এই 
অধ্যায়ে আবার স্পষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সাঁংখ্যশীস্ত্রের দৃষ্টিতে এই 
বিষয়ের বিস্তৃত নিরূপণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে কর! গিয়াছে । ত্রিগুণের 
বিস্তারের এই বর্ণন। অন্ুগীতা এবং মনুস্থৃতির দ্বাদশ অধ্য'য়েও আছে। ] 

শ্ীভগবান বলিলেন--€(১) এবং ফের সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান 
বলিতেছি, ষাহ। জানিয়া সকল মুনি এই লোক হুইতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। (২) এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সারপ্যপ্রাপ্ত লোক, হঙ্ির 
উৎপত্তিকাঁলেও জন্মায় না এবং প্রলয়কালেও ব্যথা পায় না ( অর্থাৎ জন্মমরণ 
হইতে সবপূর্ণ মুক্তি পায় )। 

। [ ইহাই হইল প্রস্তাবন।। .এখন প্রথমে বলিতেছেন যে প্রকৃতি আমারই 
। স্বরূপ, আবার সাংখোর দ্ৈতকে পৃথক করিয়া, বেদাস্তশান্ত্রের অনুকুল এই 
। নিরূপণ করিতেছেন যে, প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে 
। স্থষ্টির নানাবিধ ব্যক্ত পদার্থ কি প্রকালে নির্মিত হয়_ ] 

(৩) হে ভারত! মহদ্রঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃতি আমারই যোনি, আমি উহাতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী --১৪ অধ্যায়। ৮১৩ 


সর্যোনিষু কৌন্তেয় মুর্ভরঃ সম্তবন্তি যাঃ। 
তাস।ং ব্রহ্ম মহদাযোনিরহং বাজ প্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥ 
$$ সন্তং রজস্তম ইতি গুণ!ঃ প্রকৃতিসন্তবাঃ । 
নিধ্নন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥ ৫ ॥ 
তত্র সন্ত্ং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেনাদপলাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥ 
রজে। রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুস্তবম্‌ । 
তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনন্‌ ॥ ৭ ॥ 
তমস্তবষ্জানজং বিদ্ধি মোহনং সবদেহিনাম্‌। "* 
প্রমাদালসানিদ্রাভিস্তনিবপ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
সত্বং সুখে সর্তীয়তি রজঃ কম্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তম? প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯ ॥ 


গর্ভ রাখি; আবার উহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইতে থাকে । (৪) হে 
কৌন্তেয়! ( পশুপক্ষী প্রভূত) রত যোনিতে বে সকল মুর্তি জন্মগ্রহণ 
কুরে, উহাদের যোনি বটি এবং আমি বীজদাতা পিত1। 

(৫) হে মহাবাহু! প্রক্কতি হইতে উৎপন্ন সন্ত, রজ ও তম গুণ দেহে 
অবস্থিত অব্যয় অর্থাৎ নিব্বিকার আম্মাকে দেহে বাধিয়। লয় । (৬) হে নিষ্পাপ 
আঞ্জুন! এই গুণসমূহের মধ্যে নিশ্মলতার কারণে প্রকাশকারক ও নির্দোষ 
সত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে (প্রাণাকে) বাধে । (৭) রজোগুণের স্বভাব. 
রাগাত্মক, ইহা হইতে ভৃষ্ণ। ও আসক্তির উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! উহা. 
প্রাণাকে কর্ম করিধাক্ ( প্রবুত্তিরূপ ) আসক্তিতে বাধিয়া কেলে। (৮) কিন্তু 
তমোগুণ অগ্জান হইতে উৎপন্ন হয়, ইছা সমস্ত প্রাণীকে মোহে নিক্ষেপ করে। 
হে ভারত! ইহ! প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা (প্রাণীকে ) বাধিয়া ফেলে। 
(৯) সন্বগুণ সুখে, এবং রজোগুণ কর্মে, আসক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু 
হে ভারত ! তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাকিয়! গ্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যমূঢ়তায় ব। কর্তব্ের 
বিস্মরণে আসক্তি উৎপন্ন করে। 

॥ [ সত্ব, রজ ও তম তিন গুণের এই পৃথক লক্ষণ বল! হইল।* কিন্তু এই 
। গুণ পৃথক পৃথক কখনও থাকে না, তিন সর্ধদাই একত্ৰ থাঁকে। উদাহরণ 
"| যথা, ষে কোন ভাল কাজ করা যদিও সবের লক্ষণ, তথাপি ভাল কাজ 
। করিবার প্রবৃত্তি হওয়া রজের ধর্ম, এই কারণে সাত্বিক স্বভাবেও অন্ন রজের 
। মিশ্রণ সর্বদাই থাকেই । এই জন্যই অন্ুগীতাতে এই গুণসমূহের এই প্রকার 


৮১৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ॥ 


$$ রজভ্তনণ্চাভিভূন সন্বং ভবতি ভারুত। 
রজঃ সন্বং তমণ্চৈব তমঃ সন্বং রক্স্তখা ॥ ১, ॥ 
সর্বদ্বার্ষু দেতেহম্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
ভ্তানং যদা তদ! বিদাদ্বিবৃদ্ধং সন্তমিত্যুত ॥ ১১ ॥ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্তঃ কন্মণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষত ॥ ১২ 
অপ্রকাশোহ প্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমা.স্যতানি জায়ন্টে বিবৃদ্ধে ভরতর্যভ ॥ ১৩।। 
§§ যদ! সত্ব প্রবৃদ্ধে তু প্রুলয়ং যাতি দেহভৃৎ। 
তদোন্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্যতে | ১৪।। 
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিযু জায়তে । 
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে || ১৫ 


। মিথুনাম্মক বর্ণনা আছে যে, তমের জোড়া সত্ব, এবং সত্বের জোড়া রজ ( মভা. 
| অশ্ব. ৩১) ; এবং উক্ত হইগ্রাছে যে, ইহাদের অন্যোন্য অর্থাৎ পারম্পরিক 
। আঁশ্ৰন্ন হইতে অথবা ঝগড়। হইতে ত্যির সমস্ত শদার্থ প্রস্তুত হয়। সাং, 
। কা. ১২ এবং গীতার, পৃ. ১৫৯ ও ১৬, দেখ। *এখন প্রথমে এই তত্বই বলিয়া! 
। আবার সাত্বিক, রাজন ও তামস স্বভাবের লক্ষণ বলিতেছেন-- ] 

(১০) রজ ও তমকে অভিভূত কারয়। সত্ব (অধিক) হয় (তখন উহাকে 
সাত্বিক বলিতে হইবে ); এবং এই প্রকারেই সত্ব ও তম অভিভূত করিয়া 
রজ, এবং নব ও রজ্কে হটাইয়া তম (অধিক হয় )। (১১) যখন এই দেহের 
সকল দ্বারে (ইন্দ্রিয়ে ) প্রকাশ অর্থাৎ নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয, বুঝিতে হইবে 
যে সত্বগুণ আধক হইয়াছে । (১২) হে ভরতশ্রেক্জ! রজোগুণ বাড়িলে 
লোভ, কন্মের দিকে প্রবৃত্তি এবং উহার আরম্ভ, অতৃপ্তি এবং ইচ্ছা! উৎপন্ন হয়। 
(১৩) এবং হে কুরুনন্দন ! তমোগুণের বুদ্ধি হইলে পর অন্ধকার, কিছু না 
করিবার ইচ্ছা, (পরমা অথাৎ কণ্তবোর বিস্বতি এবং মোহও উৎপন্ন হয়। 
| [ মঙ্ুয্যের জীবিতাবস্থাতে ত্রিগুণের কারণে উহার স্বভাবে কিসে কিসে 
। পার্থক্য হয়; তাহা! বলিয়। দিরাছেন। এখন বলিতেছেন যে, এই তিন 
। প্রকার মনুষ্যের কোন্‌ প্রকার গতি লাভ হয়] 

(১৪ ) সত্বগুণের উত্কর্ষকালে যদি প্রাণী মরিয়! ব:য় তে! উত্তম ৬বপ্ঞানী- 
দিগের, অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির, নির্মল ( স্বর্গ প্রভৃতি) লোক সে প্রাপ্ত হয় 
(১৫) রজোগুণের প্রবলতায় মরিলে যাহার! কর্মে আসক্ত থাকে, উহাদের 
(মনুয্যের ) মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ; এবং তমো গুণে মিলে ( পশু-পক্ষী প্রভৃতি ) 


গীতা, 'আনুবাদ, ও টিপ্পবী-_-১৪ অধ্যায় ! ৮১৫ 


কর্ম্মণঃ সৃকৃতস্যান্ঠ সাস্বিকং নিমলং ফলম্‌। 
রজসন্ত্ব ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ ॥ 
সম্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো। ভবতোহত।নমের চ ॥ ১৭ ॥ 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সন্বস্থ! মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ । 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ1| ১৮ | 

$$ নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ! উরষ্টানুপশ্যতি ॥ ১৯ ॥ 


সূঢ় যোনিতে উৎপন্ন হয়। (১৬) বলিয়াছেন যে, পুণ্য কর্মের ফল নির্মল ও 
লাত্বিক হয়; কিন্ত রাজস কর্মের ফল ছৃঃখ, এবং তামস কর্মের ফল অজ্ঞান। 
(১৭) সব্ব হইতে জ্ঞান, এবং রজো গুণ হইতে কেবল লোভ উৎপন্ন হর। 
তমোগুণ হইতে কেবল প্রমাদ ও মোহই উৎপন্ন হয় না, প্রভাত অজ্ঞানেরও 
উৎপত্তি হয়। (১৮) সান্বিক পুরুষ উপরে, অর্থাৎ স্বর্গ প্রভৃতি লোকে 
যায়। রাজন মধ্যম লোকে অর্থাৎ মনুষযালোকে থাকে এবং কনিষ্ঠগুণবুতি 
তাঁমস অধোগতি পায় । 

। [ সাংখ্যকারিক।তেও এই বর্ণনা আছে যে, ধার্মিক ও পুণাকন্মকারী হইবার 
। কারণে সব্বস্থ মনুষ্য স্বর্গ প্রঠণ্ত হয় এবং অধর্মীচরণ করিয়া তামস পুরুষ 
| অধোগতি পায়৷ সাং. কা. ৪৪)। এই প্রকারেই এই ১৮ম শ্লোক অন্ুগীতার 
। ব্রিগুণবর্ণনাতে ও যেমনটা-তেমনটা আসিয়াছে ( মতা. অশ্ব, ৩৯, ১০ এবং 
। মনু, ১২, ৪০)।1 সান্বিক কর্ম দ্বার! স্বর্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ স্থথও তো 
। অনিত্যই ; এই কারণে পরম পুরুষার্থের সিদ্ধ ইহ! দ্বার। হয় না। সাংখোর 
। সিন্ধান্ত এই গে, এই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তির জনা উত্তম সাত্বিক 
। স্থিতি তো! থাকেই ; ইচু। বাতীত এই জ্ঞান হওয়াও আবশাক যে প্রকৃতি 
। পৃথক এবং আমি ( পুরুষ) পৃথক । সাংখ্য ইহাকেই ভ্রিগুণাতীত অবস্থা বলে। 
। যদিও এই স্থিতি সব. রজ ও তম তিনগুণ হইতেও অতীত তথাপি ইহ! 
। সাত্বিক অবস্থারই পরাকাষ্ঠা ; এই কারণে ইহার সমাবেশ সাধারণত সাত্বিক 
। বর্গেই কর। হয়, ইহার জন্য এক নুতন চতুর্থ বর্গ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন 
। নাই ( গীতার, পৃ. ১৬৮-১৬৯ )। কিন্তু গীতার এই প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যের 


‘| দ্বৈত মান্য নহে এই জন্য সাংখ্যের উক্ত সিদ্ধান্তের গাঁতাতে -এইপ্রকার 


। রূপাস্তরণহইয়! যায় যে, প্রকৃতি ও পুরুষের অতীত যে এক আত্বস্বরূপ পরমেশ্বর 
৭.ব1 পরবন্ম আছেন, সেই নিগুপ ব্রহ্ষকে যে চিনে, তাহকেই ত্রিগুণাতীত 
। বলিতে হয়। এহ অর্থহ পরবন্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে-] 

(৯৯).দ্রষ্ট অর্থাৎ উদ্দাসীনরূপে দর্শক পুক্রষ, যখন জানিয়া লয় যে 


৮১৬ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র | 


গুণানেতানতীত্য ত্রীন দেহী দেহসমুস্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈবিমুক্কোহমৃ্তমন্ুতে || ২০ ॥ 
অজ্ঞুন উবাচ। | 
$$ কৈলিশগৈস্ত্ীন্‌ গুণানেতানভীতো৷ ভবতি প্ৰভো । 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১॥ 
জ্ীভগবানুবাচ । 
প্রকাশং চ প্রবুক্তিং চ মোহমেব চ পাগুব । 
ন ছেগ্টি সংপ্রকুত্তানি ন নিবৃন্তানি কাংক্ষতি ॥ ২২ ॥ 
উদাসীনবদাসীনে গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে । | 
গুণ! বৰ্তন্ত ইত্যেব যোহুবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ৯৩ ॥ 
সমদুঃখস্থখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টশ্মকাঞ্চনঃ । 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দান্সসংস্ত্রতিঃ ॥ ২৪ ॥ 
(প্রকৃতির ) গুণের অতিরিক্ত অপর কেহই কর্তী নাই, এবং যখন (তিন) 
গুণের অতীত ( তন্বকে ) চিনিয়া যায় ; তখন সে আমার স্বরূপে মিলিয়া যায়। 
(২০) দেচ্ধারী মনুষ্য দেহের উৎপত্তির কারণ (-স্বরূপ) এই তিন গুণ 
অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু ও বার্ধক্যের দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়৷ অমৃতের 
অর্থাৎ মোক্ষের অনুভব করে । 
। [বেদান্তে যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যমতবাদী ত্রিপগুণাত্বক প্রকৃতি 
। বলে; এই জন্য ত্রিগুণাতীত হওয়াই মায়! হইতে মুক্ত হইয়া পরত্রহ্মকে জানিয়! 
1 লওখা (গী. ২, ৪৫) এবং ইহাকেই ব্ৰাহ্মী অবস্থা বলে ( গী. ২. ৭২) ১৮, 
(৫৩)। অধাত্মশাস্ত্রে কথিত ত্রিগুণাতীতের এই লক্ষণ শুনিয়া! উহার আরও 
| অধিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য অজ্জুনের ইচ্ছা হইল) এঞ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
(২. ৫৪ ) যেমন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপই 
| এখানেও এ প্রশ্নই করিতেছেন-_- ] 
অজ্জুন বলিলেন_-(২১) হে প্রভে!! কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা (জানা যায় 
যে, সে) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে? ( আমাকে বল যে,) এ 
(ত্রিগুণাতীতের ) আচার কি, এবং সে কি প্রকারে এই তিনগুণের অতীত হয়? 
শীভগবান বলিএ্রেন--(২২) হে পাগুব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ ( অর্থাৎ 
যথাক্রমে সৰ্ব রজ ও তম, এই গুণগুলির কার্ধা অথবা ফল ) হইলে যে উহাদের 
দ্বেষ করে না, এবং প্রাপ্ত না হইলেও উহাদের আকাজ্কা রাখে না; (২৩)বে 
( কৰ্ম্মফল সম্বন্ধে) উদ্দাসীনভাবে থাকে ; (সব্ব, রঙ্গ ও তম) গুণ যাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না) যে ইহাই মনে করিয়া স্থির রহে যে, গুণ (নিজের, 
নিজের) কাষ করিতেছে ; যে টলে না অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হয় না ;-( ২৪ ) যাহার 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৪ জধ্যায়। ৮১৭ 


মানাপমানয়োস্তলান্ুনো। মিত্রারিপক্ষয়ো 2 । 

সর্নবারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 
$$ মাং চ যোইব্যভিচারেণ তক্তিষে।গেন সেবতে । 

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান ব্ৰহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥ ২৬॥ 


নিকট স্থখহঃখ একই প্রকার? যে স্ব-স্থ অর্থাৎ আপনাতেই স্থির'; মাটি, পাথর ও 
সোনা যাহার নিকট সমান ; প্রিগু-অপ্রিপ, নিন্দ ও নিজের স্ততি যাহার নিকট 
একই সমান 7*যে সর্বদা ধৈর্যযবুক্ত+ ( ২৫ ) যাহার নিকট মান-অপমান বা মিত্র ও 
শত্রদল তুল্য অর্থাৎ একই প্রকার ; এবং (প্রক্কৃতি যাহা কিছু সমস্ত করিতেছে 
এই বুদ্ধিতে ) ষাহার-সমস্ত ( কাম্য ) উদ্যোগ দূর হইয়! গিয়াছে ;---সেই পুরুষকে 
গুণাতীত বলে। 

॥ [ত্ৰিপ্তণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি, এবং আচার কিরূপ, এই ছুই প্রশ্নের উত্তন্ত 
| হইল এই । এই লক্ষণ, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে কথিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২, 
॥ ৫৫-৭২ ), এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে ০১২, ১৩-২০ ) কথিত ভক্তিম.ন পুরুষের লক্ষণ 
। সমস্ত একই প্রকারের । অধিক কি ছিব “সর্বারস্তপরি ত্যাগী, “তুল্যনিন্দাত্ম- 

। সংস্কৃতি” এবং ‘ উদাপীন+ প্প্রন্ৃতি কোন কোন বিশেষণও ছুই তিন স্থানে 
| একই। ইহ! হইতে প্ৰকাশ পাইতেছে যে, পূর্ব অধ্যারে ব্যাখ্যাত (১৩. ২৪, 
৷ ২৫) চার মার্গের মধ্যে কোন এক মার্ণ স্বীকার করিয়া লইলে পর লিদ্ধি- 
৷ প্রাপ্ত পুরুষের আচার, এবং তাহার লক্ষণ দমকল মার্গে একই প্রকার হয় । 
। তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে বখন এই দৃঢ় ও অটল সিদ্ধান্ত করিলেন 
। যে, নিষ্কাম কর্ম কেহই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না) তখন মনে রাখা উচিত 
। যে স্থিতপ্ৰজ্ঞ, ভগবন্ক্ত ব! ত্রিগুপাতীত সমস্তই কর্মযোগ-মার্গের | 'সর্ববারস্ত- 
| পরিত্যাগীর” অর্থ ১২ম অধ্যায়ের ১৯ম শ্লোকের টিপ্লনীতে বলিয়া আসিয়াছি। 
৷ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষের এই বর্ণনাকে স্বতন্ত্র মানিয়! সন্ন্যাসমার্গের টীকাকার 
| নিজের সম্প্রদায়কেই গীতার প্রতিপাদ্য বলেন। কিন্তু এই অর্থ পূর্বাপর 
। সন্র্ভের বিরুদ্ধ, অতএব ঠিক নহে। গীতারহসোর ১১ম ও ১২ম গ্রকরুণে 
{ (৩২৮-৩২৯ ও ৩৭৭ পৃঃ) এই বিষয় আমি সবিস্তার প্রতিপাদন করিয়াছি । 
। অঙ্জুনের দুই প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। এখন বলিতেছেন যে, এই পুরুষ এই 
{ তিন গুণ কি প্রকারে অতিক্রম করেন = ] 

(২৬) এবং যে (আমাতেই সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়॥) অবাভিঢার, অর্থাৎ 
একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে আমার সেব! করে, সে এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া 
বরঙ্গভূত অবস্থা গ্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয়! * 

4 [ ইহা সম্ভব যে, এই লোক হইতে এই সংশয় হইতে পারে যে, যখন জরিপ: 


৮১৮ . শীতারহল্য অথবা! রুর্মযোগশাস্ত। 


ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমযব তস্যাত্যুয়স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য স্থখস্যৈকান্ভিকস্য চ ॥ ২৭ ॥ 


ইতি শ্ীমদ্ভগবদশীতাস্থ উপনিষৎস্থ বহ্ধবিদ্যারাং যোগশান্ত্রে জকৃষ্ণাস্দুনসন্বাদে 
প্ুপত্রয়বিস্তাগযোগে| নাম চতুদদিশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 


1 তীত অবস্থা সাংখ্যমার্শের, তখন সেই অবস্থাই কর্ম্মপ্রধান ভক্তিযোগে কিরূপে 
॥ পাওয়! যায়। এই কারণেই ভগবান বলিতেছেন, _] 

{২৭ ) কারণ, অমৃত ও অবায় ব্রঙ্গের, শাশ্বত ধর্মের এবং একাস্তিক অর্থাৎ 
পরমাবধি অতাস্ত সুখের অস্তিম স্বান আমিই । 

1 [ এই গ্লোকের ভাবার্থ এই ষে, সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে সর্বত্র একই 
1 পরমেশ্বর থাকেন$ এই কারণে তাহারই প্রতি ভক্তি দ্বারা জ্রিগুণাভীত 
1 অবস্থাও প্রাপ্ত হয় । এষং, একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে সাধনসন্বন্ধে গীতার 
। কোনই আগ্রহ নাই (পী. ১৩. ২৪ ও ২৫)। গীতা ভক্তিমার্গকে সুলত 
। অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক ১ কিন্তু কোথাও অন্যান্য 
। মার্গকে ত্যাজ্য বলেন নাই । গীভাত্ে কেবল ভক্তি, কেবল জ্ঞান অথবা! 
॥ কেবল যোগই প্রতিপাদ্য__-এই মত বিভিন্ন সংপ্রচ্থায়-অভিমানীরা! পূর্ধ্ব হইতে 
॥ গীভাক্স উপল্ চাপাইয়! দিয়াছেন। গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় তো! পৃথক 
1 আছেই। মার্শ বাহাই হোক, গীতার মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পরমেশ্বরের জ্ঞান 
1 হুইলে সংসারের কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে বা ছাড়া হইবে ; এবং ইহার 
{ পরিষ্কার উত্তর পূর্বেই দেওয়া! হইজ্াছে যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ । ] 


এই প্রকারে শীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রচ্মবিদ্যান্তর্গত 
যোগ---অর্থাৎ কর্খমধোগ-_শান্ত্রবিষস্নক শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জুনের সব্াদে 
গুপত্রক্গবিভাগ-যোগনামক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় | 


[ ক্ষেঅ-ক্ষেত্সজ্ঞের বিচারনত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ও ক্ষেত্র-ক্ষেব্রজ্ঞ-বিচারেরই 
ন্যায় সংখ্যের প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক বলিরাছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন 
বে, প্রকৃতির তিন শ্ণের ছারা মানুযে-মানষে শ্বভাবভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয় 
এবং উহ! হইতে সাৰ্বিক আদি গতিতেন কি প্রকারে হয়) আবার এই বিচার 
করিয়াছেন বে, অিগুণাতীত অবস্থা! অথবা! অধ্যাত্মবৃষ্টিতে বাঙ্গী স্থিতি কাহাকে 
ফলে এবং উহ ক্নপে পাওয়। ধাম । এই সমস্ত নিরূপণ সাংখ্যের পরিভাষায় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপনী--১৫ অধ্যায়। ৯৮১৯ 


পঞ্চর্ভশাহধ্যাযত | 
শ্ীভগবান্থবাচ । 
উদ্ধীমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহরব্যয়ম। 
ছন্দাংসি ষস্য পণ।নি বস্তং বেদ স বেদবিত॥ ১ ॥ 


'আছে ঠিক, কিন্ত সাংখ্যের তৈতকে স্বীকার না করিয়া যে একই পরমেশ্বরের 
বিভূতি হইতেছে প্ররুতি ও পুরুষ উভয়ই, সেই পরমেশ্বরের নিরূপণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান দৃষ্টিতে কেরা গিয়াছে । পঁরমেখরের শ্বরূপের এই বর্ণনার অতিরিক অষ্টম 
অধ্যায়ে অধিষজ্ঞ, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত প্রভৃতি ভেদ দেখানে। হইয়াছে । আর, 
ইহা পূর্বেই বলিয়া জাপিয়াছি যে, সকল স্থানে একই পরমাত্ব! ব্যাপ্ত আছেন, 
এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও তিনিই । এখন এই অধ্যায়ে প্রথমে বলিতেছেন যে, 
পরমেশ্বরের রচিত স্থষ্টিবিস্তারের, অথবা! পরমেশ্বযের নামরূপাস্মক বিস্তারেরই 
কখন্!-কথনে। বৃক্ষবূপে বা বনরুপে যে বণন। পাওয়া যায়, উহার বীজ কি? 
আবার পরমেশ্বরের সকল রূপের শ্রেষ্ঠ পুরুষো ত্তম-স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। | 
শ্ীভগবান কহিলেন--( ১) যে অশ্বত্থ বৃক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিতেছি ঘষে, 
মূল (এক) উপরে আছে এবং শাখাসকল (অনেক ) নীচে আছে, (যাহা ১ 
অব্যয় অর্থাৎ কখনও বিনষ্ট ইয় না( এবং ) ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ বা্ার পাতা; 
উহাকে (বৃক্ষকে ) যে জানিয়াছে সেই পুরুষ ( প্রকৃত ) বেদবেন্ধ! ॥ 
৷ [ উক্ৰ বর্ণনা ব্রহ্গবৃক্ষের অর্থাৎ সংসারবৃক্ষে। এই সংদারকেই সাংখাবাদী; 
। "প্রকৃতির বিস্তার” এবং বেদাস্তী: “ভগবানের মায়ার বিস্তার” বলেন; এবং 
। অনুগীতাতে ইহাকেই ‘ব্ৰহ্মবৃক্ষ বা ব্ৰহ্মবন’ (ব্রক্ষারপ্য ) বলিয়াছেন ( মভা. 
। অশ্ব. ৩৫ ও ৪৭)1* এক নিতান্ত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন খুব বড় গগনচুষ্ব 
। বৃক্ষ নির্মিত হয়, সেই প্রকারই এক অব্যক্ত পরমেশ্বর হইতে দৃশ্য সুহিরূপ: 
। কল্পনামূলক বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে ; এই কল্পনা! অথবা, রূপক কেবল বৈদিক 
। ধর্মেই নহে, প্রত্যুত অন্য প্রাচীন ধর্ম্মেও পাওয়া যার । বুরোপের পুরাতন 
। ভাষাতে ইহার নাম ‘বিশ্ববৃক্ষস ব! “অগদ্বৃক্ষ” আছে। খথেদে (১. ২৪. ৭ ) 
। বর্ণনা আছে যে বরুণপোকে এমন এক বৃক্ষ আছে যাহার কিরপের মূল, 
। উপরে ( উর্দ্ধে ) এবং উহার কিরণ উপর হইতে নীচে (নিচীনাঃ) বিস্তৃত 
| হত্ব। বিষুঃসহত্রনামে “বারুণে৷ বৃক্ষঃতকে, (বরণের বৃক্ষ), পরমৈশ্বরে র 
। হাজার নার ভিতরেই এক নাম বলিয়াছেন। যম ও*পিতৃগণ যে পনপলাশ 
। বুক্ষের* নীচে বনিয়। 'সহপান করেন (খু. ১০. ১৩৫, ১), ‘অ্থব! যাহার 
। "অগ্রভাগে স্বাদিষ্ট পিপল আছে এবং যাহার উপর ছুই সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী 
। থাকে” (খ. ১, ১৬৪, ২২), বা “যে পিপ্গগকে €পিশলকে) বাদুদেবত! 


৮২০ গীতারহস্য অথবা ফর্ল্মযোগশাক্র । 
অধশ্চোর্ধংপ্রস্থতাস্তস্য শাখা" ্রবৃদ্ধা বিষয় গ্রবালাঃ। 


1 (মরুদগণ ) কম্পিত করেন” (খর, ৫, ৫৪. ১২) সেই বুক্ষও ইহাই । 
| অথর্ববেষ্ধে এই যে বর্ণন। আছে যে, “দেবসদন অশ্বখ বৃক্ষ তৃতীয় স্বর্গলোকে 
1 ( বরুণলোকে ) আছে” (অথর্ব. ৫. ৪. ৩) এবং ১৯, ৩৯, ৬), াহাও এই 
। বৃক্ষ সম্বন্ধীয় মনে হয়। তৈত্তিরীর ব্ৰাহ্মণে (৩. ৮. ১২,২) অশ্বখ শব্দের 
| বাৎপন্তি এই প্রকার আছে,_পিতৃষান-কালে অগ্নি অথবা যজ্ঞ-গ্রজাপতি 
। দেবলোক হইতে নষ্ট হুইর। এই বৃক্ষে অখের (ঘোড়ার) রূপ ধরিয়া এক 
॥ বৎসর লুকাইয়। ছিলেন, এই কারণেই এই বৃক্ষের অশ্খ নাম হইল ( মভা. 
| অন্ত, ৮৫ )। কোন কোন নৈরুক্তিকের ইহাও মত যে, পিতৃযানের দীর্ঘ রাত্রিতে 
। সুৰ্য্যের ঘোড়া যমলোকে এই বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করে এইজন্য ইহার অশ্বখ 
1 ( অর্থাৎ ঘোড়ার থান ) নাম প্রাপ্তি হইয়া থাকিবে । ‘অ’==নহে, “শ্ব’= কাল 
। ও ‘খ’=স্থির--এই আধ্যাত্মিক নিকুক্তি পরবস্ভী কল্পনা । নামরূপাত্মক 
। মায়ার স্বূপ যখন বিনাশবান্‌ অথব| প্রতিমুহুর্তে পরিবর্তনশীল, তখন উহাকে 
| “কাল পৰ্য্যন্ত স্থিতিশীল নহে” তে বলিতে পারিত ; কিন্ত “অব্যয়” - অর্থাৎ 
| ‘যাহার কখনও ব্যয় হয় না”_-বিশেষণ স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, এই অর্থ এস্থলে 
। অভিমত নহে। পূৰ্বে পিপল বৃক্ষকেই অশ্বখ বাঁলতু, কঠোপনিষদে (৬,১) 
৷ এই যে ব্রঙ্গময় অমৃত অশ্বখবৃক্ষ বল! হইয়াছে 
উদ্ধমূলোহ্বাকশাখ এযোহশ্বখঃ সনাতনঃ । 
তদেব শুক্রং তদ্ব্ৰহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ॥ 

| eae ইহাই ; এবং “উদ্ধমূলমধঃশাখং* এই পদসাদৃশ্য হইতেই ব্যক্ত হইতেছে 
। যে, ভগব্দগীতার বর্ণনা কঠোপনিষদের বর্ণন। হইতেই লওয়া হইয়াছে। পরমে- 
। স্বর স্বর্গে আছেন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন জগদবৃক্ষ নীর্চে অর্থাৎ মন্ুষ্যলোকে 
। আছে, অতএব বর্ণিত হইয়াছে যে এই বৃক্ষের ঠুল অর্থাৎ পরমেশ্বর উপরে 
। আছেন এবং ইহার অনেক শাঁখ অর্থাৎ জগতের বিস্তার নীচে বিস্তৃত । কিন্তু 
। প্রাচীন ধৰ্ম্মগ্রন্থে আর এক কল্পনা পাওয়! যায় যে, এই সংসারবৃক্ষ, বটবৃক্ষ 
। হইবে, পিপপ হইবে না; কারণ বটবুক্ষের ঝুরি উপর হইতে নীচে নামিয়! 
। আসে। উদাহর্ণের অন্য এই বর্ণনা আছে যে, অশ্বথ বৃক্ষ আদিত্যের বৃক্ষ 
। এবং ন্যগ্রোধে। বারুণে। বৃক্ষ--ন্যগ্রোধ অর্থাৎ নীচে (ন্যকৃ) বর্ধনশীল 
। (রোধ) বটবৃক্ষ বরুণের বৃক্ষ (গোভিলগৃহ্য, ৪, ৭. ২৪ ) | মহাভারতে লিখিত 
। আছে যে, মাৰ্কণ্ডেয়‘ খষি প্রলয়কালে বালরূপী পরমেগরকে এক ( ওঁ প্রলয়- 
। কালেও অ-বিনাশী, অতএব } অব্য ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র ডালের 
। উপর দেখিয়/ছিলেন (মভা, বন, ১৮৮. ৯১)। এই প্রকারেই অব্যক্ত 
) পরমেশ্বর হইতে অপার দৃশ্য জগত কিরূপে নির্মিত হয় দেখাইবার জন্য 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--+১৫ অধ্যায় ৷ ৮২১ 
অধশ্চ মুলান্যনুসন্ক্রতানি কর্্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২ ॥ 


| ছান্দোগা উপনিষর্দে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহাও নাগ্রোধেরই বীজসংক্রান্ত 
| (ছাঁং. ৬. ১২,১)। শ্বেতাশখ্বতর উপনিষদেও বিশ্ববুক্ষের বর্ণনা আছে (শ্ব. 
।৬, ৬); কিন্ত এখানে খুলিয়া বল! হয় নাই যে ইহা কোন্‌ প্রকার বৃক্ষ । 
। মুণ্ডক উপনিষদে (৩, ১) খখেদেরই এই বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে যে, বৃক্ষের 
। উপর ছুই পক্ষী ( জীবাত্ম। ও পরঁমাত্ম। ) বসিয়া আছেন, ইহাদের মধ্যে একজন 
৷ পিপ্পল অর্থাৎ পিসলের ফল খান। পিপল ও বট ছাড়িয়া! এই সংসারবুক্ষের স্বরূপ 
| সম্বন্ধে তৃতীয় কল্পনা উত্র্থর লইয়; এবং পুরাণে ইছ। দম্ভ ত্রেয়ের বৃক্ষ বলিয়া 
। স্বীকৃত । সার কথা, প্রাচীন গ্রস্থসমূহে এই তিন্টী কল্পন। আছে যে, 
। পরমেশখ্বরের মায়া হইতে উৎপন্ন জগত এক বৃহৎ পিপল, বট বা উদুম্বর; 
| এবং এই কারণেহ বিষ্ণুসহস্রহনামে বিষ্ণুর এই তিন বৃক্ষাত্মক নাম দিয়াছে 
। “নাগ্ৰোধোহুদ্বরেহখখঃ” (মতা, অনু. ১৪৯. ১০১), এবং সমাজেও এই তিন 
। বৃক্ষ দেবতাত্মক ও পূজার যোগ্য মান! হয়। ইহা ব্যতীত বিষুসহত্রনাম 
। ও গীতা, উভয়ই মহাভারতের ' অংশ ; যখন বিষ্ণুসহঅনামে উদ্ম্বর, বরগদ 
। (ন্যগ্রোধ) এবং অর্থথ "এই ঠিন পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে; তখন 
। গীতাতে ‘অশ্বখ’ শব্দ র*পিপলই ( উদুম্বর বা ন্যাগ্রোধ নহে) অর্থ লইতে 
। হইবে, এবং মূলের জীর্ঘও তাহাই । “ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ যাহার পাত।” এই; 
॥ বাক্যের “ছন্দাংসি শব্দে ছদ্‌ = ঢাক। ধাতু ধরিয়া (ছাং. ১,৪. ২) বৃক্ষের 
। আচ্ছাদক পাতার সহিত বেদের সাম্য বর্ণিত হইয়াছে; এবং অস্তে বলিয়াছেনঃ 
।ঘে, যখন এই সম্পূর্ণ বর্ণনা বৈদিক পরম্পর! অঙ্থুসারে হইতেছে, তখন ইহ 
। যে জানির। লইয়াছে তাহাকে বেদবেত্ত। বলিতে হইবে। এই প্রকার বৈদিক 
॥ বৰ্ণনা হইল ;$এবন এই বৃক্ষেরই দ্বিতীয় প্রকারে, অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে 
| বর্ণন। করিতেছে ন--ঙ] 
(২) (সত্ব আদি তিন) গুণ হইতে যাহ! পুষ্ট হইয়াছে, এবং যাহ! হুইতে 
( শবম্পর্শরূপ-রস ও গন্ধন্নপ ) বিষয়সমূহের অঙ্কুর ফুটগ্লাছে, তাহাদেরই শাথা- 
সকল নীচে এবং উপরেও বিস্তৃত হইয়াছে ; এবং অস্তে কর্মের রূপ প্রাণ উহাদের 
মূল নীচে মনুযালোকেও বাড়িতে বাড়িতে ভিতরে নামিয়! গিয়াছে। 
॥ [ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে (পৃঃ ১৮১) সবিস্তার নিরূপণ করিয়! দিয়াছি 
। যে, সাংখ্যশান্র অনুসারে প্রকৃতি ও পুরুষ এই হুইটীই মূলতত্ব*্চ এবং খন 
। পুরুধের পরে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নিজের টানাপড়েন বিস্তার করিতে লাগে, 
। তখন মহৎ আদি তেইশ তত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উহ! হইতে এই ব্রহ্মাওডবৃক্ষ 
। প্ৰস্তুত হয়। কিন্তু বেদাস্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে,*উহ। পরমেশ্বরেরই: 
। এক অংশ, অতএব ত্রিপ্তণাত্মক প্রকৃতির এই বিস্তারকে স্বতন্ত্র বৃক্ষ না মানিয়। 


৮২২ গীতারহস্য অথবা কর্ময়োগশান্তর | 


§§ ন রূপমসোহ তথোপললভ্যতে নান্তো 'চাদির্ন.চ সংপ্রতিষ্ঠা 1“ 
অশ্বখমেনং স্থবিরূঢ়মূলমদঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥.৩ ॥ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যন্মিন্‌ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ 


॥ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শাখাপকল ‘উর্দ্মূল’ পিপলেরই হইতেছে। 
৷ এখন এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন পৃথক স্বরূপের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন 
| যে, প্রথম শ্লোকে বর্ণিত বৈদিক ‘অধঃশাখ’ বৃক্ষের “ত্রিগুণ হইতে পুষ্ট” শাখা- 
। সকল কেবল ‘নীচে’ই নহে, প্রভাত *উপরে’ও ধিস্তৃত হইয়াছে ; এবং ইহাতে 
| কৰ্ম্ম বিপাকপ্রক্রিন্নার সুূত্রও সন্তে পরাইয়া দিয়াছে। অনুগীতাকার ব্রঙ্গবৃঙ্গের 
। বর্ণনায় কেবল সাংখ্যশাস্ত্রের চবিবশ তত্ববিশিষ্ট ব্রহ্গবৃক্ষই বলিয়া গিয়াছেন; 
। উহাতে এই বৃক্ষের বৈদিক ও সাংখ্য বর্ণনার মধ্যে মিল করির! দেন নাই 
।(মভা. অশ্ব, ৩৫. ২২, ২০; এবং গীতার, পৃঃ ১৮১) । কিন্তু গীতা এরূপ 
। করেন নাই ; দৃশা স্থা্টর্লূপ বৃক্ষের সুত্রে বেদে প্রাপ্ত পরমেশ্বরের বর্ণনার এবং 
। সাংখাশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির বিস্তার বা ব্রহ্মাগবৃক্ষেত, বর্ণনার, এই ছুই শ্লোকে 
। মিলাইয়। দিয়াছেন । মোক্ষপ্রাঞ্তির জন্য ত্রিগুণাত্মক এবং উদ্ধমূল বৃক্ষের 
। এই বিস্তার হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই বৃক্ষ এত বড় যে, দিকবিদি- 
॥ কের আদ্যস্তের ঠিকানাই পাওয়! যায় না। অভএব এখন বলিতেছেন যে, 
। এই অপার বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ইহার মুলে বর্তমান অমৃততত্ব জানিবার কোন্‌ 
| মাৰ্গ = ] 

(৩) কিন্তু এই লোকে ( উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে ) এরূপ উহার স্বরূপ 
উপলব্ধ হয় না; অথব। অন্ত, আদি এবং আধারস্থানও পাওয়া যায় না। অত্যন্ত 
গভীর মূল বিশিষ্ট এই অশ্বথ ( বৃক্ষ )কে অনাসক্তিরূপ সুদৃঢ় তরবারি দ্বারা ছিন্ন 
করিয়া, (5) ফের যেখানে গেলে ফিরিয়া আসিতে হয় না'সেই স্থানকে সন্ধান 
করিয়। বাহির করিতে হইবে; এবং এই সঙ্কল্প করিতে হইবে যে (হৃঙ্রিক্রমের 
এই ) “পুরাতন প্রবৃত্তি বাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আদি পুরুষেরই দিকে 
আমি যাইতেছি।” 

। [ গীতারহস্োযোর দশম প্রকরণে বিচার করিয়াছি যে, সৃষ্টির বিস্তারই নামরূপা- 
| আক কৰ্ম্ম এবং এই কৰ্ম্ম অনাদি) আপসক্ত-বুদ্ধি ছাড়িরা দিলে ইনার ক্ষয় হয়, 
। আর অন্য কোন উপাঙ্গের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হয় ন! কারণ ইহ! স্বরূপত অনাদি 
৷ ও অব্যয় (২৮৮-২৯২ দেপ্ ) ৷ ভূতীয় প্লোকের “উহার স্বরূপ বা আদি-অস্ত 

। পাওয়। যায় না” এই শব্দের স্থানে এই দিদ্ধাস্তই ব্যক্জীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম্ম ' 
। অনাদি ; এবং পরে চলিয়া কর্ম্মবৃক্ষের ক্ষয় করিবার জন্য এক অনাসক্তিকেই 
। সাধন বলিয়াছেন। -এইরূপই উপাপন। করিবীর সময় যে ভাবনা মনে থাকে, - 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৫ অধ্যায় । ৮২৩ 


৮৬৮০৮ দা অব্যাঙ্নিত্যা বিনিবৃন্তকামাঃ। 

12 সুখহুঃরখসংনৈক্ছন্তামূঢ়া পদমব্যয়ং তত ॥ ৫ ॥ 
ন তাস সূর্যো! ন শশাঙ্চো ন পাবকঃ | 
যদ্গত্ব। ন নির্ববর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


| তদনুসারেই পরে ফললাত হয় (গী, ৮. ৬)। অতএৰ চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্ট 
॥ করিয়া! দিয়াছেন যে, বৃক্ষছেদনের এই ক্রিয়া হইবার সময় মনে কোন্‌ প্রকার 
| ভাবনা থাক। উচিত্ত। শাঙ্করভাষো “তমেব চাদাং পুরুষং প্রপদ্যে” পাঠ আছে, 
। ইহাতে *বর্তমানকাপণ প্রথর্ম* পুরু:ষর একবচনের “প্রপদ্যে* ক্রিয়াপদ আছে 
। যাহা! হইতে এই অর্থ করিতে হয় ; এবং ইহাতে ‘ইতি’র ন্যায় কোন-না-কোন 
| পদের অধ্যাহার ও করিতে হয় । এই সমস্যার সমাধানের জন্য রামানুজভাষ্যে 
। লিখিত “তমেব চাদাং পুরুষং প্রপদোৎ ষতঃ প্রবৃত্তিঃ” পাঠান্তর স্বীকার 
। কৰিলেও এইরূপ অর্থ করা যায় যে, “যেখানে গেলে পরে ফের পশ্চাতে 
। ফিরিতে হয় ন, সেই স্থান খুঁজিতে হইবে, ( এবং ) যাহ! হইতে সকল স্যঙ্টির 
। উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে মিলিয়।! যাইতে হইবে”। কিন্ত 'প্রপদ্‌” ধাতু 
। নিত্য আত্মনেপণী, এই জন্য উহার বিধ্যর্থক অন্য পুরুষের রূপ ‘প্রপদ্যেৎ’ 
| হইতে পারে না। 'প্রপদোত' পরস্রৈপদের রূপ এবং উহ! ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 
। অশুদ্ধ । প্ৰায় এই কারণেই শাঙ্করভাষো এই পাঠ স্বীকৃত হয় নাই, এবং 
। ইহাই যুক্তিনঙ্গত। ছান্দোগা উপনিষদের কোন কোন মান্ত্র প্রপদ্যে' পদের 
। ‘ইতি’ বিন। এই প্রকারেই উপযোগ করা! হইয়াছে ( ছাঁং, ৮. ১৪. ১)। 
। 'প্রপদ্যে” ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষান্ত হইলে তো বলিতে হুইবে না যে, বক্তার 
। সহিত অর্থাৎ উপদেশকর্তী শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ যোগ করা যায় না। 
। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকারে চলিলে কি ফল লাভ হয় ] 

(৫) যেমান ও মোহু*হইতে মুক্ত, যাহারা আসক্তিদোষ জয় করিয়াছে, যে 
অধ্যাত্মজ্ঞানে সর্বদাই স্থির থাকে, যে নিষ্কাম ও সুখ-ছুঃখসংজ্ঞক দ্বন্দ হইতে মুক্ত 
হইয়। গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষ ওঁ অব্যয় স্থানে গিয়া পৌছায় । (৬ ) যেখানে 
গিয়া আর ফিরিতে হয় না, ( এইরূপ) সেই আমার পরম স্থান। উহাকে ন! 
সূর্য্য, না চন্দ্রম। ( এবং) ন! অগ্নিই প্রকাশ করে। 

। [ ইহার মধ্যে ষষ্ঠ ল্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬. ১৪), মুণ্ডক (২, ২, ১০) এবং 
। কঠ (৫, ১৫) এই তিন উপনিষদে পাওয়। যায় । সুর্য, চন্দ্ৰ’ব| তারা, এ 
। সকলই তো নামরূপের শ্রেণীতে আসে এবং পরব্রহ্ম এই সকল নামরূপের 
। অতীত ; এই কাঁঞ্চণে পরব্রহ্গেরই তেজে স্বর্য্যচন্ক্ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, আর 
। ইহ! সুপ্পষ্টই যে, পরত্রহ্মকে প্রকাশ করিবার জন্য কাহারও অপেক্ষাই নাই । 
।উপরের স্লোকে ‘পরম স্থান” শব্দের অর্থ 'পরব্রক্ধ” এবং এই ব্রহ্মে মিলিত 


৮২৪ গাতারহম্য অথবা ক্মযোগশান্ত্র । 


€$ মমৈবাংশো। জীবলোকে জীবভূঙ়ঃ সনাতনঃ । 
মন:ষষ্ঠানীক্জিয়াণি প্রকৃতিস্থানি' কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপুযুৎঞামতীশ্বরঃ | 
গৃহীব্ৈতানি সংষাতি বায়ুগগ্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥ 
শ্রোত্রং চন্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং স্বাণমেব ঢ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ান্ুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 


। হওয়াই ব্রহ্গনির্বাণ মোক্ষ। বৃক্ষের রূপক লইয়! অধ্যাত্বশাস্ত্রে পরত্রহ্মের যে 
॥ জ্ঞান বল! হয়, উহার বিচার সমাপ্ত হইয়া গেল। এখন পুরুষোত্তন-স্বরূপের 
৷ বর্ণনা করিতে হইবে ; কিন্তু শেষে এই যে বলিয়াছেন যে, “যেখানে যাইয়া 
। ফিরিতে হয় না” ইহ! দ্বার! সুচিত জীবের উৎক্রাস্তি এবং উহাত্র সঙ্গেই জীবের 
। স্বরূপ প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন = ] 

(৭ ) জীবলোকে ( কর্ধভূমিতে ) আমারই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রক্ব- 
তিতে অবস্থিত মনের সহিত ছর, অর্থাৎ মন ও পাচ ( সুস্ষ ) ইক্জ্রিরকে (নিজের 
দিকে ) টানিয়। লয় (ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে)। (৮) ঈশ্বর অর্থাৎ জীব 
যখন (স্থল) শরীর পায় এবং বখন সেই ( স্থূল ) শরীর হইতে বাহির হয়, তখন 
এই জীব, যেমন (পুপ্প আদি ) আশ্রয় হইতে গম্ধকে বায়ু লইয়া যায়, সেইরূপই 
ইহাদিগকে (মন ও পাঁচ ইন্দ্রিয়কে ) সঙ্গে লইয়া যায় । (৯) কান, চোখ, 
ত্বক, জিভ, নাক ও মনে অবস্থিতি করিয়া এই (জীব ) বিষয়সমূহ ভোগ করে। 
॥ [এই তিন শ্লোকের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সুক্ষ বা লিঙগশরীর 
॥ কি? পরে এই তিন অবস্থার বর্ণন: করিয়াছেন যে, লিঙ্গশরীর স্থল দেহে কিরূপে 
। প্রবেশ করে, ওঁ লিঙ্গশরীর উহ হইতে বাহিরে কিরূপে নির্গত হয়, এবং উহাতে 
| থাকিয়া বিষয় কিরূপে উপভোগ করে। সাংখ্যমত অনুসারে এই। সুস্ম্মশরীর মহান 
॥ তব হইতে লহইয়। সুদহ্ম পঞ্চ তন্মাত্ৰ। পধ্যন্ত আঠারে| ততত্বর দ্বার প্রস্তুত হয়; 
1 এবং বেদাস্তস্থর্রে (৩. ১. ১) বলিয়াছেন যে পঞ্চ সুক্্তৃতের এবং প্রাণেরও 
। উহাতে সমাবেশ হয় (গীতার, পৃ. ১৮৯-১৯৩ ) । মৈক্রযপনিষদে ( ৬. ১০ ) বর্ণন! 
। আছে যে, স্ুন্মশরীর আঠারে। তত্বে নির্মিত হয়। এইজন্য বপিতে হয় যে, “মন 
৷ ও পাঁচ ইন্দ্ৰিয়" এই শব্দ দ্বার! সুক্মশরারে বর্তমান অপর তত্বসমূহের সংগ্রহও 
। এখানে অভিপ্রেত। বেদান্তহত্রেও (৩. ১৭ ও ৪৩ ) নিত্য” ও ‘অংশ’ ছুই 
। পদের উপযোগ করিয়াই এই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে 
। বারন্বার নূতন করিয়। উৎপন্ন হয় না, উহা পরমেশ্বরের “সনাতন অংশ” (গী. ২. 
।২৪)। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ৪) এই যে ৰণিয়াছি যে, ক্ষেত্ৰ" 
। ক্ষেত্রজ্ঞ বচার ব্রক্মস্থত্র হইতে লওয়! হইয়াছে, ইহা হইঠে উহার দৃঢ়ীকনণ 
। হইতেছে ( গা, র পরি, পৃ. ৫৪৪-৫৪৫ )| গীতারহন্যে নবম গ্রকরণে (পৃ. 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রলী--১৫ শায়। ৮২৫ 


"উৎক্লামন্বং স্থি চং পি ভুক্জানং বা গুণাস্বি তম্‌। 
সিমূঢ়া নানুলশান্তি পণান্তি স্ষানচক্ষু1ঃ 0 ১০ || 
যতস্তো ষোগিনশ্চৈনং পশ্যক্ত্যা ত্বন্যবস্থিতম্‌ । 
যতন্তোইপ্যকৃতাক্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১1 

$$ যদাদিত্যগতং তেজে! জগন্তাসয়তেহখিলম্‌। 

বচ্চন্দ্রমনি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজে। বিন্ধি মামকঙ | ১২ ॥ 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজন। । 
গুষঞ্ামি চৌবধীঃ সর্থাঃ সোমে ভূত্বা রসাত্ুকঃ ॥ ১৩ ॥ 


(২৫০ ) দেবাইয়াছি যে, ‘অংশ’ শবোর অর্থ “্ৰটাকাশাদির” নায় অংশ বুঝিতে 
{ হইবে, খণ্ডিত ‘অংশ’ নহে। এই প্রকারে শরীর ধারণ করা, উহা ত্যাগ কর! 
। এবং উপভোগ কর!--এই তিন ক্রিয়া বজায় থাকিলে ] 

{১*) (শরীর হইতে) বহির্গমনশীল, স্থিতিশীল, অধবা গুণের সহিত যুক্ত 
হইয়! (নিজেই নহে ) উপভোক্ত[কে মূর্থের! জানে না। জ্ঞানচক্ষু দ্বার! দৃষ্টিশীল 
ব্যক্তি (উহাকে) জানে । (১১) এই প্রকারেই প্রযত্বকারী যোগী স্বয়ং 
আপনাতে স্থিত আম্মাকে জানে। কিন্তু যাহার আত্মা! অর্থাৎ বুদ্ধি সংস্কৃত 
নহে, সেই অন্ত বাকি প্রবন্ধ করিগ্লীও তাহাকে জ'নিতে পারে না। 

1 [১*ম ও ১১ম প্লোকে জ্ঞানচক্ষু বা কম্মযোগমার্গ ছার! আজজ্ঞান প্রাশ্তি বর্ণনা 
| করিল! জীবের উংক্র।ন্তিবর্ণন1 সম্পূর্ণ করিয়াছেন । পুর্বে সপ্তম অধ্যায়ে ধেরূপ 
4 বৰ্ণন! কর! হইয়াছে (৭. ৮-১২ ), এরূপই এখন আত্মার সর্ববাপকতা প্রস্তা- 
॥ বনারূপে অল্প বর্ণন! করিরা ষোড়শ শ্লোক হইতে পুরুষোতম-স্বরূপ বর্ণনা! 
( করিয়াছেন 1] 

(১২) যে তেজ সুখে থাকিয়া সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, যে তেজ 
চন্দম৷ ও অগ্নতে আছে; তাহা আমারই তেজ জান। (১৩) এই প্রকারই 
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া আমিই (সকল ) ভূতদিগকে নিজের তেজে ধারণ করি, 
এবং রসাজ্মক সোম (চক্ষম!) হইয়া সকল ওবধি অর্থাৎ বনম্পতিকে পোষণ করি । 
৷ [ সোম শব্দের 'সোমবল্লী” ও ‘চন্দ’ অর্থ আছে ; এবং বেদে বর্ণিত আছে যে, 
। চন্দ্র যে প্রকার জলাত্মক. অংশুমান ও শুভ্র, সেই প্রকণরই সোমবলীও, উভয়- 
| কেই “বনম্পতিগণের রাজ বলিয়াছে। তথাপি পূর্বাপর সন্দভবলে এখানে 
| চন্্রই বিবাঁক্ষত। এই প্লোকে চন্দের তে ম আমিই, ই€1 বশিয়া আবার এই 
। প্লেকেই বলিতেছেন 'ষে, বনম্পতিগণকে পোষণ করিবার যে গুগ চন আছে, 
। তাহাও আমিই | অনা স্থানেও এইুরুপ বর্ণনা আছে যে, অলময় হইবার 
। কারণে চন্দ্রে এই গুণ মাছে, এই কারণেই ব্নস্পতিগণ বৃদ্ধিপ্াথ হয়। 

৯৪ 


৮২৬ গীতারহন্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


ভাহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিন্নাং দেহমাশ্রিতঃ |. 

গাণাপানসমাধুক্তঃ পচামান্নং চতুর্বিবধম্‌॥ ১৪ ॥ 

সর্ববস্য চাহং হৃদি সম্নিবিষ্টে। মত্তঃ প্ৃতিজ্জীনমপোহনম্‌ চ। 

বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেদে! বেদান্তকদ্ধেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
$$ দ্বাবিমৌ পুরুযষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥ 

উত্তমঃ পুরুষন্তবন্যঃ পরমাত্বেত্যুদ্ হুতঃ। 

যে। লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥" 

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদপ চোত্তমঃ |. 

অতোহশ্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোন্তমঃ ॥ ১৮ ॥ 


€ ১৪) আমি বৈশ্বানররূপ অগ্নি হইয়া প্রাণীগণের দেহে থাকি, এবং প্রাণ ও অপা- 
1 নের সহিত যুক্ত হইয়া ( ভক্ষ্য, চোষা, লেহা ও পেয় ) চার প্রকার অন্কে পরি- 
{ পাক করাই । (১৫) এই প্রকারেই আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি; স্বৃতি 
1 ও জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহার নাশ আনা হইতেই হয়; এবং সকল বেদ 
1 হইতে জানবার যোগ্য আমিই । বেদাস্তের কর্তা, এবং বেদবেত্তাও আমিই । 
॥ [এই শ্লোকেরু দ্বিতীয় চরণ কৈবল্য উঁপনিষদে (২.৩) আছে, উহাতে 
4 “বেদৈশ্চ সর্বৈঃ"র স্থানে “বেদৈরনেকৈঃ” এইটুকুই পাঠভেদ আছে। তখন 
৭ যাহার! গীতা কালে “বেদান্ত” শব্ধ প্রচলিত থাক। অস্বীকার করিয়! এই প্রকারই 
4 সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শ্লেকই প্রক্ষিপ্ত হইবে বা ইহার “বেদান্ত” শব্দের 
1 অন্য কোন অর্থই ধরিতে হইবে ; এ সমস্ত সিদ্ধান্ত মূলহীন বনিয়াদবিশিষ্ট 
| হইয়া যার। "বেদান্ত শব্ধ মুণ্ডক (৩. ২, ৬) এবং'শ্বেতাস্বতর (৬. ২২) 
॥ উপনিষদে আসিয়াছে, এবং শ্বেঙাথতরেরও তো *কতক গুল মন্ত্রই গীতাতে 
1 হুবহু আসিয়াছে। এখন নিরুক্জিপর্ব্বক পুঃযোত্তমের লক্ষণ বলিতেছেন] 
(১৬) (এই) লোকে ক্ষ ও ‘অক্ষর?’ ছুই পুরুষ আছে। সমন্ত 
(নাশশীল) ভূত্তকে ক্ষর বলে এবং কৃটস্থকে, অথাৎ এই সমস্ত ভূতের মূলে 
{ কূটে ) অবস্থিত ( প্রক্কৃতিরূপ অব্যক্ত ভত্ব)কে অক্ষর বলে। (১৭ ) কিন্তু 
উত্তম পুরুষ (এই উভয় হইতে ) ভিন্ন । উহাকে পরমাত্মা বলে। সেই অবায় 
ঈশ্বরই ব্েলোকো প্রবিষ্ট হইয়া ( তৈলোকোর ) পোষণ করেন। (১৮) যে হতু 
আমি ক্ষত্র হইতেও* শ্রেষ্ট এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (পুরুষ) হইতেছ, 
অতএব লোফব্যবহারে এবং বেদেও পুরুষোত্তম নামে আমি প্রাচ্ছ হইতেছি। 
1 [ষোড়শ শ্লোকে “ক্র ও ‘অক্ষর’ শব্দ সাংখাশাস্ত্রে ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
{ জথব৷ ব্যক্ত সৃষ্টি ও অব্যক্ত প্রকঙ--এই হুই শবেধ নথি মমানার্ধক | জুম্পই 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৫ অধ্যায়। ৮২৭ 


$$ যে| মামেবমসম্মঢে। শনাতি পুরুযোত্তমম্‌। 
সস সূর্ববিস্তজর্তি মাং সর্বভ্তাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 
ইতি গুহ্বত্ং শান্দ্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এহদ্বুদ্ধা। বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥ 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্থু উপনিষৎন্ু ব্রন্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে 
শকষ্ণজ্জুনপন্বাদে পুরুষাত্তন:যাগো নাম 
পঞক্দশোহধ্যায়ত ॥ ১৫ 


। যে. ইহাদের, মধো ক্ষরই নশ্বঙ্ক পঞ্চভুঁতাজ্মক বাক্ত পদার্থ। স্মরণ থাকে 
| যেন, 'মক্ষর' বিশেষণ পূর্কে কয়েকবার যখন পরব্রন্দেরও প্রতি প্রযুক্ত 
| হইয়াছে ( গী. ৮.৩; ৮, ২১; ১১. ৩৭; ০১২.৩), তখন পুরুষোত্তমের 
। উল্লিখিত লক্ষণে “অক্ষর” শব্দের অর্ণ অক্ষর ব্রহ্ম নতে, কিন্তু উহার অর্থ 
| সাংখোর অক্ষর প্রকৃতি) এবং এই হট্টগোল বাচাইবার জন্যই ষোড়শ 
। শ্লোকে ‘অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ (প্রকৃতি) এই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছি (গীতার, 
| পৃ, ২০২-২০৬)। সার কথা, বাক্ত স্বষ্ট ও অব্যক্ত প্রকৃতির অতীত অক্ষ 
। ব্ৰহ্য ( গী. ৮. ২-২১এর উপর আমার টিপ্লনী দেখ) একং "ক্ষর” ( বাক্ত 
| সৃষ্টি) এবং “অক্ষর” ( প্রকৃতি ) হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, বস্তুত এই ছুই একই । 
। ত্ৰয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ৬১) ক্ল হইয়াছে যে, ইহাকেই পরম্াম্মা কলে এবং 
এই পরমাআঁই শরারে ক্ষেত্রজ্জরূপে থাকেন । ইহ! দ্বার সিদ্ধ হইতেছে ফে, ক্ষর- 
। 'অক্ষরবিচারে থে মুল তব অক্ষরব্রহ্গ শেষে নিষ্পন্ন হন, তিনিই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ব- 
। কিড়াবের ও পর্ধাবলান হইতেছেন, অমব। “পিণ্ডে ও ব্রহ্ধাণ্ডে” একই পুরুষোত্বম ॥ 
শ এই প্রকারেই ইহাওবলাহইরাছে বে, অধিভূত ও অধিবজ্ঞ প্রভৃতির অথব প্রাচীন, 
| অশ্বখ বৃক্ষের তত্ব 9,হহাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকরণের চরম নিক্ষর্ষ এই যে, ফে; 
। জগতের এই একতা! জান্তিাছে যে, “সকল ভূতে এক আত্মা আছেন” ( গী- 
| ৬, ২৯) এবং যাহার মনে এই জ্ঞান জীবনভর স্থির হইয়া গিয়াছে ( বে, ৪৯ 
। ১, ১২; গী, ৮.৬), সে কম্মযোগ আচরণ কারতে করিতেই পরমেশ্বরকে 
| লাভ করে। কর্ম না করিয়া কেবল পরনেশ্বর-ভাক্চ দ্বারাও মোক্ষলাভ হয়; 
। কিন্তু গীতার জ্ঞানবিজ্ঞান-নিরূপণের ইহা তাৎপধ্য নতে। সপ্তম অধায়ের, 
। আরস্তেই বপির়। বিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বার অথবা ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ নিফাম, 
। বুদ্ধি সহকারে সংলারের সমস্ত কর্শ্মই করিতে হইবে এবং ইহ! করিতে করিতেই 
। মোক্ষ লাঞ্চ হয়, ইহাই দেখাই বার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ করা 
। হইন'হে। এখন বাৰ্যতেছেন যে, ইহ! জানিলে কি ফল লাভ হয় --] 
(১৯) হে ভারত! এই প্রকার বিনা মোহে যে আমাকেই পুরুষোত্বম 
বপিয়|। জানে, দে সর্ধগ্ত হইয়া সর্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করে। (২ 3 


৯২৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত। 


যোড়শোহিধ্যায়ু । 
জীতগবান্ুবাঁচ। 
$$ অভয়ং সন্বসংশুদ্ধিজ্ঞানবোগন্যবস্থিতিঃ | 
দানং দমশ্চ যতঙ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আঞ্জবম্‌ ॥ ১7 
অহিংস সত্যসক্রোবস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈ শুনম্‌। 
দয়া ভূতেষলোলুপ্হং মার্দবং হ্রীরচাপলম্‌ ॥ ২ ॥ 


হে নিষ্পাপ ভারত! এই গুহা হইতেও গুহা ‘শাস্ব মামি বলিলাম। ইহ 
জানিয়! ( মনুষ্য ) বুদ্ধিমান অর্থাৎ বুদ্ধ বা জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হুইবে। 

॥ [এস্থলে বুদ্ধিমানেরই বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী” অর্থ হইতেছে ; কারণ ভারতে 
॥ (শাং ২৪৮, ১১) এই অর্থেই “বুদ্ধ” ও ‘কৃতকৃত্য’ শব্দ আসিয়াছে । মহা- 
} ভারতে ববুদ্ধ' শব্দের রুট়ার্থ ‘বুদ্ধাবতার’ কোথাও আসে নাই । গীতার, পরি, 
॥ ৫৭৬ পৃঃ দেখ । ] 


এই প্র কারে শী গৰান করুক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিধদে ব্রচ্ধবিদ্যান্তর্গত 
ফোগ-_অর্থাৎ কৰ্ম্মযোগ --শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জ্রনের স্বাদে, 
পুরুষোত্তমষোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হহুল। 


ষোড়শ অবধ্যায়। 


[ পুরুষোত্তম যোগের দ্বারা ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের চরম শেষ হইয়! গেল; কর্ম্ম- 
যোগের আচরণ করিতে থাকিলেই পরমেশ্বরের জান হয় এবং উহা! দ্বারাই: 
মোক্ষ লাভ হয়, ইহ! দেখাইবার জন্য সপ্তম অধ্যায়ে,যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নিরূপণ আরম্ভ করা গিয়াছিলঃ উহা! এখানে সমাপ্ত হইল এবং এখন এখানেই 
উহার উপসংহার করিতে হহৰে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে (৯.১২) ভগবান 
খুব সংক্ষেপে এই যে বলিয়াছেন যে, রক্ষসভাবের মনুষ্য আমার অব্যক্ত ও. 
শ্রেঠ স্বরূপ জানে না, তাহারই স্পষ্টীকরণার্থ এই অধ্যাম্ম আরম্ভ করা হইয়াছে 
এবং পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষে-মানুষে প্রভেদ কেন হয় তাহার কারণ বল৷ 
হইয়াহে। এবং অগ্রাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপসংহার হইয়াছে ।] 

শ্ীভগবান বলিলেন--( ১) অভয় ( নির্ভীকতা! ), শুদ্ধ সাবিক বৃত্তি, জ্ঞান- 
যোগ-বাবস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান ( মাৰ্গ ) এবং ( কর্ম্ম- ) যোগের তারতম্য ব্যবস্থা, 
দান, দম, যক্ত,-স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বধর্ম্ম অনুসারে আচরণ, তপ, সরলতা, (২) 
অহিংসা, সত, অক্রোধ, কর্ম্মফলের ত্যাগ, শাস্তি, অপৈশুন্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র দৃষ্টি 
ছাড়িয়া উদার ভাব রাখা, সকপ ভূতে দয়া, তৃষ্ণা না রাখা, মৃদুতাঁ, (মন্দ কল্মে) 


গীতা, অনুবাদ, টিগ্রনী--১৬ অধ্যায় । ৮২৯ 


তেজঃ ক্ষম] ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা । 
শবন্তি সম্পদং দৈকীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥ 


লজ্জ1, মচপলতা অর্ধাৎ ফাজিল কাজ না করা, (৩) তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
শুগ্ধতা, দ্রোহ না কর|, 'অতিমান না রাখা--হে ভারত! (এই) গুণ দৈবী 
সম্পদে জাত পুরুষ লাভ করে। 

॥ [ নৈবী সম্পদের এই ছাবিবিণ গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যান্নোক্ত জানের কুড়ি 
| লক্ষণ (গ্রী. ১৩. ৭-১১ ) বস্তুত একই) এবং এই জনাই পর-ত্তী শ্রোকে 'অজ্তা- 
। নের” সমাবেশ আস্থুরী লক্ষণের ভিতর কর! হইয়াছে । ইহ বলা যায় না যে, 
৷ ছাবিবশ গুণের এই ফিরিস্তি অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থ 
| হইতে সর্বব। ভিন্ন হইবে) এবং হেতুও এরূপ নাই। উদাহরণ যথা, কেহ 
। কেহ অহিংসারই কাগ্নিক, বাচিক ও মানদিক ভেদ করিয়া ক্রোধপৃর্বক 
। কাহারও মনে ছুঃখ দেওয়াকেও একবিধ হিংসাই মনে করেন। এই প্রকারই 
। শুন্ধঠাকেও ত্ৰিবিধ মানিলে, মনের শুদ্ধির ভিতরে অক্রোধ ও দ্রোহ ন! 
॥ করা প্রহ্ৃৃতি গুণও আসিতে পারে । মহাভারতের শাস্তিপর্ধে ১৬০ অধ্যায় 
। হইতে ১৬৩ অধ্যায় পধ্যস্ত যথাক্ৰমে দম, তপ, সত্য ও লোভের বিস্তৃত বর্ণন! 
। আছে । সেখানে দত্ধর ভিতরেই ক্ষমা, ধূতি, অহিংসা, সতা, আজ 'ব ও লজ্জা 
৷ প্রভৃতি পঁচিশ-ত্রিশ গুণের ব্যাপক অর্থে সমাবেশ কর! হইয়াছে ( শাং, ১৬০ ); 
। এবং সতোর নিরূপণে (শাং, ১৬২) বল! হইয়াছে যে, সত্য, সমতা, দম» 
॥ অমাংসবধা, ক্ষমা, লজ্জ।, তিতিক্ষা, অনহুয়তা, ষাগ, ধ্যান, আর্ধাভা (লো ক- 
। কল্যাণের ইচ্ছ। ), ধৃতি ও দয়, এই তেরে। গুণের এক সতভোতেই সমাবেশ 
| হয়; এবং স্থানেই এই শব্দগুলির ব্যাখ্যাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
। এই গ্রণাণীতে একই, গুণে অনেকের সমাবেশ করিয়া লওয়! পাণ্ডিত্যের কাজ 
॥ এবং এইরূপ [বচার করিতে লাগিলে প্রত্যেক গুণের উপর এক-এক গ্রন্থ 
। লিখিতে হুয়। উপরের শ্লোকগুলিতে এই সমস্ত গুণের সমুচ্চর এইজন্য 
। বাখ্যাত হইয়াছে যে, ইহাতে দৈবী সম্পদের সাত্বিক রূপের সম্পূর্ণ কল্পন! 
। হইয়া যাইবে এবং যদি এক শব্দে কোন অর্থ বাদ পড়িয়া যায় তবু অপর 
। শব্দে উহার সমাবেশ হইর যাইবে । হৌক উপরের ফিরিস্তির “জ্ঞানযোগ- 
। ব্যবস্থিতি” শব্দের অর্থ আমি গীত! ৪. ৪১ ও ৪২ম ল্লোকের ভিত্তিতে কর্ম্মযোগ- 
। প্রধানপ্করিয়ছি । তাগ ও ধৃতির ব্যাথা স্বয়ং ভগবান ১৮ম অধ্যায়ে 
। করিয়া দিয়াছেন (১৮. ৪ ও ২৯)। ইহ! বলিয়! চুকিয়াছি, যে, দৈবী সম্পদে 
। কোন্‌ গুণগুলির সমাবেশ হয়; এখন ইহার বিপরীত আন্ুরী ঝ! রাক্ষসী 
। সম্পদের বর্ণন। করিতেছেন ] 


৮৩০ . গীত'রহন্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ? 


$$ দস্তে। দর্পোহতিমানশ্চ ক্রোধ পারুধামেব চ | 
আজ্জ্জ।নং চাভিজাতসা পার্থ সম্প্দমান্তবরীম্‌ ॥৪ |. 
$২ দৈথা সম্পৎ বিমোক্ষায় নিবদ্ধায়াস্তররী মত!'। 
মা হুচঃ সম্পাং দৈবীমভিজাতোহসি পাগুৰ ॥ ৫ ॥ 
$$ দৌ ভূতপার্গী লোকেহুম্মিন দৈব আস্থর এব চ। 
দৈব বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্ুরং পার্থ মে শৃণু ॥। ৬ ॥ 
গ্রবুত্তিং চ নিবুহ্তিং চ জনা ন বিদুবাস্থুরাঃ। 
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং হেষু বিদাতে ॥ ৭ ॥ 


(৪) হে পার্থ! দন্ত, দৰ্প, মতিগান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা ও 

অগ্জান, আন্ররী অর্থাৎ রাক্ষপী সম্পদে জাত বাক্তি প্রাপ্ত হয়। 
। [ মহাভার ত-পাপ্তিপর্কের ১৬3 ও ১৬৫ অধ্যায়ে এইগুলির মধ্যে কতকগুলি 
। দোষের বর্ণণা আছে এবং শেষে ইহাও ধলা হইয়াছে যে, নৃশংস কাহাকে 
। বালবে। এই শ্লে'কে 'অন্ঞান'কে মান্ুরী সম্পদের লক্ষণ বলাতে প্রকাশ 
। পাইতেছে যে, জ্ঞান’ দৈবী সম্পদের লক্ষণ ।* জগতে প্রত্যক্ষ গোচর ছুই 
| প্রকার স্বভাবের এই প্রকার বর্ণন। হইলে পর--] , 

(৫) (ইহাদের মধ্যে) দৈখী সম্পদ (পরিণামে ) শোক্ষদায়ক এবং আস্থুরী 
বন্ধনদায়ক বলিয়৷ স্বীকৃত হয় । হেপাগুব! তু'ম দৈবী সম্পদে জন্বিয়াছ। 
শোক করিও না। 
| [ সংক্ষেপে বশিয়! দিয়!ছেন যে এই দ্বিবিধ পুরুষের কোন্‌ প্রকার গতি লাভ 
1 হয় ; এখন সবিস্তার আনুরী পুরুষের বর্ণন! করিতেছেন] * 

(৬) এই লোকে দুই প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয়; (এক) দৈব এবং অপর 
আম্বর। (ইহার মধ্যে) দৈব (শ্রেণীর ) বর্ণনা বিস্তার করিয়াছি ; ( এক্ষণে ) 
হে পার্থ! আনি আন্ুর (শ্রেণীর ) বৰ্ণন! করিতেছি, শোন । 
| [পূৰ্ব অধ্যায়গু'লতে বলা হইর়াছে ষে, কর্ম্মযোগী কি প্রকার আচরণ 
। করিবে এবং ব্রাঙ্গী অবস্থ। কি প্রকার বা! স্থিত প্রজ্ঞ, ভগবস্তক্ত অথব! 
| ত্রিগুণাতীত কাঁ *াকে বালে; এবং হইহাও বলা হইয়াছে বে, জ্ঞান কি। এই 
| অবাগ্ের প্রথম তিন প্লোকে দৈবী সম্পদের যে লক্ষণ আছে, তাহাই দৈব- 
। প্রকৃতি পুরুষের বর্ণন! ; এই জন্যই বলিয়াছেন যে, দৈবশ্রেণীর বর্ণন। পুর্বে 
। সবিস্তার কিয়! চুকিরাছি। আঙ্গুর সম্পদের সামান্য উ-ল্লথ নবম” অধ্যায়ে 
। (৯. ১১ ৪ *১), মাপিম্নাছে ; কিন্ত সেখানকার বর্ণনা অসম্পূর্ণ রহিয়। গিয়াছে, 
। এই কারণে এই অধ্যায়ে উহাই সম্পূর্ণ করিতেছেন = ] 

(৭) মআল্র ব্যক্ত জানে ন। মে প্রবৃত্তি কি, এবং নিবৃত্তি কি -অর্থাৎ সে 


গীতা, অন্ুবাঁদ ও টিপ্ননী--১৬ অধ্যায় । ৮৩১ 


অসত্যম প্র্তিষ্ঠং তে জগদ'ভুবনীশ্বরম্‌। 
অপরষ্প্ররসন্থু তং কিমন্যৎ কামছৈহুকম্‌ ৷ ৮ ॥ 


জানে না যে, কি কর! উচিত এবং কি কর! অহ্থচিত। উহাতে শুদ্ধভাঁব থাকে 
না, ন। আচার ও সত্যই থাকে । (৮) এই (আঙ্গুর লোক) বলে যে, সমস্ত 
জগত অ-সতা, অ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিরাধার, মনীথর অর্থাৎ পরমেশ্বরের নভে, 
অ-পরম্পরসন্তুঁত অর্থাৎ এক অপর বাতীতই হইয়াছে, ( অতএব) কাম ছাঁড়য়া 
অর্থাৎ মনুষ্যের বিষরবাসন!রু অতিরিক্ত ইহার মার কি হেতু হইতে পারে? 
1 [যদিও এই শ্লোকের অর্থ স্প, তথাপি ইহার পদ গুলির অর্থসম্ব:ন্ধ যথেষ্ট 
1 মতভেদ আচ্ছে। আমি মনে করি বে, চার্বাক আদি নান্তিকদিগের যে সকল 
। মত বেনান্তপাস্্ বা কাপিল সাংখাণাস্বের স্যষ্টিৰচনাবিধরক সিদ্ধান্ত স্বীকার 
1 করে না, সেই নকল মতের উপরেই এই বর্থন। হইয়াছে; এবং এই কারণেই 
। এই শ্লোকের পদনমু:হর অর্থ সাংখ্য ও অধ্যাত্মশান্ীর সিদ্ধান্তের বিরুঈ। 
1 জগতকে নশ্বর মনে করিয়। বেদান্তী উহার অবিনাশী সত্যকে -- সহ্যন্য সত্যং 
| ( বৃ. ২. ৩৯ ৬) সন্ধান কর্ধেন, এবং এ সত্য তত্বকেই জগতের মূল আবার ব। 
। প্রতিটা বলিয়া মানেন _ব্রহ্গপুঙ্ছ' প্রতিষ্ঠা (তৈ. ২, ৫ )। কিন্তু আমুনী লোক 
। বলে যে, এই জগত *ঃ-সতা, অর্থাৎ ইহাতে সত্য জি এবং সেইজনাই সে 
। এই জগতকে অ-প্রতিষ্ঠ ও বলে, অর্থাৎ ইহার প্র-তগাও নাই এবং আধারও নাই। 
1 এখানে সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রকার অধ্যাত্মশাস্ত্রে এতিপাদিত অব্যক্ত 
1 পরব্রন্ম যদি আন্ুরলোকদ্দিগের সম্মত ন! হইলেন, তবে ভক্তিমার্পের ব্যক্ত 
। ঈশ্বর তাহাদের মান্য হইবে । এই কারণেই অনীশ্বর ( অন-+- ঈশ্বর ) পদের 
। প্ৰয়োগ করিল, বলিয়া দিয়াছেন যে, আস্থর লোক জগতে ঈশ্বরকে ও মানে না। 
এই প্রকারে ধ্রগতের কোনও মূল আধার না মানিলে উপনিষদে বর্ণিত এই 
। স্্টাৎপত্তি-ক্রম ছাড়িয়া দিতে হয়, যথ|--“আত্মন আকাশ: সম্ভৃতঃ। আকাশা- 
। দ্বাযুঃ। বায়োরগ্রিঃ। অগ্নেরাপঃ | অদ্ভাঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধরঃ | 
| ওষধী ভাং অন্নং | অন্নাৎ পুরুষ” (তে. ২. ১); এবং সাংব্যশাস্ত্রোক্ত এই 
| হথষ্টাৎপত্তি ক্রমকেও ছাড়িয়া দিতে হয় যে, প্রকৃতি *ও পুরুষ, এই দুই স্বতন্ত্র 
| মূল তত্ব আছে এবং সত্ব, রজ ও তম গুণের অন্যোন্য আশ্রয়ে অর্থাৎ পরস্পর 
1 মিশ্রণে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, এই শুঙ্বলাবা পরম্পঞ্জ 
| মাশিয় লই“ল, দৃশ্য-সথষ্টির পদার্থসমূহের অতীত এই জগতের কোন না-কোন 
! মূলতন্ব মানিতে, হয়। এই কারণেই আম্ুর লোক জাগতিক পদার্থকে 
। অপরম্পরসন্ৃত বলে অর্থাৎ সে ইহা মানে না যে, এই সকল পদার্থ এক অপর 
। হইতে কোন? ক্রমানুসারে উৎপক্ন হইয়াছে । জগতের রচনামম্বন্ধে একবার 
এইপ্রকাব নুন্ধি হইলে পর মনুষাপ্রাণীই পদান বলয়! হির হয় এবং 


৮৩২ গীতারহস্য মথব। কর্মযোগশাক্ ॥ 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভা নষ্টাম্মানোহল্লবুদ্ধবঃ | 
প্রভবন্ত্রয গ্রকম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥ 


{ এই বিচার আপনাপনিই হয় যে মন্তুধোর কামবাসনা তৃপ্ত করিবার জন্যই 
1 জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, উচ্বাদের আর কোন ও উপযোগ নাই। 
। এবং এই অর্থই এই প্লোকের শেষে “কিমনাৎ কামটৈতুকং*--কাম ছাড়িয়া 
। উহার আর কি হেতু হইবে ?-- এই শব্দের দ্বারা এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ও 
। বর্ণিত হুইয়াছে। কোন কোন টীকাকার “মপরস্পরসন্তৃত" পদের অন্বয় 
1 “কিমনাৎ*এর সহিত লাগাইয়া এই অর্থ করেন যে, “এরূপ কোনও কিছু কি 
। দেখ! যায় যাহা পরস্পর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই ? না) এবং 
{ যখন এমন পদার্থই দেখ! যায় না তখন এই জগত কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের 
। কামেস্ছা হইতেই নির্থি 5 হইয়াছে ।” এবং কোন কোন লোক “অপরশ্চ পরশ্চ* 
। অপরম্পরৌ এইস অস্ত বিগ্রহ করিয়া এই পদগুলির অর্থ করেন যে, 
॥ “অপরম্পর*ই হইতেছে স্ত্রীপুরুষ, ইহ! হইতেই এই জগত উৎপন্ন হইয়াছে, এই 
। জন্য স্ত্রীপুরুষের কামই ইহার হেতু, অন্য কোন কারণ নাই ।৮ কিন্তু এই অন্বয় 
| সরল নহে এবং “অপরণ্চ পরণ্চ’ সমাসে “মপর-পর* হইবে ; মধ্যে স-কার 
| মাদিবে না। ইহার অতিরিক্ত অ-সতা, অ-প্রতিষ্ট আদি প্রথম পনগুলি 
॥ দেখিলে ও ইহাই জান। যাইবে বে, অপরম্পরসন্থৃত নঞ্পমাসই হইবে; এবং 
॥ ফের বলিতে হয় যে সাংখাশাস্ত্রে পরস্পরসন্ভৃত' শবে যে ‘গুণসমূহ হইতে গুণ- 
| সমূহের অন্যোন্যজনন* বর্ণিত হইয়াছে, উহাই এখানে বিবক্ষিত (গীতার, 
| পৃ. ১৫৮ ও ১৫৯ দেব) । “অন্যন্য” ও 'পরম্পর” ছুই শব্দ সমানার্থ, সাংখ্য- 


। শাস্ত্রে গুণসমূহের পারম্পরিক ঝগড়। বর্ণনা করিবার সময় এই তুই শব্ব আসে. 


। ( মভা. শাং. ৩০৫; সাং. ক।; ১২ ও ১৩) । গীতার উপর যে মাধব ভাষ্য আছে 
। উহাতে এই অর্থই স্বীকার করিয়। জগতের বস্তনকল এক অন্য হইতে কিরূপে 
। উপজাত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য গীতার এই শ্লোকই দেওয়। হইয়াছে 
| "মন্নাস্তবস্তি ভূতানি ইত্যাদি-_-* ( অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি হুষ্যে পৌছায়, 


। অতএব) যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয় ' 


। ( গী. ৩, ১৪7 মনু, ৩:৭৬ দেখ)। কিন্ত তৈত্তিরীর উপ.নধদের বচন ইন 
। মপেক্ষ। ধিক প্রাচীন ও ব্যাপক, এই কারণে উহাই আমি উপরে প্রমাণ- 
। স্বরূপে দিয়াছি। তথাপি আমার মতে গীতার এই “অপরস্পরসন্ভুত” পদে 


। উপনিষদের ন্যঃযংপৰ্তি-রুম অপেক্ষা লাংখ্যের স্থষ্টযংপত্তিক্রমই অধিক বিবক্ষিত।। 


। জগতের রচনাবিষয়ে উপরে বে আঙ্গুরী মত বল! হইয়াছে, উহার এই লোকদের. 

॥ আচরণের উপর যে প্রভাব পড়ে, তাহার বর্ন! করিতেছেন। উপরের শ্লোকে, 

| অন্তে, যে ‘কামৈতু ক’পদ আছে উহ্থারইস্ইহ! অধিক স্পঙ্গীকরণ হইতেছে । ] 
(৯) এই গুকানের দৃষ্টি স্ব,কার ক'রয়| এই অঙ্গবুন্ধি ন্টাত্মা ও হুষ্ট লোক 


ভি, জনুবদ্ষ ও টপ্পনী ১৬ আব্যায়। ৬9 


কান: শ্রিভ্য ভুপ্পুবং দম্তমানমদান্থিতাঃ | 
মোহাদ্‌ গৃহী হা সদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেহ শুচিব্রতা2 ৷৷ ১০ ॥ 
চিন্তামপরিসেয়াং চ প্রলধান্তামুপাশ্রি তাঃ। 
কামোপভোগপরমা এন্াবঙ্দিতি নিশ্চি তা ॥ ১১ ॥ 
আশাপাশশতৈত্বদ্ধ।ঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ । 
. ঈহন্ততে কামভো পার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥ 
ইদমদ্য ময়। লক্কমিমং প্রাপ্লযে মনোরধম্‌ । 
'ইদমস্তীদমপি মে তবিষাতি পুনর্ধনম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অসৌ ময়া হতঃ শক্ররনিষ্যে চাপরানপি । 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী লিক্সোখহং বলবান্‌ স্বখী ॥ ১৪ ॥ 
আট্যোহভিজনবানন্মি কোহংন্যোংস্থি সবৃশে। ময়] । 
হক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানধিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনেকচিভুবিভ্রান্তা মোহঞ্জালসমাবরৃতাঃ । 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥ 
আতসন্তাবিতাঃ স্তব্ধা ধন্মানমদাম্বিতাঃ | 
যজন্তে নামধজ্ৈস্তে দস্তেনাবিধিপূৰ্বকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


জ্রুত্ কর্ম করিল! জগতের ক্ষয় করিবার জন্য উৎপন্ন হয়, (১০) (এবং) থে 
কাম অর্থাৎ বিষন্নভোগের ইচ্ছ। কখনও পুর্ণ হইবার নহে, তাহাই আশ্রয় করির! 
“এই ( আঙ্গুর লোক ) দন্ত, মান ও মদে পূর্ণ হইয়া মোহবশত মিথ্য| বিশ্বাস অর্থাৎ 
মনগড়া কল্পন। করিস নীচ কাজ করিতে প্রবুত্ত হয়। (১১) এই প্রকারেই 
আমরণ (স্ুখভোগের ) সংখা চিন্তাগ্রস্ত, কামোপতোগে নিমগ্ন এবং নিশ্চয়- 
পূৰ্বক উহাকে ই সর্বপ্থমানী,(১২) শতবিধ আপাপ।শে আবন্ধ, কামক্রোধপরায়ণ 
(খই আন্নুর লোক ) সুখ লুটবার জন্য অন্যায়পূর্বক অনেক অর্থ সঞ্চয় করিবার 
আকাজ্ষা! করে। (১৩) আমি আজ ইহা! পাইয়াছি, (কাল) এ মনোরথ 
সিদ্ধ করিব; এই ধন ( আমার নিকট ) আছে, আবার উহাও আমার হইবে; 
(১৪) এই শত্রুকে আমি মারিয়াছি এবং অন্যান্যকে ও মারিব ; আমি ঈশ্বর, 
আমি (ই) ভোগ-কর্তী, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুবী, (১৫) আর্মি সম্পত্তি- 
শালী ও কুলীন, আমার সমান আর আছে কে? ল্সামি যজ্ঞ করিব, দান 
কাঁরিব, মজা! করিব-_-এই প্রকার অন্ঞানে বিমূঢ়, (১৬) অনেকবিধ কল্পনায় 
বিভ্রান্ত, মোহের ফাদে জড়িত ও বিষযর়তোগে আসক্ত (এই আনুর লোক) 
অপবিত্র নরক্ষে পতিত হয়! (১৭) আত্মপ্রশংসাকারী, গর্বিত আচরণ বিশিষ্ট, 
১৪৫ 


৮৬৪% গীতারহ্দ্য অথবা কর্ক্মযোগশাস্তর । : 


সহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেবু প্রদ্িযন্তোহন্যসুয়কাঃ ॥ ১৮ ॥ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজঅ্রনশু ভানাস্রী,ঘব যোনিধু ॥ ১৯ ॥ 
আন্মুরীং বোনিমাপন মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্তাধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ 
$$ ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেও ॥ ২১ ৪ 
এতৈবিমুক্ত: কৌস্তেয় তমোদ্বারৈস্রিভির্নরঃ | 
আচরত্যাত্বানঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২২ ॥ 
£$ যঃ শাক্সবিধিমু্স্জ্য বর্রতে কামকারতঃ । 
ন স সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্‌ ॥ ২৩ ॥ 


ধন ও মানের মদে সংযুক্ত এই (আস্গুর লোক) দম্তের কারণে, শান্ত্রবিধি 
ছাড়িয়া কেবল নামের জন্য যজ্ঞ করে। (১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রোধে ফুলিয়। নিজের ও অপরের দেহে বর্তমান আমার ( পরমেশ্বরের ) দ্বেষ্টা, 
শিন্দুক, (১৯ ) এবং অস্তুভ-কর্মনকর্ত! এই দ্বেষী ও ক্র, র অধম মহুষ্যদিগকে আমি 
(.এই ) সংসারের আঙ্গরী অর্থাৎ পাপধোনিতেই সর্বদাই নিক্ষেপ কার । (২) 
তে কৌন্তেয়! (এই প্রকার) জন্মে জন্মে আম্রী যোনিই পাইয়া, এই 
মুর্খ লোক আমাকে লাভ না করিয়াই শেষে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত 
হয়। 

॥ ['মান্ুর লোক'দগের এবং উহাদের প্রাপ্য গতির বর্ণন হইয়া গেল। এখন 
। ইহ! হইতে মুক্ত পাইবার যুক্ত বলিতেছেন ] 

(২৯) কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রকার নরকের দ্বার আঁছে। ইহার! 

আমাদের নাশসাধন করে; এই জনা এই তিনটী ত্যাগ করা উচিত। (২২) 
হে কোঁস্তের। এই তিন তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া, মনুষ্য যাহাতে তাহার 
কল্যাণ হয় সেই আচরণই করিতে লাগে; এবং আবার উত্তম গতি পাইয়। 
যায়। 
। [ইহা সুস্পষ্ট যে, নরকের ঠিন দরজ্গ! দূর হইলে পর সদখতি পাইতেই 
। হইবে ) কিন্ত ইহা বঝেন নাই যে কিরূপ আচরণ করিলে উহা দূর হয়। 
। অত এব এক্ষণে উহার মার্গ বলিতেছেন ] 

(২৩) যে শাঙ্্োক্ত বিধি ছাড়িয়া মনগড়া করিতে থাকে, তাহার ন সিদ্ধি, 


গীতা, অনুব'দ ও টিপ্সনী--১৭ অধ্য'য় । ৮9৫ 


তন্মাচ্ছাক্্ং*প্রমাণং তে কার্যাক্ব্যবস্থিততী ॥ 
ইন্তান্ব! শ্ান্্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কর্তুমিহাহসি ॥ ২৪ ॥ 
ইতি শ্রীমস্ভবগবদগী ভান্ উপনিবৎহু ব্রক্বিদ্যায়।ং যোগশান্তে শ্রীকষ্ণার্জুন- 
সম্বাদে পৈবানুরসম্পংবিভাগবোগে। নাম ষোড়ণোহধ্যারঃ ॥ 


সগ্ুদশোহ্ধ্যয় | 

যে শান্সবিধিমু্স্ল্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ | 

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সন্বমাহে! রজন্তমঃ ॥ ১ ॥ 
না সুখ, ন।'উত্তম গতিই লাভ হয়। (২৪) এই জন্য কাধ্য-অকার্ধাব্যবস্থিতির 
অর্ধ কর্তরব ও অকর্তবোর নির্নন্ন করিবার জন্য তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ 
মানিতে হইবে ।. এবং শাস্বে যাহ! কিছু বলিরাছে, তাহ। বুঝিয়া, তদনুসারে এই 
লোকে কৰ্ণ কর! তোমার উচিত । 
। [ এই প্রোকের “কার্যযাকাধ্যব্যবস্থিতি” পদের হার! স্পষ্ট হইতেছে যে, কর্তবা- 
। শাস্ত্রের অর্থাৎ নীতিশাস্বের কল্পনাকে দৃষ্টির সন্মুখে রাখিয়া গীতার উপদেশ 
। কর! হইয়াছে। গীতারহত্ে (৫০-৫২ পৃঃ) স্পষ্ট দেখাই দিয়াছি ষে 
। ইহাকেই কৰ্ম্মযোগশাস্ত্ৰ বলে। ] 

এই প্রকারে শ্রীতগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ত্রহ্মবিদ্যান্তরগত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্মযোগ* শান্্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সন্বাদে, 
দৈবানুরসম্পতৎবিভাগষোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


সপ্তদশ অধ্যায় । 

[ এ পৰ্্য ন্থ*্বল৷ হইয়াছে যে, কর্শযোগশান্ব অনুসারে সংসারের ধারণ- 
পোষণকারী পুরুষ কি প্রকারে হয়; এবং সংসারের নাশকারী মনুষ্য কোন্‌ 
চঙ্গে্র হয়। এখন এই প্রশ্ন সহজেই আসে যে, মাঙ্গযে-মান্তুষে এই প্রকার 
ভেদ হয় কেন। এই প্রশ্নের উত্তর সপ্তম মধ্যায়ের “প্রক্বত্য। নিয়তাঃ বয়” পদে 
দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই বে, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিস্ব ডাব (৭, 
২০ 91 কিন্ত সেখানে সত্ব-রজ-তমোময় তিন গুণের বিচার করা হয় নাই ; 
অতএব সেখানে এই প্রকৃতিজন্য ভেদের উপপত্তির সবিজ্ঞর বর্ণনা ও হইতে পারে 
নাই । এই কারণেই চতুর্দশ অধায়ে ত্রিগুণের বিচার করা হুইক্নলাছে এবং এখন 
, এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ত্রিগুণ হইতে উৎপত্তিশীপ শ্রদ্ধা আদিক 
স্বভাবভেদ কি প্রকারে হয়; এবং আবার এই অধায়েই জ্ঞান-বভ্ঞানের সম্পূর্ন 
নিক্পণ সমাপ্ত করা হইয়াছে । 'এই গ্রকারেই নবম*অধ্যারে ভক্তিমার্গের ফে 
অনেক ভেদ বলা হইয়াছে, উহার কারণও এই অধ্যায়ের উপপত্তি হইতে বোঝ 
যাইতেছে (৯. ২৩. ২৪ দেখ)। প্রশ্খমে অর্জুন ইহ! প্রশ্ন করিতেছেন-+] 

অজ্জুন কহিলেন--€(১) হে কৃষ্ণ! ঘে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবুক্ত হইয়া, শাঙ্নি'ঈষ্ট 


৮৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মমোগশান্ত্র । 


গ্রীভগবান্থবাচ । 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং 'সা স্ব ভাবক, । 
সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥ 
সত্বানুরূপ| সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত । 
অন্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩॥ 


বিধি ছাড়িয়া ফজন করে, উহার নিষ্ঠ} অর্থাং (মনের ) স্থিতি কিরূপ -সান্বিক, 
বা রাজস, বা তামস ? I 

| [পূৰ্ব্ব অধ্যায়ের শেষে এই যে বল! হইয়াছে যে, শাস্ত্রের বিধি অথবা নিয়ম 
। অবশ্য পালনীয়; তাহারই উপর ‘অর্জুন এই সংশয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের 
৷ উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াও মনুষা অক্ঞানপ্রযুক্ত ভূল করিয়া বসে । উদাহরণ যথা, 
। শান্ত্রবিধি আছে যে, সব্বধ্যাপী পরমেশ্বরের ভজন-পুঁজন করা উচিত; কিন্ত সে 
| ইহ! ছাড়িয়া দেবতাদের পূজায় লাগিয়া যায় (গী, ৯. ২৩)। অতএব 
| অক্ছুনের প্রশ্ন হইতেছে (যে, এইরূপ পুরুষের নিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থ! অথবা স্থিতি 

॥ কোন্‌ প্রকারের বুধ যাইবে । যাহার! শাস্ত্র ও বর্ম্মকে অশ্রঙ্কাপূর্বক তিরস্কার 

| করে, দেই আস্থার লোকদের বিষয়ে এই প্রশ্ন নহে। তথাপি এই অধায়ে 
| প্রদঙ্গানুসারে উহাদের ক্ম্মফলেরও বর্ণনা কর! হইয়াছে । ] 

শ্রীতগবান বলিলেন যে -( ২) প্রাণীমাত্রর শ্রন্ধা স্বভাবত তিন প্রকার হয়, 

এক সাত্বিক, দ্বিতীয় রাজস এবং তৃতীয় তামস ; উহাদের বণন৷ শোন। (৩) 
হে ভারত! সকল লোকের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ব অনুসারে অর্থাৎ প্রক্কৃতি- 
স্বভাব অনুসারে হয়। মনুষ্য শ্রদ্ধাময়্। যাহার যেরূপ শদ্ধা থাকে, সে' 
সেইরূপই হয়। ূ ৰ 

। [দ্বিতীয় শ্লোকে ‘সব’ শব্দের অর্থ দেহস্বভাব, বুদ্ধি অথবা অন্তঃকরণ। উপ 

। নিষদে ‘সত্ব’ শব্দ এই অর্থেই আসিয়াছে ( কঠ. ৬. ৭), এবং বেদান্তহত্রের 
। শাঙ্করভাষো ও “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' পদের স্থানে “সব্ক্ষেত্র্ছ' পদের উপযোগ কর! 
। হইয়াছে ( বে, শাংভা, ১. ২.১২)। তাৎপৰ্য্য এই যে, দ্বিতীয় শ্লোকের 
। "স্বভাব শব্দ এবং তৃতীয় গ্লোকের ‘সত্ব? শব্দ এখানে উভয়ই সমানার্থক। 
। কারণ সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিন্ধান্ত মান্য যে, স্বভাবের অর্ধ প্রকৃতি 

। এবং এই প্ররুতি হইতেই বুদ্ধি এব: অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। “ধো বস্চদ্ধঃ স 
। এব সঃ””--এই তত্ব “দেবতাদের প্রতি ভক্তিনীল দেবতাদিগকেই লাভ করে” 
। প্রভৃতি পূর্ববর্ণিত সিদ্ধান্ত গুতিরই সাধারণ অনুবাদ (৭.,২৭-২৩) ৯* ২৫] 
॥ এই বিষয়ের বিচার আমি গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয়াছি (গীতার. 
। পৃ. ৪২৮-৪৩৬ দেখ )। তথাপি যখন ইহা বলিয়াছেন যে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি 
। হয় সে সেইরূপ ফপলাভ করে, এবং এরূপ বুদ্ধই হওয়। ব! না! হওয়। প্রক্কতি- 


গীত, অনুবাদ ও টিপ্লবী_-১৭ অধ্যায় । ৮৩৭ 


যজন্তে সান্তিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাং সি রাজসাঃ। 

গ্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে বজন্তে তামস। জনাঃ ॥ ৪ ॥। 
$$ অশান্্নবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপে! জনা2 | 

দশ্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥ 

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচে তসঃ। 

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যান্থরনিশ্চয়ান্‌ ॥ ৬ ॥ 


। স্বভাবের অধীন ; তখন প্রশ্ন স্থইতেছে যে, এ বুদ্ধি শোধরাইবে কি প্রকারে। 
। ইহার উত্তর এই যে, আত্মা স্বত্ব, অতএব দেহের এই স্বভাব ক্রমশঃ অভ্যাস 
| ও বৈরাগ্যের দ্বার! ধীরে ধীরে বদলাইতে .পারা যায় । এই বিষয়ের বিচার 
। গীতারহস্যের দশম প্রকরণে করা হইয়াছে ( ২৮০-২৮৫ পৃঃ)। এখন তে 
। ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রন্ধাতে ভেদ কেন এবং কি প্রকারে হয়। এই জন্যই বলা 
॥ হইয়াছে যে, প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধ। বদলার। এখন বলিতেছেন যে, 
| যখন প্রকৃতিও সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে যুক্ত, তখন প্রত্যেক মনুষ্যে 
| শ্রদ্ধারও ত্রিবিধ ভেন কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম কি--] 
(৪) যে পুরুষ সাত্বিক অর্থাৎ যাহার স্বভাব সন্বগুণপ্রধান সে দেবতাদের যজন 
করে; রাজন পুরুষ ষক্ষ*ও রাক্ষসদিগের যজন করে এবং ইহার অতিরিক্ত যে 
* তামস পুরুষ, সে প্রেত ও ভূতলকলের যজন করে। 
। [এই প্রকার শান্বে শ্রদ্ধাযুক্ত মন্ুষ্যদিগেরও সত্ব আদি প্রকৃতির গুণভেদে 
। যে তিন ভেদ হয়, উহাদের এবং উহাদের স্বরূপের বর্ণনা হইল। এখন 
রে যে+ শাস্ত্রে অশ্রন্ধাবান কামপরায়ণ ও দাস্তিক লোক কোন্‌ 
। শ্রেণীতে আসে । "ইহ! তে স্পষ্ট যে, ইহারা সাত্বিক নহে, কিন্তু ইহাদ্দিগকে 
। নিছক তামসও বঁল! যায় নাঃ কারণ যদিও ইহাদের কর্ম শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় 
। তথাপি ইহাদের মধ্যে কন্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং ইহ! রজোগুণের ধৰ্ম্ম । 
। তাৎপৰ্য্য এই যে, এইরূপ মনুষ্যকে ন! সাত্বিক বলা যায়, না রাজস, আর ন! 
'{ তামস । অত্তএব দৈব ও আম্মর নামক ছুই কক্ষ প্রস্তুত করিয়! উক্ত ছুষ্ট 
। পুরুষদিগকে আসর কক্ষে সমাবেশ করা হুয়। এই অর্থই পরবর্তী হুই শ্লোকে 
৷ স্পষ্ট করা হইয়াছে । ] 
৷ (৫) কিন্তু যে বাক্তি দন্ত ও অহঙ্কারে যুক্ত হইয়া কাম ও আয্নক্তিবলে 
শাস্থবিরুদ্ধ ঘোর তপস্যা করে (৬) এবং যে কেবল শরীরস্থ পঞ্চ মহাভূতের 
সৃমষ্টিকেই নহে, কিন্তু শরীরে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়, তাহাকে অবিবেকী 
ও আস্ুরবুদ্ধি জানিবে। 
। [এই প্রকার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর হইল। এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ 
। এই যে; মনুয্োর শ্রদ্ধা উহার প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে সান্বক, রাজন অথবা 


৮৩৮ শীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্্র । 


§§ আহারস্তুপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ | 
যন্তুস্তুপস্তথ! দানং তেষাং ঠেদমিমং শৃণু ॥॥৭॥ 
আয়ুঃ সন্ধবলারোগ্যম্নুখ প্রীতিবিবর্ধন.ঃ। 
রস্যাঃ সিগ্ধাঃ স্থির! হৃদ্যা আহারাঃ সান্তিকপ্রিয়ঃ ॥ ৮ ৪ 
কটু নবণাত্যুষ্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ । 
আহার! রাজসস্যে্া দুঃখশোকাময় প্রাঃ ॥ ৯ ॥ 
যাতযামং গতরসং পুতিপধূণষিতং চ বু । 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ 


1 তামস হন্প, এবং তদন্ুনারে উহাদের কর্মে পার্থক্য হয়, এবং এ কর্মের 
| অন্থরূপই উহাদের পৃথক-পৃখক গতি হয়। কিন্তু কেবল' এইটুকু হইতেই 
| কাহাকে ও অ'স্ুর শ্রেণীতে গণন। করা যায় না। নিজের স্বাধীনতার উপযোগ 
| করিরা এবং শাস্ত্রান্থদারে আচরণ কর্রিয়। প্রকৃতিস্বভাবকে ধীরে ধীরে শোধ- 
। রাইতে যাওয়া প্রতোক মন্ুষ্যের কর্তবা। হঁ, যে এরূপনা করিয়া দুষ্ট 
। প্রকৃতি-ম্বভাবেরই অভিমান রাখিয়া শান্ত্ররিকন্ধ আচরণ করে, তাহাকে 
। আস্রবুদ্ধি বলিতে হইবে। ইহাই এই শ্লোকগুলির ভাবার্থ। এখন বর্ণন! 
। কর! হইতেছে যে, শ্রদ্ধার ন্যাযই আহার, যজ্ঞ, তপ ও দানের সত্বরজ- 
॥ তমোময় প্রকৃতির গুণের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ কি প্রকারে হয়; এবং এই 
। ভেদ হইতে স্বভাবের বিচত্রতার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার বিচিত্রতাও কিরূপে 

| উৎপন্ন হয়] 

(৭) প্রত্যেকের রুচির অনুরূপ আহারও তিন প্রকার, হয় । এবং যজ্ঞ 
তপ ও দান সম্বন্ধেও এই কথাই । শোন, উহাদের ভেদ বলিতেছি। (৮) আয়ু, 
সাত্বিক বৃত্তি, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবদ্ধক, রসাল, 'সপ্ধ, শরীরে ব্যাপ্ত 
হইর| চিরকাল স্থি তশীল এবং মনের আনন্দদায়ক আহার সাত্বিক মন্ুষ্যের 
প্রিয় । (৯) কটু অর্থাৎ ঝাল, অন্ত, শবণাক্ত, অত্াঞ্চ, তীক্ষ, বিদাহী . এবং 
হুঃখশোক ও রোগ-উৎপাদক আহার রাজস মনুষ্যের প্রিয় । j 
| সংস্কৃতে কটুশব্দের অর্থ ঝাল এবং তিক্তের অর্থ তিত হইতেছে। এই 
| অমুলারেই সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে কাল মরিচ কটু এবং নিম তিক্ত উক্ত হই- 
। সনাছে ( বাগ্‌ভট. সূত্র, অ. ১* দেব)। হিন্দী কড়এ এবং তীখে শব্দ 
। যথাক্ৰমে কটু ও তিক্ত শব্দেরই অপ্রভ্রংশ--] 

(১০ ) অনেকক্ষণ রাখা অর্থাৎ ঠাণ্ডা, নীরস, ছ্‌গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও 
অপবিত্র ভোল্পন তামস ব্যক্তির প্রিয় । 

। [সাবিক মনুষ্যের সাত্বিক, রাজসের, রাজস এবং তামসের তামস ভোজন 
। প্রিয় হয়। ‘শুধু ইহাই নহে, আহার শুদ্ধ অর্থাৎ সাত্বিক হইলে মনুষ্যের 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৭ অধ্যায় | ৮৩৯ 


$$ সফলাকাংশ্দির্মভর্মন্দ্রে বিধিদৃষ্টো য ইঙ্যতে । 
যষ্টব্যমেৱেতি মনঃ সমীধায় স সাব্বিকঃ ॥ ১১ ॥ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দক্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 
বিধিহীনমস্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শ্রন্ধাবিরহিতং যচ্তং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 
$$ দেবদিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জবম্‌। 
পরহ্ষচধ্যমহিংসা চ শ্বারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাত্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 


। বৃত্তিও ক্রমশ শুদ্ধ বা সাত্বিক হইতে পারে। উপনিষদে বল! হইয়াছে যে, 
| “আহারশ্ুদ্ধৌ সন্বগুদ্ধি? (ছাং, ৭, ২৬,২)। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির 
| বিকার, এই জনা যেখানে সাত্বিক আহার হয় সেখানে বুদ্ধিও আপনাপনি 
| সাত্বিক হইয়া যায়। আহারের এই ভেদ হইল। এই প্রকারই এখন যজ্ঞের 
। তিন ভেদেরও বণনা করিতেছেন - ] 

(১১) ফলাশার আঞ্চাঙ্ষা ছাড়িয়া নিজের কর্তব্য বুঝিয়া শান্ত্রবিধি অনুসারে 
শান্ত চিত্তে বে যজ্ঞ কর! হয় তাহ! সাত্বিক যজ্ঞ। (১২) কিন্তু হে ভরতশ্রেষ্ট! 
ফলের আশায় অথবা দত্তের কারণে অর্থাৎ এশ্বর্য্য দেখাইবাঁর জন্য কৃত যজ্ঞকে 
রাজস যজ্ঞ জানিবে। (১৩) শান্ত্রবিধরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা- 
হীন ও শ্রদ্ধাশূনা ধজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলে। 
| [আহার ও যজ্ঞের ন্যায় তপপ্যারও তিন ভেদ আছে। প্রথমে, তপস্যার 
। কায়িক,. বাঁচিক. ও মানসিক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে; আবার এই 
। তিনটার মধ্যে গ্রত্যেকেতে সব, রজ 'ও তমোগুণের দ্বারা যে ত্রিবিধতা হয়, 
। তাহার বর্ণনা করিয়াছেন । এস্থলে, তপ শব্দে এই সঙ্কুচিত অর্থ বিবক্ষিত নহে 
| যে, জঙ্গলে যাইয়া পাতঞ্জল-যোগ অনুসারে শরীরকে কই দিবে । কিন্তু মহুর 
। কৃত ‘তপ’ শব্দের এই বাপক অর্থই গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহের অভিপ্রেত 
। যে, যাগবজ্ঞ আদি কৰ্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, অথব। চাতুর্বর্য অনুসারে যাহার যে 
 কর্তৃব্য--যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য যুদ্ধ করা এবং বৈশ্যের ব্যবসায় ইত্যাদি 
। তাহাই উহার তপসদ্য! (মনু. ১১. ২৩৮) । ] 

- , ( ১৪ ) দেবতা, ব্ৰাহ্মণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তির পুজা, শুদ্ধতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য 
ও অহিংসাকে শারীর অর্থাৎ কায়িক তপস্যা বলে। (৯৫) ( মনের ) অনুদ্বেগ- 
জনক সতা, প্রিয় ও হিতন্পনক সম্ভাষণ এবং স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিজের কর্মের 


এ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্ । 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥.১৬॥ ' 

চ$ শ্রন্ধয়া পরয়! তপ্তং তপস্তজ্িবিধং নরৈঃ | 

' অফলাকাংক্ষিন্ডিযু ক্তৈঃ সাত্বিকং সরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 
সৎকারমানপুজার্থং তপে দস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্রবম্‌ ॥ ১৮ || 
মূঢ় গ্রাহেণা শ্ননে। যৎ পীড়া ক্ৰিয়তে তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্থং বা! তন্তামসমুদীহাতম্‌ ৷ ১৯॥ 

$$ দাতব্যমিতি যদ্দানং দ্রীয়তেহন্ুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম ॥ ২০ ॥ 
ঘন্ত, প্রত্যূপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ | 
দীয়তে চ পরিক্লিন্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ ॥ 


অভানকে বাজ্মর় (বাচিক) তপস্যা বলে। (১৬) মনকে প্রসন্ন রাখা, 

সৌমাভাব, মৌন অর্থাৎ মুনিদিগের উপযুক্ত বৃত্তি রাখা, মনোনিগ্রহ ও শুদ্ধ 

তাবনা-এই সকলকে মানস তপন্যা বলে। 

। [জানা যাইতেছে যে, পঞ্চনশ শ্লোকে সত্য, প্রিয়‘ ও হিত, তিন শব্দ মনুর 

| এই বচনকে লক্ষ্য করিয়া বল! হইগাছেঃ_-"সতাং ক্রয়াৎ প্রিয়ং জয়ার ক্রয়াৎ 

| সতামপ্রিয়ম্‌ | প্রিয়ঞ্চ নানু তং ক্রয্নাদেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥+ (মন্ত ৪. ১৩৮ )-- 

| ইহা সনাতন ধর্ম যে, সতা ও মধুব (তো) বলা উচিত, কিন্ত অপ্ৰিয় সত্য 

| বল। উচিত নহে । তথাপি মহাভারতেই বিছুর দুধ্যোধনকে' বলিয়াছেন যে” 

। “অ প্ররস্য চ পথাস্য বক্ধ। শ্রোতা চ ছুর্ঘভঃ”( মভা, ৬৩. ১৭। এখন কায়িক, 

। বাচিক ও মানসিক তপস্যার আরও যে ভেদ হয়, ত্বাহ! এই প্রকার = ] 
(১৭) এই তিন প্রকার তপপ্যাকে যদি মনুষ্য ফলাকাঙ্ক। না রাখিয়া উত্তম 

শ্রদ্ধার সহিত এবং যোগযুক্ত বুদ্ধিতে করে তবে তাহাকে সাৰ্বিক বলে। (১৮) 

যে তপস্া। (নিজের) সৎকার, মান বা পূজার জন্য অথব৷ দস্তের সহিত করা ' 

হয়, সেই চঞ্চল ও অস্থির তপস্যা শাস্ত্রে রাজস উক্ত হয়। (১৯ মূঢ় আগ্রহ- 

সহকারে, নিজেকে কষ্ট দিয়া, অথবা (জারণ-মারণ আদি কর্মের দ্বারা ) অপর 

লোকদিপের বিনাশের জন্য কৃত তপস্যা তামস উক্ত হয়। 

। [ইহা তপপ্যার হেদ হইল। এপন দানের ত্রিবিধ ছেদ" বলিতেছেন ] 
(২০) ফেদান বর্তবাবুদ্ধিতে করা হয়, যাহ! (যোগ্য) স্থান-কাল এবং 

পাত্র বিচার করিয়া করা হয় এবং নিজের প্রতি প্রত্যুপক্ণর যে না করে তাহাকে 

যাহ! দেওগা যায় সেই দানকে সাৰিক বর্লে। (২১) কন্ত( কৃত) উপকারের 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লুনী-_-১৭ অধ্যায় । ৮৪৯ 


অদেশকালে বদ্দানমপাত্রেত্যশ্চ দীয়তে । 
আঙকৃতমবষ্্তাভং উক্তামসমুদাহতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ন্বদলে, অথবা কোন ফলের আশ। রাখিয়া, বড় কষ্টের সহিত, যে দান কির! যার 
তাহ! বাজস দান । (২২) অবোগ্য স্থানে, অযোগ্য কালে, অপাত্র মন্ুষ্যকে 
সৎকার বিনা অথবা অবহেলা পূর্ব্বক থে Hl কর! যায় তাহাকে তামস 
দান বলে। 
। [ আহার, যজ্ঞ, তপস্য|"ও দানের সমানই জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও 
। সুখের ত্রিবিধতার বর্ণনা! পরন্ত্রী অধ্যায়ে করা হইয়াছে ( গী. ১৮. ২০-৩৯)। 
| এই অধ্যায়ের গুণভেদপ্রকরণ এখানেই মমাপ্ত হইয়৷ গেল । এখন ব্রহ্মনিদ্দে- 
। শের ভিত্তিতে ‘উক্ত সাত্বিক কর্মের শ্রেষ্ঠ্ত। ও সংগ্রাহ্যতা সিদ্ধ করা যাইবে। 
। কারণ উপরোক্ত সম্পূর্ণ বিচারের উপর সাধারণতঃ এই সংশয় হইতে পারে যে, 
। কৰ্ম্ম সাত্বিক হউক ব! রাজন, বা তামন, যেত্মনহই হৌক না কেন, তাহা তে 
। হুঃখজনক ও দোষমর আছেই ; এই কারণে সমস্ত কম্ম ত্যাগ কর। ব্যতীত ্ৰহ্ম- 
। প্রাপ্তি হইতে পারে না । আর এই কথ! যদি সত্য হয়, তবে আবার কর্ম্দের 
। সাত্বিক, রাজস আদি ভেদ করিয়া লাভ ঝাকি? এই আপত্তি র উপর গীতার 
। উত্তর এই যে, কর্মের সাত্বিক, বাণ” ও তামস ভেন পরব্রঞ্ধ হইতে পৃথক 
। নহে। বে সংকল্পে ব্রধের নির্দেশ করা গিয়াছে, উহাতেই সবন্বিক কর্মের এবং 
“| সৎকৰ্ম্মের সমাবেশ হয়; ইহ! হইতে নি্দবাদ পিদ্ধ হইতেছে যে, এই কর্ম 
। অধ্যাত্মদৃষ্টিতেও ত্যাল্য নহে (গীতার. ২৪৮ পৃ.)। পরত্রন্মের স্বরূপসন্বন্ধে 
। মনুষ্যের যে কিছু জ্ঞান হইয়াছে, সে সমস্ত “গুতৎস২” এই তিন শব্দের নির্দেশে 
শ গ্রথিত আছে ।* ইহাদের মধ্যে ও অক্ষর ব্রহ্ম, এখং উপনিষদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
। অর্থ করা হইয়াছে (প্রশ্ন, ৫; কঠ. ২, ১৫-১৭; তৈ. ১,৮, ছাং. >. ১; 
। মৈক্র্য, ৬. ৩, ৪ ? মাওু*১-১২)। আর যখন এই বর্ণাক্ষররূপ ব্ৰহ্মই জগতের 
। আরস্তে ছিলেন, তখন সম্বকল ক্রিয়ার আরম্ভ সেখান হইতেই হইয়াছে। “তৎ = 
। উহা” শবের অর্থ হইতেছে সাধারণ কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কর্ম, অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
। ফলাশ। ছাড়িয়া ইত সাত্বিক কৰ্ম্ম ; এৰং ‘সৎ’ এর অর্থ হইতেছে, যে কর্ম্ম 
। ফলাশারহিত হইলেও শান্ত্রান্থুসারে কৃত ও শুদ্ধ । এইপ্অর্থ অন্গসারে নিষ্কাম 
। বুদ্ধিতে কৃত সাত্বিক কৰ্ম্মেরই নহে, কিন্তু শান্্রাহ্ছদারে কৃত সৎকর্ম্মের ও পরত্রন্ষের 
। সাধারণ ও সর্ধমান্য সৃংকল্পে সমাবেশ হয়; অতএব এই কর্ম্মকে ত়াজ্য বল! 
। অনুচিত * শেক্কে ‘তৎ’ ও ‘সৎ’ কর্মের অতিরিক্ত এক “অসৎ অর্থাৎ মন্দ কর্ম 
"বাকী রহিল । কিন্ত উহ। উভয় লোকে নিন্দা স্বীকৃত হইয়চছে, এই কারণে 
। শেষ শ্লোকে সুচিত করিয়াছেন” যে এ কর্মের এই সঙ্কয়ে সমাবেশ হয় না। 
॥ ভগবান বলিতেছেন ফে*_ ] 


১০৬ 


৮৪২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


& গুঁতৎসদিতি নির্দেশে। ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ | 
ত্র 'হ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩ ॥ 
$8 তল্মাদোমিতুযুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্ৰিয়াঃ । 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্ৰহ্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যনজ্ঞতপঃ।ক্ৰয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকািক্ষভিঃ ॥ ২৫ ॥ 
সন্তাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থযুজ্যতে ॥ ২৬ ॥ . 
যজ্ডে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
কৰ্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদদিত্যেবাভিবীয়তে ॥ ২৭ ॥ - 


০ (২৩) শাস্ত্রে) পরব্রন্দের নির্দেশ গুঁতৎসৎ এই তিন প্রকারে করা 
যায়। এই নির্দেশ হইতেই পূর্ববকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ নির্মিত হয় । 

। [ পূৰ্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সম্পূৰ্ণ সৃষ্টির অ/রস্তে ব্রহ্মদেবরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ, 
। বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ( গী. ৩. ১০)। কিন্ত এই সমস্ত যে পরব্রহ্ম হইতে 
। উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরব্রন্ধের স্বরূপ “ওঁতৎসঁৎ” এই তিন শব্দে আছে। 
। অতএব এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, “ততঃ সংকল্পই সমস্ত স্থ্টির মূল। , 
। এখন এই সংকল্ের তিন পদের কর্ম্মযোগদৃষ্টিতে পৃথক নিরূপণ করা 
। যাইতেছে - ] 

(২৪) তম্মাৎ, অর্থাৎ জগতের আরম্ভ এই সঙ্কল্প হইতে হইয়াছে এই কারণে, 
বহ্মবাদী লোকদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অন্য শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্ম সর্ধদ। ওএর 
উচ্চারণের সঙ্গে করা হয়। (২৫) ‘তৎ’ শব্দের উচ্চারর্ণেপ্ দ্বারা, ফলাশা ন! 
রাখিয়া, মোক্ষার্থী লোক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি অনেক প্রকার ক্রিয়া করে। 
(২৬) অস্তিত্ব ও সাধুত! অর্থাৎ ভালর অর্থে সৎ শব্দের উপযোগ কর! হয়। 
এবং হে পার্থ! এই প্রকারেই প্রশস্ত অর্থাৎ ভাল কর্মের জন্যও “সৎ শব্দ 
প্রযুক্ত হয় । (২৭) যুজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে স্থিতি অর্থাৎ স্থির ভাবনা রাখা- 
কেও ‘সৎ’ বলে; এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম করিতে হয়, সেই কর্ম্মের 
নামও “সই । 

॥ [ যন্ত”তপস্যা ও দান হইতেছে মুখ্য ধর্মসংক্রাস্ত কর্ম এবং এইু সকলের 
| জন্য যে কৰ্ম্ম করা যায়; তাহাকেই মীমাংসকগণ সাধারণত ষঞ্ঞার্থ কর্ম বলেন 
। এই কর্ম করিবার সময় ফলাশা থাকিলেও উহ! ধর্মের অনু কূলই থাকে, এই 
॥ কারণে এই কর্ম ‘সৎ’ শ্রেণীতে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম্ম 
। তৎ (উহ অর্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ ) শ্ৰেণীতে লিখিত হয়। প্রত্যেক কম্মের আরস্তে 


গীতা, অনুবাদ ও, টিপ্পনী--১৭ অধ্যায় । ৮ ৪৩ 


($ অশ্রদ্দয়। ভ্ততং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যু। 
অসদিতু[চ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্থ উপনিষৎস্থ বন্ধবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে শীকুষ্ণাজ্ঞুনসম্বাদে 
শরদ্ধাত্রপ্নবিভাগযষোগে। নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


। এই যে ‘ওঁতৎসৎ’ ব্রহ্মনংকর্ বলা যায়, ইহাতে এই প্রকারে দ্বিবিধ কর্মের 
! সমাবেশ হয় ; এই না এই ছুই কৰ্ম্মকে ব্রদ্ানুকুলই বুঝিতে হইবে। গীতার, 
1২১৮ পৃঃ দেখ.। এখন অসৎ কন্মের বিষয়ে বলিতেছেন ] 

(২৮) অশ্রদ্ধ। পূব্বক যে হুবন কর! হয়, ( দ্বান) দেওয়া ভয়, তপস্যা করা 
হয়, বা যে কোন (কর্ম) কর! হয়, তাহাকে ‘অসৎ? বল! হয়। তে পার্থ! 
সেই (কৰ্ম্ম ) না মৃত্যুর পর ( পরলোকে ) আর না ইহলোকে হিতজনক হয় । 

। [তাতপধ্য এই যে, ব্ৰহ্মস্ব্পবোধক এই সর্ধমান্য সঙ্কল্পেই নিক্ষামবুদ্ধিতে, 
। অথবা কর্তব্য জানিয়া, কৃত সাত্বিক কর্মের, এবং শাস্ত্রামুসারে সব্ধদ্ধিতে কৃত 
। প্রশস্ত কর্ম অথবা সৎকম্মর সমাবেশ হয়। অন্য সমস্ত কম্ম বৃথা। ইহা! 
। হইতে সিদ্ধ হইতেছেশযে, নে কর্মের ব্রন্মনির্দেশেই সমাবেশ হয়, এবং যাহা 
| ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে ( গী. ৩. ১* ১ এবং যাহা কেহই ছাড়িয়া 
| থাকিতেও পারে না, সেই কন ছাড়িয়। দিবার উপদেশ করা অন্ুচিত। 
। “ওঁতৎদৎ”-রূপ ব্রহ্মনির্দেশের উক্ত কন্মষোগপ্রধান অর্থকে, এই অধ্যায়েই 
*। কর্ববিভাগের* সঙ্গেই, ব্যাখ্যা করিবার হেতুও ইহাই । কারণ কেবল ব্রহ্ম 
। স্বরূপের বর্ণনা তে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং উহার পূর্বেও হইয়া গিয়াছে। 
| গীতারহস্যের নবম প্রক্ষরণের শেষে ( ২৪৮ পৃঃ ) বলিয়া চুকিয়াছি যে “গুতৎসৎ, 
। পদের প্রকৃত অর্থ কি হওয়া! উচিত। আজকাল “সচ্চিদানন্দ' পদে রঙ্গনির্দেশ 
। করিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার ন! করিয়। এখানে যখন এ 
। “$তৎসৎ+ ব্ৰহ্মনিৰ্দ্দেশেরই উপযোগ কর! হইয়াছে, তখন ইহা হইতে এই 
। অনুমান কর! যার যে, ‘সচ্চিদানন্দ” পদরূপ ব্রহ্মনির্েশ” গীতাগ্রস্থ রচিত হইবার 

“বু সাধারণ ব্রহ্মনির্দেশরূপে সম্ভবত প্রচলিত হইয়। থাকিবে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে বন্ধবিদ্ান্তর্গত 

যোগ-__অর্থাৎ কর্ম্মযোগ--শাস্ত্রবিষয়ক, শীর্ণ ও অর্জুনের 
বাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ * 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


৮৪৪ গীতারহস্য অথব৷ কন্মযোগশান্্র । 


অফ্টাদশ অধ্যায় । 


[ অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গাতাশান্ত্রের উপসংহার । অতএব এ পর্য্যন্ত যাহা 
আলোচিত হইয়াছে, আমি এই স্থানে সংক্ষেপে তাহার সিংহাবলোকন করিতেছি 
(অধিক বিস্তার গীতারহস্যের ১৪ম প্রকরণে দেখ )। প্রথম_-অধ্যায় হইতে 
প্রকাশ হইতেছে যে, স্বধশ্ম অনুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে অবতীর্ণ 
অজ্জুনকে নিজের ক্তব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 
অজ্ঞুনেব্র সংশয় ছিল যে গুরুহতা| আদি সদোষ কর্ম করিলে আত্মকল্যাণ কখনও 
হইবে না। অতএব আত্মঙ্জানী পুরুষের স্বীকৃত জীবননির্বাহের ছুই প্রকার 
মার্সের-_সাংখা ( সন্াস ) মাঞ্গের এক কন্মফোগ ( যোগ ) মার্গের--বর্ণন! দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের আবুস্তেই করা তইয়াছে। এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 
যদিও এই উভয় মাৰ্গ ই মোক্ষপ্রদ তথাপি ইহাদের মধ্যে কন্মযোগই অধিক 
শ্রেয়ঙ্কর (গী. ৫. ২)। পরে তৃতীয় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই 
যুক্তিগুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ ধর। হয়; বুদ্ধি স্থির ও সম 
হইলে কন্মের বাধ! হয় না; কন্ম কাহারও দুর হয় ন! এবং উহা ছাড়িয়া 
দেওয়াও কাহারও উচিত নহে, কেবল ফলাশা ত্যাগ, করাই যথেষ্ট; নিঞ্রের 
জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক ; বুদ্ধি ভাল হইলে 
জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ হয় না; এবং পুর্বপরম্পরা দেখিলে জান! যাইবে 
যে, জনক আদি এই মার্ণেরই আচরণ করিয়াছিলেন । অনস্তর এই বিষয় 
আলোচনা! করিয়াছেন যে, কম্মযোগের সিদ্ধির জনা বুদ্ধির যে সমতা আবশ্যক 
হয়, তাহা কিরূপে পাইতে হইবে এবং এই কম্মযোগের আচরণ' করিয়া! শেষে 
উহ! দ্বারাই মোক্ষ কিরূপে পাওয়া! যায় । বুদ্ধির এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্িয়- 
নিগ্রহ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ জানা আবশ্যক যে, একই পরমেশ্বর "নকল প্রাণীতে 
ব্যাপ্ত আছেন--ইহার অতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় মার্গ নাই । অতএব ইন্দ্রিয়নিগ্রহের 
বিচার বষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । আবার সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যায় 
পর্য্যন্ত বল হইয়াছে যে, কম্পমযোগের আচরণ করিতে থাকিয়াই পরমেশ্বরের 
জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যায়, এবং সেই জ্ঞান কি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর- 
অক্ষর অথবা ব্যক্ত-অব্যক্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নবম 
হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অভিপ্রায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যদিও পরমেশ্বরের 
ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই বুদ্ধিকে বিচলিত হইতে 
দিও না যে, পরমেশ্বর একই ; এবং ব্যক্ত স্বরূপেরই উপাসনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
প্রদান করে অতএব সকলের পক্ষে সূলভ । অনস্তর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার করা হইয়াছে যে, ক্ষর-অক্মচরর বিবেকে যাহাকে অব্যক্ত বলে 
তাহাই মনুষ্যের শরীরে অস্তরাত্মা। ইহার পশ্চাৎ চতুর্দশ অধ্যায় হইতে সপ্তদশ 


গাতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৫ 


অফ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
অৰ্জ্জুন উবাচ। 


সন্যাসস্য মহাবাহে। তব্বমিচ্ছামি বেদিতুম_। 
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পুথক্‌ কেশিনিযুদ্রন ॥ ১॥ 


অধ্যায় পর্যাস্ত চার অধ্যায়ে, ক্ষর-অক্ষর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিষয়ের সবিস্তার 
বিচার করা হইয়াছে যে, একই অব্যক্ত হহতে প্রঞ্ৃতির গুণের কারণে জগতে 
বিবিধ স্বভাবের মনুষ্য কিরূপ উপজাত হয় অথবা আরও অনেক প্রকারের 
বিস্তার কিরূপে হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ সমাপ্ত কর! হইয়াছে । তথাপি 
স্থানে স্থানে অজ্জুনের প্রতি এই উপর্দেশই,আছে যে তুমি কন্ম কর) এবং এই 
কর্মযোগপ্রধান' জীবননির্বাহের মাগহ সব্বাপেক্ষ। উত্তম স্বীকৃত হইয়াছে, যাহাতে 
গুদ্ধ অস্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভাঁক্ত করা “পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক স্বধর্ম অনুসারে 
কেবল কর্তব্য বুর্ঝিস্া আমরণ কন্ম করিতে থাকিবার উপদেশ আছে। এই 
প্রকার জ্ঞান্মূলক ও ভক্তি প্রধান কর্শ্মযযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ বিচার করা চুঁকিলে 
পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ ধ্ন্মরহই উপসংহার করিয়া অজ্জুনকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিয়াছেন। গীতার এই মার্গে--যাহ! গীতাতে সব্বোত্বম 
উক্ত ₹ইয়াছে_-অজ্জুনকে ইহ বল! হয় নাই যে ‘তুমি চতুর্থ আশ্রম স্বীকার 
করিয়া সন্ন্যাসী হও ।” হা, ইহা অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই মার্শের আচরণশীল 
মনুষ্য নিত্যসন্ন্যাসী” ( গা. ৫. ৩)। অতএব এক্ষণে অঞ্জনের প্রশ্ন এই ষে, 
চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্যাস লইয়। কোনও সময়ে সমস্ত কশ্ম সত্য-সত্য ত্যাগ করিবার 
তত্ব এই কন্মঞ্পোগমার্গে আছে কি নাই ; আর যদি ন৷ থাকে তো, ‘সন্ন্যাস’ 
এবং “ত্যাগ” শব্দের অর্থ কি? গীতারহস্য পৃ, ৩৫০-৩৫৩ দেখ | ] 

অজ্ঞুন বরপিলেন-- ১ ) হে মহাবাহু, হৃষীকেশ ! আমি সন্ন্যাস-তত্ব, এবং 
হে কেশিণৈত্য নিযূদন । ত্যাগের তব পৃথক পৃথক জানিতে চাহি । 
। | সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের ষে অর্থ অথব। ভেদ কোষকারের৷ করিয়াছেন, সেই 
॥ অর্থ অথবা। সেই ভেদ 'জানিবার জন্য এই প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা মনে 
॥ করিবে ন। যে, উভয়ের ধাত্বর্থ যে “ছাড়া” অজ্জুন তাহ১ও জানিতেন না। কিন্ত 
। কথা এই যে, ভগবান কৰ্ম্ম ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই ; বরুঞ্চ 
। চতুর্থ, পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৪. ৪১) ৫.১৩; ৬.১) ব্‌! অন্যত্র বে 
{ কোন, স্থানে সন্্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, কেবল 
| ফলাশী ‘ত্যাগ’ কুরিয়! (গী. ১২. ১১) সকল কম্মের ‘সয়্য]স” কর অর্থাৎ সকল 
। কৰ্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ কর (৩. ৩০ ১২.৬)। আর, উপনিষদে দেখ তো, 
। কৰ্ম্মত্যাগপ্রধান সম্যাসধর্ম্মের এই,বচন পাওয়া! যায় যে, ‘ন কর্ণ ন প্রজয়। 
{ ধন্বন . ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানগুঃ? (কৈ. ১, ২; নারায়ণ, ১২,৩ )। সকল 


৮৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্ । 


শ্ভগবাঙ্ছবাচ ৷, 
কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্য।সং ক বয়ে বিহুঃ ৷ 
সর্বকম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ 11 ২ ॥ 


৷ কন্ম স্বরূপত “ত্যাগ” করিয়াই অনেকে মোক্ষ পাইয়াছেন, অথবা! “বেদাস্তবিজ্ঞান- 
। স্থনিশ্চিতার্থাঃ সন্যানযোগাৎ যতয়; গুদ্ধদত্বাঃ”” ( মুণ্ডক. ৩. ২. ৬ )--কৰ্ম্মত্যাগ- 
। কপ ‘সন্যাস’ যোগের দ্বার! শুদ্ধ ‘যতি’ বা “কিং প্রজয়! .করিষ্যামঃ”” (বৃ, ৪. ৪, 
।২২ )-_-আমার পুত্রপৌত্র প্রভৃতি প্রজাতে কু কাজ? অতএব অর্জ্জুন 
। বুঝিলেন যে ভগবান স্বতিগ্রন্থে প্রতপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে ক'্ম্মত্যাগরূপ 
। সন্ন্যাস আশ্রমের জন্য ত্যাগ’ ও 'যন্্যাস” শব্দের উপযোগ করিতেছেন না, 
। কিন্ত তিনি অন্য কোন অর্থে প্র শব্দগুলির উপযোগ করিতেছেন। এই জন্যই 
| অৰ্জ্জুন চাহিলেন যে, এ অর্থের পূর্ণরূপে ্পষ্টীকরণ হইয়। যাক । এই হেতুতেই 
| তিনি উক্ত প্রশ্ন করিলেন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে ( ৩৫০-৩৫৩ পৃঃ) 
। এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করা হইয়াছে। ] 
আঁভগবান বলিলেন--( ২) (বত) কাম্য কৰ্ম্মম আছে, তাহার ন্যাস অর্থাৎ 

ছাড়াকেই জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ন্যাস বুঝেন ( এবং ) সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিত 
গণ ত্যাগ বলেন । A 

। [ এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বল৷ হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগমার্গে সন্যাস ও ত্যাগ 
। কাহাকে বলে। কিন্তু সন্যাসমাগী টীকাকারদিগের এই মত গ্রাহ্য নহে; 
। এই কারণে তাহার! এই প্রোকের বড়ই টানাবুনা ক্রির্নাছেন। শ্লোকে প্রথমেই 
। ‘কাম্য’ শব্ধ আসিয়াছে অতএব এই টীকাকারদের মত এই যে, এখানে মীমাংসক- 
। দিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রহ্ৃৃত কর্ন্মভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে 
। এবং তাহাদের বিবেচনায় ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, উহাদের মধ্যে কেবল 
। কাম্য ‘কৰ্ম্ম কেই ছাড়িতে হইবে’ । কিন্তু সন্গ্যাসমার্গী লোকদিগের নিত্য ও 
। নৈমিত্তিক কর্মও দরকার নাই এই জন্য তাহাদের এই প্রতিপাদন করিতে 
। হইয়াছে যে, এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক কন্মের কাম্য কন্মেই সমাবেশ কর 
। হইয়াছে। এতটা করিননার পরও এই শ্লোকের উত্তরার্ধে যাহা বল! হইয়াছে যে, 
। ফলাশ। ছাড়িতে হইবে কণ্ম নহে ( পরে ষষ্ট প্লোক দেখ ), -তাহার সহিত মিলই 
। হয় না) অতএব শেষে এই টাকাকারগণ নিজেদেরই মন হইতে এই প্রকার বলিয়া 
॥ সমাধান করিয়া! লইয়াছেন যে, ভগবান এখানে কন্ধযোগমার্গের কেবন্চ প্রশংসা 
। করিয়াছেন; তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় হইতেছে কর্ণ ছাড়িঘ্া দেওয়াই চাই! 
। ইহা হইতে স্পষ্ট €ুইতেছে যে সন্ন্যাস আদি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এই প্লোকের অর্থ 
। ঠিক লাগে স। বস্তুত ইহার অর্থ কশ্মযোগপ্রধানই কর! চাই অর্থাৎ ফলাশা 
। ছাড়িয়া আমরণ সমস্ত কর্ম করিয়া যাইবার যে তত্ব গীতাতে পূর্বে অনেকবার 


গাতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৭ 
$$ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কম” প্রানুর্মনীষিণঃ । 


। বল! হইয়াছে, তাহারই অনুরোধে এখানেও অর্য কর। চাই ; এবং এই অর্থই 
। সরল ও জমেও ঠিক ঠিক। প্রথমে এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়| চাই যে»' 
। ‘কাম্য’ শব্দে এই স্থানে মীমাংসকদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ 
। কৰ্ম্মবিভাগ অভিপ্রেত নহে। কৰ্ম্মযোগমাৰ্ণে নকল কর্মের ছুই বিভাগই কর! 
। হয়; এক “কাম্য* অর্থাৎ ফলাশায় কৃত কৰ্ম্ম এবং দ্বিতীয় ণনিফাম” অর্থাৎ 
। ফলাশ ছাড়িয়া কৃত কৰ্ম্ম । মনুস্থতিতে ইহাদিগকেই যথাক্রমে পপ্রবৃত্ত' কর্ম ও 
। ‘নিবৃত্ত’ কৰ্ম্ম বলিয়াছে (মন্ত্র, ১২. ৮৮ ও ৮৯)। কৰ্ম্ম চাই নিত্য হৌক, 
| নৈমিত্তিক হৌক, কাম্য হৌক, কায়িক হৌক, বাচিক হৌক, মানসিক হৌক, 
। অথবা সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে অন্য «কোন প্রকারেরই হৌক ; ও সকলকে 
| ‘কাম্য’ অথব৷ ‘নিষ্কাম’ এই উভয়ের মধ্যে কোন এক বিভাগে আনাই চাই । 
| কারণ, কাম অর্থাৎ ফলাশা হওয়া, অথবা না হওয়া, এই দুইয়ের অতিরিক্ত 
৷ ফলাশাদৃষ্টিতে তৃতীয় ভেদ হইতেই পারে ন|। শাস্ত্রে যে কর্মের যে ফল বল! 
| হইয়াছে _বথ পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি--সেই ফল প্রাপ্তির জন্য সেই কর্ম্ম 
। করিলে তাহা “কাম্য” এবং মনে এ ফলের হচ্ছা না রাখিরা এ কর্ম্মই কেবল 
। কর্তব্যবুদ্ধিতে করিলে অহা ‘নিষ্কাম’ হইয়! যায়। এই প্রকারে সকল কর্মের 
। “কাম্য” ও নিষ্কাম’ ( ‘অথবা নুর পরিভাষ! অনুসারে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ) এই দুই 
। ভেদঃ সিদ্ধ হয়। এখন কন্মযোগা সমস্ত “কাম্য” কৰ্ম্ম সর্বথ। পরিত্যাগ করে, 
। অতএব সিদ্ধ হইল যে, কর্ম্মযোগেও কাম্য কর্ম্মের সন্ন্যাস করিতে হয় । বাকী 
। থাকে নিফাম কর্ম্ম ; গীতাতে কর্মযোগার নিষ্কাম কর্ম করিবার নিশ্চিত 
উপদেশ করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতেও “ফলাশা” পর্বথা ত্যাগ করিতে 
। হয় (গী. ৬.৯)। অতএব ত্যাগের তন্বও গীতাধর্ম্মে স্থিরই থাকে । 
। তাৎপৰ্য্য এই যে, সমস্ত কর্্ম না ছাড়িলেও কর্মযোগমার্গে দ্যা” ও ত্যাগ’ 
। ছুই তত্ব দাড়াইয়া থাকে । অজ্জুনকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্যই এই শ্লোক 
। সন্ন্যাস ও ত্যাগ উভয়ের ব্যাখা! এই প্রকার করা গিয়াছে যে, “ন্নযাসের অর্থ 
। “কাম্য কৰ্ম্ম সৰ্ব্বথা ত্যাগ করা এবং ত্যাগের ভাব এই যে, ‘যে কর্ম করিতে 
। হয়, তাহার ফলাশা রাখিবে না”। পুর্বে যখন ইহা! প্রতিপার্দিত হইতেছিল যে, 
। সন্ন্যাস ( অথবা! সাংখ্য ) ও যোগ হুই তত্বত একই, তখন ‘সন্ন্যাসী’ শব্দের অ, 
1 ( গী. ৫. ৩৬ ও ৬, ১, ২) এবং এই অধ্যায়েই পরে “ত্যাগী” শব্দের অর্থও 
। ( গী.+১৮. ১১) ইহারই অনুরূপ করা হইয়াছে এবং এই স্থানে এ অর্থই ইষ্ট। 
। এস্থলে স্মার্তদের'এই মত প্রতিপাদ্য নহে যে, “ক্রমশ ত্রহ্ষচর্য্য, গৃহস্থাশ্রন ও 
1 বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করিয়া শেষে প্রত্যেক মন্তুষ্যের সর্ধ্ত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
1 অথবা চতুর্থাশ্রম গ্রহণ বিনা মোক্ষপ্রান্তি হইতেই পারে না”।* হহা হইতে 


৯৪৮ গীতার হস্য অথবা কম্মাযোগশাস্ত্র ৷ 


যজ্ঞদানতপঃকর্মন তাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩ ॥ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম । 

ত্যাগো হি পুরুষব্যাত্ ত্রিবিধঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪ ॥ 
যজ্ঞদানতপঃকম “ন ত্যাজ্যং কাধ্যমব তৎ । 

যজ্ঞত দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাঁন | ৫ | 
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত। ফলানি চ। 
কর্তৃব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ || 


। সিদ্ধ হইতেছে যে, কৰ্ম্মযোগী যদিও স্তযাসীদের গেরুয়া ভেক ধারণ করিয়া 
। সমস্ত কৰ্ম্ম তা গ করে না, তথাপি সে সন্ন্যাসের প্রকৃত তত্ব পালন করে, 
। এইজন্য কর্ম্মযোগের স্থতিগ্রন্থের সহিত কোনই বিরোধ হয় না। এখন 
| সন্গ্যাসমার্গ ও মামাংসক দগের কর্ম্ণুসম্বন্ধীয় তর্কের উল্লেখ করিয়! কর্ম্মযোগ- 
। শাস্ত্রের এই বিষয়ে শেষ নিদ্ধীরণ শুনাইতেছেন-_] 

(৩) কোন কোন পণ্ডিতের কথা এই যে, কম্ম দোষবুক্ত অতএব উহ! 
(সৰ্ব্বথা ) ত্যাগ করা চাই ; এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান, তপসা! 
ও কৰ্ম্ম কখনও ছাড়া উচিত নহে। (৪ ) অতএব হে ভ'রতৃত্রেস্ট ! ত্যাগের বিষয়ে 
আমার নির্ধারণ শোম। হে পুরুষশ্রেন্ঠ । ত্যাগ তন প্রকার উক্ত হইয়াছে। 
(৫) যজ্ঞ, দান, তপসা। ও কন্ম ত্যাগ করা উচিত নহে; এই (কর্মসকল ১ 
করাই চাই। যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বুদ্ধিমানদিগের জন্য( ও) পবিব্র অর্থাৎ চিত্ত- 
গুদ্ধিকারক । (৬) অতএব এই (যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ) কন্মসরুলও আস 
না রাখিয়া, ফক্ত্যাগ করিয়া (অন্য নিষ্কাম কম্মের সমানই লোকসংগ্রহার্থা) 
করিতে থাকা চাই। হে পার্খ। এই প্রকার আমার নিশ্চিত*মত (হইতেছে, 
এবং উহাই ) উত্তম । 

॥ [কর্মের দোষ অর্থাৎ বন্ধকত! কন্মে নাই, ফলাশাতে আছে। এইজন্য 
। পূর্বে অনেকবার কর্ম্মযোগের এই যে তব বল! হইয়াছে যে, সমস্ত কর্ম্ম 
৷ ফলাশ। ছাড়িয়| নিষ্কাম বুদ্ধিতে করা চাই, তাহার এই উপসংহার। সন্যাস- 
| মার্গের এই মত গীতার মান্য নহে যে, সমস্ত কর্ম দোষধুক্ত, অতএব ত্যাজ্য 
॥ (গী. ১৮, ৪৮ ও ৪৯)। গীতা কেবল কাম্য কর্মের সন্ন্যাস করিবার জন্য 
| বলেন ; কিন্ত ধর্মশান্ত্রে যে কর্ম্মসমূহের প্রতিপান আছে, সে সমস্তই,কাম্যই 
1 (গী. ২. ৪২-৪৪ ), এইজন্য এখন বলিতে হয় যে, ও সকলেরও সন্ন্যাস করা 
। চাই ; এবং যদি ‘এইরূপ করে তে! যজ্ঞচক্র বন্ধ হইয়া যায় ( ৩, ১৬) এবং 
| ইহাস ফলে সৃষ্টি বিধ্বস্ত হইবারও অবসর আসে। প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তকে 
। করিতে হইবে কি? গীতা ইহার  এইপ্রকার উত্তর দেন যে, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৯ 


$$ নিয়তস্য তু নন্যাসঃ কর্ম্মণে। নোপপদ্যতে। 
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭॥ 
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্যজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈৰ তযাগফলং লভেৎ ॥ ৮।। 
কাধ্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহভভুন। 
সঙ্গং ত্যক্ব। ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো। মৃতঃ ৷ ৯ ॥ 


। কৰ্ম্ম স্বৰ্গাদি ফল প্রাপ্তির কারলণৈ করিবার জন্য যদি ও শাস্ত্রে বলিয়াছে, তথাপি 
| এইরূপ কথাই নহে যে, লোকসংগ্রহের জনা, বজ্ঞ করা, দান করা এবং তপস্যা 
। কর! প্রভৃতি আমার কর্তবা, এই কর্্মই নিষ্কাম বুদ্ধিতে হইতে পারে ন! 
| (গী. ১৭, ১১১ ১৭ ও ২০) । অতএব লোকসংগ্রহার্থ স্বধৰ্ম্ম অনুসারে যেমন 
। অন্যান্য নিষ্কাম কৰ্ম্ম করা যায়, সেইরূপই যজ্ঞ, দান আদি কর্ম্মও ফলাশা ও 
। আসক্তি ছাড়িয়া করা চাই । কারণ উহা সর্বদাই ‘পাবন’ অর্থাৎ চিত্তগুদ্ধি- 
। কারক অথব। পরোপকা বুবুদ্ধিবর্ধক ৷ মূল শ্লোকে যে *এতান্যপি = এই সকলও” 
। শব্দ আছে তাহার অর্থই এই যে “অন্য নিষ্কাম কর্মের ন্যায় যজ্ঞ, দান আদি 
। কৰ্ম্মও করা চাই”, এই রীতিতে এই সমস্ত কন্ম ফলাশা ছাড়িয়া অথব| ভক্তিদৃষ্টিতে 
, ॥ কেবল পরমেশ্বরার্পণ-বুঁদ্ধপূর্কাক করিলে স্থষ্টিচক্র চলিতে থাকিবে ; এবং কর্তার 
। মনের ফলাশ! দূর হইবার কারণে এই কর্ম মোক্ষপ্রাপ্তিতে বাধাও দিতে পারে 
।না। এই প্রকারে সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক মিল হইয়া যায়। 'কশ্মবিষয়ে 
॥ কৰ্ম্মযযোগশাক্র্রে ইহাই চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত ( গী. ২. ৪৫ এর উপর আমার 
। টিপ্ননী দেখ) মীমাংসকদের কন্মমার্গ ও গীতার কর্ম্মযোগের প্রভেদ গীতা- 
। রহস্যে (পু. ২৯৫-২৯৮ ও পৃ, ৩৪৮-৩৫০) অধিক স্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে । 
। অৰ্জ্জুনের প্রশ্নের উপরি সন্ন্যাস ও ত্যাগসম্বন্ধীয় অর্থের কর্মমষোগণৃষ্টিতে এই 
। প্রকার স্পষ্টীকরণ হইল । এখন সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে কর্ম্ম করিবার 
। বিভিন্ন রীতি বর্ণনা করিয়া এ অর্থই দৃঢ় করিতেছেন ] 

(৭) যে কৰ্ম্ম (স্বধন্ম অনুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ স্থির করিয়া দেওয়! হইয়াছে, 
তাহার সন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ কর! (কাহারও ) উচিত নহে । মোহবশত ইহাদের 
ত্যাগকে তামপ বলে । (৮) শরীরের কষ্ট হইবার ভয়ে অর্থাৎ হুঃখজনক হইবার 
কারণেই যদি কেহ কর্ম্ম ছাড়িয়া দেয় তে! উচ্চাদ্বের সেই ত্যাগ রাজস হইয়া 
যায়, (এবং ) ত্যাগের ফল সে পায় না। হে অক্জুনণ*( স্বধর্ম অনুসারে ) নিয়ত 
কৰ্ম্ম যখন কাৰ্য্য অথব কর্তব্য বুঝিয়া এবং আসক্তি ও ফল গছাড়িয়া করা হয়, 
তখন তাহ। সাত্বিক ত্যাগ ধরা হয়। 

। [ সপ্তম শ্লোকের ‘নিয়ত’ শবের অর্থ কেত কেহ নিত্যনৈমিত্তিক আদি ভেদ- 


১৩৫০৭ 


৮৫০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর 


$$ ন বেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সন্তবসমাবিষ্টো। মেধাবী ছিন্সসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥' 
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্ত,ং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যস্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ 
$$ অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মন2 ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ধ্যাসিনাং ক্রচিৎ ॥ ১২॥ 
। সমূহের মধ্যে “নিত্য” কর্ম্ম মনে করেন ; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ‘নিয়তং কুরু 
। কৰ্ম্ম ত্বং (শী, ৩.৮) পদে “নিয়ত” শব্দের স্কে অর্থ সেই অর্থ এখানেও করা 
(চাই। আমি উপরে বলিয়া চুকিয়াছি” যে, এখানে মীমাংসকদিগের পরিভাষা 
| বিবন্ষিত নহে । গী, ৩. ১৯এ ‘নিয়ত’ শব্দের স্থানে “কাধ” শব্দ আসিয়াছে 
1 এবং এখানে ৯ম শ্রোকে “কার্যা” এবং ‘নিয়ত’ ছুই শব একত্র আসিয়াছে। 
৷ এই অধ্যায়ের আরস্তে দ্বিতীয় শ্লোকে বল! হইয়াছে যে, স্বধন্্ অনুসারে প্রাপ্ত 
। কোনও কৰ্ম্মই ন। ছাড়িয়। উহাকেই কর্তব্য বুঝিনা করিতে থাকা চাই ( গী. 
| ৩. ১৯), ইহাকেই সাত্বিক ত্যাগ বলে) এবং কর্মযোগশাস্ত্রে ইহাকেই ‘ত্যাগ’ 
। অথবা “সন্ন্যাস” বলে। এই দিদ্ধান্তই এই শ্লোকে সমর্থিত হইয়াছে। এই 
। প্রকারে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থের স্পষ্টীকরণ হইয়া চুকিল। এখন এই তত্ব 
। অন্থসারেই বলিতেছেন যে, প্রকৃত ত্যাগী ও সন্গথসী কে -- ] 

(১* ) যে কোনও অকুশল অর্থাৎ কল্যাণকর কর্মের দ্বেষ করে না, এবং 
কল্যাণকর অথবা হিতকর কর্মে অনুষক্ক হয় না, তাহাকেই সত্বশীল বুদ্ধিমান ও 
সন্দেহবিরহিত ত্যাগী অর্থাৎ সন্যাসী বলিতে হইবে |: ১১) যে দেহ ধারণ করে, 
তাহার পক্ষে কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ কর। অসন্তব; অতএব যে (কর্ম না ছাড়িয়া! $ 
কেবল কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে, সে-ই (প্রকৃত ) ত্যাগী অর্থাত সন্যাসী | 
। [ এখন বলিতেছেন যে, উক্ত প্রকারে অর্থাৎ কৰ্ম্ম ন! ছাড়িয়া কেবল কফলাশ! 
। ছাড়িগ যে ত্যাগী হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার কর্মের কোন ফলই বন্ধক 
। হয় না] 

(১২) মৃতুর পরে অত্যাগী মনঙ্ুষোর অর্থাৎ ফলাশ। বে ত্যাগ ন। করে 
তাহার তিন প্রকার ফল'লাভ হয়? অনিষ্ট, ইষ্ট ও (কতক ইষ্ট ও কতক ত. 
মিলিত) মিশ্র । কিন্ত সন্নাসীর অর্থাৎ ফলাশ। ছাড়িক়! কর্মকর্তার (এই 
ফল ) লান্ছ হয় না, অর্থাৎ বাধা হইতে পারে না। 
৷ [ ত্যাগ, ত্যাগী এবং যুন্ল্যাসী-সন্ধীর উক্ত বিচার পূর্বে (গাঁ. ৩: ৪--৭ ) 
| ৫. ২-১০ ; ৬,%) কয়েক স্থানে আসিয়া গিয়াছে, তাহারই এখানে উপসংহার 
। করা হইয়াছে। সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস ,গীতার কখনও অভিপ্রেত নছে। 
। ফলাশাত্যাগী পুরুষই গীতা অনুসারে খাঁটি অর্থাৎ নিত্য-সর্যাসী (গা. ৫. ৩)। 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী--১৮ অধ্যায়। ৮৫১ 


88 পঞ্চৈতানি মহাবাহে! কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মনাম্‌ ॥ ১৩ ॥ 
অধিষ্ঠানং.তথা কর্তা করণং চ পৃথথ্িবম্‌ । 
বিবিধাশ্চ পৃথক, চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম_ ॥ ১৪ ॥ 
শরীরবাঙমনোভির্য কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
ন্যায্যং বা বিপরাতং বা পঞ্চেতে তস্য হে তবঃ ॥ ১৫ ॥ 
§§ তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ । 
'পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বাম সপশ্যতি তিঃ॥ ১৬॥ 
যস্য নাহংকৃতে। ভাবে! বুদ্ধিধস্য ন লিপ্যতে । 


1 মমতাযুক্ত ফলাশার অর্থাৎ অহঙ্ক'রবুদ্ধির ত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। এই সিদ্ধান্তই 
। দৃঢ় করিবার জন্য এখন অন্য কারণ দেখাইতেছেন _-] 

(১০৩) হে মহাবাহু! কোনও কৰ্ম্ম হইতে গেলেই সাংখ্যের পিদ্ধান্তে পাঁচ 
কারণ উক্ত হইয়াছে ; তাহ। আমি বলিতেছি, শোন । (১৪) অধিষ্ঠান (স্থান ) 
এবং কর্তা, বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ সাধন, (কর্তার ) অনেক প্রকারের পৃথক 
পৃথক চেষ্টা অর্থাৎ বাপার, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চম (কারণ) দৈব। 
» (১৫) শরীর, বাণী অথব। মনের দ্বার! মনুষ্য যে বে কর্ম্ম করে_-চাই তাহ! 
ন্যাষ্য হউক বা»বিপরীত অর্থাৎ অন্যাধ্য হগক --তাহার উক্ত পাচ কারণ । 

(১৬) বাস্তবিক স্থিতি এই প্রকার হইলে পরও যে মদংস্কৃত বুদ্ধির কারণে 
এমনে করে যে, স্বামিই একেল। কর্ত। (বুঝতে হইবে বে), সেই হর্মত কিছুই 
জানে না। (১৭) যাহার এই ভাবনাই নাই যে, ‘মামি কর? এবং যাহার 
বুদ্ধি অলিপ্ত, সে যাঁদ এই লোকদিগকে মারিয়া ফেলে তথাপি (বুঝিতে হইবে 
যে) সে কাহাকেও মারে নাই এবং এই (কর্ম) তাহার বন্ধকও হয় না। 

॥ [কোন কোন টীকাকার ত্রয়োদশ শ্লোকের ‘সাংখ্য’ শব্দের অর্থ বেদাস্ত- 
। শান্তর করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী শর্থাৎ চতুর্দশ শ্লোক নারায়ণীয়ধর্ম্মে ( মভা, 
।শাং, ৩৪৭. ৮৭) অক্ষরশ আসিয়াছে, এবং সেখানে উহার পূর্বে কাপিল 

। সাংধ্যের তত্ব-- প্রকৃতি ও পুরুষের উল্লেখ আছে। অতএব আমার মত 
, । এই যে, ‘সাংখ্য’ শবে এই স্থানে কাপির সাংখ্াশান্ত্রই অভিপ্রেত। পূৰ্ব্বে" 
4 গীতাত্তে এই সিদ্ধান্ত অনেকবার বল৷ হইয়াছে যে, মনুষ্যের না *কর্ম্মফলের 

। আশা কর! চাই, আর না! আমি অমুক করিব এরূ+ গসহক্কারবুদ্ধিই মনে রাখ! 
। চাই ( গী. ২. ১৯) ২,৪৭; ৩,২৭; ৫, ৮-১১; ১৩১ ,২৯)। এখানে 
।*কর্ম্নের ফলের জন্য মনুষা একলাই কারণ নহে” ইহা বলিয়া এ সিদ্ধান্তই 
। দৃঢ় কর! হইয়াছে (গীতার, প্র- ১১ দেখ)। চততব্দিশ শ্লোকের অর্থ এই যে, 


৮৫২ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্তর । 


হত্বা স ইমীল্লোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


মন্থ্ষ্যয এই জগতে থাক বানা থাক, প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে জগতের 
। অখপ্ডিত ব্যাপার চক্িতেই থাকে এবং যে কর্ম্ম মনুষ্য নিজের কৃত মনে করে, 
। তাহ! কেবল উহারই যত্বের ফল নহে, বরঞ্চ উহার বত্ব ও সংসারের অন্য 
ব্যাপার অথব! চেষ্টারাশির সহায়তার পরিণাম । যেমন এন্ষ কেবল :মনুযোরই 
| যত্বের উপর নির্ভর করে না, উহার সফলতার জন্য জমি, বাস, জল, সার ও 
৷ বলদ প্রভৃতির গুণধর্ম্ম অথবা ব্যাপারের সহায়তা আবশ্যক হয়; =: প্রকারই 
। ন্ুষ্যের প্রযত্বের সিদ্ধির জন্য জগতের যে রিবিধ ব্যাঁপারসমূহের সহায়তা 
| আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার জানিয়া, উহাদের আন্ুকুল্য পাইয়াই 
। মনুষ্য যত্ব করিতে থাকে । কিন্তু, আমাদের প্রষত্বের অনুকূল বা প্রতিকূল, 
| সৃষ্টির আরও কিছু ব্যাপার আছে, যাহার বিষয় আমর! জানি না। ইহাকেই 
। দৈব বলে এবং কর্ম্মসংঘটনের ইহাই পঞ্চম কারণ উক্ত হইয়াছে। মনুষোর 
। যত্ব সফল হইবার জন্য যখন এতগুলি বিষয়ের প্ররোজন, এবং যখন উহাদের 
মধ্যে কতকগুলি আমার আয়ত্ত নহে বা আমার জ্ঞানেরও বিষয় নহে ; তখন 
। ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্তুষ্যের এরূপ অভিমান রাখা নিছক মূর্খতা যে, 
| আমি অমুক কাজ করিব অথবা এরূপ ফলাশা রাখাঁও মূর্খতার লক্ষণ ষে 
। আমার কর্মের ফল অমুক হইবে (গীতার, পুঃ. ৮৩৩০-৩৩১)। তথাপি 
। সপ্তদশ শ্লোকের অর্থ এরূপও বুঝিতে হইবে ন! ধে, যাহার ফলাশ! দূর হয় নে 
। ইচ্ছামত কুকৰ্ম্ম করিতে পারে। সাধারণ মনুষ্য বাহ! কিছু করে, তাহা 
। স্বার্থের লোভে করে, এইজন্য উহাদের ব্যবহার অনুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 
। যাহার স্বার্থ বা লোভ নষ্ট হুইয়। গিয্নাছে অথবা ফলাশা সম্পূর্ণ বিলীন” 
| হইয়া গিয়াছে এবং যাহার নিকট প্রাণীমাত্র সমানহ হইয়। গিয়াছে; 
। তাহা দ্বারা কাহারও অহিত হইতে পারে না। কারণ এই ধেঁ, দোষ বুদ্ধিতে 
। থাকে, কৰ্ম্মে নহে । অতএব যাহার বুদ্ধ পূর্ব হইতে শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া 
। গিয়াছে, উহার কৃত কোন কর্ম লৌকিক দৃষ্টিতে বিপরীত দৃষ্ট হইলেও ন্যায়তঃ 
। বলিতে হয় যে উহার বীজ শুদ্ধই হইবে ; ফলতঃ ও কাজের জন্য ফের ওঁ শুদ্ধ- 
। বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যকে ,জবাবদিহির দায়ী মনে করা উচিত নহে। সপ্তদশ 
। প্লোকের ইহাই তাৎপর্য । স্থিত গ্রজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুয্যের নিম্পাপ- 
। তার এই তত্বের বর্ণন! উপনিষদেও আছে ( কৌধী. ৩. ১ এবং পঞ্চদশী, ১৪. . 
৷ ১৬ ও ১৭)। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণের (পৃঃ ৩৭৪-৩৭৮ ) এইই বিষয়ের 
। সম্পূর্ণ বিচার কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার অধিক বিস্তার আবশ্যক. 
| নাই । এই প্রকার অঞ্জুন প্রশ্ন করিলে পর সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থ- 
। মীমাংস। দ্বারা! ইহা সিদ্ধ করিয়। দিয়াছেন যে, ব্বধন্মানুসারে যে কর্ম প্রাপ্ত 
। হওয়া যায়, তাহ! অহঙ্কাঝবুদ্ধি ও ফলাশ৷ ছাড়িয়া করিতে পাকাই সাত্বিক 


গীতা, অনুবাদ ও. টিপ্পনী-_-১৮ অধ্যায় । ৮৫৩ 


$$ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিস্ঞাত! ত্রিবিধা কর্মচোদন!। 
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥.১৮ ॥ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ ণু তান্যপি ॥ ১৯ ॥ 
$$ সর্ববভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যরমীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম ॥ ২০ ॥ 


। জথবা যথাৰ্থ ত্যাগ, কর্ম ছাড়িয়। বসিগা থাক প্ৰকৃত ত্যাগ নহে। এখন 
। সপ্তদশ অধ্যরে কন্মের সাত্বিক*আদ ভেদের বে বিচার আরম্ভ কর! হইয়াছিল, 
। তাহাই এখানে কম্মযোগতৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিতেছেন ] 

১৮) কম্মচেদনা তিন প্রকার--জ্ঞান+ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা ; এবং কর্ম্মসংগ্রহ 
তিন প্রকার--করণ, কয় ও কত্ত।। (১৯) গুণসংখ্যানশান্ত্রে অর্থাৎ কাপিল- 
সাংখ্যশান্ত্রে বলিয়াছে বে, জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কর্ত1 (প্রত্যেক সত্ব, রজ ও তম- এই 
তিন ) গুণভেদে তিন তিন প্রকার হয়। এ ( প্রকারগুলি )কে যেমনটা-তেমন 
(তোমাকে বলিতেছি ) শোন ।, 

। [কনম্মচোদনা ও কন্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কর্ম্ম 
৷ ঘটবার পূর্ব্বে' মনের দ্বার! উহার নিশ্চয় করিতে হয়। অতএব এই মানসিক 
। বিচারকে “কন্মচোদনা” অর্থাৎ ক্র্ম্ম করিবার প্রাথমিক পপ্ররণা বলে। আর, 
। তাহা স্বভাবত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাভেদে তিন প্রকার হয়। এক উদাহরণ 
। লও-- প্রত্যক্ষ খড়! প্ৰস্তুত করিবার পূর্বে কুমার ( জ্ঞাত| ) নিজের মনে স্থির 
৷,করে বে, আমার অমুক বিষয় (জ্ঞেয় ) করিতে হইবে, এবং তাহ! অমুক রীতিতে 
1 (জ্ঞান ) হইবে৷ এই ক্রিয়া! হইল কন্ম্মচোদনা । এই প্রকারে মনের নিশ্চয় 
। হইয়। গেলে এ কুমার (কর্তা) মাটি, চাক ইত্যাদি সাধন (করণ) একত্র 
। করিয়। প্রত্যক্ষ ঘড়া  কর্ম্ম ) তৈয়ারি করে। ইহা হইল কল্মুসংগ্রহ। 
। কুমারের কর্ম তে৷ ঘট) কিন্তু উহাকেই মাটির কাধ্যও বলে। ইহা হইতে 
। বুঝ। যাইবে যে, কম্মচোদন। শব্দে মানসিক অথবা! অস্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধ 
। হইতেছে এবং কর্ম্মসংগ্রহ শব্দে এ মানসিক ক্রিয়ারই অনুষঙ্গী বাহ্য ক্রিয়ার 
হইতেছে। কোনও কন্মের পূর্ণ বিচার করিতে হইলে “চোদন!” ও 

সংগ্রহ’ দুইয়ের বিচার করা চাই । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, এবং জ্ঞাতার" 
a লক্ষণ প্রথমেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ১৮) অধ্যাত্ধদৃষ্টিতে 
। বলিয়। আসিয়াছি। কিন্ত ক্ৰিয়ারূপ জ্ঞানের লক্ষণ,ক্লিছু পৃথক হইবার কারণে 
| এখন এই ত্রস্বীর মধ্যে জ্ঞানের, এবং দ্বিতীয় ত্রয়ীর মধ্যে কর্ম্ম'ও কর্তার ব্যাখ্যা 
। দেওয়া যাইতেছে ] 

(২ ' যে জ্ঞানের দ্বার! বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীসকলে একই অবিভক্ত 


৮৫৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ভানং নানাভাবান্‌ প্থপ্থিধান্‌। 
বেত্তি সর্বেষু ভুতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ 
য তু কৃৎস্সবদেকস্মিন্‌ কাধ্যে সক্তমহৈতু'কম । 
অতত্বার্থবদল্লং চ তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ও অব্যয় ভাব অথবা তত্ব উপলব্ধ হয় তাহাকেই সাত্বিক জ্ঞান জান। (২১) 

ষে জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত এ্রাণীমাত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব আছে এই 
পৃথকত্ব বোধ হয় তাহাকেই রাজস জ্ঞান বুবিবে। (২২) কিন্তু যে নিষফারণে 
ও তত্বার্থজ্ঞান না জানিয়া বুঁঝয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত, এইকপ নুঝিয়৷ একই 
বিষয়ে আসক্ত থাকে, সেই অন্ন জ্ঞানকে তামস বল] হয় । 

| [ বিভিন্ন জ্ঞানের লক্ষণ অনেক বাঁপক। নিজের পুত্রকন্যা ও স্ত্রীকেই সমস্ত 
। সংসার মনে করা৷ তামস জ্ঞান ৷ ইহা হইতে কিছু উচু সিঁড়িতে পৌছিলে দৃষ্টি 
। অধিক ব্যাপক হইয়া যায় এবং নিজের গ্রামের অথবা দেশের মনুষাকেও নিজের 
। মত ভাবিতে লাগে, তথাপি এই বুদ্ধি থাকিয়াই যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের অথব৷ 
| দেশের লোক বিভিন্ন। এই জ্ঞানই রাজস উক্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতেও 
। উচ্চে উঠিয়৷ প্রাণীমাত্রে একই আত্মাকে জানা পূর্ণ ও সাত্বিক জ্ঞান। সার 
৷ হইল এই যে, “বিভক্তে অবিভক্ত” অথবা ‘অনেকতায় একতা+ দ্গানাই জ্ঞানের 
| প্রকৃত লক্ষণ। আর, বৃহদারণ)ক এবং কঠোপন্নিষদের বর্ণনা অনুসারে যে. 
।জানিরা লয় যে, এই জগতে নানাত্ব নাই-_“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, সে মুক্ত 

। হইয়া! যায় ; কিন্তু যে এই জগতে অনেকতা দেখে, সে জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়িয়া 
। থাকে --“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নানেব পশাতি” (বৃ. ৪, ৪. ১৯) কঠ, 
। ৪, ১১)। এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিবার আছে, তাহা ইহাই 

।(গী. ১৩. ১৬), এবং জ্ঞানের ইঠাই পরম সীম! ; কারণ *সমস্তই এক হইয়া 
। গেলে ফের একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার পরে বাড়িবাত্ব অবকাঁশই থাকে না 
। ( গীতার, পৃ. ২৩৪-২৪৫ )। একীকরণ করিবার এই জ্ঞানক্রিয়ার নিরূপণ 

। গীতারহস্যের নবম প্রকরণে ( পৃ, ২১৮-২১৯) কর! হইয়াছে যখন এই সাত্বিক . 
| জ্ঞান মনে ভালরূপ প্রতিবিশ্বিত হয়, তখন মন্ুুষ্যের দেহস্বভাবের উপর উহার 
। কিছু পরিণাম হয়। এই পরিণামেরই বর্ণন! দৈবী-সম্পত্তি গুণবর্ণনার নামে 
+ ষোড়শ অধ্যায়ের আরস্তে কর! হইয়াছে | এবং, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ( ১৩. ৭-১১) . 
। এই প্রকার দেহম্বভাবের নামকে ই ‘জ্ঞান’ বলিয়াছেন । ইহা হইতে জান! যাই- 
। তেছে যে, ‘জ্ঞান’ শব্দে (১,.) একীকরণের মানসিক ক্রিয়ার পূর্ণতা, এবং (২) 
| পূর্ণতার দেহস্কভাবের উপর পরিণাম,--এই ছুই অর্থ গীতাতে বিবক্ষিত। 
। অতএব বিংশ পোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণ যদিও বাহাত মানসিকক্রিয়াত্মক দৃষ্ 
। হয়, তথাপি উহাতেই এই জ্ঞানের কারণে দেহস্বভাবের উপর যে পরিণাম হয় 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৫. 


$ নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগছেষতঃ কৃতম.। 
অফ্লপ্রেপৃনথনা কর্ম য্ত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 
যত্তুকামেপ্ন্থুন৷ কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসঃ তদ্‌ রাজসমুদাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং । 
মোহাদারভ্যতে কম যত্তৎ Sr ॥২৫॥ 

$$ মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুত্সাহসমান্ব ঃ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্োোনিবিকারঃ কর্তা সাত্বিক নি ॥ ২৬ ॥ 


। তাহারও সমাবেশ কর! চাই । এই বিষয় গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে 
।( ২৫০-২৫১ পৃঃ) স্প? করির। দেওয়। হইয়াছে । থাক্‌) জ্ঞানের ভেদ হইয়! 
। গেল। এখন কম্মের ভেদ বল৷! হইতেছে -] 

(২৩) ফলপ্রাপ্তির অনভিলাষী মনুষ্য, (মনে ) না প্রেম আর ন! দ্বেষ রাখিয়া 
আসক্তি বিনা ( স্বধন্মান্নুসারে ) যে নিয়ত অর্থাৎ নিযুক্ত কর্ম করে, সেই (কর্ম্মকে) 
সাত্বিক বলে। (২৪) কিন্তু কাম অর্থাৎ ফলাশার আকাক্কাযুক্ত অথবা অহসঙ্কার- 
বুদ্ধিবিশিষ্ট ( মনুষ্য ) বড় পক্রিশ্মসহ যে কর্ম্ম করে, তাহাকে রাজন বলে। (২৫) 
অনুবন্ধক অর্থাৎ পরে কি হটুবে, পৌরুষ অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য কতটা এবং 
' পরিণামে নাশ অথবা হিংসা হইবে কিনা মোহবশতঃ এই বিষয়ের বিচার ন! করিয়া 
যে কর্ম আরম্ভ ক্কর। হয় তাহ! তামস কর্ম । 

। [এই তিন প্রকার কর্মে সকল প্রকার কম্মেরই সমাবেশ হইয়। যার । নিষ্কাম 
।*কর্ম্মকেই সাত্বিকক অথব! উত্তম কেন বলিয়াছেন, তাহার বিচার গীতারহস্যের 
। একাদশ প্রকরণে,করা হইয়াছে, তাহা দেখ) এবং যথার্থ অকর্ম্মও ইহাই 
। ( গীত৷. ৪-১৬ উপর আমার টিপ্পনী দেখ)। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কৰ্ম্ম অপেক্ষা 
। বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ, অতএব কর্মের উক্ত লক্ষণগুলির বর্ণনা করিবার সময় বারবার 
। কর্তার বুদ্ধির উল্লেখ কর। হইপ্াছে। স্মরণ রাখিও ষে, কর্মের সাত্বিকত। ব! 
। তামসতা৷ কেবল উহার বাহ্য পরিণামের দ্বারা স্থির কর! হয় নাই ( গীতার. 
। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫ )1 এই প্রকারে ২৫ম শ্লোক হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে, ফলাশ! 
। দুর হইলে এমন বুঝিতে হইরে না যে, অগ্রপশ্চাৎ বা সারাসার বিচার না« 
। করিয়াই মনুষ্য যদৃচ্ছ। কৰ্ম্ম করিবার অবসর পাইল । কারণ ২৫ম প্লোকে এই 
। নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অনুবন্ধক ও ফলের বিচার না করিয়! কৃত কর্ম তামস, 
চ সাত্বিক নহে ( গীতার, পূঃ £ ৩৮৪-৩৮৫ দেখ )। এখন 'এই তত্ব অনুসারে কর্তার 
। ভেদ বলিতেছেন] jy 
(২৬) বাহার আসক্তি থাকে না,'ষে ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলে না) কার্য্যসিদ্ধি 


৮৫৬ গীতারহস্য অথবা কৰ্ম্মযোগশাস্তর । 


রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ সুর্লু ক্ধো হিংসাত্মকে।হশুচিঃ । 
হর্ষশোকাহ্থিতঃ কর্তা রাজসঃ'পরিকীর্ডিতঃ ৷৷ ২৭ ॥ 
অযুক্তঃ প্রাকৃত; স্তব্ধ; শঠে৷ নৈষ্কৃতিকোহলীসঃ । 
বিষাদী দীর্ঘন্ুত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

$$ বুদ্ধের্ভেদং ধূতেশ্চৈব গুণতক্ত্রিবিধং শৃণু । 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পুথকৃত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯॥ 
প্রবৃত্তিং চ নিবুন্তিং চ কার্য্যাকার্্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সাণপার্থ সাত্বিকী ॥ ১০০ ॥ 


হৌক ব! ন। হৌক (উভয় পরিণামেরু সময় ) বে (মনে ) বিকারর।ং হত হইয়৷ ধৃত 
ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম করে, তাহাকে সাত্বিক ( কর্ড) বলে। ('২৭ ) বিষয়াসক্ত, 
লোভী, (সিদ্ধি হইলে ) হৰ্ষ এবং ( অসিদ্ধি হইলে ) শোকযুক্ত, কম্মকলপ্রাপ্তির 
অভিলাধী, হিংসাত্মক ও অশুচি কর্ত। রাজস উক্ত হয়। (২৮) অধুক্ত অর্থাৎ 
চঞ্চলবুদ্ধি, অসভ্য, গর্বন্কীত, ঠগ, নৈষ্কৃতক অর্থাং অপরের হানিকারক, অলস, 
অপ্রসন্নচিত্ত ও দীর্ঘস্থত্রী অর্থাৎ বিলম্বকারী বা এক ঘণ্টাব্র কাজ এক মাসে যে 
করে এরূপ কর্তা তামস উক্ত হয়। 
। [২৮ম শ্লোকে নৈষ্কৃতিক (নিস +- কৃং= ছেদন করা, কাটা) শব্দের অর্থ 
। অপরের: কাজ ছেদনকারী অথবা নাশকারী। কিন্তু ইহার বদলে কেহ কেহ 
। ‘নৈকৃতিক’ পাঠ করেন । অমরকোষে “নকৃত’এর অর্থ শঠ'লিখিত আছে । 
| কিন্তু এই শ্লোকে শঠ বিশেষণ পূর্বে আপিয়। গিয়াছে এইজন্য আমি নৈষ্কৃতিক 
। পাঠ গ্রহণ করিয়াছি । এই তিন প্রকার কর্তার মধ্যে সাত্বিক- কর্তীই অকর্তা, 
। অলিপ্ত কর্তা, অথবা কম্্রযৌগী । উপরের শ্লোক হইতে প্রকট যে, ফলাশা 
। ছাড়িলেও কৰ্ম্ম করিবার আশ|, উৎসাহ ও সারাদার «বিচার এ কর্ম ষোগীতে 
। থাকিয়াই যায় । জগতের ত্রিবিধ বিস্তারের এই বর্ণনাই এখন বুদ্ধি, ধৃতি, ও 
। সুখের বিষয়েও করা বাইতেছে। এই শ্লোকগুলিতে যে ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধির 
{ অথবা নিশ্চককারী ইন্দ্রিয়ের বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৪১) হইয়! গিয়াছে, 
। বুদ্ধির সেই অর্থই অভিপ্রেত । ইহার স্পষ্টীকরণ গীতারহস্যের বষ্ঠ প্রকরণে 
1 (১৪০-১৪৩ পৃঃ) করা হইয়াছে । ] 

(২৯ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি ও ধৃতিরও ০০ যে তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 
'ভেদ হয়, সেই সমস্ত তোমাকে ঘলিতেছি; শোন। (৩০) হে পার্থ! যে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তি ( অর্থ;ৎ কোন.কণ্দী করিবার ) এবং নিবৃত্তিকে ( অর্থাৎ না করিবার). 
জানে, এবং ইহা! 'জানে যে, কার্য অর্থাৎ করিবার যোগ্য কি এবং অকাৰ্য্য অর্থাৎ 
করিবার অযোগ্য কি, কাহাকে ভয় করিবে এবং কাহাকে নহে, কিসে বন্ধন হয় 


গীতা) অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৭ 


যয! ধৰ্্মমবর্ক্মং চ কার্ধ্যুং চাকাধ্যমেব চ। 

জযথাবং*প্রঞ্জানাতি বুদ্ধিঃ স পার্থ রাজনী ॥ ৩১ ॥ 

তধৰ্ম্মং ধর্ম্মমিতি ধা মন্যতে তমসাবৃতা । 

সর্ববার্থন_ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামদী ॥ ৩২ ॥ 
8 ধৃতা! যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেক্তিযুক্রিয়াঃ | 

ষোগেনাব্যতিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সান্বিকী ॥ ৩৩ ॥ 

যয়! তু ধন্মকামার্থান, ধৃত্যা ধারয়তেইজ্জুন। 

প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী ধৃতিঃ ন! পার্থ রাজলী ॥ ৩৪ ॥ 

যয়৷ স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 

ন বিমুঞ্চতি দুশ্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥ 


এবং কিসে মোক্ষ, সেই বুদ্ধি সান্বিক। (৩১) হে পার্থ! সেই বুদ্ধি রাজ্গসী, 
বাহ] দ্বার! ধৰ্ম্ম ও অধন্দের অথব! কাধ্য ও অকার্যোর যথার্থ নির্ণর হয় ন।। (৩২) 
হে পার্থ! সেই বুদ্ধি তামসী, “যাহ! তমোব্যাপ্ত হইয়া অধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম মনে করে 
এবং সক বিষয়ে বিপরীত অর্থাৎ উণ্ট! বুঝাইয়া দেয়। 
৷ [এই প্রকারে বুদ্ধির বিভাগ করিলে পর সদসঘ্ধিবেকবুদ্ি কোন স্বতন্ত্র দেবতা! 
'1 থাকে না, কিন্ত সাত্বিক বুদ্ধিতেই উহার সমাবেশ হয়। এই বিচার গীতারহস্যের 
৷ ১৪৩ পৃষ্ঠার কর! হুইরাছে। বুদ্ধির বিভাগ হইল; এখন ধৃতির বিভাগ 
বলিতেছেন = ] 
* (৩০) হে পাৰ্থ । যে অব্যভিচারিণী অর্থাৎ এদিকে ওদিকে যাহা বিচলিত 
না হয় এরূপ ধৃত দ্বার! মন, প্রাণ ও ইঞ্জিয়সমূহের ব্যাপার, (কম্মফল-ত্যাগরূপ ) 
যোগের দ্বার। ( পুরুষ ) স্তরে, সেই ধৃতি সাত্বিক । ( ৩৪ ) হে অজ্ঞুন! প্রসঙ্গ- 
ক্ৰমে ফলের আকাক্ষাবিশিষ্ট পুরুষ যে .ধৃতি দ্বারা নিজের ধর্ম, কাম ও অর্থ 
( পুকুষার্থ । সিদ্ধ করিয়। লয়, সেই ধৃদ্তি রাজস । (৩৫) হে পার্থ! বে ধৃতি 
দ্বারা মনুষ্য দুর্ব দ্ধ হইয়া নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ ছাড়ে না, সেই 
ধৃতি তামস । 
। [ “তি, শব্দের অর্থ ধৈর্য্য ; কিন্তু এ স্থলে শারীরিক ধৈর্যা অভিপ্রেত নহে।. 
‘| এই প্রকরণে ধৃতি শব্দের অর্থ মনের দৃঢ় নিশ্চয়।, নির্ণয় করা বুদ্ধির কাজ 
| সত্য ; কিন্তু বুদ্ধি যাহা! যোগ্য নিৰ্ণয্ন করিযে, তাহ! সর্বদাই স্থির থাকিবে, 
1 এ বিষয়েরও গ্রয়োত্রন আছে। বুদ্ধির নির্ণরনকে এইরূপ স্থির ব! দৃঢ় কর! 
(মনের ধর্ম, অতএৰ বলিতে হয় বে, ধৃতি অথব৷ মানসিক ধৈর্ধোর গুণ মন ও 
| বুদ্ধি ছুইয়ের সহায়তায় উৎপন্ন হয়। “কিন্তু এইটুকু বলিলেই সাত্বিক ধৃতির 
। লক্ষণ সম্পূর্ণ হয় না যে, 'অব্যভিচারী অর্থাৎ যাহ। এদকে ওদিকে বিচ।লত 
2৮ 


৮৫৮ গীতারহস্য অথবা কর্দদযো গশাস্ত্র ৷ 


$$ হুখং হিদানীং ভ্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষন । 

অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র হুঃখান্তং চ নিগস্ছতি ॥ ৩৬ ॥ 

যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহযুতোপমম্‌। 

তৎস্থখং সান্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধি প্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

বিষয়েন্দ্রিযসংযোগাত ষন্তদগ্রেহমুতোপমম্‌। 

পরিণামে বিষমিব তৎস্থখং রাজসং স্কৃতম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 

যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্থখং মোহনমায্রানঃ । 

নিগ্রালস্য প্রমাদোখং তত্তামসমুদাহৃন্ম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
হয় না এরূপ ধেধ্যের বলের উপর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার কর! 
| চাই । কিন্তু ইহা ও বল! চাই যে, এই ব্যাপার কোন্‌ বস্তুর উপর হয় অথবা এই 
| ব্যাপারসমূহের কর্ম্ম কি। এ “কশ্ যোগ শব্দের দ্বারা সুচিত করা হইয়াছে । 
| অতএব ‘যোগ’ শব্দের অর্থ কেবল এএকাগ্র” চিত্ত করিলে কাজ চলে না। 
৷ এইজন্যই আমি এই শব্দের অর্থ, পূর্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে, কর্ম্মফলত্যাগরূপ 
। যোগ করিয়াছি। সাত্বিক কর্ম্মের এবং সাত্বিক কর্তা প্রভৃতির লক্ষণ বলিবার 
1 সময় যেমন “ফলের আসক্তি ছাড়া,কে প্রধান গুণ ধরিয়াছি সেইরূপই সাব্বিক 
। ধৃতির লক্ষণ ব্যাথা! করিতেও ওঁ গুণকেই প্রধান ধত্তিতে হয় । ইহ! ব্যতীত 
। পরবস্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজস ধৃতি ফলাকাজ্জী হয়, অতএব 
। এই শ্লোক হইতে ও সিদ্ধ হয় যে, সাত্বিক ধৃতি, রাঞ্রস ধৃতির বিপরীত, অফলা- 
| কাজী হওয়া চাই। তাৎপৰ্য্য এই যে, নিশ্চয়ের দৃঢ়তা তো নিছক মানসিক 
| ক্রিয়া, উহার ভাল বা মন্দ হওয়ার বিচার করিবার অর্থে এই দেখা চাই যে, থে 
| কাধ্যের জন্য এ ক্রিয়ার উপযোগ করা! যায়, সেই কাধ্য কিরূপ । নিদ্রা ও 
। আলস্য প্রভৃতি কাধ্যেই দৃঢ়নিশ্চয় কর! হইয়া থাকে তে! উহ! তামস ; .ফলাশা- 
| পূৰ্ব্বক নিত্য ব্যবহারের কাধ্য করিতে লাগানো হইয়া থাকে তে! রাজস ; এবং 
। ফলাশাত্যাগরূপ যোগে সেই দৃঢ়নিশ্চয় কর! হইয়া থাকে তো সাত্বিক । এই 
| প্রকার এই ধৃতির ভেদ হইল ; এখন বলিতেছেন যে, গুণভেদ অনুসারে সুখের 
। তিন প্রকার ভেদ কিকিপে হয়--] 

(৩৬) এখন হে ভরতশ্রেষ্ঠ { আমি স্ুখেরও তিন ভেদ বলিতেছি; শোন । 
অভ্যাস দ্বার অর্থাৎ নিরস্তর পরিচয়ের দ্বার! ( মনুষ্য ) যাহাতে রত হয় এবং 
যেখানে হুঃখের শেষ হয়, (৩৭ )বাহা আরম্ভে (তে! ) বিষের সমান মনে হয় 
কিন্তু পরিণামে অগ্নৃততুলা, যাহা 'আত্মনিষ্বুদ্ধির প্রসন্নত। হইতে পাওয়া যায় সেই, 
( আধ্যাত্মিক ) থকে সাৰ্বিক বলে । (৩৮ ) ইন্দ্ৰিয়গণণ ও উহাদের বিরয়সমূহের 

যোগে উৎপন্ন (অর্থাৎ আধিভৌতিক ) 'সুখকে রাজস বল! হয়, যাহা প্রথমে 
তে। অমৃতের সমান; কিন্তু অন্তে বিষের ন্যায় হয়। (৩৯) এবং যাহ! সারস্তে 


'গীতা, অনুবাদ ও চিক্নী--১৮ অধ্যায়। ৮৭৯ 


$$ ন তদস্তি পুথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ । 
সন্বং প্রকৃতিজৈমু-্তঃ যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগ্গৈঃ ॥ ৪৯ ॥ 


এবং অন্ুবন্ধে অর্থাৎ পরিণামেও মন্ুষাকে মোহে আবদ্ধ করে এবং যাহা নিদ্রা, 
আলনা ও প্রনাদ অর্থাৎ কর্তব্যের ভুলে উপজাত হয় তাহাকে তামস সুখ বলে। 
| [৩৭ম শ্লোকে আত্মবুদ্ধির অর্থ আমি "আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি’ করিয়াছি। কিন্ত 
। ‘আত্ম’র অর্থ ‘নিজের’ করিয়া এ পদেরই অর্থ ‘নিজের বুদ্ধি” ও হইতে পারে। 
। কারণ পুর্বে. (৬. ২১) বল! হইয়াছে যে, অতান্ত সুখ কেবল “বুদ্ধির গ্রাহ্য” 
| ও ‘অতীন্দ্ৰিয়’ হইতেছে । ক্ষিন্ধ অর্থ ষেরূপই কর! যাউক না .কেন, তাৎপর্য 
। একই । বলিয়াছি তে যে, প্রকৃত ও নিতানুখ ইন্দ্রিয়োপভোগে হয় নাই, কিন্ত 
| তাহ! কেবল বুদ্ধিগ্রাহা; কিন্ত যখন বিচার করি যে, বুদ্ধির প্রকৃত ও অত্যান্ত সুখ 
। পাইবার জন্য কি করিতে হয়, তখন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে (৬. ২১, ২২) 
। প্রকট হয় যে, এই চরম সুখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি না হইলে পাওয়া যায় না। “বুদ্ধি” 
॥ এরূপ এক ইন্দ্রিয় যে, তাহ! একদিকে তে! ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তারের দিকে 
। দেখে, এবং অপরদিকে উঠার এই প্রকৃতির বিস্তারের মুলে অর্থাৎ প্রাণীমাত্রে 
। যে আত্মস্বরূপ পররব্রহ্ম সমভাবে ব্যাপ্ত আছেন, তাহারও বোধ হইতে পারে। 
। তাৎপর্যা এই, যে, ইন্্িয়্তিগ্রঃ দ্বার! বুদ্ধিকে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিস্তার হইতে 
। সরাইয়া দিয়া যেখানে'অনস্তমু থ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়াছে_-আর পাতঞ্জলষোগের 
' | সাধনীয় বিষয় ইহাই-_সেখানে প্র বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়। যায় এবং মনুয্যের সত্য ও 
| অত্যন্ত স্থুখেত অনুভব হইতে থাকে | গীতারহস্যের ৫ম প্রকরণে (পৃ. ১১৬- 
1১১৮) আধ্যাত্মিক সুখের শ্রে্ত| বিবৃত কর! হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ 
1 বলিতেছেন থে, জগতে উক্ত ত্রিবিধ ভেদই সর্বত্র পড়িয়া আছে ]) 
(৪০) এই পৃথিবীতে, আকাশে অথবা দেবগণের ভিতরে অর্থাৎ দেব- 

লোকেও এমন কোনই নস্ত নাই যাহ! প্রকৃতির এই তিন গুণ হইতে মুক্ত । 

॥ [অষ্টাদশ শ্লোক হইতে এ পর্য্যন্ত জ্ঞান, কর্ন, কর্তা, বুৰি, ধৃতি ও সুখের 
। ভেদ বলিয়। অর্জুনের চক্ষে, সম্মুখে এই বিষয়ের এক চিত্র ধরিলেন যে, সমস্ত 
। জগতে প্রকৃতির গুণভেদে বিচিত্রত। কিরূপে উৎপন্ন হয়; এবং ফের ইহা 
। প্ৰতিপাদন করিয়াছেন যে, এই সমস্ত ভেদের মধ্যে ‘সাত্বিক ভেদ শ্রেষ্ঠ ও 
। গ্রাহ্য । এই সাত্বিক ভেদের মধ্যেও যাহ! সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ স্থিতি তাহাকেই 
, 1 গীতাতে ব্রিগতণাতীত অবন্থ। বলিয়াছে। গীতারহসেোর সপ্তম প্রকরনে ( ১৬৮- 
| ১৬৯ পৃঃ’) মামি বলির চুকিয়াছি বে, ত্রিগণাতীত অথবা নিপুণ অবস্থা 
'।.গীতার মতে কোন, স্বতন্র বা চতুর্থ ভেদ নছে। এই ন্যাম অন্থসারেই মন্থ- 
1 স্থৃতিতেও সাত্বক গতিরই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন ভেদ করিয়া বল! 
| হইয়াছে যে, উত্তম সাত্বিক গতি মোক্ষপ্রদ এবং মধ্যম সাত্বিক গতি স্বর্গগ্রদ 


৮৬০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


$$ ব্রাহ্মবক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাং চ পরস্তুপ । 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব প্রভবৈগুনৈ 7 ৪১ ॥ 
শমে। দমস্তপঃশৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
ভস্তানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রন্মকন্ম স্বভাবজস্‌ ॥ ৪২ ॥ 
শোর্যাং তেজো ধৃ্তর্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলারনম্‌। 
দ্ানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্‌ ॥ ৪৩ ॥ 
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভ:ৰজম্‌। 
পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ম শুদ্রপ্যাপি স্বতাবজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ ' 


| (মনু, ১২, ৪৮-৫০ ও ৮৯-৯১) । ' জগতে যে প্রক্কাতি আছে উহারই বিভিন্নত! 
| এপর্য্যন্ত বর্ণিত হইল। এখন এই গুণবিভাগ হইতেই চাতুর্বণ্যব্যবস্থার 
। উৎপত্তি নিরূপিত হইতেছে । এই বিষয় পুর্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে ( ১৮. 
। ৭-৯, ২৩) ৪৩. ৮) যে স্বধৰ্্মানুসারে প্রতোক মন্ুযোর নিঞ্জ নিজ ‘নিয়ত’ 
। অর্থাৎ নিযুক্ত কৰ্ম্ম ফলাশা ছাড়িয়া, কিন্ত ধৃতি, উৎসাহ ও সারাসারবিচারপূর্ববক 
। করিতে যাওয়াই সংদারে উহার কর্তব্য । কিন্তু'যে বিষয় হইতে কম্ম ‘নিয়ত’ 
। হয়, তাহার বীজ এ পর্য্যন্ত কোথাওবল! হয় নাই ।, পূর্বে একবার চাতুব্বর্ণ- 
। বাবস্থার যৎসামান্য উল্লেখ করিয়। ( ৪-১৩) বলাহইয়াঞছ যে, কর্তব্য-অকর্তব্যের 
। নিৰ্ণয় শাস্ত্র অনুসারে করা. চাই (গী,১৬, =৪)। কিন্তু জগতের ব্যবহার 
। কোনও নিয়মানুসারে বজান্ন রাখিবার জন্য (গীতার. ৩৩৭, ৪** এবং ৪৯৭- 
। ৫০০ পৃঃ দেখ?) যে গুণকর্ম্মবিভাগের তত্বের উপর চাতুব্র্ণাপূপ শাস্ত্রব্যবস্থা 
। নিশ্মিত কর! হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ম্পন্তীকরণ এ স্থানে “করা হয় নাই 
। অতএব যে সংস্থা দ্বার সমাজে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্তব্য, নিয়ত হয় অর্থাৎ 
। স্থির কর যায় সেই চাতুন্বর্ণ্যের, গুপত্রয়বিভাগ অনুসারে, উপপত্তির সঙ্গে যেই 
। এখন প্রত্যেক বণের নিত কর্তব্য ও বল! হইতেছছ-_-] 

(৪১) হে পরস্তপ! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কৰ্ম্ম উহাদের স্বভাব- 
জন্য অর্থাৎ প্রক্কাতসিদ্ধ গুণ অনুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে । (৪২) 
ব্রাহ্মণের স্বভাবজন্য কর্ল্ শম. দম, তপ, পবিত্রতা, শান্তি, সরলতা ( আর্জব ), 
জ্ঞান অর্থাৎ অধাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান ও আন্তিকাবুদ্ধি। (৪৩) 
শৌর্ঝা, তেজন্থি ঠা, বৈর্যা, দক্ষত।, যুদ্ধ হইতে পণায়ন না করা, দান করা এবং ' 
(প্রজার উপর ) হুকুম চালানো ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম । (০৪) কৃষি 
(অর্থাৎ চাষবাষ ১, গোঁরক্ষা অর্থাৎ পশুপালনের উদ্যম .ও বাণিজা অর্থাৎ 
ব্যবসায় বৈশোক্ধ স্বভাবজনা কর্প। এবং এইপ্রকারই সেবা করা শুদ্রের' 
স্বাভাবিকপ্ক'য়। 


গীতা, অনুবাদ ,ও টিপ্লনী--১৬ অধ্যায় । ৮৬১ 


$$ শ্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিন্ধিং লভতে নরঃ | 
্বকর্মনিরতঃ দিদ্ধিং ‘খা বিন্দতি তস্ছ গু ॥৪৫॥ 

যতঃ প্রবৃত্তি তানাং যেন সর্ববমিদং ততম. | 
স্বকর্মণ তমভ/য পিদ্ধিং বিন্দতি মানব ॥ ৪৬ ॥ 


| | চাতুর্ধর্য-ব্যবস্থ! স্বভাবজন্য গুণভেদে রচিত হইয়াছে; এরূপ বুঝিও না 
। যে, এই উপপন্ভি সর্বপ্রথম গীতাতেই বল হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতের 
1 বনপর্বান্তর্গত নহুষ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে এবং দ্বিজ-ব্যাধসংবার্দে ( বন. ১৮০ ও 
৷ ২১১), শান্তিপর্ব্বের ভৃ প্চ-ভরদ্বাজনম্বাদে ( শাং. ১৮৮), অনুশাসন পর্বের উমা- 
। মহেশ্বরসম্বাদে ( অঙ্গ, ১৪৩), এবং অস্বমেধ পর্বের (৩৯, ১১) অনুগীভার 
| গুণভেদের এই উপশত্তিই কিছু প্রভেরসহ পাওয়া! যায় । ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া 
| চুকিয়াছি যে, জগতের বিবিধ বাবহার প্রকৃতির গুণভেদ হইতেই হইস্স] 
। আসিতেছে ; আবার সিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, কাহার প্রতি কি করা উচিত, 
। মনুষ্যের এই কর্তৃব্যকর্ম্ম যে চাতুর্বর্যব্যবস্থা দ্বারা নিয়ত করা যায় সেই 
। ব্যবস্থাও প্রকৃতির গুণভেদের পরিণাম । এখন ইহ! প্রতিপাদন করিতেছেন 
। যে, উক্ত কৰ্ম্ম প্রত্যেক মনুষোর নিষ্কাম বুদ্ধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে 
। করা চাই, নচেৎ জগতের কারবার চলিতে পারে না; এবং মনুষ্য আচরণের 
৷ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করে, সিদ্ধিলাভের জন্য আর কোন দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের 
। প্রয়োজন নাই] 
(৪৫) নিজ নিজ (স্বভাবজন্য গুণানুসারে প্রাপ্ত ) কর্ম্মে নিত্য রত পুরুষ 

( উহা দ্বারাই ) পরম সিদ্ধি লা করে। শোন, নিজ কর্ম্মে তৎপর থাকিলে সিদ্ধি 
কি প্রকারে লাভ হয়। (৪৬) প্রাণীমাত্রের ধাহা হইতে প্রবৃত্তি আপিয়াছে এবং 
যিনি সমস্ত জগতেন্ন বিস্তার করিয়াছেন অথবা যাহ! দ্বারা! সমস্ত জগত ব্যাপ্ত হইয়। 
আছে, তাহাকে নিজের ( স্বধন্মানুসারে প্রাপ্ত ) কর্ম্ম বারা (কেবল বাণী অথব! 
ফুলের দ্বারা নহে ) পূজা করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। 
। [ এই প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, চাতুর্বণ্য অনুসারে প্রাপ্ত কর্ম্ম 

। নিষফষাম বুদ্ধিতে অথবা পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতি কর! বিরাটস্বর্ূপ পরমেশ্বরের 
। এক প্রকার যজনপৃজনই, এবং ইহা দ্বারাই সিন্ধি লাভ হয় "€ গীতা. ৪৪৯ 
। ৪৪১ পৃঃ.)। এখন উক্ত গুণভেদ অনুসারে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত কর্তব্য অপর 
। কোনও , দৃষ্টিতে সদোষ, অশ্লাঘা, কঠিন অথবা অপ্রিয়ও হইতে পারে; 
। উদাহরণ যথা, এই অবসরে ক্ষত্রিয়ধন্্ন অনুসারে নুদ্ধ করায় হত্যা হইবার 
কারণে উহা সদোধ দেখাইয়া দিবে। তে| এইরূপ সময়ে ইকুষোর কি করা 
| উচিত? সেকি স্বধর্ম ছাড়িয়া, শুন্য ধৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া লইবে (গী. ৩, 
। ৩৫); বা যাহাই হউক, স্বকর্মাই করিয়া চলিবে; যদি স্বকন্মই করা চাই তো 


৮৬ ২ গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশান্তর । 


$$ শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে! বিগুণঃ পরধমণত স্বমুষি চাত। 
স্বভাবনিরতং কম কুর্বন্ প্লে তি কিলিষং ॥ ৪৭ ॥ 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন তাজেত। 
সর্বারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবারৃতাঃ ॥॥ ৪৮ ॥ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাস্থা! বিগতস্পৃহঃ । 
নৈহ্কৰ্ম্যলিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 


। কিরূপে করিবে-_ ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর এ ন্যায়ের অন্ুরোধেই বলা যাইতেছে, 
। যাহা এই অধ্যায়ে প্রথমে ( ১৮. ৬ ) যাগবজ্ু আদি কৰ্ম্ম সম্বন্ধে বলা গিয়াছে] 
(৪৭) যদিও পরধর্মের আচরণ, সহজ হয়, তথাপি উহা অপেক্ষা নিজের 
ধর্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্যবিিত কর্ম, বিগুণ অর্থাৎ সদোষ হইলে ও' অধিক কল্যাণ- 
জনক হয়। ন্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ গুণস্বভাব অনুসারে রচিত চাতুর্ববণ্যব্যবস্থা 
দ্বারা নিয়ত স্বীয় কর্ম করিলে কোনই পাপ সংলগ্ন হয় না। (৪৮) হে কৌন্তের! 
যে কর্ম সহজ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই গুণকর্ম্মবিভাগ অনুসারে নিয়ত হইয়| গিয়াছে, 
তাহ! সদোষ হইলেও উহ ( কখনও) ছাড়। উচিত নহে। কারণ সম্পূর্ণ আরম্ভ 
অর্থাৎ উদ্যোগ ( কোন-না-কোন ) দোষে, ধোয়া যেমন অগ্নিকে ঘিরিয়া থাকে, 
সেইরূপই আবৃত থাকে । (৪৯) অতএব কোথাও ‘আসক্তি না রাখিয়া, মনকে 
বশ করিয়। নিষ্কাম বুদ্ধিতে চলিলে ( কম্মফলের ) সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈক্রর্ম্ম্যসিদ্ধি 
লাভ হয়। 
। [ এই উপসংহারাত্মক অধ্যায়ে পূর্বে ব্যাখ্যাত এই বিচারই এখন আবার ব্যক্ত 
| করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পরের ধর্ম্ম অপেক্ষা! স্বধৰ্ম্ম ভাল ( গী. ৩. ৩৫), এবং 
| নৈষ্ম্ম্যসিদ্ধিলাভের জন্য কর্ন ছাড়িবার প্রয়োজন নাই ( গী. ৩. ৪) ইত্যাদি । 
। আমি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ শ্লোকের টিগ্পনীতে এইরূপ প্রশ্নসমূহের 
। স্পষ্টীকরণ করিয়া চুকিয়াছি যে, নৈষ্বন্ট্য কি বস্তু এঁবং প্রকৃত নৈষ্র্মাসিদ্ধি 
॥ কাহাকে বলা যায়। উক্ত সিদ্ধান্তের মহত্ব এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই 
। বোধগম্য হইবে যে, সঙ্গযাসমারগীর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে এবং 
} ভগবানের দৃষ্টি মোক্ষ ও লোকসংগ্রহ উভয়ের উপরে সমানই আছে । লোক- 
1 সংগ্রহের জন্য 'অর্থাৎ সমাজের ধারণ ও পোষণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত পুরুষ, 
| অথবা যুদ্ধে তরবারির কৌশল প্রদর্শক শুর ক্ষত্রিয়, এবং কৃষাণ, বৈশা, শ্রমজীবী, 
॥ কাঁমার/ছু ভার, কুমার ও মাংসবিক্রেত1 ব্যাধেরও প্রয়োজন আছে । কিন্ত যদি ' 
| কৰ্ম না ছাড়িলে সত্যহৃত্য মোক্ষলাভ না হয়, তবে সমস্ত লোকেরই' নিজ নিজ 
৷ ব্যবসায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়! উচিত ! কর্মর-সন্ন্যাসমার্গী এই বিষয়ে এপ্রকাৰ 
। কোনই প্ররোয়৷ রাখে না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি এতটা সঙ্কুচিত নহে, এইজন্য 
। গীতা! বলেন যে, নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া, অপরের 


গীতা, অনুবাদ ও'টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৬৩ 


$3 সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা' ব্রহ্মা তথাপ্লে।তি নিবোধ মে। 
সমাসেবৈৰ কৌন্তেয় নিষ্ট। জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥ 
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তাক্ত ! রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥ ৫১ ॥ 
বিবিক্তমেধী লঘাশী যতবাক্‌কায়মানদঃ। 
ধ্যানযোগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ 


| ব্যবসায়কে' ভাল ভাবিয়া করিতৈ যাওয়া উচিত নহে। কোনও এক ব্যবসায় ধর, 
। উহাতে কোন-না-কোন ক্রটী অবশ্য থাকেই। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষান্তি 
। বিশেষভাবে বিহিত আছে (১৮. ৪২), উহাতেও এক বড় দোষ এই যে, 
। “ক্ষমাশীল পুরুষকে দূর্বল মনে হয়” ( মত. শাং, ১৬০, ৩৪ ); এবং ব্যাধের 
৷ ব্যবসায়ে মাংস বেচাও এক বঞ্চাটই হইতেছে ( মভা, বন, ২০৬)। কিন্তু এই 
। সমস্যার কারণে বিচলিত হুইয়! কর্ম্মমাত্রই ছাড়িয়া বসা উচিত নহে । যে কোন 
। কারণেই হৌক না কেন, যখন, একবার কোনও কন্মকে নিজে গ্রহণ করিলে, 
। তখন উহার কঠিনত। বা অপ্রিয় তার পরোয়। ন! করিয়া, উহ! আসক্তি ছাড়িয়া 
। করাই উচিত" কারণ মগ্নুষ্যের লঘুত্ব-মহত্ব উহার ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে 
, | না, কিন্তু যে বুদ্ধিতে সে নির্জেক্প ব্যবসায় বা কর্ম করে, সেই বুদ্ধির উপরেই 
। উহার যোগ্যত] অধ্যাত্মদৃষ্টিতে অবলম্থিত থাকে ( গী. ২. ৪৯)। যাহার মন 
। শান্ত, এবং যে সমস্ত প্রাণীর অন্তঃস্থিত একতাকে জানিয়াছে, সেই মনুষ্য জাতি 
বা ব্যবসায়ে চাই ব্যাপারী হৌক, চাই কসাই হৌক ; নিষ্ষামবুদ্ধিতে ব্যব- 
। সায়কারী সেই মন্ুয্য স্বান-সন্ধ্যাশী ব্রাহ্মণ, অথবা! শূর ক্ষত্রিয়ের সমানই মাননীয় 
। এবং মোক্ষলাভের অধিকারী । কেৰল ইহাই নহে, বরঞ্চ ৪৯ম প্লোকে স্পষ্ট 
। বলিয়াছেন যে, কর্ম ছাঁড়িলে যে সিদ্ধি লাভ কর! যায়, তাহাই নিষ্ফামবুদ্ধিতে 
। নিজ নিজ ব্যবদায়ে নিষুক্তদিগেরও লাভ হয়। ভাগবতধর্মের যাহা কিছু রহস্য 
। তাহা ইহাই ; এবং মহারাষ্ট্র দেশের সাধুসন্তের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট হইতেছে 
। যে, উক্ত রীতিতে আচরণ করিয়! নিষাম বুদ্ধির তত্বকে আমলে আনা কিছু 
। অসম্ভব নহে (গীতার. ৪৪২ পৃঃ)। এখন বলিতেছেন যে, নিজ নিজ কর্মে 
1 তৎপর থাকিলেই শেষে মোক্ষ কিরূপে লাভ হয়-_ ] 

(৫*)হে কৌন্তেয়! (এই প্রকারে ) সিদ্ধি লাভ হইলে ( পুরুষের ) 
জ্ঞানের পরম নি্।_ব্রক্ষ-যে রীতিতে লাভ হয়, তাহা আমি সংক্ষেপে বর্ণন 
ক্করিতেছি ; শোন। ' (৫১) শুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধ্যর্য্যসহ আত্ম-সংবমন করিয়া, 
শব আদি ( ইন্দ্ৰিয়ের ) বিষয়সসূহকে, ছাড়িয়। এবং প্রীতি ও দ্বেষ দুর করিয়া, 
(৫২) বিবিক্ত’ অর্থাৎ নিরাল! অথবা একান্ত স্থলে অবস্থিত, মিতাহারী, 


শি 


৬৪ গীতারহস্য অধব। করীযোগশাস্ত্র | 


তাহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরি'গ্রহম্‌ | 
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তে। ত্ৰহ্মাভুয়ায় কল্পতে | ৬5 
ব্রহ্মভূতঃ প্রসমাক্সা ন শোচতি ন কাংক্ষতি। 

সমঃ সর্বেবিষু ভুতেষু মন্তক্তিং লহতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ || 
ভল্ঞা। মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত ত। 
ততে মাং তন্বতো। জ্ঞাহা বিশতে তদনন্তরম্‌ || ৫৫ ॥ 
সর্ববকরল্মাণ্যপি সদা কু বাণো! মদ্ব্যগ্ী শ্রয়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥ ৫৬ ॥ 


ফারমনোবাক্কে বশীভূতকাঁরী, নিত্য ধ্যানযুক্ত ও বিরক্ক, € ৫৩) (এবং) 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ ত্যাগ করিয়া শাস্ত ও 

মম গারহিত মনুষ্য ব্রঙ্গতৃত হইতে সমর্থ হয়। (৫৪) ব্রহ্ধন্থৃত হইলে পর প্রসন্ন- 

চিত্ত হয়৷ পেন কিহুরই আকাক্ষ। করে, মার না কাহারও দ্বেষই করে ; এবং 

সমস্ত প্রাণীতে সম হইয়া আমার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। (৫৫) ভক্তি 
দ্বার উহার মৎসন্বন্ধীয় তান্বিক জ্ঞান লাভ হয় যে, আমি কত এবং কে; এই 
প্রকারে আমাকে তবত জানিলে সে আমাতেই প্রবেশ করেন» (৫৬) এবং 
আমাকেই আশ্রন্ব করিয়া, সকল কর্ম্ম করিতে থকিলেও সে আমার অনুগ্রহে 

শাশ্বত ও অবায় স্থান প্রাপ্য হয়। 

। [মনে থাকে যেন, সিদ্ধাবস্থার উক্ত বর্ণনা কর্শ্যোগীদেরই-_কর্ম্মসর্াগী 

। পুরুষদের সম্বন্ধে নহে । আরস্তেই ৪৫ম ও ৪৯ম প্লোকে বপিয়াছি যে, উক্ত বর্ণনা, 
। আপক্কি ছাড়িয়া কর্ম্মকর্ত্তাদের, এবং শেষে ৫৬ম শ্লোকে “সকল কর্ম্ম করিতে 

। থাকিলেও” শব্দ আসিয়াছে । উক্ত বর্ণনা ভক্তদের অথবা ত্রিগুণাতীতদের 

। বর্ণনারহ সমান? এমন কি, কোন কোন শব্দ ও এ বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে। 

| উদাহরণ যথা, ৫৩ম শ্লোকের 'পরিগ্রহ” শব্দ ষষ্ঠ অধ্যায়ে (৬.১০) যোগীর 

| বর্ণনায় আসিরাছে ; ৫৪ম শ্লোকের “ন শোচতি ন কাংক্ষতি” পদ দ্বাদশ অধ্যায়ে 
। (১২. ১৭) ভক্তিমার্গের বর্ণনায় আছে ; এবং বিবিজ্ঞ ( অর্থাৎ নিরালা, একান্ত 

। স্থলে থাক!) শব্দ ১৩ম অধ্যায়ের ১*ম শ্লোকে আঁদয় চুকিয়াছে। কর্ম্মষোগীর 

প্রাপ্ত উপরোক্ত চরম স্থিতি এবং কর্শ্মসন্াসমার্গে প্রাপ্ত চরম স্থিতি ছুই 

। কেবল মানসিক দৃষ্টিতে একই ; এই জন্যই সর্যাসমাগীঁ চীকাকারেরা বলিবার 

। অ?সর পাইয়াছেন যে, উক্র বর্ণন| আমাদেরই মার্গের। কিন্তু আর্মি অনেক- 
। বার বলিয়! চুকিয্াছি যে, ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। হৌক ; এই অধ্যায়ের, 
। আরম্তে প্রতিপীদন কর! হইয়াছে যে স্ন্যাসের অর্থ কর্ম্ত্যাগ নহে, কিন্তু 
। ফলাশাত্যাগকেই সন্যাস বলে। যখন সন্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ হইল, 


গীতাঁ, অনুবাদ ও টিগ্লনী--১৮-মধ্যায়। 1”৬৫ 


$$ চেতস! সর্ববকর্মীণি মরি সন্ন্যস্য মৎপরঃ। 
বুদ্ধিষোগনু্পাশ্রিত্য মচ্চিন্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 
মচ্চিস্তঃ সর্ববহূর্গাণি মণ্প্রসাদান্তরিষ্যসি । 
অথ চেম্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনংক্ষাসি ।। ৫৮ ॥ 
$$ যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎসা ইতি মন্যসে । 
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্ৰকৃতিস্তাং নিযোক্ষ্যতি | ৫৯ ॥ 
॥ তখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, যজ্ঞ দান আদি কর্ম চাই কাম্য হৌক, চাই নিত্য 
| বা নৈমিত্তিক হৌক ও সকল অন্য সকল কর্মের ন্যায়ই ফলাশ। ছাড়িয়া 
। উৎসাহ ও সমতাসহকারে করিতে থাক! উচিত । তদনন্তর সংসারের কর্ম, 
| কর্তা, বুদ্ধি আদি সকল বিষয়ের গুণভেদে অনেকত। দেখাহস্ন। উহাদের মধ্যে 
। সান্তিককে শ্রেঠ বলিরাছেন ; এবং গীতাশাস্বের ভাবার্থ এই বলিয়াছেন যে, 
। চাতুর্বর্ধ্যব্বন্থা দ্বার! স্বরন্বানুসারে প্রাপ্ত সনস্ত কর্ম্ম মাসল ছাড়িয়া করিতে 
। যাওয়াই পরমেশ্বরের যজনপুজন কর! ; এবং ক্রমশ ইহা দ্বারাই শেষে পরর্রহ্ম 
। অথবা মোক্ষ লাভ হয়--মোক্ষের জন্য অপর কোন্‌ অনুষ্ঠান করিবার প্ররো- 
। জন নাই অথল্ম কর্ম্মত্যাগঞ্জপ সন্াস লইবারও দরকার নাই ; কেবল এই 
1 কন্মষোগেই মোক্ষলহিত' সকল সিদ্ধি প্রাপ্ত ভওরা যায়। এখন এই কর্দ- 
। যোগমাৰ্গ স্বীকার করাইবার জন্যই অজ্ঞুনকে আবার একবার শেষ উপদেশ 
| দিতেছেন-_-] * 
(৫৭) মনের দ্বার সকল কর্মী আমাতে “সন্নাস্য” অর্থাৎ সমর্পিত করি! 
নারে হইর! (সামা ) বুদ্ধিষোগের আশ্রয়ে সর্বদা আমাতে চিত্ত রাখ । 

[ বুদ্ধিযোগ শব্দ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (২. ৪৯) আশিয়। পড়িয়াছে ; এবং সেখানে 
es ফলাশাতে বুদ্ধি না রাখিয়া কর্ম করিবার: যুক্তি অগবা৷ সমত্ববুদ্ধি। 
। এই অর্থ ই এখানেও বিবক্ষিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে বলিয়াছিলেন যে, কণ্ম 
৷ অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সেই সিদ্ধান্তেরই ইহা উপসংহার । ইহাতেই কন্মসন্ধাসের 
[অর্থও “মনের দ্বার! (অর্থাৎ কর্ম প্রতাক্ষ ত্যাগ ন! করির!, কেবল বুদ্ধি দ্বার! ) 
। আমাতে সমস্ত কৰ্ম সমৰ্পিত কর” এই শব্দের দ্বারা ব্য ক করা হইরাছে। এবং 
। এ অর্থই পূর্বে গীতা ৩. ২০ এবং ৫. ১৩তেও বার্ণত হইরাছে। ] j 
" (৫৮) আমাতে চিত্ত রাখিলে পর তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ 
কর্বের শুভীশুভ ফল অতিক্রম করিবে । কিন্তু যদি, জহঙ্কারের বশে- আমার 
কথ! ন! শোন তবে (নিশ্চয়ই ) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। 

91 [৫৮ম ধোকের শেষে অহঙ্কীরের পরিণাম বলিয়াছেন; এখন এখানে উহারই 
।অধিক স্পষ্টীকরণ করিতেছেন = ] 


(৫৯) তুমি অহঙ্কারে এই থে মানিতেছ ( বপিতেছ ) যে, আমি যুদ্ধ করিবু না, 


৮৬৬, গীতারহস্য মথবা কর্দমযোগশান্তর । 


স্বভাবজেন কৌন্ডেয় নিবন্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা । 
কর্ণুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিয্যস্যবশোহপি তৎ | ৬০ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্বনভূতানাং হৃদ্দেশেহ্জুন তিষ্ঠতি । 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারুঢ়ানি মায়য়া ৷৷ ৬১ ॥ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত । 
তশ্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্সাসি শাশ্বতম্‌।। ৬২ |. 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুহ্যতরং ময়া। 
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ 


(সেই ) তোমার এই নিশ্চয় ব্যর্থ। প্ররুতি অর্থাৎ স্বভাব তোমাকে উহ (যুদ্ধ ) 
করাইবে। (৬০) হে কৌস্তেয় ! নিজের স্বতাবজন্য কর্ষ্মে বন্ধ হইবার কারণে, 
মোহের বশবর্তী হইয়! তুমি যাহা না করিবার ইচ্ছা করিতেছ, পরাধীন ( অর্থাৎ 
প্রকৃতির অধীন ) হইয়া! তোমার উহাই করিতে হইবে । (৬১) হে অজ্জুন! ঈশ্বর 
সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া (নিজের ) মায় দ্বারা প্রাণীমাত্রকে (এইরূপ ) 
খুরাইতেছেন, যেন সমস্তই (কোন) যন্ত্রের উপর* চড়ানে! হইয়াছে । (৬২) 
এইজন্য হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে তাহারই শরণ লও । তাহার অনুগ্রহে 
ভুমি পরম শাস্তি ও নিত্যস্থান প্রাপ্ত হইবে । (৬১) এই প্রকার আমি এই গুহ্য 
হইতেও গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম । ইহার সম্পূর্ণ বিচার করিয়া তোমার 
যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর । 

৷ [ এই শ্লোকগুলিতে কর্ম-পরাধীনতার যে গুঢ় তত্ব বলা হইয়াছে, তাহার বিচার 
। গীতাব্রহস্যের ১০ম প্রকরণে সবিস্তার হইয়া! গিয়াছে । যদি আত্ম! স্বয়ং স্বতন্ত্র 
1 তথাপি জগতের অর্থাৎ প্রকৃতির বাবহার দেখিগে বুঝা যাইবে যে, যে 
| কর্চক্র অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আত্মার 
। কোনও অধিকার নাই । আমি যাহা ইচ্ছা করি না, বরঞ্চ যাহা আমার 
। ইচ্ছার বিপরীতও, এইরূপ শতসহত্র বিষয় সংসারে আসিয়া পড়ে; এবং এ 
। সকলের ব্যাপারের পরিণামও আমার উপর হইতে থাকে অথবা উক্ত ব্যাপার- 

। গুলিরই কতক অংশ আমাকে করিতে হয়; যদি অস্বীকার করি তো চলে না। 
। এইরূপ অবসরে জ্ঞানী পুরুষ নিজের বুদ্ধি.ক নির্্মল:রাখিয়! এবং স্থথ বা হুঃখকে 
। এক প্রকার বুঝিয়া সগন্ত কর্ম্ম করে ; কিন্তু মূর্খ মনুষা উহাদের ফাঁদে আবদ্ধ 
| হয়। এই উঠয়ের আচরণে ইহাই গুরুতর 'প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই' 
। বলিয়া দিয়াছেন-দষে, “সমস্ত প্রাণীই £নিজ প্রকৃতি অনুসারে চলিতে থাকে, 
। সেস্থুলে নিগ্ৰহ কি করিবে ?* ( গী, ৩. ৪৩)'। এইরূপ'স্থিতিতেই মোক্ষশান্ত 
। অথবা নীতিশাস্ত্র এই উপদেশ করিতে পারে যে, কর্দে আসক্তি রাখিও ন! ॥ 


গীতা, অনুখাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৬% 


$3 সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ । 
ইন্টোহসি নে দৃঢ়! মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিভম্‌ ॥ ৬৪ ॥ 
মন্মন! তব মন্তক্তে! মদ্যাজী মাং নমস্কুরু । 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥ 
সর্ববধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তব! সর্ববপাপেত্যো। মোক্ষয়িষ্যামি ম। শুচই ॥ ৬৬ ॥ 


1 ইহার অধিক উহ! কিছু বলিতে পারে নাঁ। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এই বিচার হইল ৯ 

। কিন্তু ভক্তিদৃষ্টিতে প্রকৃতিও তে ঈশ্বরেরই অংশ । অতএব এই সিদ্ধান্তই ৬১ম ও 
1 ৬২ম শ্লোকে ঈশ্বরকে সমস্ত কতৃত্ব সমর্পণ করিয়! বলা হইয়াছে। জগতে যে কিছু 
। ব্যবহার হইতেছে, সে সকল পরমেশ্বর যেমন চাহিতেছেন সেইরূপই করাহয়। 
। চলিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষ্যের উচিত যে, অহঙ্কার-বুদ্ধি ছাড়িয়। নিজে 
। নিজেকে সর্বথা পরমেশ্বরেরই জিন্মা করিয়া দেয়। ৬৩ম শ্লোকে ভগবান 
॥ বলিয়াছেন সত্য যে, “যেমন তোমার হচ্ছ হয় তেমনই কর”, কিন্তু উহার অর্থ 
॥ অত্যন্ত গভীর । জ্ঞান অথবা*ভক্তি দ্বারা যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবস্থাতে পৌছায়, 
। সেখানে মন্দ ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। অতএব এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের ‘ইচ্ছা- 
। স্বাতন্থা” ( ইচ্ছার স্বাধীনতা ) উহার অথবা জগতের কখনও অহিত্তঞ্জনক হইতে 
৷ পারে না। এইজন্য উক্ত শ্লোকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে, “যখনই তুমি 
॥ এই জ্ঞানকে স্ুঝিয়া লইবে (বিমৃশ্য ), তখনই তুমি স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া ষাইবে;, 
। আবার ( পূর্ব্ব হইতে নহে ) তুমি নিজ হচ্ছাতে যে কণ্ম করিবে, তাহাই ধন্ম্য ও 
+ প্রমাণ হইবে ; এবং স্থিত প্রজ্ঞের এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই তোমার হচ্ছ।, 
। প্রতিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই হইবে, না ।” হৌক ; গীতারহস্যের ১৪ম প্রকরণে- 
। আমি দেখাইয়াছি যে, *গীতাতে জ্ঞান অপেক্ষ। ভঞ্চিকেই অধিক মহত্ব দেওয়া, 
। হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, এখন সম্পূর্ণ গীতাশ্মন্তের ভক্ভিপ্রধান 
। উপসংহার করিতেছেন ] 

(৬৪ ) (এখন ) শেষের আর এক বিষয় শোন যাহা সর্বাপেক্ষা) শুহ্য ৪ 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য আমি তোমার হিতকর কথ। বলিতেছি +. 
(৬৫ )আমাতে নিজের মন রখ, আমার ভক্ত হও, আমার বজন কর এবং, 
আমার বন্দনা কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপুর্বক তোমাকে বলিতেছি গ্রে; ( ইহা, 
বার! ) তুমি আমাতেই আসিক্ক মিলিত হইবে; ( কারণ ) তুমি আমাত্র।প্রিম়। 
'(ভক্ত)। (৬৬) সকল ধর্দদ ছাড়িয়া তুমি কেবল"আমারই, আশ্রয়ে আইস ॥ 
আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় করিও ন! ৷, 
| [ কেবল জ্ঞানমার্গের টীকাকারদের নিকট এই ভক্ত প্রধান উপসংহার প্রি 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যাঁব । ৮৬৯ 


ন চ তন্মান্‌ মনুষ্যেঘু কশ্চিম্মে প্রিয়কৃতমঃ। 
ভাঁবত! ন চ মে তনম্মাদন্যঃ প্রিয় তরো| ভুবি ॥ ৬৯ ॥ 
$$ অধ্যেষাতে চ য ইমং ধর্মাং সংবাদমাবযোঃ । 
ভ্তানযন্তে্বন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০ ॥ 
শদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপ্র,য়াখ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ ৭১ ॥ 
$$ কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।। 
' কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টীন্তে ধনঞ্জয় ॥ ৭২ ॥ 
অৰ্জ্জুন উবাচ। 


নষ্টো৷ মোহ; স্রৃতির্লবা তৎপ্রসাদাৎ ময়াচাত। 
স্থিতোহংন্মি গন্তসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ 


যে এই পরম শুচ্য আমার ভক্তকে বলিবে, উহার আমার উপর পরম ভক্তি 
আসিবে এবং সে নিঃসন্দেহ আমাতে আসিয়াই মিলিত হইবে । (৬৯) সমগ্র 
মনুষ্য মধ্যে উহ! অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয়কারী অপর কাহাকেও পাইবে না 
এবং এই ভূমিতে আমার উহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই হইবে না । 

| [ পরম্পরা-রক্ষার এই উপদেশের সঙ্গেই এখন ফল বলিতেছেন ] 

(৭০) অ৷মাদের উভয়ের এই ধন্মনংবাদ যে কেহ অধ্যয়ন করিবে, আমি 
বুঝিব যে, সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই পুজা করিল। (৭১) এই প্রকারেই 
দোষ সন্ধান ন! করিয়! শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কেহ ইহা! শুনিবে, সেও ( পাপ হইতে ) 
মুক্ত হইয়া পুণ্যবান লোকদের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। 
৷ [ এখানে উপদেশ সমাপ্ত হইল। এখন এই ধৰ্ম্ম অঙ্জুনের বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক 
॥ আসিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন) ভগবান তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন ] 

(৭২) হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে ইহ শুনিয়াছ কি না? (এবং) হে ধনঞ্জয় ! 
তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ এখন সর্বথা নষ্ট হইল কি না? অজ্ঞুন বলিলেন 
(৭৩) হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নঙ হইয়া গিয়াছে; এবং 
আমার ( কর্তব্য ধন্মের ) স্থতি আসিয়া গিয়াছে । আমি (এখন) নিঃসন্দেহ 
হইয়া গিয়াছি। তোমার উপদেশ অনুসারে ( যুদ্ধ ) করিব। 
৷ [ যাহাদের সাম্প্রদায়িক ধারণ! এই যে, গীতাধন্মেও সংহার ছাড়িয়া দিবার 
{ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারা এই অন্তিম অর্থাৎ ৭৩ম়, শ্লোকের অনেক 
| ভিত্তিহীন টানাবুনা করিয়াছেন । যি বিচার করা যায় যে, “অজ্ঞুনের কোন্‌ 
বিষয়ে বিশ্ৃতি হইয়াছিল, তবে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীক্গ অধ্যায়ে (২,৭) 


৮৭০ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশাস্ত্র । 


সঞ্জয় উবাচ । 


$$ ইতাহং বাস্থদেবসা পার্থন্য চ*মহা শ্ননঃ*। 
সম্বাদমিমমশ্রৌবমভুতং রোমহষণম্‌ ॥ ৭8 ॥' 
বাসপ্রসাদাৎ শ্রতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্‌। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌ ॥ ৭৫ ॥ 


॥ তিনি বলিয়াছেন যে "নিজের ধর্ম্ম অথবা কর্তব্য বুঝিতে আমার মন অসমর্থ 
। হইর। গিয়াছে” ( ধর্মন্মুউচেতাঃ ) । অতএব উন্দব গ্লোকে সরল অর্থ ইহাই যে, 
॥ এ (বিস্থৃত) কর্তব্য-ধঙ্মসন্বন্ধেই এখন তাহার স্মৃতি আসিল । অজ্জুনকে যুদ্ধে 
| প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেল. করা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই 
। শব্দ বল! হইয়াছে যে, “অতএব তুমি যুদ্ধ কর” (গী. ২. ১৮; ২, ৩৭; 
॥ ৩. ৩৯ ) ৮.৭) ১১. ১৪); অতএব এই “তোমার আজানুদারে করিব” 
। পদের অর্থ যু করিতেছি'ই হইবে। থাক; শীকৃষ্ণ ও অজ্ঞুনের সম্বাদ 
॥ সমাপ্ত হইল । এখন মহাভারতের কথার সন্দর্ভ অনুসারে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে 
। এই কথ! শুনাইয়। উপসংহার করিতেছেন ] * 
সঞ্জয় বলিলেন--( ৭৪ ) এই প্রকারে শরীরের রোমাঞ্চকর বাসুদেব ও মহাত্মা 
অজ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিয়াছি । ০€ ৭৫.) ব্যাসদেবের অনুগ্রহে 
আমি এই পরম গুহা, অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ কর্শযোগ, সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং 
শ্রীকষ্চেরই মুখ হইতে শুনিয়াছি। 
। (পূর্বেই লিখিয়া আসিয়াছি যে, ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিয়াছিলেন, যাহা 
। দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত ঘটনা তাহার ঘরে বসিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল ? 
| এবং সেই সকলেরই বিবরণ তিনি ধৃতরাষ্ত্রকে নিবেদন করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
॥ যে ‘যোগ’ প্রতিপাদদন করিয়াছিলেন, তাহা! কর্মস্বোগ (৪. ১-৩ ) এবং 
| অৰ্জ্জুন প্রথমে উহাকে “যোগ” (সাম্যযোগ ) বলিয়াছিলেন। ( গী. ৬. ৩৩.) ) 
॥ এবং এখন সঞ্জয়ও শরীকৃষ্ণাচ্জুনের সম্বাদকে এই গ্লোকে ‘যোগ’ই ৰলিতেছেন। 
। ইহা হইতে সুস্পষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণ, অৰ্জ্জুন ও সঞ্জয়, তিন জনের মতে “ষোগ” 
। অর্থাৎ কর্মযোগই "সীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং অধ্যায়সমাপ্তিশ্চক 
*“ সংকলেও উহ্বাই, অর্থাৎ যোগশাস্ত্র, শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু যোগেশ্বর শব্দে 
| ‘যোগ’ শব্দের অর্থ ইহ! হইতে কোথাও অধিক ব্যাপক আছে। যোগের 
। সাধারর4 অর্থ কর্ম্ম করিবার যুক্তি, কুশপতা বা শৈলী । এই অর্থ অনুস্কারেই বলা 
। যায় যে, বহুরূপী যোগের দ্বারা অর্থাৎ কুশলতা দ্বার! নিল্পের সং প্রস্তুত করে। . 
| কিন্ত যখন কর্ম করিবার যুক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুক্তি খোঁজা হয়, তখন, 
। বলিতে হয় ষে; যে” যুদ্তি দ্বারা পরমেশ্বর মুলে অব্যক্ত হইলেও তিনি নিজে, 


গীতা, শনুবাঁদ ও টিপ্লনী--১৮ অধ্যায় । ৮৭১ 


রাজন্‌ সংস্মৃত্য সংস্যু্তা সম্বাদমিমমদ্ভু তম, | 
কেশবাজ্ভ্িনয়োঃ পুণাং হৃষ্যামি চ মুহুমুহুঃ ॥ ৭৬% 
তচ্চ সংস্মৃতা সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভূতং তবেঃ7। 

বিন্ময়ো মে মহান রাজন্‌ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥ ৭৭ ॥ 
যর যোগেশ্বরো কৃষ্ণে! যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ | 

তত্র শ্ীবিজয়ে। ভুতিখ্ৰব| নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥ 


ইতি শ্ীমদ্তগবদগীতাস্ উপনিষৎস্থ বহ্মবিদ্ায়াং যোগশান্ত্রে শীকৃষ্ণাজ্জুনসন্বাদে 
মোক্ষসন্ন্যাসযোগো৷ নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥ 


| নিজেকে বাক্তত্বপ্ূপ প্রদান ‘করেন, সেই যুক্তিই অথবা যোগ সর্বাপেক্ষা 
| শ্রেষ্ঠ । গীতাতে ইচাকেই “ঈশ্বরী যোগ’ (গী ৯.৪) ১১,৮) বলিয়াছে ; 
। এবং বেদান্তে যাহাকে মগন! বলে, তাহাও ইহাই ( গী. ৭,২৫)। এই 
. ॥ অলৌকিক অথবা অঘটিতু যোগ যাহার সাধ্য হয়, তাহার অন্য সমস্ত যুক্তি তে 
। হস্তগত । পরমেশ্বর এই য্টেগের অথবা মায়ার অধিপতি ; অতএব তাহাকে 
। যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগের স্বামী বলে। “যোগেশবর শব্দে যোগের অর্থ 
। পাতঞ্জল যোগ নহে । |] 
0৭) হে রাজা (ধৃতরাষ্ত্র)! কেশব ও অজ্ভুনের এই অদ্ভুত ও পুণ্যজনক 
ংবাদ স্মরণ হওয়ায় আমার বারশ্বার হর্ষ হইতেছে; (৭৭) এবং হে ব্রাজা 
ছি সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপেরও স্থৃতি বারঘ্বার আসায় আমার অত্যান্ত 
বিস্ময় হইতেছে এবং ব্লারবার হর্ষ হইতেছে । (৭৮) আমার মত এই যে, 
যেখানে যোগেখর শ্রীকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর অজ্জুন আছেন, সেখানেই 
শ্রী, বিজয়, শাশ্বত এখৰ্য্য ও নীতি আছে। 
॥ [সিদ্ধান্তের সার এই যে, যেখানে যুক্তি ও শক্তি উভয় মিলিত হয়, সেখানে 
। নিশ্চয়ই খদ্ধি-সিদ্ধি বসতি করে; কেবল শক্তি দ্বারা স্তখবা কেবল যুক্তি দ্বারা 
| কাজ চলে না। যখন জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা হইতেছিল, তথ্ন্র 
। যুধিষ্টির শ্রীুষ্ণকে বলেন যে, “অন্ধং বলং জড়ং প্রাঃ প্রণেতব্যং বিচক্ষণৈঃ” 
| (সভা1*২০, ১৬)--বল অন্ধ ও জড়, বুদ্ধিমানদিগের উচিত যে উহাদিগকে * 
। পথপ্রদর্শন করে, এবং শ্রীরুষ। “ময়ি নীতির্বলং“ভীমে” € সভা, ২০. ৩) 
। আমাতে নীতি আছে এবং ভীমসেনের শরীরে বল আছে-_-ইহা। বলিয়। ভীম- 
1 সেনকে লঙ্গে লইয়া তাহ! দ্বার! জরাপন্ধের বধ যুক্তি দ্বারা করাইলেনশ কেবল 
। নীতিবক্তাকে অর্ধচতুর বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগ বা 


৮৭২, গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


। যুক্তির ঈশ্বব ও ধন্র্ধর অর্থাৎ যোদ্ধা, এই ছুই বিশেষণ*এই শ্লোকে ছেতুপূর্্কে 
4 দেও। হইয়াছে ! ] 


এই প্রকারে শ্রী ভগবান কর্তৃক গীত নর্থাৎ কথিত উপনিধন্দ, ব্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ _অর্থাৎ কর্মযোগ-_শান্্ববিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জ্ুনের সম্বাদে, 
মোক্ষদন্ন্যাদযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


1 | দৃষ্টি থাকে যেন, মোক্ষ-সন্ত্রাস-বোগ শব্দে সম্নাস শব্দের অর্থ “কাম্য কর্মের 
{ সন্যাস”, যাহা অধ্যায়ের আরম্তে বল! হইয়াছে ; চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্ন্যাস এখা'ন 
| বিবক্ষিত নহে । এই মধায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, স্বকৰ্ম্ম ন! ছাড়িয়া, তাহ! 

1 পরুমেশ্বরে মনের দ্বার! সন্নান অর্থাৎ সমর্পিত করিয়া দিলে মোক্ষলাভ হয়, 
। অতএব এই অধ্যায়ের মোক্ষ-সন্যাসল-যোগ নাম রাখা হইয়াছে । ] 


এই প্রকারে বাল-গঙ্গাধর ঠিলক-কৃত শীমন্টগবদগী তার 
রহসাাসঞ্জীবন নামক প্রাকৃত অনুবাদ টিপনী 
সহিত সমাপ্ত হইল।, 


গন্গ ধর-পুত্র, পুনাবাপী, মহারা ই্রবি প্র, 
বৈদিক তিলক বাল বুধ স্ববিধীয়মান । 
“গীতারহস্য” করিল শ্ীণে সমর্পিত করি+, 


৭ শু ৮ > K 
বার কাল যোগ ভূমি শকেতে সুযোগ জান ॥ 


॥ 5তৎ সৎ ব্ৰক্মাৰ্পণমস্ত ॥ 
॥ শান্তি পুণিস্বৃগরিশ্চান্কু ॥ 


